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উদ্বোজ্ন্ 


৫৯তভস বর্ষ 
(১৩৬৩-মাঘ হইতে ১৩৬৪-পৌষ ) 


মন্গা্ক 
স্বামী নিরামরানন্দ 


“উত্তিঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত” 





উদ্বোধন কার্ষালয় 


১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকা তা-৩ 


বাষিক মূল্য পাঁচ টাক প্রতি সংখ্যা আট আন। 


বর্ষসুচী- উদ্ধোধন 
মাঘ-১৩৬৩ হইতে পৌষ-১৩৬৪ 


লেখক-লেখিকাগণ ও তীহাঁদের রচনা 


লেখক-লেখিকা ( বর্ণান্থরুমিক ) বিষয় পৃষ্ঠ 
শী এন্ুরচনু গর জাশি ( কিতা ) ৩৬ 
রাণী রাসমণি (এ) ৪৯২ 
নীমক্ষয়ন্ূমার বন্দোপাধ্যায় বৈদ!জক যোগার মহা গ্রয়াণ ৫৮১ 
মী অনিস্তানন। নবধা চক্তি ৭ 
রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে তথাগত বুগ টুর 
“অনিরাহী? কেন? (কবিতা ) ৬৪ 
ঢুর € নিকট (এ) ৫৮ ৫ 
মতা অন্পূণী দেবা পথ কই ? ১৯৮ 
শী মপূর্বকষ্ণ ভ্টাচাধ মনের মানুষ কেদে ওঠে কেন? (কবিতা । ২৮ 
কালে আমি চাহিলাম সহসা নিভান (ও) ১২৫ 
শেন কোথা কাল-আবতনে ? ১৮১ 
পলাশী সমুপ্রতটে ১৯৪ 
জল্মা্টমী-রাতে 8০১ 
শারদ আহ্বান €৫৬ 
শ্রীঞমা সারদাদেবা ৬১৩ 
শ্বঃমী 'আভেদানলদ বেদান্ত কি? ৪ ৩৬ 
শ্রনাময়কুমাস চজ্মর্দার বিজ্ঞান ও ধম ৪৭৫ 
»)হমুলাবু যুখোশাধাযু শশ্াশবাণন-্মুতি ন০৩ 
আনন শহ্করাচাধ-জীবন-পরিক্রমা ২০৯ 
বর্গাশ্রমে সন্তবাণী ৩৭৪ 
শ্রীমতা আশাপুর্ণ দেবী অগ্ভুতাপ (গল্প) ৫১৩ 
শ্রীমতা উধা বস্থ শ্রহ্গাবধুঃপ্রিয়া ৮২ 
এন্‌ আহাম্মদ চৌধুরী পরমচংনদের ও সংসাব-জীবন ৭৩ 
ওমর আলা দুষ্ট ফিরাঁও ( কবিতা ) ১৪১ 
কাজী মোঃ হাসমৎউল্লাঠ সাধু । কবিতা! ) ৬২ 
ড্র শ্রাকালিদাস নাগ স্বাধীনতা-শতাব্দী ও বিবেকানন্দ-যুগ ৫০২ 
নরেন্ত্র-ব্রজেন্দ্র-প্রসঙ্গ ""' ৬৮৯ 


৫৯তম বর্ষ | 


লেখক-লেখিকা 
শ্রীকালিদাঁস রায়, কবিশেখর 


শ্াকালীপ্ কোঙাব 
শ্রীকালীসদদয় পশ্চিমা 
একুজেখর মিশ্র 
শাকুমুদবন্ধু সেন 
শ্রীপুমুদক্জীন মল্লিক 

ত্বামী গ্স্তীধাননদ 

শমতী গৌরী চিংত 
শাচিভ দেব 

জনৈক আমেরিকান ভক্ত 


এ/জলপর বিশ্বাস 
স্বামী জীব।নন 


শতারকচন্দ্র রায় 
ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্ 
স্বামী তেজসানন্দ 
শ্রীমতী দিব্য প্রভা ভরাশী 


শ্ীদিলীপকুমার রায় 


বর্ষস্থচী--উদ্বোধন 


বিষয় 
শৃঙ্খসমুক্তি ( কবিতা । 
অন্ধে অধিকার (এ) 
প্রতীক্ষা (এ) 
জন্মান্তর (এ) 
জ্ঞান (কবিতা ) 
ব্রহ্ম।নন্দ-শিবানন্ন-পসঙ্গ 
বিল্বমঙ্গলে 'গরিশ-পরিচিতি 
বাংলাদেশে ছুগগোৎসব - 
মানব্মমন ( কবিতা ) 
বলরাম-মন্দিরে শ্রবামরুষ্জ 
গৌরীমাতা (কবিতা) 
খুঁজে পাই নাকো ( কপিত! ) 
স্বামী বিবেকানন্দ-সঙ্গন্ধে নূতন তথ্য 
( উহরেজী হইতে সংকলিত ) 
বিবেকানন্দ ( কবিতা ) 
শরদ্দার শক্তি 
“আমি কে? 
কোন্টি প্রশন্ড ? 
প্রার্থনা-কেন ৪ কশ প্রকার? 
ভক্তি-পথ 
জননী বিরাটরূপিণী 


শরণাগতি 

কল্পতরু শ্ররামকৃ্চ 

গায়ত্রী 

সম্ভ জ্ঞানেশ্বর ৬৪৮ 
রামকুষ্চ-সজ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৯৩ 
প্রশস্তি “** ( কবিতা ) 
তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিবন্থন (এ) 

মা! 8৪7 ( তঁ ) 
তোমার কৃপা ( কবিতা ) 
শরামকুষ্চ-কথিক। (এ) ২৩২, 
একাস্তিকা (এ) 


কে বড়? ( এ) 


১৫০ 


১১ 
১৪৩৪ 
8৮০ 
১৭৫ 
১৮৯ 
১০৩ 


৫১ 


৮২৬০ 
১৩০৯ 


১] চা 


০6৬১ 
৬৩৬৮ 

৩৭ 
৩৮৩ 
৪১৯ 


৪ ৫৬ 


লেখক-লেখিকা 
শ্রাদিলীপকুমাঁর রাঁয় 
“দীপঙ্কর, 
শ্রীমতী দীপালী মুখোপাধায় 
শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচাথ 
শ্রাবারকানাথ জ্যোতিভূ্ষণ 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাধ 
শ্রীনরেশচন্ত্র মজুমদার 
শ্রীমতী নলিনী ঘোষ 
শ্রীনারায়ণ পা 
শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
স্বামী নির্বৈরানন্ন 
শ্রানীরদবরণ বন্থু 
শ্রানীলকান্ত রাঁয় 
“পথিক? 
স্বামী পবিত্রানন্দ 
শ্রগুলকেন্দু সিং 
শ্রপ্রণব ঘোষ 


শ্রীমতী প্রতিমা বন্দোপাধায় 


শ্রমতী প্রভাবতী দেবী সরম্বতী **' 


শ্গ্রভাসচন্ত্র কর 


শ্রীমতী গ্রীতিময়ী কর 


স্বামী প্রেমেশানন্দ 
শ্ীবলাই দেবশমা 
শীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


বর্ষহচী-__উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ 

বিষয় পৃষ্টা 
রাধা-হিয়া (কবিতা ) ৬৪৭ 
বুদ্ধের ধর্ম ১৮২ 
শ্রীরামরুষ্ণ জীবনে নারীর স্থান ২৫০ 
'লহু মোর প্রণতি আমি” (কবিতা) *"" ৭১ 
বিশেষ্য ও বিশেষণ ( কবিত1) ৮৫ 
শ্ীশ্রাসারদা-স্ততি ( শ্বরলিপিসহ ) ৬৯৬ 
“মরম ন। জানে, ধরম বাখানে? ৪৩৮ 
সত্যের সাধনা ২৫ 
ইতিছাঁস-পধটক কবি আমি ( কবিতা ) *** ১২৮ 
ই আমি (কবিতা ) ৮৫ 
কৈলাস ও মানস-সরোবর ৫২৬ 
প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষাথী ২৬ 
গ্রকৃতি-সন্ধানী বিভতিভষণ ২৫৯ 
স্বামীজীর দান ৩৮ 
ধ্যান ও প্রার্থনা (ইংরেজীর অনুবাদ) **- ৬৬ 
চেন ও অচেনা (কবিতা ) ৩১৯ 
উনবিংশ শতাবীর মানস-ভূমি ৪২ 
স্বামীজীর কবিতার পটভূমি ১৫৬ 
কোধি-পুণিমা (কবিতা ) ১৭৬ 
স্বামীজীর “পত্রাবলী” *' ৩২০ 
কবিবিগ্ভাপতি ৪২৪ 
মনও জীবন ( কবিতা! ) ৪৫৬ 
সুক্তির প্রার্থনা (কবিতা ) ৬৮৭ 
মায়ের পরিচয় ১০৩ 
'আলো- আরও আলো-- (কবিতা) ৫০৪ 
কুটির-শিলে সাবান ৩৭১ 
এই পরিচয় ভোঁমার সাথে? ( কবিত।) ৪১৪ 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্বৃতি ৬১৩ 
শ্ররামকষ্চ-পার্ধদ-বন্ধনা (কবিতা ) "** ৫৯২ 
সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাগ ১০১ 
শ্ররামকৃষ্₹-উপদেশের একদিক ৮৪ 
যুগপুরুষ বিবেকানন্দ *** ১৯ 
তেষাং স্থুথং শাশ্বতং তেতরেযাম্‌ ১২৫ 


৫৯তম বর্ষ ] 


লেখক-লেখিকা 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীবিনয়কুমার সেনগপ্ু 
স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


শ্রীবিমলকুম।র চট্টোপাধ্যায় 
আবি মলচন্ সিংঠ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


স্বামী বিশ্বরূপাননা 
৬বিহারীলাণ সরকার 
শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ 
বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার 
শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় 
শ্ীব্যোমকেশ চক্রবতী 
ডক্টর শ্রামতিপাল দাশ 


শ্ীমধুহূদন চট্টোপাধ্যায় 


ত্বামী মহানন্দ 


বর্ষস্ুচী--উদ্বোধন 


বিষয় 
সমাজ-উন্নয়নে বিবেকাঁনন্দ-শক্তি 
ষড়গোম্বামীর কথ! 
'স্বধর্সান্‌ পরিত্যজ্য-_+( কবিতা ) 
“নান; পন্থা বিদ্ভতেহয়নীয? 
মা সারদামণি ও নবযুগ 
কথামুতের আলোয় অবতার-পুরুষ 
"দোষ কারে! নয়” (কবিতা ) 

( অনুবাদক £ স্বামী জীবানন্দ ) 
ভাবী সভাতার দিউ. নির্ণয় 
বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? 
জীবনানন্দ ( কবিতা ) 
অন্তর্ধামী (এ) 
শর্ট (কবিতা ) 
প্রাচীন ভারতে শ্রমিক 
“আমি, ও “আত্ম? 
শরণাগতি 
শ্রীরামকুষ্চ কেন এসেছিলেন ? 
“আনন্দ-ধাম' 
ডুব দেরে মন-? 
শাস্তির উপায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি 
অধিকারি-ভেদে শ্রাকুষ্ণের শিক্ষা 
শভ্রীমায়ের অদোঁষ-“দর্শন। 
কালীমুতিরহস্ত 
শ্বামী রামকুষ্ণানন্দের কথা 
ঈশোপনিষৎ ( কবিতামুবাঁদ ) 
শ্যামদেশের শ্ভামলিমায় 
ছুনিয়ার নরনারী-_য1 দেখে এলাম 
সঞ্চয়ন ( কবিতা ) 
শ্রতর্ণান্তোত্র (এ) 
কোথায়? (এ) 
মেরী মাতা (এ) 
সমাজ-জীবনে গীতা 


পুষট। 
২৪১ 


৩৫১ 


৪৭৬ 
৬৬৫ 


২৯৫ 


২৩১ 


৩৪৩ 


৩০১ 


৫৯২ 


৩১ 
৯ 
২৩৩ 
৩৪৫ 
৪৫৭ 


৬৩০৯ 


৩৬৭ 
১৪ 
৩৪ 

৬৩৫ 

২৫৫ 

৪৫৯ 


৫০ 


৬১৪৩ 


লেখক-লেখিকা 
শ্রমহেন্ত্রকুমার চৌধুরী 
শ্রমুক্তিপদ বন্দ্যোপাঁধায় 
স্বামী মথিল্যানন্দ 


মোহম্মদ দাউদ 

শ্রীযতি প্রগাদ বন্দোপাধ্ায় 
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জীবনযুদ্ধে জয়ের উপায় 


যাঁবন্ন কায়-রথমাত্মবশোপকল্পং 

ধন্তে গরিষ্ঠচরণার্চনয়া টুনিশাতম্‌। 
জ্ঞানাসিমচ্াতবলো দধদস্তশত্রঃ 
স্বানন্দতুষ্ট উপশান্ত ইদং বিজহ্যাৎ ॥ 
নোচেৎ প্রমত্তমসদিক্দ্িয়বাজিস্তা 
নীতোৎপথং বিষয়দস্থ্যযু নিক্ষিপন্তি। 
তে দক্যব সহয়সৃতমমুং তমোহন্ধে 
সংসারকৃপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপন্তি॥ 


- জ্রীমভীগবত, ৭১৫৪৫, ৪৬ 


জীবন যুদ্ধে মাভষের দেহ যেন রথ, আর আত্মবশবর্তী ইন্দ্িয়গণ তাহার উপকরণ। যতদিন দেহ 
ধারণ করিতে হয় ততদিন শ্রেষ্ঠ গুরুগণের চরণসেবা দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ অসি ধারণপূর্বক ভগবান 
অচ্যুতের শক্তি আশ্রর করিলেই ত্রিগুণীত্মক রাগছ্ধেষ শোক মোহ হিংসা! তন্ন প্রভৃতি শত্রগণ পরাজিত হইবে, 
তখন নিরুধিগ্রচিতে 'আত্মানন্দে অবস্থান করিয়া! এ রথাদিকে-উপেক্ষ। করা যাইবে। 


ভগবানকে আশ্রয় করিতে পারিলেই শান্তি যে পর্বস্ত তীহাঁর চরণকমলে মতি সে পর্যন্ত কোন 
ভয়ই নাই। নতুবা, বহিমুখে ইন্জিয়রূপ অশ্বগণ ও বুদ্ধিরূপ সারথি সেই প্রমত্ত ব্যক্তিকে বিপথে প্রবৃত্িার্গে 
পরিচালিত করিয়া ূপরসাদি বিষয়রূপ দন্া্দলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে; এবং সেই দস্থ্যগণ অশ্ব ও 
সারির সহিত এ ব্যক্তিকে অন্ধকারময় জন্মমৃত্যুরূপ সংসারকৃপে ফেলিয়া দিবে-যেখানে আছে বারংবার 
গুরুত্বর মৃত্যুভয়। 


কথা প্রসঙ্গে 


আমাদের বর্ষারভ্ড 

এই সংখ্যায় উদ্বোধনের ৫৯তম বর্ষের শুভারম্ত। 
আমরা জগদীশ্বরের আশীর্বাদ এবং সুধী পাঠক- 
পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং আমাদের হিতা- 
কাজ্জী বন্ধুগণের আন্তরিক গ্রীতি ও সহযোগিতা 
কাঁমন! করিয়া নৃতন বৎসরের কার্ধে ব্রতী হইলাম। 
যুগাঁচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ ৫৮ বৎসর আগে এই 
লোককল্যাণব্রতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 
সুদীর্ঘকাল আমরা তীহারই আদর্শ সর্বদা স্থৃতিপথে 
রাখিয়া মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমট্টিগত উন্নতির জন্ত 
সত্য, শুচিতা, সংযম, আত্মত্যাগ, মৈত্রী, সেবা? 
শান্তি ও ধর্মসম্ঘয়ের কথা আলোচনা করিয়া 
আসিতেছি। দেশে ও বিদেশে, সমাজে ও রাষ্ট্রে 
কত বিপ্লব আসিফাছে ও গিয়াছে, কিন্ত আমাঁদের 
ব্রত ও কর্মধারার পরিবত্তন বা বিরতি ঘট্টবার কোন 
ক্ষেত্র উপস্থিত হয় নাই, কারণ আমাদের কাজ__ 
বাহিরের নানা পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে মানুষের 
অন্তরে যে চিরন্তন ধর্মবোধ রহিয়াছে--তাহারইজাগরণ 
ও বিকাশকে লইয়া । আমাদের আবেদন মানুষের 
শাশ্বত সত্যের নিকট-যে সত্যকে কেহ কখনও 
প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, যে সত্য সাময়িকভাবে 
আবরিত থাঁকিলেও একদিন না একদিন প্রকাশিত 
হইতে বাধ্য। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সু 
অভিব্যক্তি ও সুসংহত সংরক্ষণ নির্ভর করে এই 
সত্যেরই উদ্বোধনের উপর। মাচুষে মানুষে দ্বন্দ ও 
বিভেদ-__মানুষের আদল কথা নয়, পূর্ণতা-পথঘাত্রী 
মাঁছষের উহ! একটা সামগ্রিক বিভ্রম॥ মানুষকে এ 
বিভ্রম কাটাইয়! উঠিতে হইবে, তাহার নিজের 
এবং জগতের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দিকে মনঃসযোগ 
করিতে হইবে। তবেই তাহার ব্যক্তিগত ও সম্টি- 
গত জীবনের গোৌজামিলগুলি দূর করিয়৷ সে 
ঈড়াইতে পারিবে সর্বাবগাহী সত্য ও কল্যাণের 


উপর। মানুষ বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চলুক ক্ষতি নাই, কিন্ত এ ব্যবস্থাগুলি 
যেন এই সত্য ও কল্যাণকে ব্যাহত না! করে। 


ক্ক।'মীজীর সুগ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জগৎসভায় স্বামী 
বিবেকানন্দের আবির্ভাব-নবস্যষ্টর প্রতিশ্রাতি- 
সমদ্িত এক প্রলয়-ঝঞ্ার মতো ! আটলাটিকের 
উভম্ন তীর আলোড়িত করিয়া ভারতে উহা বহি 
আনিল গ্রলয় প্লাবন যাহার শোতে ভাসিয়া৷ গেল 
যুগধুগান্ত-সঞ্চিত ধুলিজঞ্াল-_-যাহার তরঙ্গাভিঘাতে 
জাগিয়া উঠিপ সহম্রবসর-নিদ্রিতি এক বিরাট 
জাঁতি ! মানুষের ধর্ম বোধে ও চিন্তাধারায় সংকীর্ণতার 
যে অচল প্রাচীর গড়িয়৷ উঠিয়াছিল, গত ছুই 
শতান্দীর বৈজ্ঞানিক যুক্তির আক্রমণে যাহার গাথনি 
শিথিল হইস পড়িতেছিল, বিবেকানন্দের বজ- 
নির্ধোষে তাহা ধসিয়! পড়িল নৃতন্তর সর্জন- 
মনোগ্রাহী ধর্মভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে । 


রাত্রিশেষের আচ্ছন্ন বন্ধতা ভেদ করিয়া! তিনি 
আসিলেন উচ্ছ্বসিত স্ধালোকের মতো মুক্তি ও 
জাগরণের বাতাৰহরূপে- নুতন দিনের আশা ও 
সমারোহ লইয়_নবজীবনধারার আঙ্বাস ও শক্তি 
লইয়া! প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তাহার কে বাজিয়া 
উঠিল অপূর্ব ঝঙ্কার। মহাসঙ্গীতের সেই সুর 
দিগৃ্দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়৷ হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত 


' প্রতিধ্বনিত হইয়। রচন! করিয়াছে বিংশ শতাবীর 


প্রথম প্রভাতী মাঙ্গলিক ! 

ভারতকুষ্টির উদয়-উবায় খধি-অন্ভূত ওপনিষদ 
সত্য অন্তরের অন্তরে উপলব্ধির পর বিশ্ববাসীর প্রতি 
নরখধি বিবেকাননের উদাত্ত আহ্বান, শোন শোন 
অমৃতের পুত্রগণ, অন্ধ তমসার পাঁরে সেই জ্যোতির্ময় 
পুরুষকে আমি জানিয়াছি, তাহাকে জানিলেই 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


মৃত্যু অতিক্রম কর! যায়, আর অন্ত পথ নাই !__ 
অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যামুখে আচাঁঞধ বিবেকানন্দ 
আধুনিক কালের ও এ ধুগের মনের উপযোগী, যুক্তি ও 
অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পুরুষকার ও আত্মশক্তির 
উপর নির্ভরশীল-_নূতন এক বিশ্বজনীন ধর্মের সুচনা 
করিলেন- যেখানে আবার মানবের শাশ্বত মহিমা 
বিঘোষিত হুইল নুতন ভাবে নুতন ভাষায়। 
মানুষ ছুষ্ট হউক, পাপী হউক- মানুষ মান্য । 
মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ! মান্য জ্মৃতের 
সন্তান, অনন্তের অধিকারী 1, এই পরম স্বীকৃতি 
অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । 

“সবার উপরে মানুষ সত্য _তাহাঁর উপরে নাই” 
সাধক কৰির এই গভীর অন্ুভূতি_-চরম সার্থকতা, 
পরিপূর্ণতা লাঁভ করিষাছে স্বামীক্সীর নবধর্ষে__ 
যাহার মর্মবাণী--“মানুষই ঈশ্বরের শ্রেষ্টমনির, 
মাঁনবসেবাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরসেবাই শ্রেষ্ট ধর্ম । মাঁষের 
অভাব দূরীকরণই মানুষের গ্রথম কর্তব্য__পরম 
পবিত্র উপাসনা । অভাব ক্রমশঃ দুরীভূত হইলেই 
মানুষ শারীরিক স্তর হইতে শুরু করিয়! মানসিক 
স্তর ভেদ করিগা আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়। 
প্রাথমিক অভাব দূরীকরণ হইতে, সর্শেষ- জ্ঞানের 
অভাব দূর কর! পর্যন্ত ক্রমবিকাশ জীবনসংগ্রাম। 
বিবেকানন্দের অভিধানে এই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার 
সাধনাই মানুষের ধর্ম । 

যাহা কিছু মানুষকে এই ক্রমবিকাশের পথে, 
জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার পথে, বহিরন্তঃ- 
প্রকৃতিকে জয় করিতে সহায়তা করিয়াছে তাহাই 
ধর্ম; আর যাহ৷ কিছু মানুষকে অমানুষ করিয়াছে, 
দুর্বল করিয়াছে, ভীরু করিয়াছে ক্রমসংকুচিত, 
সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করিয়াছে, জীবন সংগ্রামে 
পরাজিত মনোভাব আনিয়! দিয়াছে তাহাই অধর্ম। 

স্বামীজীর অভিধানে নাস্তিক সেই, যে নিজেকে 
বিশ্বাস করে না। আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত 
তাহার নব-ধর্ম। তাই ত তাহার বাণী সংগ্রামশীল 


কথাপ্রসঙ্গে ৩ 


মানুষের মনে আনে আশা, আনে উৎসাহ; তাই ত 
তাহার আহ্বান এত অমোঘ, এত ব্যাপক। 

স্বামীজীর বাণী প্রেরণ! দিয়াছে ব্যক্তির মুক্তি- 
সাধনায়, মহাঁজাতির জীবনজাগরণে বিশ্বব্যাপী 
আন্তর্জাতিক বনধুত্বস্থাপনে। যেখানেই মানুষের 
কোন শুভ প্রচেষ্টা, যেখানেই মান্থষের উন্নতির 
আয়োজন, যেখানেই মানুষ সংকীর্ণতার, স্বার্থপরতার 
শৃঙ্খল ভাঁঙিতে সচেষ্ট, সেইখানেই শ্বামীজীর 
আবেদন! সত্যই, স্বামীজীর মধ্যে এ ধুগের 
£বিবেকবাণী” ধ্বনিত হইয়া উঠিরাছে । 

অবনত, পদদলিত, নিপীড়িত, সর্বপ্রকার ছুঃস্থ- 
দুর্গত ম[নবের জনা বিবেকানন্দ-হৃদগজের বেদন। 
পাঁধাণকেও বিগলিত করে, তাই ত তাহার আহ্বান 
দেশে দেশে কত জদদুকে স্পন্দিত করিয়া জাগ্রত 
করিয়াছে সংপারের সুখনিদ্রা হইতে নিয়োজিত 


করিয়াছে, করিতেছে নানাবিধ সেবাপ্রচেষ্টায়, 
শৃঙ্খলমুক্তির লাঁধনায়। নররূপী নারায়পের 
উপাঁসনীয়! 


অল্পনুদ্ধি মানব সন্দেহ করে, স্ব্স্থৃতি মানব 
ভুলিয়৷ গিয়াছে_তাই নানা প্রথ্থ করে, তাহার 
উত্তরে শুধু বলা যাঁয় বিবেকানন্দের এই ধর্ম__ 
নূতন ভাষায় পুরাতন ভাব--সত্য চির-নৃতন, 
চির-পুরাঁতন-তাই ত সে চিরন্তন। এ যেন, 
রাত্রিশেষে সনাতন সর্ষের পুনরুদস্! এ যেন 
“নুতন পাত্রে পুরাতন সুরা*। স্বামীন্জী' ছুর্বলচিত্তের 
সন্দেহ দূর করিবার জন্ত আসন্ন যুগপরিবর্তন 
ঘোঁষণ! করিয়া বলিয়াছেন “অন্ধ যে? সে দেখিতেছে 
না, বিকৃতমন্তিফ যে, সে বুঝিতেছে না।”এই 
নব যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের 
কল্যাণের নিদান এবং এই ধুগবর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবাঁন 
পূর্বগ শ্রীষুগধর্মপ্রবর্তকিগের পুনঃস্কৃত প্রকাশ। 
হে মানব, ইহা বিশ্বাদ ও ধারণ! কর।' 

£এই মহাধুগের প্রত্যুষে সর্বভাবের সমর 
প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব-_ 


উদ্বোধন 


যাহ! সনাতন শান্তর ও ধর্নে নিহিত থাঁকিয়াও এতদিন 
গ্চ্ছন্ন ছিল__তাহা .পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে 
জনসমাঁজে ঘোষিত হইতেছে।” 

অতীতে, যুগে যুগে দেশে দেশে নানা ধর্ম প্রচারিত 
হইয়াছে--ভবিষ্তেও  দেশকালের প্রগ্জোজনে 
যুগপ্রব্তক মহাঁপুরুবগণ আরও কত নূতন নুতন 
ভাব লইয়া আসিবেন; অতীত ও অনাগতের 
সন্ধিক্ষণে, বর্তমানের মহামুহর্তে আমরা সব্ভাব- 
সমন্বয়ের যে মহাঁভাৰটি পাইয়াছি-_তাহা যেন 
হৃদয় দিয়া বরণ করি, জীবন দিয়া আচরণ করি। 


এখানে গ্রহণ আছে-বর্জন নাই, বোধন 
আছে-_বিসর্জন নাই, আবাহন আছে- বিদায় 
নাই। 


মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী কেহ জ্ঞানের, 
কেহ ভক্তির, কেহ ধ্যানের, কেহ কর্মের অন্ররাগী৮_ 
যে কোন একটি ভাব অবলম্বনে অথব! একাধিক ব| 
সর্বভাবসমদ্ধয়ে মানৰ অন্তর্ধহিঃপ্রকৃতি জয় করিয়! 
মুক্ত হইতে পারে--অনস্তের অনুভূতি, অমৃতত্ের 
আম্বাদ পাইতে পারে, ইহাই ধর্সের সার কথা। 
ইহাই শ্বামী বিবেকানন্দ-ঘোধিত সর্বমনের উপযোগী 
ধর্মের নূতন সনদ! ইহারই সহায়ে সর্বাদনুন্দর 
মানবসমাজ গঠিত হইবে জগৎ এখনও তাহারই 
জন্য গ্রতীক্ষারত। 

বিবেকানন্দের খধিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত শুধু 
ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সমুজ্জল ভবিষ্যৎ যাহ! 
জ্ঞানে গরীয়ান্‌ঃ ধর্মে মহীয়ান্। দ্মধ্যাত্শক্তি- 
সম্পন্ন উন্নততর এক উদার মানবজাতির অভ্যদ্য়_ 
ইহাই ম্বামীজীর ্বপ্র-ইহাকে বাস্তবে পরিণত 
করাই ভারতের বিধিনিদিষ্ট মহাব্রত। ্বামীজীর 
এই স্বপ্র দিবান্বপ্র নয়, কবিকল্পনা বা নিছক 
শুভেচ্ছাও নয় ইহা শুন্ধচিত্তে প্রতিভাত সত্য, 
বিরাট মনের দিব্য অনুভূতি, ম্বামীজীর সমাগত 
জন্মদিনে আমর! যেন বুঝিতে পারি, বিশ্বাস করি 
স্বামীজীর যুগ পশ্চাতে নয়, সম্মুখে । 


| ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


বিজ্ঞাচনর পুনজ লস 

কথ! উঠিয়াছে বিজ্ঞান, তথা বিজ্ঞানের উপর 
প্রতিঠিত বর্তমান যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা ব্যর্থ হইতে 
চলিয়াছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধের রক্তপিছল পথ দিয়া 
মানুষ আজ ধ্বংসের পথেই অবরোহণ করিতেছে ; 
ছুই যুদ্ধের মাঁঝে শ্বাসরুদ্ধ আতঙ্ক আরো অনিশ্চিত, 
আরে! দুঃসহ । কেজানে মানুষ আবার আলো- 
বাতাঁসচীন আদিম অন্ধ গহ্বরে ফিরিয়া চলিয়াছে 
কিনা) বুঝিবা গুলিবিদ্ধ বোমারু বিমানের মত তাহার 
এত সাধের, এত সাধনার বর্তমান সভ্যতা জুলিয়া 
পুড়িয়া নিঃশেষে নিশ্চিহন হইয়া! যাইবে__ শুধুমাত্র 
ভক্মরাশি উড়িয়! ছড়াইয়৷ পড়িবে পৃথিবীর গাত্রে 
তাহার শেষ নিদর্শনম্বরূপ ! হয়ত ব1 এই জীবধাত্রী 
বসুন্ধরা, স্থনীলসাগরাম্বরা বনকুন্তলা জননী পৃথিবীও 
নিস্তার পাইবেন ন! তাহার ছুরস্ত সন্তানদের 
পারমাণবিক বিস্ফোরণের হাত হইতে! বিজ্ঞান- 
সহায়ে ক্রমশঃ উৎকর্ষণীল মারণান্ত্রূছের যে 
তালিকা মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাষ্ট্রকর্তৃক সগৌরবে 
প্রকাশিত হয়__আস্ফালনের মত-_ তাহাতে সাধারণ 
মানুষের মনে এ প্রকার ভয় উতৎপন্গ হওয়া 
বিচিত্র নয়। বরং শ্বাভাবিক। 

কিন্তু আশ্চর্য রহস্ত-_যে মনে এই মরণভীতি, 
তাঁহাতেই আবার লুকাঁছিত মরণজয়ের সংকল্প ও 
প্রচেষ্টা! এই মান্যের মনই একদিন সংকীর্ণ ধর্ম- 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা! করিয়া সত্যের 
সন্ধানে জয়ব।ত্রা শুরু করিয়াছিল। নব্লন্ধ বিজ্ঞানের 
বলে মানুষ জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সবত্র 
তাহার বিজয় নিশান উড়াইয়াছে । পৃথিবীর গঞ্ভে, 
সমুদ্রের তলদেশে, পর্বতের উচ্চতম শিখরে, কোথায় 
সে যায় নাই? নদীর উৎস-সন্ধীনে শ্বীপদসংকুল 
ঘনবনে, বিপদ্সংকুল হিমবাঁহে_সর্বক্র তাহার গতি 
অপ্রতিহত। মেক ও মরুর নির্জনতা ভাঙিয়া 
সে শহর বন্দর পত্তন করিয়াছে, আবার 
শান্তরাত্রির নীরব অন্ধকারে মুখর নক্ষত্র-নীহারিকার 


মাঘ, ১৩৬৩ ) 


ভাষায় সে পড়িয়াছে বিশ্বস্থতির অলিখিত ইতিহাপ, 
জীবাশ্মে শিলারেথায় সে বুঝিয়াছে লক্ষবর্ষব্যাপা 
প্রাণিজীবনের ক্রমবিকাশের অফুরন্ত সাধনা ও 
সংগ্রাম, মানবশরীরের সমগ্র রহস্ত অবগত হইয়া 
সে আজ জন্মমৃত্যু-নিয়ন্ত্রণপ্রয্নাসী। 

তবু কেন এত ভয়ঃ এত সংশয়_এত দন্দ? 
কিসের অভাবে আজ অপ্রতিদবন্দী বিজ্ঞন ছিন্র- 
মত্তার মত নিজের ধ্বংস নিজেই করিতে উদ্ভত ? 
এই প্রশ্নই আজ আবার নৃতন করিয়। উঠিয়াছে _ 
মানুষের মনে, যেখানে বিজ্ঞানেরও জন্মভূমি ! 

একথা! অবনত ব্বীকার্য যে,-পদার্থ ও শক্তির 
ধর্ম পর্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাকে আয়ত্তে আনিয়া, 
জল বায়ু ৰান্প তড়িৎ প্রভৃত্তি শক্তিকে কাজে 
লাগাইয়! বিজ্ঞান শিল্পে, বাণিজ্যে, রাষ্রে, সমাজে 
যুগান্তর আনিয়াছে, তৎসহ আনিগাছে নব ও 
অভিনব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্তাসমূহ 
যাহার সমাধান করিতে বিজ্ঞান অক্ষম ঃ পরস্থ, 
বিজ্ঞান আজ রাজনীতির আজ্ঞাধীনা দাসীর মত। 

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-_আগ্রি বা বিদ্যুতের মত 
একটি শক্তি,_মহাঁশক্তি ; ব্যবহারের উপরই তাহার 
ইষ্টানিষ্ট ফল। স্যন্টি, পালন ও ধ্বংস প্রকৃতির ত্বভাব 
- চক্রবৎ খতুপধীয়ের মত পর পর ইহারা আসে 
যায়__ইহাঁর কোনটির উপর প্রকৃতির আসক্তি বা 
বিরক্তি নাই, স্থট্িস্থিতিলয় মহাশক্তিরই প্রকৃতি, 
ব৷ গ্ররুতিরই মহাঁশক্তির বিকাঁশ ও বিলয় ! ইহাতে 
প্রকৃতির সুথ বা দুঃখ নাই। মানুষই প্রকৃতির নিয়ম 
জানিয়া সুখার্থে তাহাকে নিয়োগ করে, কিন্ত 
স্থখের সঙ্গে ছুঃখও পায়, ইহাই অনুভূত সত্য ! 
মানুষকে আজ বুঝিতে হইৰে সুখ ও কল্যাণ এক 
জিনিস নয়। কল্যাণার্থে প্রকৃতিকে নিয়োজন__ 
শিবশক্তিমিলনের মর্মকথা। শিবহীন শক্তির 
আরাধনাই আজ মানুষকে অকল্যাণের পথে টানিয়! 
আনিয়াছে; মৃত্যুর আতঙ্কে জীবনেই তাহাকে 
অধমৃত করিয়াছে। 


কথাগ্রসঙ্গে ৫ 


তাই আজ প্রয়োজন__বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম তত 
নয়__মৃত মানুষেরই নবজন্ম । 'জন্সন| জারতে শুন্রঃ 
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নৃতন করিয়! বুঝিবার সময় আসিয়াছে। চাই 
মানুষের মনের পরিবর্তন_ধে মন বিজ্ঞানকে শুধু 
নিজের সুখের জন্য, ক্ষুদ্র শ্বার্থের জন্য ব্যবহার 
করিবে নাঃ-ব্যবহার করিবে বহুজনহিতায় 
বহুজনসুথায়। 

আশার কথা- বিজ্ঞানের অন্ত্তলেই, বৈজ্ঞানি- 
কের মনের মধ্যেই, এই প্রশ্ন জাগিয়াছে। পঞ্েক্দ্ি়- 
গ্রাহহ জগৎ আঙ্গ সত্যের সীম! নয়, অন্তরিন্রিয় 
মনের অন্ুভূতিও আজ বিজ্ঞানের বিষয়ীভূৃত ! 
দৃগ্তমান জগতের প্রাতিভাসিকত্ব তাহার চোখে 
ধর! পড়িয়াছে। স্থুল হইতে সথক্ের প্রতি বিজ্ঞানের 
এই অভিযান আধুনিক মানবমনের নবতম উদ্গতিই 
সুচনা করিতেছে। শুধুমাত্র “কি? কেন? এবং 
কেমন করিয়। 1 এই প্রশ্নত্রত্সের সমাধানে সহ্ষ 
না] হওয়ায় বিজ্ঞানের মনে উপনিষদ্ের সেই প্রশ্ন 
জাগিতেছে “কাঁসৌ পুরুষ: £সেই পুরুষ কে, 
কোথায় ? বিজ্ঞান আজ বস্ত হইতে ব্যক্তির 
অভিমুখে চলিয়াছে। “কেন মানুষ চিন্তা করে, কি 
ভাবে চিন্তা করে- মানুষের মনে বসিয়া কে চিন্তা 
করে? বিজ্ঞান আজ তাঁহাও চিন্তা করিতে 
শিথিতেছে। 

জড়বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ হইতে প্রাণবিজ্ঞানের 
গব্ষণ।-_প্রাপবিজ্ঞান হইতে মনোবিজ্ঞানের সাধনা 
আজ বিজ্ঞানকে দর্শনের পায়ে আনিয়া ফেলিতেছে! 
এই মনোময় সাধন! হইতে ঠৈতন্তময় জীবনের প্রতি 
অভিযান--সোৌপাঁনমাত্র ব্যব্ধান। এই উধবমুখী 
পথ বড়ই কঠিন ও সংকীর্ণ, ক্ষুরধার ও দুর্গম ! কিন্ত 
এই পথ অমৃতের পথ, কল্যাণের পথ, মৃত্যুভয়- 
ুস্ত জ্ঞানের পথ। ইহারই সন্ধানে মান্ঘ বাহির 
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হইয়াছে_তাহার ভ্ঞানোন্মেষের প্রথম প্রভাতে । 
এই পথ অতিক্রম করাই মানুষের সাধনা এই পথের 
প্রান্তে উপনীত হওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য । ইহাই 
মানষের ধর্ম! 

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম পরম্পরবিরোধী নয় 
একই মাঁনবমনের ক্রমবিকাশ ! সত্য শিব ও 
নুনারের সাধনাই মানুষ চিরকাল করিয়! আসিতেছে 
ও করিয়া চলিবে । শ্বামী বিবেকানন্দ অতি অল্প- 
কথায় এই মহাভাবরাশিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
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সত্যকে মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থা হইতে 
বিভিন্ন মন দিয়! দেখিয়াছে ; তাহারই ফলে আমর! 
পাইয়াছি সাহিত্যকলা, দর্শনবিজ্ঞান ও ধর্ম। কলা ও 
সাহিত্যের দৃষ্টিতে মান্য দেখিয়াছে প্রেমমন্ন আননা- 
ত্বরূপ ন্ুন্দরকে, দর্শন ও বিজ্ঞান ধরিতে টেষ্ট 
করিয়াছে বিশ্বময় সত্তান্বরূপ সত্যকে, আর ধর্ম 
অনুভব করিয়াছে কল্যাণময় চৈতন্তত্ববূপ শিবকে ; 
সত্য শিব সুন্দর এক অথণ্ড সচ্চিদানন্দেরই নামান্তর! 

গ্রাম-উল্লয়ন 

সমাজ-কল্যাণ ও গ্রাম-উন্নয়নকে কেন্দ্র করিয়া 
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক কালে 
দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে । জনসাধারণ 
উহাতে কতটুকু অংশগ্রহণ করিতেছে বা করিতে 
পাঁরিতেছে এবং উহা! দেশকালপাত্রের কতটা! 
উপযোগী হুইয়াছে--পরিকল্পনার রূপারণকালেই-_ 
তাহা বিচার্ধ। প্রয়োজন হইলে কাধক্রম পরিবর্তন 
ও পরিব্ধন অবশ্য কর্তব্য) নতুবা শেষ পধস্ত 
জনসাধারণের কল্যাণ অপেক্ষা পরিকল্পনাকারীদের 
আত্মপ্রসাদের অন্কটাই বেশি হইৰে। 

পরিকল্পনাগুলি যোগ করিলে তাহার মধ্যে 
অবশ্তই পাওয়া যায়__আদর্শগ্রামের জন্ত যাহা কিছু 
প্রয়োজন_-পরিষ্ষার পরিচ্ছন্ন গৃহ, ন্ন্দর পথ 
ঘাট, সুপেয় জল, অধিক খাছ উৎপাদনের ব্যবস্থা, 
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কুটির শিল্পের যোজনা; শিক্ষার জন্ঠ বিদ্যালয় ও 
গ্রন্থাগার, চিকিৎসার জন্য ডিম্পেন্পারি ও 
হাঁসপাতাঁল,_ডাকঘর ও সমবায় মমিতি ! সঙ্গে 
সঙ্গে একথাঁও সর্বজনবিদিত যে দেশের মাত্র শতকরা 
২০ জন অধ্যষিত শহরগুলির জন্ত যে মনোযোগ 
দেওয়া হয় ও অর্থ বিনিয়োগ কর] হয় শতকরা 
৮* জন অধুাধিত সাত লাখ গ্রামের জন্ত তাহার 
অধেকও হয় না। 

একথা অবশ্যন্বীকার্ধ যে, বর্তমান শিল্প বিজ্ঞান ও 
যন্ত্রের যুগে গ্রামের উন্নতি বহুলাংশে শহরের উন্নতির 
উপর নির্ভর করে; অতএব শহরের উন্নতি 
গ্রকারান্তরে গ্রামের উন্নতিকে সাহায্য করে,_-কিন্ত 
একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, খাগ্ধ ও 
কাঁচামালের জন্য শহরকে চিরদিনই পল্লীর উপর 
নির্ভর করিতে হইবে । অতএব গ্রামের স্বার্থ বলি 
দিয়া_-ব গ্রামকে ধ্বংস করিয়া আমর! যেন শহর 
পত্তন নাকরি। বিজ্ঞানের অভ্াদয়ে শিল্পবিগ্রবের 
পর হইতে যেখানেই এরূপ হইয়াছে-_সেখানে 
শেষপধন্ত তাহা সুখের হয় নাই--ইতিহাসের এ 
ইঙ্গিত আমরা যেন বুঝিতে পারি। গ্রাম্য কৃষকের 
সামাজিক ও পারিবারিক স্থশাস্তি এবং কারখানার 
শ্রমিকের অশান্তি ও অসস্তোষের মূলে কি মনোভাব, 
পরিবেশের কতটা প্রভাব, তাহা সময়মত না 
বুঝিলে আমরাও পাশ্চাত্যদেশগুলির মত শিশল্পযুগের 
অমৃত বিন্দুমাত্র পান করিয়া উহার গরল তাপে দগ্ধ 
হইব। কৃবিও শিল্পের সমঘ্বয় করিয়া, গ্রাম ও 
শহরের সামঞ্জশ্ত রাখিয়া! আমাদের পরিকল্পন! রচিত 
হওয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনার স্রোতে ভাসিয়া আমরা 
যেন ভুলিয়া না যাইযে, গ্রাম প্রকৃতির শ্ছ্টি__ 
সহজ; সরল, স্ন্দর_ চিরদিনের ; আর শহর নগর 
বন্দর মান্ষের প্রয়োজনে ছুদিনের টি; তাহার 
জীবনধারা কৃত্রিম, কুটিল এবং বহুস্থলে কুৎসিত! 
আমাদের গ্রীন্সপ্রধান দেশে গ্রামের উন্নয়ন বলিতে 
আমরা যেন উপনগর বা! শহরের সম্প্রসারণ না বুঝিঃ 
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উন্নতগ্রাম শহরের অনুকরণও হইবে না। গ্রামের 
নিজস্ব প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো বজায় 
রাখিয়৷ আধুনিক কালের শিক্ষা, সুখন্বিধাগুলি 
যদি শ্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে 
সেখানে সংযোজিত হয় তবেই গ্রামের উন্নতি একট। 
স্থায়ী কল্যাণমূলক রূপ পরিগ্রহ করিবে নতুবা 
অন্তরের আকাঙ্ষার অতাবে শুধুমাত্র বাহিরের 
প্রেরণা তাড়াহুড়া! করিয়া যাহা গড়িয়া উঠিবে, 
বাহিরের সরবরাহ বন্ধ বা সংকুচিত হইলেই তাহ! 
সহসা ভাডিয়! পড়িবে । 

শহরে বসিয় গ্রামস্ংগঠনের পরিকল্পনা কথনও 
সঠিক ও সম্পূর্ণ হয় না, হইতে পারে না। গ্রামের 
উন্নয়ন সম্বন্মে কিছু করিতে হইলে গ্রামের লোঁকের 
অভাব জানিতে হইবে, তাহাদের অভিযোগ শুনিতে 
হইবে। নতুবা দেখা যায়_শহরের লোক গ্রামে 
গিয়। ষে সকল অভাব অন্থভৰ করে আমাদের পরি- 
কল্পনাস্ন সাধারণত সেইগুলি দূরীকরণেরই প্রয়াস, 
তাহাও আংশিকভাবে। কুটিরে কুটিরে বৈদ্যুতিক 
আলো অপেক্ষা জলনিকাশের ব্যবসা, গ্রামের মধ্যে 
বারোমাস চলাচলের পথ এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
বা শহয়ে বনরে যাইবার “জাতীয় সড়ক? বেশি 
প্রয়োজন, সকলের আগে প্রয়োজন ! শেষের এই 
একটি হইলেই অন্ত অনেকগুলি পরিকল্ুনা সার্থক 
হইবে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা! ও নিরাপত্তার 
অনেক উন্নতি হইবে। উপযুক্ত পথের অভাবে 
বৎসরের চারমাস-বিগ্ভালয় খোলা থাকা সত্বেও 
বহু ছাত্র আসিতে পারে না, হাসপাতাল থাকা 
সতেও দূরের রোগা আসিতে পারে না, থান! 
থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হয়ঃ 
প্রয়োজন সত্বেও শিল্প-বাণিজ্য স্থগিত থাকে । সেজন্ 
চাষের পর উপযুক্ত কর্মাভাবে একরপ নিরুপায় 
হইয়াই চাঁষীকে নিরন্ন হইয়া! কাল কাটাইতে হয়। 
কুটিরশিরের সহিত সমবায়-সমিতি এবং বারোমাসের 
চলার পথ এই বিকট অভাব দুর করিতে পারে। 
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পথঘাটের মত আর একটি মৌলিক অভাৰ 
শিক্ষার অভাব, এই একটি অভাব দূরীভূত হইলেই 
সমাঁজশরীরে নৃতন রক্ত নূতন ভাঁব স্ঞারিত হইবে 
এবং তাঁহারই সহায়ে অন্য সঙ্কল অভাব দূর করিবার 
ইচ্ছ! ও শক্তি গ্রামবাসীদের মধ্যেই জাগি! উঠিবে, 
ইহাই যথার্থ জনজাগরণ, ইহারই উপর নির্ভর 
করিতেছে গ্রামের উন্নতি, তথা জাঁতির উন্নতি । 
ভুলিলে চলিবে না জাতি বাঁস করে গ্রামে, 
জাতীয় জীবনের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে হইবে 
সেখানেই। 

ভারঢতর বুদ্ধ 

গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে পৃথিনীর 
প্রায় কুড়িটি দেশের বোন্ধধর্মের ৬২ জন প্রতিনিধি 
তারতের অতিথি হইগ্রা ভগবান্‌ তথাগতের পৃণ্যন্বৃতি- 
বিজড়িত তীর্স্বানগুলি দর্শন করিতেছিলেন। 
দিল্লীতে সম্থধনার পর দারনাথ নেপাল বুদ্ধগঞ়। 
রাজগৃহ নালন্দা দশনাস্তে বিদায়ের পথে তাহার! 
কলিকাতায় পদার্পণ করেন । মহাবোধি সোসাইটিতে 
শ্রীযুক্ত কাঁলিদ।স নাঁগ তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া 
বলেন, বৌদ্ধধর্ম সমগ্র মানবজাতিকে প্রেমের 
বানা শুনাইয়াছে এবং এখনও শাস্তির জন্য চেষ্টা 
করিতেছে । বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বত্রাতত্ব-স্থাপনে 
ইহা এক মহাঁশক্তি। 

রাজগৃহে বুদ্ধপরিনির্বাণ-সমিতির অভ্যর্থনা 
উত্তরে প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে সিংহলের 
মাননীয় থেরো৷ ভাবাবেগে বলিয়াছেন, “বৌদ্ধধর্ম 
হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভূত শাখা (০7-81১9০৫) একথ! 
বল ভুল, পরস্ত বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ পীড়িত হিন্দুধর্মের 
প্রতি একট! চ্যালেঞ্জ । জাঁতিধর্মনিবিশেষে 
বুদ্ধ সকলের জন্য তাহার ধর্মের দ্বার খুলিয়! দেন।” 
সম্প্রতি স্বর্গত বৌদ্ধধর্মে নবদীক্ষিত ডক্টর আগ্বেদকরও 
কিছুপ্দিন আগে বলিয়াছিলেন, হিন্দুর! যে বুদ্ধকে 
বিষ্ুর অবতার বলে_ ইহা ভুল।” শ্রেষ্ঠ হিন্দুমনীষা 
বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সন্ধে কি বলিয়াছেন-__তাহার প্রতি 


৮ উদ্বোধন 


মনোনিবেশ করিলেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক 
স্পষ্ট বুঝ! যাইবে। 

১৮৯৩ খুঃ চিকাগে ধর্মমহাঁসভার় £হিন্দুধর্স' 
সন্ধে তাহার প্রধান বক্তৃতার সপ্তাহ পরে এ সম্মেলনে 
স্বামী বিবেকানন্দ “বৌদ্ধর্ম” সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 
ভাষণ দেন-তাঁহার বক্তব্যের মর্মার্থ-_“বৌদবর্ম 
হিন্দুধর্মেরই পূর্ণ পরিণতি । ব্মানে বিশ্ষে প্রয়োজন 
বুঝি এ বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধত হইল। 
"আপনারা শুনিরাছেন আমি বৌদ্ধ নই, তবু আমি 
বৌদ্ধ । চীন জাপান ব! সিংহল যদি সেই মহাঁগুরুর 
বাণী অনগদরণ করে, ভারত তীহাকে ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া উপাসনা করে।-**ত, ( বেদজাত ) 
হিন্দুধর্মের সহিত অধুনাকথিত “বৌদ্ধধর্মের” সম্পর্ক 
অনেকট! ইনুদীধর্মের সহিত গ্রীষ্টধর্মের সম্পর্কের 
মত। যীশ্রগ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন, শক্যমুনি ছিলেন 
হিন্দু। তবে ইহুদীরা যীশুকে প্রত্যাধ্যান করে__ 
উপরস্ত ক্রুশবিদ্ধ করে,__আঁর হিন্দুরা শাক্যমুনিকে 
গ্রহণ করে, ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। বর্তমান 
বৌদ্ধধর্ম ও প্রতু বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য 
আমরা দেখাইতে চাই-তাহা মোটামুটি এই-- 
শাক্যমুনি নূতন কিছু গ্রচার করিতে আসেন নাই। 
যীশুর মত তিনিও আসিয়াছিলেন ধবংস করিতে নয়, 
পূর্ণ করিতে । তবে তফাৎ এই যে-বীশুর 
ক্ষেত্রে গ্রাচীনরা, ইহুদীরা তাঁহাকে বোঝে নাই, 
আর বৃদ্ধের ক্ষেত্রে তাহার নিদ শিষ্যেরাই তাহার 


“এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের 


[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহুদীরা 
বুঝে নাই 'পুরাতন প্রতিশ্রতি'র পূর্ণতা_-আর 
বৌদ্ধেরা বুঝে নাই হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পরিপূর্ণতা । 
আবার বলি--শাঁকামুনি ধ্বংস করিতে আসেন 
নাই_তিনি ছিলেন হিন্দুর্দিগের ধর্সের যুক্তিগত 
সিদ্ধান্ত, ক্রমবিকাশ, পরিপূর্ণরূপ | 

"হিন্দুধর্ম ছুই ভাগে বিভক্ত ক্রিয়াকাণ্ড ও 
জ্ঞানকাগ্ড। সন্গ্যাসীরাই বিশেষভাবে অধ্যাত্ম অংশটি 
অধ্যয়ন করেন। সেখানে কোন জাতিবিচার 
নাই।.****ধর্মাচরণে কোন জাতিবিচার নাই, 
জাতিবিচার সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র। শাঁক্মুনি 
সন্ন্যাপী ছিলেন, তাঁহার গৌরব এই যে, লুক্কায়িত 
বেদের সত্যকে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিবার 
মত বিশাল জদয় তাঁহার ছিল।:..হিন্দুধর্ম বৌন্ধভাৰ 
ছাড়া বাঁচিতে পাঁরে না, আবার বোদ্ধধর্ম হিন্দুভাঁৰ 
ছাড়া বাঁচিতে পারে না । অতএব উপলব্ধি করুন, 
উভয়ের বিচ্ছেদ প্রমাণ করিয়াছে যে, বৌদ্ধেরা 
ব্রাহ্মণের মন্ডিফ ও দর্শন ছাড়া দাড়াইতে পারে না) 
আবার ত্রাঙ্গণ্যধর্মে অভাব বুদ্ধের মত হৃদয়। 
বৌদ্ধ এবং ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের এই বিচ্ছেদই ভারতের 
অধঃগতনের কারণ। এই জন্থই ভারতে ব্রিশকোটি 
ভিক্ষুক; এই জনই তাঁরতবাসী সহঅবৎসর 
বিজেতাদের ক্রীতদাস । অতএব আনুন _ব্রাঙ্গণের 
অপূর্ব মেধার সহিত বুদ্ধের মহান্‌ হদয়_অভভুত 
মানবিকতা আমরা সংযুক্ত করিয়! দিই” 


ধন গান এশ্বর্এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। 


তাহারাই যথার্থ জীবিত, ধাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করেন ।” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


“দোষ কারো নয়” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


[মূল ইংরেজী কবিতাটি ০0779 | (0 10200” 
195) ) পৰ্রিকায় প্রথম প্রকাশিত; অনুনাদক-শ্বানী জীবানন্দ। ম্বামীগী করিতাটি নিউইয়কে বসিয়া লেখেন ; 
তারিখ-১৬ই গে, ১৮৯৫; সম্ভবতঃ ভগথান বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কোন বন্ধুকে তিনি ইহ! উপহার দিয়াছিলেন। ] 


দিনমণি ডুবে অস্তাচলে, 

রেখে যায় রক্তরাও। কর, 
আলোকিতে ক্দীণ দিননানে 

এই যেন শেষ ভাবনর ! 
রাখি আাখি দেখে সচকিতে 

বিজয়ের রাশি পিভে রয়, 
জয়ে গণি হান লাজ বলে 

আমি ছাড়া দোথধা কেহ নয়। 


জীবনেরে গড় দিন দিন 

কিংব। উহ। বশর চলি আয 
যথাকগ সেইরূপ কল- 

শুভে শুভ মন্দে মন্দ হয় । 
আোত যদি একবার ধায় 

রোধ কিংব। নিয়ন্ত্রণ ত'র 
সাঁধা নহে কভু আর কারে। 

আমা ছাড়। দোষ তবে কার? 


আমি হই বূপধ।রী সেই 
ছিল যাহা অতীত আমার, 
স্থগ্টিবীজ নুপ্ত সেখানেই 
বিকশিতে ভুবনে আবার । 





মনোমাঝে সদা ব্যক্ত হয়, 
বাহিরের আকৃতিও তাই 
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়। 
রঙ 


শিরোনামে 00004108152 (]জতেও, 


প্রেমরূপে ফিরে আসে প্রেম 

ঘণ। আনে ঘুণা তীব্রতর, 
পরিমাপ নিজে তারা করে 

রেখে যায় ছাপ মোর 'পর। 
জীননের শেষে মরণেও 

তাহাদের দাবি জমা র 
এই ভোগ--দায় আমারি তো 

আমি ছাড। দোখা কেহ নয়। 


তাজিলান দিছে ভয়রাশি 

বুথ। ব৬ পরিতাপ আর 
বুঝিয়াছি গুঢ় অনুভবে 

স্বকন্নের কিবা অধিকার । 
হর্ষ-ব্যথ। অপমান-যশ _- 

মোর কনে জাত প্রেতচয়, 
হহাদের সন্দুখে দাঁড়ান 

আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়। 


ভালমন্দ প্রেম আর ঘৃণ! 

স্থখ ভথ। ছুঃখ ধাহা বলি 
একে ছাড়ি অন্ত নাহি থাকে 

যুখাভাবে বাধ। তো সকলি। 
হুখে ছাড়া স্ুখন্বপ্প দেখি 

ভ্রান্তি শুধু! সতা নাহি হয়, 
আসিল না, আসিবে না কভু 

আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়। 


১৪ উদ্বোধন 


অতএব তাজিলাম ঘুণা 
তাজিলাম তুচ্ছ ভালবাসা, 
দূর করি দ্বন্দের সংঘাত 
মিটিয়াছে জীবনের তৃষ| | 
চিরমৃৃ্যু-_ইহাই তো! চাই 
_নিবাণ এ জীবন-শিখার, 
__ঘুচে-যাওয়া কর্ণের আশ্রয় 
রহিবে না দোষী কেহ আর। 


[ ৫৯৩ম বর্-_১ম সংখ্যা 


একমাত্র নরবর, এক সেই প্র 
একমাত্র সিদ্ধ আত্মা যিনি 
কুহেলী-সন্দেহ ঘেরা যত পথ ছিল 
ঘুণাভরে ত্যজিলেন তিনি, 
অসীম সাহসভরে করিয়া মনন, 
অসঙ্কোচে উদ্দেশ্য দেখান, 
“মৃডাু মহ।-অভিশাপ, জীবনও তাহাহ 
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ 1” 


ও নমে। ভগবতে সপ্ৃদ্ধায় 
ও নতি মোর ভগবান বুদ্ধ যিনি তায়। 


যুগপুরুষ বিবেকানন্দ 
বিজয়লাল চট্োপাধ্যায় 


মার্কিন দাঁশনিক উইলিয়াম জেম্স্‌ জীবনের 
নানা সমন্া সম্পর্কে নৃতন নুতন আলোকপাত 
করেছেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বর্তমান যুগের 
জন্ততম মনীষী হোয়াইটছেড. (৬/07৩1)600) 
বলেছেন 2 0791 90097121169 £০7103,. এ মন্তব্য 
থুবই লাগসই হয়েছে। সমাজ উন্নয়নের ব্যাপারে 
জেম্ন্এর অভিমত হচ্ছে 21176 ০০101700101 
91912091003 ৮৬110010011) 11011001156 ০01 116 
সমাজের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য আনবৰার 
জন্যে ব্যক্তির প্রেরণার প্রয়োজন আছে। মশালের 
শিখার সংস্পর্শে না এলে কাঠের শ্তপ কিছুতেই 
জলবে নাতা সে যতই শুকনো! হোক্‌। বঙ্চিমচন্ত্র 
যদি আমাদের কানে বন্দে মাতরম্ মন্ত্র না দিতেন 
কতদিনে আমাদের মধ্যে দেশাতআবোৌধের উদ্দীপনা 
আসত-কে জানে? নিরস্্ নিপীড়িত জাতির 
হাতে সত্যাগ্রছের অনুপম অঞ্জর দিলেন গান্ধী । নইলে 
কত দিন লাগত সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকে চূর্ণ 
করতে! যুগধর্মের আহ্বানে আমরা যাতে সাড়া 


17015৮17021. 


দিতে পারি- আমাদের মধ্যে সেই প্রেরণা 
জাগানোর জন্তে বিবেকানন্দকেও জাতির প্রয়োজন 
ছিল। গ্রত্যেক যুগেরই একটি বিশেষ ধর্ম 
আছে। আমরা যেযুগে জন্মেছি সে যুগের ধর্ম 
হচ্ছে যারা সর্নহারা, যারা সকলের পিছে সকলের 
নীচে, তাদের নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করা। বঙ্কিম 
যেমন জাতির কর্ণে ঘোষণা করলেন বন্দে মাতরম্‌! 
মহামন্ত্র বিবেকানন্দ তেমনি ঘোষণা করলেন মতামন্ত 
দরিদ্র-নারায়ণ। এই যুগাস্তকারী মন্ত্রের আলোর 
দিশাহারা ভারতবর্ষ তার গতিপথের সন্ধান প্লে। 
শিক্ষিত ভারতবর্ষ মর্সে মর্মে উপলব্ধি করল £ 
ভগবান বহুরূপে সম্মুথেই রয়েছেন। তাকে 
খুঁজবার জঙ্ে রুদ্ধদ্বার দেবাঁলয়ের কোণে আসন 
পাতবার কোনই প্রয়োজন নেই, হিমালয় পাহাড়ের 
গুহায় যাবারও কোন দরকার নেই। যাঁরা দরিদ্র, 
যাঁরা মূর্খ, যারা ধূল্যবলুষ্ঠিত তাদের ভালবাসলেই 
ঈশ্বরের যথার্থ সেবা! কর! হবে। ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে 
ছিল। কতকগুলো অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানকে 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


সে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল। ধর্মসম্পর্কে যে 
ধারণ! আমাদের মগজের মধ্যে শিকড় গেড়েছিল 
তাকে বিবেকানন্দ দিলেন নিচুর আঘাত। সেই 
আঘাতের বেদনায় আমাদের মধ্যে এল চেতনা। 
নৃতনতর চৈতস্বের আলোয় আমরা চিন্লাম ধর্মের 


্বরূপকে । ঈশ্বর মানুষের মধ্যে । মনিকে সন্মান 
দিলে তবেই ঈশ্বর প্রসন্ন হন। মাগ্রতু ঠিকই 
বলেছিলেন £  অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ 


সদ| হরিঃ। “জীবে সন্মান দিবে জানি কৃষ্ঝ 
অধিষ্ঠান।” জীবের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারিয়ে 
ফেলেছিলাম । মানুষকে সম্মান দিতে আমরা ভুলে 
গিয়েছিলাম । বিবেকানন্দের অগ্নিষচনের কশাঘাতে 
আমাদের সংবিৎ ফিরে এল। মনীষী রোম 
রোল" বিবেকাননের জীবনীতে ঠিকই লিখেছেন ঃ 

1) 10 [১৭ শোন 20716040060 000451 ]০ 
যন) 02010 টিসি6 00000 10 0000৯10০095 0500. টি 


6119 177:56 110 ৮1161700516 6007011)0৮ 5০077004 
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0110101৩800, ০9774770301 007 00৭. 

থুমের মধ্যে ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের কে সেই 
প্রথম শুনল যুগান্তকারী তুর্ঘধবনি চিরৈবেতি' ঃ 
চলো, সম্মুখ থেকে সম্মুথের পানে চলো । তার পর 
থেকে ভারতবর্ষ আর ঘুমায় নি। বিবেকানন্দের 
তিরোধানের পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে গণবিপ্লবের 
গরিমাময় প্রকাঁশ আমরা দেখেছি তার মূলে 
বিবেকানন্দের কন্বুকণ্ের তুর্ধধবনি 'চরৈবেতি 
গান্ধীর পরিকল্পিত স্বরাজে রাজমুক্ট দরিদ্র 
কিষাণের, দরিত্র মজদুরের মাথাস্ব । 


গান্ধীর অহিংস গণআন্দৌলনের মধ্যে আত্মিক 
শৃক্তিরই মহিমময় প্রকাশ। সত্যের জন্যে চরম 
ছুঃখকে বরণ করার শক্তি তখনই আসে যখন 
মাঁষ আপনাকে জানে রক্তমাংসের দেহ বলে নয়ঃ 
অপরাজেয় আত্ম। বলে। আত্মার লাগে না 
সে যে আলোর শিখা। রবীন্দ্রনাথ “মুক্তধারা!' 


যুগপুরুষ বিবেকানন্দ ১১ 


নাটকে ধনগ্রয় বৈরাগীর মুখ দিয়ে বলেছেন 
আসল মানুষটি ষে, তার লাগেনা, সে যে আলোর 
শিখা । লাগে অস্থটার, সে যে মাঞ্ল, মার থেয়ে 
কেই কেই করে মরে।, কর্মবিমুখ নিবীধ জাতিকে 
সাহসে এবং শক্তিতে অপরাজেয় করে তুলবার জন্তে 
স্বামীলী তাই বেদান্তের আশ্রয় নিলেন। বেদাস্তের 
মধ্যে আত্মার বাণী। স্বামি-শিষানংবাদে স্বামীজীর 
স্ইে অবিস্মরণীয় কথাগুলি আজও আমাদের কানে 
বাজছে £ 

“ভিতরে আত্ম! সর্বদা জল্ছল্‌ করছে-_সেদিকে না চেয়ে 
হাড়মাসের খিস্তু*কিমাকার খাচা, এঠ জড় শরারটার দিকেই 
সব নব দিয়ে আমি আমি করছে । এঁটেহ হচ্ছে সকল 
প্রকার ছুবনতার গেড়। ।' 
বিবেকানন্দ চেষেছিলেন জাতিকে সমস্ত প্রকারের 
ভাঁরুতা এবং দুধলতা৷ থেকে মুক্ত করতে । দেহাত্ব- 
বুদ্ধিই সমস্ত ভীরুতার মূলে । তাই তো আত্মার 
উপরে এতথানি জোর। গান্ধীও চাইলেন জাতিকে 
তীরুতা থেকে মুক্ত করতে । অত্য/চারের কাছে 
বশ্যতা স্বীকারের মূলে তো ভক্। নিরপ্ৰ জনসানারণ 
তখনই ভয়কে বন ক'রে গণবিপ্রবের পথে আগিয়ে 
আসবে যখন তারা জানবে 2 আলোর শিখার 
তারা, প্ধু রক্তমাংসের পিগু নয়। বিবেকাণন্দের 
পথকে অন্ুনরণ করেছেন গান্ধী। জাতিকে বন্ধন- 
মুক্ত করবার জন্যে গাহ্বী আত্মার শক্তিরই আশ্রয় 
গ্রহণ করেছেন। বেদান্তের মাধ্যমে আত্মার 
বীজমন্ত্র স্বামীজী দিলেন। একটা বিরাট জাতির 
রাজনৈতিক সংগ্রামে সেই বীজমন্ত্রকে বাধন-ছে'ড়ার 
অন্ত্রহিসাঁবে ব্যবহার করলেন গান্ধীজী। 


গান্ধী আর বিবেকানন্দ_ছু'জনের কেই 
সংগ্রামগান। বিবেকাঁনন্দ 50:0451০এর কথা বারে 
বারে বলেছেন। “পৃজ| তার সংগ্রাম অপার।' 
বলেছেন £ 

“যেখানে ১0০৫৪1৩, 
সেখাঁনেই জীবনের চিহৃ, সেখানেই চৈতন্টের বিকাশ । 


যেখানে [২9109111017 


১২ উদ্বোধন 


পত্রাবলীতে আছে : 

“বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখানে মেয়ে 
মানুষের মত বলে থাকা কি আমার কাজ ? 

তার নিজের জীবনও কি একটা প্রকাণ্ড সংগ্রাম 
ছিলনা? রলা (1২017901 [২০0]11970) তার 
সম্পর্কে ঠিকই লিখেছেন £ 81015 গাঃণু 119 
শাস্ত তো 
তিনিই চাঁন নি) তিনি চেয়েছিলেন জীবন_ মুক্ত, 
দীপ, মহাজীধন যাঁর মধ্যে সমগ্র মতোর শ্বীরৃতি। 
বর্তমান এবং অতাত, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্তযঃ কল্পনা 
এবং কর্ম এদের কাকে তিনি গ্রহণ এবং কাকেই 
বা তিনি বর্জন করবেন? সত্যের এই পরম্পর- 
বিরোধী বিভিন্নসুখী দ্িকগুলিকে নিজের জীবনে 
মেলাবার জন্তে ভিতরে ভিতরে কী দারুণ সংগ্রাম 
তাঁকে করতে হয়েছে ! ঠাকুরের মৃত্যুর পর স্বামীজী 
মাত্র ষোলো! ব্সর সেঁচেছিলেন ; পৃথিবী থেকে যখন 
তিনি ছুটি নিলেন তথন তাঁর বয়স চষ্লিশ বৎসরও 
পূর্ণ হয় নি। বিবেকানন্দের জীবনের এই সমর- 
ভর1, আগুনভর| যোৌলটি বংসরকে রলা বলেছেন ঃ 
০৪৪ 06 0017,090191101, 

ঠা, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতোই তিনি মরেছিলেন 
আর শত বাধাবিদ্রের সঙ্গে অকুতোভয়ে লড়াই করতে 
করতে বীরের মতো মরবার জন্তেই দেশবাসীকে 
তিনি ডাক দিয়েছিলেন । যাতে আমর! জীবনকে 
একটা অন্তহীন সংগ্রাম ব'লে গ্রহণ করতে পারি 
এবং সংগ্রামে জয়ী হবার জন্ক দুঃখের পথকে সানন্দে 
বরণ করি, সেই জন্তেই তিনি আমাদের সামনে 
রেখেছিলেন গাতাপসিংহনাদ কারী শ্রাকুষ্ণের জ্যোতির্ময় 
আদরশ। 

প্ৃন্টাবন লীলাফীলা এখন রেখে দবে। গীতা- 
সিংহনাদকারী শরুষ্ণের পুজা চালা, শক্তিপূজা 
চালা |” 

অন্তরের এবং বাহিরের বাধাবিদ্রের কাছে পরাজয় 
স্বীকার করা মানেই আমার চরম মৃত্যুকে ডেকে 


[01 117) ৮৮01: 5৮017110009, 


| ৫৯তম বর্-_-১ম সংখ্য। 


আনা, জীবনকে অগৌরবের মধ্যে অবগুঠিত করে 
রাঁখা। ম্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ জোরের 
সজে বাচুকঃ দেহে মনে সে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করুক; 
কারণ ইতিহাসে তার কাজ আজও ফুরোয় নি; 
পৃথিবী তার বাণীর জন্তে অপেক্ষা করে আছে। 
কিন্তু নির্বীর্ধ। ছূর্বল ভারতবর্ষের কথা কে শুনবে? 
রল1 ঠিকই বলেছেন, গান্ধী সম্পর্কে তার বিখ্যাত 
গ্রন্থের উপসংহারে £ 

৬৮০ 0০ 270 111. ৬1101100, 50 10001) 03 আ0]- 
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স্বামীজীর কথার সঙ্গে কী আশ্চঘ মিল 511৫ 
৪0০91932100 (6০9 10626119102] 110 19৬/5 
[30 3001095 213 0693 11))011), সে-সাধুতার 
মূল্য কি যা শান্তির দোতাই দিয়ে অন্থায়কে নীরবে 
সহা করে? যার মধ্যে বীধের আগুন নেই? 
পাঁথর এবং গাছ মিথ্যা কথা বলে নাঃ টুরি করে 
না কিন্ত শেষ পধন্ত তারা গাছ এবং গ1থরই থেকে 
যা়। শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুরুদের ধ'রে, দাও 
সবে গৃহছাঁড়া লক্মীছাঁডা করে -কম ছুঃখে 
বাঁডালীকে রবীন্দ্রনাথ এই কথা শোনান নি! 
“ভালোমান্ুষ নইরে মোরা, ভালোমীমষ নই; 
গুণের মধ্যে এ, আমাদের গুণের মধ্যে এ 
ফান্তনী'র এই গানে একই সুর। 

স্বামীজীর স্বপ্র ছিল; ভারতবর্ষ কে বেদান্তের 
বাণী নিয়ে দিখ্বিজয়ের পথে বাহির হয়েছেঃ হিংসার 
উন্মত্ত পৃথ্বী শ্রদ্ধায় উদ্ধত মাথা নত করেছে তার 
পদ্প্রান্তে। পরাম্ুকরণপ্রিয়তা সত্য সত্যই আত্ম- 
ঘাতী। ভারতবর্ষ অন্ধ জাতির অন্ধ অনুকরণ 
করতে গিয়ে আত্মহত্যা করবে- ইতিহাসে এর 
চেয়ে বড়ো! ট্রটজেভি আর কী হ'তে পারে? তাই 
তো কণ্ঠে তার শক্তিমন্ত্র। শক্তিমান সবল ভারত- 
বর্ষই জগৎকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে। 


মাঘ, ১৬৬৩ ] 


এই শক্তি যাতে ভারতবর্ষ অর্জন করতে পারে 
তার জন্তে স্বামীজী একদিকে শুনিয়েছেন বেদত্তের 
বাণী, শুনিয়েছেন দ্েহাত্মবুদ্ধির মুঢ়তা থেকে মুক্তির 
মন্ত্র, আর একদিকে শুনিয়েছেন গীতার কর্মবাদ। 
বলেছেন £ 

“নয়মায্ী বলহীনেন লভ্ঃ। শরীরে মন বলনা থাকলে 
এই আত্ম! লা করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তন আহারে আগে 


শরার গড়তে হবে। তবে হো মনে ল হবে? 


ঠাকুরের সেই কথার প্রতিধবনি £ প্থালি পেটে 
ধর্ম হয় না।” জনসাধারণের মনে আধ্যান্সিকতার 
উন্মেষ তখনই সম্ভব যখন তাদের পুষ্টিকর আহার 
জুটবে, তার আগে নয়। ঠাকুরের সুরে স্থর মিলিয়ে 
বিবেকানন্দ বললেন £ 

“ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কুর্মাবঠাবের পুজা চাই, 
পেট হচ্ছে মে কুর্ম। এঁকে আগে ঠা না ক্রলে ঠোর 
ধর্মবর্মের থ| পেউ নেবে শা।' 

অনেক দিন পরে গাখী 'ইয়ং ইত্ডিয়া”় রাম- 
কৃষ্ণের এবং বিবেকানন্দের কথাটাই আবার নুতন 
ক'রে বললেন £ 
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গান্ধী ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষকে শোনালেন অন্নের কথা 
এবং একই সঙ্গে কর্মের কথা । কাঁজ না থাঁকলে 
মজুরি মিলবে কোথা! থেকে আর অন্প কিনতে হ'লে 
মজুরি তো চাই। বিবেকাননও অন্ধের কথ! বলে 
ক্ষান্ত থাকলেন নাঁ। দেশবাসীকে শেখাতে হবে 
অন্ন কি ক'রে সংগ্রহ করা যাবে এবং আরও শেখাতে 
হবে অন্ন সংগ্রহ করতে হ'লে নিজের! কাজ করা 
চাই। ন্বামীজীর সেই কথাগুলি এতকাল পরে 
আজও কত সত্য ! 

“একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রচ্চ ভারতভূমিতে অন্নের 
জগ্টে কি হাহাক।র উঠছে! তোদের এ শিক্ষায় সে অভাব 
পূর্ণ হবে কি? কথনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহায়ে মাটি 


যুগপুরুষ বিবেকানন্দ ১৩ 


খুড়তে লেগে যা আন্নের সংস্থান কর। চাকুরী গুখু্ী ক'রে 
নয়-নিজের চেষ্টায় পাশ্চত্ত বিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নুতন গ্থ! 
আবঞ্ষার ক'রে।” 

গান্ধীর বুণিয়াধীশিক্ষার মধ্যেও এই মাটি 
খোড়ার কথ|। ম্বামীপী কত আগে দেখেছিলেন, 
যে শিক্ষা ইংরেজ প্রবর্তিত করেছে তাতে বড়জোর 
কেরানীগিরিঃ ডেপুটিশিরি চলতে পারে, কিন্ত এ 
শিক্ষার দ্বার জাতির অন্নের অভাব কখনোই পুর্ণ 
হবার নয়। তার জন্যে চাই নৃহনতর শিক্ষাপন্ধতি 
যার কেন্দ্রে থাকবে কায়িক শ্রম এবং যে শিক্ষা ছাত্র- 
ছাত্রীকে জুতা মেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পথন্ত জীবনের 
সকলক্ষেত্রে পাকা ক'রে তুলবে । বিবেকানন্দ 
যে শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধী সেই শিক্ষারই 
স্বপ্ন দেখে বুনিয়া্দী শিক্ষার পরিকল্পনা দিলেন। 

বিবেকানন্দ আমাদিগকে শোনালেন কর্মের 
মন্ত্র। বললেন, মাটি খু'ড়তে লেগে যা । ঠিক একই 
চন্্র শোনালেন রবীন্দ্রনাথ £ 

“রাথোরে ধ্যান, থাক্রে ফুলের ডালি, 

ছি'ড়,ক বস্ত্র, লাগুক ধুলা! বালি, 

কর্মযোগে এক হ'য়ে তার সাথে 


59১ 


ঘর্ম পড় ক ঝরে” ৮ (খতাঞ্জলি ) 


গান্ধী যখন নিরম্ম জাঁতির হাতে সত্যাগ্রহের 
অনুপম অস্ত্রের সঙ্গে চরকাকেও তুলে দিলেন তখন 
কর্মবিমুখ পেট-রোগা জাতিকে তিনি কর্মমন্ত্রেই 
দীক্ষা দিলেন। বিবেকানন্দের জীবনীর এক 
জায়গায় রোমা রল্যা লিখেছেন £ অরবিন্দ ঘোধ, 
রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধশী 100 1£105৮179 009৮/০0 
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বিবেকানন্দের প্রেরণায় অরবিন্দের, রবীন্দ্রনাথের 
এবং গান্ধীর প্রতিভার উন্মেষ এবং বিকাশ। 
রলণার সঙ্গে আমরা কি এই ব্যাপারে এক মত নই? 


১৪ উদ্বোধন 


বিবেকানন্দ সত্যই চিরনৃতন। তিনি আমাদিগকে 
শুনিয়েছেন শক্তির কথা, মহাবীর্ধের কথা । বস্কিমও 
কষ্চরিত্র লিখলেন শক্তিমন্ত্রে উদ্ধদ্ধ করবার জন্তে 
অবনত ভারতবর্ষকে। আননমঠে সন্তানের বিষুঃ 
শ্রচৈতন্থের প্রেমময় বিষণ নন, তিনি সদর্শনচক্রধারী 
শক্তিময় বিষুর। বদ্বিম নব্য ভারতের হৃদয়ে 
প্রতিষিত করলেন যাঁত্দলের শিখিপুচ্ছধারী কুষ্ণকে 
নয়) কুরুক্ষেত্রের গাতাসিংহনাদ্কারী কৃষ্ণকে। 
খোলকরতালে বঙ্ষিমের বিতৃষ্ণা। সত্যানন্দ 
আননামঠে মহেন্দ্রকে নৃতন করে বৈষ্তবধর্মে দীক্ষ] 
দিয়েছেন। থোলকরতাঁলে বিবেকানন্দেরও অনুরূপ 
বিতৃষ্ণা ঃ খোলকরতাল বাজিয়ে লম্ফ বম্প ক'রে 
দেশটা উচ্ছন্ন গেল। ভাবাবেগে উন্মত্ত জাতি 
রসচগায় ডুবে থাকবে ; ত্যাগের পথেঃ বীধের পথে 
পা বাড়াবে না_এ জিনিস রবীন্দ্রনাথও চান নি। 

“ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন 

কর্মক্ষেত্রে ক'রে দাও সক্ষম হ্বাধীন।” (নৈবেগ্ঠ) 

একট! বিপুল সত্য আমাদের আজ উপলবি 
করবার প্রয়োজন আছে। কথাট! মাকিন পণ্ডিত 
উইলিয়াম জেম্সের ভাষাতেই বলি : 
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[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সব দেশেই কখনোসখনো মহাপুরুষ এসে 
থাকেন। কিস্তু একটা! কর্মকীর্তিহীন নিবীর্ধ জাতিকে 
কর্মসাগরে ঝাপ দেওয়াবার জন্তে দরকার হয় সেই 
জাতির মধ্যে একই সঙ্গে বু প্রতিভার অন্যুদয়। 
উত্তপ্ত লোহাকে ঠাণ্ডা হ'তে দিতে নেই। ঘায়ের পর 
উপযুপরি ঘ! মারতে হয়। জাঁতকে গড়ে তুলবার 
বেলাতেও একই কথা । প্রতিভার পর প্রতিভার 
আবির্ভাব চাই দ্রুতঙালে। তবেই জাতির জড়তা 
কাটে, তার শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক গ্রবাহের 
তরঙ্গ খেলে যায়। তার মধ্যে মহা উদ্ভম প্রকাশ 
পায়। 

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষ জ।গছে, ভারতবর্ষ উঠছে, 
ভারতবর্ষ সত্য ও প্রেমের মন্ত্র নিয়ে দিগ্বিজয় করবৰে। 
এরই জন্কে তিনি এদেশে উপযুপিরি গ্রেরণ করলেন 
মহাপুরুষের পর মহাশুরুঘ। সবাই এপে শোনালেন 
মানবাত্মার মহিমার কথা); শোনালেন মহাত্য।গ, 
মহানি্', মভাঁবীর্্। মহাধৈধ এবং স্বার্থগন্ধশূন্ধ শুভ- 
বুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্চম প্রকাশের কথ|; শোনালেন 
পরান্ুকরণপ্রিক্ৃতার মোহ পরিত্যাগ করে ভারতের 
নিজস্ব সংস্কৃতির পথকে অকুতোভয়ে অঙ্গসরণ 
করবার কথা। আমাদের যদি কান থাকে এদের 
কম্বর হৃদয়ের মধ্যে ঠিকই শুনতে পাব) যদি 
স্বচ্ছ বুদ্ধি থাকে এদের যুগান্তকারী বাণীর তাৎপ্ধ 
ঠিকই উপলব্ধি করবো; যদি দুর্জয় সংকল্প থাঁকে 
এদের প্রদশিত পথে মহাবীধের সঙ্গে ঠিকই আগিরে 
যাৰ। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। 


ঈশোপনিষদ্‌ 
অনুবাদক-_শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তা, এম-এ 


( সন্্যাঁসীর কর্তব্য ) 
চরাচর মাঝে ক্ষণিক যা কিছু 
ঢাকে! সব ঈশ-আচ্ছাদনে, 
ত্যাগেতে মুক্ত করিও আত্ম! 
লৌভ করিও না! কাহারও ধনে। ১। 


(গৃহীর কর্তব্য ) 
য্দি কেহ চাও বাচিতে ধরায় 
স্থথেতে শতেক বর্ষ ধরি, 
কামনা তোমীর করিও পূর্ণ 
শান্মবিহিত কর্ম করি” । 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


শতাঘু-ইচ্ছু দেহাভিমানিন্‌, 
অন্য ধর্ম তোমার তরে, 
নাহিক কিছুই যাহা না তোমায় 
অশুভ কর্মে লিপ্ত করে। ২। 


(আত্মজ্ঞানহীনের গতি ) 
অন্ধ-ত্বাধারে আবৃত যে লোক-_ 
অস্থরদিগের বাসস্থান, 
আত্মচস্তা মানব যাহারা 
মৃত্যুর পরে সেখানে যান। ৩। 


( আত্মার শ্বরূপ ) 
আস্মা একক, অচল অথচ 
মনের গতিও ছাড়ায়ে যান, 
অগ্রগামী এ-আত্মতত্তে 
ইন্জ্রিয়গণ কতু না পান। 
স্থির থাঁকিয়াও তিনি দ্রুতগামী 
অতিক্রমণ করেন সবে, 
সততায় তার বিশ্ববিধাতা 
সকল কর্ম করান ভবে । ৪। 
স্বতঃ গতিহীন হয়েও চলেন 
অচল তবুও চলন আছে, 
অবিদ্বানের অতিদুরে তিনি 
আঁত্স্বরূপ জ্ঞানীর কাঁছে। 
সারা জগতের অন্তরে তিনি 
মহাকাশ সম অনুস্যত, 
সার! জগতের বাহিরেও তিনি 
সর্বব্যাপী ও ুক্মভৃত। ৫। 


( আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ ) 
আত্মার মাঝে সকল বস্তু, 
সবেতে আত্মা যে জন হেরে 
সেই দর্শন-বলেতে সে জন 
কাহাকেও ঘ্বণ1! করিতে নারে। ৬। 


ঈশোঁপনি্ষিদ 


সকল বস্ত যে কালে জ্ঞানীর 
আত্মাতে এক হইয়া যায়, 
এক্যদর্শা সে লোক তখন 
শোক-তাপ-মোহ কভু না পায়। ৭। 


( আত্মার স্বরূপ ) 
অকায়, অরণ, শিরাঁহীন তিনি 
অপাপবিদ্ধ। জ্যোতির্ময়, 
শুদ্ধ, মনীষী, ম্বয়ন্তু, কবি, 
সবোভিম, সর্বময় | 
কল্লাযুজীবী, প্রজাপতিদের-_ 
__স্ংবৎ্সর-অধিপ- ধারা, 
বিধান করেন যথাযথ তিনি 
করণীয় যত কর্মধারা। ৮। 


( কর্ম ও উপাসনা ) 
উপাঁসনাহীন কেবল কমী 
প্রবেশ করেন অন্ধতমেঃ 
কর্মবিহীন। দেব-উপাসক 
তার চেয়ে গাড় আধারে ভ্রমে। 
উপাঁসনা আর কর্সের কথ! 
ব্যাখ্যা করিয়া ধীমান্গণ, 
ভয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন”__ 
শুনিয়াছি তার! একথা কন। ১০। 
উপাসনা! আর কর্মকে ধিনি 
একই সঙ্গে করিয়া যান, 
কর্ম-সহায়ে ল্তি” মৃত্যু 
উপাসনাফলে অমৃত পান। ১১। 


( প্রকৃতি ও ব্রহ্ষের সময় ) 
শুধু কারণের উপানকদল 
নিবিড় আধারে প্রবেশ করে, 
শুধু কাধের পুজক আবার 
তার চেয়ে গাঢ় আধারে চরে। ১২। 


১৫ 


১৬ উদ্বোধন 


কারণ-ত্রহ্ম কাধ-ব্রহ্ম 
ব্যাখ্যা করিয়! ধীমান্গণঃ 
“উপাঁসন। ফল ছুয়েরই ভিম্ন*__ 
শুনিয়াছি তার! একথা কন। ১৩। 
কারণ-ব্রন্মে কাধ বঙ্গে 
একই সঙ্গে পূজেন ঘিনি, 
কাধ-স্হায়ে লঙ্বি' মৃত্যু 
কারণপ্রসাদদে অমর তিনি । ১৪। 


(মার্গ প্রার্থনা ) 
সেনার পাত্রে রেখেছে ঢাকিয়া। 
সত্যের মুখ গোপন করে 
পুষন্ঃ সে পথ করো হে মুক্ত 
সত্যত্বরূপ দেখাও মোরে । ১৫। 
পুষন্, স্ধঃ একাকী সাক্সী 
প্রজাপতিসুত, হৃদয়যামী 
রশ্মিসমূ সংহত কর 
কল্যাণরূপ দেখিব স্বামী । 
তোধার মান্ারে এবে পুরুষ 
সেই ত স্বরূপ, সেই ত আমি । ১৩। 
এখন আমার 'পাণবাযুষাক, 
মহাবাযু সাথে বিলীন হয়ে, 


| ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


এ-দেহ আমার অগ্নিতে পড়ি 
ভম্মের মাঝে যাক তো ক্ষয়ে। 
ওংকাররপী মানস অগ্নি, 
স্মরণীয় সব আমার স্মর, 
যাহা কিছু আমি করেছি জীবনে 
তাহাও তুমি হে স্মরণ কর। ১৭। 
তুমি হে অগ্নি, ফলভোগ লাগি 
স্থপথে মোদের বহিয়। আনলো । 
সবপ্রাণীর কর্ম ও জ্ঞান 
হে দেব তুমিই সকল জানে । 
দূর করি” পাঁপ কুটিল যতেক 
নিষ্পাপ কর মোদের তৃমি, 
প্রণাম তোমায় বারবার করি, 
মনে মনে তব চরণ চুমি। ১৮। 


( শান্তিপাঠ ) 
ইন্জরিঘাতীত সুক্ষ যা-কিছু 
বরহ্গের দারা পূর্ণ হয়, 
ইন্দ্রিয় মাঝে যা-কিছু গোচর 
তাহাঁও ব্রন্গে পূর্ণ রয়। 
পূর্ণ হইতে ব্যক্ত পূর্ণ 
ব্রহ্ম ব্যক্ত জগৎ-বেশে, 
পূর্ণত| হতে পূর্ণটি নিলে 
ূর্ণই পড়ে থাকেন শেষে। 


ব্রন্মানন্দ-শিব।নন্দ প্রনঙ্গ 
শ্বীকালীসদয় পশ্চিম! 


ইংরেজা ১৯২১ সালের ফেব্রুমারি মাস হইতে 


আমি পৃজনীয় ব্রক্গানন্দ মভাঁরাঁজের সহিত পত্রব্যবহার 
আরম্ভ করি। ১৯২২ সালের ৪ঠা ফের্রআারি 
তারিখে বাগবাজার ৫৭, রমাঁকান্ত বসু স্াট (বলরাম 
মন্দির) হইতে তিনি আমাকে যে পত্রথানি লিখেন 
তাহাতে স্পষ্ট নিষেধ নাই-মনে করিয়া 
ফেব্রুমারি মাস শেষ হইবার পূর্বেই বেলুড় মঠে 


গিয়। উপস্থিত হইলাঁম। দক্ষিণেশ্বরের রাস্তায় 
কুটিঘাটের খেয়া গঙ্গ! পার হইয়া যখন মঠে 
পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় ছিপ্রহর। জনৈক 
সাবু আমাকে অতিথিশালায় পৃজ্যপাদ মহাপুরুষজীর 
( স্বামী শিবানন্দ ) সকাঁশে পাঠাইলেন। মহাপুরুষজী 
কামরার ভিতরে গভীর মনোযোগ সহকারে পত্র 
লিখিতেছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা! প্রবেশ 
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করিতে দেখিয়! প্রশ্ন করিলেন_কি চাই? 
বিনীতভাবে বলিলাম, আমি মহারাজের ( স্বামী 
ব্রহ্ধাননদের ) চিঠি পেয়ে এসেছি । 

_মহারাঞ্জ পত্র দিয়েছেন, তাঁর কাছে যাও। 
এখানে কি? আমি ফাপরে পড়ি গেলাম। 
মনে মনে ভাবিলাম, তাই ত, বলরাম-মন্দিরেই আমার 
প্রথমে খোজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্ত যাহা 
হইবার তাহা তো! হইয়া গিয়াছে, আর তৎক্ষণাৎ 
বলরাম-মন্দিরে ছুটিয়া যাইবার উপামও নাই। 
অপরাধীর ন্তান আন্তে আন্তে কহিলাঁম,- কিন্ত 
এখন যে দুপুর বেলা । 

_ও॥ প্রসাদ পেতে চাও? বেশ ত, ভাগারীর 
কাছে যাও । 

পূর্বোক্ত সাধুটি অদুরে দীড়াইয়া কথাবার্তা 
শুনিতেছিলেন। তিনি আমাকে চলিয়া আসিতে 
ইঙ্গিত করাতে আমি বাহির হইয়া আসিলাম। 
শুধু দুপুরে নয়, রাত্রিতেও মঠে অবস্থান করিয়া 
ছ'বেলা প্রসাদ পাইলাম। 

পরদিন সকালবেলা আমাকে বাগবাজারে 
বলরাম-মন্দিরে পাঠাইবার উদ্দেশে জনৈক 
সন্ন্যাসী একটি চলতি নৌকা! ডাকিয়া মঠের ঘাটে 
ভিড়াইলেন। কিন্তু কলিকাতায় আমার এই প্রথম 
আগমন, পথঘাট কিছুই জানা নাই একাকী কেমন 
করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইব_-মনে মনে এরূপ 
ভাবিতেছি, এমন সময়ে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক 
সেবক-সঙ্গে ঘাটে আসিয়া সেই নৌকাম উঠিয়া 
বসিলেন। পুর্বরাত্রিতে তাহার অনুমতি না লইয়াই 
মঠে অবস্থান করিয়াছি_উহাতে অবশ্তই অপরাধ 
হইয়াছে, এবং তিনিই বা কি মনে করিতেছেন-__ 
ভাবিয়া মনে মনে অতিশম্ম লঙ্ভিত হইলাম। তাহার 
সন্মুথে যাইতেই যেন সক্কোচবোধ হইল। কিন্ত 
বাগবাজারে ত আমাকে যাইতেই হইবে। স্বতরাং 
নিরুপায়ভাৰে নৌকায় উঠিলাম এবং নিজেকে 


লুকাইবার উদ্দোশ্তে অপরিচিতের গ্ঠায় মঠের দিকে 
তি 
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মুখ ফিরাইয়া এক কোণে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু 
যেখানে ভয়, সেখানেই বিপদ। মহাপুকুধজী 
তীক্ষদৃষ্টিতে তাকাইয়া এবং ঠিক আমাকেই লক্ষ্য 
করিয়া প্রশ্ন করিলেন--তোমার বাড়ী না সিলেট? 
তুমি রাত্রিতে মঠে ছিলে? 

_হা মহারাজ। 

_ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চলেছ? তা 
হ'তে পারে না। তার শরীর অন্থস্থব_জর। তোমার 
সঙ্গে মহারাজের দেখ! হ'তে পারে না ; বুঝেছ? 

আমি নীরব থাকিদ্া মনে মনে ভাবিলাম কি 
আর করব। দীক্ষা্দির আকা! করে কি আর 
হবে। সামনে মঠ দেখছি, আর গঙার উপরে 
একই নৌকায় মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে বসে রয়েছি) 
এতেই সব হ'য়ে গেছে। এর বেশী আমার তাগ্যে 
নেই। জয় ঠাকুর! 

উপরিলিখিত কথাগুলি একবার মাত্র বলিয়াই 
মহাপুরুষজী ক্ষান্ত রহিলেন না । কমপক্ষে পাঁচ ছয় 
বার আমাকে বলিলেন,_বুঝেছ, মহারাজের সঙ্গে 
তোমার দেখা হতে পারে না। 

যথা সময়ে নৌক! কুমারটুলীর ঘাটে পৌছিলে, 
মহাপুরুষজীর সেবক ব্যাগটি আমার হাতে দিয়া 
অন্ত দিকে চলিয়া গেলেন, আর আমি মহাপুরুষজীর 
অনুসরণ করিলাম । তিনি হন্‌ হন্‌ করিয়া হাটিয়া 
চলিয়াছেন এৰং এক এক বার পশ্চাৎ ফিরিয়া, 
আমার দিকে তাকাইয়। সেই একই কথা খুব 
জোরের সহিত বলিতেছেন। পথিমধ্যে একবার 
শুধু জনৈক ভক্তের বাড়ীতে কুশল জিজ্ঞাস করিলেন, 
এবং একটি কালাবাড়ীতে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। 
তত্তিন্ন আর কোথাও না থামিয়া সোজ। বলরাম- 
মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিষেধাত্মক 
বাক্য কানে ববিত হইলেও এমন পথপ্রদর্শক 
পাইস্বা আমি মনে মনে ভাবিলাম বিধি হয়ত বাঁম 
নহেন। দোতলায় উঠিয়া! মহাপুরুষজী আমার হাত 
হইতে ব্যাগটি লইলেন, এবং মহারাজের প্রকোষ্ঠে 
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প্রবেশপূর্বক আমাকে কোন কিছু না বলিয়াই 
দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেন । 

জুতা, ছাঁতা ও বিছানাপত্র এক কোণে রাখিয়া 
নিতান্ত মনংক্ষু্রভাবে পাশের হলঘরটিতে প্রবেশ 
করিলাম । তথায় কয়েকজনকে দেখিয়। মনে 
হইল তাহারাঁও যেন কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় 
রহিযমাছেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা! না করিয়াই 
বুঝিতে বাকী রহিল না, ইহারা মহারাজের 
দর্শনাকাজ্টী এবং অবিলম্বে মহারাজ তথায় দশন 
দিবেন। আমার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ । দরজার 
কাছে একটুখানি সুবিধাজনক স্থান বাছিয়! লইতে 
না লইতেই দেখি বারান্দার উপর দিয়! তেজ:পুঞজ- 
কলেবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ--নেত্রয্গল কথনও 
অধনিমীলিত, কখনও বা প্রসারিত করিয়া 
ভাবাবেশে ধীর ম্হুর গতিতে হলঘরের দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন। আমার নিকটে আপিতেই আমি 
ভূমিষ্ঠ হইয়! প্রণাম করিলাম । এই আমার প্রথম 
দর্শন! তিনি কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না! করিয়াই 
বলিলেন, যাঁও বাবা ! মহাপুরুষের কাছে যাঁও 
আমার শরীর অস্ন্থ | 

আমি ত গুনিয়াই অবাক্‌ | তৰে কি ইতিমধ্যেই 
আমার সম্পর্কে উভয়ের কথাবার্তা হইয়াছে! 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমি মহারাজের ঘরের 
দিকে যাইঞনা দেখিলাম প্রবেশপথে মহাপুরুষজী 
একথানি চেয়ারে উপবিষ্ট । অতি সহজে তাহাকে 
পাইয়া মহ! আনন্দে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। 
তিনি বলিলেন,_এই যে, তোমায় আবাঁর দেখছি 
এখানে । 

-_মহারাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। 

মহারাজ পাঠিয়েছেন? কেন? তোমার 
কিচাই? 

__দীক্ষা চাই। 

দীক্ষা চাই! সে আবার কি? তোমার 
নাম জানি না, ধাম জানি না, কিছুই জানি না,_ 
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দীক্ষা কি করে হয়! একি বাঁজারের মাছ 
পাঁন বিক্রিঃ যে পয়সা ফেলে দিলে আর 
নিয়ে গেলে। 

আমি তখন তাহাকে আমার নাম-ধ।ম বলিলাম; 
মিউনিসিপ্যাল আফিসে চাকুরি ছার! জীবিকার্জনের 
এবং করিমগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসমিতির সহিত 
আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা যথাসম্ভব বিবৃত 
করিলাম। এ সমস্ত শুনিয়। তিনি কছিলেন,_-এ 
যা করছ- ঠাঁকুর-স্বামীজীর কাজ--তৃষ্ণার্তকে 
জলদান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান-_-এ আমাদের দীক্ষা । 
ব্রীং ফ্রীং, এ সব ভটচাষদের কাছে, আমাদের 
কাছে নয়। 

দীক্ষা সম্পর্কে আমি কিছু কিছু শাস্তালোচন! 
করিয়াছিলাম। আমার এবুদ্ধিতে আঘাত করা 
হইতেছে ভাবিয়া নীরব রছ্লাম। কিছুক্ষণ পরে 
তিনি কহিলেন, তুমি দীক্ষা চাও? আমি 
তোমায়-*.এই মন্ত্র দেব। তুমি নেবে? 

হাত জোড় করিয়া উত্তর করিলাম,স্ 
মহারাজ ! তাই নেৰ। 

তখন নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি আবার বলিয়। 
উঠিলেন,_-শুধু এটি দেবে, আর কিছুই দেবো না। 
তুমি নেবে? 

আমি পুর্বৰ্ৎ উত্তর করিলাম_ ই! মহারাজ ! 
তাই নেব। 

তখন কহিলেন,_-তবে দীক্ষা কি, আমায় বল। 

আমি মহ! ফাপরে পড়িয়! গেলাম । এই সংকট 
মুহূর্তে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ ( শ্বামী ধীরানন্দ ) 
তথায় আমিয়! উপস্থিত। আমার মুখের ভাৰ 
দেখিয়াই সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে আমি বিপন্ন, তাহার 
দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
মহারাজ! ওকিচায়? 

মহাপুরুষী কহিলেন, দীক্ষা চায়। 

তখন কষ্ণলাল মহারাজ সাচনয়ে বলিলেন, 
দিন্‌ না মহারাজ, দিন্‌। 
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মহাপুরুষী উত্তর করিলেন,_হাঁ, তাই দিতে 
বসে আছি আর কি! 

কৃষ্ণলাল মহারাজ এর পর চলিয়া গেলেন; 
কিংকর্তব্যবিমুবৎ আমি মেজের উপর বসি 
রহিলাম। 

কিয়ৎক্ষণ পরে সৌম্যদর্শন স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজ ধীরপাদৰিক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়! শয্যার উপর 
স্থিরাসনে উপবেশন করিলেন। তখন মহাপুরুষ 
আমাকে দেখাইয়! বলিলেন,__মহারাজ, ও ত দীক্ষা 
চায়। একথা শুনিয়৷ মহারাজ যেন একটু শ্লেষভরে 
এবং বেশ জোরে জোরে কহিতে লাগিলেন,_-এই 
তনাম জাহির করতে এসেছে £ রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি । আমি 
ভিতরে ভিতরে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে 
লাগিলাম। তিনি আমার দিকে বিস্ফারিতনেত্রে 
তাকাইয়৷ বলিতে লাগিলেন,_বাবা! তোমাদের 
পূর্ববঙ্গের লোক-_সব আমার জানা আছে, দীক্ষার 
সময়ে খুবই আগ্রহ দেখায়, শেষে আর কিছু করতে 
চায় না) তাদের দল বাড়াতে এসেছ? 

প্রতিবাদের সুরে আমি উত্তর করিলাম,__না 
মহারাজ ! ওদের দল কেন বাড়াব? বিপরীত দলই 
বাড়াৰ। তথন আবার একটু শাস্তরূপ ধারণপূর্বক 
কহিলেন, উপযুক্ত হলে আমরা ডেকে এনে দীক্ষা 
দিই । আমি বলিলাম, আমি কি এমন উপযুক্ত 
হব মহারাজ, যে আমায় ডেকে এনে দীক্ষা দেবেন? 
উহাতে তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,_- 
বল্ছি হবে, বল্ছি হবে। তখন মহাপুরুষজী 
একবার আমার দ্রিকে একবার মহারাজের দিকে 
তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! ওকে 
আশীর্বাদ করুন, ও করিমগঞ্জে ঠাকুর শ্বামীজীর কাজ 
করছে, ওকে আশীর্বাদ করুন। মহারাজ অতিশয় 
শাস্ত ও সমাহিতভাৰে আশ্বাসভরে বলিলেন, হা 
হাঁ, আশীর্বাদ ত করাই রয়েছে । তখন মহা পুরুষজী 
আমাকে অতয় দিয়া! বলিলেন,--এই ত তোমার 
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দীক্ষা হয়ে গেল! আর 00:28] (আনুষ্ঠানিক ) 
তাহয়ে যাবে। ক্ষণকাল পরে মহারাজ করুণাপূর্ণ 
স্বরে আমাকে বলিতে লাগিলেন, বাবাঃ সমস্ত বিশ্ব- 
জগৎ থেকে মনটাকে গুটিধ়ে কূটের উপর নিয়ে রাখা, 
সেকি একটুখানি কথা, সে কি একটুখানি কথা! 

বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। 
"কৃটস্থমচলং ঞ্রবং” গীতার গ্লোকটি মনে পড়িল, 
কেবলি ভাৰিতে লাগিলাম “দীক্ষা” “দীক্ষা” করিয়াছি, 
কিন্ত উহার আসল তাঙপধ কি কিছু বুঝিতে 
পারিয়াছি? এ চিন্তাধারার আমি একেবারে 
অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ 
মেলিয়া দেখিলাম ঘরে আমি একাকী বসিয়! 
রহিয়াছি, মহারাজ কিংবা! মহাপুরুষ কেহই তথায় 
নাই। 

ঘরের বাহিরে আসিয়া আমি বারান্দায় অপেক্ষা 
করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ যাইতে ন]1 যাইতে শুনি, 
পাশের একটি কক্ষ হইতে মহাপুকুষজী আমাকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, ওহে! শুনে যাও, 
মহারাঙ্জকে বল; তিনি যর্দ অনুমতি করেন তো 
আমি ঢাকায় গিয়ে তোমায় দীক্ষা দেব। অপর- 
দিকের বারান্দায় মহারাজ পায়চারি করিতেছিলেন ; 
তাধাকে যাই! বলিতেই তিনি উত্তর দিলেন।-- ই 
ই1) অনুমতি ত করাই রয়েছে। 

এখানে উল্লেখ কর। আবণ্তক যে? এদিন রাত্রির 
ট্রেনে মহাপুরুষজী স্বামী অভেদদ[ননদজাকে সঙ্গে লইয়া 
কিছুর্দিনের জন্ত ঢাকা যাইতেছিলেন। মহারাজের 
উত্তর মহাপুরুষজীকে জানাইলে তিনি আমাকে 
্ুবিধামত ঢাকায় যাইতে বলিলেন। কালবিলশ্ব 
না করিয়৷ আমি তাহার সঙ্গেই যাইতে চাছিলাম। 
উহাতে মহাপুরুষলী থুব হানিতে হাসিতে কহিলেন, 
কি, আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবে, আমায় 
পাকড়াও করে নিয়ে যাবে! এই সময়ে মহারাজ 
আমাকে ডাকিয়া কহিলেনঃ_ ওহে, মহাপুরুষ 
তোমায় ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দেন, সে ইচ্ছা 
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আমার নয়। বুঝেছে? একথা মহাপুরুষজীকে 
নিবেদন করিতেই তিনি কহিলেন,_তবে আমি 
কি করতে পারি বল। দীক্ষার ব্যাপার ওখানেই 
আপাততঃ চাপা পড়িল। মহাপুরুষজীর সঙ্গে 
আমার আর ঢাকা যাঁওসা হইল না । 

মহারাজ আমাকে বারংবার খাওয়া-দাওয়ার জন্য 
তাগিদ দেওয়াতে মহাপুরুষজীর নির্দেশানুযায়ী আমি 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন ব্রহ্মচারী 
জ্ঞান মহারাজ স্বয়ং আমাঁকে লইরা গিয়! বাগবাজারে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে কয়েক দিন থাকিবার ব্যবস্থা 
করিয়া দ্রিলেন। তথা হইতে বলরাম-মন্দিরে 
যাতায়াত খুব সহজ, সুতরাং নিত্য মহারাজের 
দর্শন ও সঙ্গ লাভের অতি উত্তম স্থরযোগ আমার 
ভাগ্যে ঘটিয়৷ গেল। আট দশ দিন আমি নিরবচ্ছিন্ন 
আনন্দের মধ্যে কাটাইলাম। কখনও শিশুর ন্যায় 
সরল চপল, আবার কখনও অতিশয় গুরুগত্ীর, 
কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহাকে দেখিয়াছি । একদিন 
দক্ষিণ হন্ডের তর্জণী উপরে তুলিয়! লীলায়িত 
ভঙ্গীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_বলি কেমন 
আছ? আবার পরমুহূর্তেই দীক্ষা-সম্পর্কে আমার 
মনের ভিতরে যে আশা-নিরাশার ছন্দ চলিতেছিল 
তাহা বুঝিয়া অতি কঠোর ভাব অবলম্বনপৃবক 
কহিলেন, আশ! হি পরমং ছুঃখং, নৈরাশ্তং পরমং 
স্থথম। পরম্পরের মধ্যে আমর! সচরাচর যেমন 
করিয়া থাকি, তেমনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আজ কি থেয়েছ? 

আমার উত্তর শুনিয়! খুশী হইয়া বলিলেন__বাঃ, 
তবে ত বেশ থেয়েছ। 

অপর একদিন থাকিয়া থাকিয়! তিনবার 
আমাকে বলিয়। পাঠাইলেন, আমার সঙ্গে ত দেখ! 
হয়ে গেছে-আর কেন, এখন ওকে চলে যেতে 
বল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা । আমার 
উত্তর শুনিয়া পরে চুপ করিয়া রহিলেন। আমার 
নিজের মনোবা পূরণ সম্পর্কে একদিন গীড়াগীড়ি 
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করাতে বলিলেন_তাতে কি হয়েছে, অত 
তাড়াতাড়ি কেন রে বাপ! বিদায়ের পূর্বরাত্রে 
এ বিষয় আমি আবার উত্থাপন করিলে উত্তর 
পাইলাম,_মহাপুরুষ ফিরে না এলে ত কিছু হবার 
নয়। বাব । দিন কয়েক মাত্র মহারাঁজের সামিধ্যে 
অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্ত তাহাই আমাকে জীবনে 
অপূর্ব শিক্ষা ও প্রেরণা দিয়াছে । 

আমার বেলুড় আসার মুল উদ্দোন্ঠ আপাততঃ 
সিদ্ধ না হইলেও মনে প্রভূত আনন্দ লইয়| বর্সস্থলে 
ফিরিলাম এবং পৌছানোর সংবাদ মহারাঁজকে 
পাঠাইলাম। তছুত্তরে তিনি তাহার হ্বেহাশীধাদ 
আমাকে জানাইলেন। উহার কিছু কাল মধ্যেই 
তিনি মানবলীল! সংবরণ করেন। 

মহারাজের তিরোধানের পর স্বামী শিবানন্দের 
সহিত আমি পত্রব্যবহার আরস্ত করি। ১৯২২ 
ইংরেজীর ১২ই মে তারিখের একখানি চিঠিতে 
তিনি লিখেন যে, যথার্থ ই মহারাজ আমায় কৃপা 
করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মহারাজের 
অন্তধ্ণানের ফলে তাহার তখন দীক্ষাদানাদি 
ব্যাপারে উদ্ধম কিংবা! উৎসাহ নাই, কিন্ত আমি 
যেন নিরুৎসাহ না হইয়া! মহারাজের উপদেশানুযায়ী 
জীবনযাপন করি ইত্যাদি । 

২১, ৬. ১৯২২ তারিখের পত্রে তিনি আমাকে 
লিখিলেন--৭.*.**.আমার দীক্ষাদান আর কিছুই 
নহে £ কেবল সেই জগন্নাথ, জগৎপতিঃ কলিকলুষ- 
নাশক, ধুগধর্মসংস্থাপক, যুগাচাধ, যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের 
নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি এখন 
পূর্বোন্তরূপে এঁ নাম ভক্তি-গ্রীতির সহিত জপ 


১৩. ৭. ২২ তারিখের পত্রে তিনি আমার 
জানাইলেন যে ওরা! আগস্ট একটি দীক্ষার দিন 
আছে, তবে এ দিনটিতে আমার সুবিধা হইবে কি 
না, এবং তিনিও মঠে থাকিবেন কি না নিশ্চন্স 
বলিতে পারেন না। যাহা হউক, চিঠিপত্রে ও 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


তারযোগে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া নিদিই দিনে আমি 
মঠে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাতে অবগাহনপূর্বক 
মন্দিরে যাইয়! একান্তিকভাবে শ্র্রুঠাকুরের নিকট 
প্রার্থনা করিতে লাগিলামঃ এবার যেন গ্রত্যাধ্যাত 
নাহই। কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ মহারাজের সেবক 
আমাকে প্িজ্ঞাসা করিলেন,_আপনি কি কালীসদয় 
বাবু? আপনি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা 
করতে চান? তবে আনন । 

তাতাকে অনুস্রণপূরধক মহাপুরুষ মহারাঁজের 
কক্ষে উপনীত হইলাম। মহাপুরুষজ্জী একথানি 
চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। আম|কে দেখিয়াই 
প্রনথষ্টভাবে হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 
তোমায় ত আমি খুব জানি. তোমার ত আমি 
খুব চিনি, তোমায় ত আমি অনেক দেখেছি। 
তাঁচার এরপ প্রফুল্লভাব দর্শনে আমি মহা আনন্দিত 
হইয়! বলিলাম, মহারাজ! গত ফেব্রুমারি মাসে 
বলরাম মন্দিরে মহারাজ ও আপনার সহিত আমার 
অনেক আলাপ হয়েছিল। একথা শুনিবামাত্র 
তিনি অত্যন্ত বিষাদ্‌গ্রস্তভাবে কহিলেন, সে কথা 
কি আর বলতে ! মগারাজ আঁজ স্ুল শরীরে নেই, 
আমরা সব কি আর বেঁচে আছি), এখন আর কথা 
বলৰ কার সঙ্গে। 

আমার অবিমৃশ্তকারিতার জন্য মনে মনে 
অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ছাড়িয়া পুনরপি শান্তভাব ধারণকরত তিনি 
আমাকে আশ্বাসদানপূর্বক বলিলেন__এসেছ, ৰেশ 
হন্ছে, এখন মঠে থাক, দীক্ষা হয়ে যাবে। 
নির্দি্ট দিনে দীক্ষা হইয়া গেল। বিদায় লইবার 
কালে বলি দিলেন যেন চিঠিপত্র লিখি । তদবধি 
নিয়মিতভাবে আমি তাহাকে পত্র লিখিতাম, তিনিও 
উত্তর দিতেন। 

১২, ৮. ২৬ তারিথের একথানি পত্রে তিনি 
লিখেন__“তোমার পত্র পাইঞ্প! সমন্ত অবগত 
হইলাম। সংসারে থাকিয়! সহত্র সম্পদের ভিতরে 
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যে মনে করে আমি বেশ আনন্দে ও শাস্তিতে 
আছি সে বড় ভ্রান্ত। ক্ষণিকের জন্ত হত কেহ 
ওরপ মনে করিতে পারেঃ কিংবা একেবারে যার 
দুরুৃষ্টি নাই সেও হয়ত ওরূপ মনে করিতে 
পারে; কিন্তু ভগবতকপায় বা বহুজন্মের সুকৃতির 
ফলে যার উপর গুরুকপা হইয়াছে, মে কখনই যে 
কোন অবস্থাতেই হউক সংসারকে সুখময়, 
শান্তিময় স্থান মনে করিতে পারে না এবং সেজন্য 
সে সততই মোঙ্ের পারে ভগবৎনিকেতনে আশ্রয় 
লইতে চেষ্টা করে। তোমার পত্রগুলি যখনই আমি 
পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়__কারণ 
তোমার মন সংসারে কথনও শ্াস্তিস্থথ অনুভব করে 
না,_ ইহাই মুমুক্ষুর লক্ষণ ।-* --*৮ 

মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধির পূর্ব পর্যস্ত 
প্রায় প্রতি বংসরেই আমি মঠে ছু'একবাঁর যাতায়াত 
কারতাম, এবং তথায় অবস্থানকালে সাধু মহারাজ- 
দিগের সহিত বথাসস্ভব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার চেষ্টা 
করিতাম। কথনও কখনও দু" তিন মাস একটান।! 
থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে,যদ্দিও শেষের দিকে 
কি জানি কেন, মহাপুরুষজী আমার দীর্ঘকাল 
মঠে থাক! অনুমোদন করিতেন নাঃ করিমগঞ্জ 
ফিরিয়া যাইবার জন্ত কেবলি তাড়া দিতেন। 
আমার সহিত তাহার সদয় ব্যবহারের অনেক মধুময় 
স্থৃতি চিত্তভাগ্ডারে সঞ্চিত আছে। সামান্ত ছ, 
একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যন্দ্ারা পাঠকর্্ণ 
মহাপুরুষজীর দিব্যজীবনের গভীরতা কতকটা 
উপলবি করিতে পারিবেন। 

একদ| আমি মঠে পৌছিয়া সঙ্গের টাকাকড়ি 
আফিসঘরে জম! রাখিয়! থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া 
লইলাম। এ দিন সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে জপধ্যান 
সারিয়। যখন নীচে নামিঘ়া আপিতেছি তখন 
(আগেকার দ্দিনে চা-পানের স্থানরূপে ব্যবহৃত ) 
পুরাতন মঠের ভিতর দিকের বারান্দায় ছেলান- 
দেওয়া! বেঞ্চের উপর মহাপুরুষ মহারাজ ক্ষীণ 
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আলোকে উপৰিষ্ট ছিলেন। আমি তাহাকে লক্ষ্য 
না| করিয়াই চলিয়া যাইতেছিপাম। কিন্ত তিনি 
আমাকে বেশ চিনিতে পারিয়! ডাকিয়া কহিলেন,_ 
কালীসদয়, তোমার সঙ্গে যা টাকা পয়সা আছে, 
আরফসে রেখে দিও। আমি বলিলাম, হা 
মহারাজ! রেখে দিয়েছি। উত্তর শুনিয়া তিনি 
কছিলেন, রেখে দিয়েছ! তবে ত তুমি ভারী 
চালাক! আরও বলিলেন, আমি যখন তে।মার 
চিঠি পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়, বুঝেছ? 
কিন্তু আমি ত তোমার সব দিয়ে দিতে পারি না। 
[61101010003 00105 7:01) ৮৮10017 ( ধর্ম- 
ভাব ভেতর থেকে আসবে) এ ত বাজারের মাছ 
পান নয় যে পয়সা ফেলে দিলেঃ আর কিনে নিয়ে 
গেলে। স্বামীজীর বই পড় নাই? তাতে লেখা 
রয়েছে__1২61151918 10030 00708 0:0100. ৮/101)- 
179 2100. 101 0010. ৮৮10000, বুঝেছে? আমি 
মাথ| নাড়িলাম। তিনি আবার বলিলেন, ম্বামীজীর 
বই পড় নাই? তাতে লেখা রয়েছে-_]২০110100 
[00191 00105 017) ৮001) 21001000000 
৮৮109০এ৮পড় নাই? আমি উত্তর দিলাম__ 
ই! মহারাজ, পড়েছি । কিন্তু তিনি আমার কথায় 
যেন একেবারেই কর্ণপাঁত না করিয়া ভাবের ঘোরে 
হেলান ছাড়িরা আমার দিকে ঝুঁকিয়া বার বার 
বলিতে লাগিলেন,-- পড় নাই? পড় নাই? 

তখন স্বামীজীর “মদীয় আচাধর্দেব অবলম্বনে 
উত্তর দিলাম, মহারাজ! আপনি যা বলেছেন তা 
অবশ্তই পড়েছি, আবার এও পড়েছি, 4008 ৪ 
81680 800] 090. (9135101016118191) 0০ 
00675 911)62 % 2 00901) 01105 ৪. 1001? 
( মহাপুরুষগণ স্পর্শ বা দৃষ্টি দ্বারা অন্যের ভিতর ধর্মভাব 
সঞ্চারিত করতে পারেন )। আমার মুখ হইতে 
একথা শুনিরাই তিনি পুনরায় বেঞ্চে হেলান দিয়! 
কি যেন ভাৰিতে লাগিলেন, তারপয় সোজা হইয়া 
উত্তর করিলেন,_না, আমি তা পারি না। একটু 
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থামিয়া থামিয়। পুনরায় বলিতে লাগিলেন_ না, 
আমি তা পারি না, পারলেও তোমায় দিব না, 
দিলেও তুমি রাখতে পারবে না। 

পর পর এই তিনটি বাক্য আমার অন্তরের 
অন্ততস্তলে প্রবেশ করিয়া! আমাকে সন্দেছাতীতরূপে 
বুঝাইয়া দিল__ আধ্যাত্মিক শক্তিগম্পন্ন মহাপুরুষের 
আত্মগোপনের প্ররাস,- আর চরম সত্যের 
উপলব্ধির নিমিত্ত আমার্দেরও পক্ষে আত্মগ্রস্তুতি 
প্রয়োজন। 

একে একে তথায় আরও জনকয়েক আপিয়া 
উপস্থিত হওয়াতে ভাঁবের পরিবর্তন ঘটয়া অন্যদিকে 
কথাবাতার মোড় ঘুরির়। গেল। '1২০118107) 
[00036 00177900010 ৮/10010” এই মহাবাক্য 
হাদয়ে অনুধ্যান করিতে করিতে আমি আস্তে আস্তে 
তথা হইতে সরিরা পড়িলাম। 

বারান্তরের কথা । মঠে কিছুদিন যাবৎ বাস 
করিতেছি। প্রত্যহ যেমন করিয়া থাকি, সেদিনও 
তেমনি সকালে ৮৯ ঘটিকার সময়ে মহাপুরুষ 
মহারাঁজকে প্রণাম করিনার উদ্দোন্তে তাহার কক্ষে 
গিয়াছি। আপনাতে নিমগ্ন অবস্থায় তিনি চেয়ারে 
বসিয়া রহিয়াছেন। আমি প্রণাম করিয়া! উঠিলে 
পর আমার দিকে থানিকক্ষণ তাকাইয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কালীসদয়, তুমি কবে করিমগঞ্জ যাচ্ছ ? 
মহাপুরুষজীর শরীর তখন রোগক্রি্ট, অতিশয় 
দুর্বল। মঠ ছাড়িয়। শীঘ্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা 
আমার এতটুকুও ছিল না। তাই ভত্তর দিলাম, 
মহারাজ! আপনার শরীরের যে রকম অবস্থা, 
তা'তে ছেড়ে যেতে মন চায় না, আমার একাস্ত 
ইচ্ছা আরও কিছুদিন এখানে থাকি। একথা 
শুনিয়া নিজের শরীর দেখাইয়! কহিলেন,_-এই 
পাঞ্চভৌতিক দেহ, এট! ত যাবেই, এটাতে কি 
দেখছঃ ভিতরে দেখ। আমার মনে বিষম ধাক। 
লাগিল, বলিলাম_না! মহায়াজ। ভিতরে ত 
কিছুই দেখতে পাই না। উত্তর শুনিয়! তিনি 
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কহিলেন, দেখবে আবার কি? এই চোখ দিয়ে 
গাছপাল! দেখছ, তাই ত দেখবে। তবে কিনা 
ঠাকুর দয়া করে আমাদের লাইফ ( জীবন ) তরী 
করে দিয়েছেন। তোদেরও হয়ে যাঁবে, ভাবন! 
কি? পুনরপি কহিপাম, মহারাজ! শান্তে ত 
দিব্যদর্শনের কথাও রয়েছে । তথন উত্তর 
করিলেন-_ই!, তাঁও রয়েছে, তাও রয়েছে। 
এই কথাগুলি বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ 
করিলেন ; আমিও প্রণাম করিয়া আন্তে আস্তে 
চলিয়া আনিলাম। 

একবার আমি মহাপুরুষ মহারাজকে কাতরভাৰে 
প্রার্থনা জানাই যে, যদি তিনি দয়া করিয়া! অনুমতি 
দেন তবে কয়েকদিন তাহার যৎকিঞ্চিৎ সেবা 
করিয়া কৃতার্থ হই। উহা শুনিয়া তিনি কছিলেন, 
ওট! আবার কি! তর নাম করা, তার ধ্যান 
চিন্তা কর! এটিই আসল । 

আমি নীরব রহিলাম এবং এ কথার গভীরতা 
চিন্তা করিতে লাঁগিলাম। একটু পরে তিনি 
শ্নেহাত্রস্বরে কহিলেন, বেশ ত, তোমার যখন 
ইচ্ছা হয়েছে, সন্ধ্যার পর এস। 


সন্ধ্যারতির পর তাহার শধ্যাপার্থে যাইয়! 
দেখিলাম তিনি বিছানায় শুইয়া! আছেন, আর 
স্থবিখ্যাত যুদজ-বাদক তগবানচন্ত্র সেন তাহার 
দক্ষিণপণ্দে এবং সেবক তাহার ৰামপদে হাত 
বুলাইয়া দিতেছেন। ঘরে আগস্তকের সাড়া 
পাইয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? নিজের 
নাম বলিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। খানিক 
পরে সেবককে তিনি কহিলেন- ওকে এঁ পা”টা 
ছেড়ে দাও ত! নিজের অনভিজ্ঞতা ও অপটুত্বের 
কথ! চিন্তা করিয়া আমার মনে দারুণ ভয় হইল । 
মনে হইল মহাপুরুষ মহারাজ যেন নিদ্রাবিই হইয়া 
পড়িয়াছেন। আমি এখন কি করি তৎসম্পর্কে 
ভাবনায় পড়িয়। গেলাম। আমাকে কিংকর্তব্য- 
বিমূড দেখিয়! ভগবানবাবুর দয়া হইল। তিনি 
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থুব ভরসা দিলেন এবং কি করণীয় তাহা বুঝাইয়া 
দিলেন। সতর্কতার সহিত আমি কাজে প্রবৃত্ত 
হইলাম। প্রায় অধণঘন্টা পদসেবায় অতিবাহিত 
হইলে মহাপুরুষজী আমাকে সম্বোধন করিয়া 
কছিলেন,--কালীসদয় ! তুমি আর কতদিন মঠে 


আছ? 
উত্তর করিলাম, মহারাজ ! আর মাঁসধানেক 
মঠে থাকার ইচ্ছা । উঠা শুনিক়্াই তিনি তর্জনী 


খাটের উপর ঠুকিয়া ঠুকিয়া কহিতে লাগিলেন,_ 
এই আজ থেকে মাস খানেক? আমি বলিলাঁম,__ 
ই! মহারাজ! তছুত্তরে তিনি কহিলেন» না, 
সে ইচ্ছা ত আমাদের নয়, আজ থেকে তুমি মাস- 
থানেক এখানে থাক, সে ইচ্ছা ত আমার নয়, 
তুমি ওদিকে (অর্থাৎ করিমগঞ্জে) চলে যাও, 
এদিকে তোমার বেশী ঘোরাঘুরি করার দরকার 
ন্ই। 

সহসা এই কঠোর আদেশে আমার মনে প্রবল 
ঝড় উঠিল। কতক বিচলিততাঁৰে বলিলাম, 
মহারাঁজ। অনুমতি করেন ত, ন| হয় আমি 
কলকাতায় কিছুদিন থেকে যাই। তিনি দৃঢ়তার 
সহিত কহিলেন, না, তুমি কলকাতায়ও থাকতে 
পাবে না, ওদিকে চলে যাও। এর পরেও নানা 
যুক্তির অবতারণা-পূর্বক মঠে কিছুদিন থাঁকিবার 
নিমিত্ত আমি কাতরভাবে অন্নয়-বিনয় করিতে 
লাগিলাম। আমার ৰোধ হইল যেন তিনি সম্মত 
হইয়াছেন। 


পরদিন রাত্রিতে মহাপুরুষ মহারাজের কক্ষে 
প্রবেশে করিয়! মনে হুইল তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। 
আমি অতি সন্তর্পণে পদসেবা করিতে লাগিলাম। 
কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর তিনি বলিয়া 
উঠিলেন,_কালীসদয় ! আমার বথা শুনছ না 


কেন? আমি উত্তর করিলাম, শুনছি ত 
মহারাজ! তিনি কহিলেন, কোথায় শুনছ, 
ওদিকে চলে যাও। 


৪ 


_এথানে ক'টা দিন থেকে আমার চোখের 
চিকিৎসা করিয়ে যাবার অনুমতি দিন । 

--তবে বল, তুমি চোখের চিকিৎসা করাতে 
এসেছ? 

-মঠেও থাকা, আর চোখেরও চিকিৎস! 
ছই-ই। 

--1)0 ০০ 
(তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জান?) 

_-নাঃ মহারাজ ! 

--তবে আমার কথা শুন্ছ না কেন? একথা 
মনে করো না! যে তোমাকে মঠে থাকতে দেওয়া 
হল না 31000 001 ০ ৫০০৭, ( তোমার ভালর 
জন্য )-0৫ টি: ৮০০ ৫০০৭" কথাটি ছ'বার 
বলিয়! এবং অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি গাত্রোথানপূর্বক 
শয্যার উপরে ধ্যানন্তিমিতলে!চনে বসিয়া রহিলেন, 
আর আমি নিজেকে মনে মনে অপরাধী গণ্য 


[00৬ 9০1 0025? 
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করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাকে 
কহিলেন,_তুমি গান পছন্দ কর না? যাও 
সাধুদের গান শোন গে। মাঝে মাঝে এলে, প্রণাম 
করলে, সেই ত ভাল। 

অত:পর বাহিরে আসিয়া গানের আসরে যাইয়া 
বগসিলাম বটে, কিন্তু মন সঙ্গীতে নিবিষ্ট হইল না। 
পরদিন প্রাতে বাগবাজারে গমনপুরক একটা 
থাকিবাঁর জায়গ! ঠিক করিয়া মঠে ফিরিলাম । 

কলিকাতায় কয়েকদিন থাকাকালে মাঝে মাঝে 
বেলুড় মঠে আসিয়া মভাপুরুষজীর পৃত-সঙ্গলাভে 
প্রভৃত আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিষাছিলাম। 
এখন ভাবি, মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছার শোতে 
আমার ইচ্ছা কোথায় ব! ভাপিয়া গেল! তিনিই 
হাত ধরিয়৷ আছেন, তাই নির্ভাবনায় আছি, আর 
পুরাতন ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া 

হম্যামি চ মুহুদু-ছঃ, হব্যামি চ পুনঃ পুনঃ। 


মনের মান্য কেঁদে ওঠে কেন? 
আঅপূর্বক্ণ ভট্টাচার্য 


কেজানে কোথায় আকুলের কূল, আকাশের কোঁথা শেষ! 
রূপের অতীত আনন্দ কেহ পেয়েছি কি পথ খুজে 
মত্যু-অভেদ প্রেমে ? 

চির অনস্ত চিৎপ্রকর্ষে আছে কি সুরের রেশ? 

যার মীড় টেনে গান গাওয়া! হোলো ব্যথার অশ্রু মুছে 
পাথিবলোকে নেমে ! 


অনাদি প্রেমের পীধুষ পুষ্ট পৃথিবী প্রমোদে রহে 
মিলনে মিলনে হৃদ্দি মন্থনে বন্ধন সংসারে 

উর্ণনাভের জালে। 

নিগৃট় গোপন আত্মারে লয়ে রসের সাগর বহে, 
ভোগের ভিতরে ভগবানে পেতে প্রাণ চায় বারে বারে, 
ধ্যানের অন্তরালে । 

কামন! কামের কুহকে তচ্গুতে তত্র উত্তৰ 

তারি জাল রচি অতন্গসেবায় জড়ায়েছি মোর সব। 


মায়ার মধুপ করে গুঞ্জন জীবনের মধু লোন, 

মাধধী রাতের শশধরস্থধা অধরে তুলিয়! পাঁন 

করিতে চকোর আসে। 

মনের মানুষ কেঁদে ওঠে কেন ক্ষোভে আর বিক্ষোভে? 
মুক্তিপাগল আপনার মনে গেয়ে যায় তার গান 
প্রকৃতিপুরুষ পাঁশে। 

ধের পানে হুর্ধমুখীর সরন্দর আখি দুটি, 
প্রভাতবেলাম্ন প্রার্থনা সম কেন ওঠে ধীরে ফুটি? 

সব নদী আর সব জলধারা ছুটিতেছে অবিরত-_ 


সিন্ধু যেথায় উছলিখা সদা করিতেছে ক্রন্দন 

অসীম বার্তা বয়ে । 

কঠিন পৃথ্থী ভেদ ক'রে বীজ-অস্কুর জাগে যত 
তরুবীথিকার রূপ ধরে ওরা করে খাতু আবাহন 
কিশলয় কোলে লয়ে। 

মহা আকাশের প্রতিবিদ্বিত ঢেউয়ের চতুর্দোলে 
দুলিয়া দ্ুলিয়া কোন্‌ জন নিতি কার কথা যায় বলে? 


সত্যের সাধনা 
শ্রীমতী নলিনী ঘোষ, এমএ 


“সত্যং শিবম্‌ সুন্দরম্*-_এই হ'ল ভগবানের 
আসল রূপ। “সত্য” ভগবানের আর একটি নাম। 
সত্যের সাধনাই ভগবৎসাধনা-_-সত্যের প্রতিষ্ঠ।ই 
জীবনে ভগবদমুভূতির আস্বাদলাভ। উপনিষদের 
মতে সত্য ও ভগবান এক। বুদ্ধদেব বলেছেনঃ_ 
“যিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনিই সখী। 
সত্য মহান্‌ ও স্থন্দর। সত্য ভিন্ন জগতে অন্ত 
ব্রাণকর্তা নাই ।” কায়, মন, বাক্য ও ভাব এই 
চার রকম উপায়ে সত্যকে পালন করতে পারলে 
তবেই সত্যের সাধন সম্ভব ও তথন সত্য ধীরে ধীরে 
অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে একটি ধর্মরাজ্য 
গড়ে তোলে। 

ঠাকুর শ্রাশ্ীপরমহংসদেব একে একে মায়ের 
চরণে সবই নিবেদন করলেন, বললেন, এই নে মা 
তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম) এই নে তোর 
পাপ, এই নে তোর পুণ্য? ; কিন্ত বলতে পারলেন 
না, এই নে তোর সত্য” |” সব দিলেন কেবল 
নিজের জন্ত রইল সত্য। সত্য দিলে কি নিয়ে 
থাকবেন? সামান্ত মানুষের তো দূরের কথা, যিনি 
ভগবানের অবতার তারও সত্য ছাড়! অবলম্বন 
নেই। সত্য এমনি জিনিস যে তা ভগবানকেও 
দেওয়া যায় না, ভগবানও একে পরিত্যাগ করতে 
পারেন না। ঠাকুরের কি আট ছিল সত্যের উপর ! 
যে কথা মুখ দিয়ে একবার বেরিয়েছে, তা পালন 
করতেই হবে প্রাণপণে, তা না হলে যে সত্য 
রক্ষা হয় না । বাড়ীর ভিতর একথানি পা গলিয়ে 
দিয়েও “যাব? উচ্চারিত শব্দের সত্যকে রক্ষা করতে 
হয়েছে। একি সাধারণের কাজ? 

মান যখনই এই সত্যধর্ম থেকে বিচাত হয়েছে, 
তখনই বুগে যুগে মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ 


হয়ে সত্যের বাণী প্রচার করেছেন। গীতার 
শ্রীভগবান নিজে ৰবলেছেন,_-“ছুষ্টের দমন, শিষ্টের 
পালন এবং ধর্মরাঁজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্ত আমি যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হই।”* এই আশ্বাসবাণী স্মরণে থাকলে 
মানষের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। হয়ত 
জীবনে বারে বারে সত্যচ্যুতি ঘটবে, তবুও একমাত্র 
সত্যকে মাশ্রয় করেই তাঁকে আ্াকড়ে ধরতে হবে। 
এই সাধনার ভিতর দিয়েই জীবনে ক্র্ষের রমাত্বাদ 
ঘটবে। সত্যকে আশ্রয় করলে জীবনে হয়ত ছু:খ 
বিপদ শতগুণে বেড়ে যাবে সত্য সব সময় আপাত- 
সুথ দিতে পারে না, কিন্ত দুঃখের দরজ| দিয়েই 
তে] মঙ্গলময়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সত্যকে আমরা 
খগ্ডিততাবে দেখি বলেই আমাদের সংসারকে 
দুঃখময় মনে হয়। যর্দি কোন রকমে একবার 
বুঝতে পারা যায় যে আমাদের যা কিছু অভাৰ ও 
দুঃখ, সবই কেবল সত্যের অভাবের জন্ত তা হলে 
ছুঃখের চেহারা একেবারে সম্পূর্ণ বর্দলে যায়। তাই 
আমাদের অন্তরের প্রার্থনা “অসতো মা সব্গময়, 
তমসো মা জ্যোতির্ময়, মৃত্যের্মাহমৃতংগময়।” 
“অসৎ হতে আমাকে সত্যে লয়ে যাও' ; সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই ভগবান লাভ হল, আর. 
তথন সবত্রই আনন্দ । যেদ্দিকে দৃষ্টি ফেরানো যায় 
সর্বত্রই সেই আনন্দময় বূপজ্যোতি, জগত্ময় আনন্দ- 
লহরী ৰযে যায়। সর্বত্রই দেখা যাঁয়-_-“আনন্দ- 
রূপমমুৃতং যদ্বিভাতি” কারণ তিনি যে *সত্যং 
জ্ঞানমনন্তম্; তিনি সত্য, জ্ঞান, তিনিই অন্ত 
আনন্দ। এই আনন্দময় আপনাতে আপনি এমনি 
পরিব্যাপ্ত যে তাকে ধারণ! করা যায় না- শাস্ত্র 
বলেছেন, তিনি “অবাউ মনসোগোচরম্‌ তিনি বাক্য 
ও মনের অতীত। সংসারের মাপকাঠিতে তাঁকে 


২ উদ্বোধন 


পাওয়ার বিচাঁর চলে না, তবু৪ তিনি ধরা দেন। 
খষ বলেছেন--ঘতে! বাঁচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য- 
মনসা সহ, মনের সহিত যাহাকে না পাইয়া বাক্য 
যাঁহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। সেই অনন্ত আনন্দ ধিনি 
পাইয়াছেন, তাঁহার কোন ভয় থাকে না। এই 
আদশই ভারতের আদর্শ । ছুঃখের ভিতর দিয়েই 
যদি ঠার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তাতেই বা ভয় পাবার 
কি মাছে? ছুঃথের আগুনেই তো সতোর প্রকাশ, 
এর ভিতর দিয়েই মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশ 
থেকে প্রার্থনা ডখিত হয় _“আবিরাবীর্স এধি'_ 
তূমি প্রকাশিত হও) আবিভূতি হও । 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ তুমি যে মানুষকে যুগে 
যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অগ্গকার হইতে জ্যোতিভে, 
মৃত্যু হইতে অমতে লইয়া যাইতে, সেই যে 
উদ্ধারের পথ, সে তো আরামের পথ নয়। সে 
যে পরম দুঃখের পণ” এই ছুঃখরূপ স্তর অতিত্রম 
করেই ভে যেতে হবে পরম সত্যের সান্গিপ্যে। 
সেখানে একবার গেলে সব আনন্দ, কেবল আনন্দ । 

সতা শিধিশেষ। কিন্তু কালের, সময়ের ও 


[ ৫৯তম বর্ষ -১ম সংখ্যা 


জবস্থ! বিশেষে একই সত্যের বহু পরিবর্তন দেখা 
যায়, কাঁজেই মনে হতে পারে সত্য আংশিক ও 
পারস্পরিক। কিন্ত যে কালের যা সত্য তাই 
মেনে চলাই ধর্ম। সত্য যে চরম ও নিবিশেষ 
তার বু প্রমাণও আমরা মহাপুরুষদ্দের বাণী ও 
জীবনাদর্শে দেখতে পাই। একজন খ্রীষধর্ম- 
স্কারক বলেছেন-_-৭19809 16 1093811319১ 1001 
100) 21205 1816, শাস্তি সম্ভব হলে ভালই, 
কিন্ত যে করেই হোঁক সত্য চাই-ই। সত্য হচ্ছে 
সমাজ ও মানব জীবনের ধারক। যে পরম ও 
চরম স্ন্দর ভিত্তির উপর মানুষ দাড়াতে ও বাচতে 
পারে, তা হচ্ছে সত্য। সত্য কল্পিত নয়। সত্যের 
পরিচয় বান্ডবের সঙ্গে ৰাস্তবের। গান্ধীজীর মতেও 
সত্যই ভগবান, ভগবানই সত্য। ভগবান যেমন 
বিশ্বের ধারক; তেমনি সত্য জীৰনের ধারক। 
005 005 09230160621] 10010, 
সত্য সীন্ুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ । তাই 
ভগবৎ্ সাধন ও উপলব্ধির স্হজ উপায় সত্যের 
সাধনা । 


প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
শ্রীনীরদবরণ বসু 


একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় । তারই বিভিন্ন 
শেণার ভিন্ন ভিন্ন দিনের টুকরো! টুকরো! সবাক্‌ 
ছবি। ছোট্র ছোট্ট ব্যাপার, কিন্তু অনেক বড় 
বড় ব্যাপারের চেয়ে এইগুলিই মনে যেন বেশী দাগ 
রেখে যাঁ্ন। এ যেন মল্লিকাঁফুল-_ছোট্ট, কিন্ত 
অনেক অভাব মেটাতে পারে। 

৩৬৫র একটি দিন। শ্রেণীতে তখন পড়া ধরার 
পালা চলছিল। ইস্কুল থেকে পড়া” নিয়ে যাওয়া, 
ৰাড়ীতে «পড়া করা” এবং সেই 'পড়া” পরদিন (বা 
পর পর কিছু দিন; মাষ্টারমশাইকে ধরতে দেওয়া 


এই তিনটি ক্রিয্জ একত্র হয়ে ছাত্রদ্দের মনে বিভিন্ন 
প্রতিক্রিয! ঘটাতে থাঁকে। আজ ছাত্রের পড়। 
দেওয়ার জন্ক খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এতেই 
বুঝতে হয় যে, তারা আজ ভাল পড় করে 
এনেছে । এট! তারাও বুঝতে পারে। শুধু মাষ্টার 
মশাইএর “বল' বলার অপেক্ষা,_মাষ্টারমশাই বল! 
মাত্রেই ছাত্রের পর পর গড় গড় করে পড়া মুখস্থ 
বলে গেল £ 

বড় ভাল লাগে আমার পাড়া-গায়ে বাস, 

কতই সুখে সেথায় লোকে কাটায় বারমাস। 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


সেথার গগন সুনীল বরণ, বিমল সেথায় হাওয়া, 
হীরের মত তারায় সেথা রাতে আকাশ ছাওয়া। 

বহুপঠিত পছ্/, নাম “পাড়!” । প্রথম চার 
চরণই আজকের পড়া । পড়া-বল! থামল। বলতে 
ভুলও ছু-একজন করল ; কিন্তু মাষ্টারমশাই কাউকে 
তা জানতে দিলেন না। সবাই জানল--আমার 
ভাল পড়া হয়েছে । ক্ষণকাল মৌন থেকে মাষ্টার- 
মশাই শ্রেণীকে প্রশ্ন করলেন, “পাড়া-গ| দেখেছ ? 

শ্রেণী স্তব্ধ হয়ে গেল। অবস্থা দেখে মাষ্টার- 
মশাই নিজেকে একটু বদলে নিলেন। বললেন, 
“কে কে পাড়া-গঁ! দেখেছ-_ হাত তোলে! ।” 

ছিতীয় শ্রেণী। উপস্থিত ছাত্রসখ্যা ১৫। 
গড় বয়স প্রায় ৯। ১৫ জনের মধ্যে ৩ জন হাত 
তুলল। শিবু, চঞ্চল ও দীপ! । 

শিক্ষক- হাত নামাঁও। 
কোথায় দেখেছ? 

শিবু-_মামার বাড়ীতে । 

শিক্ষক-_কোথায় তোমার মামার বাড়ী-__? 

শিবু-_ভাঙামোড়া-বৈকুগঠপুর। 

শিক্ষক-_ আচ্ছাঃ পাড়া-গী! দেখতে কেমন? 

শিবু--(নিরুত্তর )। 

শিক্ষক-__(চঞ্চলকে ) তুমি কোথায় দেখেছ? 

চঞ্চল__আমাদের ওখানে। 

শিক্ষক-_তোমাদের ওথানে__কোন্থানে? 

চঞ্চল _ আমাদের পাড়ায়। 

শিক্ষক- তোমাদের পাড়ার কোন্থানে ? 

চঞ্চল-_ আমাদের বাড়ীর পাশে। 

শিক্ষক-_তোমাঁদের বাড়ীর কোন্পাশে? 

চঞ্চল _ আমার্দের বাড়ীর দক্ষিণদিকে, যেখানে 
অশথ গাছট1 আছে। 

শিক্ষক চঞ্চলকে এইখানে ছেড়ে দিলেন। 
দীপাকে জিজ্ঞাসা করলেন। দীপা উত্তর দিল; 
আমাদের এই গ্রামটা। 

এখানে বলে রাখি যে, চঞ্চল ও দীপার ঘিতীয় 


( শিবুকে ) তুমি 
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শ্রেণীতে দ্বিতীয় বছর চলছে। 
দীপার ১০ আর শিবুর ৯। 

শিক্ষকটি চিন্তাশীল, ধীর, সংযতবাঁক। একদিন 
বলছেন, দেখুন অভাব আছে, হাজার ঝামেলা 
আছে, বহু বাধাবিপত্তি আছে-- সব সত্যি, কিন্ত 
যখন শ্রেণীতে ঢুকি তখন আর কিছু মনে 
থাকে ন! -_ সব ভুলে যাই। 

আদর্শ শিক্ষকের উপযুক্ত কথা । কিন্তু ছুঃখ এই, 
এদেশে এই সমাজে এই রকম শিক্ষকর্দের একটু 
শ্বীকৃতি, একটু সমর্থন, তাদের প্রতি একটু শ্রদ্ধার 
নিবেদন, তদের উন্নতির কোন পথ চোঁথে পড়ে 
না। এরা এখনও স্বকীয় ধারায় কাজ করে 
চলেছেন; কিন্তু আর কতদিন যে মনকে বাচিথে 
রাখতে পারবেন, কে জানে! 

বইএর জগৎ থেকে নিজের পরিবেশকে পৃথক্‌ 
করে অগণিত ছাত্র বছর বছর পাস করে হাসিমুখে 
ক্লাসে উঠছে। কত চকচকে লেবেল পাচ্ছে। 
পাঁড়াগ।ফে জীবনের প্রথম সাঁত-আটটা! বছর কাটিয়ে 
দেওয়ার পরও যে 'পাড়াগ! কী ও কেমন” এ বিষয় 
অজান! থেকে যেতে পারে, শিশ্বর জগতের সঙ্গে 
শিশুর পুস্তক জগতের একটা দুস্তর ব্যবধান ক্রম- 
ব্ধমান হগে যেতে থাকে, পাড়াগ! দেখেছ? 
বাকাটিও যে প্রশ্ন হতে পারে এবং হওয়া উচিত, 
এ আমর! কয়জনে ভাবি? 

আর এক টুকুরে! ছবি দেখাই । 

তৃতীথ শ্রেণী। আর একজন শিক্ষক । আজ 
তিনি “পুরীর মন্দির নামে একটি অংশ পড়াবেন। 
গতকাল এই অংশটি ভাল করে টানা পড়ে আসার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । সবাই পড়ে এসেছে। 
শিক্ষক সকলকে পর পর টানা পড়ে যেতে বললেন । 
সবাই পড়ল। এবার মর্মগ্রহণ। অংশটি ছোট। 
কয়েকজনের তো প্রা জল হয়ে গেছে । শিক্ষক 
কিন্ত প্রথমে সে-জলে নামলেন না ; তিনি অংশটুকুর 
নাম থেকে প্রশ্ন করলেন; আজ তাহলে পুরীর 


চঞ্চলের বয়ম ৮, 


২৮ উদ্বোধন 


মন্দির সম্বন্ধে পড়! হচ্ছে, কেমন? আচ্ছ! আগে 
বল- পুরীর মন্দির কোথায়? 

শ্রেণী মান হয়ে গেল। সবাই নীরব। 

_এ আবার কেমন কথা! পুরীর মন্দির তো! 
একটা মন্দিরের নাম, তাঃ সেটা যে কোথায় তা 
বলেনা দিলে আমর] বলব কেমন করে? আচ্ছা 
দেখি বইটা আর একবার ভাল করে।'.. 

বই তো খোলা» সামনেই প্রসারিত। 
বইএর মধ্যে খু'জতে লাগল । 

শিক্ষক অবস্থাটা! বুঝলেন এবং চিত্তিত হয়ে 
পড়লেন ; কী করে এটা ওদের নাগালের মধ্যে 
এনে দেওয়! যায় ?'..এমন একটা উপলক্ষ্য চাই, য! 
থেকে ওরা নিজেরাই লুকোচুরি খেলার এই 
খেলুড়েটিকে খুজে নিতে পারবে। “পুরী একট! 
জায়গার নাম” এইরকম করে কথার সাহায্যেই 
বোঝাতে হবে নাকি শেষ পর্বস্ত !.*" 

শিক্ষক গ্রস্তত হলেন। ছাত্রের তখনও 
ছাঁপালেখার অলিতে গলিতে “খুঁজি খুঁজি নারি 
করে বেড়াচ্ছে। তিনি তাঁদের ডেকে বললেন, 
বইএ খোজা এখন থাক; আগে আমার আর 
একটা! প্রশ্নের উত্তর দাঁও : বল, হাসনানের পুল 
কোথায়? 

এ তো জানা! কথা, কেননা দেখা বস্ত। শ্রেণীর 
অধিকাংশই সানন্দে বলে উঠল, হাসনানে ; এবং 
এই শব্ধ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ছু' একজনের সামনে 
থেকে কালো পর্দাট! সরে গেল। 

শিক্ষক যেই ব্লতে গেলেন, তাহলে পুরীর 
মনির ?-- 

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনজন 
সমস্বরে বলে উঠল, পুরীতেঃ মাষ্টারমশাই, পুরীতে। 

সব তখন সত্যিই জল হয়ে গেছে। 

এর পর মানচিত্র এল, দেখা হল পুরী কোথায় 
অবস্থিত, কি করে যেতে হয়, কখন যেতে হয়--সব 
আলোচনা হল । 


সবাই 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


বিভিন্ন ছাত্র সম্পর্কে শিক্ষকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 
ধারণা থাকে, যাঁকে তার পূর্বজ্ঞান বলা যায়। 
নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ধারণা গড়ে ওঠেই। 
অন্তের মুখে কোন ছাত্র সম্পর্কে শুনে এক রকম 
ধারণা জন্মায়। কিন্তু এই পূর্বজ্ঞানকে ধরে থাক! 
সব ক্ষেত্রে সমীচীন নয়। 

আচ্ছা, আরও একটা ছবি দেখা যাঁক। 

চতুর্থ শ্রেণী। নদী নিয়ে কথাবার্তা চলছিল । 
সহসা একটি ছাত্র প্রশ্ন করল, মাষ্টারমশাই, নদীতে 
বারো মাস জল থাকে কী করে? 

আমাদের এই শিক্ষক প্রশ্নটি শুনে বললেন ঃ 
ভাল কথাঃ নদী কাকে বলে-_বল। 

ছাত্র বলল, যে নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে 
সাগরে পড়ে তাকে বলে নদী । 

ধারণাৰিহীন মনের ছবি ফুটে উঠল এই 
অপরিচ্ছন্ন প্রকাশে । 

শিক্ষক _ প্রশ্নটা, যেটা তোমায় এখন জিগ্যেস 
করলাম, সেটা বল দেখি। 

ছাত্র আপনি তো বললেন, “নদী কাকে বলে? 

শিক্ষক-_হ্যা। এবার বল, এ “নদী কাকে 
বলে” বলতে হলে কথাটা! “যে নদী” দিয়ে শুরু করলে 
ঠিক হয় কি? 

ছাত্র_ ( চি্তিত অবস্থায় )না, ওখানে “নদী” 
হবে না। ( একটু থেমে) তাহলে কী হবে মাষ্টার 
মশাই ? 

শিক্ষক__বলছি। আচ্ছা, (বাকী সকলকে ) 
তোমরা পর পর বলে যাও তো] । 

কিন্ত সকলেরই স্্চনায় বিভ্রাট বেঁধেছে। 
ভাষা মিলছে না। শিক্ষক বললেনঃ বলঃ “যে 
জলের জোত' বা “যে জলধার!”__তারপর মাঠের 
মাঝ দিয়ে গ্রামের পাশ দিয়ে নদীর বয়ে যাওয়। 
শিক্ষক বোঝালেন। 

এখন শিক্ষক বললেন- আচ্ছ!, এবার বলি 
শোনো। পাহাড় থেকে নদীর এই যে বেরিয়ে 
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আসা বলতে কে কি বোঝে! পর পর বলে যাও 
আমি শুনব। যার যা মনে হয়, সে তাই বলবে। 

শ্রেণী নির্বাক। শিক্ষক তখন অন্তভাবে প্রশ্নটি 
প্রকাশের প্রয়াস পেলেন। যেন টেনে এনে 
নাগালের মধ্যে ফেলতে চাইলেন £ “নদীর পাহাড় 
থেকে বেরিয়ে আসা” আর “আমার এই ঘর থেকে 
বেরিয়ে যাওয়া” এই ছুটি কি এক? 

ছাত্র হ্্যা। 

শিক্ষক-_ আমি ঘর থেকে বেরিক্নে গেলে এই 
ঘরে আমার আর কিছু থাকে কি? 

ছাত্রটি__না। 

শিক্ষক- নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে এলে 
পাহাড়ে নদীর আর কিছু থাকে কি? 

ছাত্রটি-না। সেতো বেরিয়ে এল, আবার 
কী থাকবে? 

শিক্ষক পর পর সকলকেই পিজ্ঞাসা করে 
জানলেন যে, এ বিষষে সবাই একমত। 

_ঘোরতর কাণ্ড বাধাল নদীঃ সে পাহাড় 
থেকে বেরিয়ে চলে এল, পিছনট| তে। তার 
খালি হয়েযাৰে। নইলে সে যে পাহাড় ছেড়ে 
চলে এল, এট! ধরে নিই কোন্‌ যুক্তিতে 1... 
ভাল কথা। যেমন খুশি সে চলে যাঁক, আমাদের 
তাতে কিছু বলবার নেই, কিন্তু পিছনে তার জল 
থেকে যাচ্ছে কেন? এ আবার কেমন তরো চলে 
যাওয়া ?-- 

এখন মাটি ও পাঁথরের পাহাড় তৈরী করে জল 
ঢেলে নদীর উৎপত্তি, নদীর চলে যাওয়! প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ করালে তবে হয়। 

স্কুলে রিলিফ ম্যাপ নেই। দরকার মত 
উপকরণ কেনার অধিকার ও অর্থ শিক্ষকদের নেই। 
বেতনভোগী প্রাইমারী মাষ্টারের দাত্িত্ব আছে, কতৃত্ব 
নেই। খুচরা খরচ বাবদ স্কুল মাসে যা পায় তাই 
দিয়ে অফিস খরচ, কৃষি-শিল্ের ব্যক়্» মায় মাসিক 
পত্রিকা বাঁধানো! পর্বস্ত সকলই সমাধা করতে হয়। 


প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ২৯ 


কিছু না থাকঃ প্রধান উপকরণ আছে; শ্রেণী 
পিছু একটি করে বোর্ড ও খড়ি। শিক্ষক খড়ি দিয়ে 
সাধ্যমত পাহাড় নদী একে ছাত্রদের ধারণা গড়ে 
তোলায় সাহায্য করলেন; তৃপ্থি পেলেন ন!। 

আমরা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ঢাল-তলোয়ার- 
বিহীন নিধিরাম কী করে অভিজ্ঞ যোদ্ধা হতে পারে? 
অন্থরাগী অধ্যবসায়ী শিক্ষক দেশে আছেন, 
দারিদ্র্যে শ্রদ্ধায় অস্থবিধায় তারা ক্রমঙ্ষীয়মাণ 
আমরা তাদের কোন খোজ রাখি না ! 

বয়স বাড়লেই জ্ঞান বাড়ে, অনেকদিন মাষ্টারি 
করলেই অভিজ্ঞ শিক্ষক হওয়া যায়ঃ এ সিদ্ধান্ত 
বিশেষ ক্ষেত্র ও পাত্র ছাড়া মানি না। সবার মুলে 
শুদ্ধ প্রাণ বতবুদ্ধি। শুদ্ধ প্রাণে প্রশান্তি থাকে, 
জ্ঞানমুখী চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়। এই চিস্তা- 
শীলতার পথে আসে উপলব্ধি, আর অভিজ্ঞতা 
আসে উপলব্ধির পথ ধরে। 

পারম্পরিক অভিজ্ঞতা -বিনিময়। মনোবিজ্ঞানী 

ংস্পর্শ, পর্যাপ্ত পুস্তকপাঁঠ প্রভৃতিই প্ররুত শিক্ষক- 

শিক্ষণ। আঞ্চলিক বৈঠক এক প্রধান দ্বিক। 
তারপর পত্রিকা । কয়েকটি শিক্ষামাসিক দেখেছি 
বটে, কিন্তু তাতে প্রয়োজন মেটে কি? 

বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশে শিক্ষকের 
চিন্তাশীল হয়ে ব্রতবুদ্ধি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে 
ক্রমোন্নতির স্থযোগ স্থবিধা পাচ্ছেন কি? 

আমরা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাঁশের কথা, ছেলেকে 
মানুষ করার কথা বলি; তার সর্বপ্রকার দায় ও 
দায়িত্ব স্কুলের উপর ছেড়ে দিয়ে সংসার করি, 
রাঁজনীতি করিঃ সমাঁজনীতি করে বেড়াই । অথচ 
প্রতিদিন পিতামাতার কাছে বাড়ীতে-যেখানে ছাত্র 
উনিশ ঘণ্টা থাকে সেখানে_তার জীবনগঠনের 
কোন চিন্তা বা ব্যবস্থা করি না। 

স্কুলে কি হয়? পদ্যটা পড়ার কথাই বলি। 
মুখস্থ ধরা ও শক্ত দেখে ছু'একট। বানান জিগ্যেস 
করা বা লিখতে বল1!। আর ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন 


৮০ 


৩০ উদ্বোধন 


নামে এক জাতীয় প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নই পরীক্ষায় 
আসে, ভার থেকে ছ'একটা ধরা; তাও সব দিন 
নয়, সর্বত্র নয়, সবাইকে নয়। 

নদী কাকে বলে__এ তো সংজ্ঞাটা মুখস্থ বলতে 
পারলেই সব ঠিক আছে, ধরে নিই। আর গ্রামের 
পাশের নদধীটার সঙ্গে পরীক্ষার কোন সম্পর্ক 
রাখি না। 

কিন্তু এতে হয় কি? ছাত্র বছর বছর বা ছু'তিন 
বছর অন্তর পাঁস করে ক্লাসে ওঠে; স্কুলে ও 
বাড়ীতে আনন্দের হাট বসে যায়। 

একটি নামকর! স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম 
স্থানীয় ছাত্রের “কিশলয় পড়ার খাতা দেখছিলাম। 
সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরে খাতাটি ঠাসা। ছেলে স্কুল 


[ ৫৯তম বর্ব--১ম সংখ্যা 


থেকে রাঁফ-খাতায় লিখে লিখে এনেছে; বাড়ীতে 
পিতা সত্ব পাকা খাত! করে দিয়েছেন। ছেলের 
জন্ঠ সার্থক শ্রমের গর্বভরে খাতাটি পিতাই আমায় 
দেখিয়েছিলেন। ছেলে ছুই বেলা বাড়ীতে ও 
এক বেল স্কুলে সেই খাতা মুখস্থ করে, প্রয়োজন 
স্থলে বমন করে। বইট1 আর দরকার হয় না। 
আর বইই কি সব ভাল? বিশেষ করে শিশু শ্রেণীর 
বইগুলি কি শিশুপাঠ্য ? 

প্রশ্নোন্তরের খাতা বই আকারে ছাপা হয়ে 
বাজারে বিক্রয় হয়। রূপায় তার দাম তেমন না 
হলেও, তার গুণ অনেকঃ আদরও খুব। এর দাম 
যেন মুদ্রায় নয়_মুদ্রাদোষে। এই ভাবেই দেশের 
জনগণমন” তৈরী হচ্ছে। 


জীবনানন্দ 
জ্রীমতী বিভা সরকার 


জীবন মধ্যহৃ হ'ল চেয়ে দেখি প্রভু? 

ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই, কোনে! ব্যথা! নাই! 
স্থ ছুঃথ অভিমান অন্তর বেদন!, 

মিছে সে ত, সে ত শুধু ভুলের বালাই । 
সকল শূন্তত! ছাড়ি প্রাণ আজ পুর্ণ শক্তিময়, 
জীবনের পদে পদে পাই তার সতা পরিচয় ! 


বিলাইয়৷ দিন আজ আনন্দের দানে 

আমার যাঁ কিছু ছিল প্রভাতের গানে। 
সকলের মাঝখানে আপনারে হেরিলাম আমি, 
আনন্দ আনন্দময় সর্বব্যাপী মোর অন্তর্ধামী। 
হল মোর নব জন্ম তমসার পারে 
হৃদ্দয় উদ্বেল হ'ল অযৃত পাথারে। 


মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্তমান তাহারই প্রকাশ-সাধনকে 
বলে শিক্ষা ; সুতরাং শিক্ষকের ক্ব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিদ্বগুলি সরাইয়। দেওয়া । 


সা স 


ছেলে নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে । 


র্‌ সঃ 


তবে তোমর। তাহাকে তাহার নিজের 


ভাবে উন্নতি করিতে সাহায্য করিতে পার ।.*'জ্ঞান স্বয়ংই তাহার মধ্যে প্রকাশিত 


হইয়া থাকে। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


'আমি' ও 'আত্মা'* 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


স্বামীজী নিজের “আমি, ভগবাঁনের পায়ে 
সপে দিয়েছিলেন। পশ্চাত্য জগতটাঁকে মুগ্ধ 
করে এলেন, কেমন করে? কিসের জোরে? 
ঠাকুরের ভাব নিয়ে, ঠাকুরের আ|শীর্বাদে। এত 
করে স্বাস্থ্য ভেঙে গেল, দেশে ফিরে এলেন; 
একজন শিষ্য বললেন,_স্বামীন্তী, আপনি অনেক 
করেছেন, বড় পরিশ্রান্ত হয়েছেন, এবারে একটু 
বিশ্রাম নিন। হ্বামীজী বললেন,_বিশ্রীম নে ওয়ার 
কি আর জো আছে? দেখনা ঠাকুরের এ কালী 
যে আমার ঘাড়ে চড়ে বসেছেন, ঘোরাচ্ছেন থালি 
আমাম। 

স্বামীজী নিজেকে, তাঁর অহংকে ঠাকুরের যন্ত্র 
ত্বরূপ করেছিলেন। শ্রীরুষ্চও অজর্নকে যস্তশ্থরূপ 
হ'তে বলেছেন। শুধু কি সন্স্যানীকেই যন্ত্র হতে 
হবে? তা নয়) গৃহীদেরও হ'তে হবে, সকলকেই 
তার যন্ত্র হ'তে তবে। ধনিমিত্তমাত্রং ভব সব্াসাচিন্? 
নিমিত্তমান্র হয়ে তার কর্ম করে যেতে হবে 
সকলকে । যতহই আমিটাকে ডুবিয়ে মারতে 
পারবে ততই তার দিকে এগোবে। 

ঠাকুর বলতেন, ছুটো আমি, কাঁচা আমি আর 
পাকা আমি; মোক্ষের পথে যে শক্রু সেই ক্কোচা 
আমি। একে মারতে পারলে তবে পাঁকা আমি 
আসবে; এই আমিই মানুষের বন্ধন মুক্ত করে। 
ভক্তির ভিতর দিয়ে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে, যোগের 
ভিতর দিয়ে আমিটাকে মারতে হবে। কীচা 
আমিতে রাগ? ঘ্বেষ, হিংসা) আর পাক! আমিতে 
মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া, তার আমি হয়ে তাঁকে 
আস্বাদন করা। অন এই কাচা আমি নিয়েই 





বলেছিলেন_-'আমি যু্ধ করৰ না শরীক 
দেখালেন,_তিনি পূর্বেই সব মেরে রেখেছেন। 
অর্জন নিমিততমাত্র | 

শ্ররামকৃষ্জ জগদম্থার চরণে সব দিয়ে দিয়েছিলেন, 
নিজে কিছুই করেন নি; তাঁর কালীই সব করছেন, 
করাচ্ছেন । তিনি বলতেন-__ আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী_ 
আমি রথ, তুমি রথী_ আমি ঘর, তুমি ঘরনী। 

শ্শ্রীমায়ের জীবনেও দেখি আমিত্বের পূর্ণ 
বিসর্জন । দেখনা যীশু কেমন বলছেন আমি 
ত্বগীয় পিতার সন্তান, রামপ্রসাদ বলছেন, কালীর 
বেটা রাম প্রপাদ। কি অহংকার ! ঠাকুর বলতেন-_ 
এ অহং কার? ঠাকুর যন্শ্বরূপ হয়েছিলেন বলেই 
ভগবানের আবিভাৰ হয়ে ছিল তার মধ্যে তাই 
সকলে তাঁকে ভালোবাসতেন। সব রকম লোকেই 
তার কাছে এসে আনন্দ পেত, ব্রাহ্মলমাজে 
তাকে নিয়ে যেত। 

বেণীপাল বলেন, আপনার কাছে এসে 
আপনার কথা শুনে কি গভীর আনন্দ যে পেলুম ! 
ঠীকুর বললেন,_ আমি ও সব জানি না বাবু, মা যা 
বলিয়েছেন তাই বলেছি, আমার আবার কি? 
বান্ডবিক তিনি তো সকলের ভেতরেই আছেন 
কিন্ত যাঁর মধ্যে তার বিশেষ প্রকাশ তিনি 
বালকের মতো হ'য়ে যান। 

ঠাকুর জগন্মাতার যন্ত্র। হ্বামীজী ঠাকুরের যন্ত্র। 
আধার প্রস্তুত করতে হবে, ধর্মকে পেতে হবে 
ভেতরে, তখনই পরিবর্তন আসবে জীবনে । কাঁচা 
আমি মরে গিয়ে পাকা আমি আসবে । 

যাজ্বন্ধ্য মেত্রেয়ীকে বলেছিলেন_-পতির জন্য 


* গত ২৬, ৩. ৫৫ তারিখে কুমিল্লায় পৃজ্যপাদ মহারাজজীর একটি ধর্মপ্রমঙ্গ হইতে শ্রীমতী হধা সেন, এম্-এ 


কতৃক সন্কালত। 


৩২ উদ্বোধন 


পতি প্রিয় হন না, প্রিক্ন হন আত্ম।র জন্ত। পত্রী ব 
সন্তানও প্রিয় হন আত্মারই জন্ত। এই আত্মার 
জন্ই লোঁক ছুটছে । যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলছেন, এই 
একটিই বস্ত আছেন-_তিনি আত্মা--তাঁকেই শ্রবণ 
মনন করতে হবে। 


অন্ত ণ ঝষির কন্তা বাক্‌ দেবীসুক্তে বলেছেন_- 
থয! কিছু দেখছ, দেঁদেবী বিশ্ববরক্জাণ্_সব কিছুরই 
মূলে রয়েছি আমি ।” তাঁর শক্তিই সব, কিন্ত 
আমর! সে শক্তির সঙ্গে যুক্ত না! হয়ে অবিদ্যাশক্তির 
সঙ্গে যুক্ত হই বলেই কাচা আমির উদ্ভব হয়। 

কেনোপনিষর্দে আছে: একবার দেবত! আর 
অন্গুরে যুদ্ধ হয়। দেবতাদের জয় হল। দেবগণ 
আনন্দে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে জয়ের উৎসব আর্ত 
করলেন। অন্ুরদ্বের কে পরাঞ্জিত করেছেন তাই 
নিয়ে খুব অহঙ্কারের- আমিত্বের প্রকাশ চলছে। 
ইন্ছ্র বলছেন, আমিই মেরেছি । আগ বলছেন 
তার শক্তিতেই দেবতাদ্দের জয় হয়েছে। এমনি 
প্রত্যেকে নিজের গৌরব খুৰ প্রকাশ করছেন। ঈশ্বর 
ভাবলেন। দেবতাদের শিক্ষা দিতে হবে। [তিনি 
অত্যদভুত জ্যোতির রূপে আবিভূত হলেন। দেবতার! 
কেউ তাকে চিনতে পারলেন না, শেষে ইন্ত্ 
উৎকিত চিভে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন 
সেখানে সেই পুরুষ নেই,আছেন এক অপরূপ 
দেবী। ইন্দ্র সভয়ে শ্রদ্ধায় দেবীর পদে প্রণত হয়ে 
লিজ্ঞাা করলেন_কে এ পুরুষ মা? দেবী তখন 
বলেন, আমিই সেই, আমিই সব। আমার শক্তিতেই 
তোমরা! জয়লাভ করেছ। তোমাদের শক্তির 
মূলেও আঘমিই__আমি ছাড়া তোমরা শক্তিহীন__ 
শৃন্ত। বুথ! অহঙ্কারে আর মত্ত হয়ো না তোমরা 
নিজের শক্তিতে শক্তিমান নও আমার শক্তিতেই 
শক্তিমান্। দেবতাদের ক্কাচা আমি দূর হয়ে গেল। 

ভগবান সব সহা করতে পারেন--কিন্ত অহংকে 
নয়। কাঁজেই আত্মসমর্পণ কর, কাচা আমিটাকে 
ডুবিয়ে ডুবিয়ে মারো । গুরু হওয়া কি সহজ কথা ? 


[ ৫৯তম বর্--১ম সংখ্য। 


গুরু কে হন? ঠাকুর বলতেন-_-গুরু হচ্ছেন ঘটক, 


যিনি বর ক'নেকে মিলিয়ে দেন। আত্মার সঙ্গে 
মিলন খটিয়ে দেন পরমাত্মার। কাঁচা আমিকে 
নিয়ে যাঁন__পাঁকা আমির মধ্যে। এই যে তার 


সঙ্গে বুক্ত হওয়া॥ এই যোগস্থত্রটি ধরে চলতে হবে। 
সেইটের জন্যই গুরুশক্তি সহায় হবেন। আত্মকপা 
কর আগে না হলে গুরুকুপা মিলবে না। 
আত্মরূপা হলে গুরুকপা মিলবে, গুরুক্ুপ! হলে পরে 
তবে তার কপা। তখন তার প্রকাশ হবে। 

মা আর ঠাকুর সবই ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন। 
যত তাকে দেবে তত তাকে পাবে। তার 
থেকে আর দুরে থেকো না। মা সকলকেই 
ভালোবাসতেন। তিনি ঈশ্বরকে সব দিতে 
পেরেছিলেন, তাঁর হতে পেরেছিলেন বলেই-__ 
জগতে সকলের মধ্যে নিজেকে তিনি দেখতে 
পেতেন? তার এই আত্মবিকাশ সকলের মধ্যে 
তিনি দেখতেন, তাই সকলের মধ্যেই নিজেকে 
বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। 

চণ্ডীতে আছে “ঘা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ 
সংস্থিত।”__যে দেবী সর্ভূতে মা রূপে আছেন তাকে 
নমস্কার। মা বু নন একই মা সর্বভৃতে 
আছেন। আমাদের মা সেটি উপলব্ধি করেছিলেন, 
তাই অনায়ামে তিনি গণ্তী ভেঙে দিয়েছিলেন; 
বু নয়, বহর মধ্যেই এককে, নিঞ্জেকে তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন। 


সাধারণ মা-ও নিজেকে বিলিয়ে দেন, কিন্তু সে 
ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডার মধ্যেঃ আপন সন্তানদের মধ্যে। 
কিন্ত মা এই রকম আবেষ্টনীর মধ্যে থাকেন নি-_ 
তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গণ্ডীর ৰাইরে 
সকলের মধ্যে। সংসারী মা যেমন নিজের ছেলের 
মধ্যে নিজের সত্তা দেখেন_-মা তেমনি সকলের 
মধ্যেই আপন সতা বিকশিত দেখতেন। আমাদের 
গণ্তী-ভাঙ্গা মা, সকলের মা। 


আমর! থালি নিজেকে ভালোবাসি । কা! 


মাঘঃ ১৩৬৩ ] 


আমিটাকেই ভোগ করব বলেঃ আম্বাদন করবো 
বলে বেচে আছি। কিন্ত মায়ের 'আমি কি বৃহৎ 
আমি”! তাই তাঁর কাছে আমজাদে আর 
শরতে কোনও প্রতেদ ছিল ন। 

সেই যাল্ঞবন্ক্ের কথা-_আত্মাকে তোমার 
মধ্যে দেখি বলেই তুমি আমার গ্রিয়। সেই আত্মা 
এক? সর্বভৃতেই এক । কক্ুদ্র আমির গণ্ডী যখন 
ভেঙ্গে যায়, “বিরাট আমি'র প্রসার হয়, তখন 
কি আনন্দ ! এক ঈশ্বর কেন বহু হলেন? নিজেকে 
আস্বাদন করবার অন্ত । 

মাও তেমনি ভাব নিয়েছিলেন। শক্তি 
তো একটা রূপ নিয়ে আসেন। মা ঠিক মাতৃ- 
রূপেই এসেছিলেন। চণ্ডীতে আছে যদিও 
তিনিই সারা জগতে আছেন,_-স্বই তারই গ্রতিমা, 
তবুও তিনি দেবতাদের কাধসিদ্ধির জন্য শরার 
নিয়ে উতৎপন্ধ হবে থাকেন। তিনি নিতা। কিন্ত 
লীলায় তিনি ভাবিভূত হন। ঠাকুরের দেহত্যাগের 
পরেও মা ৩৪ বংসর ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বেখে 
গিয়েছিলেন_-ৃষ্টান্তের জন্ক । বাশ্তবিক, স্থুণ ভাবে না 
প্রকাশ হ'লে বআমাদের মধ্যে নেমে না এলে 
আমর! তাকে বুঝি নাঁ। তিনি আমাদের মতে! 
নীচে নেমে আসেন-_-মামাদের তুলে নেবার জন্ত। 
তুলে নেনঃ শাসন দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। 

বুদ্ধ আর চৈতন্যের কি গভীর প্রেমে ভরা 
হৃদয়! চেতন নিজে কেঁদে জগৎকে ক্বাদালেন। 
জীব উদ্ধার ক্রোধের দ্বারা নয়, প্রেমে। গরম 
লোহা দিয়ে গরম লোহা কাটে না, কাটে ঠাণ্ডা 
লোহা দিয়ে। 

রামপ্রসাদ বলেন__ 
'সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, এ কথা বিদিত সব, 
কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে একথ! কি করে কব।” 
কুপুত্রের মধ্যেও মা নিজেকে দেখেন । 

শ্্ীম। যখন দক্ষিণদেশে গিষেছিলেন তখন 
দেখেছি-_-ঘর ভতি লোক বসে আছেন তার মুখের 
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“আমি” ও আত্ম!” 


৩৩ 


দিকে চেয়ে। মাও বসে রয়েছেন চেয়ারে নির্বাক 
স্নেহ-কোমল চোখে । কেউ কারে! ভাষা জানে না; 
তাই কথা নেই কারো মুখে । কিন্ত জিজ্ঞাস! করলে 
দক্ষিণ দেশের সেই লোকেরা বলতেন__নাই বা 
শুন্লুম কথা! তবুও তো হৃদয় ভরে গেছে। 
পূর্ণ আনন্দ পাচ্ছি তো। মা নিজেকে বিস্তার 
করতে পেরেছিলেন সকলের মধ্যে তাই তার মধ্যে 
আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল সকলে। শুধু দর্শনেই এ 
আনন্দ! ডাকাত বাবাকে একবার মাত্র ছেলে বলে 
সদ্দোধন করলেন, ডাকাত ভুলে গেল। কেন? 
মূলে কি ছিল! প্রেম। আমাদের কেবল স্বার্থ, 
চারদিকেই স্বার্থের ছড়াছড়ি। মায়ে ছেলেতে 
পযন্ত স্বার্থ ! 

ঠাকুরের কাছে অশ্বিনীবাবু এসেছেন একদিন। 
ঠাঁকুর জিজ্ঞাসা করলেন, গিরিশবাবুকে জানো? 
অশ্বিনীবাবু বললেন,_কোন্‌ গিরিশবাবু? থিয়েটার 
করে? মদ খায় যে, সে? ঠাকুর অমনি বলে 
উঠলেন,__আহা খাক না, কত দিন খাবে? 

জীবনে এই শিক্ষাটিই নিতে হবে দোষ না 
দেখা__অছৈতুকী ভালোবাসা । শুধু শুনে কি হবে 
যদি মনটাকে ঠিক করতে না পারি? শুধুই শোনা, 
ও তো একটা রোগ হয়ে দীড়িয়েছে। ম্মরণ 
মনন ধ্যান করতে হবে। সর্বদ! মায়ের জীবনঃ 
ঠাকুরের জীবন সামনে রেখে চলতে হবে। যা 
ফুটে উঠেছে গুদের জীবনে সেটি ধরতে হুবে। 
আমরা চলছি উপ্টো পথে, মায়া বা অজ্ঞানের 
ক্ষুদ্র গণ্তীর মধ্যেই আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। 
বিরাটের প্রকাশ হচ্ছে না, তাই এ'রা আসেন; 
ডেকে বলেন-_ নাঃ এ পথ নয়। 

শাস্ত্র পড়ে কাচা আমির নাশ হয় না ; মহাজনদের 
জীবন সামনে রাখলে তবে ক্বাচা আমিটা যায়। 
মায়ের কথা কি বলব, চোখে ভাসছে শুধু তার 
চেহারাটি ; তাঁর মুখখানি মনে পড়ে, কি প্রেম” 
কি নিঃস্বার্থ ত্যাগ! বনহুর মধ্যে আপনাকে দেখাই 


৩৪ উদ্বোধন 


আত্মার বিস্তার; তাই তো মায়ের মধ্যে এত প্রেম, 
এত ত্যাগ । একটির সঙ্গে আর একটির ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক, একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত। এই 
প্রেম, এই অঠৈতুকী ভালোব।সাঁর কথা শুধু শুনলেই 
হবে না 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১ম সংখ্য 


নায়মাত্ম। গ্রবচনেন লভ্যে। 

ন মেধয়া ন বহন! শ্রতেন। 
থালি শুনে এ প্রেম পাওয়া যাবে না। 
গ্রহণ করতে হবে নিজের মধ্যে। নিজেকে বিস্তার 
করতে হবে বহুর মধো, সকলের মধ্যে । 


একে 


শ্যামদেশের শ্যামলিমায় 


( জমণ-ক৭া ) 


ডক্টর শ্রীমতিলাল দাঁশ, এমএ 


১৯৫৪১ ১৭ই আগস্ট মঙ্গলবার, ভোর ৫-২০ 
মিনিটে কে. এল. এমের বাদ এল। আমি তরী 
ছিলাম--গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে 
উঠলাম। নীরব নির্জন পথে অন্ধকার ও আলোর মাঝে 
চলল বাঁস রেঙ্কুনের মিলাডন এয়ার পোর্ট, ১০১২ 
মাইল দুর। ঠিক ছয়টায় পৌছে গেলাম। ওরা থেতে 
দিল লেমন-স্কোয়ান। পক্কপরীক্ষায় কোন হাঙ্গামাই 
হ'ল না--ঠিক সাতটায় বিমান ছাড়ল। 

ব্নরাজিনীলা সমুদ্রব্লো পাগড় ও প্রাস্তর পার 
হয়ে উড়ে! জাহাজ ব্যাঙ্কে নামল ঠিক বেলা নয়টায়। 
থাই-ভাঁরত লজে যাওয়ার জন্ক কে. এল. এমের 
বাদকে বললাম । তারা শিল্পে চলল পুরাতন ঠিকানায় 
-সেখাঁনে ট্বাৎ এক ভারতীয়ের সং দেখা হল। 
স্বামী শ্বরষ্প্রভানন্ন রেঙ্ঠুনে বে ঠিকান! দিয়েছিলেন 
সেটিই ঠিক; তখন বাস চলল সেখানে । পৌছাতে 
সাড়ে দশটা বাঁজল। 

এখানে আই. এন. এর দেবনাথ দাঁশ মহাশয় 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমাদরে সংবধ না 
করলেন; দুতাবাসের রায় চৌধুরীকে আমার 
আগমনবার্ত! ফোনে জানিয়ে দিলেন--তাঁরপর শেঠ 
জগতরামের ওখানে দুপুরের খাওয়া থেতে নিয়ে 
চললেন। শেঠপদী এখানকার ধনী ব্যবসায়ী । 
ওখান থেকে পণ্ডিত রঘুবীর শর্মার দোকানে এলাম। 


পণ্ডিতজী থাই-ভারত লঙজের পরিচালক । 
চমৎকার। 

বিকালে এলেন কে. করুণা এবং রায়চৌধুরী | 
তারা ছুঙ্গনেই দূতাবাসে কাজ করেন। তারা 
কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করলেন । সন্ধ্যায় 
রঘুবীর শর্মার বাড়ীতে পরিপাটা ভোজ হল। 

বুধবার ১৮ই আগস্ট। রাজেন্দ্র পাণ্ডা থাই- 
ভারত লজের কাজকর্ম করে। মানুষটি ভাল। 
সকালে আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে চলল। 
প্রথমে আমর! দেখলাম ওয়াট-পো_ ওয়াট হল মঠ। 
এখানে ঘুমন্ত নুদ্ধের গ্রতিমুতি রয়েছে । তথাগত 
এনোছলেন যে স্দাচরণ এবং সংজীবনের বাণী, 
দেশের ও কালের ব্যবধান ভেঙে তা সবকালের 
এবং সর্বদেশের হয়ে উঠেছিল, শহ্যামদেশে তার 
বিপুল পরিচয় প। ওয়া যায়। 

তারপর খেয়াঘাটে গেলাম। ঘাটের ছুধারে 
বাজার, বাজারে নান! অচেন। ফল দেখলাম--ওপারে 
ওয়াট অরুণ--“অরুণ মঠ'--কলনাদিনী তটিনীর 
তীরে প্রভাতের আলোকে শান্ত ও সমাছিত মঠ 
থুৰই ভাল লাগল। সেখান থেকে মেমোরিয়াল 
ব্রিঞ্জের উপর দিয়ে বামে বাসায় এলাম। ১১টায় 
রঘুবীরজীর দোকান হয়ে তার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন 
ভোঞজন করলাম সানন্দ তৃপ্তিতে। ওভার সীজ, 


মানুষটি 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


ব্যাঙ্ক থেকে চেক তাঙগিয়ে বি. ও. এ. সি. এফার 
লাইনে যাওয়ার ব্যবস্থা করে বাসা এলাম 
আড়াইটায়। থাই-ভারত লঙ্জের গ্রস্থীগারটি মোটা- 
মুটি ভাঁল। তাঁদের অনেক বই এনে জড় করেছি 
বিছানায়__বসে বসে সেগুলি পড়লাম। 

বিকালে শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশ ও আমি একটি 
বৌদ্ধ বিহারে গেলাঁম। সমাধি শেখাবার আয়োজনটি 
ভাল করে দেখলাম। এই সমাধি লাভের প্রচেষ্টার 
মধ্যে যেন এক স্তন্ধতার ও পরাজয়ের ভাব 
রয়েছে_ আমার কাছে এটা তত ভাল লাগল না। 
সন্ন্যাস ও ত্যাগ ভাল, কিন্তু সেটা যদি জোর 
করে হয়, তবে সেটা মানুষকে করে নির্জীব এবং 
মৃতকল্প। যিনি মঠের অধিনায়ক তার নাম ভিক্ষু 
বিমলধর্ম। তিনি আলাপী এবং উদ্দার। 
বললেন- ভারতবর্ষ ও শ্তামের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
একা ও সংযোগ স্থাপনের চেষ্ট! একান্তভাবে কর্তব্য । 
তিনি আরও জানালেন যে ভারতবর্ধ থেকে যদি 
শিক্ষার্থী আসে, তবে তারা তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে 
দেবেন। আলাপের সমস বন্ধুবর করুণ! দোভাষীর 
কাজ করলেন । 

বুহম্পতিবার। আজ সকালে একাই চললাম। 
থাই-ভারত লে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে, 
তারই নিমন্্রণের ভার রাজেন্দ্রের উপর। প্রথমে 
গেলাম ম্বাধীনতা-তোরণ দেখতে । ম্বাধীনতার 
যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মৃতির জন্য 
এই আযফ্ছোজন। বিস্তৃত স্থানে সুন্দর মন্তুমেণ্ট-__ 
সেখান থেকে বোভরনিবেশ মঠ ও স্বর্ণ মন্দির 
দেখে বাসায় ফিরলাম। ত্বরণ মন্দিরকে ওর বলে 
ওয়াট সাকেত। 

শুক্রবার সকালে উঠে মর্মর মঠে গেলাঁম__একে 
এর| বলে ওয়াট বেনচামা বোপিতর। একটি ছেলে 
বাসের নাম ও নম্বর বলে দিল। তারই সহায়তায় 
যাত্রা সুগম হল। সেখানে গিয়ে ভিক্ষু আননের 
সঙ্গে দেখা । ভিক্ষু সব তয় তন্ন করে দেখালেন। 


শ্যামদেশের হ্যামলিমাঁয় ৩৫ 


তারপর গেলাম 105001665 ০6 510101781] 
051006+ থাই সংস্কৃতি প্রচারের কেন্দ্র 

বিকালে ৫॥টাঁয় বত! দিলাম__ফিয়া অন্মান 
রাজধন সভাপতি হলেন। ইনি ভি. লিট। সরকারি 
নানা কাজের শেষে বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধাপকতাঁ করছেন। আঁমার বক্তৃতাটি জন- 
প্রিয় হয়েছিল। 

শনিবার সকালে উঠে গেলাম ওয়াট রাজ- 
বোপিতর ও ওয়াট রাজ প্রদ্দিস্থ দেখতে । গ্রথমটিতে 
রয়েছে মুক্তা খচিত দরজা-__দ্বিতীয়টি খেঁর জাতির 
তৈরা। পথে চলবার পূর্বে একটি চীনার দোকানে 
টিকিট কিনে চিঠি পাঠালাম দেশে এবং জাপানে । 
তারপর দেখলাম_ রাঁজপ্রাসাদের সংলগ্র মঠে 
পান্নার তৈরী বুদ্ধমুতি, এখানে রামায়ণের বন্দর 
চিত্রাবলী আছে। তারপর রাজপ্রাসাদ দেখার 
জন্ত গেলাম । সেখানকার দ্বারীরা বলল-_পাঁবলিক 
রিলেশনস্‌ বিভাগ থেকে অনুমতি আনতে হবে। 
সেখানে দৌড়ালীম, তাঁরা বলল, ৩০ টিকল দক্ষিণা 
লাগবে-তাই ফিরে এলাম। এসে শুনলাম আজ 
ভারতীয় দূতাবাস থেকে লোকজন প্রাসাদ 
দেখতে আসবে, আমি যদি তাদের সঙ্গে যাই 
তাছলে অসুবিধা হবে না। বসবার ঘরে 
তাদের অপেক্ষা রইলাম। দূতাবাস থেকে এল 
দেশাই, তার পরিবার ও কয়েকজন ভ।রতবাসা। 
একজন ছিল বোষ্েওয়ালা-_--মসে এসেছে 
71:80859:0 কোম্পানীর পক্ষ থেকে। ওদের 
সঙ্গে ভিতরে গিয়ে রাজপ্রাসাদের পুষ্টব্য বিষক্গুলি 
দেখে নিলাঁম। 

বেল! ছুইটায় বৌদ্ধ বিহারে বক্তৃতার ব্যবস্থা 
হয়েছিল__আমি ইংরেজীতে বলে গেলাম আর 
দূতাবাসের করুণা তার অগ্রবা্দ করে চলল। 
করুণার এ বিষয়ে অডুত ক্ষমতা । এই বিহারের 
অধ্যক্ষ সংঘের পক্ষ থেকে বই উপহার দিলেন। 

থাই-ভারত-লজের সঙ্গেই ভারত-বিগ্ালয়, 


৩৬ উদ্বোধন 


সেখানে আজ জন্মাষ্টমী উত্সৰের বিরাট আয়োজন । 
শ্যামগ্রবাসী বনু ভারতীয় সমবেত হলেন এবং বৈচিত্র্য- 
ময় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দ্রিয়ে উৎসব সমাণ্ত হল। 
তারপর নিকটের এক বিষুমন্দিরে গেলাম__ 
সেখানকার পৃজারী ব্রাহ্মণ। 

রবিবার ২২শে আগ । আজ সকাঁলে ঘরে 
বসে রাধাকৃষ্ণজনের ভারতীয় দর্শন পড়লাম। 
সাড়ে দশটায় এলেন আসাম থেকে ছুলেশ্বর 
কোঙার__ভদ্রলোক এম্‌-এ, বি-টি 0৩5০০ থেকে 
বৃত্তি পেয়ে এখানে গবেষণা করতে এসেছেন। 
১১টায় এলেন সংঘবানী, প্রথমে ন্যাশনাল লাইব্রেরী 
দেখাতে নিয়ে গেলেন_ তারপর বৃদ্ধা রাজকুমাবী 
পুণা দিস্কুলের ওখানে গেলাম-_তিনি নিজের 
চেষ্টায় পাগ্ডিত্য লাভ করেছেন। আমি 
আমেরিকায় যে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যাপক হয়ে 
চলেছি রাজকুমারী সেখানে ছিলেন, সেখানকার 
ছু'চারটি গল্প বললেন। বিকালে খুব বুষ্টি 
হুল। সন্ধ্যায় দূতাবাসের রায় চৌধুরীর বাসায় 
নিমন্ত্রণ ছিল। অমরনাথজী তীর গাড়ী করে 
দাশগুপ্ত, দেবনাথ দাশ এবং আমাকে নিয়ে চললেন। 
আহারের বেশ চমতকার আয়োজন হয়েছিল। 
বিদেশে একদিন দেশের মত করে থাওয়া গেল 
প্রৃতিতে এবং হাস্তমুখর আলাপ আলোচনার সাথে। 
বাসায় ফিরতে রাত হল। 

সোমবার পুরাতন রাজধানী অযোধ্যায় যাওয়া 
স্থির ছিল। রঘুবীরজীর ভাইপো! বিজয় যাবে আমার 
সাথে। খুব ভোরেই এল ছেলেটি, তার সাথে 
সামলে! (মোটর রিকস|) করে বড় ষ্টেশনে গেলাম। 
সাতটায় গাড়ী ছাঁড়ল। থাইজাতি প্রথমে ইয়াংসী 
নদীর অঅব্বাহিকায় বাস করত-_তারপর শক্রর 
প্রতিবন্ধকতায় ওর! নেমে আসে তাদের প্রতিষ্ঠিত 
নান-চাও রাজ্য ছেড়ে শ্তামদেশে- চাও ফির নদ্দীর 
ধারে ধারে ওরা নেমে আনে এবং একাদশ শতাব্দীতে 
নুকথাই নগরে ওদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এক 


[ ৫৯তম ব্-_-১ম সংখ্যা 


শতাবীর পরে ফ্রা চাও উথং এক নূতন রাজবংশ 
প্রতিষ্ঠা করে অধোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেন। 
১৭৬৭ থুষ্টাবঝে বর্মারাজের অত্যাচারে এখানকার 
রাজ! পলায়ন করেন এবং তার এক অন্চর 
ব্যাঙ্ককে রাজধানী স্থাপন করেন। 

গাড়ী চলল- দুধারে দিগন্তবিস্তৃত ধান্তক্ষেত্র ; 
শ্তাম শোভ| দেখে এদেশের শ্তাম নাম সার্থক 
বলে মনে হল। চলতে চলতে মনে হল এই সবুজ 
মায় যেন দক্ষিণ বাংলার প্রতিচ্ছবি । 

বেলা নযটায় অযোধ্য। পৌছে গেলাম । ট্রেশনের 
পাশেই নদী-_খেয়ায় সে নদী পার হয়ে রাস্তা ধরে 
হেঁটে গেলাম রঘুধীরের পরিচিত ভগবান দাসের 
ওথানে-_ওরা চা থাওয়।ল। তারপর আমরা! প্রাচীন 
রাজপ্রাসাদের ধংসাবশেষ দেখতে রওনা হলাম__ 
কিছুই নেই-_শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরের ভাজ! 
ভাঙ্গ৷ টুকরা অতীতের এরম্বধের সাক্ষ্য বহন করছে। 
একটি মাত্র মন্দিরের মাঝে বুদ্ধমুর্তি আছে-_-এ 
মন্দিরটিও আন্ত নেই। 

বাসায় ফিরে সন্ধ্যা ছয়টায় এখানকার অভি- 
জাত প্রতিষ্ঠান শ্যাম-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে 
গেলাম- লোকজন বেশী হয় নি) জন কুড়ি পঁচিশ, 
তৰে তারা শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি। 

মজলবার সকালে ভারতীয় দূতাবাসে গেলাম 
তখন দূতাবাসে রাষ্দূতের পদে কেউ ছিলেন 
না, শ্ঠটোৌ বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন 
ভারপ্রাণ্ড কর্মচারী, __বেশ আলাপী ;) কোকাকোলা 
খাওয়ালেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক সেট বই দিলেন। 
সে বইগুলি থাই-ভারত লজে দিয়ে এলাম, এতে 
প্রচারের কাজ হবে। 

ওখান থেকে রঘুবীরের দোকানে গিয়ে কিনলাম 
ঝণাপি, পুতুল ও কুরুনি। শ্রীযুজ দাশ দেশে 
ফিরবেন, তিনিই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। 
দেবনাথবাবুর সৌজন্ে এখানকার স্বৃতিচিহু ক্বিছু 
দেশে পাঠানে! সম্ভব হল। 


মাধ, ১৩৬৩ ] 


সংঘবাসী এলেন ৪-১৫ মিনিটে __এদের একটি 
বৌদ্ধসভা আছে, তিনি তার সহ-সভাপতি; 
সেখানে বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। আমি 
অমিতাভের অমেয় প্রভাবের কথা বললাম। ফিরে 
এলাম লজে। রাত্রে রঘুবীর খুব খাওয়ালেন। 
ওদের যাত্রী-প্রশন্তির খাতায় লিখলাম একটি বাংল! 
কবিতা, অবশ্য তার ইংরেজী অন্বাদও সঙ্গে সঙ্গে 
করে দিলাম । রঘুবীর খুব খুশী হয়ে বললেন-_-আবার 
যেন আসি। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এ জীবনে 
ঘটবে কিন! জানিনা, কিন্তু শ্ামদেশে ফিরবার ইচ্ছা 
বারবার মনে জাগে, কারণ ব্রহ্মদেশের ব্যবধানে 
শ্তামে রয়েছে সংস্কৃতভাষার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির 
অনেক নিদর্শন। শ্তামদেশের রাজাদের নাঁম__ প্রথম 
রাম, দ্বিতীয় রাম; অযোধ্যা, লবপুরী, রামায়ণের 
চিত্রাৰলী বুঝিয়ে দেয় যে এথানে একদিন রামায়ণ 
আপন অথগ্ড আধিপত্য বিশ্তার করেছিল। 

বুধবার খুব সকালেই উঠলাম) নান ও 
প্রাতঃকত্য সমাধা করে চা থেয়ে মোটরে 
বি. ও. এ. সি. অফিসে এলাম- শ্রীযুক্ত দেবনাথ 


তোমায় কপ! ৩৭ 


দাশ ব! ছুলেশ্বর কোগার কেউই সঙ্গে আসতে 
পারলেন না। অফিসে পৌছালাম 
মিনিটে--অফিস খুলবে ৮্টায়; কাঁজেই পাঁশের 
দোকানে বসে রইলাম । এখান থেকে বাসে করে 
এরোড্রোমে পৌছলাম ৯-১৫ মিনিটে । 

বিমান ছাড়ল ১০-২৫ মিনিটে । বিমান থেকে 
দেখলাম শ্ঠামের স্তামল কাস্তি। মনে জাগল এই 
দেশের মানুষের প্রেমময়, মধুময় ব্যবহার 
সংঘবাসী এবং করুণা কি সঙ্জন এবং অমায়িক ! 
আমার কয়েকদিনের প্রবাঁসজীবনকে তারা 
আনন্দে, শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন । 
তাদের সেই মৈত্রী স্মরণ করে হাদয় পুলকিত 
হয়ে উঠল। 

আর সঙ্গে সঙজে মনে জাঁগল শ্যামে ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য বীর সুভাষচন্ত্র এবং তার সহকর্মীদের 
বীরত্ব ও ত্যাগের কথা। শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশের 
সংস্পর্শে সেই অতীত মহাগৌরবের কাহিনী কিছু 
কিছু শুনেছিলাম, বিমানে সেই সব কথা ভাবতে 
তাবতে কি যেন এক স্বপ্নে মগ্ন হয়ে পড়লাম ! 


৭-১৫ 


তোমার কৃপাঙ্গ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


কেমন করে মিলল কৃপা--জনে জনে আজ শুধায়। 
জানি চরণচিহ শুধু, চরণদিশা কেউ কি পায়? 
কেমন ক'রে চোখের জলে 
ভয় ভাবনা যায় যে গলে, 
অভিমানের ছলাকল! লাজ পেয়ে নাথ, মুখ লুকায়__ 





* জন্মাষ্টমীর দিন রচিত 


দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায়। 


৩৮ উদ্বোধন 


( ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


স্বজন কারা-_নিত্য সাথী-_তীর্থপথে ধরে হাত, 
কার নাম উবার সাধন-_দেখায় কপার স্থপ্রভাত। 
মনের মানুষ আসে কাছে 
কেমন ক'রে মনের মাঝে, 
মিথ্যা মিতা কারা ভাবের ঘরে চুরি করতে চায় 
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায় । 


সত্য ভেবে অসতা যেই করি ঘে।বণ রোখ ক'রে 
হুঃখ আসে আকাশ ছেয়ে কপার আলো যায় সরে। 
কুতর্কে হায় হারিয়েছি কী- 
অন্ুতাপে দেখতে শিখি, 
দূরে গিয়েও কেমন ক'রে আরো কাছে পাই তোমায় _ 
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায়। 


তোমার কপার মহা প্রসাদ_-যে পেয়েছে সেই জানে, 
হাসির আলোয় কান্ন। কালোয় তারি অভয় পাই প্রাণে ! 
তোমার জন্মদিনে প্রিয়, 
ডাকি- তুমিই চিনিয়ে দিও 
কৃপার স্বরূপ-_যার বরে আজ চাই শুধু ঠাই চরবছার, 
বাশির সুরে বৃন্দাবনের পাই ঠিবান। শিপিশায় ॥ 


স্বামীজীর দান 
পথিক 


স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী কোন পণ্ডিত 
একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, স্বামীজীর বিশেষ 
দানকি? আমি বলিলাম, জগতের উপর ত্াছার 
কি প্রভাব তাহা বল আমার অসাধ্য £ এজন্ত 
আমার জীবনে স্বামীজীর কি দান, তাহাই মাব্র 
কথক্চিং বলিতে পারি। তবে সেই বর্ণনায় দেশের 
ইতিহাসে তাহার দান কি, তাহারও সামান্ত ইঙ্গিত 
পাঁওয়। যাইতে পারে। 


ভাব-বিনিময়্ 

্বদেশী যুগের পূর্বে ( ১৯*৩-১৯০৪ ) ইংরেজের 
নিকট সংকুচিত হওয়া, নত হওয়া, ইংরেজের শ্রেষ্ঠ 
এবং সর্ববিষয়ে অধিনায়কত্ব মাঁনিয়া লওয়া আমার 
মত অনেকের ন্বভাব সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

হ্বদেশী যুগের স্চনায়, শ্রোত, একেবারে উল্ট। 
বহিতে লাগিল-_অর্থাৎ যাহা কিছু আমার দেশের 
তাহাই সমগ্রভাৰে ভাল এবং যাহা কিছু ইংরেজের 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


তাহাই মন্দ_এই ধারণ| জন্মিতে লাগিল। বল! 
বান্থল্য, এই ভাৰ নিছক ভাবপ্রবণতা। আমাদের 
দেশের বিশেষত্ব কিঃ শ্রেষ্ঠতাই বা কি, দোষ ত্রুটি 
কোথায়-বিদেশীর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, নানতাই বা 
কিসে, তছিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাঁকাঁয়। উত্ত 
দ্বিবিধ অপসিদ্ধাস্ত হইয়াছিল। 

স্বামীলীর রচিত «প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা” পরিব্রাজক" 
ও “বর্তমান ভারত” নামক গ্রন্থতরয়। এই কালে পাঠের 
সুযোগ হওয়ায় পাশ্চান্তের বহু সদ্গুণ আমাদের 
নিজম্ব করা আবগ্তক বুঝিলাম। অপরপক্ষে সুদ 
ভিত্তির উপর দীড়াইয়!৷ পরিষ্কার অনুভব করা 
সম্ভব হইল যে সংকুচিত হওয়া, নত ₹ওয়া, সর্ববিষয়ে 
শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া, পাশ্চাত্যের অন্গদ্রণ করিবারও 
হেতু নাই। পাশ্চাত্যকে দিবার মত এক অতি 
আবশ্যকীর অমূল্য বস্তু আমাদের আঁছে, অধিকন্ 
অনেক বিষয়ে আমরাও দাতা হইতে পারি। 

আদান-প্রদানের বাঠপার সঠিক ধরিতে 
বুঝিতে পাঁরিলেই, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও 
মেলামেশা স্হজ হইবে, এবং বহু অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়া যাইবে । পরম্পরকে তুল বুঝিয়াই সর্বাপেক্ষা 
অধিক মনোমালিন্ত ঘটে। অতএৰ যিনি ভূল 
বুঝিবার মহাবিপদ হইতে নিষ্কৃতিদানের সহায়ক 
তিনি মহাত্মা। যেমন জাতিগতভাবে, তেমনি 
ব্যক্তিগততাবেও, যাহাদের সহিত মেলামেশা 
করিতে হয় তাহাদের চিন্তাধারার সহিত মম্যক্‌ 
পরিচয় হইলেই অনেক অনর্থ হইতে মুক্ত 
হওয়া সম্ভব। 

এই উভয় ক্ষেত্রে স্বামীজীর দান অমূল্য। 


শান্সানুশীলনে দিগ দর্শন 
শিক্ষকবিহীন অবস্থায় যোগহ্ত্র বা পাতঞ্জল 
দর্শন পড়িতে গিয়া আমার মৃত অনেকেই 
ত্বামীজীর রচিত পরাজ-যোগ” গ্রন্থকে শিক্ষকরূপে 
পাইয়াছেন। এত বড় স্দ্দক্ষ শিক্ষক পাওয়া 


স্বামীজীর দান ৩৯ 


মহাভাগ্য ! জটিল বিষয় সরল করিতে উপলদ্ধিমান্‌ 
স্বামীজী তাহার গুরুদেবের হায় সুদক্ষ | 

উপনিষদ্‌ পাঠকালেও আচাধবিহীন অবস্থায় 
ভাগ্যবলে স্বামীজীর “বেদান্ত চিন্তা” (77০এান? 
90 ৬৪৫৪0) নাঁমক পুস্তক হাতে আসিল। 
এই গ্রন্থ পাঠে জীবনের উদ্দেশ্ত পরিস্ফুট ₹ইল। 
কিছুকাল পরেই তাহার *্ধর্মবিজ্ঞান” (501500 
[77119301019 06161101018) পাঠের সন্ধা হয়। 
এই ছুই গ্রন্থ আমার “বেদান্ত” পাঠের শিক্ষক) 
গ্রন্থতবয়ের প্রাঞ্জলতা, গান্তীধ্য ও প্রাণবন্ত! শিক্ষা 
ব্যাপার সহজ ও নিভূল পথে চালিত করে। 

বস্ততঃ স্বামীজীর রচিত পুস্তকাদির সহায়তা না 
পাইলে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম অনেকেই ঠিক ঠিক 
ধরিতে বুঝিতে পারিবেন না। উদার ও উপলব্ি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিই শাস্বাধ্যাপক হইবার যোগ্য, কিন্ত 
এব্ংৰিধ আচার্ধ সুছুর্লভ। 

শ।্াধ্যয়ন জীবনের ভিত্তি দু করিয়া উহাকে 
স্ন্দর শোভন এবং অতীব আনন্দময় করিম! তোলে। 
এখানে ত্বীমজীর নিকট খণ অপরিশোধ্য | 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য- উভয় দর্শনে সুপগ্ডিত 
কোনও সাধুকে এক সভায় বলিতে শুনিলাম, 
“ম্বামীজীর গ্রন্থ পাঠের স্থবিধা না! পাইলে আমি 
শান্রমর্স বুঝিতে পারিতাঁম না।” 


বাংল! ভাষার অনুশীলন 


মনোভাব প্রাঞ্জল ও পরিফাররূপে প্রকাশার্থ 
বাংলাভাষার কিঞ্চিৎ অনুশীলনকালে স্বামীজীর 
প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য' “পরিব্রাজক “বর্তমান ভারত” 
কয়েকটি কবিতা! এবং কয়েকথানি পত্র পাঠের 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। পড়ি! বুঝিলাম, এ সাধারণ 
ভাষা নয়_এ যেন কেহ আবেগপূর্ণতাবে ছনে 
কথ! কহিত্েছে ! এমন রচনাতঙ্গী প্রাণে আঘাত 
করিয়া উন্মাদনা আনয়ন করে! গভীর ভাব, 
অকপট ও প্রাঞ্জল প্রকাশ-যেন বাধাহীন নিঝ রের 


৪৪ উদ্বোধন 


প্রবাহ! ফলে, অকপটভাৰে আত্মপ্রকাঁশের একটি 
বিশেষ প্রণালী খু'জিয়া পাইলাম। 


চরিত্রই আধ্যাজ্সিকতা! মতবাদ বা 
পুজাপন্ধতি গৌণ 

চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা__-ইহা' স্বামী্জীর জীবনা- 
লোঁচনায় এবং তাঁহার বক্তৃতাদি পাঠে প্রথম সুম্প্ট 
হইল । এমন কি; যে ব্যক্তি আদ মিথ্যা ব্যবহার 
করে না, অহংকারী নহে, সর্বদ। সংযমী__সেই 
গ্রকৃত ধামিক-তা সে সাঁধনভজন জপতপ করুক 
বা না করুক-_ইহা বিশ্বাস হইল । 

কে কী কাধ করিতেছে__এ প্রশ্ন অবান্তর; 
কে ভাবশুন্ধ, তাহাই মাত্র সারকথা। এই মহৎ ও 
উদ্বার তত্ব স্বামীজী শুনাইলেন। 

ত্বামীজীর জীবনে, প্রচারে ও রচনায়-_ চরিত্র 
বগই যে আধ্যাত্তভিকত! তাহা বিশদভাবে হৃদয়জম 
করা যায়। 

শাস্তবর্ণিত পিদ্ধের লক্ষণনকল, জীবনে আচরণ 
করিয়া নিজস্ব করাই আধ্যাত্মিক সাধনা) ইহা 
তিনিই প্রথম ধরাইর| দিলেন। ধর্সচ্1- পোষাকী 
কাপড়ের স্ায়__কথনও, কদাচিৎ ব্যৰহাধ ব্যাপার 
নহে, অত্যন্ত আটপৌরে ব্যাপার। সকল 
চিন্তা ও কার্ধে ইহার নিরন্তর অনুশীলন আবশ্তক। 
এই ভাব তাঁহার জীবনালেচিনায় ও গ্রন্থাদি পাঠে 
বুঝিতে পাঁরিলাম। 

সংসাহস, পবিত্রতা, সংযম, স্বার্থত্যাগ 
কতৃ-ত্বাভিমান-শৃন্ততা চরিত্রবান্‌ ব্যক্তির লক্ষণ। 
স্বামীজীর সৎসাহস দুর্জয়, পবিত্রতা অনন্থসাধারণ, 
সংযম ও স্বার্থত্যাগ এবং বিশেষভাবে করতৃত্বাভিমান- 
শৃন্তত! অতুলনীয়! 

ধর্মযাজক? ধর্ম প্রচারক এবং ধর্মজীবন গঠনকল্লে 
উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী কিছুট! 
বিকশিত থাকিলে সামাজিক জীবনের তিক্ততা ও 
ঈর্যাহেষ অনেক হাঁস পাইত। 


| ৫৯তম বর্ধ-_-১ম সংখ্য। 


সর্বজীবে দেবত্ব 

শান্ে পড়িয়াছি “সর্ব, খবিদং ব্রহ্ম”_যাহা 
কিছু আছে সকলই ক্রঙ্গ; কিন্ত প্রত্যেক জীবের 
মধ্যেই যে সমভাবে “দেবত্ব” (ক্রহ্মভাব ) বিদ্যমান-_ 
এই তত্ব আপামর সাধারণের মধ্যে গ্রচার করিয়া 
উজ্জল করিয়াছেন স্বামীজী। তাহার পূর্বে 
কেহই এই তত্ব এত প্রবলতাৰে এবং অকুষ্ঠিত মনে 
থুলিয়! বলিতে পারেন নাই। ণ্বনের বেদাস্ত“কে 
তিনি বিচিত্র ও বনু বিবদমান সমাজে আনিবার 
বিপুল প্রয়াস করিয়াছেন। নানাভাবে, চতুর্দিকে 
লোকসেবার ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, তাহার 
প্রচার ক্রমশঃ সফল হইতেছে। 

আমরা অল্লাধিক সকলেই আত্মবিস্বত। নিজ 
নিজ দেবভাবে বিশ্বাস নাই। আত্মপ্রত্যয় জন্মান 
মহৎ কার্ধ। আত্মবিম্বত জীবকে ও আত্মবিস্বত 
জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ী করিবার ম্ুমহৎ দায়িত্ব যিনি 
গ্রহণ করিয়াছেন তিনি দেব-মানব। ম্বামীজীর এই 
অবদান শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞান দানই সর্বোভ্তম | 

লোকসেব! ও সংকার্ধের মধ্যে যে বহুবিধ ফাঁকি 
থাকিতে পারে, তাহা স্বামীজী বিশেষভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন যাহাতে সাঁধক, কর্মী ও সেবকগণ সতর্ক 
হইতে পারেন! 

প্রকৃত লোকসেবকের মনোভাব কাদৃশ, তাহা 
তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া পরিস্ফুট করিয়া 
শিক্ষা দিয়াছেন। দেশবাসীর প্রতি কি দরদ 
তাহার ছিল সে সম্বন্ধে একটি মাত্র ক্ষুদ্র ঘটনা 
উল্লেখ করিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে। 

ইংলগড ও আমেরিকা! হইতে প্রত্যাগমন 
কালে এডেন বন্দরে জাহাজ থামিলে, স্বামীজী 
পাশ্চাত্যদেশের শিষ্য ও শিষ্যানহ ভ্রমণকালে, 
উহ্বার্দিগের সহিত কথোপকথনের মধ্যেঃ উহার্দিগকে 
কিছুই না! বলিয়া, হঠাৎ সনীপন্থ একটি 
দোকানে প্রবেশ পূর্বক ভারতীয় দোকানীদিগের 
সহিত মহা আঁননে নান! বিষয়ক আলাপ করিতে 


মাঘঃ ১৩৬৩ ] 


লাগিলেন- উহাদের ধূলিধুনরিত চাটাইয়ের উপরই 
বসিয়া উহাদেরই থেলে! হু'কায় তামাকু সেবন 
করিতেছেন! অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত করিয়া 
শিষ্যদের নিকট ফিরিয়া! আসিলেন। তাহারা অবাক 
হইয়! পূর্বস্থানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। উহাঁদিগকে 
সদ্কে'ধনপূর্বক স্বামীজী বলিলেন, “দেখ বাপু দেশের 
লোক দেখিলে আমি আত্মহারা হইর| যাই ঃ 
রীতিনীতি, ভদ্রতা ও আদব-কায়দার দিকে খেয়াল 
থাকে ন1।” স্বদেশবাসীর প্রতি প্রবল অনুরাগ 
টাকিয়া চাপিয়া চলা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক । 
নারীজাতি ও সাধারণজন 

মাতৃজাতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং তথাকথিত 
নিয়শ্রেণীর প্রতি দরদ যদি আজ যৎকিঞ্িৎ আমাদের 
হইয়। থাকে, তাহা শ্বামীজীর প্রভাবে। উক্ত 
ছুই ভাবের পুষ্টিসাধনে মনেক মনীষী সভাঁয়ক 
হইলেও। পত্তন ্থামীত্রীহই করিয়াছেন। নিশিষ্ট 
নেতারাও এ বিষয়ে তাঁহার প্রভাবে প্রভাবাছিত। 
স্বামীজীর গুরুভাই এবং সহকমী পুজনীয় স্বামী 
অথগ্ানন্দজী একদিন রাজনীতিক্ষেত্রে যাহার! 
নেতৃস্থানীয় তাহাদের কিছু প্রশংসা করিয়া 
অবশেষে কহিয়াছিলেনঃ আমরা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে 
পর্বতে যে কঠোর তপস্তা করিয়াছিলাম, তাহার ফল 
হইতেছে এই জাতীয় জাগরণ। 

নারীর ন্যায্য অধিকার-প্রাপ্তি এবং পতিত 
ও অপমানিত জাতির মঙ্গলপাধনের বিপুল প্রয়াস 
দেখিয়া ্বামীজীর অন্তম গুরুত্রাতা শ্বামী তুরীয়ানন্দ 
মহারাজ বলিতেন--“নেতাঁর! স্বামীজীর আরন্ধ 
কাধই করিতেছেন ।” 

বস্বতঃ স্বামীজী যাহ সুত্রাকারে বলিয়া এবং 
সবেমাত্র হুচন! করিয়া! গিয়।ছেন, তাহার পরবতিগণ 
সেই সকলেরই বন্ুবিস্তার করিতেছেন। 

মাতৃজাতি ও জনসাধারণ এতদভয়ের উন্নতির 
জন্থ স্বামীজীর ব্যাঁকুলতা অতীব অসাধারণ। সারা- 
জগতেই ইহাদের প্রতি অবহেলা অত্যধিক। তাই 


চ৬ 


ত্বামীজীর দান ৪১ 


কি তিনি নারীজাতি এবং জনসাধারণের মুতিমান্‌ 
দরদী হইপ্না আসিয়াছিলেন? 

ব্যথিতের ছুঃখে তাহার হৃদয় মথিত হইয়াছিল। 
শৃদ্র-সমস্তা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং মাতৃ- 
জাতিকে স্বাভাবিক মহুত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য, তিনি ব্যাকুল হইয়! দেশদেশীস্তরে ঘুরিয়া 
বেড়াইয়াছেন-__গিরিগহবরে তপস্যা করিতে যাইয়াও 
স্থির থাকিতে পাঁরেন নাই। 

স্বামীজী-গ্রতিঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে, জনসাধারণ 
ও মাতৃজাতির ছুঃখময় অবদ্ধার উন্নতি- প্রচেষ্টা এক 
অপরিহাধ বিধি। বিদেশে থাকাকালে যতৰাঁর তিনি 
অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, ততবারই তাহার শিষ্য ও 
স্বেকগণকে বলিয়াছেন, “কখনও তুলিও না, নারী 
ও জনসাধারণ ।” 

আমেরিকা হইতে ক্ষেত্রীর রাঙ্গার নিকট, 
ফনোগ্রাকফ সহায়ে স্বামীজী যে বাণী প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেও এ একই কথা। এ সময় 
তাহাকে নৃতন করিয়া ভাবন! চিন্তা করিতে হয় 
নাই। যাহা হৃদয়ে পূর্ব হইতেই দৃঢ়মুদ্রিত ছিল, 
স্বতই তাহা বাণীরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। 

কিভাবে মাতৃজাতির নৃতন শিক্ষা-দীক্ষা হইবে, 
তৎ্সঘ্বন্ধে তিনি সুত্র/কারে তাহার সুম্প্ট অভিমত 
ব্যক্ত কিয়! গিয়াছেন। এক কথায়, আত্মজ্ঞান 
লাভের জন্ত যে সকল নৈসগিক ও আরোপিত 
প্রতিবন্ধক বিদ্কমান, সে সকলের সমূলে উচ্ছেদ 
করার জনই শিক্ষা আবশ্তক। ইহাই ছিল 
তাহার সিদ্ধান্ত। তাহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, উদার 
এবং অগ্রগামী । প্রাচীন হইলেও যাহা কল্যাণকর 
তাহা রক্ষণীয়, তাহা রাখিতে তিনি দৃ্টসংকল্প ছিলেন 
এবং অতীতের সহিত যাহাতে বর্তমানের যোগধার! 
অবিচ্ছিন্ন থাকে, সে দিকেও তাহার বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। দুই একটি উদাহরণ দিলে এই ভাব 
পরিষ্ার হইবে। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও শিক্ষার 
বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধার! অনুযায়ী 


৪২. উদ্বোধন 


পতির প্রতি একনিষ্ঠ সৌহার্দ্য ও পতির 
পিতামাতা ও আত্মীরত্বজনের সহিত মিলিয়া 
মিশিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার রীতি পরিত্যক্ত 
ন| হইয়া যাঁাতে অক্ষুণ্ন থাকে সে দিকে তাহার 
প্রথর দৃষ্টি ছিল। নির্জনে আত্মচিস্তারত! কিংবা! 
পরছিতপরায়ণা নারী তাহার নিকট ত্যাগ, পবিত্রতা 
ও সরলতার প্রতীকর্দপে প্রতিভাত হইতেন। 
আধুনিক পদার্থবিষ্ঞা ( ১০1৪০০০) প্রভৃতি 
গ্রী-শিক্ষায় অত্যাবশ্তক, কিন্ত প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্ভাাও 
আয়ত্ত করিতে হইবে। অধ্যাত্মবিদ্ভা অক্ষুণ্ন রাখিয়! 
বিজ্ঞানাদদি অবশ্য পঠনীয়। ইহাই ছিল ্বামীজীর 
অভিমত। শারীরিক শক্তিবৃদ্ধিৎ আত্মরক্ষায় স্ুপটু 


| ৫৯তম বর্ব-_১ম সংখ্যা 


হওয়ার জন্ত যথোচিত বিধাঁনঃ বালক্দিগের ন্যায় 
বালিকার্দিগেরও সমভাঁবে আবশ্বক। কিন্তু তাহাদের 
কোমলতা যেন কদাঁপি নষ্ট না হয়, ইহা অবশ্ঠ 
ষ্টব্য; বীরের দৃ়তার সহিত মাতৃহদয়ের 
ন্নেহশীলতার একত্র অবস্থিতি__তিনি অতীৰ বাঞ্চনীয় 
মনে করিতেন। 

এ বিষয়ে স্বামীজীর শেষ অভিপ্রায় ছিল, নারী- 
শিক্ষা ঠিক কিরূপ হইবে, নারীই তাহা নির্ধারণ 
করিবে। এখানে পুরুষের অধিকার নাই। 

জনসাধারণকে কিভাবে উদ্ধ দ্ধ করিতে হইৰে 
তাহারও বিস্তারিত ইজ্িত স্বামীী দিয়াছেন 
পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে। 


সাধু 


কাজী মোঃ হাশমউল্লাহ এমএ, বি-এল্‌ 


তবল্লাহার, হ্বল্পনিদ্রা, হল্পভাষা আর 
সাধু-যে সংকল্প করে অভ্যাস সাধা'র। 
চিত্ত হনব শক্তিশাশী হেন সাধনায় 
বিত্ত তারা জগতের, নমস্ত ধরায়। 


অন্তর একাগ্র রাখে প্রভূর চরণে 
কল্যাণ-প্রেরণা জাগে শত রূপার়ণে- 
স্বতই সাধনধারা বহে অবিরত 

মগ্রিয়া মজায় ধরা দেবতার মত। 


ক্ষণেকের সাধুসঙ্গ জীবনে সম্পদ-_ 
বন্দনা! অর্চনা হ'তে শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ | 


উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি 


শ্রীপ্রণবৰ ঘোষ, এম্-এ 
( পৃরাহবৃত্ধি ) 


ভারতবাসীর সাধারণজীবনেও অধ্যাত্মচেতনার 
সঞ্চার এত গভীরভাবে ঘটেছে যে, দৈনন্দিন 
জীবনের অজ দন্ত সত্বেও তার্দের এতিহা 
র্্ষময়। তাই “পশ্চিমের দরিদ্র জনসাধারণের 
তুলনায় ভারতবর্ষের দরিদ্ররা তো দেবশিশু' 
স্বমীঞ্জীর এই উক্তির ঘথার্থত। সঙ্থন্ধে অরবিন্দবাবু 
যতই সন্দিহান হোন কথাটি অতি সত্য। তৰে এই 


দেবশিশুরা যখন অধ্যাত্-সম্পদটুকৃও হারাবে তখন 
কি হয় বলা কঠিন। এই দরিদ্র জনসাধারণকে 
বিগ্তাবুদ্ধিতে সমুম্নত্ত করে পরম সত্যের অভিমুখ্খী 
করে তোলাই ছিল স্বামীজীর আদর্শ। অরবিন্দবাঁবু 
লিখেছেন_-“ম্বামী বিবেকানন্দ নিজম্ব মতের শ্রেষ্ঠত। 
প্রমাণ করেছিলেন এই বলে যে, তাদের (পাশ্চাত্যের) 
ধর্মের ইতিহাস রয়েছে এবং থাঁকবেই, কারণ মানুষ 


মাঘ, ১৬৬৩ ] 


তার অষ্ট! ১ কিন্তু হিন্দুধর্মের ইতিহাস নেই, থাকতেও 
পারে না, কারণ তা ঈশ্বরের শ্রীমুখনি:স্থত।” 
একথা তিনি কোথায় পেয়েছেন তা জানাৰার 
প্রয়োজন বোধ করেন নি। আঅপৌরুষে বেদ সম্বন্ধে 
স্বমীজীর স্পষ্ট উক্তি) ”[1)5 100 17959 
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স্থতরাং বেদ অর্থে অনন্ত অধ্যাত্ম-জ্ঞানিঃ যা যুগে 
যুগে সাধকহৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। বেশির ভাগ 
ধর্মই কোন বিশিষ্ট দেবমানবকে আশ্রন্প করে গড়ে 
উঠেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল উৎস, কোন ব্যক্তি নয়, 
অনন্তজ্ঞন বেদ । বেদ সম্বন্ধে ন্বামী বিবেকানন্দের 
ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করেই সকল দেশের সকল 
কালের সাধকদ্দের ব্তীন্ত্রিয় অনুভূতিকে আমরা 
শ্রদ্ধা করতে পারি। এই মনোভাবের উপরেই বহু 
শাথাবিশি হিন্দুধর্মের ও ভারতসংস্কৃতির এ্ক্যবোধ 
প্রতিষিত | 

ত্বমীজী উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন- 
গুলিকে খুব বেশী মধাদ। দেন নি। তার কারণ 
ব্যাখ্য! করতে গিয়ে লেখক মনে করেছেন--“তার 
( শ্বামীজীর ) মতে ধর্মই ভারতের সমাঁজ-জীবনের 
মূল উৎস। এইজন্তই পূর্বগামীর্দের সমাজসংস্ক(রমূলক 
আন্দালনকে তিনি সমর্থন তো করতে পারেনই 
নি, সুনজরেও দেখেন নি।” প্রথমেই বিবেচ্য 
স্বামীজী কোথা৪ ধর্ম ও সমাজকে এক করে 
দেখেছেন কি না এবং সমাঁজসংস্কারকদের প্রতি তার 
নুনজর' না থাকার হেতু কি। এ বিষিয়ে শ্বামীজীর 
মতামত পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি-_ 


উন্নবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি ৪৩ 
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উনবিংশ শতাব্দীর বেশির তাগ সংস্কার-আন্দোলন 
€ সহমরণ-নিবারণঃ বিধবা-ৰিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা ) 
__এ সবের উপযোগিতা স্বীকার করে নিরেও 
ত্বামীলী প্রশ্ন করেছেন, এ সমস্তই তো উচ্চবর্ণের 
সমন! | দেশের শতকরা ৭* জন সাধারণ মানুষের 
জীবনকে এই সমস্ত! স্পর্শ করেছে কি? নিশ্নবর্ণের 
মানুষের ওই সব আন্দোলনের দ্বারা কী উপকার 
হয়েছে? তাই স্ব/মীঞ্ীর প্রশ্ন _-প.....১৬/1১০ 
2169. 0938 ৮৮109 ৮৮০17110000 7 ৮1০1৩ 
৪15 11) [030016 ? ......[1050 69000919 06 
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শিক্ষার বিস্তার না হ'লে সমাজের সংস্কার উপর 
থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে_জাঁতির অন্তরে তা 
প্রবেশ করতে পারবে না। 

সুতরাং ধর্ম এবং সমাজকে স্বমীজী কোথাও এক 
করে দেখেন নি, সমাজ্সংস্করের প্রয়োজনীয় তাকেও 
অস্বীকার করেন নি। কিন্তু কেবলমার হিন্দুসমাজেই 
গলদ রয়েছে এমন অশ্রদ্ধের় অত্যুক্তিকে অস্বীকার 
করেছেন। অতীতের এবং বর্তমানের ভারতবর্ষের 
যে ছুটি ছবি আমাদের চোখে ভাসে, শ্বামীজী 
ভারতবর্ষের অধ্যাত্সচেতনার আলোকে তার মধ্যে 
প্রাণের যোগ দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতের 
সর্বপ্রকার অধুপতন সত্বেও ধর্মের মধ্যেই তিনি 
জাতির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। 
অব্য ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় এঁহিক 
জীবনের উন্নতি চেয়েছেন, কিন্তু তার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক 
উন্নয়ন । রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাঁজনারায়ণ বসু, 


৪৪ উদ্বোধন 


কেশকনন্তর প্রমুখ পূর্বগামী মকলেরই লক্ষ্য এক। তবে 
কর্ম প্রচেষ্টর সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে হ্বামীজীর মধ্যে । 
অরবিন্দবাবু বলতে চীন-_যে স্বামী বিবেকানন্দের 
মানস-পরিমণ্ডল এবং রামমোহন-বিষ্ভাসীগরের 
মান্স-পরিমগ্ুল “সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের”_-কিন্তু 
ইতিচাসের সাক্ষ্য ওই পূর্ববর্তী যুগের অভ্যন্তরেই 
স্বামীজীর সম্ভাবনা নিহিত ছিল। ইউরোপকে যাঁরা 
সর্বাংশে গ্রহণ করেছিল, তারা মুষ্টিমেয় অনুকরণ- 
কারী। আমার্দের কোন জাতীয় নেতাই ইউরোপের 
সব কিছুকে গ্রহণ করেন নি। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ 
গুণাবলীর সঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সঙম্বয় 
সাধনই ছিল তাঁদের আঁদর্শ। এই সমধর সাধনাই 
সে যুগের সঙ্কেত। 

কিন্তু খঅরবিন্দবাবুর চোখে পড়েছে ধু 
"ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শন থেকে পাওয়া 
সাংস্কৃতিক মুলাবোধ। সামাজিক আদর্শ, ব্যবহারিক 
জীবনাঁচরণের সার্বভৌম অঙ্গীকার **** * তার মতে 
দ্বামীজীর মানস-পরিমগুলে এদের আর কোন 
মূল্য নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে “ইংরেজী শিক্ষা- 
দীক্ষা! এবং হ্যায়শান্নাদির আধায়ন-অধ্যাপন! থেকে 
যে বুগিবাদী যুক্তিবাদী মানস গড়ে উঠেছিল” তাকে 
স্বামীজী নাকি অস্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে 
লেখক স্বামীণীর নিয়োদ্ধ ত লেখার বাঁকা অক্ষরের 

শটুকু উদ্ধত করে দেখাতে চেয়েছেন যে, যুক্তি 
বা! বুদ্ধির চর্চাকে তিনি এড়িয়েই গেছেন। ম্বামীজী 
দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে বলছেন; তালবাপার 
প্রেরণাই দেশপ্রেমের প্রথম কথা । বুদ্ধি ব| যুক্তির 
চেয়ে প্রেমই বিশ্বরচন্তের চাঁবিকাঁঠির সন্ধান দেয়। 
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এই উদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে পড়লে এই মনে হয় 
মে দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে স্বমীজী হৃদয়ের অনুভূতিকে 
গ্রথম স্থান দিয়েছেন। এই জলস্ত দেশপ্রেমও 
তে! মানুষের স্বাধিকার- প্রতিষ্ঠীর বুক্তির উপরেই 
দাড়িষে আছে ! ম্বামীজী বলেছেন, বুদ্ধি বাঁ যুক্তির 
দৌড় বেশীদূর নয়, হৃদয়ের পথেই অনুপ্রেরণা 
আসে। একটি অনুচ্ছেদের সামাল অংশ তুলে 
দিষেই অরবিন্দবাবু শ্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এমন 
মন্তব্য করেছেন যা সত্যবোধকে পীড়া দের । 

যুক্তিবাদী মনন সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার 
পরিচয় তার রচনাবলীব নানাস্থানে ছড়িযে আছে। 
যদি দেখতে না পাই তাছলে লজ্জার কাঁরণ ঘটে। 
একটি মাত্র উদহিরণ তুলে দিচ্ছি 
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স্বামী বিবেকানন্দ এই যুক্তির পন্থা অনুসরণ 
করেই দুর্গত মানুষকে প্রথমে অন্ন, তারপরে শিক্ষা, 
এবং তারপরে জ্ঞান দান করতে বলেছেন। 
কিন্ত একথাও ন্মরণীয়, প্রচলিত শিক্ষার অভাবেই 
অধ্যাত্মজ্ঞানের অভাব ঘটে না। ধুগ যুগ ধরে 
এ দেশের নিঃসঘল সাধারণ মানুষের মধ্যে অধ্যাত্ম 


সাধনার ধার! প্রবাছিত হয়ে এসেছে। মধ্যযুগের 


[01111310806 8998 00 109 
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বেশির ভাগ মরমিয়! কবিই এই নিরক্ষর সাধারণ 
মানবসমাজ থেকে উদ্ভৃত। বাংলাদেশের বৰাউল 
গানও কোন পণ্ডিতের রচন! নয়। 

ভারত ও ভারতবাঁসী সম্বন্ধে স্থামীজীর ধারণ! 
কি বুঝতে ন| পেরেই অরবিন্দবাবু লিথেছেন-_ 
পাজ| রামমোহন প্রভৃতির মধ্যে যে কাঁলসচেতন 
দুরদৃষ্টি এবং প্রবাহিত হতে থাকা ব্যবহারিক জীবন 
সম্বন্ধে নিভূলি উপলব্ধি আমর! লক্ষ্য করেছি, 
বিবেকানন্দে তার কোনরূপ স্বাক্ষর নেই।” কোন 
মন্তব্য পেশ করার আগে আমরা “ব্যবহারিক' 
জীবনের ক্ষেত্রে শ্বামীজীর দৃষ্টিভগীর ছুট উদাহরণ 
তুলে ধরছি--তিনি চিঠিতে লিখছেন-__ 

“শ্শী* তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। 
যদি কার্ষে পরিণত করিতে পারিস তবে জানৰ 
তোর! মরদ, আর কাজে আসবি । "**"" গোটা 
কতক ক্যামেরা, কতকগুলো! ম্যাপ, গ্লোব, কিছু 
00,০91০213 (রাসায়নিক দ্রব্য ) ইত্যাদি চাই। 
তারপর একটা ম্‌ন্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতক- 
গুলো গরীব গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর 
তাদের £১9001010)%, 05921910175 ( জ্যোতিষ, 
ভূগোল ) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ 
পরমহংস' উপর্দেশ কর__ কোন্‌ দেশে কি হয়, কি 
হচ্ছে, এ দুনিয়াট। কি, তার্দের যাতে চোখ খুলে 
তাই চেষ্টা কর পুথি-পাতড়ার কর্ম নয়-_মূথে মুখে 
শিক্ষা দাও ।” (পত্রাবলী প্রথম ভাগ পৃঃ ১৯৭) 
উদ্ধ তাংশটুকুর মধ্যে লক্ষণীয়, স্ামীতী ব্যবহারিক ও 
পারমার্থিক উভয় ধরণের শিক্ষার কথাই বলেছেন। 

পরিব্রাজক" বইটিতে স্বামীত্ী যে ভবিষ্যৎ 
ভারতের ছবি একেছেন, আজকের দিনের 
ব্যবহারিক জীবনবোধসঞ্জাত গণ-আন্দেলিনের তাই 
তে! প্রকৃত রূপ-- “তোমরা ( ভারতের উচ্চবর্ণেরা ) 
শূন্ধে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। 
ৰেরুক লাগল ধরে, চাঁধার কুটার ভেদ করে; জেলে, 

*' স্বাণী রামকৃকানদ। 


উনবিংশ শতাব্বীর মানস-ভূমি 9৫ 


মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক 
মুদির দোঁকাঁন থেকে, তুনাওয়ালার উদ্ধনের পাঁশ 
থেকে, বেরুক কারান! থেকে, হাট থেকে, বাজার 
থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত 
থেকে । এর! সচম্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, 
নীরবে সয়েচে,_তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা । 
সনাতন ছুঃখ ভোগ করেচে_তাতে পেয়েচে অটল 
জীবনীশক্তি।” উনবিংশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে 
এই দর্শন কি “কাল সচেতন দুরদৃষ্টি'র স্পষ্ট 
স্বাক্ষর নয়? 

স্বামীজীর “পরিব্রাজক', “প্রাচ্য ও পাঁশ্চান্তা? 
এবং 'পত্রাবলী” পড়বার পরে কেউ যদি অরবিন্দ 
বাবুর মন্তব্যটি পড়েন-_প্ধর্মসম্পর্কহীন ব্যবহারিক 
জীবন সম্বন্ধে তাঁর ( ম্বামীজীর ) অনুসন্ধিৎসা খুবই 
সামান্থ,। নেই বললেই চলে--” তিনি অনায়াসেই 
বুঝবেন এ মন্তব্যের মুল্য কি। বৰছ বিচিত্র 
ব্যবহারিক জীবনকে ত্বীকার করেও অধ্যাত্ম 
আদশেই তিনি ভারতীয় সভ্যতার ভিন্তিভূমি দর্শন 
করেছেন। ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যাত্মবাদী 
ব্যাখ্যা শুধু স্থামীজী নয়, ভারতের প্রত্যেক মনীষী 
ও মহাপুরুষ করে গেছেন। এ ব্যাখ্যাকে কেউ 
অস্বীকার করতে পারেন, তা শ্বীকার করি। কিন্তু 
একট! প্রশ্ন তবু থেকে যাবে, অধ্যাত্ববাদী ব্যাথ্যা 
যদি অচল হয়, বস্তবাঁদী ব্যাখ্যাকেই ৰা চিরলচল 
মনে করার কারণটা কি? অধ্যাত্ববাদের অনুরক্তি 
অনেক সময় গৌড়ামি আনে বটেঃ কিন্তু যে 
বস্তবাদী দর্শন জীবনের গভীরতম প্রশ্ন ও বেদনার 
কোন উত্তরই দিতে পারে না, তার প্রতি 
অন্ধবিশ্বাসও সমান গোৌড়ামি। বস্তবাদই একমাত্র 
সত্য দর্শন এমন কথ! আজও প্রমাণিত হয় নি| 
ভারত যে চিরন্তন চরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিল, 
অরবিন্দবাবু তাকে বন্তঙ্জগতের নিয়ত পরিবর্তনশীল 
সত্যগুলির সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। [90 
13 026১ 00003 876. 70810%” ম্বামীজীর এই 


৪৬ উদ্বোধন 


সংজ্ঞাটিই ব্যবহারিক জগতের পরিবর্তনশীল সত্যের 
সঙ্গে অপরিবর্তনায় মূল সত্যটির পার্থক্য সুত্রাকারে 
বুঝিয়ে দেয়। অরবিন্দবাবুর মতে স্বামী বিবেকানন্দ 
প্র্ম এবং অধ্যাত্ম মুক্তিচিস্তাকে অক্ষর, অপরিবর্তনীয়, 
পরম জাতীর প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন ।৮ এবং 
তার সঙ্গে নাকি “কালের গরজের সম্পর্ক খুব কমই 
ছিল।” আমাদের দেশের জাতীয় জীৰনের প্রেরণ! 
যে আধ্যাত্মিক এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয্লোগন 
এখানে নেই, কারণ সেটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার । 
কিন্ধ ধর্ম আর মুক্তিচিন্ত। ঠিক এক জিনিস নয়। 
ভারতবর্ষে জীবনের উদ্দেত্তকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ধোক্ষের স্থান 
সর্বশেষে এবং সবার উপরে । ধর্ম আর মোক্ষ এক 
জিনিন নন্প। ধর্ম ক্রিয়ামূল; ইহলোকে বা পরলোকে 
স্থখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম মানুষকে দিনরাত হৃথ 
খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্ত খাটাচ্ছে; আর মোক্ষমার্গ 
শেখায় সুখের জন্য কর্ম করাও দুঃখ, দাসত্ব, বঞ্ধল। 
মোক্ষ নিয়ে যায় প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ইছ- 
পরলোকের সুখ-ছুঃখের পারে। ভারতের ইতিহাস 
থেকে স্বামীজী বুঝেছেন “এককালে এই ভারতবর্ষে 
ধর্মের আর মোক্ষের সামগ্রন্ত ছিল। বৌদ্ধধর্মের 
পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদূত হ'ল? খালি 
মোক্ষমার্গই প্রধান হ'ল। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষ 
অনুশীলন করে সে ত ভালই; কিন্ত ভোগ না৷ হ'লে 
ত্যাগ হয় নাঃ আগে ভোগ কর--তবে ত্যাগ হবে ।” 

তাহলে দেখা! যাচ্ছে ধর্ম এবং মোক্ষসাধনা এক 
নয়। ভোঁগেই ভোগের সমাপ্তি নম্ম__ ত্যাগের মধ্যে 
ভোগের পরম অবসান। ভোগে অতৃপ্ড মানুষই 
চিরদিন ত্যাগের মধ্য দিয়ে সত্যলাভের আদর্শকে 
শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার এই 
চেতন! কোন এক বিশেষ কালে উদ্ভুত হয় নি, এই 
চেতনা তে! চিরদিনই মানুষের মনে জেগেছে, 
জাগছে, ভবিষাতেও জাগবে। এইজন্তই এ চেতনাকে 
স্বামীজী “অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, পরম জাতীর 


| ৫৯তম বর্ষ-_-১ম সংখ্য! 


প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন।” এই প্রেরণার 
বশেই বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্থ প্রভৃতি চিরম্মরণীয় হয়ে 
রয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় 
বস্তবাদ সব্বেতে আমাদের এই অন্তরের পরম 
প্রয়োজনের দিকটি শূন্য ছিল বলেই আমরা 
আমাদের অতীত ইতিহাসে সত্যকে খুঁজতে 
গিয়েছিলাঁম। এই আত্মানুসন্ধানই বিশেষভাবে 
উনিশ শতকের শেষাধের “কালের গরজ”__ 
নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দেওয়াটা অথবা! ইউরোপের 
বস্তবাঁদকে সর্বাংশে স্বীকার করাটা তখনকার কালের 
গরজ নয়। এই আত্মান্রসন্ধানের মধ্য দিয়েই 
আমর! নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধ! ও বিশ্বাস ফিরে পেয়ে 
“ভারতীয়” হয়ে থাকতে পেরেছি । নইলে ইংরেজী 
শিক্ষার ফলে মেকলের স্বপ্রহই আমাদের পরিচয় 
হয়ে দাড়াত 9 01233 ০? 0913003 10012) 
1) 19199 8110 09100719011 12051191) 10 
(93003, 10 01010191055 11100012013 81)0 1 
10511501.৮ উনিশ শতকের গোড়া থেকে 
আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মমতকে 
জানবার জন্বো এদেশে এবং ইউব্রোপে আগ্রহ 
প্রকাশ পেতে থাকে । ভারতবানী এবং বিশ্ববাসীর 
এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার দায়িত্ব শ্বামীজী অতি 
নুভাবে পালন করে গেছেন। বাইরের সভ্যতার 
যত চাকচিক্যই থাক অন্তরের ত্যাগ ও শান্তির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে যে আমরাও আগ্রেক- 
গিরির উপরেই নব সভ্যতার নগরী প্রতিষ্ঠ। করে 
বসবো-এমন আশঙ্কা তার ছিল। সেইজন্যই 
অধ্যত্মসত্যকে ভিত্তি করেই তিনি নূতন ভারত 
গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্ তিনি 
হিন্দুধর্মকে একমাত্র ভিত্তি করে জাতীয় এঁক্য 
প্রতিষ্টা করতে চেয়েছিলেন এমন কথা মনে করা 
ভুল, অথচ লেখক এই ভুলই করে বসেছেন। 
স্বমীজীর জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে তিনি কত 
খানি ভুল চোথে দেখেছেন তার প্রমাঁণত্বরূপ উদ্ তি 


মাঘ, ১৩৬৩ ) 


দিই_-“তিনি (স্বামীজী) সম্ভবতঃ একথা কখনও 
উপলব্ধি করেন নি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাঁধের 
ভারত শুধুমাত্র হিনু-ভারত নয়; বৌদ্ধ, মুসলমান, 
ুষ্টান এবং বু অগণিত জাতি ও ক্ষুন্র ক্ষুদ্র ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের আঁবাস-স্থল এই ভারতবর্ষ। এ 
পরিবেশের হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে 'জাতীয় এক্য, 
গ্রতিষ্ঠার কার্যক্রম তাই হিন্দু ভিন্ন অন্ত সম্প্রদ।য়কে 
গু না করে এবং দুরে না সরিয়ে রেখে পারে ন। 
তত্ববিচারে হিন্দুধর্মের শ্রে্টতা প্রতিপন্ন কর! সম্ভব 
হলেও সমন্ত ভারতকে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে 
আসার কাধক্রম একট! অবাঞ্ছণীয় সাম্প্রদায়িক রূপ 
পরিগ্রহ এবং এক্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা স্ট্টি না 
করে পারে না, মানুষের মানবতার স্বীকৃতি সে 
ধর্মে যতই থাক না কেন।” স্বামীজী ভবিষ্যৎ 
ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কোন্‌ আদশের কথা বলেছেন 
তার নিজের কথায় দেখা যাক-- 
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উনবিংশ শতাব্ধীর মানস-ভূমি ৪৭ 


হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠার কথা 
স্বামীজী কোথাও বলেন নি বরং তিনি সকল মতের 
শ্রেষ্ঠ গুণাঁৰলীর সমন্বয্ন করতেই বলেছিলেন। তাঁর 
গুরু৪ বলেছেন “যত মত তত পথ” তিনি 
তার ব্যাথা করেছেন,--১৪০ 101 
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10015191081.” ( ৬০] ভা) তিনি বুঝেছিলেন, 
সব ধর্মই মূলতঃ এক অদ্বৈহ ভাবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। সেই এক্যবুদ্ধিকে তিনি সমাজে ও রাষ্ট্র 
প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন। পরবণাকালে 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রচারিত সমম্বয়-ধর্ম আচরণ 
না করাতেই সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়; আঁর এই 
সাম্প্রদাপ্িকতা রাঁজনীতি-সঞ্জাত। আদর্শ বিশ্বধর্ম 
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রাজনৈতিক কার্ধকলাপের মধ্যেই স্বামীজী কেন 
ভারতবর্ষের উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পান নি--এ 
নিয়ে অভিযোগ করে লেখক বলছেন-_-“তার নিকট 
রাজনীতির অর্থই হলো, বস্তবাঁদী জীবনদর্শনের 
উপর জাতির জীবন ও সংস্কৃতি প্রতিঠিত করা। 
কিন্ত ইতিহাস তাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে বলে 
তার বিশ্বাস যে, বস্ততিত্তিক সভ্যশা কখনো! বাঁচে 
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না।” ইউরোঁপীন্ক পলিটিক্যাল উন্নতি যেখানে 
অপর দেশকে শোষণ করেই সমুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে 
রাজনীতিকেই উন্নতির সোপান বলে আকড়ে ধরার 
সার্থকতাটা কী? আঁর বস্বভিত্তিক সভ্যতার চেয়ে 
অধ্যাত্মভিত্তিক সভ্যতা ষে বেশী টেকে, সে কথ 
তো প্রীস আর ভারতকে দিয়েই ইতিহাস প্রমাঁণ 
করেছে। ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি স্বীকার 
করেও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আগিয়ে যাওয়াই 
ভারতের আদর্শ। এ আদর্শ উপলব্ধি করতে ন 
পেরেই অরবিন্দবাবু মন্তব্য করেছেন--“এই তত্ব- 
জ্ঞান চলম!ন জীবনের বোধ থেকে আসে নি, অথবা! 
সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নিধ্রণের পথেও নয়। 
এবং আসেনি বলেই জাতীয় জাগরণের বিবেকানন্দীয় 
পরিকল্পনার ব্যবহারিক উপযোগিতা! বিন্দুষাত্রও 
নেই।."" তাই বিশ্ববিজয়ের তার অধ্যাত্ম পরি- 
করনা এবং রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের জাতীয় 
জীবনের মুলপ্রবাহ থেকে দূরে গেল, তার সঙ্গে 
সাঁক্ষাৎ যোগস্ত্রও আর কিছু রইল না।৮ 

চলমাঁন জীবনের বোধ থেকে যে একমাত্র 
বস্তবাদী অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়, একথা বেশীর 
ভাগ ভারতীয় দার্শনিক চিরকালই অস্বীকার করে 
এসেছেন, বরং তারা বলেছেন বস্তই বুঝিয়ে দেয় 
যে বস্তুর দ্বারা অমৃতত্ব লাঁভ কর! যায় না। আর 
“সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নিধাঁরণ” বলতেই বা কী 
বোঝায়? সমাজের বিশ্ষে একট| অবস্থাতেই ধর্ম- 
চেতনার উদ্ভব হয় এবং প্রবর্তাকালে ধর্মের আর 
উপযোগিতা থাকে না-এমন কোনো যুক্তি? 
তাহলে বলতে হয়, সে যুক্তিও মানব-অভিজ্ঞতার 
দ্বার মিথ্য|। প্রমাণিত হয়েছে। যন্ত্রের জটিলতা 
যতই বাঁড়,ক, সভ্যতার জল্পঢাক যতই নিনাদ্দিত 
হোঁক, বস্তবাঁদী এই যন্ত্রসভ্যতা মান্গষের অন্তরের 
শান্তি-পিপাঁসা মেটাতে পেরেছে কি? তার জন্থ 
প্রয়োজন --আত্মোপলন্ধি। এদিক থেকে ভেবে 
দেখলে নিফাম সেবাধর্সের মধ্য দিয়ে মোক্ষ-সাধনার 
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যে আদর্শ হ্থমীন্রী গ্রচার করেছেন সে আদর্শ সঠিক 
সামাজিক সম্পর্ক নিধারণের় পথেই দেখা দিয়েছে । 
মুক্তির পরম আদর্শকে মনে রেখেই আমাদের 
সেবাধর্মকে গ্রহণ করে বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ 
করতে হবে। 20০9 ৮০] 10701 11006170106] 
৮1801 009 131019 ৪৪9৩১] 5০৩ ০৪11091 
1095 ০০ 10906 ৮1017. ০০ 108৮5 
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ভারতীয় জীবনের মূলপ্রবাহ। সামাজিক ব৷ 
রাজনৈতিক আন্দোলনগুপি সে তুলনায় বহিরঙ্গ এৰং 
নিত পরিবর্তনশীল। এ সব আন্দোলনে জড়িয়ে 
না পড়ে রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় জীবনের এই মূল 
গ্রবাহকেই সমুন্ধ করে চলেছেন। ধর্সের সঙ্গে রাজ- 
নীতির জগাখিচুড়ির বিষাক্ত পরিণাম সবদেশের 
ইতিহাসেই পাওয়া যাৰে। ব্যবহারিক জীবনেও 
স্বামীজীর সেবাধর্মকে গ্রহণ করতে পারলে ভারতের 
বর্তমান জীবনধারা বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। ইউরোপীন 
রাজনৈতিক শিক্ষা তো মানুষকে দলগত স্বার্থে 
বিভক্ত করে চলেছে। 

স্বামীজীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
এর পর অরবিন্দবাবু আর একটি মারাত্মক ভুল 
করেছেন-_-ম্বামী বিবেকানন্দ নরেন্্রনাথ দত্তর 
নির্বিকল্প সমাধিলাভের আকাঙ্ষ! জাতির সম্মুখে 
অনুসরণীয় আদর্শরূপে তুলে ধরলেন। **'ব্যক্তিগত 
ক্ষেত্রে শুধু নয়, জাতীর ক্ষেত্রেও জীবন-সাধনার 
লক্ষ্য যেখানে এই, সেখানে ভারত শ্বাবীন কি 
পরাধীন, ইংরেজ দেশ শাসন করবে, কি করবে নাঃ 
অথব| তাদের এ দেশে থাকাটা বাঞ্ছনীয় কিন! 
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_-এসব সমস্ত! মূল্যহীন। হ্বামী বিবেকাঁননের 
দেশাত্মবোধ উচ্ছ্বাসে অস্থির হওয়া সত্তেও তাঁকে 
কখনে! বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার স্বর 
দেখায় নি।* এই ধরণের মন্তব্য যেখানে বিশিষ্ট 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসে, সেখানে এই 
মন্তব্যের সাঁরবত্তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন 
আছে। প্রথমতঃ নির্বিকল্প সমাধি ভারতের অধ্যাত্ম 
জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; সুতরাং জাতির সামনে সে 
আদর্শ তুলে ধরে ্বামীজী কিছুমাত্র ভুল করেন নি। 
কিন্ত এই আদর্শ যে সকলেয় জন্তে, এমন কথা 
তিনি বলেন নি। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে 
কি ভাবে তাঁর গুরুদেব তাঁকে শিখিয়েছিলেন-_-এ 
শ্রেষ্ঠ স্ুথও ত্যাগ করে বহুজনচিতায় জীবন 
সমর্পণ কর! আরও উচ্চ আদর্শ । 

তবে উচ্চ আদর্শের ধুয়া ধরে ধীরে ধীরে দেশ 
তমোগুণসমুদ্রে নিমজ্জিত হতে চলেছে, এ কথা 
তিনিই ভালোভাবে বুঝেছিলেন। তবু ভারত- 
বাসীকে মনে করিষে দিয়েছেন-_“ত্যাগের অপেক্ষা 
শাস্তিদাতা কে?” অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক 
এঁহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। ইউরোপের 
এত উন্নতি সত্বেও তাঁর ব্যর্থতার ম্বরূপটি 
স্বামীজী ভোলেন নি--5০0191 11তি 10. 05 
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আজকের ইউরোপের 
বস্তবাদী চেতনার মর্মান্তিক বিয়োগনাট্যের এমন 
সত্য পরিচয় খুব কম লেখকই দিতে পেরেছেন। 
ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের এই বেদন! ও ব্যর্থতাকে 
উপলব্ধি করেই স্বামীজী ভারতবাসীকে অধ্যাত্ব- 
চেতনাসঞ্জাত শান্তির আদর্শে বিশ্বকল্যাণে আত্ম- 
নিয়োগ করতে ৰলেছেন। এইথানেই তার বিশ্ব- 
বিজয়ের পরিকল্পনার দার্থকতা। ইউরোপীয় 
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বিগভ পঞ্চাশ বসর ধরে ভারতের ইতিহাসে সেই 
সানাই হয়ে এসেছে। স্বদেশীযুগ থেকে আরম্ত 
করে এ দেশের নেতৃবুন্দ শ্বামীজীর কাছেই বিপ্রবের 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন-_ইতিহাস সে কথা ভোলে 
নি। ম্বাধীন্তা এবং শ্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা ষে স্বামীজীর 
অন্তরের স্বর, এ কথা কে না জানে? তিনিই 
কি বলেন নি, 9519900] 0 (৪ ৪006 ০৫ 
(০ 9০০1৮ ! তিনিই কি গেয়ে ওঠেন নি, ৪ঠা জুলাই 
আমেরিকার হ্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে--"0 
580, €0-095 0১০০ 81900931119: 1” 
ধর্মসমঘযেরও মুল ভাব ধর্সের শ্বাধীনতাঁ। সকল 
ধর্মের মূল সত্যে পৌঁছেই সব মানুষকে একতাবন্ধ 
কর! সম্ভব। বৈচিত্র্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই, 
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অন্তনিহিত এ্ীক্যে পৌছুতে হবে। অধ্যাত্াবাঁদের 
চিরন্তন সত্যে এই প্রতিষ্ঠাই তাঁর কে অমিত 
তেজ ও চিন্তায় অমিত বীর্য এনে দিষেছে। 
অরবিন্দবাবুর মতে--“অধ্যাত্মবা? তার সে শক্তি, 
বীর্ধ ও উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে ।” যে 
অধ্যাত্ববাদের ছার! বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ অবধি 
এত মহামাঁনবের আবিভাৰ সম্ভব হ'ল তার শক্তি, 
বীর্ধ ও উপযোগিতা য় বিশ্বাস করবো, না, ভগ্রন্তপে 
পরিকীর্ণ মৃতপ্রায় ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশ্বাস 
করবো? ভোগসাম্যকে অন্তরের আলোকে উপলব্ধি 
না করে বাইরে থেকে জোর করে চাপালে কী দশা 
ঘটতে পাঁরে, তা সাম্যবাদী রাষ্গুলির একনায়কত্বের 
পরিণাম দেখেই বুঝতে পারা যায়। প্রাচ্যের 
এই অধ্যাত্ম-অন্ুভৃতি নিয়েই নূতন সভ্যতা গড়ে 
উঠতে পারে। 

ভারতের ব্যবহারিক রাষ্ট্রিক জীবনধারাঁকে কোন্‌ 
পথে পরিচালিত করতে হবে সে বিষয়ে সংশনের 
অবকাশ আছে। স্বামীজী ভারতবাঁসীকে তার আত্ম- 
তত্বে 'প্রতিঠিত হতে বলেছেন_তীার প্রতিষিত 
রামকৃষ্ণ মিশনে তারই সাধনা । ধর্সসাঁধনার ক্ষেত্রে 
নিজের পন্থায় প্রতিষিত থেকেই যে অপরাপর 
পস্থার প্রতি বিন শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া চলে-_ 
রামকৃষ্ণ মিশনে তারই প্রকাঁশ। সমাঁজনীতি ব! 
রাজনীতি যে পথেই চলুক জীবনের মুলসত্যকে ধরে 
থাকতে হবে; স্বামীজীর কাঁজই ছিল ভারতের 
প্রাণশক্তিকে উদ্বদ্ধ করে দেওয়া, তারপর অন্ঠান্থ 
আবর্জনা আপনি সাফ হয়ে মাবে। অরবিন্দবাবু 
মন্তব্য কও ছন--"বিবেকানন্দ যে আন্দোলনের 
স্ত্রপত করলেন, ত! ভারতের ব্যবহারিক রা্ট্রিক 
জীবনধারার মূল প্রবাহের বাইরে।” কিন্ত ভারতীয় 
জীবনধারার মুলপ্রবাহ তে! কেবলমাত্র রাজনীতিতে 
সীমাবদ্ধ নয়। অথচ এই সীমাবদ্ধতাঁকেই ভারতীয় 
আবনসাঁধনার সার্থকতা ধরে নিয়ে তিনি আরে! 
বলেছেন-__-"সম্ভবততঃ প্রথমবারের বিদেশ-প্রবাসের 


[ ৫৯তম বর্ষ-_১ম সংখ্য! 


সময়টাতেই বিবেকানন্দ তাঁর ভাবী কার্ধক্রমের সীমা- 
বন্ধতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 
সালের একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, গু 1১8০ 109 
21010169103 7065০010 0910176 10015100913, 
বিশ্ববিজয়ের সংকরের পাশাপাশি এ কথগুলো! 
নিতান্তই বেমানান।৮ কেন বেমানান? বিশ্ববিজয় 
সন্ধে স্বামীজীর ধারণ! আগেই আলোঁচন! করেছি। 
বস্তবার্দের অত্যাচারে উদ্ধান্ত প্রতীচ্যের জন্ অধ্যাত্ম 
শাস্তির বাণী প্রচারই স্বামীজীর বিশ্ববিজয়। 
পারমাথিক ক্ষেত্রে, একজনকেও সেই শাস্তির পথে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পরাঁও বড় রকমের সার্থকতা । 
একটি পল" থেকেই সমগ্র ইয়োরোপ গ্রীষ্টের বাণী 
শুনেছে। 
ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে যে আমাদের অনেক 
কিছুই নতুন করে শিখতে হবে সে বিষয়ে স্বামীজীর 
সন্দেহ ছিল না। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যকেও গ্রহণ 
করতে হবে ত্যাগ ও শাস্তির বাণী। স্বামীজীর 
দৃষ্টিতে এমনি করেই ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনের 
যোগ ঘটেছে । তিনি চেয়েছিলেন একদল 
আদর্শ যুবক যাদের দ্বারা তিনি স্বদেশে ও সারা 
বিশ্বে নবজাগরণ এনে দিতে পারবেন । তীর বিশ্ব- 
বিজয় আধ্যাত্মিক অর্থে ই গ্রহণীয়! ব্যক্তিকে গড়ে 
তোলার যে সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন, তার দ্বারা তিনি 
বিশ্বকেই উদ্ধ,দ্ধ করতে চেয়েছিলেন। “উনবিংশ 
শতাব্ীর সাংস্কৃতিক পটভূমি” প্রবন্ধটিতে অরবিন্দ- 
বাবু সুন্দরভাবে উনবিংশ শতাব্ধীর শিক্ষিত সমাজের 
মানস-ছিধাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরাধীনতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের 
শুভবুদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস কেমন করে 
আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিত্তরকে দোলায়িত 
করেছিল, সে কথা তিনি নান! উদাহরণ সাহায্যে 
ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এতিহা থেকে 
কোন কিছু যে নেবার আছে একথ! তাঁর একবারও 
মনে হয় নি। তাই গ্রন্থশেষে মন্তব্য করেছেন__ 


১৮৯৫ 


মাঃ ১৩৬৩ ] 


প্বর্তমান কাল ও ইংরেজকে অস্বীকার করেও 
ইংরেজের কাছ থেকে যেটুকু বস্ত-আরাধনা ও 
বুদ্ধিবাদ সমাঁজ-মানস আয়ত্ত করেছিল, তাই নতুন 
বাংলা, নতুন ভারতবর্ষ জন্ম দিয়ে গিয়েছে। 
প্রাটীনেরে আকর্ষণ তার এখনে কাটে নি 
অবনত, কিন্ত পুরাতন অভ্যাসের মতোই তা 
হৃদয়সম্পর্কহীন, নিপ্রাণ।” বেশ বোঝা যায়, 
উনিশ শতকেই স্বামীজী বস্তভিত্তিক সভ্যতার 
যে সঙ্কট দেখতে পেয়েছিলেন, বিশ শতকের 
মাঝামাঝি এসে লেখক অজ্ঞাতসারে সেই আবর্তেই 
পড়েছেন! 

বস্ততঃ আধুনিক জীবনের সমস্ত।_ভোগ ও 
ত্যাগের সামগ্তশ্তসাধনের সমস্তা। ইউরোপের 
বস্তাভিত্তিক সভ্যতার সর্বব্যাপী কর্মচাঞ্চল্ের 
আদর্শকে শ্বীকাঁদ করে সম্তষ্ট থাকলে ভারতবর্ষ 


সমালোচনা ৫১ 


ইউরোপের মতোই সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। 
অব্যাত্ব-চেতনাসঞ্জাত যে গ্রব শাস্তি (তাকে নির্ধাণই 
বলি, আর মোক্ষই বলি)» তার মধ্যে এসে যদি 
সব কর্মধার! না মেলে, বদি কামনার নিরস্তর শোত 
মানবাত্মার পিপাঁপাকে কেবল বাঁড়িয়েই চলে_- 
তাহলে মহাঘুদ্ধের মল্লভূমিতে প্রতিঘন্বী সভ্যতা 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাৰে। একথা মনে রাখতেই ই+বে__ 
“ত্যাগের অপেক্ষা শাস্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের 
তুলনায় ক্ষণিক এহিক কপ্যাণ নিশ্চিত অতি 
তুচ্ছ।” উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমিতে 
প্রাচ্য ও প|শ্চাত্যের চিন্তাধারার এই সংঘাত এবং 
সম্মেলনের কথাই রয়েছে। এই ছুই সভ্যতার 
মহামিলনের মধ্যেই ভবিষ্যতের সমুজ্জল সম্তাবন! 
নিহিত। উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ইতিহাসে সেই 
সম্তাবনারই শুভ-স্থচন]। ( সমাপ্ত) 


সমালোচন। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীস্রীরামকৃষ্ণ- 
সওঘ- শ্রীযুক্ত! সরলাবাল! সরকার প্রণীত। প্রকা 
শক-_বেজল পাবলিশীস” কলিকাঁতা-১২। পৃষ্ঠা 
।%০ +২২৪, মূল্য ৪॥০। আচার্য শ্রুফদুনাথ সরকার 
লিখিত পরিচয়-সন্ঘলিত। 

বর্ধীয়সী লেখিক! বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত] । 
স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার কোন কোন গুরুত্রাতার 
ও ভগিনী নিবেদিতার প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 
আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পরিস্কুট। 

শররামকঞ্চনজ্বের হুচনা ও ক্রমবিকাশ 
বিবেকানন্ন-জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, 
তাই লেখিকা! স্বামীজীর জীবনবিকাশের পটভূমিকায় 
্রস্থারস্ত করিয়! বিষয়বস্তুকে ন্যায্য মর্ধাদ। দিয়াছেন । 
স্বামীজীর ভারতত্রমণ ও পরবর্তী জীবনের প্রেরণা- 
লাভ সম্পর্কে অতিপ্রয়োজনীয় অনেক ঘটন! বাদ 
গিয়াছে, এদিকে অপ্রয়োজনীয় বু বিষয় সাবস্তারে 


লিখিত। আমেরিকায় ও ইংলগ্ডে সংগ্রামশীল 
প্রচারকের চিত্রাঙ্কনের পর ভারতে তাহার আদর্শ 
রূপায়িত করিতে তাহাকে যে কঠোরতর সংগ্রাম 
করিতে হইয়াছে তাহারও সার্থক চিত্র ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ভারতের নবজাগরণে রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রভাব ও শ্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর উঠার প্রসার 
নিপুণভাৰে বর্ণনা করিয়া ১৯২৬ খুঃ মহ।সম্মেলনের 
পর লেখিকা! গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ 
হইতে সহসা! প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার অন্ত বহু স্থলে 
ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হইয়াছে এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক 
বিষয় আসিয়া স্বল্পপরিসরে ভিড় করিয়াছে । এত 
থু'টিনাটি কথার উল্লেখ ইহাতে আছে যে বহু 
ক্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে__যাহাতে নুতন পাঠকগণ 
বিভ্রান্ত হইবেন। ইছার্দের অনেকগুলি হয়তো 
ছাপার ভুল, তথাপি অন্ত ভুলও যথেই্ট আছে, চোখে 
পড়িয়াছে এমন কতকগুলি ভুল নিয়ে দেওয়! হইল । 


৫২ উদ্বোধন 


পৃষ্ঠা ১১ “হ্ব/মী মাঁধবানন্দ.'.যে জীবনী লিথিয়া- 
ছেন, তিনি প্রকাশক মাত্র (পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য ), পৃঃ ৫ 
পঙ্‌ক্তি ১*-_উক্ত জীবনীতে সতেরো জনকে 
সন্যাসী শিষ্য বলা হইয়াছে কি? ইহার! সকলে 
একদিনেই সন্ধ্যাসগ্রহণ করেন নাই। 

পৃঃ ৩২৪ ১৮৯৪ খুঃ এই সময় তিনি নিউইয়র্ক 
বেদাস্ত সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া- 
ছিলেন।” পৃঃ ৪২--১৮৯৬ খুঃ এঁ সমিতি স্থাপনের 
কথা আছে। 

পৃঃ ৭৬- ম্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্্রবাঁবু লিখিতে- 
ছেন ১৮৮৫ খুঃ."'বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়”, এ ঘটনার 
কাল ১৮৮৪ খুঃ। 

পৃঃ ৮১--পং ১৩ পন্বামীজীর £টিপলিকেনে, 
নামক এক শিষ্য*"--"ট প্লিকেন'_মাগ্রাজ শহরের 
একটি পাড়! । 

পৃঃ৮৩-পং ২৫ £ আলমবাজারের' এই শব্দটি 
প্রক্ষিপ্ত। এ পৃষ্ঠায় পং ২৬ ঃ ছিহার আনুষঙ্গিক 
সমুদ্রয় মঠকেই,। মঠের নিয়মাবলীতে আছে "ইহার 
অধীনস্থ সমুদয় মঠকেই”। এই পরিবর্তন কর] হইয়াছে 
কেন? 

পৃষ্ঠা ৯৪ £ 'স্বামীজীর ছুইজন শিষ্য..'তাহার 
সহিত প্রেরিত হন” স্বামী অথগ্ডানন্দ প্রবজ্যাক্রমে 
একাই মহুলায় গিয়া ছিলেন, দুভিক্ষ-সেবাকাধ আরম্ত 
হইলে পর শ্বামীজীর ছুইজন শিষ্য প্রেরিত হন। 
পৃঃ ৯৬,-১৮৯৭ খুঃ গভর্ণমেন্টের জমি দেওয়ার 
সংবাদ স্বামী রাঁমকঞ্ানন্দকে কে দিয়াছিল জান 
নাই। সারগাছিতে অনাথ আশ্রমের পঞ্চাশ বিঘ! 
জমি হয় অনেক পরে ১৯১২ খুঃ। এ পৃষ্ঠায় শ্বামীজীর 
পত্রথানির তারিথ জুলাই ২৯শে নয়, ২৪শে। 

পৃঃ ১১৪ পং ২৪ বিরজাহোমের সময় 
শরচ্ন্ত্রকে পাহারা! দিতে পাঠানোর কথ তাহার 
প্যামি-শিষ্য-সংবাদে' নাই। 

পৃঃ ১২১১ পং ২১--২২ £ মঠের নিয়মাবলীতে 
মুদ্রিত শুদ্বপাঠ “তাহার চরিত্র রামকষ্ণরূপ ঘুষায় 


| ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


প্রকুষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই”) আলোচ্য পুস্তকে মুদ্রিত 
অর্থহীন অভিনব পাঠ লেখিকা কোথ| হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছেন? 

পৃঃ ১৪৭) পং ১: একই দিনে” নয়, নিবেদিতা 
বিগ্ভালয় পরদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে বার কালীপুজা 
হইয়াছিল ১২ই নভেম্বর নয়, ১৩ই নভেম্বর | 

পৃঃ ১৬৫, পং ২৯: এথানে (বুদ্ধ মানে 
শ্রীরামরুষ ; লেখিকার ব্যাখ্যা! “বৃদ্ধ অর্থাৎ পূজা 
অর্চনা সম্বন্ধে চিরদিনের সংস্কার” উদ্ভট কল্পনা ! 

পৃঃ ১৮৭১ পং ৪ £ শুধু মিশনই রেজেপ্রি হইয়া- 
ছিল, মঠ নয় । পং ৬, মঠ মিশনের ওয়াকিং কমিটি 
এই সময় (১৯০৯ খুঃ) গঠিত হয় নাই। মহা- 
সম্মেলনের পর গঠিত হয় ১৯২৬ খুঃ। (পুঃ ২১২, 
পং ১ দ্রষ্টব্য ) পং ১৩, “এক বিভাগের ভার লইলেন 
সভাপতি ব্রঙ্গানন্দ স্বামী, অন্ত বিভাগের ভার লইলেন 
সেক্রেটারী হ্বামী সারদানন্ন'-__ একথা ঠিক নহে। 

পৃঃ ১৯১৪ পং৭£ কাশীতে অস্ধৈত আশ্রম 
স্কাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে হইতে পারে না, 
কারণ তখন উহা প্রতিষিত। 

পৃঃ ১৯৪১ পং ১২: “মায়ের বাড়ীতে উদ্বোধন 
কাধালয় ও প্রেস স্থাপিত হয়”__শেষাংশটি ভুল। 

পৃঃ ১৯৬১ পং ৫--৮: ঘটনা অন্তরূপ। হ্বামী 
সারদানন্দকে গভর্ণর কলিকাতায় দেখা করিতে 
ডাকিয়াছিলেন--(িদ্বেতে' নয়। এপ. পি. লায়নের 
সহিত' নয়-মিঃ গুর্লের সহিত কলিকাতাতেই 
তাহার কথাবার্তা হয়। 

পৃঃ ২৯১? পং১৭: (রামকষ্জ মিশন শিল্প 
বিদ্যালয় ( বেলুড় ) পৃথক হেডিং হইবে না, এটি 
একটি শাখা কেন্দ্র 

পৃঃ ২৯৪, পং২£ 'সিন্াসী মহাসম্মেলন” নয় 
__শুধু মহাসম্মেলন হইবে, পং ৩১--২, দুইটি ৰাক্য 
পরম্পর বিরোধী। 

পৃঃ ২৯৬, পং ১৬--১৮ £ বিবরণ ঠিক হয় নাই। 

পৃঃ ২১২ প্রথম পঙক্তিতেই কার্ধকরী সমিতির 


মাথ, ১৩৬৩ ] 


উদ্দেশ্তের উল্লেখ থাক! উচিত ছিল। ২১৫ পৃঃ 
বিবৃতিপত্রের ওম অনুচ্ছেদে উহা পাওয়৷ যাইতেছে । 

পুশ্তকথানির বিষয়ের গুরুত্ববশতঃ পৃষ্ঠ! ও পওজ্তি, 
ধরিয়! ঘটন| ও বিষয়ের ভ্রান্তিগুলি প্রদশিত হইল। 
এই প্রকার ইতিহাসধর্মী পুম্ুকে ব্যক্তির নাম ওস্থান- 
কালের তুল গুরুতর ভুল-__ আগে পৃষ্ঠ পরে পউ-ক্তি 
উল্লেখ করিয়! এরূপ কয়েকটি ভূলও সংশোধিত হইল। 

পৃঃ ৫১৫ বিশ্বেশ্বরানন্দবীরেশ্বরানন্দ, ৩৩| ১৪ 
জ্যোতিমাতা--যতিমাতা, ৪৩1২৯ শ্বামীজী-্টাডি, 
৪৯।১৬ দেবসেনা- দেবসেন, ১৩০।১৭ সারদানন্দ 
_ সদানন্দ, ১৫৬২৯ বোল্ডগেট-_ব্রজেট, ১৯৪।২০ 
সাত্বনানন্দ-_শাস্তানন্দ, ২০৩1৩ কৃষ্টীনা- কৃষ্টীন, 
জ্যোতিশ্বরানন্দ__যতীশ্বরানন্ন, 
মঠ-কাশী অদ্বেত আশ্রম, ২৯০২৩ ময়ালপুর-__ 
মায়লাপুর, ২*০।২৯ মুন্ষীগ্জ__মুট্ঠীগঞ্জ, ১৭৯২৯ 
ছুই মাঁস_হুই সপ্তাহ হইৰে। 

ভুল আরও অনেক আছে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধ ত 
হুইল না। এই সকল ত্রুটি হেতু পুম্তকথানিকে 
প্রামাণ্য বলিয়! গ্রহণ করা যায় নাঃ যদিও অল্পের 
মধ্যে ইহাতে অনেক কথা সংগ্রহ কর! হইয়াছে ; 
বইএর ছাপ! ভাল, কিন্তু অক্ষর ছোট ও কাগজ 
সাধারণ। অনেকগুলি ছবি থাকার পুস্তকটি 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 

আগামী বৎসর রামরুষ মিশনের ষাট বৎসর 
পূর্ণ হইবে, তছুপলক্ষ্যে ্বামী গন্তীরানন্দ ইংরেজীতে 


২০৫৪ ৩৭।১৭ 


স্বামী অবিনাশানন্দজীর দেহত্যাঁগ ৫৩ 


মঠ মিশনের একখানি ইতিহাঁস লিখিয়াছেন, এবং 
মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে উহা শীঘ্বই প্রকাশিত 
হইবে। অনুসন্ধিৎস্ পাঠক উহা হইতে সংঘের 
অনেক তথ্য অবগত হইবেন। 

পরিশেষে একটি কথা না| বলিয়া থাকিতে 
পারিলাম না । ভূমিকায় “অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও 
কর্মবিবরণীর সাহায্যের উল্লেখ আছে। এঁ সাহায্যের 
পরিমাণ এত অধিক যে, সকল বইগুলির নাম 
থাকিলে ভাল হইত । দেখা! যাইতেছে, সাধারণের 
অপ্রয়োজনীয় ও প্রকাশের অযোগ্য মঠ মিশনের 
বিস্তর ভিতরের খবর বইথানিতে আছে । উহাও 
কি শ্রারামকষ্চ-সারদা-মঠের স্বামী ত্রিপুরাননের 
প্রদত্ত? সেক্ষেত্রে লেখিকার এ মঠের উৎপত্তির 
ইতিহাস স্মরণ করা উচিত ছিল। ধিনিই উচা দিক 
থাকুন, এ সকল খবর কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, 
পুস্তকে তাহার একটু বিবরণ থাকিলে উহাদের 
বিশ্বত্তত! সম্বন্ধে ধারণ! হইত। লেখিকা! এগুলি 
মঠ মিশনের কর্তৃপক্ষের অনমোদনক্রমে ছাঁপিয়াছেন 
_এরূপ কোন স্বীকৃতি ভূমিকার নাই। ইহাতে 
শিষ্টাচারের প্রশ্ন ছাড়া, ম্বামীজী-প্রতিঠিত সংঘের 
প্রতি তাহার শ্রদ্ধা কতট! প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও 
বিবেচ্য। গ্রন্থশেষে উদ্ধ ত-_স্বামী নির্মলানন্দকে 
লিখিত পত্রগুলিও পুস্তকের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে মনে 
প্রশ্ন জাগায়। পরবর্তী সংস্করণে এই সকল বিষয়ে 
মনোযোগ বাঞ্ছনীয়। 


হ্বামী অবিনাশানন্দজীর দেহত্যাগ 


আমর! গভীর ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে 
প্রবীণ সন্যাসী শ্বামী অবিনাশানন্দজী (শ্রারামকৃষ- 
সজ্ঘে “শিবুদা” নামে পরিচিত ) গত ১লা পৌষ 
(১৬ই ডিসেম্বর, ৫৬) রবিবার বেলা ৭টার 
সময় ৭* বৎসর বয়সে বিশাখাপত্তনম্‌ কে. জি. 
হাসপাতালে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ 
করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি রক্তচাঁপবৃদ্ধি 


প্রভৃতি রোগে ভূগিতেছিলেন। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন 
হইলে ২৩শে নভেম্বর তাহাকে হাসপাতালে ভি 
কর! হয়। 

স্বামী অবিনাশানন্দজী বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন, 
এবং অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা জানিতেন। প্রথম- 
জীবনে তিনি কালিকট জ্যামোরিন কলেজে অধ্যা- 
পক ছিলেন এবং কিছুদিন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ “হিন্দু 


৫৪ উদ্বোধন 


পত্রিকার সহ-সম্পাকের কাজও করিয়াছিলেন। 
১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আপিয়! ১৯১৯ খুঃ পুজাপাদ স্বামী 
ব্দ্মানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। 
তিনি পরবর্তী তিন বৎসর (১৯২০-২২) সুপ্নাট 
জাতীয় মহাবিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ ও উত্তর প্রদেশের 
কাংড়ী গুরুকুল বিশ্ববিদ্ঠালধ্র অধ্যাপক ছিলেন। 
১৯২৬ খুঃ উতকা'মণ্ড আশ্রমে শ্রুমৎ স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজের নিকট সন্ত্যাস গ্রহণ করিয়া উতকামণ্ড, 
মায়াবতী, সিংহল, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ ও বিশাখাপত্তনম্‌ 
প্রভৃতি শাখাকেন্দ্রে বু কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মভার 


[ ৫৯তম বর্ষ--১ম সংখা! 


ইস] অবিনাঁশানন্দজী জীবন অতিবাহিত করিয়া- 
ছেন। শ্ররামরুষ্চ শতবাধধিকী এবং শ্রীশ্রামা- 
সারদাদেবী-শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যথাক্রমে 
প্রকাশিত “ভারতসংস্কৃতির উত্তরাধিকার (0০01- 
00191 175010555 06 [7018) এবং “ভারতের 
মহীয়সী নারী' (0581 ড/০3620 ০ [15019 ) 
নামক অমূল্য গ্রন্থদ্ধয়ের প্রকাশনার সহিত তিনি 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতঘ্যতীত শতব্ধ- উৎসব - 
পরিকল্পনা-রচনাতেও তাহার দান চিরম্মরণীয়। 
তাহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শাস্তি 
লাভ করিয়াছে । 


শীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে গ্রাঙ্রীমা সারদাদেবীর 
জন্মোৎসব _গত ৮ই পৌষ রবিবার ( ২৩শে 
ডিসেগ্র ) শুভ কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে শ্রশ্রম! 
সারদাদেবীর ১*৪তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় 
মঠে সমম্ত দিনব্যাপী আনন্দোখসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। প্রতাষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামরুষণ- 
দেবের ও শ্রথমায়ের মন্দিরে বিশেষ পুজা ও 
হোমাদি অন্ুষিত হয়। প্রায় ৭৫০০ নরনাী 
বসিয়! প্রসাদ পান। 

শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীতে উগ্ুসব -৮ই পৌষ, 
শ্রশ্ীনারদাদেবীর সুদীর্ঘ শেষ একাদশ বৎসরের 
বহু পুণ্যস্থৃতি-বিজড়িত বাটাতে (১, উদ্বোধন লেন) 
শ্রশ্ীমায়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আননোতৎসৰ 
অনুঠিত হয়। ব্রান্ধমুহূর্তে মজলারতির পর সমবেত- 
কে বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারস্ত হয়। অতঃপর 
বিশেষ পুজা, চত্তীপাঠ, শ্রিশ্রামায়ের কথা”-পাঠ 
ভোম, ভোগারতি দ্িবসব্যাঁপী উৎসব অনুষিত হইতে 
থাকে। প্রায় ১৫০* ভক্ত নরনারী ৰসিয় প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরেও বহু ভক্তের 
সমাবেশ হয়। 


শ্ীসারদা মঠে শ্রীত্রীমায়ের জন্মতিথি__ 

গত ৮ই পৌষ, রবিবার শাসারদা মঠে 
( দক্ষিণেশ্বর ) শ্রাশ্রীমাতাঠাকুরাণা সারদাদেবীর শুভ 
জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সমস্ত দ্রিন ব্যাপিয়া' বিশেষ 
পুজা এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

ভোর ৫ট1 হইতে ব্রহ্ষচারিণীগণের দেবীহ্ক্ত 
পাঠ এবং উপনিষদ আবৃত্তির সঙ্গে উৎসব আরম্ত 
হয়। ৭॥ টা হইতে যোড়শোপচাঁর পৃ এবং চণ্তীপাঠ 
কালে ভক্ত মহিলারা সমবেত হইতে থাকেন। 

মঠপ্রাঙ্গণে একটি নাতিবৃহৎ সুশোভিত মগ্ডপে 
শ্রশ্নীমার প্রতিকৃতি পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত করা 
হইয়াছিল। বাগবাজার নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রী- 
গণ ৮টা হইতে ১*ট] পর্যন্ত ভজন করে। তারপর 
জনৈক ব্রহ্মচারিণী সুদীর্ঘ ২ ঘণ্টা ধরিয়া ্রপ্রীমার 
জীবনের বিভিন্ন দ্রিক আলোচনা করেন; 
সমবেত ভক্তমণ্ডলী সাগ্রছে নিবিষ্টচিত্তে উহাতে 
যোগদান করার একটা সুন্দর শাস্ত পরিবেশ সই 
হইয়াছিল। স্থুগায়িকা ছৰি বন্দ্যোপাধ্যায় দুইটি 
মাতৃলীত গাহিয়া! সকলকে আনন্দ দান করেন। 
দক্ষিণ কলিকাতার "দেব গীতালীসঙ্ঘ” কতৃক নাম- 


মাঘ, ১৩৬৩ ] 


সন্কীঠনে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। প্রায় আট 
শত তক্ত মিল! এবং বাঁলক বাঁলিক1 বসিয়। প্রসাঁদ 
পাঁন। সন্ধ্যারতির পর শাস্তি ও আনন্দের মধ্যে 
উৎসবের পরিসমাপ্ডি ঘটে। 

কল্পতরুঃ উ্সব-_ কাশীপুর উগ্ভানবাটাতে, 
যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্চ ১৮৮৬ গ্রীষ্টান্দের ১লা 
জানুআরি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে ম্পর্শ ঘার! 
“তোমাদের চৈতন্য হোক" ব্লিয়া আশীর্বাদ করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহারই পুণ্যস্থৃতিতে গত ১লা৷ জান্আরি 
মঙ্গলবার “কল্পতরু দিবস! উদ্ঘাঁপিত হয়। পরবর্তী 
ছুই দিন ২র! ও ওরা বিশেষ পুক্জা, হোন, শ্রীশ্রচণ্তী- 
পাঠ, প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভা, শ্রীশীকথামৃত-ব্যাখ্যা, 
রামায়ণ গান প্রভৃতি স্বটুভাবে অন্ঠিত হইয়াছিল। 
গ্রথম দিন বৈকাঁলে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন 
্বামী বোধাত্মানন্ন, বক্তা! ছিলেন স্বামী অন্্রয়ানন্দ ও 
অধ্যাপক শ্রীমমিয়কুমার মজুমদার । স্ুপ্রসিদ্ধ 
রামায়ণ গায়ক শ্রীমৃত্যু্জয় চক্রবর্তী এতদুপক্ষ্যে ছুই 
দিন রামায়ণ গাঁন করেন, প্রথম-দ্িন 'ভরত-মিলন' 
এবং দ্বিতীয় দিন “দক্ষ | স্বামী পুণ্যানন্দ দ্বিতীয় 
দিন শশ্রাঠাকুরের বাল্যলীলা অবলম্বনে সঙ্গীত 
সহযোগে কথকতা এবং স্বামী ওকারানন্দজী শেষ 
দিন "শ্রুশীকথামৃত' ব্যাধ্যা করেন। কাশীপুর 
উদ্ভানবাটীতে কয়েকদিনের উৎসবে বহু সহঅ ভক্ত 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশন সংবাদ ৫ 


যোগদান করিয়াছিলেন, নগরীতে আনন্দের সাঁড়। 
পড়িয়া গিয়াছিল। 

কাকুড়গাঁছি যোগোগ্তানেও কল্পতরু”, দিবস 
উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাগী আনন্দোৎসব বিশেষ 
পূজা, হোম, তোগরাগ ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে 
অনুষ্ঠিত হয় । 

উদ্বোধন কার্ধালয়ে শ্বামী সারদামন্দ 
মহারাজের জন্মে ুসব-_২৩শে পৌষ ( ৭ই 
জানুআরি ) সোমবার শুরু! যঠী তিথিতে পৃজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি 
উদ্যাঁপিত হয়। বিশেষ পুজা, বেদ ও শ্রীশ্রী 
পাঠ, হোম, ভোগরাগ, পৃজ্যপার্দ সারদনিন্দ 
মহারাজের জীবনী-পাঁঠ ভঙ্গন ও প্রসাদ বিতরণাদি 
উত্সবের অঙ্গ ছিল । 

বারণসীধামে শ্রোজীমাভাঠাকুরাণীর 
জন্মোসব-_-বারাণসী শ্ররানকৃষ্ণচ অদ্বৈত আশ্রমে 
শ্রশ্টীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব ৮ দিন ( ২৩শে 
হইতে ৩*শে ডিসেম্বর ) ধরিয়া সমারোছের সহিত 
অনুষ্ঠিত হয়। যোড়শোপচারে পুজা, হোম, 
বেদপাঠ, ভজন, তুলসীদ্দাসী রামায়ণ পাঠ, কীর্তন, 
কথকতা, ধর্মসভায় বক্তৃতা ও মায়ের জীবনী 
আলোচনা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি এই উৎসব 
কর্মসূচীর অন্ততুক্ত ছিল। 


ক্মীরামকুষ্ণ মহ ও গিশঢনর নব্প্রক1শিভ পুক্তক্ষ 


ড6810179891070181)9--আচার্য শ্ররামান্থজের “ব্দোর্থসংগ্রহ' গ্রন্থের ইংরেজী জনুবাদ। 
মূল সংস্কতও প্রদত্ত । অআনুবাঁদক-__এস্‌. এস্‌. রাঘবাচাঁর, এমএ। স্বামী আদিদেবানন্দ লিখিত দুখবন্ধ 
সঙ্নিবিষ্ট আছে। 'প্রকাশক- শ্রীরামরুষ আশ্রম, মহীশূর। পৃষ্টা-_১৯৬+/৮/* ১ মুল্য ৩০ 

ভক্তিপ্রসঙ্গ_হ্বামী বে্দাস্তানন্দ প্রণীত ও শ্রীরামকৃষ্চ মিশন টি. বি. স্তানাটোরিয়াম, 
রাচি হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাঁশিত। পৃষ্ঠা--১৭৪ 7 মুল্য--১1০। 


দেবর্ধি নারদ বিরচিত ভক্তিশ্যত্রের মুল, ম্বসার্থ, অনুবাদ এবং শীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ 


অবলম্বনে সুত্রগুলির মনোজ্ঞ ব্যাধ্যা সম্থলিত। 


01217009852. 00020151)94- স্বামী স্বাহানন্দ অনুদিত ) শ্ররাঁমকুষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, 
 মান্্াজ-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-৬২৩-+৬*) মূল্য_-৮২ টাকা। 


দেবনাঁগরী হরফে মুল সংস্কৃত অনস্থার্থ, ইংরেজী অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা সম্থলিত। ন্থামী 
বিমলানন্দ লিখিত €৮ পৃষ্ঠার তথ্যপূর্ণ একটি বন্ুমূল্য ভূমিকাও আছে। 


বিবিধ 


নানাস্থানে শ্রীপ্রীমায়ের জন্মোৎসব 
জননী শ্রী্ঈীসারদাদদেবীর ১০৪তম জন্মোৎসব বিভিন্ন- 
স্থানে সাঁড়ছ্বরে ও সুষ্ঠভাবে অনঠিত হইয়াছে। 
নিয়লিখিত স্থানিসমুহের বিস্তৃত উৎসব-বিবরণী পাইয়। 
আমরা আননিত হইয়াছি £-তেজপুর ( আসাম ), 
থেপুত ও বলরামপুর ( মেদিনীপুর )। 


মহাপুরুষ অ্বামী শিবানন্দের জন্মো সব 
গত ২৭শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর বারাস্ত শহরে 
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে তাহার 
১০১তম ভ জন্মোৎ্পব যোড়শোপচারে পুজা, 
শিবমহিমন্তত্র ও চণ্ডীপাঠ, চণ্তীর কথকতা, ছায়া- 
চিত্রে শ্ররামকৃষ্ণ-জীবনী আলোচনা, রামনামকীতন 
ও ভজন, শোভাযাত্রা, কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্চ- 
পুথিপাঞ, জনসভায় বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ 
প্রভৃতি সমারোহের সহিত উদ্যাঁপিত হইয়াছে । 


পরলোকে উপেন্দ্রকৃষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
_গত ২৯শে ডিসেম্বর, শনিবার রাত্রি ১*টাঁর সম 
কলিকাতায় ১২।১ রামকাস্ত বসু স্্রাটে ভ্রাতার বাস- 
ভবনে ৯* বসব বয়সে উপেন্দ্রকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। বাল্য কলি হইতেই 
তিনি বেলুড় মঠে যাতায়াত করিতেন। তিনি 
শ্রীহীমায়ের নিকট মন্তরদীক্ষা লা করেন এবং মঠে 
“বাহাদুর নামে পরিচিত ছিলেন। উদ্বোধন? 
পত্রিকার প্রারন্তিক যুগে তিনি উহার সহিত্ত 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পুজ্যপাঁদ ত্রিগুণাতীত মহারাজের 
ও স্বামী শুদ্ধানন্দের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। 


বিজ্ঞপ্তি 2 


ংবাদ 


আমরা তাহার লোকান্তরিত আত্মার চিরশাস্তি 
কামন! করি। 

পরলোকে ধীরেক্্রনাথ রায় _বিগত ওরা 
জাঙ্ছআরি রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় কাশীপুর 
রামকৃষ্ণ মঠে কল্পতরু উৎসবক্ষেত্র হইতে কাশীপুরে 
হ্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবাঁর কিছুক্ষণ পরেই নড়াইল 
জমিদারবংশের পরমভক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় ইহলীলা 
সংবরণ করিয়াছেন। প্রথম জীবনেই ইনি 
শ্ররামকুষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সংস্পর্শে আঁসেন 
এবং শ্রীমৎ ম্বামী অতেদানন্দ মহারাজের মন্তরশিষ্য 
হইয়/ছিলেন। বেলুড় মঠ ও রাঁমকষ্ণ বেদান্ত সমিতির 
সহিত তাহার নিকট সম্পর্ক ছিল, বরাঁহনগর 
রাঁমকষ্ণ মিশনের তিনি ছিলেন আজীবন সভাপতি । 
তাহাদদেরই প্রদত্ত প্রায় দশ বিঘা জমির উপর 
এঁ আশ্রম প্রতিঠিত। ধীরেনবাবু অকৃতদার থাকিয়া 
চল্লিশ বংসরেরও অধিক কাল রামকষ্জ মিশনের 
নানাবিধ কল্যাণকর্মে ব্রতী ছিলেন। ১৯২১ খুঃ তিনি 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়! স্বদেশীব্রত 
গ্রহণ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে 
কিছুকাল বিধানসভার সদন্ত ছিলেন। সরল 
অনাড়ম্বর জীৰন, উচ্চচিন্তা, কল্যাণচেষ্টা ও চরিত্র- 
মাধুর্ধের জন্ত তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। এই 
ভক্ত ও নিষ্কাম কর্মীর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক 


_ ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। 


ভ্রমসংশোধন--১৬ পৃষ্ঠায় “বঙ্গানন্দ-শিখানন্দপ্রসঙ্গ' 


প্রবন্ধের ৪র্থ পউংক্তিতে “রমাকান্ত' স্থানে “পামকান্ত' হইবে। 


আগামী ৯ই মাঘ, ২২শে জানুআরি মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে। 


হু. হজ 2 
৯৫০ তি নিক কি? 
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্ 
৬০৫ - 
কনে 
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ঃ চিএ রঙ টু টি কী 
৪৬, টি ও বট ছু (৪ ৩ ৪৮ ১ ৮৩টি ৪ 
প্র * - ॥:৮ ৯ 


লীলাবতরণ 


অজোহপি মন্নবায়াত্মা। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়। ॥ 


অবজানস্তি মাং যুঢ়া মানুযীং তন্ুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তো। মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ 


ক্লেশোহধিকতরাস্তিযা মব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ । 
অব্যক্তা হি গভিছরখং দেহবন্ভিরবাপ্যতে ॥ 
- লীমন্তগবর্দগীতা১ ৪1৬. ৯।১১, ১১1৫ 


জন্মহীন ঈশ্বরের মাঁনবশরীরে জন্মগ্রহণ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের পৃথিবীতে অবতরণ ও অবস্থান, 
আপাতবিরোধী মনে হয়; কিন্ত যুগে যুগে দেশে দেশে অপার্থিৰ উীদ্দশ্যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 
মহামানবগণের আবিভাৰ এঁতিঠাসিক ঘটনা । অধিকাংশ লোকই ইহার মর্ বুঝে না_কিল্ত মানুষের 
নিজের কল্যাণের জন্য, উন্নতির জন্থই ইহা বুঝিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। গীতামুখে শ্রীভগবান্‌ হ্বয়ং 
আত্মপ্রকাশ করিনা বলিতেছেন £ 

আমি জন্মরহিতঃ বিকার রহিত আত্মা সর্বভৃতের ঈশ্বর, তথাপি আমার সত্রভম্তমোগুণময় 
প্রকৃতিকে আশ্রন্ব করিয়া যোগমায়াশজিতে আমি জন্ম পরিগ্রহ করি। 

আমি যখন মানুষ দেহ ধারণ করিয়া আসি সংসার-মায়ামুগ্ধ মানব আমার হটিস্থিতিলয়কারী 
ঈশ্বরভাব এবং তদতীত পরমাত্মভাব বুঝিতে ন1 পারিয়া আমাকে তাহাদেরই মত প্রকৃতির অধীন 
সাধারণ মানুষ মনে করিয়া! অবঙ্া করে; আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হয় না। 

অব্ক্ত নিগুণ নিরাকার ব্রহ্মভাবের সাধককে সগুণ সাকার ঈশ্বরভাবের উপাসক অপেক্ষা 
অধিকতর ক্রেশ স্বীকার করিয়া সাধনা করিতে হয়ঃ কারণ দেহবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে নিরাকার 
ভাবে স্থিতিলাভ কর! অতিশয় কঠিন। 

তাই সাধারণ মাগুষের পক্ষে অরূপের সাধনা অপেক্ষা ঈশ্বরের কোন রূপের ধ্যান করা 
সহজ) মানুষের পক্ষে শ্রভগবানের কোন মানবমূতি অবলম্বন করিয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়াই 
গ্বাভাবিক। ঈশ্বর যখন মানবদেহে অবতীর্ণ হন-_তথন সেই দেবমানবের দিব্জীবন ও চরিত্র 
অনুধ্যান করিয়! তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া বহু সাধক তাহার সত্তা লাভ করেন এবং স্ব কব জীবন 
সার্থক করিয়া জগংকেও ধন্ করেন। 


কথা প্রসঙ্গে 


নৃতন মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ 

শীতের কুচ্লী ভেদ করিয়া তপস্তাপুত শিব- 
রাত্রির পর ফাল্গুনের শুত্লাদ্থিতীয়ার নূতন চন্্রকলা 
বহিয়া আনে এক নবজীবনের আমন্ত্রণ পরিপূর্ণতার 
এক সুস্পষ্ট সম্ভাবনা । 

সহঅব্পরব্যাপী নানা ঘাঁত-প্রতিঘাতের 
দুরধ্ধোগে ঘনায়মান অঙ্গকারে ভারত প্রতিভা নানা 
হানে সাধক মহাপুকষণ্দের জীবন ও সাধনার মধ্য 
দিয়া তারকার মতো জলিতেছিল, এবং দিগৃদর্শনে 


সহাঁচতা করিয়া জাতীয় জীবনাদর্শ অব্যাহত 
রাখিয়াছিল। কিন্তু রাভ্রিশেষে যখন তারকাও 


নাই, হৃর্বও উঠে নাই -নু*ন দিনের আলোর 
জন্য মানুষ যখন রু্শ্বাসে প্রতীক্ষমাণ, চারিদিকে 
শ্রতিগোচর হয় শুধু বিচগের কল কাকলি_-এমনি 
শুভ মুহূর্ত ভারতের পূর্ব দ্রিগন্তে দেখা দিল 
উযার অরুণোদর । 

ফাল্গুনের শুরাছিতীয়ার ক্ষীণচন্ত্ররেখ! আভাস 
দিয়া গিয়াছে এক পরম পরিপূর্ণতার ! মানব- 
সমাজকে, তথা তাভার নিশমক ধর্মকে খগুবিথপ্ত 
করিয্া নহে, আগ.'মী যুগের শান্তি উন্নতি কল্যাণের 
জন্য আজই একান্ত প্রয়োজন, এক অঞ্গ্ মানব- 
সমাজ-_-এক উদার-ভাব-সমঘ্বয়ে গ্রথিত, গ্রীতির 
বন্ধনে আবদ্ধ একটি মানব-পরিবার। একের 
ক্ষতিতে সকলের ক্ষতি__একের সার্থকতায় সকলের 
সার্থকতা, চাই এই সমগ্র-জীবন-বোধ--যথ! মানৰ- 
শরীরে তথা মানব-সমাজে। 

উযাঁর অরুণরেখার সোনার কাঠির স্পর্শে সহস্র 
বৎসরের নিদ্রা মোহ আ'লম্ত কাটাইয়া জাগিয়া 
উঠিল --একটি দেশ-_-একটি জাতি, জগৎকে নূতন 
বাণী শুনাইতে-_যে বাণী চিরপুরাঁতন, যে ৰাণী 
তাহার গ্রচারিত সেই আত্মার মতই অজর অমর 
অক্ষয়- সর্বব্যাপী ও সর্বশক্কিসম্পন্ন ! 


রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর 
পাশ্চাত্য শক্তি যখন শিক্ষার মাধ্যমে ভারতে তাহার 
কষ্টির অভিযান শুরু করিয়াছেঃঠিক তখনই রাজধানী 
হইতে দৃ'র-_শিক্ষার কেন্দ্র হইতে অতিদূরে, 
পাশ্চাত্য নগর-সভাতার বিষবাঁম্প বিনিমুক্ত পলী- 
জননীর গ্ঠামল কোলে ভারতাত্ম! দেহ পরিগ্রত 
করিল_ব্র্তমান যুগের ছুই চাপ্রয়োজনে, প্রথম 
ভারতকে রক্ষা করিতে হইবে জড়বাদী ভোগ- 
সর্বস্ব জীবনাদর্শের গ্রাস হইন্ছে, দ্বিতীয়__ জাগ্রত 
ভারতের মাধ্যমে জগংকে শিখাইতে হইবে অধাধত্ব- 
বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নৃতন জীবনাদর্শ । 

অপূর্ব অভূত এই আবির্ভাব! সভ্য-জগতের 
দৃষ্টির অন্তরালে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল একটি 
কিশোর, তথাকথিত শিক্ষা ও স্ভাতার ম্পশমুক্ত-_ 
কিন্তু জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্ত-সন্বন্ধে সবদা সচেতন । 
অভাবনীয় অশ্রতপূর্ব সাধনাপরম্পরায় যৌবন 
কাট ইয়া প্রৌড়াবস্থায় যখন তিনি এই সভ্যতার 
মর্মস্থলে আবিভূতি হইলেন--তখন তাহার জীবনকে 
কেন্দ্র করিয়া যে শক্তি সঞ্চিত হইম়াছে__তাহাই 
সঞ্চারিত হইয়! সুচনা করিয়া গিয়াছে এক 
নূতন সমাজাদর্শের _ যেখানে দেহ কেন্দ্রিক ক্ষণিক 
ভোগস্থথকে অতিক্রম করিয়া মানুষ চাহিতেছে 
অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অচঞ্চল আনন্দ» _ যেখানে 
ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সীম! 
লংঘন করিয়া সমাজ চাহিতেছে এক উদার 
উন্নত ভাবাদর্শ | 

শ্রীরাম 'পুরুষঃ পুরাণ, তিনিই আবার 
নূতন মানুষ ! শ্রীরাষকৃ্ বলিয়াছেন সেই পুরাতন 
কথা-_কিস্তু নূতনভাবে, নূতন ভাষায়! শ্রারামকৃষ্ণ- 
জীবনের তত্বও অতি প্রাচীন, কিন্তু তাহার সাধনার 
পদ্ধতি অতি নবীন,__পর্ধবেক্ষণ-পরীক্ষামূলক 
বিজ্ঞানসম্মত পথেই তাহার আধ্যাত্মিক সাধন! ও 


ফান্তন। ১৩৬৬৩ ] 


অন্মভূতি। তাহা যদি না হইত তবে তিনি নবধুগের 
মনোহুরণ করিতে পারিতেন না। 

সাধনার শেষে যখন তাহার অন্তঃশক্তি বাহিরে 
গ্রসারোনুখ তখন তিনি চলিয়াছেন--বেলঘরিয়ার 
উদ্যানে নববঙ্গের ধর্মগুরু ক্কেশবের সন্নিধানে, তাহার 
“মন ভুলাইতে' | কেশবের মন ইয়ং বেজল” এর 
মানসকেন্ত্র! ইতিহাঁদ-অনভিজ্ঞ শ্রীরামকৃব্চ এথানে 
সম্পূর্ণ সচেতন আসম্প ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে । কেশবের মন 
ভুগিল ভাবমগ্র পুরুষের আনন্পূর্ণ হাপি দেখিয়া, 
অন্তমু্ধী মনের বঠিঃসচেতন দৃষ্টি দেখিয়!। কেশবের 
আচরণে মু্ধ হইয়!, তাহার তন্ময়তা দেখিয়! যখন 
শ্রাবামকৃষ্চ বুঝাইয়। দিলেন, সমবেত ব্যক্তিদের 
মধ্যে কেশবই 'লেজ-থসা বেঙ।চি'র মত জলে স্থলে 
থাকিতে পারেন, অর্থাৎ সংলারে ও ঈশ্বরে উভয়ন্র 
মন দিতে পারেন, তখন তাহার কথার অর্থগৌরৰে 
ও অন্তদুষ্টির ক্ষমতায় মানুষটির নৃতনত্ব অনুভব 
করিয়' ছিয়ং বেঙ্গল” সেদিন সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিল। 
দ'ক্ষণেশ্বরেব এই পাগলনর গতি তাহাদের আকর্ষণ 
বাড়িতে লাগিল। কলিকাতার অধিধানীরা সানন্দে 
সকলকে আহ্বান করিয়! গাহিয়া উঠিল £ 

“এসেছে নতুন মামুষ_দেখবি যদি আয় চলে!” 
যাহারা আসিল-_তাহারা দেখিল_এক নুত্তন 
মামুষ_-সর্ধদা ভাবে বিভোর-ঈশ্বরকথায় মত্ত 
কামকাঞ্চন-সম্পর্ক শুন্ত ! সকল মতের সকল পথের 
সাধক এই নূতন মানুষটিকে তাহার্দের অতি আপন 
মনে করিয়৷ ভালবাসে । 

তাহার! শুণিল-_ নুতন মানুষের নুতন কথা 
হয ঈশ্বরকে দেখা যার, আমি তাঁকে দেখেছি, 
তার সঙ্গে কথা কয়েছি” | তাহার! শুনিল নুতন কথা 
_-সকল ধর্মই সতা, সকল মত সকল পথ ঈশ্বরের 
ইচ্ছাতেই হয়েছে; আমারটি ঠিক, আর তোমারি 
ভুল-_- এইরূপ মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়।, 

এই সব অপূর্ব কথ।য় বঙ্গহৃদয়-গোমুখী হইতে 
যে ভাবগঞ্জাধারা প্রবাহিত হইল--সেই গঞ্জাবতরণের 


কথাপ্রসজে ৫৯ 


প্রবল প্রপাঁত জটাভারে ধারণ করিবার জন্ত 
প্রয়োজন হইল আর একটি নুতন মাচষের। তিনি 
আদিলেন £অথণ্ডের ঘর হইতে-_জ্যোতি্সয় 
ধ্যানলোঁক হইতে ! 

শ্রীরামকুষ্ণ জগৎকে উপহার দিয়! গেলেন-_নর- 
খষ নরেন্দ্রনাথ, যাহার মাধ্যমে জগৎ শুনিবে_ 
তাহার মহাবাণী, বুঝিবে তাহার অপূর্ব জীবনের 
উদ্দার গভীর মর্ম! আর রাখিয়া গেলেন -_এই 
বহিঃ প্রকাশের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফন্তুর মতো, 
দুটির বাহিরে বুক্ষমূলের মতো, সর্বশরীরে অনৃষ্ত 
প্রাণশক্তির মতো-ত।হারই উদ্বোধিতা - তীাহারই 
সাধনশক্তির জীবন্ত জাগ্রত গ্রাতিমা_ শ্রসারদ। 
দেবীকে_ তাহার দেব-মানবতার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান ! 

রঃ গা ক ক 

শ্রীপানকৃষ্ণ-তত্ব এক পিক দিয়! যেমন চির 
পুরাতন, অন্ত দিক দিয়' নিতা নৃঙন) অতি সহজ 
সরল, অথচ অতি কঠিন গভীর গম্ভীর! সহজতাই 
ইহার নৃতন্ত্ব নয়, নৃতনত্ব ইহার সরলতায়, এবং 
স্থগ্ভীর ব্যাপকতায় 

'ীশ্বর আছেন' একথা ত আমরা বালাবধি বহু 
মুখে বহুভাবে শুনিয় ছি, বহু শাস্ত্রে পড়িয়াছি,__ 
অর্ধসংশয়ে বিশ্ব।স করিয়াছি, কিন্তু যখন শুরামকৃষ্চ- 
মুখে শুনি-হ্য। গো, ঈশ্বর আছেন, তাকে 


দেখা যায়_আমি তাকে দেখেছি--যেমন 
তোমাকে দেখছি তখন সংশয়নংকুল যুক্তিবাদ 
ভাসিয়া যায়। 


“তুমিও তাকে দেখতে পাবে”তবে তাঁর জন্ত 
চাই ত্যাগ তপ্ত সাধন ভঙ্জন। ইহাঁরও কত 
কাহিনী পুরাণের পাতায় পাতায় বর্ণিত। নূতন 
আশার কথা শুনাইলেন শ্রীরামকুষ,-"কলিতে 
অন্নগগত প্রাণ, বেশি কঠোর সহা হয় না ব্যাকুল 
হয়ে কবাদলে তিন দিনেই হয়।” এই তীব্র 
ব্যাকুলতার সাধন! তাঁহার নিজ জীবনেই প্রদর্শিত, 
শাস্্-নির্দিষ্ট পথে সুদীর্ঘ সাধনার পূর্বেই তীব্র 


৬ও উদ্বোধন 


ব্যাকুলত সহায়ে মাতৃ-দুগ্ধ-পিপান্থ শিশুর মতো 
ব্যাকুল কাতর আহ্বানেই তাহার জগজ্জননী-দশন-_ 
নৃতন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে, 'বড় দরশনে 
তার না পায় দরশন,/__কিন্ত কাতর ব্যাকুল 
আহ্বানে ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব । 

“একং সদ বিপ্রা বনুধা বদন্তিঃ 
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$1079+--এ কথাও পুরাতন $ কিন্তু সেই এক সত্যের 
বিভিন্ন প্রকাশ_-সীনার দ্বারা একই জীবনে অন্তরের 
অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, পরমপিতার ভবনের 
সব ঘরের সংবাদ রাখেন এবং প্রয়োজন অন্ুধায়ী 
অন্নকেও তাহার মনের মত ঘরে, তাহার ইষ্টলোকে 
লইয়। যাইতে পারেন,_যার যা ভাব তাহাকে সেই 
ভাবেই আগাইর়া দিতে পারেন-_ এরূপ মানুষ 
পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন মানু! 

শ্ররামকষ্ণ কেমন মানুষ__বলিয়া বুঝাইতে গেলে 
মনে পড়ে তাহারই কথিত কয়েকটি গল্লের নায়ককে, 
তাহাদের ভিতরেই যেন তিনি নিজের স্বরূপ 
লুক্কায়িত রাখিয়া গিয়াছেন। 

বহু পরিচিত বহুরূপীর গল্প । বহুরূপীকে কেহ 
দেখিল লাল, কেহ নীল কেহ সবুজ, কেহ হলদে) 
প্রত্যেকেই সত্য দর্শন করিয়'ছে, গ্রত্যেকেই ভিন্ন 
দ্রশন করিয়াছে । তর্ক-বিবাদের পর সকলে 
উপনীত হইল সেই বুক্ষ-সন্নিধানে, যেখানে তাহারা 
বহুরূপীকে দেখিয়াছে। সেখানে বৃক্ষতলবাসী 
একটি সাধু স্বীয় দন ও অনুভূতি দ্বারা তাহাদের 
আংশিক-সত্য-দশনজাত তর্কের অবসান করিয়া 
বলিলেন হা] আমি এই গাছতলায় সর্বদা থাকি__ 
সেই বহুরূপীকে সর্ধদা দেখি-সে কথন লাল, কখন 
নীল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন আবার তার 
কোন রঙই থাকে না!” 

এই ঈশ্বরা শরয়ী, সদ ভগবচ্চিন্তীনিমগ্র, বিভিন্ন 
সময়ে বহুরূপী সত্যের বিভিন্নরপঞ্রষ্টা সাধুই 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি ! 


| ৫৯তম বর্ধ--২য় সংখা! 


শহরের উপকঠে এক অদ্ভুত রঞ্জক আপিয়াছে 
একটি পাত্রে রঞ্জন দ্রব্য রাখিয়! সে সকলকে ডাকিয়! 
বলিতেছে, 'ধৌত পরিষ্কৃত বস্ত্র রউ করাইয়া লও, 
যার যে রঙে ইচ্ছা ।” আশ্র্ধ, একের পর এক-- 
একই পাত্র হইতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি 
অনুযায়ী কাপড় রঙাইয়। লইতেছে ! ধোঁত বস্ 
শুদ্ধ মন) বিভিন্ন রঙ ছিন্ন ভিন্ন ইষ্টভাব, কিন্তু কে এ 
ভুত রক? কিতার এউজ্ভুত রঞীন-জরব্য? 

বুঝিতে বিলম্ব ৫য় না উপমার অন্তরালে নিজেকে 
লুকাইয়! শরামর্রষ্ণ নিজেরই সমঘয় মূর্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন! জীবনের শেষ নরেন্দের সন্দেহ 
নিরসনে আত্ম পকাশ করিয়া বলিতেছেন “যে রাম, 
যে কৃষ্ণ-_সেই এবার একাধারে রামরষ? | নিজের 
কোন নুতনত্ব দাবি তিনি করেন নাই; তিনি 
পুরাতন সতোর নবতম বিকাশ, বহুধা অনুভূত 
সত্যের সমন্বিত মুর্তি, তাই শ্রীরামকৃষ্চ চিরপুরাতন 
হইয়াও নিত্য নূতন! 

জ্ীক ষ-চতন্থয 

মধ্যযুগের অন্ধকারে বহিরাগত নানা! জাতি যখন 
ভারতদেহ অধিকার করিয়া ভোগে প্রমত্ত ভারতের 
কৃষ্টি ও ধর্ম লাঞ্ছিত, অবমানিত, বুঝি বা লুপ্ত হইবার 
উপক্রম, তখন ভগবানের অমিয় প্রকাশ গ্রুচৈতন্ত- 
চন্দ্র সেই ঘনঘোর অন্ধকারকে বিদুরিত করিহা 
ভারতকে সচেতন করিয়াছিলেন স্বধর্ম রক্ষা করিতে। 
যুগোপযোগী ভাবপ্রবণ ভক্তি-ধর্ম প্রচার করিয়াই 
তিনি বন্তাবেগে সমাগত উগ্র বিশ্বাস প্রবণ পর- 
মতাসহিষু ধর্মের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন । 

শংকরাচার্ধ-প্রবতিত দ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানমার্সের 
শেষপ্রাস্তে অনুভূতির তুঙ্গণীর্ষে অবস্থিত তুষার- 
শিথরের মতো | কিক সাধনচতুষ্টহীন সাধারণ সাধক 
সে পথের শেষে যাইতে না পারিয়া অনৈততত্বের 
বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া যখন “অহং ব্রহ্গান্মি মহা- 
বাক্যের মহাভাবকে অহংকারে পধবসিত করিয়া 
বমিল, আবার ওদিকে বৌদ্ধধর্মের নানা সম্প্রদায় 


ফান্তুন, ১৩৬৩ ] 


উচ্চতর রীতিনীতি ভুলিয়া কতকগুলি তস্ত্রের 
'আচারে দেশকে ভরিয়! তুলিতেছিল, তখন ভারতীয় 
সাধনায় নিশ্চয় একটি শৃস্তের উদ্ভুব -হইয়াছিল। 
দক্ষিণ ভারত হইতেই আচার্য রামানুজ ও মধ্ব 
ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া এ শুন্গ পূর্ণ করিতে প্রথম 
প্রয়াসী হন, কিন্ত উঠাকে মহাভাব ও প্রেমা্গভৃতি 
দিয়া পরিপূর্ণ করিলেন শ্রীকুষ্চৈতন্ত ভারতী। 
তিনি ভারতকে দিলেন_ তার শ্রকুষ্চ-বিষয়ক 
চৈতন্ত। ভারত চিনিল--তাভার স্বদ্ূপ কি, তাহার 
প্রাণপুরুষ কে, বুঝিল যুগোপযোগী ধর্ম কি, বুঝিল 
যুগ-যুগব্যাপী তাহার সাধনার মর্মই বাকি। 
বহুবিস্তৃত ও বহুবিরৃত তস্্রলাধনার ধার দিয়া 

না গিয়া, দর্শনের হুর্ভেষ্ঠ তর্কজালে জড়িত না হইয়| 
সহজ সরল জনসাধারণের ক্রন্ক তিনি প্রচার 
করিলেন সহজ দরল ভক্তিধর্ম, কলিযুগপাবন নামধর্ম। 
£শিক্ষা্টকে'র প্রধান শিক্ষায় তিনি বলিলেন £ 

নায়ামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি 

স্তত্রার্পিতা নিয়মিত: স্মরণে ন কালঃ। 

এতাদুশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 

দুর্দৈবশীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ 
হে ভগবান, তোমার বনু নাম তো তুমিই করিয়াছ, 
প্রত্যেকটি নামে নিজের সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিগাছ, 
যে শক্তির বলে জীবের সংসারমোহ কাটিয়া যায়_- 
যে নাম করিলে ভববন্ধন টুটিয়া যায়; যে মাত্র 
নামটুকু আশ্রয় করে সেই যথার্থ ভক্ত হইয়া জীবন 
ধন্ঠ করিতে পারে। তোমার এই নাম স্মরণ 
করিবার নিয়মিত কোন স্থান-কাল নাই-_-যখন 
যেখানে খুশি অনুরাগভরে নাম করিলেই হইল) 
তোমার এত কৃপা, তুমি নিজেকে এত সহজলভ্য 
করিয়া, কিন্তু হায়! আমার এমনি ছুর্ভাগ্য যে 
তোমার এত নামের একটিতেও আমার জন্ুরাগ 
হইল ন|। 

জীবের ভাব নিক্গেতে আরোপ করিয়া! প্রেম- 

স্বরূপ প্রেমাবতারের এই আক্ষেপ, এই আতি-_ 


কথা প্রসঙ্গে ৬১ 


জীবকে শিখাইবার জন্ত। "আপনি আচরি ধর্ম 
জীবেরে শিখায়'_এই আদরশও যে তাহারই মধ্যে 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 

শ্রীকৃষ্চচৈতন্ভের এই নাঁম-ধর্স, উচ্চ সংকীর্তন 
আপামর জনসাধারণকে আকর্ষণ করিল ঈশ্বরের 
দিকে, ধর্মের অবনতির গতি রুদ্ধ হইল | যাহাদের 
ধর্ম ছিল না তাঁভারা পাইল নুনুন সহজ ধর্ম, 
উচ্চবর্ণের অত্যাচার ও দুর্যবাঁরে যাচারা অন্ত ধর্সের 
আশ্র্ লইতে বাধ্য হইতেছিল তাহারা বৈষ্ণব ধর্মের 
আশ্রয়ে হিন্দুসমাজেই থাকিয়া গেল। যাহার! স্বীয় 
স্বার্থে ধর্মকে বিকৃত করিতেছিল তাহারা সমাজ 
হইতে ব্দুরিত হইল, যাহারা বুক্তি তর্কের গোলক- 
ধাধায় পথ হারাইয়া ঘুরতেছিল, তাহারা প্রশস্ত 
সরল রাজপথে উপনীত হইয়া লক্ষ্যবস্ত দেখিতে 
পাইয়া শ্বজ্রন্দমনে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর 
যাহারা আযথ1 ভারতের ধর্মকে আক্রমণ কজিতেছিল, 
এদেশের ধর্সভাব বুঝিতে না পারিয়া, তাহাকে হীন 
মনে করিয়া তাচার উচ্ছেদ-সাধনই নিজেদের 
পবিত্র ব্রত মনে করিতেছিল তাহারাও স্তব্ধ হইল; 
ভাবিতে শিখিল-_ বুঝিতে শিখথিল_-এদেশের 
ধর্সেরও মূলমন্ত্র ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস ও শরণাগতি-__ 
এ গুলি প্রত্যেক ধর্মেরই সাধারণ সম্পদ কোন 
ধর্মের নিজন্ব সম্পত্তি নয়। নাম বিভিন্ন হইলেও 
ঈশ্বরতত্ব বস্ত এক। মধ্যযুগ এই ভক্তির ধর্ম, 
প্রেমধ্স নানাভাবে নানা নামে ভারতের উত্তর 
দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম সবত্র প্রচারিত ও আচরিত 
হইয়া ভারতের ভাবজগতের এক্য প্রতিঠিত 
করিয়াছে। 

সংকটকালে ধুগধর্ম রক্ষা করিয়া প্রটৈতন্ত 
শ্রীভগবানের 'ধর্মগোণ্ড” নাম সার্থক করিয়াছেন। 
সেই রাত্রির ঘনান্ধকারে চৈতন্নচন্দত্রের উদয় ন| 
হইলে ভারতে ধর্মের কৃষ্টির সভ্যতার ও সাহিত্যের 
কি দশা হইত-_তাহ! অনুমানের অতীত। কিন্ত 
ভারতাত্ম! অমর, তাই যথাসময়ে চৈতন্তচন্দ্রূপে 


৬২ উদ্বোধন 


উদিত হইয়া অমৃ্ত্ষরণ দ্বারা ঘিরমাঁণ ভারতকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া অনন্তযাত্রার পথে তাহার দেহে 
প্রাণে তিনি নব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন। 
জাতি ও জাতিড্ডেদ 

কলিকাতায় অগ্ঠিত বিজ্ঞানকংগ্রেমের বার্ষিক 
অধিবেশনে নৃতত্ব ও পুরাতত্ব বিভাগের সভাপতি 
অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাহার পাণিত্য পূর্ণ অভিভাষণে 
ভারতে জাতিভেপের নূন ও পুরাতন রূপ গম্থন্ধে 
বিশ্রষণ মূলক আলোচন! করিগ্না ইহার ভবিষ্যৎ 
কুফলের 'প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 
তাহার মতেঃ জাতিভেন যদি দুর করিতেই হয় 
তো সঠস্তর ইহাকে অস্বীকার করিবার সমস 
আসিয়াছেঃ এক জায়গান্ অস্বীকার করি অন্ত্র 
ইহাকে স্বীকার করিলে চলিংব না। 

তিনি বলিতেছেন,_'জাতিভেদের প্রতি 
সকলের এমন একটা নীরব সমর্থন আছে যে 
ধাহার জাতিভেদদের গচগ্ড বিরোধী তাহারা ও ইহ!কে 
সর্বত্র সমাজ-বৃর্ভির মৌলিক উপাদান বলিয়া স্বীকার 
করেন। অনেক নেতার মতেঃ ষে সকল ধর্ম- 
সম্প্র্ায় অর্থনৈঠিক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্ট! 
করিতেছে--তাহার্দের ক্ষতিকারক মনে কর৷ 
উচিত নয়। বাঙ্নৈতিকরা চান-জাতিভেদ উঠিয়া 
যাক্‌, কিন্ত ইহার ভোটসংগ্রহ শক্তি সম্বন্ধে ত.হারা 
সচেতন ) এই খানেই উভয় সংকট ! সমাধানের পথে 
প্রথম পর্দক্ষেপ_জ্রাতিভেদের ব্যাপকতা স্বীকার 
করা, এবং ইহার অন্তর্নিহিত শ্বরূপ বুঝিতে পার! ।, 

ইতিহাস আলোচনার স্থত্রে তিনি বলিয়াছেন,_- 
প্বৃটিশপূর্ব যুগ-অপেক্ষা গত শতাববীতে জাতিভেদ 
শক্তিশালী হইয়াছে । সার্বজনিক বয়স্ক ভোটাঁধি- 
কারে অনগ্রসর উপজাতিদের রক্ষাকবচ এই ভেঙগ- 
ভাঁবকে আরও শক্তি দিয়াছে। প্রধান রাজনৈতিক 
দলগুলির বিঘোধিত উদ্দেশ্ত__'জাতিহীন শ্রেণীহীন 
সমাজ । তাহার সহিত আধুনিককালে এই জাতি- 
ভেদভাবের শক্তিসঞ্চয় বড়ই বিসদৃশ লাগে।” 


| ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্য! 


বৃটিশপূধ ভারতে জাতিভেদ আঞ্চলিক 
সীমার নিবন্ধ ছিল। একই অঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তি- 
অন্থসারী ব্যজিগণ নিজেরা জাতীয় বন্ধনে আব্দধ 
থাকিয়া অপরাপর বৃত্তি-অনুসরণ কারী জাতির 
সহযোগিতায় সমাঞ্জ-জীবন গড়িয়। তুলিত। বৃটিশ 
অধিকারের পর রেল টেলিগ্রাফ ও পাশ্চত্ শিক্ষা- 
দীক্ষায় পূর্বেকার সীমা ভাঙিয়া গেল। বৃটিশ 
শাসনে নৃতন আইন ও নূতন বৃর্তি-নৃতন অর্থ- 
নৈতিক পরিবেশ স্থষ্টি করিয়া গ্রাচীন সমালব্যবস্থা 
ওলট পালট করিয়া (দিল। কিন্ত তাাতে জঠিতেদ 
দুল য় নাই, কারণ যাহারা নৃতন শিক্ষার্দাক্ষা লাত 
করিয়া যুগোপযোগী বৃত্তি অন্থসরণ করিয়া নৃতন 
ধনী হইল--তাারা পূরজাতির মধ্যেই সমাজের 
উচ্চন্তরে উঠিতে লাগিল। 

ব্রহ্গণ, কায়স্থ ও বণিকশ্রেণীর ব্যক্তিরাই সর্বাগ্রে 
পাশ্চাত্ত। শিক্ষা ও রীতি আয়ন্ত করিয়া চাকুরি, 
শিল্প ও বাবসায়ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে লাগিল-- 
তাহার'ই শিক্ষিত নৃতন মধ্যবিত্ত সমাজ গঠন করিল। 
বৃটিশ কিন্তু ইহাদের চাহিয়'ও চাছে নাই) তাই 
মানবিকতার নাম করিয়' তাহারা অনুন্নত জাতিদের 
জন্ধ রক্ষাকবচ স্মঠি করিয়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 
বিশেষ সুবিধা দিয়! তেদশীতির স্থত্রপাত করিল) 
ইচ্ছায় আনিচ্ছায় নেতৃবর্গও ইহাতে জড়াইয়! 
পড়িলেন, শাসন ব্যবস্থায় ইহাকে মানিয়! লইলেন। 

বর্তমান ভারতে সকলেই চায়_-অস্পৃশ্ঠতা দূরীভূত 
হউক, অবহেলিত নিয়বর্ণের সকলের সহিত সমান 
ঘ্তরে এক হুইয়। যাঁক,_কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্ত যে উপায় অবলম্থিত হইয়াছে তাহাতে নাঁম 
পরিবর্তন হইলেও তাহাদের অবস্থার বিশেষ 
পরিবর্তন দেখা যাইতেছে ন|। 

তঅস্পৃশ্ত' না বলিয়! হরিজন বলিলাম- এবং 
তাহাদের জন্ত পৃথক কলোনি করিয়া! সেই ত সভ্য 
ও শিক্ষিত সমাজ হইতে তাহাদের দুরেই রাখিলাম। 
নি্নবর্ণ ন| বলিয়া পশ্চাৎপদ' বলিয়া তাহাদের জন্ 
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যে বিশেষ স্থবিধার ব্যবস্থ! কর! হইয়াছে--তাঁহা কি 
তাহাদের এ নামের মধোই আবদ্ধ থাকিতে গ্রলুন্ধ 
করিতেছে না? 

জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে, সমাজে 
সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা স্থাপনের পথে, যদ্দি জাতিভেদ্ই 
গ্রধান অন্তরায় বলিয়! পরিগণিত হয়-তবে আবার 
তপশীলী, “অনুনত' অনগ্রসর" “উপজাতি প্রভৃতি 
নৃতন নুতন নামাবলা স্ঙটির কি গ্রয়েজন? 
বৃটিশের দায়ম্বরূপ এই ভেদব্যবস্তা কতদিন 
জীয়|ইয়। রাখিতে হইৰে এবং কেন? ইহাতে কি 
জাতি দিন দিন দুর্বল হইতেছে না? ইহাতে কি 
'অনগ্রপর” নামাঙ্কিত ব্যক্তিবর্গকে সুথস্ুবিধা 
লাভের আশ'য় দীর্ঘকালের জন্য অনগ্রসর থাকিতেই 
গ্রকারান্তর উৎমাহ দেওয়! হইতেছে না? ইহাতে 
কি অনুন্নত নয়- এমন ব্যক্তিকেও সুবিধার জন্ত 
বিশেষ তালিক'য় নাম লেখাইতে প্রলুব্ধ করা 
হইতেছে না? উনুক্ত গ্রাতিযোগিতায় হয়তে| 
তাহারা দুইদিন পিছাহয়! থ।কিবে, কিন্ত তৃতীয় দিন 
হইতে নিশ্চয় তাহাদের সঞ্চিত শক্তি সহায়ে বধিত 
গতিবেগে তাহারা আগাই যা চলিবে; স্বোপ্জিত 
অগ্রগতি তাহাদের স্থায়ী ও যথার্থ উন্নতি আশিয়! 
দিবে। 

জাতি হিসাবে “পশ্চাৎ্পদ' প্রভৃতি নাম না 
রাখিয়া, এবং সেইভাবে সাহাধ্য-ব্যবস্থা ও জাতীয় 
সেবায় নিয়োগ-ব্যবস্থা না করিয়। শিক্ষা, জমি, 
স্বাস্থ্য, বয়স, আয় প্রভৃতির তারতম্যে প্রয়োজন 
ক্ষেত্রে সাহাব্য করিলে এবং জাতীয় সেবার সকল 
ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে যোগ্যতম ব্যক্তি নিযুক্ত করিলে 
জাতীন্গ জীবনের মান এবং কর্মের ও কর্সক্ষমতার 
মান__অবশ্তাই উন্নত হইবে? এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির 
এ্রক্য এবং দেশের সামগ্রিক উন্নতি দ্রুত সাধিত 
হইবে। ভেব্রনীতিপরায়ণ বিদেশী-শাসক-নিশিত 
প্রকোষ্টগুলি ভাঙিয়! দিলে এ নকল নামাস্কিত 
ব্যক্তির ভারতীয় জনতার সহিত মিশিয়া যাইবে, 


কথাপ্রসঙ্গে 
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এৰং আসন্ন অগ্রগতির শোতে তাহারা আপন্ই 
আগাইয়া যাইবে। তথাকথিত উচ্চ-জাতি ব্রাঙ্গণ- 
কাঁয়স্থের এখন আর এমন অর্থ নৈতিক সামাজিক 
শক্তি নাই যে তাারা ইহাঁতে বাধা দিতে পারে। 
সমগ্র দেশে অধিকার-সাম্যদ্বারাই থণ্ডবিখণ্ড জাতি- 
“ভেদ বিগলিত বিলুপ্ত হইয়া নুতন এক শক্তিশালী 
মাজাতির অভ্যুদয় তইতে পারে; নতুবা নানাবিধ 
জাতিভেদবোধ, প্রাদেশিকতা এবং নিতানুতন অর্থ- 
নৈতিক স্বার্থবোধের ছদ্লাবেশে এ সঞ্ল ভেদভাৰ 
আবিভূ ত হইয়া! জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবে, 
জাতীয় ভীবনের বক্তধারা বিষদুষ্ট করিবে। 

প্রাকৃতিক জাতিবিভাগকে রাজশীতির ক্ষেত্রে 
টানিরা না আনিয়া ইহার প্রকৃত তাতৎ্পধ বুঝিয়া যদি 
আমরা সমাজ হইতে ইহার দুষিত ভেদভাবটি 
দুরীভূত করিতে পারি তবেই কল্যাণ, নতুবা 
অন্বাহ্াকর প্রতিযোগিতা ও প্রতিক্রিয়ায় একই 
সমাজের অঙ্গ প্রত্যজরূপ বিভিন্ন জাত পরস্পরকে 
বিদ্বেষ করিয়া সমগ্র জাতীয় জীবনকেই ছুর্বল ও 
কলুষিত করিবে যাহার ফলে ভবিষ্যতে দেশ ও জ।তি 
আরো থণ্ড বিথণ্ড হইতে বাধা 7 তাহার আভা 
বিচিন্ন স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, যথা ভারতের 
পূরবপ্রান্তে নাগা সমস্তাঃ ছে 'টনাগপুরের আদিবাসী- 
আন্দোলন ও দক্ষিণে দ্রাবিড়চেতনা । এই সকল 
থণ্ডচেতনার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া যদি যথা- 
সময়ে ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিয়! বুহতের ভাব 
তাহাদের মধ্যে আমরা সঞ্চারিত করিতে না পারি 
তবে মহাজাতির স্বপ্ন স্বপ্লেই পর্যবসিত হইবে । 

তরজসংকুল ঘটনাসমুদ্রে জাতীয় তরণ। ঠিক পথে 
চলিতেছে কিনা, শ্বামী বিবেকাননের অভিজ্ঞতার 
দিগবদর্শন হইতে তাহা! আমর! বুঝিতে চেষ্ট] করিব 
এবং প্রয়োজন হইলে দ্বিক পরিব্্তন করিয়া সেই 
লক্ষ্যে তরণীর মুখ ঘুরাইতে হইবে। 

স্বামীজীর স্পষ্টোক্তি £ “জাতিবিভাগ যথার্থ কি, 
তাহা লক্ষে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ । পৃথিবীতে 
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এমন কোন দেশ নাই- যেখানে জাতি নাই। 
ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়া উহার 
অতীত অবস্থায় গিয়া থাকি। জাতিবিভাগ এ 
মুলহ্যত্রের উপরই পপ্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতি- 
বিভাগ করার মুল উদ্দেগ্ত হইতেছে সকলকে ত্রাহ্মণ 
করা ব্রা্ণহই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের* 
ইতিহাস পড়িয়া দেখ, তবে দেখিৰে এথানে 
বরাবরই নিম্নঙ্জাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 
অনেক জাতিকে উন্নত করা হইয়াছে এবং আরো 
অনেককে হইবে । শেষে সকলেই ব্রহ্ষণ ভইবে। 
কাহাকেও নামাইতে হইবে নাঃ_ সকলকে উঠাইতে 
হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিবিভাগের 
চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ আনেক ভাল। 
ভারতীয় সমাঞ্জ স্থিতিশীল কবে? ইহা সর্বদাই 
গঠিশীল। তবে আধুনিক জাতিভেদ ভারতের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--ত্য় সংখ্যা 


উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক) উহা সন্কীর্ণতা 
ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর 
একট। গণ্তী কাটিয়! দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়! যাইবে ।” 

চিন্তার উন্নতি শিক্ষাসাপেক্ষ ; এমন কোন 
সামাজিক ব্যাধি নাই) যাহা শিক্ষার মোহন স্পর্শে 
বিদুরিত না হয়। অকম্পৃগ্তত! ও জাতিভেদ দূর 
করিবার জন্ত ও নিষেধাত্মক ৰা রক্ষাকবচমুলক পন্থ! 
অপেক্ষা ব্যাপক শিক্ষাপ্রচারের প্রশস্ত রাজপথই 
যে প্রকৃষ্টতর, এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতের আসন্ন 
জনজ্জাগরণ মানসনয়নে প্রত্াক্ষ করিঘাই কি স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়া যান নাই-উচ্চবর্ণেরা শৃষ্তে 
বিলীন হইয়া যাও, এ মামনে তোমার উত্তরাধিকারী 
ভবিষ্যৎ ভারত !, 


কেন? 
“অনিরুদ্ধ 


নিষ্পন্দ মর্মর-দেছে উঠিছে কি কোন প্রাণ-বাণী 
গঙ্গার কল্লোল সনে 1 স্থিরাসনে ৰসি ব্ধপাণি 
কোন্‌ সিদ্ধি অভীগ্যায় রহ আজ-জাগে কৌতুচল। 
অর্ধ-নিমীলিত আখি আঙ্জো কি গে! হতেছে বিহ্বল 
মর্তোর বেদনা বহি? অথবা কি শুধুই পাষাণ? 
শুধুই ক্ুনা-রাশি আমাদের স্ততি পুজা গান? 


কত তে কাদিয়া গেলে তপস্তায় করি? শ্ষণ দেহ 

কি যে তৰ প্রাণে ব্যথা, কেন ব্যথা-_ বুঝল কি কেছ? 
বুঝিল কি কেন এলে, কি রাখিলে ভবিষ্যৎ লাগি 

কেন মাতৃ-অঙ্ক ছাড়ি শত শত সাজিল বৈরাগী? 

তবু মিটিল না সাধ? তবু এই মানুষের হাটে 

দুর্লভ সঞ্চয় দিতে অযাচিত ফির বাটে বাটে? 

কেহ তো দর্শক নাই, কেন তবে আর নৃত্য-গাওয়। 
ব্যাকুল প্রতীক্ষা লয়ে কেন আর পথপানে চাওয়া? 


যাও যাও রামকৃষ ফিরি যাও আপনার শ্কানে 
মায়ার একান্ত উধ্বে” বস গিয়া স্বরূপের ধ্যানে। 
এ পৃথিবী নঠে তব গে, এ পৃথিবী বড়ই নিষ্টুর 
যত দিবে, রূঢ় প্রত্যাথাতে হবে তুমি ততই বিধুর। 
তোমার সারল্য শ্নেহ আত্মভোলা লোকহিতৈষণ! 
শুধুই আনিবে টানি তুর স্বার্থ দিয় বঞ্চনা। 


জানি তুমি বোধিসত্ত্ব ছাঁড়িবে না হেথা নিজ পণ, 
যত ক্ষরে হাদয়কুধির তত তব বাড়ে আবর্ষণ 
মানব-কল্যাণ প্রতি । তাই আজো নাহি অবসর 
মর্মর-মুরতি তাই প্রাণবান_কতই মুখর | 
যে আসে তাহারে কয়, “আছি; আছি তোদেরি 
তো তরে 
তোদের মতা দন্ত দৃটটির অন্ধত! যদি সরে 
আমার নয়নে চাহি । আমার নয়ন-লোর দিয়! 
যদি ধুয়ে দিতে পারি কারো কালি, রয়েছি বিয়। 
তাই স্ুর-নদীতটে ; এই মোর জীবন-আকৃতি 
বালক-সঙীরে ডাকি দিয়াছি যে এই প্রতিশ্রতি।” 


খ্বামী প্রেগানন্দের ছুইখানি পত্র 


( জনৈক ব্রঙ্গচাঁরীকে লিখিত ) 


(১) 


৬/কাশীধাম 

ন্নেহভাজনেযু ৪.১২.১৯১৬ 

ন_ তোমার শরীর নর্মদতীরে ভাল আছে জেনে সুখী হইলাম। যেখানে থাক, প্রন 
তাঁর ভক্তদের দেখবেনই দেখবেন। তুমি যখন লিখছ জব্বলপুরে 0170০ ( গ্লেগ ) আরম্ত হয়েছে 
তখন আমাদের এ স্থানে গমন উচিত নয়। যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ভয় তথায় কোন সমস 
লইয়া যাইবেন। শ্রীযুক্ত শৈ-_র কথ! শুনিসা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ভগবান তাহাকে 
শুদ্ধ ও পবিভ্রন্গাবে পুর্ণ রাখুন ইহাই প্রার্থনা। যদি স্থবিধা হয় শৈ-কে আগামী বড় 
দিনের ছুটিতে এখানে আসিবার জন্য বলিও। বোধহয় এ সময়ের মধ্যে শ্রযুক্ষ হরিমহারাজ 
আলমোঁড়া হইতে এস্বানে আসিবেন। তাঁর দেহ তত ভাল নয়, আবার তার উপর আমাশয় 
হয়েছে লিখেছেন। 

কুর চরাচর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যে যেখান হতে তাঁকে ডাঁকিবে সেই গ্রতুর অনন্ত 
কৃপা লাভ করিবে। অশরীরী ভগবান ভক্তের জন্তা দেহধাঁরণ করিয়া অবতীর্ণ হন। অশেষ 
হুখকষ্ট অকাতরে আমাদের জন্য সহা করেন-_এসব প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি। 
তাঁকে একান্ত মনে অন্তরে অন্তরে ডেকে যাঁও-তবেই শান্তি পাবে, আনন্দ পাঁবে। ব্ল! 
তাল, মিহিজামের মত বাঁঢাবাড়ি করিও না। কলির জীব, অধিক ভাবতক্তির বেগ ধারণ 
করতে পারবে না। সময়ে আহার করবে নিয়মমত নিদ্রা যাবে। কখনও কখনও ভাল 
সাধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে। তর্ক করা ভাঁল নগ, ওতে ভক্তির হানি হয়। 
বৃথা তর্ক স্বত্র পরিত্যাঁজ্য। 

অভিমান ত্যাগ কর! অতি কঠিন। নজর রাখবে যাতে এ মহাবৈরী নিকটে আসতে 
না পারে। উহা বহুরূপী-কত রকম বেশেই যে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তার শেষ নাই। 
সাবধান__খুব সাবধান ! 

আমার দেহ এখানে ভালই আছে ও শিবানন্দ মহারাঁজ সুস্থ আছেন। শ্রীবুক্ত মহারাজ 
বাঙজালোর হইতে কন্তাকুমারী দর্শন জন্ত গিয়াছেন ।'"'এখানকার কুশল। তুমি কেমন থাক মাঝে 
মাঝে জানাবে । তুমি আমাদের স্েহাশীর্বাদ জানিবে এবং শৈ- প্রভৃতি ভক্তদের আমাদের ভালবাসা 
ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে। হও অতি মহত্ঃ হও অতি উদার । 

ইতি__শুভাকাজ্জী 
প্রেমানন্দ 


৬৩ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্--২য় সংখ্য! 
(২) 
শঞ্বগুরুপর মঠ 
ভরসা বে্লুড় 
১২৩.১৯১৭ 
শেহভাঁজনেযু 


শ্রীযুক্ত ন_, তুমি ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। এখন মঠে অনেক লোক; 
তাই বলি তুমি কিছুদিন ৬কাশীধাঁমে বাঁস কর, আমাঁদের ইচ্ছা । একান্ত স্থান-এ সময়ে 
মঠে আদৌ নাই বলিলেই হয়। ভুমি চঞ্চল হইবে না এ সময়। আমাদের মনে ভগবদ্ভক্তি- 
বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই যখন নাই তখন কাঁছাকে ভয় করিব? কেন করিব? ভালবাসায় 
জগৎ জন্ন হয়, বিশ্ব জয় হয়। চাই পবির নিঙ্গাম ভালবাঁসা। এ ভালবাসাই ভগবান, ভক্তিবিশ্বাস। 

শরৎ মহারাজের সঙ্গে গভ শনিবার লাট সাহেবের দেখা হয় লাটভবনে। এক আপনে 
বসাইয়া কথ! হয় 'প্রায় ছুই ঘণ্ট।। বিশেষ থাতির করেছিল |" জজ উডরফ কল্য মঠে আঁসিকাছিলেন 
সম্থীক,...থুব খুশী হই গিয়াছেন বোধ হয়। তোমরা সকলে কেমন আছ? আমার ভালবাসা 
সকলকে জানাইবে এবং তুমি জানিবে। ভগবান তোমাদের পৰিত্রতায় পূর্ণ রাখুন_ ইহাই প্রার্থনা। 


শ্ীযুক্ত তুরীয়ানন্দ স্বামী ও শ্বাননদজী ভাল আছেন, আর সকলেও ভাল। মাঝে 


গিয়াছিলাম মেদিনীপুর । ইতি__ 


শুভাকাজ্মী 
প্রেমানন্দ 


ধ্যান ও প্রার্থন। 


স্বামী পবিত্রানন্ৰ 


“আমাদের সব প্রার্থনাই কি পূর্ণ হয়? 
কোন না কোন সময়-_প্রায় সকলের মনেই এই 
প্রশ্ন জাগে। এক ব্যক্তি শ্রীরামরুষ্ণকে একদিন 
ঠিক এমন প্রশ্নই করিয়াছিলেন, প্রত্যুন্তরে তিনি 
বলেন, “আমি একশত বার বলিব থে, প্রার্থন! পুর্ণ 
হয়।” ধাহাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরান্ুভৃতি হইয়াছে 
তাহারা বিনাছিধায় এইরূপ আশ্বাস-বাণীই উচ্চারণ 
করিবেন। তাহারা বলেন, জামরা যাহা চাই তাহ! 
অক্েশেই পাইতে পাঁরি। এখন দেখিতে হুইবে 
প্রার্থনার কত প্রকার ভেদ ও স্তরবিস্তাস আছে, 
কি কি শঠ পালিত হইলে ঈশ্বর আমার্দের সকল 
প্রার্থনাই পূর্ণ করেন, এবং সাধু-সন্তগণের এই 


ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজ নিজ জীবনে আমরাও 
উপলব্ধি করিতে পারি। 

প্রথম প্রশ্ন £ প্রার্থনা কি, এবং কিরূপেই বা 
ইহা পূর্ণ হয়? দর্শনের ভাষায় বলা যাইতে পারে, 
তীব্র চিন্তার দ্বারা আমর! ব্যক্তিত্বর গভীরে 
প্রবেশ করি, সর্বব্যাপী সত্তার সহিত একীভূত 
আমাদের হদয়স্থিত সত্য বস্তুকে স্পর্শ করি। 
ষে বিশ্বমন হইতে জগতের যাবতীয় বস্ত শক্তি 
আহরণ করিতেছে তাহার সহিত আমাদের মন 
একীভূত হইয়া যায়, এবং সেই বিশ্বমনই আমাদের 
আকাজ্কিত প্রশ্নের উত্তর দেন। 

ভক্তিবাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে, আঁমর! সেই একই 


ফান্তন, ১৩৬৩ ] 


সত্যবস্তকেঃ সাকাঁররপে কল্পনা করি, এবং বলি, 
আমর! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা! করিতেছি, এবং 
তিনিই আমাদের প্রার্থনা পুর্ণ করিতেছেন। 
আমাদের ধারণা-অনুযায়ী ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, 
অতএব তিনি সমস্ত প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে সক্ষম। 
আমরা তাঁহাকে আমার্দের পিতা অথবা মাতা-রূপে 
কল্পনা করিয়া থাকি । মন্গষ্য সমাজে সকল পিতা- 
মাতাই যেমন তীহার্দের সন্তানকে গ্লেহ করেন, 
এবং তাহাদের সকল অভাব দূর করেন, তেমনি 
ঈশ্বরের নিকটও আমরা! যাহা চাহিব, তাহা নিশ্চয়ই 
পাইব; তিনি আমাদের কোন অভাবই অপূর্ণ 
রাখিবেন ন1। 

প্রার্থনা কত প্রকার হইতে পারে? আমরা 
প্রার্থনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। 
প্রথম প্রকার আবেদনমুলক, ইহাতে আমর! ঈশ্বরের 
নিকট “এই দাও, এ দাও? বলিয়া! প্রার্থনা করি। 
দ্বিতীয় প্রকার প্রশংসামূলক ৷ ঈশ্বর চক্র, সুধ, ছয় 
খাতু প্রভৃতি স্ষ্টি করিয়াছেন বলিগ তাহার প্রশংস! 
করি। তৃতীয় প্রকাঁর প্রার্থনায় আমরা কেবল 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপহ্থিতিই প্রার্থন৷ করি। শেষোক্ত 
প্রার্থনাই সর্বোত্কৃষ্ট। 

অনেকে চীৎকার করিয়া প্রার্থনা করিয়৷ থাকেন, 
ঈশ্বর যেন নিশ্চন্নই তাহাদের কথা শুনিতে পান। এক 
সময়--যখন আমি কলিকাতায় কোঁন এক আশ্রমে 
থাঁকিতাম, তখন ঠিক পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক 
প্রতিবেশিগণের যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করিয়া 
রাত্রিকলে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। 
উচ্চৈঃস্বরে আমরা যাহ! খুশি বলি না কেন, তাহাতে 
কিছু আসে যাঁয় না, অন্তরের সহিত যেটুকু বলিব 
সেইটুকুই ঈশ্বরের নিকট গ্রাহা হইবে। সাধনাঁর 
প্রারস্তে--সাধরণতঃ আমর! বাক্যের দার! প্রার্থনা 
করি, ক্রমে বাক্যের যে কোনই প্রয়োজন নাই 
আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা জন্মায় । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গ্রীষটধর্মের জনৈক মরমী সাধকের মতে £ 


ধ্যান ও প্রার্থন! ৬৭ 


আভ্যন্তরীণ প্রশ্াস্তিই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা) তখন 
বাহিরের গ্রহণযোগ্য সকল বস্তু হইতে, আমাদের 
চিত্ত সরিয়৷ আসে পবিত্র নির্জনতায়, জলন্ত বিশ্বাসে 
এবং বিনীত আত্মনিব্দনে। সাধক তখন 
এস্বরিক সানিব্যলাভের জন্ত ধের্ধ ধরিরা অপেক্ষা 
করে। পবিত্র আত্মার, অমূল্য প্রভাব লাভ করাই 
তাহার একমাত্র লক্ষ্য । অবিরত অধ্যৰ্সায়ে লভ্য 
এইরূপ অনুভূতির জন্য তুমি যখন একান্তে সরিয় 
আস, তথন চিত্ত! করিবে--তুমি যেন সেই ত্রশ্থরিক 
সানিধ্যে উপস্থিত হইয়াছ। এবং তোমার সমস্ত দৃষ্টি 
কেবল তাহাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মনে 
করিবে-_তুমি তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ 
করিয়াছি এবং তিনি যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ 
করিতে প্রস্তুত আছ। সেই সঙ্গে ধীরভাবে, 
তোমার চিত্তরকে অপূর্ব প্রশান্তি এবং স্তব্ধতায় 
ভরিক্া! তুলিবার চেষ্টা করিবে । তোমার সমন্ত 
যুক্তি-তরক বিসর্জন দিবে? এবং শ্থেচ্ছাম কোন 
কিছুর উপর চিত্তকে নিবন্ধ করিবে না সে বস্ত 
তোমার নিকট যতই ভাল এবং কল্যাণকর বলিয়৷ 
মনে হউক না কেন। অনাবশ্তক কোন চিন্তার 
উদয় হইলে, মনকে ধারভাবে সরাইয়া লইবে এবং 
এইরূপ বিশ্বাস ও ধৈরধ-সহকারে সেই এশ্বরিক 
সান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্ত অপেক্ষা করিবে। 
সকল ধর্মশান্ত্রেই প্রার্থনার নির্দেশ আছে, তবে 
প্রার্থনার কয়েকটি বিশেষ প্রকার ভেদকে অধিক 
মূল্য দেওয়া যাইতে পারে। যেমন বেদে বিভিন্ন 
দেবদেবী অথবা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের নিকট, 
বহু প্রকার প্রার্থনার ইঙ্গিত আছে। বেদের জ্ঞান- 
কাণ্ড উপনিষদে ধ্যানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হইয়াছে। ধ্যান হইল অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার 
স্টায় চিত্তকে সেই সত্যবস্তর সহিত যুক্ত রাখ!। 
সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবন-বিকাঁশের এই যে সার 
কথা উপনিষদ্দের একটি শ্রেকে উক্ত হইয়াছে : 
সমস্ত স্থল এবং শুঙ্ দেহের যিনি অধিকর্তা 


৬৮ উদ্বোধন 


এবং যিনি আমাঁদের হৃদয়ে আসীন, তাহাকে আমরা 
মনের ছার! জানিতে পারি। ঘিনি সমাহিত চিত্তের 
দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তাহার নিকট 
সেই সর্বব্যাপ্ত কল্যাণপ্রদ অজরামর অথণ্ড সন্ভার 
মহিমা উদ্ভাসিত হয়। 

এই অংশে প্রার্থনার কোন উল্লেখ নাই। 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যখন আমরা হৃদয়স্থিত 
ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করি তখন দেখি-তিনি 
কল্যাণমুঠিতে সমগ্র বিশ্ব চরাচর আচ্ছন্ন করিয়! 
রহিয়াছেন। অবন্ত এখানে এই “জ্ঞান” কথাটি 
সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ বুদ্ধিবৃত্তির 
দ্বারা আমরা যে কোন জ্ঞানই লাভ করি না কেন, 
তাহা অজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। 
সেই সত্য ব্স্তর জ্ঞান সাধারণ মানুষের মন ও বুদ্ধির 
অতীত। “তাহা হইলে মনের দ্বারা, আমরা তাচার 
জ্ঞান লীভ করি” এই কথাটির অর্থ কি! 
উপনিষদ এস্থলে সেই সর্বকলুষমুক্ত শুদ্ধ মনের কথা 
বলিতেছেন, যে মন আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎসর্গী- 
কৃত। যে মুহূর্তে আমরা হ্ৃদয়গ্িত চরাচরব্যাপ্ত 
সেই অথগ্ড সত্তার জ্ঞান শাঁভ করি, সেই মুহূর্তে 
আমরা নিজেদের জন্মমু্রার পারে, অবিনাশী আত্ম। 
বলিয়া অনুতৰ করিতে থাকি। উপনিষদ এই 
ভাবটিকেই প্রতিষিত করিতে চাহিয়াছেন, অবগ্ত 
ছু'এক স্থলে প্রার্থনার কথাও বলিয়াছেন । 

বুদ্ধও আবেদনমূলক প্রার্থনা অপেক্ষা এই 
ধ্যানের কথাই বেশি বলিক্লাছেন। কিন্তু মুলত: 
ধ্যান ও প্রার্থনায় কি কোন প্রভেদ আছে? 
উপনিষদ্বেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি, 
হৃদয়স্থিত সত্য বসতে চিন্ত সন্নিব্ধ করাই ধ্যান। 
আবার সবোত্বম প্রার্থনায় আমরা সেই একই 
অন্তনিহিত জ্ঞানাতীত সত্যবস্তকেই সাকারবূপে 
কল্পনা করিঃ এবং তাঁহাকে লাভ করিবার এবং 
তাঁহারই ইচ্ছাক পরিচালিত হইবার প্রার্থন! জানাই। 
আধ্যাত্মিক উন্নতির এ পধায়ে আমরা কথন 


[ ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


জাগতিক বা বৈষয়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থন করি 
না। তিনি আছেন-_ এইটুকু জ্ঞানই তখন যথেষ্ট। 
অর্থাৎ প্রার্থনা এবং ধ্যান, সেই অথণ্ড সন্তারই 
নিকট উপনীত হইবার বিভিন্ন পথ মাত্র । সর্বোচ্চ 
স্তরে উভয়েই সমান । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের মধ্যে কয় 
জন বুদ্ধের মত বা! উপনিষদের আদর্শে ধ্যান করিতে 
পারে। অধিকাংশ ব্যক্তিই বহু শিক্ষার পর ধ্যান 
করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হর। অবশ্ত 
ধাহাদের চিন্তে সেই সত্যবস্ত প্রতিফলিত হইয়াছে, 
তাহারা স্বভাবতই সেই উচ্চভাবে অবস্থান করেন। 
ৃষটান্তত্ঘরূপ-_শ্রীরাম্কষ্ণ যথন ধ্যানমগ্ল থাকিতেন 
তথন তাহার চিত্ত উচ্চ-জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করিত, 
এবং তিনি কেবল আত্মার সহিত একীভূত হইয়া 
যাইতেন। সেই সময় বহিজগতের সহিত তাহার 
কোন রূপ যোগ থাঁকিত ন!) কিন্তু তিনি যখন 
আবার সাধারণ-জ্ঞানভূমিতে ফিরিয়া আসিতেন, 
তখন জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের স্থায় একা গ্রচিত্ত ব্যক্তি, দ্বৈত এবং 
অদবৈত-_উভয় ভূমিতেই বিচরণ করিতে পারেন। 
কিন্তু সাধারণ সাধককে, বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম 
করিয়া ধ্যানী হইতে হয়। 

একটি সংস্কৃত কবিতায় সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ 
করিবার পূর্বে চারিটি সোপান অতিক্রম করিবার 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে । প্রথমাবস্থাক্স কিছু কিছু 
ধর্মীচরণ করিতে হয় যেমন-_সন্ধ্য, পূজা প্রভৃতি ; 
ইহাধর্মের বাহ্‌ রূপ। পরবর্তী অবস্থায় ভগবদনরাঁগের 
জন্য প্রার্থনা করিতে হয়ঃ এবং সেই সঙ্গে ভন 
সঙীত। তৃতীয় পধায়ে ধ্যান, অর্থাৎ চিত্তকে 
বিশেষ একটি চিন্তায় নিবন্ধ রাখিবাঁর অভ্যাস সাধন 
করিতে হয়। চতুর্থ অবস্থায়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
উপস্থিতি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয়। 
এ অবস্থায় আমাদের ধ্যান করিবার কোন প্রয়োজন 
থাকে না; বস্তৃতঃ ধ্যান করা তখন অসমৰ হইয়। 


ফাল্ুনঃ ১৩৬৩ ] 


পড়ে, কারণ যে লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত আমাদের 
এই উদ্ভম, তাহাই আমর লাভ করিয়াছি। 

এই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে, আমাদের 
কতকগুলি শর্ত অবশ্তই পাপন করিতে হইবে। 
জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রেই বিশেষত বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষায় এইরূপ কতকগুলি শ্ত মানিতে হয়। 
যথার্থ প্রণালী অনুসরণ এবং শ্তগুলি যথোপধুক্ত- 
ভাবে পাঁলন করা না হইলেই ফপলাভে তারতম্য 
ঘটে । খধিগণ যখন নিজেদের অভিজ্ঞতালন জ্ঞান 
হইতে বলেন, “প্রার্থনা সহজেই পূর্ণ হয়” তখন 
তাহারা ধরিয়া! লন-_শর্তগুলি ইতঃপূর্বেই যথাধথরূপে 
পালিত হইয়াছে। 

প্রথমতঃ প্রার্থনাকালে যথার্থ ব্যাকুলতা আনা 
চাই। সাধারণ লোকে প্রার্থনা করে না এবং 
প্রার্থনায় তাহাদের কোন আস্থাও নাই, কারণ 
তাহারা অহঙ্কার ছাড়] থাকিতে পারে না! । যতক্ষণ 
আমর! মনে করি__ আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই 
আমর! সব ক্ছিু করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের 
প্রার্থনার সাহাষ্য নিশ্রয়োজন ; এবং প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিতে না পাঝিলে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার 
কোন আশ! নাই। অন্তরের অন্তস্তন হইতে প্রার্থনা 
করিবার জন্ত ব্যাকুলতা আনিতে হইৰে 

মনস্তত্বের দৃষ্টিভজীতে যে ছুইটি প্রধান সমস্ত 
মানুষকে পীড়িত করে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটি 
হইল অসহাযতভাব এবং দ্বিতীয়টি হইল পাঁপবোধ। 
যর্দি একৃতই আমাদের এই বোধ জন্মে 
যে, জীবনের সমঘ্ত কিছুই কোন স্থির লক্ষ্যে 
পৌছাইয়! দিবার পূবেই আমাদিগকে অসহার অবস্থায় 
পরিত্যাগ করিয়া চলি! যাস, তখনই আমরা একটি 
নির্ভর আশ্রয়ের জন্ত ব্যাকুল হই। পাপবোধের 
ক্ষেত্রেও এ একই কথ! সত্য বলিয়৷ বিবেচিত হয়। 
প্রতি পদে সত্য ও শান্তি হইতে ্র্ট হইয়া যখন 
বিরক্তি ও নিরাশার় আমাদের হদয় পূর্ণ হয়, 
তখন আমর! এমন একটি আশ্রয়ের জন্ত ব্যাকুল 


ধ্যান ও প্রার্থনা ৬৯ 


হই-যাঁহা! আমাদের শক্তি জোগাইবে, তথন 
প্রার্থনার জন্ত যথার্থ ব্যাকুলতার উদয় হইবে। 

প্রয়োজনীয়তা অম্ুভূত হইলেই আমরা 
একাগ্র হই। যখন আমাদের এই জ্ঞান হয় যে 
এমন একটি শক্তি আছে, যাঁহ আমাদের আয়ত্তের 
মধ্যে--তখনহই আমাদের প্রচেষ্টা একনিষ্ হয়। 
অনেকের নিকট “ঈশ্বর” সামান্ত একটি শব্ধ মাত্র, 
কিন্ত প্রকৃত উপাসক যতক্ষণ ন! তাহাকে উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তিনি বিচ্ছেদের 
নিদারণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। যখন এই 
প্রকার ব্যাকুলতার উদয় হইবে, তখনই আমর! 
আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি করিতে পাঁরিব। নিদারুণ 
বেদনার জালায় জীবন যখন আমাদের নিকট ছুবিষহ 
হইয়া উঠেতথন বুঝিতে হইবে, সেই শ্রেয় বন্ড 
নিশ্চন্ন আমর! লাভ করিব। বস্ততানত্রিক জগতেও, 
সাফল্য লাভ করিতে হইলে ঠিক এইবপ ব্যাকুলতার 
প্রয়োজন হয়। অকপটে আঘরা যাহা চাহিব 
তাহাই পাইব। চিত্ত যখন দৃঢ় হইয়াছে এবং যথেষ্ট 
পরিমাণ শক্তিও ব্যয় করিয়াছি, তথন ফল আমরা 
নিশ্চয়ই লাভ করিব। সে সময় ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
কিছুই করিতে হয় না। কেব্ল প্রারস্তেই কিছু 
উ্যমের প্রয়োজন, তাহার পর তীব্র আকাজ্কা 
জাগ্রত হইলে অবশিষ্টটুকু আপনিই হইয়া যায়। 

অপর আর একটি শর্ত হইল-- প্রার্থনার 
নিয়মানগবতিতা | প্রতিদিন একটি নিদিষ্ট সময়ে 
প্রার্থনা কর! উচিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে “ঈশ্বর 
সর্বত্রই বিরাজমান এবং কাঁলাতীত, অতএবু থে 
কোন স্থানে, যে কোন সময়ে তাহাকে ইচ্ছামত 
প্রার্থনা করা চলিবে না কেন?” কিন্তু প্রকৃত 
বিষয় হইল, যদ্দি আছ আমরা প্র।তরাশের পর 
প্রার্থনা! করি, এবং আগামী কল্য শয্যাগ্রহণের 
প্রাক্কালে, এবং তৃতীয় দিনে কর্মস্থলে কাজের ফাকে, 
তাহা! হইলে প্রার্থনা ক্রমশঃ বাহ্‌ হইয়া পড়ে। 
উপরি-উক্ত পন্থায় অগ্রগতির আশা অতি অল্প। 


৩ উদ্বোধন 


মনকে নিয়মনিষ্ঠ করিতে হইবে, এবং প্রার্থনার 
অভ্যাস অনুশীলন করিতে হইবে । অনেকে বলেন 
তাঁহারা প্রার্থনা করিতে পারেন না। প্রত্যুত্তরে 
তীঁহার্দের এই কথাই বলা যাইতে পারে, নিরাসক্ত 
ভাবে প্রার্থনার চেষ্টাটুকু মাত্র করিতে হইবে। 
ইহ! ছাড়া অন্য আর কোন পথ নাই। 

অধিকন্ত ন্বেচ্ছায় সঙ্ঞানে সারাদিন ধরিয়া 
প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রাতঃকালে অধ-ঘণ্টার 
জন্ত পবিভ্রভাৰ অবলগ্ধন করিয়া! বাকি দিন তাঁহার 
বিপরীত আচরণ করিলে চলিবে না। সর্বসময় 
আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে গ্রতিষঠঠিত থাকিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের 
সকল প্রার্থন৷ বাহ্াড়ম্বরে পধবসিত হইবে। 

উপরস্থ, প্রার্থনায় আমাদের আস্থাবান্‌ হইতে 
হইবে । অবগ্ত বিশ্বাস_একবারেই আসে না। 
প্রথমে কিছু অবিশ্বাস লইয়াই দৈনিক নির্দি্উ সময়ে 
প্রার্থনা করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে বিশ্বাস 
জন্মাইবে। ইহা একপ্রকার আধ্যাত্মিক ৰিকাঁশ, এবং 
যাহার! নিত্যশুদ্ধ প্রকৃত বিশ্বাসীর সঙ্গ করিয়াছে, 
তাহারা প্রকৃতই ভাগ্যবান । ধর্মোপদ্দেশের অন্তনিহিত 
সত্য যে খে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার সঙ্গ 
করিলে আমাদের অবিশ্বাস দুরে পালায়। সাধুসঙ্গ 
ছাড়াও- আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন 


[ ৫৯তম বর্ষ ২য় সংখ্যা 


বিকশিত করিবার চেষ্টা করিতে পারি এবং বিশ্বাসও 
লাভ করিতে পারি। 

অনুশীলনের দ্বারা বিশ্বাস বধিত হয়। আমাদের 
আস্থা যতই বাঁড়িবে, আধ্যাত্মিক নিঃমপালনেও 
আমর! ততই একনিষ্ঠ হইব। যতই ফল লাভ 
করিতে থাকিব, ততই আমাদের আকাজ্ণ বাড়িৰে। 
উষাকালে পূর্বাকাশের রক্তিমাভ! যেমন সুধোঁদয়ের 
পূর্বাভাস ঘোষণা করে, তেমনি আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সামান্ততম স্ফুরণে, চরম সত্যের আশ্তিত্ব 
সম্বন্ধে আমর! বিশ্বাসবান্‌ হই, এবং সেই সত্য বস্ত 
লাভ করিবার জন্ত নব প্রেরণা লাভ করি। একনিষ্ঠ 
ও অকপট চেষ্টায় আমরা চরম লক্ষ্যে পৌছিতে 
পারি, পূর্ণতার আন্মাদ লাভ করিতে পারি। 

কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়-_-এতক্ষণ তাহাই 
আমর] আলোচনা করিলাম। প্রার্থনায় কি হয়? 
ইহা দ্বার! আমর! ঈশ্বরের জ্ঞান লাঁভ করিতে পারি। 
কিন্ত কেবলমাত্র কলাঁকৌশলের দ্বারাই পর্বসময়ে 
উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না। বন্তা হইলে চতুদিক 
জলে ভাসিয়। যায়ঃ তখন আর কুপ খনন করিবার 
প্রয়োজন হয় না। তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক পিপাসা 
এবং অকৃত্রিম অন্থরাগ জাগিলে কলা-কৌশল অনা- 
বশ্তক হইয়া যায়। আমাদের সমস্ত অন্তর ঈশ্বরামুভূতির 
জন্য ধাবিত হয় এবং সত্যব্স্ত লাভ করে। 


পূজার চেয়ে জপ বড়, জগের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, 


ভাবের চেয়ে মহাভাব, প্রেম বৃড়। 


চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল । 


_ ্রীরামকৃষ্ 


যতপ্রকাঁর অবস্থা আছে, তন্মধ্যে ধ্যানাবস্থাই জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থ। ৷ যতদিন 
বাসনা থাকে, ততদিন যথার্থ স্রখও আসতে পারে না। যখন কোন ব্যক্তি ধ্যানাবস্থ। 
হইতে সমুদয় বস্তু সান্দী-ভাবে পর্যালোচনা করিতে পারেন, তখনই কেবল তাহার 


প্রকৃত সুখলাভ হয়। 


ইতরপ্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে । মানুষের সখ 


বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


“লহ মোর প্রণতি আভূমি” 


অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পঞ্চতীর্থ 


অরুণের অরুণিমা দিলে দেখা, পুবদিগঞ্চলে 

অমার আধার ভেদি, মাতৃমন্ত্র গেয়ে উচ্চরোলে । 
অগণিত মাঁনবেরে জাঁগাইতে এসেছিলে তুমি, 
অমরার প্রিয়পুজ ! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ১ 


আধাটের সন্ধাকাশ-__লুপ্ু রবিশশি-ভারাগণন 
আনিল আধার চক্ষে । দৈন্য-আতি-বাথা অনুক্ষণ 
আশ্রিতের বন্ধ হতে বিদুরিলে নিজ গুণে স্বামি, 
আশ্রিতপালক প্রাভো ! লহ মোর গ্রাণতি আভুমি ॥ ২ 


3 
ঙ 


টহধামে এলে যবে কুপ। করি ভাজি দিবাধাম 
ইতরজনের লাগি, হ'ল ভার৷ পুর্ণমনস্কাম । 
ইতিকথা শুনিবারে এল ছুটি কত জ্ঞানী গুণ 
ইন্রিরার প্রাণধন ! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৩ 


ঈশান হে! এসেছিলে লয়ে সঙ্গে তোমার ঈশানী, 
ঈক্ষণে যাহার জানি মুছে যায় সর্বরেদগ্রানি, 

ঈধা দ্বেষ মলিনত। দূর করি কোলে নিলে টানি 
ঈপ্মিত সেবকজনে $ লহ দেব! প্রণতি আভূমি ॥ ৪ 


“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপাবরান্‌ নিবোধত” বাণী 
উমানাথ ! দিলে কর্ণে মানবের; জাগালে আপনি । 
উদ্ধীর করিলে সবে অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি দানি, 
উত্ত,জ্গ আলোকতীর্থে_লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৫ 


উষার আলোক নামি সুবিশাল জলধির বুকে 
উমিমাল। সাথে দোলে, হেরি তোমা আপনার সুখে । 
উধ্বগ হইয়া ধায় ধোয়াইতে শ্রীচরণখানি 
উমিলা-প্রাণের প্রাণ ! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৬ 
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গাতন্তর। প্রজ্ঞাদেবী পেয়ে পুজা নানা উপচারে 
ঝধিগনে দেখা দিয়া করে বাস তাদের স্তরে । 
খতিক হে! সেই দেবী এসেছিল সারদারূপিণী 
াষিরাজ ! তব সাথে; লহ দৌহে প্রণতি আভূমি ॥ ৭ 


ল ছুটে বিবেক রাখাল-_লাটু হরি__-শরৎ সারদা! 
এল কত ভক্ত যাঁরা, জন্মে জন্মে সঙ্গে ছিল সদ।। 
একান্ত আপন জানি সকলেরে বুকে নিলে টানি 
এ অধমে কর কৃপা; লহ লঙ্ত প্রণতি আভূমি ॥ ৮ 


এীন্তিকী শ্রদ্ধা ভক্তি কারে বলে, কিবা শুদ্ধ মন__ 
এশীশক্তি কি সে বস্ত্র, জানি নাই ওহে তপোধন । 
এভিস্ হারায়ে গেছে, ফিরিতেছি আমি দিবা-যামী 
এতিক সুখের লাগি ১ কমি, লহ প্রণতি আভূমি ॥ ৯ 


ওপারে আলোর তীর্থ, এপারেতে ঘন অন্ধকার 

'ওঠ চলঃ বলি কেবা ল'য়ে বাবে পন্থুরে এবার । 

'ওখানে ষে ভোর ঠাই, কেন মিছে কাদিস বাছনি ?? 

ওহে নাথ! কে বলিবে? লহ দেব ! প্রণতি আভ্ুমি ॥ ১০ 


গুদ্ধত্য মাংসধ ঈধ। ক্রোধ আর জ্রুরত। নীচতা 
ওদ1সীন্য, আধিবাধি নাশিয়াছে চিত্তের স্থিরত| | 

গুধধ প্রদানি তীব্র, কর দূর যত পাপ-্লানি 

গুচিতোর করহ বোধন, লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ১১ 


তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে-_ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তের তারই 
সঙ্গে আবাঁর চলে যায়। বাউলের দল হঠাৎ এলো ৮_নাঁচলে, গান গাইলে, আবার 
হঠাৎ চলে গেল। এলো! গেল, কেউ চিনলে ন। । 
_প্রীরামকৃ্চ 


পরমহংমদেব ও সংসার-জীবন 
ডাঁঃ এস্‌. আহাম্মদ চৌধুরী 


এই সংসার-জীবনে মানুষের ছুঃখকষ্ট ভাবনা- 
চিন্ত! অভাব 'অভিযোগ রোগশোক এই সকলের 
বিরুদ্ধে সতত সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে । এই যে 
নেঁচে থাকার সংগ্রাম এই তে! জীবন! এমন ছুঃখময 
সংসারে ৰাঁস কর! বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি? তবু 
“কম্থলকে আমি ছাড়ছি, কম্থল তো আমায় ছাড়ছে 
না” বলে গল্পের সেই ভল্গুকের মত সংসারে 
আমর! জড়িয়ে মাছি । অষ্টপাঁশ যেন বেতের কাটা, 
সর্ব শরীরে আকড়ে ধরে আছে। ঠাকুর তার 
স্বাভাবিক সরন কথার উটের উপমা দিয়েছেন, 
"উট কাটা ঘাঁস থেতে খুব ভালবাসে । সুখ 
দিয়ে দর্‌ দর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তবু সে 
কাটা ঘাস থাঁচ্যে। সংসারী লোক এত কষ্ট ভোগ 
করছে, তবুও তার চেতন্তোদয় হচ্ছে নাঁ।” 

এই সংসারে শান্তি কোথায়? এখানে এলাম 
কেন? স্ষ্টিকর্তা কি তবে নিটুর? আমাদের ছঃখ 
দেওয়াই কি তার উদ্দেশ? মন যখন এই সকল 
কথার বিচার করতে বসে তথন তার ক্ষুদ্র গণ্ডির 
ভিতরে এই সকল কথার সমাধান খুঁজে পায় না। 
নিরাশার শোতে ভেসে যায়। কিন্তু মনকে যারা 
আরও উধ্বে চালিত করে সকল কারণের মুল 
কারণ ভগবানের সাথে যোগ করেছেন, তারাই 
এই প্রশ্জের উত্তর দিয়েছেন, সমস্তার সমাধান করে 
গেছেন। পরমহংসদেব কথাটা এমন সুন্দর করে 
উপমা! দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, বিহ্বান ও মূর্খ উভজ্কেরই 
ত| বোধগম্য। তিনি বলেছেন, “সংসার শুধু 
কর্মক্ষেত্র, এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। এখানে 
কাজ করে ত্বধামে অর্থাৎ ভগবানের কাছে ফিরে 
যেতে হবে। যেমন পাড়ার্গায়ে বাড়ী, কলকাতায় 


কর্ম করতে আসা।” কর্ম কি? যা কিছু ভগবানের 
৩ 


উদ্দেম্তে করা যাঁয় তাই কর্ম। শ্রাগীতার কথাক়__ 
কর্মের ফল আকাজ্ষা না করে, ভগবানে তা সমর্পণ 
করে কর্ম করতে হবে। এ ছাড় অন্য ভাবে অন্ত 
কোন উদ্দেশ্তে কাজ করলে তাহা অকর্মে পরিণত 
হবে) যেন ভস্মে ঘ্বৃতাহুতি। কোরানে আলা 
বলেছেনঃ “আমি জীবকে আমার উদ্দেশে, আমার 
আরাঁধনা-জ্ঞানে কর্ম করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেস্তযে 
সৃষ্টি করে জগতে পাঠাইনি।৮ তাই প্রত্যেক 
কাজের গ্রারস্তে “বিছ মিল্লাহ” অর্থাৎ “আল্লার 
নামে আরম্ভ করিতেছি” এই কথা বলে কাজে 
হাত দেওয়ার নির্দেশ আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন__ 
“আমায় দিয়ে তোমার লীল! হবে 
তাই তে আমি এলাম ভবে” 

এমনি ভাবে ভগবানে সমর্পণ করে কাজ করলে 
ছীবের ভাবনা অহংকাঁর কমে যায়ঃ কর্মে উৎসাহ 
হয় এবং সাফল্যে আস্মাভিমান ও বিফলতায় অবসাদ 
বা নেরাশ্ত আসে না। ঠাকুর বলেছেন, “সংসারে 
বাড়ীর দাসীর মত থাকবি; মনিবের ছেলেকে সে 
বলে আমার “হরি, আমার “যু”, কিন্তু মনে 
মনে জানে যে, এরা তার কেউ নয়। মনিবের 
বাঁড়ীতে চাকরি করে, কিন্তু মন পড়ে থাকে তার 
দেশের নিজ বাড়ীতে । হাস আর পানকৌড়ী জলে 
থাকে, কিন্তু জল তাদের গায়ে লাগে না। পাকাল 
মাছ কাদান্ন থাকে, কিন্ত তার গায়ে কাদা লাগে না। 
সংসারে চিনিতে বালুতে মিশে আছে। পিঁপড়ের 
মত চিনিটুকু বেছে নিতে হবে।” 

ঠাকুর ছুতোরের মেয়ের উপমা দিয়েছেন, 
ও দেশে ছুতোরের মেয়েরা এক হাতে 
টেঁকিতে ধান নেড়ে দেয়, চিড়ে কোটে; 


৭৪ উদ্বোধন 


আবার সময় সময় উননের কাঠ ঠেলে দিচ্ছে, 
ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আবার পাঁওনাদারের 
কাছে পয়সা নিচ্ছে। এত যে কাজ এক সঙ্গে 
করছে তবু মন রয়েছে মুশলের দিকে।” ও 
দিকে একটু অন্তমনস্ক হলে হাত থে তলে যাঁবে। 
নষ্ট মেয়ের উপমা দিচ্ছেন, “নষ্ট মেয়ে সারাদিন 
ংসারের কাজ করছে, কিন্ত মন রয়েছে উপপতির 
দিকে। এমনি করে ভগবানের দিকে মন রেখে 
নিলিগ্ুভাবে সংসারে থাকতে পারলে তবেই 
ংসারের দুঃখ কষ্ট মনকে স্পর্শ করতে পারে না। 
এমনি ভাব মনে আনতে পারলে তবেই ভক্তপ্রবর 
রামপ্রসাদের ভাষায় বলা যায়-- 
"এই সংসার মজার কুঠি 
আমি থাই দাই আর মজ| লুটি” 

তা না হলে “এই সংসার দুখের টাটি।” বদ্ধ 
জীৰের সংসারজীনকে ঠাকুর তাই আমড়ার 
সাথে তুলনা করেছেন, “আমড়ার শুধু অটি আর 
চামড়া, থেলে হয় অযনশূল।” তিনি বলেছেনঃ “মন 
নিয়েই কথা । মনের যেমন ভাব, যেমন লাঁভ। 
মন ধোপা ঘরের কাপড়ের মত। যে রঙে রঞ্জিত 
করবে সেই রউই ধারণ করৰে।” কোরান বলেছে 
“আলার রঙে রঞ্জিত 5ও।” ফীশ্বগ্বীস্ট বলেছেন 
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যদি ব্লা যায় “হে রঙের মালিক, তোমার নিজের 
রঙে আমায় রডিয়ে দাও” তবেই দোঁলপুজার আবির 
মাথা সার্থক হয়। 

কৃদ্ুসাধনার দরকার, তীব্র বৈরাগ্য ব্যাকুলতা হলে 
তবেই তার দয়া হয়। তার কপা হলেই ত সকল 
দুঃখের শেষ হয়। পরমহংসদেবের ভাষায় “যেন 
বহুকাঁলের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কেউ আলো জেলে 
দিল।” মনকে আত্মমুখী করতে না পারলে 
ংসারের ছুঃখ কষ্টে নিবিকার ভাব হতে পারে না। 


| ৫৯তম বর্ব--২য় সংখ্য। 


্বামী শিবানন্দ বলেছেন, "তুমি মনের দৃটিভঙ্গি 
পরিবর্তন করে স্থখকে ছুঃথে এবং ছুঃখকে স্থথে 
পরিণত করতে পার।” তাই সংসারমুখী মনকে 
বিবেকরূপ লাগামে বেঁধে, জ্ঞান ও প্রেমের দিকে 
টেনে আনতে হবে। সংসারী লোকের কি কোঁন 
গতি নেই? ঠাকুর তাই ভক্ত অধরকে আঁশার বাণী 
শুনাচ্ছেন £ "সংসারে থেকে হবে ন! কেন? তিনিই 
পিতা-মাত] স্্ী-পুত্র-কন্তা দীন দুঃখী প্রতিবেশী হয়ে 
তোমার সেবা গ্রহণ করছেন। জীবের সেবায় তাঁরই 
সেবা কর! হচ্ছে, এই জ্ঞান নিয়ে সংসারে সকল 
কাজ করে যাবে। মাঝে মাঝে তার কাছে নির্জনে 
গ্রার্থনা করবে, মা, আমার কর্ম কমিয়ে দাঁও। 
এক হাত তার পার্দপন্মে রাখবে, আর এক হাতে 
সংসারের কাজ করবে । যখন অবসর পাবে তখন 
দুখানি হাতই তার চরণে রাখবে। তার গ্রতি 
ভালবাসা এলে সংসারের স্থুখ আলুনি লাগৰে।” 
সংসারের ছুঃপ ও যাতনা! মনকে স্পর্শ করে আর 
বিচলিত করতে পারবে না। মনকে যে এই ভাবে 
নিলিগু করে সংসারের কাজ করে যেতে পারে কর্ম 
তার বন্ধনের কারণ হয় না। শ্রাগীতার সার কথা 
এই নিম কর্স। কর্মে কতৃত্বাভিমান থাকলে সে 
কর্ম দুঃখের কারণ হয়। কিন্ত তোমার কাজই 
আমি করছি, আমার আবার ইচ্ছা কি? তোমার 
ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ঠাকুর বলতেন “আমি যন্ত্র 
তুমি যন্ত্রী; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার । যেমন 
করাও তেমনি করি ।” আগুনের তাপে চাল, ডাল, 
আলুঃ পটল উননের উপর হাড়ির মধ্যে লাফালাফি 
করছে কিন্ত উননের নীচে থেকে জ্বালানি কাঠ 
টেনে নিলেই সব নিম্তন্ধ। ঠাঁকুরের এই কথার 
ভাবটি মনে রেখে কাঁজ করলে কাঁঞ্জ করতে বেশ 
উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপন ব্যাখ্যার বসত নহে, 
অনুভূতির আনন্দ । মনে সেই আনন্দ এলে সংসার 
আর ছুঃথময় থাকে না। সংসারী লোকের পক্ষে 
ঠাকুরের কথামৃত তাই নবজীবন-রসায়ন-ম্বরূপ। 


দক্ষিণেশ্বর 
স্মৃতির মু 


শাক্তধন্মের 
হোথ! জগন্ময়ী 


শ্রীরামকৃষ্ণের 
“মা” মহামন্ত্রের 


পাবনী গঙ্গার 
শ্ীমন্দিরে মার 


পর্চবটাতল 
সবধনের 


সাকার-ভক্তের 
নিত্য-সত্যের 


সত্রী-দণ্ডীর 
সকল ভাঙ্ের 


ধর্নধাম এ 
শৈব-শাক্তের 


দক্ষিণেশ্বর 
শ্রীস্ধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


দক্ষিণেশ্বর 
তীর্থবাম এ 


মহাগীঠস্থান 
জগ-বিধাত্রী 


হৃদয়-খাদ্ধির 
অমৃত-ঝঙ্কার 


মুক্তি-কালোল 
অভয়া মুতি, 


জ্ঞান ও ভক্তির 
মিলন-ক্ষেত্র 


ভক্তি-মার্দের 
সবতত্বের 


ব্রহ্গানন্দের 
মহারহস্তের 


সাম্যসন্ধির, 
ব্রান্ম-বৌদ্ধের 


শ্রীরামকুষ্ণের 
নিত্যধাম এ 


আগ্ভাশক্তির 
হোথায় চিন্ময় 


সিদ্ব-গীঠ এ 
বহে অনর্গল 


রমা তীর্থের 
দ্বাদশ মন্দির 


জআল্ল মর্গল 
সবপন্থার 


জ্ঞানানুরক্তের 
এক্য-মন্ত্রের 


বেদ ও চণ্তীর 
সাম্য-এক্যের 


মৈত্রী-গীঠ এ 
জৈন-গ্বীষ্টের 


লীলায় ভাম্বর, 
চিরাবিনশ্বর 
দক্ষিণেশ্বর ! 
হোথা অধিষ্ঠান 
মহাযোগেশ্বর, 
দঙ্িণেশ্বর ! 
সাধ্ন-সিদ্ধির 
নিতি-নিরস্তর, 
দক্ষিণেশ্বর ! 
মনে দেয় দোল 
সাঝে মহেশ্বর, 
দক্সিণেশ্বর ! 
বতি মুক্তির, 
সাম্যে ভাশ্বর, 
দক্ষিণেশ্বর ! 
জ্ঞানের স্বর্গের 
মহাধামেশ্বর, 
দর্সিণেশ্বর ! 
হন্দোবন্ধের 
তথ্যে ভাখর 
দক্ষিণেশ্বর ! 
ভিন্ন পন্থীর, 
হোথা একেশ্বর 
দর্সিণেশ্বর ! 


বিবেকানন্দের তিনটি ফটো 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, এম্-এ 


বিবেকানন্দ কেবল পুরুষশ্রেষ্ঠ নন, সুপুরুষের ও 
শ্রেঠ। এ যুগে ভারতের অগ্রগণ্যদের মধ্যে 
সুপুরুবের অভাব ঘটেনি । রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও 
জহরলালের কথা মনে আমে; তবু বিবেকাননের 
মুতিতে একটা বিশেষত্ব আঁছে। 

মানব-এরশ্বর্ষের একটা! বড় এশ্থরধ দেহরূপ। 
কেবল বৈষ্ণব নয়, সব মান্তমই প্রথমে রূপ দেখে 
ভোলে। বারা নরোভম, তারা যখন দেবোত্তম হয়ে 
দাড়ান) তথন তাদের অর্চনার একটা ধারা বয়ে 
যায় এ রূপসাগরের দিকে | কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে ঘিরে 
ভারতের শিল্পচেতনার পরিস্ৃতি। “নীরদ নয়ন” 
চৈতন্তের রূপের বন্দনা! করেছেন বৈষ্ণব কৰি 
অপরূপ ভাষায়। 

বিবেকানন্দের রূপের স্ক্মাতিসক্ষ্ বর্ণনায় আসা 
আমার উদ্দেশ্য ন্য়। আমরা তাকে দেখিনি। 
তাকে দেখেছেন এমন লোঁকও বিরল হয়ে আসছে। 
একজনকে বলতে শুনেছি, “আঁর কিছু মনে নেই, 
শুধু মনে আছে ছুট বআশ্চধ কমল চোখ।, অন্ত 
একজন বললেন, “বক্তৃতা করছিলেন, পিঞ্জরাবন্ধ 
সিংহের মত পায়চারি করে ফিরছিলেন গ্লাটফর্মের 
এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্ত পযন্ত, মেঘধবনির 
মৃত গম্ভীর অথচ সঙ্গীতময় ক গুরুগুরু করে 
উঠছিল ।” 

আমার বক্তব্য অন্ততর। বিবেকানন্দের খুব 
বেশি না হলেও কতকগুলি ফটে! আছে। তার 
মধ্যে তিনটি সর্বাধিক পরিচিত। পরিব্রাজক, হিন্দু 
সন্গ্যাসী এবং ধ্যানস্থ__এই ব্রিগুতিতে বিবেকাঁনন্দকে 
আমর! পথে ঘাটে ঘরে সর্বত্র দেখে থাকি। আরো 
নান! উৎকৃষ্ট ছবি তার আছে, আরো! স্দৃশ্ত, তবু এ 
তিনটি ছবিই জনচিত্তে স্থান পেয়েছে । 


জনতার বিচারবুদ্ধির উপর আনরা আস্থা রাখি 
নাঃ বিবেকানন্দের বিপুল প্রত্যাশ! ছিল কিন্তু 
তাদেরই উপর। তারাও ভালবেসে শ্রদ্ধা করে 
তাঁর যে তিনটি ছবিকে নির্বাচন করেছে, ভার মধ্যে 
বিবেকানন্দের চরিত্র সম্বন্ধে তাদের বিচার ও 
সিদ্ধান্তের ঘোষণা আছে। সে পিদ্ধাস্ত অভ্যাশ্চ্য- 
রূপে সত্য | বিবেকাঁননা-জীবনের সংক্ষিগুতম টীকা 
তাঁর এ চির তিনটি । 

হুবহু প্রতিকৃতি, বিশেষ করে ফটো!গ্রাফ এতই 
ব্যক্তিগত, যে তাঁর মধ্য আমরা সাধারণতঃ কোনো 
ব্যঞ্জন। অন্গভব করি না। সেই কারণে বড় 
আরটিস্ট যখন গ্রতিক্তি আ্ীকেন, তথন ত!র মধ্যে 
তিনি অতিরিক্ত কিছু যোগ করে দেন। তাদের 
আকা প্রতিক্কতি সত্যকার শিল্পচিতর হয়ে ওঠে। 
ফটে! সম্বন্ধে একথ! বল! চলে নাঁ। ক্যামেরার চোখ 
মিথ্যে দেখে নাঃ কিহ্ছ সত্য দেখে কি? অন্ততঃ 
সর্বাঙ্গীণ সত্য ? পরমাঁশ্ধ, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে 
জড় ক্যামের! সত্য দশন করেছে । বিবেকানন্দের 
ফটো প্রত্তীকচিত্র হয়ে উঠেছে । 

প্রতীকচিত্র আমরা তাঁকেই বলব, যখন ছবি 
নিছক মানুষটিকে নয়, ব্যক্তির অতীত একট! 
ভাবকে ফুটিয়ে তোলে । ব্যক্তিগত মানুষটি সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণ! বা সংস্কার যা কিছু আছে, সব মুছে 
দিয়ে গ্রতীকচিত্র নিখিল মাঁমুষের চিরম্তন হৃদয়া- 
বেগের কাছে আবেদন জানায়। খুব পরিচিত 
মানগষের ছৰি হতে সাধারণভাবে এই নৈর্যক্তিক ভাৰ 
জাগান কঠিন হয়। শিল্পীর মডেল তাই অজ্ঞাত- 
কুলশীল। সে একট! মাহুষ মাত্র। বিবেকানন্দের 
মত পরিচিত মানুষ ভারতে কম আছে। তন্রাঁচ 
তার ছবি জনচিত্তে একটা বিশেষ ভাব উদ্দীপিত 
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করে। এইখানেও তাঁর সম্থন্ধে জনতার রাঁয় £ 
বিবেকানন্দ যতথাঁনি জীবন, ততথানি আইডিয়া । 
এইবার উপরোক্ত বক্তব্য দুটিকে সংঘুক্ত করতে 
হবে_ছৰি তিনটি কেন জীবনভাষ্য এবং সমভাবে 
ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন ভাবপ্রতীক। 
প্রথম পরিব্রাজজক। যথার্থত:ঃ বিবেকানন্দের 

প্রথম প্রকাঁশ পরিব্রাজকরূপে ; বিলে নয়ঃ নরেন 
নয়। নরেন্দ্র নয়-বিবেকানন্দ। এ নাঁমটিও 
পরিব্রাজক অবস্থায় নেওয়া । তার পূর্বে 

এখনে! বিহার কললজগতে 

অরণ্য রাজধানী, 

এখনো! কেবল নীরব ভাবনা 

কর্মহীন বিজন সাধন! 

বসে বসে শুধু আনমনে শোন! 

আপন মর্মবাণী । 
বিবেকানন্দ যখন পথে বেরিয়ে পড়লেন আপন 
মানসগুগ থেকে নিষ্ান্ত হয়ে, তখন তিনি অ্টার 
হাতের শেষ ছোয়াটুকু পেয়েছেন। বিবেকানন্দ 
পরিব্রাজক হবেন না? যে অকুলান্ত মহাসাগরের 
তল থেকে বিবেকানন্দ-মহাদেশের জন্ম এবং তা যে 
কাঁরণে__সেই মহাকারণই তাঁকে এ সমুদ্র-গভীরের 
অপার শান্তি ও ত্তব্ধত৷ থেকে বঞ্চিত করেছে। 
ধারণ করতে হবে, ৰহন করতে হবে, তাই তো 
বেদনাক্ষুক বারিধি হতে হিমালয়শীর্য ভারত- 
উধবশঙ্গের সমুন্রতি;) রামকৃষ্ণ-সাগর হতে 
বিবেকানন্দের উন্নয়ন। পৃথিবীতে দুঃখ আছে, 
কান্॥। আছে, আছে নিষ্ঠুর শাসন ও নিঃসীম 
অত্যাচার; বিবেকানন তা জানেন, কিন্ত পথে 
নেমে জনতার জন হয়ে তা বুকে বিধে উপলব্ধি 
করতে হবে, তাই বিবেকানন্দ ভারতের পথে। 
আর এই উপলব্ধি যেন থগ্ডিত না হয় আসজি ও 
অভিমানে, বিকারে বা বাঁসনায়_ ভারতসম্ার পূর্ণরূপ 
সন্ন্যাসের সত্যদ্রশনের আলোকে গ্রহণ করতে হবে-_- 
বিবেকানন্দ তাই পধটক নন, তিনি পরিব্রাঙ্ক। 


বিবেকানন্দের তিনটি ফটে! ৭৭ 


আরে! এক কারণে প্রথম পরিস্ফুট বিবেকানন্দকে 

পরিক্রাক-রূপেই পাই। নরেন্দ্ের বড় ইচ্ছ| 
ছিল সমাঁধি-সমুদ্রে ডুবে থাকেন। শ্ররামকৃঞ্চ সবলে 
তাঁকে ব্যক্তিমুক্তির গহন থেকে ছিন্ন করে 
আনলেন। বিশ্বের মধ্যে বিবেকানন্দকে বিশ্বরূগ 
দেখতে হবে, শুধু আপনার মধ্যে নয়। পরিব্রাজক- 
রূপে সেই নবসাধনার হুত্রপাত। কর্মপমুদের তরঙ্গ 
চুড়ায় দীড়িয়ে পরবর্তীকাপে একদিন স্বামীজী 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, “সেই কোগীন, মুণ্ডিত 
মস্তক, তরুতলে শয়ন, ভিক্ষান্ন ভোজন, হায় ইহারাই 
এখন আমার তীব্র আকাজ্গীর বিষয়”__কর্মযোগীর 
কঠোর বৈরাগ্যের জীবন এই কালেরই; আবার 
তীর্থে তীর্থে বৈদান্তিক তার ক্ষুধার্ত নারায়ণকে যখন 
দেখছেন-_সেই পরম প্রেমিকও প্রকাশিত হয়েছেন 
এখনই ; বিবেকানন্দের এই ছুই রূপই সত্য; 
এবং পরিব্রাজক অবস্থায় সবচেয়ে সার্থকভাবে উভয়ে 
মিলিত হয়েছে; তাঁর পরে বা পূর্বেন্য়। হয়ত 
কখনে! কমী বড়, কখনো বা ধ্যানী। 

কেবল এ ছুই রূপই নয়, আরে! একটি 
প্রকাশ-সেই চিরসংগ্রামী-সেও এসেছে এই 
লগ্নে; ভারতের গ্রামে তীর্থে নগরে জ্লদ্‌-মনীষা 
বিবেকানন্দের জয়ধবজ| উড়েছে। নরেন্দ্র জয় করে, 
বিবেকানন্দ করে উপলব্ধি। তাই বলি পরিব্রাজক 
হ'ল বিবেকানন্দের প্রথম সম্পূর্ণায়ৰ মুতি, হয়ত 
শেষও। 

এইবার দেখতে বলি সেইরূপ--দাড়িয়ে আছেন 
এক সম্গ্যাসী, পদ্পল্পৰ থেকে মুখ্ডিত মস্তক অবধি 
স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহ, করোদ্ধ ত চিরস্দী যষ্টি, ঈষৎ 
পাশ্বাক্কত উন্নত মুখ, উদার আখি নুদূর দিগন্তে 
বিলগ্র-_এ রূপ কি শুধুই বিবেকানন্দের? 

'তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে 

চলেছে মানৰ যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে 

ঝড় ঝঞ্া ব্রাঘাতে, জ্বালায় ধরিয়৷ সাবধানে 

অন্তর-প্রদীপখানি।” 


৭৮ উদ্বোধন 


বিবেকানন্দ কি সেই লক্ষ্যে, সেই পথে এসে 
দাড়ান নি? বিবেকানন্দ কি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন 
না 'পতন-অভ্যাদয় বনধুর-পন্থ!'র 'ঘুগধুগ ধাবিত যাত্রী” 
দলের মধ্যে? এ পদধবনি, এ ভরমণ-যটির মৃহুস্থির 
আঘাত কি অনাদিকালের বিচিত্র পথচলার একতানে 
মিলিত হচ্ছে না? 

এঁ পরিব্রাজক মুতি চিরস্তন যাত্রীর ! 

স্মরণে আনবার চেষ্টা করছি পথ-চলার শ্রেষ্ঠ 
ছবি আর কি আছে আমাদের। বাস্তব ও 
কাল্পনিক! 

বুদ্ধের কথা মনে আপে, মনে আসে শঙ্কর এবং 
চৈতন্তের কথা। তাদের ভারত-পরিক্রমণের সঙ্গে 
বিবেকানন্দের ভারত-পধটনের প্রভেদ আছে। 
বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্ত আগে সিদ্ধ হয়েছেন, এবং সেই 
সিদ্ধির দুর্লভ সত্য জনে জনে বিতরণ করতে 
ভারতের পথে পথে ফিরেছেন। বুদ্ধ তাই পথ 
চলেন যথন, পরম বরাঁভন্ন ও করুণার মুদ্রায় দক্ষিণ- 
করতালু পৃথিবীর পানে উত্তোলিত উন্ুক্ত থাঁকে। 
শঙ্করের চিত্রের কথা মনে করতে পারুছি নাঃ কল্পনা 
করতে পাঁরি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার দুঃসহ 
দীপ্তিকেঃ সে যেন জলম্ত জ্যোতিফের মর্ভ্যবেষ্টন ! 


আর ছুই বাহুর আন্দোলিত আঁকুলত! উধেব 


উচ্ছসিত করে সংবিৎহারা ছুটে চলেন যিনি, 
তিনিই প্রেম দেহ শরচৈতন্ত ! 

এ'রা নয়, বিৰেকানন্দই যথার্থ পরিব্রাজক, 
কারণ এ তার সাধনার ক্ষণ। গুরুর নিকটে আত্ম 
সিদ্ধি য্দি বা হয়ে থাকে, ভারত-সিদ্ধি অথবা বিশ্ব- 
সিদ্ধি তথনে! তাঁর হয় নি। বিবেকানন্দ যে পরবর্তী 
জীবনে বলেছিলেন, আমি অশরীরী বাণী (1 ৪0 
2. ০910৩ ৮1000 2 001 )--সে কথ! তিনি 
বলতে পারতেন না, য্দি এ বাণীর শরীরী রূপকে 
প্রত্যক্ষ না করতেন সমগ্র ভারতদেহে। এর জন্য 
তাকে সন্ধান করতে হয়েছে কাশ্ীর থেকে কন্া- 
কুমারিকা, ব্গ থেকে গুজরাট; এই পরিক্রমার 


[ ৫৯তম বর্য--২য় সংখ্যা 


পথেই দেখা যায় রাজ! ধার পায়ের তলায় 
লুটিয়ে আছে, তাঁকেই আবার পাঠ গ্রহণ করতে 
হয়েছে নর্তকীর নিকটে । 

ও তো৷ গেল অতীতকালের চিত্র, পরিব্রাজকের 
নিকট কালের ছবি মেলে কি? প্রথমেই যেটির 
কথা মনে আসে সেও আর্টস্টের কল্পনার ধন-_ 
নন্দলালের আকা গান্বীজীর ভাণ্তী-অভিযান চিত্র । 
হাম যব যাত্রা শুরু করেছে, তৰ তামাম হিন্দস্থান 
উল যায়েঙ্গে__ আত্মবিশ্বাসের অয়ন্কঠিন মুর্তি 
প্রতিটি পদক্ষেপে পড়ে আর ভারত উথলে 
উলে ওঠে-_সে ছবি নন্দলালের; সেই কটমাত্র 
বস্ারৃত যষ্টিসম্থল, ঈষৎ নত ছুর্গমপথযাত্রীর অন্রান্ত 
চিত্ত। এ ছবি যত অপূর্ব হোক, যথাবথ পরি- 
ব্রাজকের নয়। ছুঃসাঁধ্য এবং স্থুনিদি্র উদ্দেশ্তকে 
লাঁত করবার যে সুকঠোর ঘৃঁ়তা ফুটছে প্রত্যেকটি 
দেহসদ্ধি এবং মাংসপেশীতে__সে দৃঢ়তা এবং তপস্তার 
কাঠিন্ত পরিব্রাজকেরও আছে-_সেই সঙ্গে আরো 
আছে মুক্ত আকাঁশতলে আত্মবিকীরণের উদ্দার 
প্রসন্তা। পরিব্রজক পথ চলবেন, ভূমিতলে 
আসন পাতবেন, ডুবে যাবেন নিণাথিনীর গভীর 
গম্ভীরে, উখিত হবেন অরুণোদয়ের সঙ্গেঃ চলতে 
চলতে ঘনপ্রসন্ম কণ্ঠে আবার ডাক দেবেন গৃঠস্থ 
প্রাঙ্গণে--ভবতিঃ ভিক্ষাং দেছি। বিবেকানন্দের 
মুতিতে সেই প্রকাশ। 

আরও একটি ছবি, সে এখনও শিল্পীর তুলিতে 
ধরা পড়ে নি-_সমর্থ প্রতিভার প্রতীক্ষায় রয়েছে 
এক শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রীর ভাবরূপ। “দূরে বহুদূরে এ 
নদী ছাড়াইয়, এ পাহাড় পর্বত অরণ্য ছাড়াইয়া 
এ আমাদের দেশ'-_-সে যেন এক অশরীরী ক 
বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির অনুনরণের মত মনপ্রাণ উচ্চকিত 
করেছিল একদা-_আমার দেশ আছে দূরে অনেক- 
দুরে- অতএব পথিক চল। এ আমার মাটির 
দেশঃ এ আমার স্বপ্রের দেশ, কত দিবসরাত্রির ছার 
অতিক্রম করে এ আনন্দলোকের সিংহহ্য়ারে উত্তীর্ণ 


ফান্তুন, ১৩৬৩ ] 


হতে হবে--"ওরে বিহঙ্গ। ওরে বিহঙ্গ মোর এখনি 
অন্ধ বন্ধ কোরে! না পাথা”-_ধিনি ডাকছেন তার 
দূরাগত কই শুনেছি, দর্শন করিনি তাঁকে, সে 
বাণীরপের সঙ্গে চিরযাত্রীর মৃতি কি সংযুক্ত করতে 
পারি না? 

হ্বমমীজীর দ্বিতীয় চিতর--আমেরিকায় হিন্দু 
সন্ম্যাসীর ; মোহিতলাল যে বিবেকানন্দের কথা 
বলেছেন,_“পুরুধাসংহ, জগতের মহত্তম মহাঁকাব্যের 
নায়ক হইবার উপযুক্ত; তাহার চক্ষে জলদি, কণে 
পাঞ্চজন্য” স্বামীজী-চরিত্রের সেই দ্বিতীয় প্রকাশও 
এই রূপে। বিপণী সন্ন্যাসী পূর্ণ প্রভায় আত্ম প্রকাশ 
করেছেন। আমেরিকার মান্য সে অসহা রূপ 
দেখে বলেছে _মাইক্লোনিক হিন্দু-মস্ক। ভারতের 
মানস বলে, মুভমহেশ্বরমুজ্জলভাঙ্কর”। ভাষ! 
ভিন, কিন্কু বক্তব্য এক । এইরূপেই বিবেকানন্দ 
সবাধিক মনোহছরণ করেছেন। পশ্চান্তবিজয় এবং 
প্রাচ্য প্রতিষ্ঠা এর পরেই ঘটেছে। পরিব্রাজক 
সুতির পরে কোন্‌ দৈববলে এই বিজয়ী রাঁজবেশঃ ত 
আমাদের ধারণার অতীত, অথচ বিবেকানন্দের 
কথা চিন্তা করতে-_ মাঝের আর কোন চেহারার 
কথা মনেই আসে না। 

বিবেকানন্দ জীবনন।ট্যের ক্লাইম্যাঝ্সও এইথাঁনে। 
পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে প্রথম এবং শে সম্পূর্ণায়ৰ 
প্রকাশ বলেছি । পরিবাঁজক জীবনের অন্তে সন্ন্যাসী 
সংগ্রামীরূপে দেখা দিলেন। সংগ্রামীরূপের চূড়ান্ত 
অভিব্যক্তি এ বৈশাখী বঞ্ধার মুতিতে। কর্মী 
নেত! যোদ্ধা বিবেকানন্দ সহঅ্ শিখায় জলে উঠেছেন 
এখানে । আগ্নেন্ন পরত যেন সচল হয়ে পৃথিবী 
পরটন করেছে । অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই আপবে 
শাস্তভাব, জীবনের সত্য লক্ষ্য সগ্থন্ধে নব্ভাবনা__ 
তাই সংগ্রামী হতে নন্গ্যাসীতে প্রত্যাব্তনঃ অর্থাৎ 
ঝটিকোত্র শান্ত স্তব্ধ সমুদ্ী। ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করার পরেও যে বিবেকানন্দ “কলস্বে! থেকে 
আলমোড়।” গর্জন করে ফিরেছেন, সে অভ্যাসৰশে 


বিবেকানন্দের তিনটি ফটে! ৭৯ 


-আরো সঠিকভাবে নিছক প্রস্কেজনবশে। 
বাহতঃ উন্মাদনার স্পন্দন ব্জায় থাকলেও স্তরে 
"বিপুল বিরতির” সন্ধ্যাসঙ্গীত শুরু হয়ে গিদেছে। 

এইবার চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতে বলি। 
অপরূপ! অপরূপ! সেই বীরমুতি ! পরিব্রাজকের 
সমতুল মিলনে? ধ্যানী বিবেকানন্দের সমতুল মিলবে, 
মিলবে না ঝ্চারূপী বিবেকাননের | স্পধণ ঘোষণ! 
করে বলা চলে এ চিত্র দ্বিতীয়রহিত। এ বীরমৃতি 
কোথায় এ দেশে? এ সমুন্নত উষ্ধীঘ, দীপ্তায়ত 
নয়ন, সুদৃঢ় চিবুকঃ বিশল আনন, এ শিস্তৃহ বক্ষ-_ 
বক্ষোপরি স্থাপিত যুগল বাহু- মেয় দর্প ও 
মহিমার একি তৃঙ্গ মৃতি ! ভারতে বীরের ভাব 
ঘটেছে ইদানীংকাঁলেঃ বীরমুতির ততোঁধিক। 
বিবেকানন্দের একটি চিত্র শূন্স্থানের অনেকখানি 
পূরণ করেছে। বিশাল জয়ের উচ্ছ'মকে পিষ্ট 
করে ছুই বাহুর বেষ্টনী, মুখ ঈপত, সাচীকৃত, প্ঘ- 
নয়ন সম্পূর্ণ উদুক্ত, অধরো সং অথচ মেঘ- 
মন্দ্রিত হতে উুবৰ__ 
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“মহা 571710091 (701 ৮৮০৮০ আঁদছে_ নীচ 
মহৎ হয়ে যাঁৰে, মুর্খ মভাপগ্ডিতের গুরু ভষে যাবে 
তার কপায়_-উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ 
নিবোধত।” 

এ মহাক্ষত্র-বিবেকানন্দ-চিত্র যে বাঁধের প্রতীক 
চিত্র, তা আর না বললেও চলবে। আমাদের 
আলোচ্য বিবেকানন্দের তৃতীয় এবং সর্বশেষ চিত্র 
হল ধ্যানমুতি। 

ভারতে বুদ্ধের ধ্যানমূর্তিই সবশ্রেষ্ঠ ; এবং 


তার পরেই সম্ভবতঃ বিবেকাননের। দেবতা] 


৮* উদ্বোধন 


শিবকে বাদ দিলে ভারতের শিল্প-চৈতন্তকে 
সর্বাধিক উদ্ধদ্ধ করেছে ছুটি মানুষ_কুষ্ণ ও বুদ্ধ। 
একট আকর্ষণ করেছে রসচেতনার পথে, অস্টি 
ধ্যান্গভীরতায়। ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিতে এ 
দুই রূপই সত্য। কদঘ্থতলে এবং ৰোধিদ্রগতলে 
দুই পুরুষশেখর আমাদের আননিত করে বিরাজ 
করছেন যুগ হতে যুগান্তরে। 

ভারতীয় শিল্পদৃষ্টি যে ধ্যাঁনদেহকে গৌতমদেছে 
আবিষার করবে- সে কিছু আশ্চর্য নয়। ভারতে 
বোপিপ্রাণ্ড মহাপুরুষের অভাব কোনদিন ঘটেনি, 
কিন্তু বুদ্ধ একজনই । অর্থাৎ বুদ্ধ আর কিছু নন; 
কোনে! মানবীয় সত! নন, তিনি বোধিদেহ । বুদ্ধের 
বোঁধি ধ্যানে-_সেই ধ্যান তন্নধারণ করে বুদ্ধ হয়েছে। 
সন্দেহ হয় বুদ্ধ রক্তমাংদের কোন মানুষ কি না! 
পর্তিত মানুষের ভন্য তাঁর অমের করুণা, মৈত্রীর 
বাণী-শতদল নিয়ে ভারত-পরিক্রমণ 1? জানি-_- 
সবই মানি। কিন্ত সে করুণা কি অপার্থিব নয়? 
& যে মানুষটি ভারতের পথে পথে পরিভ্রমণ 
করছেন; তাঁর চরণ কি মুভিকা ম্প্শ করেছে? 
বুদ্ধের যেন ধ্যানসঞ্চরণ-তার যে উপদেশ, সে 
ধঁ ধ্যানলোক থেকেই দঁপছে; নইলে বাস্তব 
সমাঙজবিধিকে অন্বীকার-_সর্বমাঁচিষের জন্ত বাঁসনা- 
তাঁগের পরম! নিবুভ্ির নিদেশ ? 

তাই বুদ্ধ ধ্যানদেহে সবৌত্তম ! 

তারপরেই বিবেকাঁনন্দ, কেন? 

অপরূপ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনা! করেছেন তার 
এক সমাধি দর্শন। রূপলোকের পারে অন্দপলোকে 
যে সঙ খন সমাধিস্থ, এক জেযতির্দেহ শিশু 
ধ্যান ভাঙিয়ে তাঁদের একজনকে মর্ত্যতৃূমিতে 
আকর্ষণ করে এনেছেন। 

রামকৃষ্ণ সেই শিশু, বিবেকানন সেই ঝষি ! 

শিশু খধির ধ্যান ভাঙিয়েছে। ধ্যানোথিত 
বিবেকানন্দ কর্মী ভক্ত সংগ্রামী প্রেমী। 

খষি আবার সমাধিতে হারিয়ে যাঁবেনঃ গিয়েছেন 


| ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্য! 


অচিরকালে। পরী তীর সত্যরূপঃ মৌনগস্ভীর 
পরমহংস শ্রামৎ বিবেকানন্দ ! 

বুদ্ধের এবং বিবেকানন্দের ধ্যানমু্ি পাশাপাশি 
রাখতে ইচ্ছ! হয়। সা বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের সে কি 
রুশকঠিন স্তব্ধতা-উধ্বমুখী অভীগ্পার বাহুল্যহীন 
আধার। বিবেকাননের বিশাল গম্ভীর মুর্তি, 
হিমগিরির মৌনমহিমা। এমন কেন হয়! বুদ্ধের 
যে নির্বাণ, ছুঃথহীন সর্শূন্ততায় নিঃশেষ বিলগ্ন। 
বিবেকানন্দের নিবিকল্প সমাধি” চিরানন্দ অমুত- 
স্বরূপে আত্মসংহরণ। প্রাপ্তির চরম লোকে হয়ত 
উপলব্ধির পার্থক্য নেই, কিন্তু মত্যসাধনায় সাধন 
পথের ভিন্নতা থাকে। তপস্তার সেই বিশেষরপই 
আমরা সাধকের ভাবরূপে আরোপ করি । যেমন 
বুদ্ববিবেকানন্দের ধ্যান, তেমন চেতন্ক-রাঁমকৃষ্ণের 
দিব্যোন্মাদ | 

নিবাত নিক্ষম্প আত্মস্তর বিবেকানন্দ ধ্যানাসনে 
উপবিষ্ট ; তৃষারশিখরের মত তার উদ্ধীষ ; শৃঙঢাত 
শ্রোতন্থিনীর মত স্বন্ধ ও বক্ষোবিলগ্র উ্চীষ-প্রান্ত ; 
বিশাল বিভ্ৃত প্রান্তরতুল্য দেহাবয়ব, এ বিস্তারকে 
আকার দান করে ছুই বাহুতট ; বানুপ্রাস্তে শিথিল 
মুক্ত করতলের পদ্ম প্রসন্নতাঁ উপরে অন্তমুখী 
নয়নের শান্ত সংহরণ-_এ মুর্তি ধ্যানী বিবেকাননের 
ন| ধ্যানী ভারতের? অনাগত যুগের শিল্পী 
বিবেকানন্দের ধ্যানদেহের প্রত্যেকটি রেখা অনিবাধ- 
ভাবে একই বিন্দুতে কেমন করে মিলিত হয়েছে, 
সেই আঁশ্চ্ধ সামঞ্জন্তই দেখবেন না-বিবেকানন্দের 
ধ্যান্রূপে ভারতরূপকেও আবিফার করবেন তিনি। 

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে 
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদেশ মেধ।” 
কিন্তু বিবেকানন্দের জীবনকাব্য-সে তে! কোন 
রোমান্টিক কৰির রচনা নয় যে 'অন্ত কোথা, অন্ত 
কোনোথানে থেকে কোন একস্থানে সে তার স্থান 
থু'জে পাবে; ঝঞ্ধারূপী বিবেকানন্দ ফিরে আসবেন 
আপন চিরনৈঃশব্যের আসন'পরে। তার সেই 


ধান্তন, ১৩৬৩ | 


“নিন নিকেতনে প্রত্যাবর্তনের ছায়া-ইতিহাস 
তারই পত্র-মুখে শুনতে ইচ্ছ। করে £ 

২৪শে জাঁমারি, ১৮৯৫- প্রাণ ঢেলে 
থেটেছি।-**"*'বক্তুতা ও অধ্যাপনাতে বিতৃষ্ণ। 
এসে যাচ্ছে ।*****'একটি লেখবার খাতা আমার 
আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। 
দেখছি সাত বৎসর পূর্বে লেখ! রয়েছে--“এবার 
একটি একান্ত স্থান খু'জে নিষ়্ে মৃত্যুর অপেক্ষায় 
পড়ে থাকতে হবে ।” কিন্তু তাহলে কি হয়, এইসৰ 
কর্মভোগ বাকি ছিল। 

১লা ফেব্রুআরিঃ ১৮৯৫ দয় শীস্ত হও, 
নিঃসঙ্গ হও ।-**'*জীবন কিছুই নয়; মৃত্যু ভ্রম মাত্র। 
এই সব যাহা কিছু দেখিতেছ সে সকলের অস্তিত্ব 
নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, হৃদয় ভয় পাইও না, 


টাদ ও পৃথিবী ৮১ 


নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অন্ন, 
আবার সন্ধ্যাও ঘনাইর1 আসিতেছে, আমায় শীগ্র 
গৃছে ফিরিতে হইবে। 
বু সঃ ১ 

নিশীথ রাত্রির শব্ধ আসনে নীলাকাঁশ ! “ন তত্র 
সুর্য! ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌।” অনাব্যাপ্তড আকাশ, 
আকাশব্যাপ্ত তপন্তা ॥ বিবেকানন্দ তপৌমগ্প ! এই 
বিবেকানন্দই কি একদা বৈশাখের মেঘ হতে চেয়েছে, 
হয়েছে কি ঝা! ব্জ বিদ্যুৎ? কৰি, তোনার বীণ! 
থামাও ) নন্দী, তোমার প্রহর! সরাও ) ঘুমাও ঘুমাও 
তরু লতা পশু পাখী, অনিবাণ সত্য শুধু জাগো! 
পরিনির্বাণের পুবে বিবেকানন্দের শেষ প্রার্থনা 
"ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুনঃ সকলে 
মায়ামুক্ত হোক, ইহাই আমার চির প্রার্থন! ।” 


চাঁদ ও পৃথিবী 
শ্রীরবি গুপ্ত 


যাত্রী আমি, বসুঙ্ধরাঃ বাসি তোমায় ভালো -- 
আঁধার তৰ তাইতো করি আলে! ! 
গোপন স্থরে নামিয়৷ আসি, 
ছড়াই গানের লহররাশি, 
ত্বর্ণ-শিখার বর্ণে মুছি তোমার ছায়! কালো। 


গহন রাতে মেবলোকের তোরণথানি খুলি” 
মন্ত্রে সোনার বুলাই পরশ তুলি! 
অচিস্তনের বহ্িবুকে-_ 
চলা মোদের যুগে যুগে, 
কোন্‌ সে আলো! মৃতি লভে ধন্য করি ধুলি! 


অচিস্তনের যাঁত।/-পথে আমি তোমার সাথা 
উল করি তাইতে। তোমার রাতি ! 
নিদ্রাহরা সঙ্গীতনে 
মিগ্ধ কিরণ-বিচ্ছুরণে 
নীরবতার গোপন-তারে স্বপ্রমাল! গাঁথি। 


কত কালের এই যে মোদের মিলন-অভিসাঁর__ 
পার হয়ে যাই কালের পারাঁবার ! 
হে পৃথিবী, বক্ষে তব 
আনি মধুর দীপ্তি নব, 
লহ পাঁবক-লগ্নে আর্জি আপন অধিকার । 


তোমায় ঘিরে আধার রাঁতের বাঁধন যত মিছে, 
থাক না তারা থাক না পড়ে পিছে 
মুক্ত তোমার মুক্তি-পথে 
আসে উদয় হ্বর্ণ-রথে 
কোন্‌ গভীরের খোলে দুয়ার ছড়ায় জুরতি যে! 


বিস্ত তোমার তোমার মাঝেই, ফেরাও সেথা আখি 
গহন-মণি আনি তোমার লাগি 
অতন্দ্র এই চলার তালে 
চাই যে রৰি তোঁদার ভালে__ 
অকুল থেয়ায় একল] তরী--মঙগী যে তাই জাগি। 


যাত্রী ওগো! বস্থন্ধরা, বাসি তোমায় ভালো-_ 
অশধার তৰ্‌ তাইতো করি আলো! ! 
গোপন স্থুরে নামিয়া আসি 
ছড়াই গাঁনের লহররাঁশি 
স্বর্ণ শিখার বর্ণে মুছি তোমার ছায়া কালো। 


শশ্রীবিষুপ্রিয়া 


শ্রীঘতী উধা বস্তু, এম্-এ 


লক্ষীরূপা শ্রীশ্রবিষুণপ্রিয়! শ্শ্ীগৌরাঙ্গদেবের 
পত্বী। তিনি ছিলেন সততীকুল-চুড়ামণি। প্রাচীন 
ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করলে দেখতে পাই 
সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, চিন্তা, প্রভৃতি মহীয়সী 
নারীগণ সতীত্বের দিব্য বিভায় গ্রাদীগড হয়ে 
রয়েছেন, কিন্তু তারা কেহই শ্রশীবিষুপ্রি্গাকে 
অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। তিনি ত্যাগ, 
ধৈরধ ও সহিষণুতার মূর্ত বিকাঁশ- অনাবিল পবিভ্রতার 
উজ্জল প্রতিমা । মনে হয় জগতের যত মধুরিম। 
তিল তিল করে সংগ্রহ করে বিধাতা বিষ্ুপ্রিয়াকে 
ষ্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত নারীকুলের 
আদর্শস্থানীয়া। তার অশেষ গুণের মাধুধে তিনি 
অপরূপা । অন্রান্ত পৌরাণিক নারীদের মত তার 
চরিত্রের সম্যক আলোচনা হয় নাই। মুগ্ধ ভক্তগণ 
চিরদিনই এই মহীয়সীকে তাদের অন্তরের নিভৃত 
মন্দিরে পুজা করেছেন। কিন্ত খিধুঃপ্রক্লার 
জীবনের অমুতময় আনন্দকাহিনী ন্বল্পসংখ্যক 
লোৌকেই জানেন। জনসাধারণ আজও এই আনন 
হতে বঞ্চিত। ৃ 

শ্রবিষুঃপ্রিয়ার জীবন যেন একখানি করুণ 
কাব্য-_একট! চাঁপাকান্ন॥ একটা বুকফাটা দীর্থ- 
শ্াস। সনাতন মিশ্রের কন্তা বিষুণপ্রয়া ছিলেন 
অপরূপ লাবণ্যব্তী, লজ্জাবতী ও ভক্তিমতী। 
একদিন গঙ্গার ঘাটে শটীদেবং এই সৌন্দধময্ী 
কিশোরীকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি বাড়ী ফিরে 
গিয়ে প্রিক্নতম পুক্র নিমাইয়ের সঙ্গে বিষুপ্রিয়ার 
বিবাহের প্রস্তাব করে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের 
নিকট লোক পাঠালেন। তখন নিমাইয়ের অগাধ 
পাঙ্িত্যের যশোঁগাথায় সমগ্র নবদ্বীপ নগরীর 
আকাশ বাতাস মুখরিত। নিমাইকে জামাতারূপে 
লাভ করার সৌভাগ্যে উৎফুল্ল সনাতন মিশ্র সানন্দে 


শচীদেবীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে 
যথোচিত আড়ম্থরে নিমাই ও বিধুপ্রিয়ার বিবাহ 
সুসম্পন্ধ হ'ল। বিবাহের পরে বিষু্রিয! বেশী দিন 
স্বামীকে নিজের কাছে পান নাই। যতটুকু তিনি 
পেরেছিলেন ততটুকু সময়েরও অধিকাংশ ভাগ 
নিমাই নাম-সংকীর্তনে মাতোয়ারা থাকতেন; 
কথনও কথনও কার্তন-রসে বিভোর হয়ে যেতেন। 
ভগবদ্ভক্তিতে তার নয়নযুগল হতে দরদর ধারায় 
অশ্রু ঝরে পড়ত-_ 


নীরদ নয়নে নীরঘণ সিঞচনে 
পুলক নুকুল অবলম্ব। 
স্ে্-মকরন্দ বিন্দু বিশু চুয়ত 


বিকশিত ভাব-কদস্ব ॥ 
কি পেখলু" নটব্র গৌর কিশোর ! 

কিশোরী বধূ শ্বামীর এরূপ ভাব দেখে পিহবল হয়ে 
পড়তেন। শচীদেবীর কাঁছে গিষ্ধে বধূ উপস্থিত 
হতেন। বিষুপ্রিয্া অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু ঘরের 
বধু। সকলের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশিত করবার 
কোন অধিকার তার ছিল না। তাই বিকশিত 
কুসুমের মত ষোড়শী বিধুঃপ্রিয়। নিজের অন্তরের 
রডান কামনা-বাসনার ত্বপ্রকে সবলে অবর্দমিত করে 
যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, জগতের ইতিহাসে 
তা বিরল। ম্বী অবরুদ্ধ বেদনা সহা করে 
বিষুপ্রিয়া কত বিনিদ্র রজনী প্রিয়তমের প্রতীন্গায় 
চোখের জলে একাকী রাত্রি প্রভাত করেছেন। 

শ্রশ্রগৌরাজদেব লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি মানবের চিত্তক্ষেত্রে 
তক্তিবারি সেচন করে প্রেম ও করুণার শস্ত 
ফলিয়েছেন। তিনি সর্বত্যাগী, তিনি সন্যাসী। 
তিনি প্রেম'করুণ|-ত্যাগের মুর্ত অবতার। তাঁর 
ত্যাগে সেদিনের জগতের গ্লানি বিদুরিত হয়েছিল। 


ফাল্তুন, ১৩৬৩ ] 


কিন্ত নিমাইয়ের সন্গ্যাস-ধর্ম-অবলগ্ধনে শচী ও 
বিষুঃপ্রিয়ার অন্তরে যে নিদারুণ আঘাত লেগেছিল-__ 
সেই বেদনার ছবি প্রকাঁশিত করা কঠিন। ভাবী 
অশুভের ছায়া তাঁরা ছ'জনেই যেন চারিদিকে 
দেখতে পেলেন । বিষ্ুপ্রিয়৷ পাঁগলিনীয় স্াঁয় সিক্ত 
বস্ত্রে বাড়ী ফিরে শচীদেবীর কাছে গিসে অধীর 
ভয়ে কাঁদতে লাগলেন। শচীদেনী সঙ্গেহে বধৃকে 
কাছে আকর্ষণ করে কারণ নিজ্ঞাসা করলেন। 
তিনি বললেন-_মাঁমি চারদিকেই আজ মঙ্গল 
দেখতে পাচ্ছি। মায়ের অনুরোধে নিমাই কয়েক 
দিন মাত্র সংসাঁরে বাঁস করেছিলেন । এই কয়েকটি 
দিনের মধুর স্বতি অভগিনী বিষুওপ্রিয়ার বেদনা- 
কাতর অন্তরের এক অমুলা সম্পদ। সংসার 
পরিত্যাগ করবার পূর্ণরাত্রে নিমাই শ্রীমতী বিঞু- 
প্রিক্কার আকাজ্ষা পরিপূর্ণ করলেন £ বিষ্ঃপ্রিগ 
মাল ও চন্দন দ্বিরে গ্রির়তমকে সজ্জিত করলেন; 
নিমাইও ঝিঞুপ্রিয়াকে অপরূপভাঁবে সাঁজালেন। 
এইভাবে গভীর সুথে রাত্রির মধ্যভাগ অতিবাঁছিত 
হ'ল। শ্বামি-সুখ-গরপিনী বিষুপ্রিয়! হ্বামীর কোলে 
মাথা রেখে গভীর ঘুমে নিমজ্জিতা১--'সেই গভীর 
নিশীথে নিমাই বিষুওপ্রিয়াকে ছেড়ে ধীরে ধীরে 
বহির্গত হলেন আপন অভাষ্ট-সাধনার পথে। খোলা 
দ্বারপথে বাতাস যেন আকুল আর্তনাদ করে উঠল। 
বৃুক্ষ-পত্রের মর্মরধবনি যেন করুণম্রে শোক গ্রাকাশ 
করে কেদে উঠল। কলম্বনা গঙ্গার শ্রোত যেন 
থেমে গেল। ত্রিধামা-সুন্দরীর নক্ষত্রের কহাঁর যেন 
অকনম্মাৎ থসে পড়ল। বিষুপ্রিক়া চমকে জেগে 
উঠলেন। দেখতে পেলেন--উনুক্ত ছার ও শৃন্ট 
পালস্ক | বিষুপ্রিয়ার মাথায্র যেন বজাঘাত হ'ল। 
আলুলায়িতকুস্তল। শ্রীমতী ক্বাদতে কাদতে শচীদেবীর 
বারের কাছে এসে বসে পড়লেন। শোকাকুল! 
মাত! প্রদীপ জেলে বধূর সঙ্গে পথে বাহির হয়ে 
প্নিমাই! নিমাই!” বলে ক্কাদতে লাগলেন। 
সমন্ত নদীয়। নগরী যেন বিষাদের সমুদ্রে পরিণত 


শ্রশ্রীবিষুঃপ্রিয়া ৮৩ 


হ'ল। বিষুপ্রিয়! পার্থিব বিলাসিতা সমস্তই 
পরিত্যাগ করলেন-_ 
"যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া, 
তদবধি আহার ছাড়িল বিষুঃপ্রিয়! ॥” 

কিন্ত প্রিয়বিরহে বিষুপ্রিয়ার আকুলভাবে 
ক্রন্দন করবার অবকাশ কোথায়? পুত্রবিরহে 
কাতরা শচীদ্েবী বধূর কান্নাঘ্ অধিক শোঁকে 
অভিভূতা হবেন-_এই ভয়ে বিষুপ্রিয়া আপন 
তঃখের ছুর্বার বেগ সবলে অশ্তরে চেপে শশীদেবীর 
পাশে এলে দীড়ালেন। সেই গন্ধ পাঁষাণ- 
গ্রতিমার ভাঁবলেশহীন মুখ দর্শন করলে পাষাণও 
গলে যায়। 

নিমাই সঙ্যানধর্ম গ্রহণ করলেন। ভক্তগণ 
এই নবীন সন্গ্যাপীর প্রেমে মুগ্ধ । ভক্তগণের 
সকাতর অন্গরোধে শ্রীশ্মীগৌরাজ বৃন্দাবন যাবার 
পথে সকলকে দশন দিতে শান্তিপুর এলেন। 
ট্রানিত্যানন্দ গ্রেশ্ব করলেন--“গ্রভু! সকলেই আসতে 
পারবেন তো?” 

গৌরাঙ্গ উত্তর দ্িলেন--“মিনি আসতে চাঁন 
তাকেই আনবে । আমি সকলের নিকটই আনন্দের 
সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করবো ।” অকম্মা্থ বিষুওপ্রিয়ার 
কথা শ্রাগৌরাজদেবের মনে উদয় হল। কিছুক্ষণ 
তিনি কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর 
ধীরে ধীরে তিনি ব্ললেন_-ণ্যে আসতে চায় তাকেই 
আনবেন, কেবল একজন ছাঁড়া।” সজলন্য়নে 
নিত্যানন্দ এই বার্তা নবদ্ধীপে প্রচার করে দিলেন__ 
“মহা তু সকলকে যেতে ৰবলেছেন--কেবল একজন 
ছাঁড়া।” এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনে সমস্ত নবদধীপ- 
বাসী নির্বাক বিন্বয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। 

শ্রচৈতন্দেবের আগমন-বার্তী সমস্ত নগরে 
প্রচারিত হ'ল। আকাশে বাঁতাসে ধ্বনিত হ'ল 
আনন্দের স্থর। পশুপক্ষী, কীট-পতঙগ, বুক্ষলত্তা 
আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। নবদীপের আবাল-বৃদ্ধ- 
বনিত৷ শ্রীগৌরাঙজদেবের দর্শন-মাঁনসে শাস্তিপুরে 


৮৪ উদ্বোধন 


যাবার জঙ্ঠ প্রস্তত হচ্ছেন। তাঁদের প্রাণের নিমাই 
ফিরে এসেছেন । শচীদেবীও তাঁর প্রিরতম পুত্রের 
জন্য আননদ-ব্যাকুল অন্তরে ধাবিত হলেন। শুধু 
একটি নারী--অবগুঠনবতী তরুণী বধূ অশ্রসজল 
নয়নে দাড়িয়ে রইল। তার যাওরার কিংবা দর্শনের 
অধিকার নেই, কারণ নিমাই সন্গ্যাসী । শাস্ত্রানুমারে 


[ ৫৯তম বর্ষ তয় সংথা! 


তাঁর বিষুওপ্রিয়াকে দর্শন করা নিষিদ্ব। বেদনাহতা 
নারী সেদিন চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে লুটিস্বে পড়ে 
ছিল মাঁটিতে। যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন শ্বামীর 
পাদুকা পুজা করে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থেকে তিনি 
জীবন কাটিয়েছিলেন। এই মহীয়সী নারীর জীবনের 
ইতিকথ! বড়ই করুণ, ব্ড়ই মধুর ! 


শ্রীরামরুষ্চ-উপদেশের একদিক 


অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 


শ্ীরামকৃষ্ণ-সুখনি-্েত অমুতবাণী আমাদের হতাশ 
প্রাণে আশা আনে এবং অবিশ্বাসীর অন্তরেও 
সঞ্চারিত করে গভীর বিশ্বাস। আবার তা ভক্তি 
ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের সুপ্ত বহ্নিকে উদ্দীপিত করে, 
অনেককেই সাধকের আকাজ্কষিত জগতে যাবার 
প্রেরণা দেছ্ছ। বারা সাধনপথে প্রথম পদ্দক্ষেপ 
করেছেন, কিংবা! ধারা সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে 
গেছেন তাদের শুভ-যাত্রা-পথের সুপেয় প্রাণবারি 
হয়ে উঠেছে এই ভাষারূপে প্রবাহিত ভাব-মন্দাক্নী। 
তাই শরামকুঞ্ণ-উপদেশের 'সধা।ত্মিক মূল্য স্বতই 
নিধণারত। তাঁর উপদেশের পারমার্থিক মূল্য 
আঁপন1 আপনিই ব্যাখ্য!ত হয়েছে, নাঁনা সহজৰোধ্য 
গল্প ও উদাভরণের সাহায্যে । যেখানে কোন 
গল্প-উপ্ম! নেই, সেখানেও তার উপদেশ কোন 
টাকাকারের ব্যাথার উপর নিভর না করে সাধারণ- 
বুদ্দিবিশিষ্ট মানুষের অন্তরে উপলব্ধির গভীর সুরে 
পৌছে যায়। আরামকৃষ্তাবভারে শ্ভগৰানের 
যুগোচিত বাণীগ্রচারের এইটিই হচ্ছে বিশিষ্ট ধারা। 
তাই যুক্তি তর্ক ও উদ্দাহরণের দারা শ্রীরামকৃষচ- 
উপদেশের তত্বমূলানিধর্ণরণের কোন অবকাশ বা 
প্রয়োজন দেখতে পাই না। তবে তাঁর উপদেশা- 
বলীর একটি দিক সচরাচর আমাদের সচেতন 
লক্ষ্যের বাইরে থেকে যাঁর । সে বিষয়ে আলোচন। 
করার স্থযৌগ আছে বলে মনে হয়। 

কাৰ্য-সাহিত্য পড়তে ও আলোচনা করতে 


গিয়ে দেখা যায় অনেক শক্তিশালী কবি তার রচনার 
ভাষাসম্পদকে কাব্যের মুল প্রয়োজন সিদ্ধ করেও 
অন্ত কাঁজে লাগতে পেরেছেন । শ্রেষ্ঠ কবির রচন! 
প্রবাদবাঁক্যরূপে বা অন্ধ আকারে কাব্যের বাইরেও 
মানুষের ব্যবহারে এসেছে । কৰি কালিদাসের 
নি যযৌ ন তন্থৌ, ভারতচন্দ্ের এস্ত্রের সাধন কিংবা 
শরীর পাতন” মধুহছদনের “একে একে নিবিছে 
দেউটি” প্রভৃতি অসংখ্য উদাহরণ এই কথাই গ্রমাঁণ 
করে যে রচগ্িতার প্রতিভা তার রচনাকে ব্যাপকতর 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ও প্রয়োজনে মানযের ব্যবহারে 
এনে দেয়। শ্ররামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলী পাঁঠ 
করলে অনেক সময়ই উক্ত বিষয়টি আমাদের মনে 
পড়ে যাঁয়। আধ্যাত্মিক ভাঁবরাঁজ্যে শশ্রঠাকুরের 
অমৃতবাণী ভক্ত ও সাধকের পরম পাথেয় হয়েছে; 
আবাঁর এই মুল উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করেও তা অনেক 
উল্লেখযোগ্য গৌণকাধ সফল করেছে তাও আমর! 
পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি। ত্যাগন্বর 
শ্ররামকৃষ্ণ ত্যাগবৈরাঁগ্যের আদর্শকে উজ্জ্বলতম বর্ণে 
ফুটিয়ে তুললেও সংসারী ভক্তের! তার কাছে পেয়েছে 
পরম প্রশ্রয় ও জআশ্বাস। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় 
হচ্ছে এই যে তার উপদেশ সংসারীকে শুধু 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেই সাহায্য বরে না; তার 
উপদ্েশের কথাগুলি থেকে সংসারে বেঁচে থাকার 
মত মানসিক বলও সংসারীরা পেয়ে থাকে। 
তাঁর উপদেশের বহু স্থল আছে যেখানে তীর প্রধান 


ফান্তন। ১৩৬৩ ] 


উদ্দেশ্য মান্যকে ততৃজ্ঞান বিতরণ ঝরা, কিন্তু তার 
মধ্যে এমন অর্থও প্রকাশ পাঁয় যা ভালভাবে হদয়ঙ্ষম 
করতে পারলে মানুষ একজন শ্রেষ্ঠ সংসারীরূপে 
সমাজে বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। কবিদের 
রচনায় আমষঙ্গিক অর্থের মতে! ঠাকুরের উপদেশের 
এইপ্রকার অর্থগুলিও যে নগণ্য নয় তা বিশেষ 
বিবেচনা! করলে বুঝতে পাঁরা যায়। এগুলির দ্বার! 
মানুষ জীবনযুদ্ধে পায় উতৎ্সাঁহ, বৈষদ্ধিক উন্নতিতে 
পায়ু প্রেরণ! এবং হতাশ! ও হীনন্মন্তত| থেকে পেয়ে 
থাঁকে চিরস্থায়ী মুক্তি। তাঁর এই প্রকার অসংখ্য 
অমূল্য উপদেশের কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করলে 
বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে। 

তিনি বলেছেন--লিজ্জা ঘ্বণা ভগ্র, তিন থাকতে 
নয়। * * * যারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্যগীত 
করতে পারবে নাঃ তার্দের কোঁনকাঁলে হবে না। 
ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি?% * *” 
দেখতে পাচ্ছি এই উপরদ্দেশের তাৎ্পধ সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাথ্যাত হচ্ছে তারই নিজের কথায়। লজ্জা- 
সঙ্কোচাদি সাঁধনপথের কত বড় বিদ্র তাই তার নুখ্য 
বক্তব্য । কিন্তু আশ্চর্ধের বিষন্ন এই যে, লজ্জা- 
দ্বণা-ভয় আমাদের সাংসারিক উন্নতির পপেও যে 
বিদ্ম্বরূপ হয়ঃ গৌণ হলেও সেই অর্থ এখানে 
উল্লেখষোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে । বিগ্যাদি-লাভ ব1 
জাগতিক উন্নতিলাভ করতে ইচ্ছুক মানুষ কত 
সময়েই মনের লজ্জা-ঘবণ1-ভরের জন্ত অভীষ্ট বস্তুকে 
আঁয়ভ্াধীন করতে পাঁরছে না__-এ উদ্দাহরণ অহরহই 
আমাদের নজরে পড়ছে । সে-ক্ষেত্রে ধর্মোপদেশের 
জন্য উচ্চারিত বাণী--“লজ্জ| ঘৃণ! ভয়, তিন থাকতে 
নয়” লৌকিক জীবনেও মানুষকে শিক্ষা দিয়ে 
জনকল্যাণ সাধন করে থাকে। 

আবার কখনও তিনি বলেছেন_-“বিষক্সী 
লোকদের রোক্‌ নাই। হোলো হোলো, না হোলে! 
নাহোলো। জলের দরকার হয়েছে কৃপ খুঁড়ছে। 
খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি 


শ্রীরামকষ্৫-উপদেশের একদ্দিক ৮৫ 


সেখানটা ছেড়ে দিলে! আর এক জায়গায় খু'ড়তে 
বালি পেয়ে গেল॥ কেবল বালি বেরোয়; 
সেখানটাও ছেড়ে দিলে । বেখানে খু'ড়তে আরম্ত 
করেছে, সেখানেই খুড়বেঃ তবে তে! জল পাবে। 
* % ক্যা মিথ্যে বলে জেনেছে রোক্‌ করে 
তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর। যখন আমার ভারী ব্যামো, 
গঙ্গাপ্রলাদদ সেনের কাঁছে লয়ে গেল। গঙ্গ প্রসাদ 
বল্লে ম্বর্ণপটপটি থেতে হবে; কিন্তু জল ধেতে 
পাবে নাঃ ব্দোনার রস থেতে পার। মকলে 
মনে করলে জল না থেয়ে কেমন করে আনি 
থাকবো ! আমি রোঁক্‌ কল্লামঃ আর জল খাবে না।” 
_ধর্মকথ। শুনে এবং সতপথে চলার নির্দেশ পেয়েও 
বিষয়ী ব্যক্তিরা ইচ্ছানুষাস়ী কাঁজ করতে পারে ন1। 
এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় অভাব সংকল্পের 
দুঢতাঁর। শ্রারামরুষ্ণ গল্প বলে এবং নিজের জীবনের 
উদাহরণ দিয়ে ভক্তকে উপদেশ দিয়েছেন সেই 
রোক্‌ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে। কিন্তু এই সম 
তো কেবল অমুতপথের পথিকদের নয়। সংসারে 
থেকে ভগবানকে আশ্রম করার জন্ত যে অবিচল 
নিষ্ঠা প্রয়োজন, যে কোন উচ্চাকাজ্ণকে রূপ দেবার 
জন্তই তার উপযোগিত! শ্বীকার করতে হয়। 
জাঁতি, সমাজ ও দেশকে উন্নত করার ইচ্ছ। 
থাকলেও অব্যবস্থিত চিন্তা এবং দৃঢ় গ্রতিজ্ঞার অভাব 
আমাদের সফলকাম হতে দিচ্ছে না এর পরিচয় 
কি আমর! অনেক সময়েই দেখতে পাই না? যা 
যাঁ মন্দ, অশ্তভ ও জীবনপথের কণ্টকম্বরূপ তাঁকে 
দলিত মথিত করার দৃঢ়সংকল্প করতে কি আমরা 
কুিত হই না? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের অভিব্যঞ্জন| 
এদ্দিক দিয়ে আমাদের প্রভূত সাহায্য করে। 

“কেউ কেউ মনে করে আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি 
হবে নাঃ আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে 
কিছুই ভয় নাই |” এই উপদেশ দিযে শ্রারামকষ 
ছাগলের পালে প্রতিপালিত ব্যাপ্ব-শাবকের গল্প 
বলেছেন। কি ভাবে একটি বাঘ এসে সেই 


৮৬ উদ্বোধন 


ঘাস-থেকে বাধকে রক্তের স্বাদ, তথা ব্যাত্রম্বরূপ 
বুঝিয়েছিল-_এ গল্প ভক্তদের কাছে খুবই পরিচিত। 
গল্প বলার পর তিনি আবার বলেছেন-_-পতাই 
গুরুর কপ হলে আর ভয় নাই। তিনি জানিয়ে 
দেবেন, তুমি কে, তোঁমার ম্বরূপ কি।” এই 
স্বরূপবোধ ব! আত্মোপলবি শুধু ঈশ্বরম্বরূপ-উপলব্ি 
নয়) এই উপদেশে পরমেশ্বর-নিমিত আমাদের দেহ 
ও জীবন কত কর্মক্ষম তা উপলব্ধি করবার প্রেরণ! 
আমরা পেয়ে থাঁকি। মানুষ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে 
আস্থাশীল নয় বলেই জীবনধুদ্ধে তাঁকে পশ্চাৎপদ 
হতে হয়। সদ্গুরু বা আদর্শ শিক্ষক আমাদিগকে 
সেই বিশ্বজয়ী ক্ষমতায় বিশ্বাসী করে তোঁলেন। 
এই বিশ্বাস অর্থসম্পদ ও জ্ঞানবিচ্ঞানের জগতে 
আমাদের ধাঁরণাতীত সাঁফপ্য এনে দেয়। হ্বামীজী 
পরবর্তীকালে বলেছেন যে, আঁমাদ্দের অন্তনিহিত 
পূর্ণত্বকে বিকশিত করে দেওয়াই প্রকৃহ শিক্ষা। 
তিনি বলেছেন, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসই হচ্ছে 
নাস্তিকতা । “বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস--ঁপনার 
উপর বিশ্বীস-_ইহা'ই উন্নতিলাঁভের একমাত্র উপায়।” 

সাধনরাজ্যে ক্রমোন্নতিতে ভক্তদের প্রেরণা 
দেবার জন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ কাঠুরের গল্প বলেছেন। 
জনৈক ব্রহ্গচারীর উপদেশে কা?ুরে এগিয়ে গিয়েছিল 
বলে ক্রমে ক্রমে মুল্যবান বস্তর সন্ধান পেয়েছিল। 
নিষ্ঠাসহকাঁরে এগিয়ে গেলে ভক্ত পরমব্স্ত লাভ 
করেন-__ এই হচ্ছে এই উপদেশের প্রধান তাৎপর্ব। 
কিন্ত এগিয়ে গি্কে সংসারী ব্যক্তিও লাতবান্‌ হয়। 
মানুষের অফুরন্ত কর্মশক্তির ছেদ টাঁনতে নেই। 
এই কর্মময় জীবনে কর্মের সফলতার সীমা পরিসীম! 
নেই। তাই “এগিয়ে পড়ো”__এই উপদেশ আশা ও 
উৎসাহের প্রেরণায় সকলকেই উজ্জীবিত করে দেয়। 

ঈশ্বরতক্ত সংসারীকে সংসারের নিবন্ধ পরিবেশে 
থাকতে শ্ররামকষ্চ যেসব উপদেশ দিয়েছেন, 
সেগুলি বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয় । যথা-_- 
পাকাল মাছের মত থাকা, নিজেকে বড়লোকের 


[ ৫৯তম বর্ব-২য় সংখ্যা 


বাড়ীর দাসীর মত মনে করা, ইত্যার্দি। পথের 
অন্তরায়সমূহ দূর করার জন্টই এই ন্ুচিস্তিত 
উপদেশগুলি দেওয়া হয়েছে । এগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে 
আলোচ্য উপদেশগুলির মতো! ছুইপ্রকার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করার জন্ত কথিত হয়নি । কিংবা বল! চলে 
যে, এই উপদেশগুলিতে একাধারে ছুই প্রকার 
অর্থগৌরব পাওয়া যায় না। 
নিয়লিখিত বহুবিখ্যাত উপদেশগুলিতে আলোচ্য 

ছুই প্রকার গুণ বর্তমান £ 

প্ড়ুব দ্াও। ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত 
পাঁওয়া যাঁর ন1, জলের উপর কেবল তালে 
পাওয়া যায় না।” 

“যত মত, তত পথ।” 

“যাবৎ বাচি, তাবৎ শিখি 1” 

“শ, ষঃ স।” 

উদ্বাহরণের শেষ হবে না। তাঁর এই ধরণের 
বুমূল্য বাণী সংখ্যা! দ্বার নিদিষ্ট করা যায় না। 

ত্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে নিজ 
জীবনে রূপ দিয়েছেন। তাই উনবিংশ ও বিংশ 
শতাঁদীর জনমানসে শ্ররামকষ্ণের আবির্ভাবের 
গুরুত্ব যে নিজদ্থ মহিমায় উজ্জল-_-ত! আমরা ভাল- 
ভাবে বুঝতে পেরেছি । শত-শতাব্দী ঈশ্বরোপাঁসনায় 
অভ্যস্ত ভারতবাসী জড়বিজ্ঞানচগ ও বৈষন্পিক 
উন্নতিতে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই ম্বামীজী অরর্ম 
ও নান্তিক্যের সামগ্রিক গ্লানি দূর করার দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞাকে কার্ধে পরিণত করেছেন, আবার এদেশের 
মানুষের বৈষয়িক দেন্কে দূর করার জন্ত উৎসাহের 
সিংহনাঁদ তুলেছেন। উভগ় ক্ষেত্রেই শ্রীরামকৃষ্চ- 
বাণী তীর মুল প্রেরণা জুগিয়েছে। শ্ররামকৃষ্ণ- 
অবতারের এই ছুই ষুগ প্রয়োজনই ছিল। তাঁর ব্ছ 
উপদ্েশও তাই ছুইগ্রকার অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ । সেই 
কারণে তাঁর ভাৰগম্ভীর বাণী ঈশ্বরভক্তকে যেমন 
পথ দেখায়--সৎপথাশ্রয়ী সংসারী ব্যক্তিকেও তেমনি 
জীবনযুদ্ধে জয়ী করে তোলে। 


বিশেষ্য ও বিশেষণ 
শ্রীদ্ধারকানাথ জ্যোতিভূষিণ 


বিশেষ্য, তোমারে আমি খুঁজি কতবার, 


নির্ণয় করিতে শক্তি হ'ল না আমার; 
বাল্যে বিদ্যালয়ে গিয়া 
ব্যাকরণ হাতে নিয়! 

পড়েছি বুঝেছি কত শিক্ষকের কাছে, 


বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, গুণ, দ্রব্য যাহা আছে; 


সেইগুলি নাম” তব, 
এবে দেখি ভুল সব, 
বিশেষণে বিশেষ্য যে বুঝেছি তখন, 
কি আশ্চর্য ভ্রান্ত শিক্ষা পেসজেছি এমন ! 


নয়ন মেলিয়! যাহ! দেখিবারে পাই, 
সকলি তে! বিশেষণ, বিশেষ্য যে নাই) 
সবাই কহিছে এসে, 
বিশেষ্য নাহিক দেশে, 
চন্দ্র-্ধ নাদ-নদী গ্রহ-তারাগণ-__- 
এক মহা বিশেষ্যের নানা বিশেষণ ! 
নয়ন যাহার আছে, 
দেখিতে সে পাইয়াছে; 
এক আদি অদ্বিতীপ্ন বিশেষ্য-সাগরে 
অগণন বিশেষণ সদা! খেলা করে। 


ঘুমন্ত তারকারা জীয়ন্ত জোছনা 


মধুর টাদিমা-নিশি নীলিম-বসনা, 
ললিত লতিকা দল, 
কুন্ুমের পরিমল; 

শীতল সমীর চারু, বালাক-কিরণ ; 

গভীর সাগর আর জীবের জীবন, 
শ্যামল পাদপ-দ্দল, 
কাদদ্ছিনী সচঞ্চল, 

সব সেই বিশেষ্যের বহু বিশেষণ-- 

গুণের বাচক তার নিথিপ ভুবন। 


করিয়াছি আবিক্গার বিশেষ্য তোমারে। 
বিশেষণ-পরিপূর্ণ রাজ্যে মাঝারে 
তোমার সত্তার বাঝে? 
ব্রহ্মা ডুবিয়। আছে, 
একাঁকী পুরুষ তুমি, একাই বিশেষ্য 
এ জগতে তুমি দেব, জীবের নমন্ত। 
প্রকৃতি আনন্দ ভরে 
তৰ গুণ গান করে, 
হে বিশেষ্য! বিশেষণ সকলি তোমার ! 
তাই তব পর্দে করি কোট নমস্কার । 


ছুই আমি 


শ্রানারায়ণ মুখোপাধ্যার 


এক “আমি” নিশিদিন মত্ত এক পুতুল থেলায়, 

আঁর “আমি, একা এক! কেঁদে মরে মর্মের গতীরে। 
এক “আমি, তাকে ঘিরে রূপরস প্রপঞ্চমায়ায়, 

আর “আমি” নিশিদিন আমার সত্তারে খুঁজে ফিরে। 
এক “আমি, কী বিস্ময়! সে আমার অন্কে চেনে নাঃ 
আর “আমি,” মনে ভাবে কবে হবে ওর সাথে চেনা। 


আন্ধার শক্তি 


( একটি পুরানো গল্প অবলঙ্নে ) 
স্বামী জীবানন্দ 


সন্্রান্ত ধনীর গৃহে এক মহাপুরুষ এসেছেন। 
লোকে লোকারণ্য। দলে দলে মকলে সাঁধুদর্শন 
করে ধন্ত হচ্ছেন। 

কিন্ত এ কী! কেব্ল ধনীরাই কি এই 
মহাঁপুরুষের কৃপা লাভ করবেন ? যাঁরা গরীব তাদের 
ভাগ্যে কি দরশনও নেই?” দরিদ্র পরান চাষীর 
মনে উঠল এই কথা। 

দুরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে চেস্কে থাকে পরান 
জনস্রোতের দিকে এক দৃষ্টে, আর ভাবে * কিত 
রয়েছে আমারই মত গরীব চাঁধী, তাতি, চাঁমার, 
মু, দিনমজুর । অর্বহাঁরা রিক্কের দল না পায় 
পেট পুরে ছুবেল। ছুনুঠো খেতে, না গান পরনের 
কাঁপড়। কিন্ততা না হয় হুল, সাধুদশমে ধনী 
দরিত্রের পার্থক্য থাকবে কেন? সুন্দর বসনভৃষণে 
সুসজ্জিত সন্ত্রস্ত লোকদের কি এখানেও একচেটে 
ব্যাপার !, 

দুরে পরানের ভাঙা কুটার। গ্রীক্মের রৌদ্র 
আর বার জল রোধ করবার ক্ষমতাও হারিয়েছে 
এ কুটীর। উপরি উপরি ছুতিন বছর অজন্মাঃ 
ক্ষেতে থড় হয়নি, তাই ঘরও ছাইতে পারেনি । 

কিন্তু গরীব হলে কি হয়! শিক্ষা-দীক্ষ। 
না থাকলে কীহয়! পরানের ভক্তিবিশ্বাস ছিল 
থুব। প্রাণে তীব্র অভিলাষ হল-_সাধুদর্শন করবেই। 
তাঁর কলে দারিদ্র্য ঘুচে বাবে, অভাব-অন্টনের 
অবসান হবে। 

দৃঢ় সঙ্কল্প কাধে পরিণত করবার জন্যে সুযোগ 
খুজতে থাকে শুভ মুহূর্তের । 

বহুদিন পর সুবৃষ্টি হয়েছে। বোধহয় মহাঁ- 
পুরুষের আগমনের সুফল । সকলের দৃঢ় বিশ্বাস 
তাঁই। মরুভূমির মত শুফ হয়ে গিয়েছিল মাটি 


সুধের খরতাপে। ধরণী সুশীতল হয়েছে দেবতার 
অক্কুপণ বর্ষণে । লে|কের প্রাণে আর আনন্দ ধরে 
না) বিশেষ করে চাষীদের । এবার চাঁষ করলে ধান 
হবে প্রচুর। শস্তপূর্ণা হবে বন্ুদ্ধর]। 

পরানের প্রাণও আনন্দে ভরপুর । সে কাঁদে 
লাল, মাপায় বোঝ! নিয়ে আর হাঁতে ব্লদ ছুটির 
দড়ি ধরে ক্ষেতের দিকে চলেছে আঁপন মনে গাইতে 
গাইতে 

“মনরে কৃষি কাঁজ জান না, 
এমন মানব-জামন রইল পতিত 
আবাদ করলে ফলত” সোনা ।” 

ইঠাঁৎ থমকে দাড়াল 2 তার বহুনাকাজ্কিত 
সন্গ্যামী তাঁরই ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছেন ? তৰে 
তো! ভগবান্‌ তার কথ! শুনেছেন। 

আহা কি সৌম্যদর্শন! অপরূপ রূপ- নয়ন 
জুড়িয়ে যাঁর । 

বলদ ছটির দড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, “তোরা ঘাস 
থা, আমি আসছি ।” পরান ছুটে গিয়ে করজোড়ে 
প্রণাম করে সাধুর সামনে দ্ড়াল, যেন কিসের 
গ্রতাক্ষায়! সাধুর দৃষ্টি আর্ট হল তার উপর । 
পরানের বহুদিনের মাধ মাঁধুসঙ্গ করবার, আরজ 
সেই সাধ পূরণের স্থযোগ এসেছে_এ সুযোগ 
যাতে বিফলে ন বায়, এই ভয়ে মাথার বোবা আর 
কাধের লাঙল নামাবারও তার অবসর হল না। 
আবেগ ভরে বলল»_-পপ্রভূ, আমাকে কিছু উপদেশ 
দিনঃ যাতে আমার সব ছুঃখ ঘুচে যায়।” 

পরানের সবাঙ্গে ব্যাকুলতার তরঙ্গ থেলে 
চলেছে । সাধু দেখলেন, ব্যাকুলতা যেন মুর্তি পরিগ্রহ 
করে তার সামনে উপস্থিত। তিনি কত লোকের 
সংস্পর্শে এসেছেন এমনটিতে! দেখেন নি; ব্ললেন, 


ফান্তনঃ ১৩৬৩ ] 


“তুমি উপদেশ নেবে, উপদেশ কি তুষি পালন 
করতে পারবে? কত কাজের মানুষ তুমি; 
সারাদিন চাঁষের কার, নয় ঘরের কাজে ব্যস্ত 


থাক। এই বুঁই হয়েছেঃ এখন কাজ আরও 
ৰেড়েছেঃ সময়মত আবাদ না করলে যে ফসল 
হবে না 


পরান বলল» প্রভু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, 
আমি ঠিক ঠিক আঁপনার উপদেশ পালন করব, 
একটুও ক্রুট হবে না। আমি অশিক্ষিত, দরিদ্র চাঁবার 
ঘরে আমার জন্ম, ছোটবেলায় লেখাপড়া শেখার 
ইচ্ছ! ছিল খুব, কিন্তু সুযোগ হয়নি। অগ্ বয়সে 
বাপ মা মারা গেলেন--সারা সংসারের ভার পড়ল 
আমারই ওপর। তণু রামায়ণগান কার্তন-ভজন 
কোথাঁও ভচ্ছে শুনলে ছুটে যাই, যদি কিছু মনের 
খোর'ক পাই, যদি মনের ময়লা কাটে। শুনে 
শুনে কত গান আমার মুখস্থ ভয়ে গেছে, আপন 
মনে নিঞ্ঁনে বসে সেই সব গান গাই অবসর সময়, 
আর কাজের সময়েও গানের সাথে সাথে কাজ 
করে চলি। মুর্খ আমি, আপনার কঠিন উপদেশ 
ধারণ! করবার যোগ্যতা আমার নেই, ধার! জ্ঞানী গুণী 
তাঁদ্দের সে শক্তি আছে; তাই আমার উপযোগী 
করে এমন একটি সহজ উপদেশ দিন যার মর্স 
বুঝতে কোন কষ্ট না হয়। প্রাণও যদি যায় তবু 
আপনার উপদেশ পালন করব।” পরানের মুখ 
থেকে এঁকাস্তিকতার সঙ্গে কথাগুলো! বেরিয়ে এল। 
সন্যাসী মুগ্ধ হলেন, বুঝলেন-_-জন্ম-জন্মান্তরের 
স্থকৃতির ফলেই এমন ব্যাকুলতাঃ এমন সরলতা, 
চরিত্রের এমন দৃঢ়তা সম্ভব হয়েছে। 

সত্যই আজ পরানের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ 
সমুপস্থিত। কখন যে কার ভাগ্য স্ুুগরসন্ন হবে 
কে জানে? দুর্লভ মহাপুরুষের সংশ্রয় ! দুর্লভতর 
তার কপা! 

ক্ষণকাল নীরব থাকার পর সাধু প্রসন্ন গম্ভীর 
মুখে বললেনঃ মনের কথা শুনে! না।” পরান 

৫ 


শ্রদ্ধার শক্তি ৮৯ 


গুরুর আদেশ শিরোধাধ করে নিল। সাধু চলে 
গেলেন তার তীর্ঘযাত্রার পথে । 

মনের কথা শুনো না” আকাশে বাতাসে এই 
কটি কথা অন্থরণিত; পত্রের মর্মর-শন্দের মধ্যে 
যেন এই বাণীই প্রতিধ্বনিত। যে দিকে কান যায় 
এই একই ধবনি। কর্ণকুহরে যে শব্ধ প্রবেশ করে 
তাই শ্রীুরুর বাণী। ধন্য পরান, সার্থক তাঁর জীবন! 

পরানের মন বলল, “এখনতো তোর সাধুসজের 
বামনা পূর্ণ হয়েছে, এইবার কাধের লাঙ্গল নামা, 
মাথার বোঝা মাটিতে রাখ _-আর কতক্ষণ এভাৰে 
থাকবি? পরান উত্তর দেঁয়”_-ও'র মন, তোর 
কথা আর শুনবো না, এযে আমার গুরুর আদেশ। 
গুরুর কাঁছে আমি প্রতিচ্তা করেছি, তার উপদেশ 
কখনও লঙ্ঘন করব না ।' মন যুক্তি দেখায়-__ 
“কাজ না করলে থাবি কি? ছেলেমেয়ে মান্য 
করৰি কি করে? টুপ করে দাড়িয়ে থাকলে কি 
হবে? জমিতে চাষ দিতে ভবে, বীজধান ফেলতে 
হবে। এ টুরে বলদ জোড়া চরছে, ধরে নিয়ে 
এসে চাষে লেগেয!। হা করে দঈী।ড়িয়ে থাকিন্‌ 
নে। সব লোক কাজ করে চলেছে, দেখতে 
পাচ্ছিস্‌ নে।? 

পরান বলে, “তাঁর কথা আর এনছি না, এই 
পঞ্চাশ বছর ধরে তোর কথামত চলে আসছি-- 
কিন্তু কীলাভ হয়েছে আমার? যে ছুঃখ সেই 
ছঃথই তো রয়েছে, বরঞ্চ আগের চেয়ে বেড়েছে। 
তুই যখন যা বলেছিদ্‌ তাই করেছি, কখনও তো 
অবহেলা করিনি। তোর কথ! শুনে আমার কিছুই 
উপকার হুয়নি। এখন থেকে আর তোর মতে 
চলৰ না।, 

তামাক থাওয়া পরানের খুব শ্রিয়। যখনই 
পরিশ্রান্ত বোধ করে তখনই তামাক খায়। 
অনেকক্ষণ তামাক খায় নি, খুব ইচ্ছা হল তামাঁক 
খেতে। কিন্ত মনের ইচ্ছ! মনেতেই মিলিয়ে যাঁয়। 
এমনি তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ! 


৯৪ উদ্বোধন 


বহুক্ষণ একভাবে মাথায় বোঝা, স্বাধে লাঙ্গল 
নিয়ে দাড়িয়ে থেকে তার পা অবশ হয়ে আসে; 
বিশ্রাম করতে ইচ্ছ! হর, কিন্তু গুরুবাঁক্যে অটল পরান 
স্থিরভাবে ঈ।ডিয়ে থাকে বেশ সুমেরুর মতো আচল! 
দ্বিপ্রহর অতীত হতে চলেছে, আহারের সময় হল। 
ক্ষধ-তৃষ্ণাও পেয়েছে, ভ্রক্ষেপ নেই । বাড়ি বাবার 
উদ্যোগ করে না। মন বলে, বাড়ি চল্‌।” মনের 
সঙ্কল্ল মনেই লীন ভয়ে যায়, যেখানে উৎপগ্জি 
সেখানেই লয় । 

এতো দেরি হচ্ছ কেন? অক্দিন তো এমন 
হর না,-লী চিন্তিত ভয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছে । 
ছেলে এসে কতড্যক্কাডাকি করে। পরান কিন্ধ এক 
পাও নড়ে না। একভাবে স্থির নিশ্চল হয়ে ঈাড়িয়ে 
থাকে, অগত্য। ছেলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর 
দের়। বাড়ির লোকেরা ও পাড়াঁপড়শীরা-ব্যাপার 
কি- দেখতে ছুটে মাসে । পরাঁনকে নিয়ে যাবার 
জন্বো কত সাধ্য সাধনা করে, সবই বিফলে যায়। 
সংসারের মারা যেন তাকে আর বাধতে পারে না। 
এইরূপে একভাবে তিন দিন তিন রাত্র কাটল। 
পিপানায় ক শুন, প্রাণদংশয় ভবে নাকি? তনু 
সে বিচলিত ভয় না। মন্ত্রের সাধন কিংবা! শরীর 
পাতন ! শরীরতো যাবেই, দুদিন আগে আর ছুদিন 
পরে ;-- তবে গুরুর আদেশ-পাগনে যাওয়াই ভাল। 

ভক্তের দৃঢ়তায় আর গুরুব।ক্যে নিষ্ঠায় ভগণানের 
আসন টলল। ভক্তেরই যে ভগবান! ভক্তবাপ্তা- 
কল্পতরু ভগবান লক্গীদেৰীকে থান্ঠপাণীয় নিয়ে 
গিয়ে পরানকে দিতে ব্ললেন। 

বৈকুগ থেকে স্বয়ং লঙ্মী আহাধ নিয়ে সামনে 
উপস্থিত। অহো ভাগ্যম্‌! মা লক্মী বললেন, 'বাবা, 
তুমি তৃষ্ণন্ব কাঁতরঃ তোমার জন্য সুণীতল পানীয় 
এনেছি-_এই নাও, আর এই খাবার থাও। তোমার 
ক্ষুধাতৃষ্ণণ সব চলে যাবে, মনে শান্তি পাবে।” 

দিব্যাভরণভূষিতা৷ দেবীর হাতে অপুর্ব থাগ্ঘপানীয় 
দেখে ম্ধার্ত প্রানের মন খাদ্য গ্রহণে অভিলাষী 


| ৫৯তম বর্ষ ২য় সংখ্যা 


হল। কিন্ত সে যে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবে না, 
তাই লক্ষ্মী্দেবীর অন্ুরোধও রক্ষা করতে পারল না । 

লক্ষীর্দেবী তাকে আবার বললেন “আমার কথা 
ষ্টনলে তোমার ভাল হবে বাব, সাননের মঙ্গলকে 
ছেড়ে কেন অনিশ্চিতের আশায় আছ & 

পরান কাতরত্বরে বলেঃ “মাঃ তোমার কথা 
শোনবার জন্তে আমার মন অন্যন্ত ব্যাকুলঃ কিন্ত 
কি করব উপায় যে নেই ।? 

মা লক্মী অবাঁক্‌ হয়ে বলেন, উপায় নেই, সে 
কি কথা? 

পরান আবেগভরে বলে বায়ঃ মা, গুক আমায় 
বলেছেনঃ “ননের কথা শুনে! না” আমি কেমন করে 
গুরুবাক্য লঙ্ঘন করি। প্রাণ যার তাও শ্বীকার। 
আমি গুরুর আদেশ অথান করব ন!। তুমি 
অসন্ুষট হয়ো ন! মা, আমি নিরুপাঁয়।” 

লগ্মীদেবী এই অদুত ভক্তের অনৃতপূন গু 
ভক্তির কথা ভগবানের কাছে গিয়ে নিবেদন 
করলেন। ভগবান বিষণ তগনই চতুকূ জ মুতিতে 
আচাধচন্তে উপস্থিত ভলেন। পরান শ্ভগবানের 
অপরূপ রূপ দশনে মুদ হয়ে জিদ্জাসা করে, «ক 
পনি, কেন এখানে এসেছেন? ভগবান্‌ উত্তর 
দেন, দেখছ ন। আমি হ্বয়ং বিষ্ু। তোমার ভাগা 
স্থপ্রসন্ন। তোমার গুরুভক্তিতে আমি মুগ্ধ, তোমার 
শ্রন্ধায় আমার চিত্ত পুলকিত। আমি তোমাকে 
বর দিতে এসেছি । তোমার মন য| চার, তাই 
প্রার্থনা কর। 'তুল শশ্বধচ অমিত বিক্রম) পুত্র 
পরিঞ্জন যা! তোমার ইচ্ছা! চাও, কোন প্রার্থনাই 
তোমার অপূর্ণ রাখব না। আর এই আমৃততুলা 
আহাধ গ্রহণ কর।” 
শীভগবানের দিব্য মূর্তি তার অমৃতনিস্তন্দিনী 
বংণী ও ন্ুগঞ্ধি খাদ্য পরাণের মন হরণ করল। 
আজ তিন দিন সে উপবাপী, পিপাসায় বুকের ছাতি 
ফেটে যাচ্ছে, পানীয়-গ্রহণের জন্ত চিত্ত ব্যাকুল হল। 
মন বলে, পরান, অমূত গ্রহণ করে জীবন ধস্ত কর/। 


ফান্তুন, ১৩৬৩ ] 


শ্রীগুরুর উপদেশ স্মরণ হতেই মনে মনে বলে, 'না 
কিছুতেই কথা শুনছি না, যা হয় ভোক্‌।” পরান 
ভগবানকে মিনতি করে জানার, ঠাকুর আপনার 
আহার্য পানীয় বর কিছুই আমি চাই না। 
আমার মন এগুলি চীঁয়, কিন্ত গুরুর আদেশ -_ 
“মনের কথা শুনো না”। আপনি আনার উপর রুষ্ট 
হবেন নাঃ আমি কিরূপে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করি? 

ভগবান্‌ দেখলেন, গুরুগতপ্রাণ ভক্ত গুরুবাক্যে 
ধিমার্রির মতো অচল অটল । কিন্ত এভাবে বেশীক্ষণ 
থাকলে প্র।ণ তো থাকবে না। তাই প্রন হাস্তে 
কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে 
তার বহু প্রশংমা করে বললেন, গুরু যা বলেন তা 
তো শুনবে? তাতে তো কোন বাধ! নে ।? 

পরান সানন্দে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই, তিনি যে 
আমার প্রাণের চের়েও প্রি, তার কথা শুনব না 
তো কার কথ শুনব।' 

এইবার ভগবান শ্বরং তাঁর গুকুকে নিয়ে এলেন। 
সাঁধু পরানকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করলেন। গুরু- 
শিব্য উভয়েরই দরদর ধারাম্স প্রেমাশ্র নির্গত 
হচ্ছে । সম্মুধে শ্ভগবান্‌ স্বয়ং। কী স্থন্দর 
চিন্তবিমোঁহনকারী দৃশ্য ! 

গুরু শিব্কে সম্গেধন করে বলেন, পরান, 
ধন্য তুমি, ধন্ধা তোমার সাধনা, আজ তোনারই 
পুণ্যফলে আমিও ভগবানের দর্শন পেলাম । এখন 


শ্রদ্ধার শক্তি ৯১ 


যাও, নান করে এস।” 

গুরুভক্ত বীর গুরুর আদেশ পেয়ে তৎক্ষণাৎ 
নান করে এল। তখন গুরু শিষ্যের সঙ্গে ভগবানের 
পুজা করে প্রণাম করলেন__ 

নমে৷ ত্রঙ্গণযদেবাঁয় গোত্রাক্ষণহিতায় ১। 

জগব্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 

শিষ্য গুরুর আদেশে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ 


করপল। ভগবান গুরুশিযকে আশাবাদ করে 
অন্তঠিত হলেন। গুরুশিঘ্য উভয়েরই জীবন 
সার্থক হল। 


অশির্গিত কৃষকের প্রাণে গুরুর বাক্যে অচল 
শ্রদ্ধা ছিল বলেই তার পক্ষে ভগবান বিধু-প্রদত্ত বর 
এবং লক্ষীদেবীর আহাধও প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব 
হয়েছিল তথা ণি তাদ্দের পক্ষে মন্তব হয়নি ভক্তকে 
প্রত্যাথ্যান করা । গুরুবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাসই 
শরন্ধ!, এই শ্রন্ধাই সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার শত্তি 
দেয়। পরান মনের বগ্তত! অস্বীকার করে যে 
মুহূর্তে বাঁসনাশৃন্ত হল, অমনি তার নিমল অন্তঃকরণে 
ভগবানের আবিভাৰ হল । 

বাস্নাই তো সংদার ; বাসনার নাশেই সংসারের 
নাশ। বাসনার নাশ হলেই ভগবদ্দশন হয়। 
গুরুনিদিষ্ট পথে শ্রদ্ধা নিয়ে সাধনা করলে শিক্ষা 
দীক্ষায় বঞ্চিত অতি সাধারণ মানুষও তগবতকপা- 
লাভে ধন্য হয়। 


ঈশ্বরকে পেতে হলে খুব উদার সরল হতে হবে। বিযয়বুদ্ধি না গেলে উদার 


সরল হয় না। সরলতা পুরবজন্মে অনেক তপস্তা। না করলে হয় না। 


সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। 


সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ 


হয়। পাটকরা জমি--কীাকর কিছু নাই; বীজ পড়লেই গাছ হয় আর শী ফল হয়। 


--ভ্রীরামকৃষঃ 


অবতার 


৬যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এমএ, রায় বাহাদুর 
( পূর্বান্থবৃত্তি ) 


[ বিগত পৌধ-সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্থটির প্ররস্তে সম্পাদকীয় সস্তব্য ড্রষ্টব্য। 


ভ্রিগুণাতীত ব্রহ্ম_যিনি দিকৃকালের অতীত, 
সুতরাং সর্বতোভাবে অচিস্তনীয় (কারণ মানবের 
চিন্তাশক্তি দেশ ও কালের সন্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ) 
_তিনি পরিমিত মানবদেহে রোগ শোক জর! 
বাঁধক্যার্দি ভোগের জঙ্গী কেন 'াবদ্ধ হইবেন? 
সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুক্কুতকারিগণের বিনাশ এবং 
ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য ? 

সাধুও ঈশ্বরের সৃষ্ট, অসাধুও ঈশ্বরের সথ্ট। 
যাহার উচ্চ প্রবৃত্তিগুলির এখনও বিকাশ হয় নাই 
সেই ত অসাধু) যখন বিকাঁশ হইবে, তখনই সে সাধু 
হইবে। সেই হতভাগ্াদদের বিনাশের জনক স্বয়ং 
পরমেশ্বরের দেহধারণ করিবার কি প্রয়োজন? আর 
য্দি মচুষ্যন্ূপই ধারণ করিলেন, তবে দুস্কৃতকারী- 
দিগকে সাধু করিয়া ত্বাহাদের উদ্ধারসাধন করিলেই 
তো হইত, বিনাশে কি বেশী বাহাছরি? অসাঁধুর 
সংখ্যা তো বেশী। সকলের বিনাশ করিতে হইলে 
তো ঠগ বাছিতে গা উজাড় হইবে। পক্ষান্তরে, 
সাধুদ্দিগের উদ্ধার করা _তেলা মাথায় তেল দেওয়া, 
সেজন্থ ভগবানের 'মব্তীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন? 

তগবান যদি ব শতাঁবী পরে পরেই অবতীর্ণ 
হনঃ তবে মধ্যবতীকালের যত সাধু ও অসাঁধু লোক 
তাহাঁদের উদ্ধারের ও বিনাশের জন্য কি ব্যবস্থা 
হয়? তাভার্দের জন্য যে ব্যবস্থা, অবতারকালের 
সাধু ও অসাধুদের জন্য সেই ব্যবস্থা হইলেই বা 
ক্ষতি কি? 

কেবল মানুষের জন্তই ভগবানের এত কষ্ট 
ত্বাকার কেন? কাট পতঙ্গ, পশু-পক্ষী আর্দি কত 
অনন্ত কোটা প্রাণী রহিম্মাছে। পৃথিবীর মত কত 
অনন্ত কোটী গ্রহ রহিয়াছে । পরমেশ্বরের কাছে 


উঃ সঃ ] 
সকলই সমান। মনুয্য-অবতার শ্বীকার করিলে 
ভগবানকে পশু পক্ষী কীট সরীশ্যপ ইত্যার্দি সর্ববিধ 
অবতারই স্বীকার করিতে হয় । পৌরাণিক মত্স্ত- 
কূর্মীদি অবতারও মন্ুষ্ের উপকারার্থে হইয়াছিল 
বলিয়া প্রকাশঃ তাহাতে মৎস্ত-কুর্মাদি প্রাণার 
কোন উপকার হয় নাই। পৃথিবীর ন্যায় অনন্ত 
গ্রহে এবং সর্ববিধ প্রাণীর মধ্যে যদি তাহাকে জন্ম 
স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরকে কেবল 
অবতাররাপেই ঘুরিতে হয়। স্টির অন্য সমন্ত অংশ 
ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর কেবল মনষ্যের প্রতিই 
ভগৰান্রে পক্ষপাতিত্ব কেন? 

আর তাহার অথগুনীন্ন অপরিবর্তশীয় নিয়মেই 
তো ধর্ম স্স্থাপিত রহিয়াছে । এই অথগুনীয় 
নিয়মেই তাহার লীল! চলিতেছে । ধেন মন্ত্র দ্বারা 
কোন স্থানের বাধু নিষ্ধাশিত করিয়। লইলে ঢতুর্দিক 
হইতে নৈসর্গিক নিয়মের বলে আপনিই সেই 
স্থানে বারু গ্রবেশ করিতে চেষ্টা করেঃ যেমন দুইটি 
তরল পদার্থ এক আধারে রাখিলে লঘুটি প্রথমতঃ 
নীচে থাকিলেও উপরে উ্ভিতে চেষ্টা করে$_ 
সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে স্যর ক্রমশঃ বিকাশের 
যে বিধান রহিয়াছে, কোনও কারণে বিদ্র উপস্থিত 
হইলে, ( ভগবদগীতার কথায়__ কোনও কারণে ধর্মের 
গ্লানি হইলে), প্রাকৃতিক নিয়মের বলেই যেখানে 
যেটির থাঁক| উচিত, সেটি সেইখানে আসিবে, এই 
নিয়মেই সমস্ত স্যা বিধৃত আছে, আর এই নিয়ম 
বা বিধানের নামই ধর্ম । 

এই ধর্ম সনাতন- অর্থাৎ স্্টির আরম্ভ হইতে 
প্রলয় পর্ধস্ত একই ভাবে থাকিবে। জগতের প্রতি 
পরমাণু এই বিধানে বা ধর্মে চালিত £ যেমন অগ্নির 


ফান্তুন। ১৬৬৩ ] 


ধর্ম দাহ করা, জলের ধর্ম সিক্ত করা, মেঘের ধর্ম 
বর্ষণ কয়াঃ আলোকের ধর্ম প্রকাঁশ করা, সেইরূপ 
জীবের ধর্ম বিকাঁশের বা! উন্নাতর পথে অগ্রসর 
হওয়া। এই বিকাশোশুখী প্রবৃত্তির স্কুরণেই ক্রমে 
কীটাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, 
এবং কালে মচ্ষ্য হইতেও মহত্তর জীবের স্থ্টি 
হইবে। যে কার্ধ এই বিকাশ বা অভিব্যক্তির মুখ্য- 
ভাবে বা গৌণভাঁবে অনুকুল, তাহাই পুণ্য কার্য; 
আর যাহা মুখ্যভাবে প্রতিকূল ভাহাই পাপ। 
ধর্মাধর্ম প্রভৃতি কথাগুলি সংকীর্ণভাবে সচরাচর 
মনুয্যের কার্যকলাপের প্রতি প্রযুক্ত হর, কিন্তু জড় 
জগৎ এবং ইতর প্রাণিগণও যে, ধর্ম দ্বারা চালিত 
সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। জড় 
জগতের জড় ধর্ম গুলি প্রারুঠিক বিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয় । চেতন জগতের ধর্ম গুলি মনোবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষদ্ন। জড় জগৎ যেমন অপরিবর্তণীয় 
নিয়মের অধীন, চেতন জগৎ বা অন্তর্জগৎও সেইরূপ 
অপরিবর্তনী্ নিয়মের অধীন। কি জড় জগত, 
কি চেতন জগৎ, কোথাও ধর্ম অসংস্থাপিত হইতে 
পারে না। এক মুহূর্ত অসংস্থাপিত হইলে তথনই 
সমস্ত স্য্ট বিনষ্ট হইবে । যতদিন স্যট্টি আছে- 
(স্থির আরম্ভ বা বিনাশ মন্থয্যের চিন্তা-শক্তির 
অতীত )--ততদিন ধর্ম অসংস্কাপিত হইবার কোনই 
আঁশক্ক। নাই। সুতরাং তাহ! পুনঃ-স্স্থাপন করিবার 
জন্য শ্বয়ং ভগবানের মানবদ্দেহ ধারণ করিয়। অবতীর্ণ 
হইৰার আবশ্তকত! কি? 

একটি লোককে আজন্ম কোন গৃহমধ্যে এমন 
ভাবে আবদ্ধ করিয়! রাখা হইয়াছে যে, সে জীবন- 
ধারণোপযোগা যাবতীয় কার্ধই করিতে পারে, কিন্ত 
আকাশ দেখিতে পায় না। সে হয়তো মনে করিবে 
যে আকাশে হূর্ধ নামক কোন পদ্দার্থ নাই। যদিও 
লে!কের মুখে শুনিয়া অথব! নিজের অনুমান দ্বারা 
সে স্থির করে যে সুর্য আছে, এবং তাহারই 
আলোকে সে গৃহমধ্যস্থ সকল পদার্থ দেখিতে 


অবতার ৯৩ 


পাইতেছে_-তখনও হয়তে। সে মনে করিবে যে, 
সুধটা মাঝে মাঝে নিভিয়া ঘাঁয়। আবার জলিয়া 
উঠে। কিন্তু সুর নিভেও না, জলেও না। 
অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীনে সর্ষের উদয় ও অন্ত 
হইতেছে । আজন্ম গৃহনদ্ধ ব্যক্তি তাহা প্রত্যক্ষ 
করে নাই, অথবা অনুমান দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পাঁরে নাই বলিয়াই সুধালোকের 
আবিভাবের ও তিরোভাঁবের ব্যাপার লইয়া 
গোঁলযোগে পড়িয়াছে। সেইরূপ পরিমিতবুদ্ধি মানুষ 
আমরা সংসারের ছুঃথকষ্ট, জবলামন্ত্রণাঃ রোগশোক, 
জরামরণাদি দেখিয়া মনে করি-_ বুঝিবা ধর্ম এজগতে 
নাই, বুঝিবা ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আবার ধর্মকে 
কিছুদিনের জন্ত জগতে স্থাপিত করিয়া দিয়া 
যাইবেন--ধর্ষের কল কিছুদিন চলিবে, যখন দম 
ফুরাইবে, তখন ভগবান আসিয়া আবার দন দিয়া 
যাইবেন। ভগবানের কলের শক্তি যে অফুরন্ত 
এ কল যে চিরকালই চলিতেছে এবং চিরকালই 
চলিবে, এ কল যে থাঁমিতে পারে না, তাহা আমাদের 
মনে হয় না। ভগবানের কল যদি থামিলই তবে 
তাহার ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল? বিশ্বকর্মার কলে 
থু'ত নাই, মেরামতের দরকার হয় না। কলের 
এমনই গুণ, যে ভগ্র স্থান আপনিই জোড়া লাগে। 
যখন যেটির দরকার তাহা আপনিই হয়। জন্মিবার 
পূর্বেই মাতৃন্ডনে থাগ্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ 
হইবামাত্রই কি পশুপক্ষী, কি মানুষ সকল গ্রস্থতির 
বুকেই সন্তান-ন্নেহের আবির্ভাব হয়। কেবল 
তাহাই নহে, মামুষের অব্যক্ত শক্তিগুলি ক্রমশই 
ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করে। মাধ্যাকর্ষণ যেমন ঠনসগিক 
নিয়ম, এগুলিও তেমনই £নসগিক নিয়ম | ্্টি- 
রক্ষার জন্য_স্ষ্টিবিকাঁশের জন্ত অনন্ত কৌশল। 

এই যে স্ম্টির বিকাশ্োনুখিতা, ইহা কোথায় 
গিয়! পরিণত হইবে, মাঁছষ তাহ! বলিতে পারে না, 
ভাবিতেও পারে না। যেমন পদ্মকোরক হইতে 
পন্মের বিকাঁশ, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ, 
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সেইরূপ সমষ্টি ক্রমেই ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততর হইতেছে । 
পূর্ণ অভিব্যন্তি কোথায় গিয়া দাড়াইবে, বাহার 
এই লীল! তিনিই তাহা জানেন। 

এ জগতে কিছুই স্থির নহে। স্কলই গতিশীল। 
সার়ংকালের দীপশিথা, নিশীথসময়ের দীপশিখ| 
এবং প্রভাতের দীপশ্িখা একটি বস্ত নয়। প্রতি 
নিমিষে দীপশিখার পরিবর্তন হইতেছে; কিন্ত 
লোকে দেখে যে ঠিক একটি দীপই সন্ধ্যা হইতে 
প্রভাত পর্ধন্ত অপরিবতিত-ভাবে জলিতেছে। নদীর 
শোতে প্রতি মুহূর্তে নূতন জলরাশি প্রবাহিত 
হইতেছে, কিন্ত তুমি আমি দেখি যে, দশ বৎসর 
পূর্বেও যে গঙ্গা ছিল, আজও দেই গজ! | মানব- 
শরীরের পুরাতন পরমাণুগুলি প্রতি সেকে্ডে 
অন্তঠিত হইতেছে, আবার থাগ্ভাদির সাহায্যে নুতন 
পরমাণু তাহার স্থান অধিকার করিতেছে; অথচ 
আমার মনে হইতেছে যে, আঁমার শরীরটা কালও 
যাহা ছিল, আব্রও তাহাই রহিয়াছে । বনের 
পুরাতন ৃক্ষগুলির স্থানে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, 
অথচ দ্রশক মনে করিতেছে যে, বন্টা বিশ বৎসর 
পূর্বেও যাহ! ছিল, আঙ্গও তাহাই রহিয়াছে। 
জগতে সকলই গতিশীল সকলই পরিবর্তনশীল ; 
ভাঙ্গিয়। গড়িয়া পুরাতন সব্দাই নৃতন হইতেছে। 
যাঁচ! কিছু ্মচল হইল, তাহারই তখন বিনাশ আরন্ত 
হইল। শর! যে উদ্দেশ্যে তাহার স্যষ্টি করিয়াছিলেন, 
সে উদ্দেন্ত সিদ্ধ হইয়। গিয়াছে । স্্টি-প্রবাহ 
প্রবাহিত রাখিবার জন্গ, স্থির বিকাশের জন্ত আরও 
নৃতন কিছু চাই। যাঁছা চাই তাঁহারই আবার স্ষ্ি 
হইতেছে। স্থট্টির প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক বিষয় 
কি জড় কি চেতন, সকলই মহাঁবেগে বিকাশের 
দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, দীড়াইবার উপায় নাই। 
যে ্দাড়াইল, সেই পড়িল; যে পড়িল সেই মরিল। 
হয় চলিতে হইবে, নয় মরিতে হইবে । যে মরিল-__ 
তাহার স্থানে তাহারই উপাদানে আবার নূতন 
পদার্থের স্থষ্টি হইবে। 


| ৫৯তম বর্-_২য় সংখ্যা 


অপরিবর্তনীয় সংপদার্থ কেবল একটি। অন্ধের 
হস্তিদর্শনের ন্যায়, মনুষ্য তাহা কেবল অসম্পূর্ণরূপে 
অনুভব করিতে পারে। তাহার হ্বর্ূপ ধারণ! 
করিতে মমুষ্যাবুদ্ধি অক্ষম । হট পদার্থ সকলই 
অনতঃ অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল-_মরণশীল। এই 
স্টিই ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার দিকে 
যাইতেছে। জগতের অঙ্গান্ত পদার্থ সম্বন্ধেও যে 
কথা, মন্তষ্যসমাঁজ সম্বন্ধেও সেই কথা। মনুষ্যের 
একটা অপরিবর্তনীত্ব আদর্শ থাকিলে, সেইখানে 
পহুছিয়া মনুষাদমাজ স্থিতিশীল হইত। কারণ 
সম্মুখে আর নৃতন আদর্শ নাই। কিন্ত স্্টির নিয়ম 
সেরূপ নভে । স্যটির অন্তান্ত অঙ্গের মত। মনুষ্য- 
সমাঞ্জও ক্রমে বিকাঁশপ্রাণ্ত হইয়া পূর্ণতার দিকে 
অগ্রসর হুইতেছে। যখনই এই বিকাশের বাধা 
হয়। যখনই সমাজের প্রাচীন_স্থতরাং বর্তমান 
অবস্থার অন্গপযোগী রীতিনীতিগুলি অপরিবতিত 
এবং অপরিমাজিত থাকিয়া! বিষাক্ত রক্তের হার 
সমাজশরীরের ধ্বংস সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, 
তখনই স্বাভাবিক নিয়মের বলে সেই সমাজে এমন 
কোন মহাঁপুরুষের উৎপত্তি হয়ঃ যিনি স্বীয় জীবনের 
কার্ধ দ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা চক্ষে অন্ুলি প্রদান- 
পূর্বক তার সমসামগ্িক লোকদিগকে উন্নতির 
পথ, বিকাশের পথ দেখাইয়া দেন। 

হিমালয়ে এবং বল্মীকে যে পার্থকা, দিবাকর 
এবং থগ্ভোতে যে পার্থক্য, অশ্বথবুক্ষ এবং দুর্বাঘাসে 
যে পার্থক্য, চক্ষুষ্মান্‌ ও জন্মান্ধে যে পার্থক্য, সেইসব 
মচাপুরুষ এবং সমসাময়িক অপরাপর মাস্থষের 
মধ্যে সেই পার্থক্য । মহাপুরুষের মহাশক্তি দেখিয়! 
লোক মন্মুদ্ধের হ্যায় তাহার পদানুসরণ করে। 
কখনও কখনও তাহার জ্ঞানের জ্যোতি এত প্রথর 
থাকে ষে, লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, লোকে 
তাহার দিকে চাহিয়া! সব অন্ধকার দেখে। সে 
মহাুর্ধের দিকে অনেকের চাহিতেই সাহস হয় না। 
তখন লোকে তাহাকে বোঝেও না, চিনেও না) 
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তাহাকে আগুনে পোঁড়াঁয়। ত্রুশে বিদ্ধ করে, 
কারাগারে বন্ধ করেঃ দেশছাড়া করে। তারপর 
যখন সে মহাপুরুষ পাখিব দেহ ত্যাগ করিয়া! চলিয়া 
যান, তখন লোকে তীহার উপদেশ এবং কাঁধ একটু 
একটু বুঝিতে আরম্ভ করে। তখন পৃথিবীর যত 
সত্রাটঃ যত সিজার, যত বাদশাহ তাহার একগাছি 
চুলের উপর, একখানা অস্থির উপর বা একটি 
দত্তের উপর পিরামিড বা মনির নির্মাণ করিতে 
বসেন। তিনি যে নর্দীতে ম্লান করিতেন, তাঠার 
এক ফোট! জল মন্ডকে দিয়া মান্য মনে করে 
যে, তাঁহার অন্তঃশুদ্ধি বভিঃশুদ্ি, সব হইল । তিনি 
যে স্থানে বসিতেন, তাহার পূলি অঙ্গে মাথিয! 
আমর! পবিত্র হই ১ তাহার উপদ্দেশ বা জীবনচরিত 
যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, সেই গ্রঞ্থের পৃক্গা আরম্ভ করি। 
এই সব মহাপুরুষ তখন হ্য়ং প্রমেশ্বরের অবতার 
ব'লয়া গ্রচারিত »ন। ইচারা ইহাদের সমসামধিক 
মাহষের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর, অনেক বিকাঁশ- 
প্রাণ্ত। শহাদ্দের আবির্ভীৰও প্রারুতিক অন্যান্য 
ব্যাপারের মত অথগুনীয় নিক্সমের অধীন । যে 
নিয়মে গ্রান্সের পর বর্ধ+ নিরাতের পর তুমুল ঝড়, 
রাঁত্রর পর দিবস, সেই নিয়মেই ইচাদের 
আবিভাব। যথন তাহার্দিগের অত্যন্ত আবহ্কা 
যখন তাহারা না আমিলে সমাজ যায় যাঁয়, তখনই 
তাহারা আসেন। আর যদি আবশ্তক স্ময়েও 
না আসেন, তবে সে সমাঞ্জ পৃথিবী হইতে লুপ্ত 
হইয়া যাঁয়। সে সমাজের যখন আর বিকাশ হইল 
নাঃ তথন তাহার বিনাশ নিশ্চিত। এ সংসারে 
অপ্রগোজনীয় পদার্থের স্থান নাই। 

চিকিৎসক বলিক্কা থাকেন যে, মনুষ্য-শরীরের 
এমনই গঠন যে, যাহা কিছু শরীরের পক্ষে অপকারী, 
তাহা বিদূরিত করিবার চেষ্টা স্ট্টির নিয়মানুসারে 
স্বতই হইয়া থাকে । সমীজশরীরে এই চেষ্টার 
বহিবিকাঁশ__মহাপুরুষের আবির্ভাব । শরীরের বিষ- 
নিফাশিক! শক্তি বিষের শক্তি অপেক্ষা হূর্বল হইলে 


অবতার ৯৫ 


যেমন শরীরের বিনাশ নিশ্চিত, সেই:প আবণ্ক 
সময়ে মহাপুকষের আবির্ভাব না ৬ইলেও সমাঁজের 
বিনাশ নিশ্চিত। সে বিন সদাজের স্থান শূন্ধ 
থাকিবে না । বিকাশের উপযোগা অন্য নীরোগ নুতন 
সমাজ তাহার স্থান অধিকার করিবে । স্যার এই 
যে অথগুনীয় নিয়ম, 'এই নব নব বিকাশ, ইহাই 
ধর্ম। এই বিকাঁশশীলতা-ব্ূপ ধর্মের যখনই কোন 
গ্রতিবন্ধক হয়- অর্থাৎ যখনই ধমের গ্রানি এবং 
অধর্মের অভ্তাথান ভয় তখনই মহাপুরষের আব্ভাব 
হয়। বিনি অআঙ্টা-তিনি কিরপে হ্বয়ং স্্ট হইবেন) 
তাভা বুঝ! যায় না। জগদীশ্বর সকলই পারেন, 
কেবল একট! জিনিস পারেন ন” তিনি তাহার 
এশ্বধ লোপ করিতে পারেন এশ্বরগান 
জগদীশ্বর, বৃক্ষত্ধচীন বৃক্ষ, ঘটত্বগীন ঘট, ত্রিভূজত্বহীন 
ত্রিভুজ ইত্যাদির সত্ভাই অসম্ভব) অন্ততঃ মন্ুয্য- 
বুিতে ইহাদের অস্তিত্বের ধারণা হয় না। সর 
যদ্দি স্থষ্ট হইলেন, তবে তাহার এন্বয পোপ ভইল। 
তিনি দেশকালে আবদ্ধ হইলেন; তিনি ত্রিগুণের 
বিষয়ীভত হইলেন । 
জগতের ইত্তিহাস 


না। 


পাঠ করিলে প্রাতিদেশেই 
সময় সময় মভাপুরুষগণের আবির্ভীব দেখা যায়। 
তাহাদের উৎপস্তির আবশ্যকতা না থাকিলে 
তাহাদের আবিভাৰ হইত না। বৈদিক কর্মকাওড- 
মূলক ত্রাঙ্গণ্যধমের অবনতির পর্দে সঙ্গে যখন 
দেশ হইতে ব্রহ্ষজ্ঞান প্রায় তিরোঠ্তি, তংস্থলে 
আড়ম্বরপূর্ণ যাগযন্ঞাদির বহুল অঞ্ুষ্ঠান হইতে আরন্ত 
হইয়াছে, যক্তস্থলে লক্ষ লক্ষ পশু হত হইতেছে, 
পশুরক্তে বসুন্ধরা কর্দমান্তুঃ তখনই করুণাঘন বুদ্ধ- 
দেবের আবির্ভাব হইল; বিশ্বজনীন মৈত্রী বিঘোধিত 
হইয়া পৃথিবীময় একটা হুলস্ুল পড়িয়া গেল। 
আবার বীরাচারী তান্ত্রিদের পাশব আচারে 
যখন দেশে মগ্ত-মাংসাদির শোত বহিতেছে, 
প্রেম ও ভক্তি তিরোহিত, তখনই (প্রেমঘনমূতি 
শ্রীচৈতন্তদেৰের আবির্ভাব ভইল। প্রেম ও ভক্তির 


৯৬ উদ্বোধন 


শোতে নাস্তিকতা, পশত্ব সব ভাসিয়া গেল। 
ইহুদী পুরোহিতদিগের বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানে, 
জগজ্জমী রোমকদিগের দাঁন্তিকতা, অত্যাচার 
এবং বিলাসিতায়, ষ্টোইক্‌ এবং ইপিকিউরিয়ান- 
দিগের শুষ্ক দাশনিক মতে যখন পাশ্চাত্য 
জগৎ গুক্ষ সাংসারিকতার এবং ভক্তিবিখ্বাস- 
হীনতাঁর চরম সীমায় আসিয়া পহু'ছিষ্জাছিল, 
তখনই যীশুধী্ঘ আৰিভূতি হইলেন। আবার গ্রষ্ 
ধর্ম যখন বাহ্ক্রিয়াকাণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, 
আরবীয়দিগের পৌন্তুলিকতা অতি কদধ আকার 
ধারণ করিল, তখনই হজরৎ মহম্মদের আবিভাব। 
ধর্মঅগতে ইয়োরোপ-খণ্ডে -এইরূপে উইরিফ,, 
ইঞ্সেশিরাস, ফ্রান্সিদ, লুখার, ওয়েসলি, এবং ভারতে 
শহকরাচার্চ নানক, কবীর, রামমোভন রাঁয়। কেশব্- 
চক্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ_-যথন ধাঠার আবশ্তক 
হইয়াছে, তাহার আবিভাব হইয্রাছে। চিন্তা- 
জগতে? সক্রেটিস গ্যালিলিও, কাণ্ট ) রাজনাতি- 
ক্ষেত্রে ক্রমণ্ড্েলঃ গয়াশিটন, নোপোলিষন, 
মাটিসিনি, গারিবনড়ি। উইলষারফোস ? ভাওয়ার্ড _ 
যখন ধাভার আবশ্যক হইয়াছে তীহারই আবিরাৰ 
হইয়াছে । তীহারা সকলেই নৈসার্গক নিয়মের 


[ ৫৯তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


ফলভূত মনুষ্য ; সমাজ্জের উন্নতির জন্ত, বিকাশের জন্য 
মনুষ্য-সমাঁজ হইতেই উদ্ভূত। 

মহাপুরুষদের যখন আবশ্যক হয্ধ তখনই তাহারা 
আবিভূত হন-_এ কথার অর্থ এই নয় যে, যদি 
যন্ভূমিতে অসংখ্য পশুহত্যা না হইত, তৰে 
শাকাসিংহ জন্মিতেন না; যদি ফরাসী দেশে বহু 
শতাব্দী যাবৎ রাজ! রাঁজকর্মচারী এবং আঅভিজাত- 
গণের অত্যাচার চরম শীমায় না পহু'ছিত-যদি 
ফরাসী বিগ্লব না হইত, তবে নেপোলিয়ন নামক 
কোন ব্ক্তিরই জন্ম হইত না। যে কারণে 
শাক্যসিংহ্রে বুদ্ধত্ব-গ্রাপ্তির আবন্তক হইয়াছিল 
অপবা নেপোলিযন্রে নররক্তপাত করা আবশ্যক 
হইয়াছিল, সেই সব কারণ ন| থাঁকিলে, তাহাদের 
জীননচরিত হতো তাহাদের সমসামগিক অপর দশ 
জনের সায় হইত। তাভাদের যে শক্তির বিকাশে 
জগৎ জ্ন্তিত হইয়াছিল সেই শক্তি তাহাদের মধো 
বিকশিত অবস্থায়ই থাকিত। সমাজের যে 
রোগের চিকিৎসা তাহাদিগকে করিতে হইয়াছিল, 
সাজ রূগণ না! হইলে-তাহাতে গ্রানি না 
হইলে _ীহার্দের সে গ্রতিবিধ।নশক্তির কথা 
জন্সমাজে চিরকাল অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত। 


এই সব সাধারণ লোকশিক্ষক অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর আর এক শ্রেণীর লোকগুরু পৃথিবীতে আসেন_- 
বহার! ঈশ্বরের অবতার! ভাহারা স্পর্শমাত্র ইচ্ছামত আধাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। অতি নীচ জঘন্য 
প্রপ্ণাতির মানুষও তাহাদের আদেশে নিমেষে মহাসাধুতে পরিণত হয়। তাহারা আচাধদের আচার্য; মানুষের মধ্য দিয়। 


তাহারা ঈশ্বরে শ্রেষ্ঠ বিকাশ । ভাহাদের ভিতর দিয়া ছাড়া আমরা ঈথরকে দেখিতে পারি ন|। 


ত|হ।দের উপাদন! 


না করিয়া আমর। পারি না; প্রকৃতপক্ষে তাহ।রাই উপাসনার একমাত্র পাত্র ঠাহাদের উপাসনা করিতে আমর! বাধা। 
₹ত* ০০০ যন্তক্ষণ আমাদের মনুষ্মদেহ ততক্ষণ মানুষের ভিতর দিয়াই মানু্ষর ভাবেই আমাদের ঈশ্বরকে পুজ। করিতে 
হইবে। যতই আমর কথা বলি না কেন, যতই চেষ্টা করি নাকেন ঈখরকে মনুস্তমৃতি ছাড়া অগ্ঠভাবে আমর! চিন্ত 


করিতে পারি না। 


--ত্বামী বিবেকানন্দ 


নবধা ভক্তি 
স্বামী অচিন্ত্যানন্দ 


মনুয্যঞ্ন্সের উদ্দেঠ্য শ্ীতভগবানকে লাভ করা. 
একথ| শ্রীশ্রীরামকষ্চ পরমহংসদদেব বার বার 
বলিয়াছেন। ভগবান লাভ হইলেই চিত্তের প্রসন্নতা 
আনন্দ বাঁ শাস্তি লাভ হয়। শ্রীমস্তাগবতে সত 
মুনিগণকে এই কথাই বলিতেছেন £ 

স বৈ পুংলাং পরো! ধর্মে। যতো! ভক্তিরধোঁক্ষজে। 

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 

(১২1৩-স্থতঃ) 

"ম্|ভাগ মুনিগণ! ভগবান নারায়ণে যে 
অঠৈতকী একাস্তিকী ভক্তি, যাঁতার দ্বারা আত্মা 
পিশেবরূপে প্রসন্তা লাভ করেন, তাহাই পুরুষের 
শ্রে্ট ধম।” 

এখানে লক্ষা করিতে হইবে “ঠৈতুকী” ও 
“অপ্রতিষ্ঠত” এই দুইটি বিশেষণর উপর জোর 
দেওসা হইগাছে। একান্তিকী ভক্তি ভগবানের 
প্রতি ভালবাসা! আনয়ন করে, ভালবাসা হইতে 
আকর্ষণ); ভগবানে আকর্ষণ মনকে সংসার হইতে 
সরাইয়া লইয়া যায়। এই আকধণ বৃদ্ধি পাইলে 
সংনার ₹ইতে মুক্তি লাত হর- অর্থাৎ মনুষ্য 
সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়! বন্ধন হইতে মুক্ত হয় । 
স্বার্থ বিজড়িত নহে বলিয়া অহৈতুকী ভক্তি 
ভগবানের সহিত গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে। এ 
গ্রীতি হওয়ায় ভক্ত ভগবানকে ত্বম্বরূপে দর্শন করে; 
এবং ভগবদর্শনের ফলে যে জ্ঞান হয়, তাহা লাভ 
করিয়া ভক্ত ধন্ঠ হয়। শ্রুমদ্তাগবতে উক্ত হইয়াছে ঃ 

বাস্ুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। 

জনয়ত্যাশড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতূকম্‌ ॥ 

(১২।৭-তঃ ) 

"শ্রুতগবান বাসুদেব গ্রকাত্তিকী ভক্তি হইতে 
শীঘ্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং অঠৈতুকী ভক্তি হইলে 
অচিরেই জ্ঞানের উদয় হয়।” 





এঁকাস্তিকী ভক্তি লাভ করার উপায় ও ক্রম 
প্রহলাদবাক্যে শ্রীমন্ভাগৰতে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে, 
যথ| £-_ 

শ্রবণং কীর্তনং ৰিষ্ঞোঃ ম্মরণং পাঁদসেবনম্‌। 

অ্ঠনং বন্দনং দান্যং সধ্যমাত্মনিবেদনম্‌। 

(41৫1২ 5-গ্রহলাদঃ) 

"শাবির বিষয় শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ, তাহার 
চরণসেবা অর্চনা বন্দনা, তাহাতে দাস্ত ও সখ্যভাৰ 
এবং তাগকে আত্মনিবেদন এই কয়টি উপায়ে 
এঁকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়।” 

এই বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে যথা £-- 

ইতি পুংসাপিতা বিষেটী ওক্তিশ্চেন্রবলক্ষণা | 

ক্রি্নতে ভগবত দ্ধ তন্মন্থেহুবীতমুত্তচম্‌ ॥ 

( ৭1৫1৯ ৪-প্রহলাঁদঃ ) 

“এই নয় প্রকার ভক্তি যর্দি সাধক বিশ্বস্ত 
হৃদয়ে শ্রগৰান বিষুর প্রত্তি অর্গন করে, তাহা 
হইলে তাহাকেই ( ভক্তিবিষযক ) উত্তম শিক্ষা বলিয়! 
মনে করি।” 

সাধারণ দুটিতে কথাগুলির এই অর্থ হয়ঃ কর্ণ 
ছারা জাগতিক অন্ত বিষয় গ্রহণ না করিয়া! শ্রীভগবান 
অচ্যতের ও ভক্তগণের কথা শ্রবণ, বাক্য ছার! 
বৈষয়িক কোন কথ! ন| বলিরা নারায়ণের গুণকাতন, 
মন দ্বার সাংসারিক চিন্ত! ত্যাগ করিয়! শ্রাকফ্ের 
পাদপন্ম ও লীলা স্মরণ, হস্ত দ্বারা জাগতিক কর্ম না 
করিয়! শ্রাভগবানের মন্দিরাি মার্জনা করা, পরিফার 
পরিচ্ছন্ন রাখা ও তাহার বিগ্রহের সাজ-সজ্জ! সাধন 
এবং তাহার ভক্তের সখন্থাচ্ছন্দ্য বিধান দার! তাছার 
সেবা, উপচারাদি দিষ্কা তাহার বিগ্রহের এবং 
আসনাচ্ছাদনাদিদানে তাহার ভক্তের পুজা সংগীত 
শব স্ততি সাহায্য তাহার বন্দনা, তাহাকেই সব- 
কর্মের প্রভু বলিয়া! গ্রহণ করিয়! সর্বক্ষণ তাঁহার 


৯৮ উদ্বোধন 


জন্য দাঁসভাবে অবস্থান, জীবনে মরণে অন্তরে বাছিরে 
তিনিই একান্ত আপনার এই চিন্তা করিয়৷ তাহার 
প্রতি সখ্যভাৰ অবলম্বন; তাহা হইতেই জন্ম 
হইয়াছে, তিনি জীবন পরিচালিত করিতেছেন, 
শেষে তিনিই টানিয়া লঈবেন। এই চিন্তা করিয়া 
তাহার কাছেই আত্মস্মর্গণ। ইহাই নবধা ভক্তি, 
ব! এঁকান্তিকী ক্তি লাতের নয়টি উপায় । 
অথবা! সাধক মনে করিতে পারেন)--শ্ভগবান 
ভিন্ন আর কেহই সংসাঁবে নাই, সংসারে যাগ কিছু 
শোনা যাস সব তাহারই বাণী, যাহ! কিছু বলা যার 
সব তারই কীঠন, যাহা কিছু চিন্তা করা যায় স্ব 
সাহার বিষয়, ততএব নিত্য তাহারই স্মরণ 
হইতেছে: তত্ত দ্বারা যাহা কিছু করা যায় সব তাহারই 
সেবা, বিভিন্ন বাক্তি তাঠারই বিভিন্ন মুর্তি অতএৰ 
যাঙাকে যাহা দেয়! ভয় সব তাহাকেই নিবেদন, 
সব তারই পুজ্সা। এই ভানেও ভক্ত সাধনা করিতে 
গারেন। 
শ্রীঘ্ভাঁগবতে এই নবধ। ভক্তির প্রতোকটির 
কথ! বিস্তারিত ভাবে বল! হইয়াছে । ষথ| শ্রবণ- 
বিষে ১ 
তব কথাম়তং তগুজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্! 
শবণমঙ্গলং শ্রমদাততম্‌ ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনা | 
( ১০।৩৩।৯-গোপাঃ) 
“ভে নাথ! তোমার কথ! অমৃতস্বরূপ, সংসার 
তাপে তপ্ত ব্যক্তির জীবনশ্বরূপ, জ্ঞানীরাও ইহার 
গুণ গান করিয়া থাকেন, ইহ! হৃদয়ের কালিমা নাশ 
করে। শ্রবপ করিলেই মঙ্গল হয়, শান্ত হৃদয় ভক্তগণ 
চারিদিকে ইহার প্রচার ক্রেন, এই প্রচারই 
শ্রে্ঠ দান স্বরূপ এবং ত্াহারাই জশ্রদানকারী 
ধাহারা ভগবৎকথা গ্রচাঁর করেন।” 
গৃহেঘাবিশত!ং চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্‌। 
মন্বতাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহ! মতাঃ ॥ 
( ৪।৩০1১৯-শ্রোভগবান্‌ ) 
“গুহে থাকিয়াও যাহার! অনিন্দিত কর্ম ভিন্ন অন্ত 


| ৫৯তম বর্ধ-_২য় সংখ্যা 


কর্ম করে না, এবং আমারই কথা কীর্তন করিয়! 
কালযাপন করে, গৃহ তাহাদের বন্ধনের কারণ হয় না 
বলিয়া আমি মনে করি।” 
স্ররণ-বিষয়ে গোপীগণের প্রতি উদ্ধবের বাক্য 
স্মরণীয়। 
অহো যুয়ং শ্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপৃজিতাঃ। 
বাসুদেবে ভগবতি যাঁসামিত্যর্সিতং মনঃ ॥ 
( ১০1৪৭1২৩-উদ্ধবঃ) 
“অহো সাধবীগণ! শ্রীভগবান বাস্দেবে 
আপনাদের মন সমর্পিত হইয়াছে, আপনাদেরই 
মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে; আপনারাই সকলের 
পুজনীয়া |” 
পাদস্বন-বিষয়ে ভগবান কপিল দেবহূতিকে 
বলিয়াছেন। 
পজ্তানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোৌগিনঃ। 
ক্ষেমায় পাদমূলং মে গ্রাবিশন্তাকুতোভয়ম্‌ ॥ 
( ৩!২৫।৪২-কপিল? ) 
“মা! জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত তক্তিযোগ অবলম্বন 
করিয়া নিজ কল্যাণার্থ যোগিগণ আমার ভয়শন্ত 
চরণযুগল আশ্রয় করিয়া থাকেন ।” 
অচন! বিষয়ে শ্রাভগবান স্বয়ং বলিতেছেন £ 
এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্‌ বৈদিকতা্িকৈঃ। 
অর্ঠন ভয়ত; সিদ্ধিং মত্তো বিন্বত্যভাপ্চিতাম্‌॥ 
( ১১২৭।৪৯-শ্রোভগবান্‌) 
“কর্মবোগ, বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি যে কোন 
পথ অবলম্বন করিয়! মনুষ্য যদি আমার অর্চনা করে, 
তাঁচা হইলে আমার কৃপায় উভয় লোকে (ই€লোক 
ও পরলোকে ) সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ।” 
ভগবানের শ্রাচরণবন্দন1-বিষয়ে আঅকুরের নিয়োক্ত 
কথাও অতি সুন্দর ঃ 
মমাস্ভামজলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈৰ মে ভবঃ। 
যন্নমন্তে ভগবতো! যোগিধ্যেয়াজ্বি,পক্কজম্‌ ॥ 
( ১০।৩৮।৬-অক্রুরঃ ) 
“যোগীদের ধ্যানগম্য শ্রীতগবানের চরণকমলে 


ফাঞ্তন, ১৬৬৩ ] 


আমি আজ্জ প্রণাম করিব, ইহাতে আমার যাবতীয় 
অমঙ্গল নষ্ট হইবে এবং মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে ।” 
উদ্ধৰ দন্ত ও সথ্য ভাবের কথা এইভাবে 
বলিয়াছেন £ 
“কিং চিত্রমচাত তবৈতদশ্ষবন্ধো 
দাসেঘনন্তশরণেষু বদাত্মসাত্ম্‌। 
যোহরোঁচয়ৎ সহ মুগৈঃ ম্বয়মীশ্বরাণাং 
শ্রীমৎকিরীট তটগীড়িতপাঁণপীঠ ॥” 
( ১১1২৯।৪-উদ্ধবঃ) 
“হে অচ্যুত! তোমার মিত্রতার শেষ নাই, 
এই জন্ত তোমার যাহারা দাস তাহারা আর 
কাহাঁকেও আশ্রয় করে না, আপনাতেই তন্ময় হইয়। 
থাঁকে, ইহাতে আশ্চধের কিছুই নাই। রাজা 
দিগেরও কিরীট আপনার আসনে লুঠিত হয়। 
এইরূপ নিখিলঞ্জনপুজ্য হ্ইয়াও আপনি শ্রীরামচন্ 
অবতারে সামান্ত বানরের সহিত সধ্যস্থাপন করিয়া 
ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে আপনি সথ্য- 
ভাবের জন্থ কত ব্যগ্র।” 
সখাভাবের কথা আরও সুন্দর ভাবে ক্রহ্গা 
বলিতেছেন £ 
অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্‌। 
যন্মিত্রং পরণানন্নং পূর্ণং ব্রহ্মদনাতনম্‌ ॥ 
(১*।১৪।৩২-ব্রক্কা ) 
“ননগোপ এবং অপর বরজবাসীদিগের আহা 
কি সৌভাগা। আহা কতই না ভাগ্য! স্বয়ং 
পূর্ব্রহ্ধ সনাতন, নিরতিশয় স্ততম্বরূপ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সথ1।” 
আত্মনিবেদন-বিষঙ্কে শ্রীতগবান বলিতেছেন : 
মরে যদ! ত্যক্তসমন্ত কর্ম! 
নিবেদিতাত্মা বিচিকীধিতো মে। 
তদামৃতত্বং প্রতিপাগ্ঠমানো 
ময়াত্মভূয়ার় চ কল্পতে বৈ॥ 
( ১১।২৯/৩৪-শ্রীভগবান্‌) 
“মনুষ্য যখন সমন্ত কর্মের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া 


নবধা ভক্তি ৯৯ 


আমাতে আত্মনিৰেদন করে এবং মৎকর্তৃক 
নিয়েজিত হইয়! আমারই কর্ম করিবার ইচ্ছা! করে, 
তখনই সে অমৃত্তত্ব লাভ করে এবং আমার আত্ম- 
স্বরূপ হইবার যোগ্য হয়।” 
এই ভাবে নবধা ভক্তি সহায়ে আভগবানে 
একান্তিকী নিষ্ঠা হইলে সংসারের প্রতি মন্থষের 
অতি ম্বাভাৰিক ভাৰে বৈরাগা হয়, এবং সে 
বৈরাগ্য অতি শীঘ্রই হয়। তখন বিষয়ের কথা 
শুনিতে, বৈষয়িক কথ| বলিতে, বিষয় চিন্তা করিতে, 
ব্ষমীর পূজা বন্দনা দাসত্ব তাহার সহিত মিত্রতা 
ও তাহার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিতে একেবারেই 
ইচ্ছা হয় না। সে সকল কথা চিন্তা করিতেও 
তাহার ভাল লাগে না। উহাদের প্রতি ঘোরতর 
বিতৃষ্ণার উদয় হয । এইরপে স্থার্থবদ্ধি সম্পূর্ণভাবে 
চলিয়া গেলে তখন অঠৈতুকী ভক্তির উদ হয়! 
ইহাকেই লক্ষা করিয়া সত বলিরাছেন। 
অতো বৈ কবঝে! নিত্যং ভক্তিং পরমন্ধা মুর্দা। 
বান্ুদেবে ভগবতি কুনস্তাত্প্রসাধনীম্‌ ॥ 
(১২।২২-হ৩৪)। 
“এই সকল কারণবশতই পণ্ডিতের সাননে 
শ্রভগব।ন বাস্থদেবকে সেই প্রকার ভক্তি কারয়া 
মনের নির্মসতা সাধন করেন।” কোন হেতু নাই, 
্বা্থবুদ্ধিরূপ মলিনতার লেশমাত্র নাই মনের এইরূপ 
ভক্তির ভাব, শ্রভগবানের উদদস্তে হইয়া থাকে। 
এই প্রকার তক্তি হইলে সাধক অম্ুভব করে__ 
বাস্থদেবপরা বেদা বাছদেবপরা মথাঃ। 
বান্ুদেবপরা যোগা বাস্ুদেবপরাঃ ক্রিয়া ॥ 
(১২২৮ -সত০) 
"ৰেদসমূ শ্রীভগবানের ভাবই প্রকাশ করিতেছে, 
যন্ঞ ও যোগ তাহাকে অবলম্বন ঝরিয়া আর ক্রিয়া 
কর্মেরও লক্ষ্য তিনি সব তাহাকে ঘিরিয়! ।” 
বান্ুদেবপরং জ্ঞানং বাস্থদদেবপরং তপঃ। 
বান্দ্ৰপরে ধর্মে বান্ুদেবপরা গতিঃ ॥ 
(১২২৯-নুতঃ ) 


১৩৬৩ 


“জ্ঞানবিষয়ক যাবতীয় ভাবসকলের মধ্যে 
ভগৰানেরই প্রকাশ, লোকে সেই প্রকাশ উপলব্ধি 
করিবার জন্ঠই তপস্ত| করিয়! থাকে, ধর্ম ভগবানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, যাবতীয় সাধনার গতি একমাত্র 
সেই ভগবান।” 

অতএব ধিনি যে ভাবে পারেন সেই ভগবানের 
আরাধনা বরুন,_-এই কথ! শ্রশুকদেব বলিতেছেন £ 

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্গকামঃ উদ|রধীঃ | 

তীব্রেণ তক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌ ॥ 
(২৩1১০-শুকঃ ) 

“কাম্যবস্ত লাভের ইচ্ছায় অথবা! কোনও প্রকার 
বাসনার বশবর্তী না হইয়া, অথবা উদারচিত্তে মোক্ষ 
মাত্র লাভের আকাজ্জার়, তীব্র (নিরন্তর প্রবাহণীল ) 
ভক্তিযোগ অববস্কন করিয়। সেই পরম পুরুষ 
শ্রীতগবানের আরাধনা করিতে পারেন। ইহাতে 
তাহার পরম লাভই হইবে ।” 

তখন শ্রভগবানের দর্শন লাভ হয় ও তাহার 
সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয়, এ কথা 
কপিল তাঁহার মাতা দেবচুতিকে বলিতেছেন £ 

পশ্যস্তি মে রুচিরাণ্যন্থ সন্ত: 

প্রসম্নবক্তরুণলোচনানি । 
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি 
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বস্তি ।” 
( ৩।২৫।৩৫-কপিলঃ) 

"হে মাত! এই সকল সাধকগণ, রক্তিমবর্ণ- 
নয়ন-শোভিত সহান্তবদন-সমঘ্ঘিত আমার মনোজ্ঞ 
দিব্য ও বরদান-মুর্তি দর্শন করিয়া থাকেন। শিধু 


কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের ভজনা করার নাম ভক্তি । 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


দর্শন করেন তাহ! নয়, মনের সাধে আমার সঙ্গে 
কথাও বলেন ।” 

এমন পরম কারুণিক শ্রীভগবাঁনের গুণেরও 
সীমা নাই, মহিমারও অন্ত নাই। তাই সেই পরম 
প্রেমিক পরম দয়ালকে মুক্ত ব্রহ্ধজ্ঞানসম্পন্ন 
সাধুরাও ভক্তি করিয়া থাকেন। মুত বলিতেছেন, 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রস্থা অপুরুক্রমে। 

কুবস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিথন্ুতগুণো হরিঃ॥ 

(১/৭।১০-স্তঃ ) 

“যে সকল মুনিরা নিবিকল্প সমাধিযোগে আত্ম- 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়! পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন 
এবং সববন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, ধাহার্দের আর 
সাধনার কোন প্রসোজন নাই _ত্াচারাও পরম 
প্রেমিক বলিয়া ধ'হার কীর্তি বিশ্ববিএ্ত-_ সেই 
ভগবানে ক্ছৈতৃণী ভক্তি অবলম্বন করিয়] কালাতি- 
পাত করেন। শ্রাহরির এমনই মহিমা ।” 

এইরূপে শ্রমগ্তাগবতের বিভিন্ন শ্লোক ভইতে। 
বিভিন্ন লোকগুরুর বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে 
যে, শ্রীভগবানকে ভক্ত করিয়া সংপারের দুঃথসমুদ্র 
হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে, নিজের জীবনে শাস্তি 
পাইতে গেলে নবধা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর! 
সকলের বিশেষ কর্তব্য । ভক্তির আচারগণ সকলেই 
একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
নবধা ভক্তি এক পরম প্রকষ্ট পথ। ইহা! অবলম্বনে 
জ্ঞানী পুরুষেরা, পরম ভক্তেরা এমনকি ধাহারা 
শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছেন তাহারাও আনন্দে 
জীবন অতিবাহিত করিয়! থাকেন। 


কায়, অর্থাৎ হাতের 


দ্বারা তার পুজা ও সেবা; পায়ে তার স্থানে যাওয়া, কাণে তার ভাগবত ও নামগুণ 


কীতন শোনা । চক্ষে তার বিগ্রহ দর্শন। 


মন, অর্থাৎ সব্দা তার ধ্যান চিস্ত। করা, 


তাঁর লীল৷ স্মরণ মনন করা । বাক্য-_ অর্থাৎ তার স্তবস্তুতি, তার নামগুণ কীর্তন -_ 


এই সব করা । 


_ শ্রীরামকৃষ্ণ 


সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাগ 


গ্রীবলাই 


সমাঁজের প্রাচীন বিন্তাস-প্রথায় বিশেষ বিপর্যয় 
ঘটিতেছে। ইহাকে কালধর্মের অপরিহার্য পরিণাম 
বলিয়া শ্বীকার করিয়া লওয়! পরাজিত মনোবৃত্তিরই 
লক্ষণ। যে বিবর্নকে প্রগতি বলিয়া অভিনন্দন 
কর! হইতেছে, তাহা শ্বৈরাচারের রূপান্তর মাত্র। 
হিন্দু-সমাজ-মানগিকতায় আসিয়াছে একটা লৌল্য। 
সুখের হিল্লোল। এই সুখ সেই 'ভূমা” নহে, ইহা 
“অল্প । ইহা পশু-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি । বর্তমান 
মাঁনৰ নচিকেতার ন্যায় শ্রেক়ঃপন্থী না হইয়া 
প্রেয়োবিলামী হইয়াছে । জানান দার্শনিক নিটুশে 
তাহার মনের কথাটি বাক্ত করিয়াছেন--৬/০ ৮৪01 
75109509090 200 00০ (91580 ড/017320, 

প্রেয় পন্থার একটা পরিহাধ কুপরিণতি আছে। 
তাই স্বামীজী বলিগ্াছেন__“জাতিগঠনের জঙ্থঃ 
সমাজ-সংহতি ও অগ্রগতির জন্ত গ্রয়োজন-__আ শিষ্ঠ, 
্রটিষ্ঠ, বলিষ্ঠ মেধাবী মানব ।” ক্ষুরধার শ্রেক্পংপথে 
চলিতে না পারিলে মানুষ অন্ধতমে (প্রবেশ করে, 
মহতী বিনষ্ির সন্মুখীন হয়। 

ভোগলোলুপ আধুনিক সভ্যতা এই পথেই 
ধাবমান। ইহা কল্পনা নহেঃ ইহাই বর্তমান কালের 
বাস্তব ইতিহাস। এই যযাতি-মানসিকতার 
ভোগৈকলক্ষ্য সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া সংসাঁর 
অধুপাঁতের শেষ সীমায় উপনীত। রাঁজনীতিবিৎ 
জনৈক পাশ্চাত্য মনীধীর ভাষায়--411 [0:90০ 
1৪ 12101110010901₹ 1069 10011021190, ব্বরত| 
শকটার যথার্থ প্রয়োগ হয় নাই। বর্বরতা আপনার 
মুঢতায় আপনিই আচ্ছন্ন; আর আন্মরিকতা নিজের 
সহিত অপরেরও অনিষ্ট-সাধনে ততপর। বর্তমান 
মানব আন্থরিক; এক দিকে ভোগে প্রমত্ত, অন্ত 
দিকে অভিচারে ব্রক্ভী। তাহার এক হাতে সহন্ত্ 


দেবশর্না 


কামনার সুরা-পাত্র, অন্ত হাতে আণবিক বজ্র 
আ্যাটম ব্দ্ব.। 

মানবতার মহিম! রক্ষার জন্ত প্রয়ে।জন চরিত্রের 
কাঠিন্, ধর্মের ক্ষুরধার পথে চলিবার সংকল্প ও 
শক্তি। পশু ও মানবে জীবত্ব সাধারণ) জীবনের 
সহিত যে জীবত্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে তাহা 
স্বভাবতই ভোগকাতর। সন্তানের যৌবন লুগন 
করিয়! অনন্ত যৌবন ভোগের জন্য ধাতির মতে! 
সকলেই ব্যাকুল। ভারত ভোগকে স্ত্মের বাধে 
ব।ধিতে চাধ্য়িছে। তাই তপন্তায় অতন্দ্রিত 
থাকিবার বিধি, পদে পদে ব্রত নিয়ম, সংযম ও 
সদাচারের আন্ুসরণ। উপনিষ২ এই কারণেই 
উদ্দাত্ত কে কহিয়াছেন--উত্ভিষ্ঠত জাখ্রত। জাগ্রত 
হও শুভ বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণায়। গীতায় 
ইহারই ব্যাখ্যা ও নির্দেশ,_যুধ্যন্থ বিগতঙ্বরং। এই 
যুদ্ধ মনুষ্যত্ব হীনতার বিরুদ্ধে। দম-শক্তি প্রয়োজন 
সংসারের স্থিতি ও শান্তির জন্ত। অবৈধ কামন! 
মানুষকে ধ্বংসের ও অশান্তির পথে লইয়া যায়। 
ভোগ প্রমন্ত আধুনিক জগৎ ইহার দৃষ্টান্ত । সেদিন 
লগ্ডনের কতকগুলি খ্যাতনাম! সংবাদপত্র ক্ষুব্ধ কে 
কহিয়াছেন_লগুন নগরের শিক্ষিত বুৰকেরা নান! 
প্রকার কদধ কর্মে লিপ্ত হইয়! পড়িয়াছে। অভিজাত 
বংশের পদস্থ ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণ নানা ছু্ধার্ধের 
অনুষ্ঠাতা-রূপে অভিযুক্ত হইতেছেন। 

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা মানুষের মন্ুষ্যুতবকে 
অব্যাহত রাখিবার জন্ঠই নান! ব্রত নিয়মের বিধান 
দিয়াছেন। শ্রুতি ব্রহ্মচধকে ব্রহ্ধপ্রাপ্তির হেতুভৃত 
বলিয়াছেন__ এই ব্রহ্গচর্ধের নিত্য নিরন্তর অনুষ্ঠানে 
মনুষ্যত্বের অগ্নি অনিবাণ থাকে । 


আমাদের বর্তমান সমাজ সেই ব্রঙ্গচর্ষের 


১০২ 


আদশচাত হইয়! ঘোরতর লাস্তভাবে ভাবিত হইয়। 
পড়িতেছে। চারিদিকে তাহার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। 
স্বাধিকার প্রা ভারতবর্ধ সমাজগঠনে, যে ৰিধি- 
ব্যবস্থাকে অন্থসরণ করিতেছে, তাহা একান্ত ভাবে 
পরান্ুকরণ। বিবেকানন্দের কে ভৎসনা-বাক্য 
ধ্বনিত হইয়াছিল “এই দাসমুলভ পরাঁনুকরণ সহায়ে 
বীরভোগ্যা বন্গন্ধরা লাভ করিবে ? পরান্ুকৃতি আজ 
শ্লাথার কারণ, প্রগতির লক্ষণ। ম্বামীঙ্গী ভবিষ্যৎ 
ভারতকে প্রার্থনামন্ত্র দিয়া গেলেন, “মা আমায় মমুম্যত 
দাও, মা ! আমার হূর্ণলতা কাপুরুষতা দূর কর।” 

সমাজের প্রাচীন নীতিনীতি কুসংস্কার অতএব 
তাহা পরিহার পূর্বক যে পুনর্গঠননীতি অবলগ্ধন করা 
হইতেছে, তাহাতে ইওরোপের ইন্দ্রিযভোগের 
পদ্ধতিই অনুসরণ করা হইতেছে । কোথায় নব্য- 
ভারতের অধিনেতো বিবেকানন্দের সতর্কবাণী, 'ভুলিও 
না৷ তোমার নারীজাতির আদরশশ-__সীতা, সাবিত্রী, 
দময়ন্ত্রী, ভুলিওন! তোমার উপাস্ত উমাঁনাথ সর্বত্যাগী 
শফকর।+_ আর কোথায় জীবনের মান-বুদ্ধির নামে 
ভোগবাহুল্য । সাধবী অরুন্ধতী ও তপন্থিনী 
উমার উত্তরসাধিকাঁগণ আজ কি ভাবে ভাবিতা? 
যে যযাতিবুদ্ধি ছিন্দু সমার্জে নিতান্ত অবজ্জেয ছিল, 
তাহাই আজ হইয়া উঠিয়াছে পরম কাম্য ! 

অবন্তই হিন্দু সমাজের যুগোপযোগী পুনর্গঠন 
প্রয়োজন, কারণ পাশ্চান্তের আধিব্যাধি হিন্দু সমাজে 
প্রবলভাবে সংক্রমিত হইতেছে । বাহার শ্রশ্রমা 
সারদাদেবীর উত্তরাধিকারিণী হইবার ভাগ্য লইয়| 
জন্মগ্রহণ করিয়'ছেন, তাহারা সিনেমার অভিনেত্রী 
হইবার জন্ ব্যাকুল! । যে ভারতভুবনের জন্পদপতি 
এক দিন শ্লাঘাসমুন্ধ কে কহিয়াছিলেন-_- 

নম ন্তেনো জনপদে ন কদর্ষো ন মগ্চপঃ। 
নানাহিতাগ্রির্ণাবিবান্ন স্বৈরী শ্বৈরিণী কুত2? 

সেই জনপদ বিস্তারে কদর্ধতার প্লাবন বহিতেছে, 
কামনার বহি জলিতেছে। 

সমাজের পুনবিন্তাসের জন্তু আজ একান্তই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


প্রয়োজন আশিষ্ঠ, দ্রড়ি্, বলিষ্ঠ ভাবের অনুশীলন । 
বিবেকানন্দের বীরবাণীকেই এখন মস্ত্রূপে অঙ্গীকার 
করিতে হইবে--্জাগে! বীর ঘুচায়ে স্বপন” । 

সন্ধ্যাসীর অনুশাসন বাক্য অবজ্ঞা করিলে 
আমাদের মহতী বিনষ্টি অবশ্যন্তাবী। দেশের দেহে 
মনে মুড্ুর লক্ষণ প্রকট হইয়া! উঠিয়াছে। 

'বিবেকবাণী'কে উপেক্ষা করিয়্াই আমর! 
সর্বনাশের সমীপবর্ী হইতেছি। দেশে অপরাধ 
প্রবণতা বৃদ্ধি পাইগাছে। একদিন যাহার! দেশের 
ত্বাধীনতা অর্জনে জীবনকে তুচ্ছ করিদাছে, 
তাহাদেরই পরবর্িগণ আজ উচ্ছ বল উন্ম[গঁগামী। 
যে বুদ্ধি বোধি, মেধা মনীষা বিশ্ব জয় করিয়াছিল, 
তাহাই আজ পরমুখাপেক্ষী, পরানুকারী । প্রতীচ্যের 
সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া আমাদের আধুনি- 
কতা এক বিকট ভাবদাস্তে মগ্ন হইতেছে । 

ভাঁরতবধের বেদ-সম্মত সংস্কৃতি_ত্যাগের পথ- 
কেই জীবনাদর্শ বলিয়া বরণ করিয়াছিল। পাশ্চান্ত্য- 
ভাব-ভাবিত দেশ জীবনের মান উন্নয়নে আগ্রহশীল 
হইয়া ভোগপ্রতিযোগিতায় লিপ্ত--এই জন্ঠই 
রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে প্রতিষ্ঠানে, জাতিতে জাতিতে, 
নর-নারীতে, শিক্ষকছাত্রে নিরন্তর সংঘর্ষ । বিচার 
বিবেচনা করিয়া ভোগসাম্য লক্ষ্যে রাখিয়! পুন- 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা! অনুভূত হয় । এই পুনবিস্থাস- 
পদ্ধতি কেমন হইবে, তাহ! বিবেকানন্দ বারংবার বহু 
ভাৰে বলিয়াছেন £ “হিদুগণ, এ ত্যাগের পতাকা 
পরিত্যাগ করিও না। উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়! 
ধর। বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া! সমগ্র 
জাতিকে সাবধান করিবার জন্ত ইহা! প্রয়োজন । 
আমাদিগকে “ত্যাগ” অবলম্বন করিতেই হইবে । এই 
ত্যাগ ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ট ও গরিষ্ঠ ।” 
এই ত্যাগের অন্থসরণেই হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন সম্ভব 
হইবে। ঈশোপনিষদে সেই পরম আদর্শ ই উদ্বোধিত 
হইয়াছে__ত্যক্তেন ভুীথাঃ। 

ত্যাগের পথেই ভোগসাম্য ! 


মায়ের পরিচয়ঙ্গ 
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী 


মায়ের পরিচয় তিনি মাঁ। কেবল আমাদের 
দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের আসন বিশেষ 
ভাঁবে নির্দিষ্ট। মা বহু কষ্ট সহা করেন তার 
সন্তানের জন্-_কুপুব হলেও মা চিরদিন মা ভয়েই 
থাকেন; সন্তানকে মাজষ করতে, তাকে জগ 
স্থপ্রতিঠিত করতে, মায়ের ত্যাগ মায়ের একান্তিক 
প্রচেষ্টা আমাদের দেশে গ্রবাদেই ফুটে উঠেছে £ 

কুপুত্র যদ্ধপি হয়, কুমাত! কখনও নয়। 

আঙজ্জ থেকে এক শত চার বছর আগে এই 
বাংলা দেশের এক মজ্জাতনাম। গ্রামে আমার্দের একটি 
ম! জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মায়ের জন্মস্থান বলে 
জয়রামবাটি আন প্রসিদ্ধ পিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত । 

ভীশীমা বাল্যকাল থেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ আদর্শে 
গঠিত করেছিলেন। নিজে তিনি ছিলেন পরম- 
প্রভাময়ী, মুতিমতী ব্রহ্মবিদ্াঁঃ ম্বামীরূপে যে 
পর়মপুরুষকে তিনি পেয্েছিলেন, সেই দেবত| 
শ্ঈরামকুষ্জদেবের আদেশে নারীজাতির ধর্মজীবনের 
শুধু নয়। কমজীবনেরও আদর্শ এবং সাধনার পথ 
নিদ্ি্ই করে দেখাবার জন্তই মা তপস্তা ও সাধনা 
করে গেছেন। 

নিজের জীবনে তিনি সেই মহান আদর্শ স্থাপন 
করেছিলেন যা সমগ্র ভারতীর নারীর জীবনে কর্ম- 
পদ্ধতি নিদিষ্ট করতে পারে। বৈদেশিক শিক্ষা 
ও সভ্যতার আবহাওয়ায় নারীর মহান আদর্শ বিকৃত 
থেকে বিকৃততর হসে ধ্বংস হতে চলেছিল। ভারতীয় 
নরনারী ত্যাগ ভুলে কেবলমাত্র ভোগকেই গ্রহণ 
করেছিল, নিবৃত্তির কথা ভুলে প্রবৃত্তিকেই উচ্চ আসন 
দিয়েছিল। আ্োতের মুখে তৃণখণ্ডের মতই তার! 
ভেসে চলেছিল, তখনই শ্ররামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব; 


জ্ঞানের প্রদীপ হাতে করে নিয়ে তিনি দীড়িয়ে- 
ছিলেন অন্ধকারে দিশাহারা! জনগণকে পথ নির্দেশ 
করতে । সেইদিনকাঁর দুর্নীতি ও অনাচারের মধ্যে 
তিনি প্রচার করেছিলেন-_-ভোগে সুখ নাই- 
নিবৃন্ঠিতেই আছে শান্তি)” পথভ্রষ্ট জনগণের সামনে 
সতাযুগের নির্দেশ দিয়েছিলেন শিরা মকুষ্ণ । 

জনগণের কলাণে, বিশ্যে করে নাগীক্জাতির 
কল্যাণের জন্পই মায়ের আবির্ভাব । স্বামীর উপযুক্ত 
স্মী--শিবের শক্ি--পরমকগ্যাণা শ্রীশীনা ঠাকুরকে 
দেখেছিলেন দিব্য ভাঁবময় প্রজ্জাপুর্ণ এক মহাপুরুষ 
বট; শ্রীমায়ের মধ্যে ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন 
পরমকল্যাণী জগহজননীকে-যার পরিচন্-_ তিনি মা, 
পরম স্নেহময়ী মা। তারা পরস্পর পরম্পরকে 
চিনেছিলেন--তাই তাদের মধ্যে ছিল না| কোন 
আসক্তি, তাদের প্রেম ছিল অপাখিৰ। ঠাকুর 
অনাসক্তভাবে দিয়ে গেছেন ধর্মসন্থপীয় খুঁটিনাটি 
শিক্ষা এবং ম1 ভক্ত শিথ্যার মতই সেই শিক্ষা গ্রহণ 
করে ভারতীয় নারীর ধর্মাদ্শ নিজের জীবনে 
পরিস্যুট করতে পেরেছেন। 

সমগ্র নারীজাতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণের 
ভার ঠাকুর তাঁর মাথায় তুলে দিয়েছিলেন, আর মা 
ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করে চলেছিলেন 
সারাজীবন । 

ঠাকুর বারবার বল্ছিলেন-€যেয়েদের আমি 
আর কয়জনকে দেখেছি । তোমার কাছে হাজার 
হাজার ছেলেমেয়ে আসবে- তোমাকে তার্দের পথ 
দেখাবার ভার নিতে হবে।* 

শ্রীমা প্রায় চল্লিশ বংসর ঠাকুরের এই নির্দেশ 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। নিজের কর্তব্য 


জয়নগর-মজিলপুর গ্রীরামকৃষ্ণ-সেবসংঘে অনুষ্ঠিত প্র্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ । 


০৬৪ 


হতে তিনি কোন দিন মুহূর্তের জন্তও বিচ্যুত হন নি। 
পুরুষ নারী 7 ব্রাহ্মণ, শুড্র ; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ) 
ভারতবাসী, ইংরেজ প্রসৃতি কোন বর্ণ বাঁ জাতির 
মধ্যে তিনি ভেদ রাখেন নি। তাঁর কাছে সবাই 
ছিল সমান, মাতৃন্নেহে সকলকে সমান আদরে তিশি 
কোলে টেনে নিঘেছেন। অমৃতবাণী সকলকে দান 
করেছেন। সকলের ঘুক্তি এবং কল্যাণই ছিল 
সন্তানবতসলা, সর্বসম্ত।পহারিণী মায়ের প্রাণের একাস্ত 
কামনা । 

কেবলমাত্র ভক্তিমান গৃহস্থ ব| ত্যাগী মন্নাসীই 
নয় কেবলমাত্র উচ্চবর্ণই নয়) অন্ত্যজঃ অস্পণ্ঠ, 
সমাজের ঘ্বণ্য পতিত বা পতিতা বহু নরনারী তার 
পুতন্নেহধার'র অভিষিক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করেছে। 

মায়ের মনে আপার শ্নেহ ভালবাসা থাকলেও 
মা কোন দিনই আন্তায় সইতে পারেন নি। বাইরে 
তিনি ছিংলন ধীর, স্থির_ বাঙ্গালীর ঘরের লঙ্জানত 
বধূ, বাইরে হতে দেখে কেউ বুঝতে পারত না--এই 
মানুঘটর ভিতরে রয়েছ ব্দফুরস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি _- 
অন্বায়ের বিরুদ্ধে এই শান্তপ্রকাত নারাই দঃড়াতেন 
অতি উগ্র ভীষণ মুর্তিতে-যাঁর কল্পনাও অনেকে 
করতে পারে না। 

নারীজাতিকে গঠন করা ছিল তার পরম 
লক্ষ্য । তিনি মেয়েদের লক্ষ্য করে বছ উপদেশ 
দিয়ে গেছেন যেমন “শহ্ গুণ বড় গু৭। মেয়েদের 
লহঙ্জা থাক ভাল। ঝগড়াটে হওয়| ভারী অলক্ষণ-_- 
ওতে সংসারের শর নষ্ট হয়ে যাঁয়।” 

"সবাইকে ভালবাসতে শেখো”এই ছিল 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ধ ২য় সখ্য 


মায়ের প্রধান উপদেশ ) কেউ যেন কারও দৌঁষ-ত্রুটি 
ন| দেখে, কারও মনে কট না দেয়) সংসারের 
কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভগবানকে স্মরণ 
করুক, এই ছিল তার ইচ্ছা । 

মা বলেছেন-_সৰ মানুষই শান্তি চায়, কিন্ত 
শান্তি কি সহজে পাওয়! যায়? মন হতে ভোগ- 
বাসন! দূর না হলে শান্তি পাওয়া অসম্ভব । ভুলেও 
ভগবানকে একটিবার ডাকবে না, এতে আর কি 
করে শাস্তি হবে? 

কর্মফল ভোগ করতে হবেই তবু ঈশ্বরের নাম 
করলে ধে বোঝা ভারী মনে হতো? সে বোঝা ভৰে 
হান্কা-এই ছিল মায়ের শিক্ষা] 

আমাদের পরম পুণ্য যে, আমাদের মাকে আমরা 
এই বাংলার বুদকই পেয়েছি । এই বাংলার কৃষ্টি 
সভ্যতা ও ধর্মের আনেষ্টনীর মধো এই বাংলার 
মাটিতে এসেছিলেন আমাদের জগন্মাতা_ আমাদের 
কম গৌরবের কথা নয়। 

মায়ের স্বন্দর সুন্দর উপদেশ আঘরা যেন না 
হারিয়ে ফেলি। মায়ের আদর্শ শুধু আমাদের নয়, 
আমাদের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সামনে জ্যোতিরসয় 
হয়ে ফুটে থাকবে, এই কামনাই আঞ্জ করছি। 
পরম! প্রকৃতি শ্নেহম্য়ী মায়ের পৃত আশীবাদ অক্ষয় 
অভেছ্ত বর্মের মতই তার সন্তানদের আচ্ছার্দিত 
করে থাক--তার্দের সকল আপদ বিপদ হতে 
রক্ষা করে নিদিই লক্ষ্যে পৌছে দিকঃ আজ 
মায়ের জন্মদিনে আমি তার কাছে সেই 
গ্রাথনাই করছি। 


বিজ্প্তি 2-_আগামী ১৯শে ফাল্গুন ( ৩.৩.৫৭ ) রবিবার বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ও বিভিন্ন 
শাখাকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্দেবের ১২২তম শুভ জন্মতিথি-পূজা এবং 
পরবর্তী রবিবার ২৬শে ফাস্তন (১০,৩.৫৭) বেলুড় মনে শ্রীরামকষ্দেবের 
জন্মোৎসব ( সাধারণ উৎসব ) অনুষ্ঠিত হইবে। 


সমালোচনা 


(১) ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ (২) গুগু মহারাজ 
(স্বানী সদানন্দ ) €৩) দীন মহারাজ (স্বামী 
সচ্চিদানন্দ )_-শ্রীমহেন্্নাঁথ দন্ত প্রণীত। “মহে্তর 
পাঁৰলিশিং কমিটা, কতৃক ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি 
্াট হইতে প্রকাশিত ॥ মুল্য যরথাক্রমে-_ 
১২ টাকা, ॥০ আনা ও ॥* আনা। 

(১) ধুগাবতার শ্রীরামকষ্ষ। পরমহংপদেবের 
আগমনে ধর্মের নূতন নৃতন ভাঁব প্রবাহিত হইয়াছে । 
তাঁহার কোন্‌ ভাবটি কোন্‌ ভক্তের মধ্যে কি ভাবে 
প্রদ্মটিত হইয়াছে তাহা জানা যায়_-তাহার ভক্তদের 
লীবন আলোচনা করিলে । ৬দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 
মহাঁশয় ছিলেন ঠাকুরের একজন গৃহী ভক্ত । 
সামান্ত অবস্থার লোক, সামান্য ভাবে কষ্টেস্থষ্টে 
দিন কাটাইয়া গিরাছেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে 
ঠাকুরের পবিত্র সংস্পশে আসিয়া নিজের দন্ত দশ! 
ভুলিয়া! তাহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছেন। পরবতী 
কালে সেই আনন্দ তিনি ছই হাতে বিলাইয়াছেন, 
তাহা লাঁত করিবার জন্ত অনেক ভক্ত তাহার নিকট 
ছুটিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থত্রয়ের গ্রথমটিতে তাহারই 
বৈচিত্রামদ্ন জীবনের কয়েকটি ঘটনা! গ্রন্থকার নিজের 


অভিজ্ঞতা হইতে বেশ সরল ভাবে বর্ণন৷ 
করিম্াছেন। ইহা পাঠে ভক্তগণের উপকার ও 
আনন্দ হহবৰে। 


(২) স্বামী বিবেকানন্দকে অবলগ্বন করিয়। 
ধাহারা নিজ নিজ জীবন ধন্ত করিয়াছেন--গপ 
মহারাজ (স্বামী সদানন্দ ) তাহাদের অন্যতম | 
স্বামীজীর হৃদয় কত বিশাল ছিল, তাহা 
মহারাজের জীবন আলোচন| করিলে জানা যায়। 
একবার যাহাকে আশ্রর দিয়াছেন তাহাকে সর্বভাবে 
রক্ষা করিতে হইবে--গুপ্ত মহারাজের জীবনে 
স্বামীজীর এই ভাবটি পরিশ্ফুট। ফলে সাঁরাঁজীবন 


ধরিয়া আধ্যাত্মিক তেজ ও ত্যাগ-স্থলিত সেই ; 


৭ 


ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্য দিয়া জীবন কাটাইয়া কি ভাবে তিনি কৃতার্থ 
হইয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীন পুস্তকের কঙেকটি ঘটনায় 
বেশ বোৌঁঝ| যাঁয়। কাহিনীর ন্যায় বর্ণন! করিয়া 
গ্রন্থকার সুন্দরভাবে আলোচ্য জীৰনটি সকলের 
সামনে তুলিয়া ধরিয়াঁছেন। 

(৩) সম্পূর্ণভাবে নিজের উদ্মে চরিত্র গঠিত 
করিয়া দীন মহারাদ (ম্বামী সচ্চিৰানন্ন) গৃ৮ জীবনে 
যে অধ্যবসায়ের সহিত বাবসায়-পরিচালন! এৰং 
অর্থোপার্জন করিয়! নিজের ব্যয় নিধাহ করিতেন, 
_-কাহারও দ্বারস্থ হইয় বা! কাহারও কর্ম স্বীকার 
করিয়া! স্বাধীনতা বিসঈন দিতেন না সন্ন্যাসী 
হইয়াও সেই উদ্ভম ও অধ্যবসায় বজায় রাখিয়া তিনি 
কিরূপ কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেনঃ তৃতীয় পুস্তকে 
সেই বিবরণ পাঠ করিয়। সকলেই শিক্ষা লাভ 
করিবেন। 

লগুনে স্বামী বিবেকানন্দ__( প্রথম খণ্ড) 
দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রীমহেন্ত্রনাথ দত প্রণীত; 
প্রকাশক-_মহেন্ত্র পাবলিশিং কমিটি ) পৃষ্ঠা_ ২৯৭, 
মূল্য-_ছুই টাকা বারো! আনা । 

গ্রন্থকাঁর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে লগ্নে 
বান। তখন সেখানে ম্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা 
করিতেছিলেন। স্বামীজীর সহিত এ সময়ে 
্রন্থকারের কিছুকাল থাকবার সৌভাগ্য হয়। 
তখনকার কিছু ঘটনা এই গ্রন্থে লিখিত। স্বামীজীর 
সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের 
কথা এই গ্রস্থে আছে-_যথা মিঃ গুডউইন, স্টাডি, 
মিঃ ফক্স, মিস্‌ মুলার, মিস্‌ ম্যাকলাউড, মিসেস 
লেগেট, মিঃ ম্যাকসমূলার এবং স্বামী সারদানন্দ। 
ত্ব/মীজীর সহদয়তা, বাগ্মিত!, প্রতিভা, তেজন্থিতা, 
শ্বদেশপ্রেম, পাণ্ডিত্য, শিশুসবলভ সরলতা প্রভৃতি 
অনেকগুণের পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়! যাইবে। 


১০৩ 


নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৰলিয়! ম্থামীজীকে স্বগৃহে, 
শ্রশ্র্ঠাকুর রামকৃষ্জ পরমহংসদেব সন্নিধানে এবং 
অন্তান্ত অনেক স্থানে দেখিয়া থাকিলেও। লগুনে 
দেখার বৈশিষ্ট্য আছে; যুগের আচার্ধরূপে শ্বামী 
বিবেকাঁনন্দকে গ্রন্থকার ফুটায়! তুলিবার যে 
চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্ায় তিনি সফল 
হইয়াছেন । এনপ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ 
১৩০৮ বঙ্গাধে বাহির হইবার স্থদীর্ঘ ২৫ বৎসর 
পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল, ইহা বিশেষ 
হুঃখের কথা । আঁশ করি সকলে, বিশেষতঃ ছাত্র 
ও যুবকগণ ইহার যথেষ্ট আদর করিবে । 


প্রণীত; 
মূল্য 


নৃত্য কলা শ্রামতেন্দ্রনাথ দত্ত 
প্রকাশক-__মহেন্ত্র পাবলিশিং কমিটি ; 
এক টাক! । 

গ্রন্থকারের “বৃহন্নলা” নামক কাব্য হুইতে ইহা 
সঞ্চলিত। তৃতীয় পাগুব অজুন অজ্ঞাতবাসকালে 
বিরাট রাজার রাজগ্রাসাদে 'বৃহম়লা” বেশে 
আত্মগোপন করিয়া রাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্য 
শিশ্ষ! দিয়াছিলেন, তাহারই কতক বিবরণ কাব্যের 
ভঙ্গীতে ইহাতে দেও] আছে। নৃত্যকলা যে 
একটি উচ্চালের বিষয়_ইছা সকলকে জানানোই 
এই গ্রন্থ ছাপিবার উদ্দেশ্য । 

_-অচিস্ত্যানন্দ 

[50091200 হাহা) 0াহ-লার্‌ জন্‌ উডরফ, 
প্রণীত। গণেশ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড 
মাদ্রাজ--১৭ হইতে প্রকাশিত। ১১৭ পৃষ্টা ১৩; 
মূল্য ৬২ টাকা। 


তন্্রণাস্ত্রের সু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সার জন্‌ উড রফ, 


ইহাতে ইংরেজী ভাষায় “তন্ত্রাজ তশ্ত্রেরগ সারমর্ম 
উদঘাটন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে ছত্রিশটি 
অধ্যায় ছত্রিশ তত্ব অনুসারে অভিহিত কর! হইয়াছে। 
গ্রন্থকার ইহাতে তস্ত্রার সংকলন করিয়াছেন এবং 
তস্ত্রের সাধনরহত্ত গভীরভাবে আলোচন! করিয়। 
মান্ষের অন্তনিছিত কুগুপিনী শক্তি কিভাবে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্য--২য় সংখ্য। 


জাগরিত হয় তাহা দেখাইয়াছেন। মানবদেহের 
প্রতি তত্বের পশ্চাতে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিয়াছেন, 
সেই সব দেবীর মন্ত্র যন্ত্র ও চক্র ইহাতে বিশদভাবে 
ব্যাথ্যাত হইয়াছে । কাশ্মীর সম্প্রদায়ের সুভগানন্দ 
নাথের “মনোরমানা্রী? টাকা এই পুস্তকে সর্বপ্রথম 
গ্রকাশিত হইল। মহাশক্তির কাদি, হাদি, ও 
কহাদি নামে বিভিন্ন রূপের মন্ত্র ও পূজা ইহাঁতে 
বরিত হইয়াছে । এই অস্ত্রে ললিভা, ত্রিপুরাস্ুন্দরী, 
মহামঙ্গলা! প্রভৃতি দেবীর স্ুল, সুক্ষ, কারণ রূপের 
পৃদ্ধার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকথানিতে 
বিবিধ রঙে অস্কিত একটি শ্রযগ্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, 
এবং শ্রীচক্রের পুজা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, বিস্তৃত 
ভাবে প্রদর্শিত হওয়ায় তশ্ত্রমতের সাধকবর্গ অনেক 
ইঙ্গিত পাইবেন। পুস্তকখানি খুব কৃতিত্বের 
সহিত সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। 
_মেথিল্যানন্দ 
অন্তরাগে আলাপন ( দ্বিতীয় ভাগ )-- 
স্বামী বানুদেবানন্দ কতৃক লিপিবদ্ধ এবং 
পি ২৩৬১ লেক রোড, 
শুভেন্দু রার়চৌপুরী ও শ্রবিজয় মুখোপাধ্যায় 
দ্বার! প্রকাশিত। পৃষ্ঠ! (ডিমাই )১৩০ 7 সুল্য_- 
২॥* টাকা । 
বেলুড় মঠের অন্ুতম সুপপ্ডিত সন্াসী স্বামী 
বাস্থদেবানন্দতী ( দেহত্যাগ_ ২২শে মে, ১৯৫৬) 
নান] স্থানে শাস্ত্রের ক্লাস লইবার সময় ধমসাধনা 
এবং বিবিধ দার্শানক তত্ব সম্বন্ধে মে সঞ্চল 
প্রসঙ্গ করিতেন, তাহার কিছু কিছু তিনি 
নিজের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। 
অন্তরাগে আলাপন (প্রথম ভাগ)” এবং পর্দব্য- 
বাণীর প্রতিধ্বনি” নামক দুইটি পুস্তকের আকারে 
ইতঃপূর্বে এ আলোচনাগুলির অনেক অংশ 
তাঁহার উৎসাহী বিদ্ার্থিবৃন্দকতৃক 'গ্রকাশিত 
হইয়াছে । বর্তমান গ্রন্থ ১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সালের 
মধ্যে এরূপ আরও কতিপয় প্রসঙ্গের সংকলন! 


কলিকাতা-২৯ হইতে 


ফাল্তুনঃ ১৩৬৩ ] 


প্রসঙ্গগুলিকে ৫২টি বিভাগে সুন্দরভাবে সাজাইয়া 
দেওয়! হইয়াছে। ভারতীন দার্শনিক চিন্তার 
পটতৃমিকায় পাশ্চাত্যের ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাঁদ- 
সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বিচারে বক্তার 
গভীর পাণগ্ডিত্য এবং অন্তৃষ্টি স্থপরিস্ফুট । চিন্তাশীল 
পাঠক-পাঠিকারা পড়িয়! উপকার লাভ করিবেন। 

শ্রীশ্রীম। সারদামণি দেবী_ শ্রীমানদাশঙ্কর 
দাশগুপ্র-প্রণীত। প্রকাঁশিকা- শ্রীমতী বিজয়া 
দাশগুপ্ত, বক-এ, ফযাট-২, গবর্ণষেট হাউসিং 
এস্টেট, এট্টালী, কলিকাত1-১৪ ; পৃষ্ঠা (ডিমাই ) 
--৫২৪ 7 মুল্য _-৬২ টাক 

দুই বৎসর পূর্বে শ্রীশ্বীমা সারদানেবীর শতবর্ধ- 
জয়ন্তীর সময় বেনুড় মঠের জয়ন্তী-কমিটির উচ্চে'গে 
স্বামী গন্ভীরাঁনন্দ-প্রণীত এবং উদ্বোধন কাঁধাঁপয় 
কতৃক প্রকাশিত জননীর বৃহৎ প্রামাণিক জীবনী- 
গ্রন্থ গ্রাম! সারদ!দেবী” ব্যতীত বিভিন্ন স্থান হইতে 
বিভিন্ন লেখক-লেখিকা এই সর্বজন-পৃজ্যা মহীয়সীর 
অড়ুত জীবন-ক্থা অবলম্বনে ছে'টি বড় অনেকগুলি 
বই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্তমান 
পুততকটিও শ্রামা-শতবর্ধ-জয়ন্তীর সময়ে প্রকাশের জন্ 
রচিত হইয়াছিল--লেখকের নিবেদন” হইতে 
জানিতে পার! যায়। আঅনিবাধ কারণে প্রকাশে 
বিলগ্ ঘটয়াছে। এই সুবৃহত গ্রন্থের সঙ্কলনে লেখক 
“পরিশিষ্টে, যে পৃচিশটি উপাদান-পুস্তকের তালিকা 
দিয়াছেন তাঁহার অধিকাংশই শ্রীরাঁমকৃষচ মঠ ও 
মিশনের প্রকাঁশন। উপাঁদ|নের দিক দিয়! পুস্তকটর 
বেশী মৌলিকতা না থকিলেও মায়েন জীবনের 
ঘটনাবলীর বিভাগ, বিশ্া ও বিশ্লেবণে অভিনবত্ব 
স্পষ্টই চোখে পড়ে । 

গ্রন্থকার সারদাদেবীর ৬৭ বৎসরের জীবনকে 
তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম শুর খ্রীঃ 
১৮৫৩ সাল হইতে ১৮৮৬ সাল পর্ধস্ত-_ তাহার 
জীবনের প্রথম ৩৩ বৎসর লইয়া; দ্বিতীয় শুর খ্রীঃ 
১৮৮৬-৮৭ সালের 'বুন্দাবনে এক বৎসর এবং 


সমালোচনা 


১৩৭ 


তৃতীয় স্তর খ্রীঃ ১৮৮৭ হইতে ১৯২* সাল পর্যন্ত 
শীমায়ের জীবনের অস্তিম ৩৩ বৎসর অবলম্বনে 
আলোচিত। প্রথম স্তরে ১৮টি এবং তৃতীয় স্তরে 
৩৩টি উপবিভাগ আছে । বিভাগ এবং উপব্ভাগ- 
গুলির মাধ্যমে শ্রীশীমায়ের জীবনকে ধারাবাহিক ভাবে 
উপস্থাপিত করিতে গিম়্া লেখককে প্রচুর পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছে। আমাদের বিচারে তাহার এই 
পরিশ্রম মার্থক। সারদাঁদেবীর জীবনের কোন 
ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিবেশিত ৰিবরণীতে 
যে সকল অসামপ্রম্ত তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন গৰেষকের 
দৃষ্টিতে তাহ|দের বিচারও এই গ্রন্থের একটি মুল্যবান 
বৈশিষ্ট্য । গ্রন্থের ভাঁষা সাবলীল, আবেগ সংযত, 
ঘটনার বিশ্লেষণধারা যুক্তিপূর্ণ। 


_অদ্ধানন্দ 


21৩ 05৮ 096 1২617019789 স্বামী 
নারাম্ণানন্ন। প্রকাশক-মেসাঁর্ঁ এন. কে. 
প্রদাদ এণ্ড কোম্পানী, পোঁঃ খধিকেশ, (উত্তর 
প্রদেশ )। পৃষ্ঠা_-১৩৮ 7 মূল্য ২২, টাঁকা। 
বাংলায় পুস্তকথানির নামকরণ করা যাইতে 
পারে “সর্বধ্ম-সার” । ধর্মসাহিত্যের কিছুট! ব্যাপক 
সংবাদ ধাধারা রাখেন তীহার্দের নিকট স্থপণ্ডিত 
স্বামী নারায়ণানন্দের পরিচয় নিশ্রয়োজন। ধর্ম- 
তত্র উপর তাহার বিশ্ষে দখল রখিয়াঁছে এব্* 
এই তত্ব পরিবেশনেরও যে তিনি যোগ্য অধিকারী, 
সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পুনরায় তাহারই পরিচয় 
আমরা পাইয়াছি। হিন্দুধর্ম, জৈনধর্», বৌদ্ধধর্ম, 
শিখধর্ম। ইসলামধর্ম, সুফীধর্ম, গ্রীষ্ম এ্াভৃতি মুখ্য 
ধর্ম গুলির সারমর্ম ধর্মের ধারক শাস্ত্রাদির বহু মূল্যবান 
উক্তিসহ এই গ্রন্থে সপ্গিৰেশিত হইয়াছে এবং মাত্র 
১৩৮ পৃষ্ঠার সীমািত পরিধির মধ্যে বলিতে গেলে 
অসম্ভবকে সম্ভব কর! হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের 
সার্থক ভূমিকারূপে পুস্তকখানি ধর্মান্ুরাগী কিংবা 
জ্ঞানাঘেবী পাঠকের নিকট অপূর্ব হইবে। স্থানে 


৯৪৮ 


স্থানে তন্ত্র ব্যাখ্যায় সহজ ছোটখাট ও ঘরোয়া 
ৃষ্টান্তের আশ্রয্ন লওয়ায় উহা আরও স্ুখপাঠ্য 
হইয়াছে। ধর্মের ঠিক ঠিক তাতপর্ধ হৃদয়জম বা 
উপলব্ধি না করিয়া উহার খোলস লইয়! বিতর্কস্াট্ির 
ঝোঁক এখনও অনেক মহলেই প্রবল। সকল 
ধর্মের সারবস্তর মধ্যে বাঁ অন্তনিহিত ভাবের মধ্যে যে 
সম এঁক্য রহিয়াছে তাহ! বুবিবার পক্ষে এই 
পুস্তকখানি বিশেষ সাহায্য করিবে। 
_শ্রীমনকুমার সেন 


শীপ্রীবুদ্ধবশোদর।-ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল 
চৌধুরী গ্রণীত। ৩, ফেডারেশন স্ীটগ্ৃ প্রাচ্যবাণী 
মন্দির হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-১৫৫) মূল্য 
আড়াই টাকা। 

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ-জয়ন্তী-উপলক্ষ্যে যে 
সকল গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রায় 
সমস্তই বুদ্ধদেবের জীবনচরিতমূলক । ভগবান বুদ্ধ 
ও জননী যশোধরার জীবনালেখ্য, বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও 
সাহিত্য, এবং পরবতী যুগের উপর বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব বিষয়ে ৭৬।ভ্রাবুদ্ধযশোধরা”্র মতো এমন 
সর্বালন্রন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য 
সাহিত্য ও দর্শনে পরম পন্ডিত ডক্টর চৌধুরী তার 
স্বতাবসিদ্ধ হুল(লিত ইংরেজী বাঁ সংস্কৃত ভাষায় এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত না করে মাতৃভাষা বাঁংলাঁতেই যে 
এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তজ্জন্ত বাঙ্গালী পাঠক- 
সমাজ তার কাছে খণী থাকবেন। 

এই গ্রন্থের প্রারস্তে ডক্টর চৌধুরীর সংস্কৃতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


রচিত বুদ্ধস্ততি, বুদ্ধধ্যান, যশোধরাস্তরতি গ্রভৃতি 
সাতিশয় ভক্তি-প্রণোদিত। তৎপর বুদ্ধবশোধরার 
জীবনাদর্শ, বুদ্ধবাণী ও তার মুলানুসন্ধানপূর্বক 
বঙ্গানুবাদ, গৌতমের সাধনা, নির্বাণ, বৌদ্ধ নারী- 
কৰি, বুদ্ধপরম্পরাঃ “বুদ্ধবংশ' নামক পালি গ্রন্থের 
বিশেষ বিশেষ অংশের বঙ্গানুবাদ, পালি ব্রিপিটকের 
মনোরম পুস্তকামুক্রমিক সমালোচনা, ত্রিপিটক 
প্রচারের ইতিহাস, সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য এবং 
সর্বশেষে এ্রশ্রবুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ” প্রভৃতি 
পাপ্ডিত্যমূলক নিবন্ধ এই গ্রন্থের বিষয়বন্ত। এখানে 
জননী যশোধরাঁর জীবন দ্িব্যালোকে হয়েছে 
পরিস্ফুট ; নির্বাণের জটিলতত্ব সরস বিকাশ লাভ 
করেছে; ব্ছ পালি গ্রন্থের বিশিষ্ট অংশ এখানে 
মাতৃভাষার যাহ্মন্ত্রে অবগুঞ্নমুক্ত। গবেষণার 
সি্হস্ত ডক্টর চৌধুরী যেমন ভাবের উচ্ছ্বাসে 
কোনও স্থলে ইতিচাঁসের মধাদ! উদ্নজ্বন করেন 
নি, তেমনি শত কথাকে সামান্ত কয়েকটি 
কথার সার্থক ব্যঞ্জনায় করেছেন সুব্যক্ত। তাঁর 
রচনাশৈলীও একেবারে নিজস্ব। ভাষাঁর ফেনিল 
উচ্ছাস নেই) অথচ সাবলীলতা ও মাধুধ সর্ব 
সংগপ্রসারিত হয়ে রয়েছে। 

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য সন্বদ্ধে ডক্টর 
চৌধুরীর এই সার্থকততম নবাভিযান আরো মধুময় 
হয়ে উঠক, তার গমনপথ পুপ্পিত ও স্থরভিত 
হোক্‌_ ভগবান্‌ বুদ্ধের কাঁছে এই প্রার্থনা করি। 


--জরীধ্াধার মহাস্থবির 


শ্রীরামক্রষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক 


0001২ 72107004700] হ্বামী নির্বেদানন্দ গ্রণীত। 


পরিবধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় 


সংস্করণ। শিক্ষাবিষয়ক সুচিন্তিত সমালোচনা ও শিক্ষা-স্মস্তার সমাধানের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রবন্ধাবলী। 


পৃষ্ঠা ১৭২7 মুল্য-_-৩|*। 
২৪ পরগণ!। 


প্রকাঁশক- রামকৃষ্চ মিশন কলিকাতা ইডেন্টদ হোম, বেলঘরিয়া, 


অতীতের স্মৃতি (শ্বামী বিরজানন; ও সমসাময়িক স্বৃতিকথা)_ স্বামী শ্দ্ধানন্দ প্রণীত। 
পরিশিষ্টে স্বামী বিরজানন্দের কতকগুলি রচনা ও পত্র সম্িৰিষ্ট । প্রকাশক-_ত্বামী অভয়ানন্দ, বেলুড় মঠ, 
হাওড়া, পৃষ্ঠা ৫৭০ ; মূল্য-- ৬২, আনীটিরও অধিক চিত্র সম্বলিত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোঙ্সব-_গত ৯ই মাঘ (২২শে জানুজারি ) 
মজলবার কষ্ণাসপ্তমী তিথিতে যুগাচা্ শ্বামী 
বিবেকানন্দের ৯৫তম আবির্ভাব-উতৎসব সার! দিন 
ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। 
ব্রাহ্গমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উত্সবের গুভারস্তের 
পর বেদপাঠ, শ্ররামকৃষ্ণদেব ও স্বামীপীর যোড়শো- 
পচারে পুজা, কঠোপনিষদ্‌-ব্যাখ্যা, কালীকীর্তন, 
ভজন-গান, হোম, ভোগরাগ প্রভৃতি হয়। শ্বামী 
বিবেকানন্দের মন্দির ও তাহার ঘরটি পুম্পমাল্যাদি 
দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত কর| হইয়াছিল। সকাল 
হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহম্্র সহ ভক্ত নরনারী 
স্বামীসীর চরণে শ্রদ্ধাধ্য নিবেদন করেন। দিপ্ররে 
ছয় সহম্াঁধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

অপরাহে শরামকুষ্-মন্দিরের ছায়াতলে গঙ্গা- 
তীরের উনুক্ত প্রাঙ্গণে আয়ে।জিত এক সভায় বাংলা 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং ইংরেজীতে স্বামী গম্ভীরানন্ন 
স্বামী্ীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করিলে পর 
সভাপতি স্বামী গুকারানন্দ বলেন, _শরামকৃষদেব 
লব) এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিশদ ভাষ্য; 
বৈদাস্তিক বিবেকানন্দের মনীষ! অসাধারণ কিন্ত 
মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের তুলনা! আর কোথাও 
দেখা যায় না। তিনি শুধু বেদান্তের প্রচারকই 
ছিলেন না, ছুঃখা ও আর্ত মানুষের জন্য তাহার 
বাণীর মধ্যে যে অপরিসীম সহাম্ছুতি ও প্রেম 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের 
চিন্তানায়কদের প্রভাবিত করিবে। 

সন্ধ্যারতির পর স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ম্যাজিক 
লন সহযোগে বক্তৃতায় শ্বামীঙীর জীবন ও বাণী 
আলোচন। করেন। 

বেলুড় মঠে দলাই লামা ও পাঞ্চেন 
লামা_গত €ই মাঘ ( ১৯,.১.৫৭ ) শনিবার বেল! 


১১টান্ন বৌদ্ধধর্মগুরু পরমপুজ্য দলাই লামা ও পাঞ্চেন 
লামা তাহাদের সহযাত্রী সহ বেলুড় মঠ দশনে 
আসেন। শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ 
পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধাননাজী মহারাজ ও 
সাধারণ সম্পাদক শ্রমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ 
বিশিষ্ট অতিথিবুন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রুরামকৃষ্ণ- 
দেবের মন্দিরটি দর্শন করান। দলাই লাঁমা ও 
পাঞ্চেন লাম! শ্ররামকুষ্ণের প্রতিমুর্তির সম্মুখে 
কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। তাহাদের 
দলের একজন প্রবীণ স্দস্ত শীরামকৃষ্ণের উদ্দেসশ্তে 
তরীয় প্রদান করেন। লামান্বয় বেলুড় মঠের 
অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রামত স্বামী শঙ্করাননদগী মহারাজের 
সহিত সাক্ষাৎ ও দেোভাঁষীর সাহায্যে কিছুক্ষণ 
আলাপ ও ধর্ম প্রসঙ্গ করার পর স্বামী বিবেকানন্দের 
মন্দিরে শ্বামীজীর মর্মরমূর্তি ও কার ধশন করিয়। 
অত্যন্ত আনন্দিত হন। মঠ পরিদর্শনকালে তাহাদের 
সঙ্গে বিচারপতি শ্রারমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং 
মিকিমস্থ ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি শ্রাআগ। 
সাহেব পন্থ ছিলেন । ধর্মগুরুদ্ণকে ভারত-সংস্কৃতি ও 
রাঁমকৃ্চ-বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থাবলী উপহার 
দেওয়া হয়। 

রাজপুর €২৪ পরগন1) ছাত্রাবাসে 
ভিত্তিস্থাপন-__গত ১৪ই জানুআরি পৌষ- 
সংক্রান্তির শুভপ্িবসে শ্রারামকৃষ্খ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রম স্বামী শংকরাননাঙী মহারাজ 
ভিভিস্থানে পুষ্পাঞ্লি প্রদ।ন ও প্রার্থন!। করিয়! 
আসিলে পর গত ১৬ই জামুআরি বহু সাধু ও 
গণ্যমান্ত ব্যক্তির সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রম-ছাত্রাৰাঁসের ভিত্তিস্থাপন-উৎ্মৰ উদযাপিত 
হয়। ভারতের পুনর্বাসন দণ্ডরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
শ্ীমেহেরঠাদ খান! ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 
আশ্রমের (বর্তমানে ১৮, যদুমলিক রোড, পীঁথুরিয়া- 


৯১৩ 


ঘাটা, কলিকাতায় অবস্থিত ) পরিচালক-সমিতির 
সভাপতি শ্রাগোপেন্দ্রনাথ দাঁস_ছাত্ররা যাহাতে 
আশ্রমিক পরিবেশের ভিতরেই কলেজের শিক্ষা- 
লাভের সুযোগ লাভ করিতে পাঁরে তক্জন্ত একটি 
আবাসিক কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ 
করেন। আমেরিকার কন্ম।ল জেনারেল শ্রমতী 
কে. ব্রাকেন্স বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান মানুষ 
তৈমারী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, কল- 
কারখানার তুলনায় তাহাদের দাম অনেক বেশী। 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাৰিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ ডি. 
এম্‌. সেন বলেন, যুবকদের শিক্ষাদানই হউক 
ব| উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনই হউক এই কাঁজগুলির স্র্ট 
সম্পাদনের দায়িত্ব রামকুষ্জ মিশন যেন গ্রহণ 
করেন। শ্রীখান্সা বলেন যে, উদ্বাস্তদের অবস্থার 
উন্নতিকরে স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও শিক্ষপকাধ্র মধ্য দিয় 
রাঁমকুষ্জ মিশন যে সেবা করিতেছেন, তাহার প্রতি 
তাহার দপ্তরের আন্তরিক সহান্তভৃতি আছে। 
এই ছাত্রাবাসে উদ্বাস্ত:দ্রর দুইশত ছাত্র স্থানলাভ 
করিবে, পুনর্বাসন দপ্তর এই আবাসের নির্মাণ- 
কার্ধে ৪,৮৭১০০০১ টাক! সাহায্য করিয়াছেন। 
ধ্িগ্রহরে সমবেত সকলে বসিষ্কা প্রসাদ পান। 
সন্ধ্যায় শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদ শিত হয়। 
প্রীপ্রীমায়ের জন্মোশ্সব__ফরিদপুর রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমে শ্রশ্্রমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব 
গান্তীধপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে উদ্যাপিত হইয়াছে। 
এতদুপলক্ষ্যে গত ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর ) 
পুজা, হোম, চণ্তীপাঠ এবং ১৩ই পৌষ অপরাহ্থে 
মহিলাদিগের একটি সভায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকু রাণীর 
জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচন| হয়। স্থানীয় 
বালিকা-বিস্বালয্বগুলির কয়েকজন ছাত্রী স্তোত্র, 
আবৃতি ও সঙ্দীতে অংশ গ্রহণ করে। সভান্তে 
সমবেত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। 
বেনুড়ে রামকৃষ্ণ নিশন শিল্পমন্দির ছাত্রা- 
বানের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠ-গত ২২শে জাহুআরি, 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--২র সংখ্যা 


১৯৫৭, মঙ্গলবার বেল! ৯ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ 
হ্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি-দিবসে রাঁমকু 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ শ্রম স্বামী 
শংকরানন্দ মহারাজ মাঙ্গলিক শঙ্খধবনি ও বেদ- 
পাঠের মধ্যে রাম মিশন শিল্পমন্দিরের নৃতন 
ছাত্রাবাদেয় ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড় মঠের 
অনতিদূরে এবং গ্রাযাপ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সন্গিকটে প্রায় 
২০ বিঘা! জমির উপর এই ছাত্রাবাঁসটি নিমিত 
হইবে। উক্ত অনুষ্টানে রামকষ্জ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রামৎ স্বামী মাধ্বানন্দ মহারাজ, 
অন্তান্ঠ বু প্রাচীন সন্ধ্যাসী ও স্থানীয় বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। 

ভিত্বি-প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার 
অধ্যক্ষ শ্রাশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ 
ভাষণে শিল্পমন্দিরের উপকারিতা বিশেষ ভাবে বর্ণন! 
করিয়া ছাত্রদদিগকে স্বামীজীর ভাবাদর্শে জীবন 
গঠন করিয়া নিজের ও দেশের উন্নতিবিধান করিতে 
আহ্বান করেন। 

বেলুড় বিগ্ভামন্দিরে বিশ্ববিভ্ালয়ের 
শভতবর্ষ-জয়ন্তী-উৎসব- বেলুড় রামকৃষ্জ মিশন 
বিগ্ঞামন্দিরে গত ২*শে হইতে ২৮শে জানুআরি 
পর্বস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্থালয়ের শ্তবর্ষ-জয়ন্তী 
উপলক্ষ্যে নক্কদিনব্যাপী যে শিক্ষাপ্রদ বিবিধ 
অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহ! অতি সমারোছের 
সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন- 
কল্পে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে বিশ্ববিস্তালয়ের ও 
বিগ্ভামন্দিরের পতাক! উত্তোলন করেন রামকৃষ্ণ মঠ 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ শ্বামী মাধবনন্দ 
মহারাজ। তাহার উপদেশপূর্ণ ভাষণের পর 
বিগ্তামন্দিরের সম্পাদক হ্বামী বিমুক্ত।নন্দ 
মহারাজ বিশ্ববিালয়ের ইতিহাস সংক্ষেপে 
আলোচন। করেন। 

এতদুপলক্ষ্যে ২১শে জান্ুআরি বিছ্যামন্দিরে যে 
সংস্কতি-সতা আহত হর, তাহাতে সভাপতি ডাঃ 


ফাল্ভুন, ১৩৬৩ ] 


কালিদাস নাগ ও প্রধান অতিথি কলিকাত৷ 
কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এবং 
বিষ্ভামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ ভারত 
সংস্কৃতির ধারা, মুল উৎস ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশদভাবে 
আলোচনা! করেন। সভান্তে ডক্টর নাগ বিছ্যা- 
মন্দিরের সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এই 
প্রদর্শনীতে বিগ্ধার্থীর সাংস্কৃতিক জীবন, শিক্ষা ও 
কার্ধাবলী বিস্তারিতভাবে দেখান হয় । 

২৫শে জআানুমারি বিষবিগ্ভালয়ের খ্যাতনাম! 
অধ্যাপক শ্রত্রিপুরারি চক্রবর্তী তাহার ভাব-গন্তীর 
ভাষণের মাধ্যমে বাজীকি-রামায়ণ তুলসীদাসকুত 
রামচরিতমাঁনস ও সংস্কৃত নাট্যকার ভাস রচিত 
£গ্রতিমা” নাটক অব্লম্বনে আরামচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা 
শ্রাভরতের আদর্শ জীবন ও চরিত্র মহ্মা বর্ণনা 
করেন। ২৭শে জানুআরি কলিকাতা হাইকোটের 
ভূতপূর্ব বিচারপতি আনা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
(বৰগ্থামন্দিরের পুরস্কার-বিতরণী সভাস় বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
বর্তমান শিক্ষার শ্বরূপ, শিক্ষাপদ্ধতির পরিব্তনের 
প্রয্জোজনীম্তা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তাৎপধ 


বিবিধ 


কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের শতবর্ষ-পুতি_ 
এই বৎ্পর কলিকাতা৷ বিশ্ববিস্তালয়ের শতব্য-পৃতি 
উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষ্যে 
পৃথিবীর নানা দেশের বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রায় পঁচিশ 
জন প্রতিনিধি শুভেচ্ছার বাণী বহন করিয়! উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেক্প্রসাদ 
আনুষ্ঠানিকভাবে ২*শে জানগুমারি একটি জনসভায় 
উৎসবের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্তালয়ের বৈশিষ্ট্য শুধু তাহার প্রাচীনত্ব ও 
এঁতিহোর মধ্যেই নিবন্ধ নয়, আধুনিক ভারতের 


বিবিধ সংবাদ 


১১৯১ 


ও ছাত্রগণের আদর্শ সন্থন্ধে একটি সুচিন্তিত 
ভাষণ দেন। 

ক্রিকেট, ভলিবল। ফুটবল গ্রত্থৃতি বিবিধ থেলা- 
ধুলা ও চলচ্ত্র-গ্র্রশন শতবার্ধক উৎসবের 
অন্গন্বরূপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা আরও চিত্তাকর্ষক ও 
আনন্নপ্রদ হইয়াছিল। সারদাপীঠের সমীজ-শিক্ষা- 
শিক্ষণ বিভাগ (5০০191] 0401080010, 0019271- 
৪01:3১ [:910170 (051709 ) এর অধ্যক্ষ শ্রীমধীর- 
কুমার মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
€€১০011000 01 [75102] 14009811017), এর 
ভূতপূর্ব প্রধান পরিদর্শক শ্রক্ষিতীন্্রনাথ রায় 
যথাক্রমে ছাত্রগণের বিতর্ক-সভা ও ক্রীড়া-গ্রতি- 
যোগিতা সভার পৌরোহিত্য করেন। 

বিশ্ববি্ালয়ের প্রত্ষ্ঠাদিবসে বিছ্যামন্দির-গৃহ 
আলোকমালাঁর স্থসজ্জিত হয়। শেষ দিন বিগ্ভা- 
মন্দিরে যে বিচিব্রানষ্ঠান হয়, তাহাতে ক ও যন্ত্র 
সংগীতের বছ খ্যাতনানা শিল্পী যোগদান করিয়। 
অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমগ্ডিত করেন এবং বিগ্ভামন্দিরের 
ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের দুইটি হাস্তরসাত্মক একাস্ষিকা 
অভিনয় করিয়া সকলকে খুব আনন্দ দেয়। 


সংবাদ 


মানসিক ভিত্তি-গঠনে, সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে ও 
জাতীয়তাঁবোধের উন্মেষ-সাধনে এই মহৎ প্রতিষ্ঠান 
এক অপামান্ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই 
উপলক্ষ্যে আঁশুতোষ-ভবনে বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
ইতিহাসের নান! তথ্য ও চিত্র নংগ্রহ এবং শিক্ষা- 
বিষয়ক পরিসংখ্যান-সম্ঘলিত প্রাচীর-চিত্র এবং 
সেনেট ভবনে পুরাতত্বের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির 
প্ররর্শনী কয়দিনের অন্ত শিক্ষান্গরাগী জন- 
সাধারণের ও ছাত্রবুন্দের আকর্ষণ-কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছিল। 


১১২ 


ভারতীয় বিজ্ঞান-কংখেস_এই বৎসর 
কলিকাতায় ভারতীঞ্ বিদ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৪তম 
অধিবেশনের অন্গষ্টান ভারতে বিজ্ঞানচচার অগ্রগতি 
ও সার্থকতার গৌরবপূর্ণ ইতিহাসের প্রতি 
দেশবাসীর আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছে । বিজ্ঞানকে 
ব্তমান ভারতের উন্নতির অন্যতম প্রধান 
সহায়করূপে জাতীয় কম্োগ্চমে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
সঞ্চল। বিজ্ঞানকংগ্রেসের মধ্য দিয় রূপায়িত 
হইতেছে দেখিয়া আমরা ইহাকে আন্তরিক অভিনন্দন 
জাঁনাইতেছি। 

লগুনে কমনওয়েলথ শিশু শিল্প গদর্শনী-- 

লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনসটিট্যুটে বর্তমানে যে 
গ্রদর্শশী অগ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ভারত, 
পাকিস্তান, (সিংহল, মালয় ও হংকং প্রাহৃতি ২*টি 
(বিভিন্ন দেশের শিশুদের অঞ্ষিত দুই শতাঁধিক চিত্র 
ও ইং প্রঙতি শিল্ন-নিদশনের সমাবেশ করা 
হইয়াছে। শিল্পীদের বয়স ৭ হইতে ১৭-র মধ্যে । 

ন।নান্ছানে জন্মোৎসব - ইশ্ফল ( মণিপুর ) 
শ্ররামকৃষ্জ সমিতি কতৃক অনুঠিত প্রীশ্ীমায়ের 
উৎ্সব-সংবাঁদ এবং কাটোয়! (ব্ধমান) গ)ভ্ররামকৃষ্ 
সেবাশ্রমের বিবেকানন্দ 'জন্মোৎ্সব-বিবরণী পাইয়! 
আমর! আনন্দিত হইয়াছি। 

মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা_ শিকরা-কুীন 
গ্রামে (২৪ পরগন! ) গত ১লা ফেব্রুআারি, শ্রামৎ- 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে মন্দিরের ভিত্তি- 
প্রতিষ্ঠাউৎসব সুসম্পন্ন হয়। এতছুপলক্ষ্যে এ দিন 
পুজা, চণ্ডীপাঠ ভজন এবং ৩রা ফেব্রুমারি একটি 
ধর্মমভায় শ্রাশ্রীমহারাজের জীবনী ও বাণী আলোচনা, 
রামনাম-সংকীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। বু সাধু ও 
ভক্ত সমাগমে ও বিবিধ অনুষ্ঠানে গ্রামথানি আননা- 
মুখর হইয়! উঠে। 

দরিদ্রে-বান্ধবভাগুারের (েবাকার্ষ- 
কলিকাঁতাঁর ৬৫২ বি, ৰ্ডিন স্ট্ীটস্থ দরিদ্র-বান্ধব- 
ভাগ্ডার একটি জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান। আমরা 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--২য় সংখ্য 


ইচাঁর ৩৩তম বর্ষের কার্ধবিবরণী পাইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষে দাতব্য চিকিৎসায়, চেস্ট ক্লিনিক, 
য্মা লেবারতন, গ্রন্থাগার, ছুর্গত-সেবা প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিভাগের কাধে উন্নত্তি লক্ষণীয়। 

তাজমীরে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব 
_-স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব আঙ্মীর 
শ্ররামকষ্ণ আশ্রমে যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে । 
এতদুপলক্ষ্যে ন্বনিমিত বিবেকানন্দ পাঠাগারে 
'্বামীজীর এক মর্মর মুতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

পরলোকে ভবতে।ঘ ঘটক-গত ১৫ই 
জানুআরি মঙ্গলবার মধ্যরা'ত্র ৬৮ বঙ্সর বয়সে 
কলিকাতার বিখ্যাত নোব্যবসায়ী এবং বন্ুমতী 
সাহিত্যমশ্িরের অন্তিম পরিচালক হঠাৎ হদ্যস্ত্ের 
ক্রি বঙ্গী কওয়য় মুশেরে পরলোক গম্ন 
করিয়াছেশ। ভবতোষবাবুর নেতৃত্বে ঘটক প্রপার্টি 
কম্পানির স্ভাধিকািগণ বাগবাজার উদ্বোধন লেনে 
উদ্বোধন অফিসের সংলগ্ন বাঁড়ীটি শ্রীরামরুঞ্চ মঠকে 
দান কল্সিয়া মহানুভবতাঁর পরিচয় দিয়াছেন । আমরা 
এই শৌকসন্তপু-পরিবারকে সমবেদন! জ্ঞাপন 
করিতেছি। তাহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি 
কাননা করি। 

পরলোকে বীরেক্দ্রকুমার মজুমদার__ 
শ্রশ্রমায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রাচীন ভক্ত শ্রাবীরেন্ত্রকুমার 
মজুমদার গত পৌষ মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে ভুবনেশ্বর- 
ধামে পরলোক গমন করিয়াছেন। বীরেনবাবু 
শ্রীংট জেলার অধিবাসী কিন্ত তাহার কর্মজীবন 
শিলঙেই কাটিয়াছিল। ওখান হইতেই তিনি 
কলিকাতা এবং জয়রামবাটা গিয়া বভবার শ্রীশ্রীমায়ের 
দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। শেষ বয়সে 
শ্রীভগবানের স্মরণমনন লইয়া তিনি রণচিতে 
থাঁকিতেন এবং শ্রশ্রমাঁয়ের পুণ্যপ্রসঙ্গে সকলকে 
আনন্দ দিতেন। জগদশ্বার প্রিয় সন্তান এই ভক্ত- 
প্রবরেব আত্মা মাতৃ-অন্কে পরমা শীস্তি লাভ করুক 
ইভাই প্রার্থন!। 
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প্রার্থনা 


সগ্যোজাতং প্রপছ্ঠামি 
সগ্যোজাতায় বৈ নমঃ | 
ভবে ভবে নাতিভবে 
ভজন্ব মাং ভবোভ্বায় নমঃ ॥ 


ঈশানঃ সর্ববিগ্ভানাং 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতাঁনাং। 
বন্মাধিপতিবদ্দণোহধিপতি- 

বৃন্মা শিবো মেহস্ সদাশিবোস্‌ ॥ 


শাশ্বত পুরাতন হইয়াঁও যিনি নিত্য নুতন সেই সগ্ভোজাতকে আশ্রয় করিতেছি, আমি 
যেন তাহাকে প্রাপ্ত হই। সেই সম্ভোঞাত পরমেশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার । হে শিব, অজ্ঞাঁন- 
অন্ধকার-সমাচ্ছন্্ন নানা জন্মের পথে আর আমাকে প্রেরণ করিবেন না; যাহাতে আমি 
এরূপ জন্ম অতিক্রম করিয়া তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি তজ্জ্ঠ আমাঁকে উদ্ধদ্ধ করুন। 
সংসারহ্ঃখনাশকারী শিবকে আমি বার বার প্রণাম করিতেছি । 


ধিনি সমস্ত বিদ্যার নিয়ামক, সকল প্রাণীর প্রভু, বিশেষরূপে যিনি বেদের অর্থাৎ 
জ্ঞানরাশির পরিপালক, হুক্মজগতের প্রীণন্বরূপ হিরণ্যগর্ভের অধিপতি সেই বঙ্া, সেই প্ররবৃদ্ধ 
পরমাত্মা আমার প্রতি অন্থগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত শাস্তরূপে আবিভূতি হউন। যেন বুঝিতে 
পারি-আমি সেই সদাশিব, সঘাশিবই আমার ব্বরপ। 


কথা প্রসঙ্গে 
উচ্চশিক্ষার উচ্দ্শ্য ও দায়িত্র, 


সম্প্রতি ভারতের বিশ্ববিগ্থলিয় গুলির শতবাধিকী- 
উতসবানুঠান উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে 
দেশবাসীকে নূতন করি! সচেতন করিয়াঁছে। এবং 
স্বভাবতই শিক্ষাব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়! নান! প্রশ্ন 
ও সমালোচনা শুরু তইয়াছে। স্বাধিকার লাভের 
পর ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে 
বিরাট পরিবর্তনের সু5না হইয়াছে__ভাহা শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও অভ্ভপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে । 

শিক্ষার সমস্তাগুলি নৃতনরূপ পরিগ্রহ করিতেছে। 
বিশ্ববিস্ভালয়ের কর্তব্য ও সরকারের দায়িত্ব 
বাড়িয়াছে। জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রেকি শাসন- 
বিভাগে, কি শিল্পে কি ব্যবসায়ে_ সর্তজ্র এখন 
স্বাধীন চিন্তা ও শ্বকীয় চেষ্টার প্রয়োজন । কোথা 
হইতে ইহা আসিবে? অব্ই উচ্চ-শিক্ষিত যুনক- 
দের ভিতর হইতে। প্রাথমিক শিক্ষা আবণ্িক__ 
সকলের জন্র, এবং উচ্চভম বিশেষ শিক্ষা বা গবেষণা 
মুষ্টিমেয় গ্রতিভাবান ছাত্রদের জন্ঠ১_ অতএব এ 
উভয় সুর আলোচনার বাহিরে রাখিয়া এখানে 
মধ্যবত শিক্ষার কথাই আমরা বলিতেছি। 

শিক্ষার এই শ্তরে সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্র, কৃষি, 
সব কিছুই অন্তর্গত হওয়! প্রয়োজন যাহাতে অল্প 
সময়ের মধ্যে দেশের সর্ববিণ ন! হইলেও বহু অভাব 
দূরীভূত হইতে পারে । ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে 
পরিপূর্ণ» ভারতবাসী আজ নবজীবনসম্পদে ভরিয়া 
উঠিতেছে। শিক্ষাসহায়ে তাহার জীবনের মান 
বাড়াইবার-_-এই তে! উপযুক্ত সময়। 

জগৎ জুড়িয়। আঞ্জ যে সকল অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত আসিতেছে, মানৰ- 
সমাজ ও মানবমনের মুলগত বিশ্বান লইয়| যে টান 
পড়িয়াছে-_কোথায় তাঠার পরিণতি? যুক্তির 
পরাক্ষায় পুর্বীতন ধর্মবিশ্বাস গিয়াছে, প্রাচীন 


সমাজ-ব্যবস্থা যাইতে বসিয়াছে ; কিছুদিন আগেও 
মনে হইত-_এগুলি বুঝি হিমালয়েরই মতো! অচল! 
কিন্তু ছিমাচলও আনকাল চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ 
করিতেছে । 

ভারত তআজ জগং-পরশ্রের সম্মুখীন! দিনে 
দিনে প্রাচান- নবীন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যঃ ধর্ম-বিজ্ঞানের 


ধ্র্য বাড়িতেছে- আরো বাড়িবে। শান্তি ও 
সমাধানের জন্তু কোন দ্দিকে তাকাইব? 
যাহারা বর্তমানের গয়োজনেই আত্মহারা, 


তাহাদের কি চিন্তা করিবার সময় আছে? যাহারা 
সুবিধাবাদী তাভারা তো ভাগ্যান্বেষণেই ব্যস্ত! 
রাজনীতি ও অর্থনীতি, সমস্তার পর সনন্তার স্যগ্টিই 
করিতে পারে সমাধান করিতে পারে নাও প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন তুলিতে পারে উত্তর দিতে পারে না, 
বাক্যজালের ও হিসাবের গোলক-ধাধায় পথ 
হারাইয়|_মানব-সমাজকে যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরেই 
লইয়! যাইতে পারে, শান্তি দিতে পারে না। 

উত্তরের জন্য, সমাধানের জন্তু, শাস্তির জন্ত 
মানুষ আজও চাহিয়। আছে _উচ্চস্তরের সাহিত্যিক 
বৈজ্ঞানিক শিল্পী সাধক ও কবির দ্িকে_ ধাহার৷ 
সভ্যতার শষ্ট। ধারক ও বাহক, উচ্চশিক্ষার নিভৃত- 
মন্দিরে যাহাদের চিন্তা ও সাধন! নীরবে চলিতে 
থাকে--সত্য শিব ও সুন্দরকে ঘিরিয়!। 

নাঃ ও কঃ 

জীবনের উদ্দেশ্ত না জানিলে জীবনের উন্নতি- 
সাধন কিরূপে সম্ভব? আজকাল অনেক লেখকের 
একটা “ফ্যাশন: হইফাছে-উদ্দেশ্তবিহীন জীবনবাদ ' 
প্রচার করা । হয়তো ব্যক্তিগত বিফল্তার ভিত্তির 
উপর যুক্তির বালুকা-সহায়ে শিজ নিজ সৌধ রচনা 
করির৷ তাহার! আত্মতণপ্তি লাভ করিয়াছেন। “জীবন 
বড় জটিল, জীবনের মুলরহ্ত ছুজ্ঞেরর, মানুষ বড় 
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অসহায়--তাহার কোন দাছিত্ব নাই, উদ্দেশ্ত নাই ; 
ধর্ম একট! ভাবের নেশ রাজনীতি একটা জুষাখেলা । 
সব কিছু সন্দেহ কর, কিছুই বিশ্বাস করিও না, 
যতট| পার ভোগ করিয়া যাও! এই জাতীয় 
উদ্দেশ্তশৃন্ত দারিত্বহীন স্বার্থকেন্জ্রিক মনোভাব বর্তমান 
মানবকে আচ্ছন্ন করিতেছে ও বহুক্ষেত্রে ইহাই 
তাহার নানাবিধ অবনতির কাঁরণ। গত ছুই 
মহাযুদ্ধ ভিক্টোরিয়া-যুগের প্রপন্নঠা নষ্ট করিয়াছে, 
মানবের নিরাপত্তা ভাঙিয়। দিয়াছে; উপরি-উক্ত 
মনোভাব তাহারই অন্ততম বিষ্ময় ফল। এই 
বিষক্রিষা প্রতিরোধ করিষার, প্রতীকার করিবার 
রসায়ন_নৃতনতর চিন্তা, নৃতনতর শিক্ষ!। 

সকল শিক্ষ(রই উদ্দেগ্ঠ হইল-_-জগৎ ও জীবনের 
একটি সমগ্র ও মামঞ্জন্তপূর্ব চিত্র চোখের সামনে 
তুলি! ধরা । এক বি্ষিয়ের বিশেষ জ্ঞান অর্জন 
করিতে করিতেই সকল বিষয়ের মোটামুট জ্ঞান 
লা করিতে থাকিলে একটি সমন্ব:ঘর দৃষ্টি খুপিয়া 
যায়; নতুব! শিক্ষা কতকগুলি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের 
( 10090020090-এর ) যোগফলে পরিণত হয় ও 
মনকে অশান্ত বিভ্রান্ত করে। অন্তরের অন্তরে মানুষ 
চায় সর্বত্র একট! নিয়ম, শৃঙ্খ না ও শান্তি। জীবনের 
বিভিম্ন দিক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা নানা কিছু 
শিখিতে পারি, কিন্ত যাপন করিবার সময় বুঝি 
জ'বন এক ও অথণগ্ড। উচ্চশিক্ষা মানবকে সেই 
জীবনের জনই প্রস্তত করিবে। 

উপনিষদে হ্বীকৃত হইয়াছে, দে বিছ্ধে বেদিতব্যে 
পরা ঠব অপরা ৮*-_ প্রাচীনকালে আরণ্যক গুরুরা 
বিশেষ বিশেষ ( অপরা1) বিদ্তা শিক্ষা! দিতেন বটে, 
কিন্তু উপযুক্ত শিষ্ের হৃদয়ে জ্ঞান্দীপ জালিরা 
দিতেন স্বীয় হৃদয়ের জলন্ত শিথ| হইতে! জীবনের 
স্পশেই জীবন জাগিয়া উঠে, শুধু বই পড়িয়া বা 
কথা শুনিয়! মন ভারাক্রান্তই হয়। বছ বিষয় 
শিখিয়াও জ্ঞান হইল না আবার দর্শন বিজ্ঞান কিছু 
ন| পড়িয়াও কাহারও চোথে মুখে জ্ঞান উদ্ভাসিত 


কথাপ্রসজে 
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হইয়া উঠিল! এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান, চরম জ্ঞান, 
সকল জ্ঞানের ভিত্তি! এই উচ্চতম জ্ঞানলাভও 
অবশ্থই শিক্ষার শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ত । কশ্সিন্‌ নু 
ভগবো বিজ্ঞাতে সবমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?-_-এমন 
কি আছে যাহা জানিলে সব জানা হন? ইহাও 
উপনিষদের বাণী, খয-বালকের গশ্ন ! 

জীবনের স্তর-বিভাগ থাকিতে পারে, কিন্ত 
জীবনকে থণ্ড থণ্ড করিয়া বলা চলে না--এতটা 
লৌকিক (১০০18), বাকীটা আধ্যাত্মিক (9010- 
ঢ9])। যে জ্ঞানলাভের পথে চলিবে সে কাজ 
করিবে না, যাহারা আধ্যাত্মিক হইবে তাহার! 
সামাঞ্জিক হইবে না_এ কথাও যেমন সত্য নয়, 
তেমনি ইহার বিপরীতও সত্য নয়। শিক্ষার যুগ 
উদ্দেগ্ত সত্যান্ুভৃতি ও জীবনগঠন। লৌকিক স্তরে 
ইহারই প্রতিরূপ-_নৃতন নু হন প্রাকৃতিক সত্য আবি- 
ফার ও জীবিকার উপযোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়! 
তোলা । কোনটিকেই আমর] অবহেলা করিতে 
পারি না। জীবনেরই প্রয়োজনে, যুগের তাগিদে, 
মনুষ্যত্বের দ্রাবিতে আজ শিক্ষার্ণংদর একাস্ত 
প্রয়োজন-_প্লবগ্রাহিতা ব্ঞ্জন করিয়া উৎকর্ষ অর্জন, 
নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরও উন্নতি- 
সাধন ; এবং প্রতিবেশীর পরিধি আঙ্জ ক্রমবধ মান। 

সমাজ সত্যে প্রতিঠিত, সংদার কল্যাণে 
বিধৃত__এ কথা মুখে উচ্চারিত হইলেও ব্যবহারে 
অন্তহিত। ব্রন্ষণ-ক্ষত্রিয়-বৈহ্ঠ-শক্তি ব্হু ত্যাগ 
স্বীকার করিয়| হ্ব শ্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
একদিন সমাজসেবা করিত ; আঞ্জ তাহার অভাবে 
ব্যক্তিগত উচ্চাফাজ্ষ। অর্থনৈতিক জীবন ও দলীয় 
স্বার্থ রাষ্টর্জীবন চালিত করিতেছে । জাতীয় উন্নতির 
জন্, যথার্থ কল্যাণের জন্ত--কি চিন্তার জগতে 
কি রাষট্রপরিচালনায়, কি ব্যবসাধাপিজ্যে আজ একাস্ত 
প্রয়োজন নূতন নেতৃত্ব, যাহা ভারত-গ্রতিভার 
অনুসরণে, ত্যাগ ও সেবার প্রাচীন ভিত্তির উপর 
আধুনিক উপকরণে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ গড়িয়। 
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তুলিবে। সেই আয়ত আদর্শও এই উচ্চ-শিক্ষার 
অঙ্দীভূত। এক জাতীয় থাস্ত শরীরকে রোগগ্রস্ত 
করে, এক-বিষয়ক শিক্ষাও মনকে ভারাক্রান্ত করে । 
স্বাস্থ্যের জন্ত যেমন সামঞজস্পূর্ণ থান্ধ (08150০9ণ 
2151) প্রয়োজন, তেমনি সর্বাজীণ উন্নতির জন্য 
স্বাবয়ব বিস্তাও বর্তমানের অন্গতম প্রয়োজন 
শুধু খাপছাড়া শিক্ষা, গ্রতিযোগিত! ও বিশেষ 
অভিজ্ঞতা দ্বারা দুই চার জনের মানসিক ও আর্থিক 
উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু সমটি-উন্নতির জন্ প্রথম 
প্রয়োজন-_-সর্বাজনুন্দর প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার 
বিভিন্ন বিভাগে সহযোগিতা ও জীবিকা-উপযোগী 
বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন। আয়তভিত্তির উপরেই গগন- 
স্পর্শা চূড়া নির্মিত হইতে পারে । গবেষণা আবিফার 
ও বিশেষত্ব-অর্জনের বিভাগগুলি উচ্চতম স্তরে আবদ্ধ 
থাকিতে পারে_উপধুক্ত ছাত্রদের জন্ত। গবেষণার 
কৃতিত্বে ও যশ:সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয় 
বটেঃ কিন্তু সাধারণ শিক্ষা দ্বারা সমগ্রজাতির 
গ্রাণশক্তির জাগরণ না হইলে জাতির উন্নতি হইল 
না। শরীরের একটি অঙ্গ_যথা মন্তিস্ক__ পুষ্ট 
হইলেই তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যাস না। রক্তাল্লত। 
ও রক্তদুস্টি দূরীভূত হইয়া সারা শরীরে সতেজ রক্ত 
সধশলিত না হওয়া! পস্ত স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব । 
ব্যাপক নিরাশা ও দুর্দশার কারণগুলি দূরীভূত ন! 
করা পর্বস্ত দেশ কথনও উন্নতির পথে নিশ্চিত 
পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে ন|। 
প্রাথমিক ও উচ্চতম শিক্ষার মধাত্তরেই আমরা 
উচ্চ শিক্ষার বিকাশ দেখিতে চাই-যাহা ছারা 
জাতির জীবন ও কৃষ্টির মান ধীরে" ধীরে বাড়িতে 
থাকিবে। প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার্থীর চোখে 
জীবনের এমন একটি ছবি ফুটিয়া উঠিবে যে, সে 
বুঝিবে ছাত্রীবন কখনও শেষ হয় না, সাঁরাজীবনই 
শেখা চলিবে সঙ্গে সঙ্গে শেখানোও চলিবে, 
আদান-প্রদান্র প্রবাহ ব্যতীত জীবন-ধারা পঞ্চিল 
পন্বলে পরিণত হুয়। মনের প্রসারই জীবনের 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্-_-৩র সংখা! 


প্রসার, হৃদয়ের উদদারতাই ভ্ঞানলাভের চরম ফল। 
যথার্থ শিক্ষা মানুষকে দেয় ভর়শৃন্ত পৌরুষ 
ও আত্মনির্ভরত এবং অপরের সহিত তাহার 
ব্যবহারে ফুটিয়! উঠে সহান্থভৃতি ও সেবার প্রবৃত্তি 

ইছা সর্বজন-স্থবিদিত যে, ভারতবর্ষে এখনও ষে 
শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছে তাহ! মেকলের প্রবতিত 
পন্থারই অনুসরণ। শামন-কার্ধ পরিচালনার জঙ্ঠ, 
ভারতকে পরাধীন রাখিবার জন্য বিদেশী শাসকদের 
ইহা! প্রয়োজনীয় ছিল; কিন্তু এখন ভারতের স্বাধীনতা 
'রক্ষণের জন্ত। নূতন জাতি সংগঠনের জন্থ নৃতনতর 
শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় আসিয়াছে । শিক্ষা 
শুধু নাগরিকতা-অভ্যাস বা নানা চিন্তার চবিত-চর্বশ 
নয়। প্রকৃত শিক্ষা জীবনাবেগকে সত্য ও 
স্থনীতির পথে চালিত করে, শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও 
সেবায় উৎসাহিত করে। 

সঃ ধাঁ ধা 

স্বদেশের উন্নতিচিকীর্য মনীষী বয়োজ্যেষ্টেরা 
শিক্ষাব্যাপারে খুবই চিন্তামগ্ন; বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে তাহাদের অনেকেই 
নানাবিষয়ে আলোকপাত করেন, বিশেষত বর্তমানে 
উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির যে সকল কারণ তাহার! 
নির্দেশে করিয়াছেন-সেখুলি প্রণিধানযোগ্য । 
ছাত্র এবং শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগাযোগের অভাব, 
ছাত্রদের অসংযত আচরণ এবং শিক্ষকের বৃত্তি ও 
বেতন সম্মানজনক না হওয়াই তাহাদের মতে 
শিক্ষার মান অবনতির বিশেষ কারণ। ব্যক্তিগত 
যোগাযোগ ব্যতীত কষ্টির ও আদর্শের আদান- 
প্রদান সম্ভব নয়। এতছদ্দেশ্যে নৃতন ধরণের 
বিদ্যালয় প্রয়োজন, পুরাতনগুলি বিগ্ভার দোকানে 
পর্ধবসিত হইতেছে। শিক্ষকের বৃত্তি সম্মানজনক 
করিতে হইলে সমাজে সসম্মানে তাহার প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে; নতুবা উপযুক্ত যুবকেরা 
কেহ এপথে আকৃষ্ট হইবে না। নানাবিধ অভাৰ 
ও অভিযোগের দরুণ জনসাধারণের বিক্ষোভ ও 
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উচ্ছন্ঘগভাব অবশ্যই ছাত্র-সমাজে প্রতিফলিত 
হইবে) আবার ইহাও সত্য যে সুশৃঙ্খল যুবশক্তি 
ছাড়! জাতির উন্নতি অসম্ভব। যুবকেরই শ্বপরদৃ 
ও আদর্শনিষ্া! দেশকে আগাইয়! লইয়। চলে। 
এই প্রচণ্ড যুব-শক্তিকে সংযত ও সংহত করিবার 
উপ|য় সমগ্রি-কল্যাণের ভিত্তিতে শারীর শিক্ষার 
সহিত সামরিক শিক্ষা। ইহাতে তাহাদের বজরদৃঢ় 
শরীরের ভিতর স্থসংযত মন বাস করিবে; তবেই 
সম্ভব ব্রহ্ধতেঞ্জের সহিত ক্ষাত্রবীধের মিলন। 

গত ছুই মহাযুদ্ধ জগৎ জুড়িয়া শিক্ষার মান 
ও জীবনের মান যথে্ট অবনত করিয়াছে _তথাপি 
দেখ! যায় পাশ্চাত্য দেশগুলি পূর্ব মান ফিরিয়া 
পাইবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে ; তা ছাড়! 
দেখা যায় শিক্ষার ব্যাপারকে তাহারা বেশি ব্যাহত 
হইতে দেয় নাই। তাহারা মনে করে শিক্ষার 
ব্যাপারে খরচ থরচই নয়, উহা তো মুলধনকে 
খাটানো__অধিকতর লাভের আশার । আমাদের 
দেশে শিক্ষা ও শিক্ষকের জন্ত--কি সরকারের, কি 
জনসাধারণের মুক্তুহন্তে ও মুক্তমনে খরচ কর উচিত। 
কারণ শিক্ষাই গণতন্ত্রকে নিরাপদ করের শ্বাধীনতাকে 
রক্ষা করে। এখন প্রশ্ন, ব্যয় হইৰে কোন্‌ শিক্ষা- 
পদ্ধতি অনুসারে? প্রচলিত পদ্ধতির সময়োপযোগী 
পরিবর্তন করিতে হইলেও অনেকথানি চিন্তা ও 
পরিকল্পন প্রয়োজন, নতুবা বহু জীবনের ক্ষতি 
অবন্থম্তাবী। তাই সর্বক্ষেত্রেই নেতাদের আজ যথেষ্ট 
বিশ্লেষণী শক্তি, এঁতিহাসিক চেতনা ও ভবিষ্াদৃি 
প্রয়োজন । তার জন্ুও চাই নুতনতর অন্থভূতি। 

যা কিছু পুরাতন তাই চিরস্তন, যেহেতু 
চিরাচরিত অতএব ভাল-_এই মনোভাৰ অগ্রগতির 
অন্তরায়। অতীতের স্থতি যেন একট! পাহাড়ের 
মত সামনের পথ রুখিয়! না দ্াড়ায়। জীবনের 
পথে যদি গতিশীল থাকিতে হয় তবে একদিকে 
যেমন পুরাতনের মুগ্ধপুজা ছাড়িতে হইবে__ 
আবার অন্তদিকে যা কিছু নৃতন-_তাহাই ভাল, 


কথাপ্রসঙগে 
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এরূপ ভাবিলেও চলিৰে না। পুরাতনের মধ্যে 
যা কিছু কল্যাণকর তাহা! অবশ্তই গ্রহণ করিয়া 
নৃতনের ছাচে ঢালিয়া লইতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার 
কেন্দ্রগুলিতে পুরাতন ও নূতনের ঢেউএর দোলায় 
দুলিতে ছুলিতে তরুণচিন্ত আগাইয়৷ চলিবে। 

কিরূপ সমাজ-ব্যবস্থার জন্ত শিক্ষা দিতেছি_ 
শিক্ষাপদ্ধতি-রচক্িতাদ্র এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! থাকা 
উচিত। জাপান ও জার্মানি তাহাদের অবস্থা 
বুঝিয়া সামরিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছিল। 
রাশিয়! ও চীন তাহাদের অবস্থার গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! 
শিক্ষা-ব্যবন্থা ব্যাপক শিল্পায়নের পথে লইয়া 
চলিয়াছে। ইংলণড এবং আমেরিক! জানে তাহাদের 
ব€মান অবস্থা, সেই অনুযায়ী তাহারাঁও চলিয়াছে 
শিরের পথে, কৃ্টিকে ব্যাহত না৷ করিয়া । আমাদেরও 
আজ বুঝিতে হইবে_কি আমাদের প্রয়োজন? 
কোথায় আমরা চলিয়াছি_কোঁন্‌ লক্ষ্যে? এই লক্ষ্য 
সম্বন্ধে যদি আমরা একটা সিদ্ধান্তে না আসিতে 
পারি তো আমরা কোন না কোন একটা ভাবের 
স্রোতে ভাসিয়া যাইৰ। ছুইটি বিপরীত ভাবের 
ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হালছাড়া তরণী শেষে না বিপন্ন 
হয়! ভারতের শিক্ষাদ্শ কাহারও অন্ধ অনুকরণ 
ন! হইয়া তাহার জাতীয় প্রতিভার অনুসরণেই রচিত 
হওয়া! উচিত। 

ভারতের গঠনতম্ত্রে অবশ্ত সমাজ-দর্শনের একটি 
ধারা নিণীত হইয়াছে-যদদ্বার! তাহার শিক্ষানীতি 
নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। সেখানে স্বীকৃত হুইয়!ছে £ 

_-সকল অধিবাসীর জন্ত সামাজিক অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক স্ায়বিচার, 

_-সকলের চিন্তা ভাষ! বিশ্বাস ধর্ম ও উপাসনার 
স্বাধীনতা, 

_-সকলের সমান সম্মান ও সমান স্থযোগ, 

_সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বিস্তার প্রত্যেকের 
মধাদ! ও জাতির একত্ব। 
অতএব আমর উক্তভাবগুলি আয়ত্ত করিবার জন্ 
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শিক্ষাপদ্ধতি রচন! করিতে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা 
বিস্তার করিতে প্রতিশ্রুত । 

শরীর, মন্তিক ও হৃদয়ের সামঞজন্ত-পূর্ণ বিকাশের 
নিমিত্ত ব্যক্তির শ্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের 
প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যক্তিকে ছাড়ি 
সমান নয়ঃ আবার সমাজকে ছাড়িয়া! ব্যক্তি নম্ব। 
সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠ। করিতে হইলে ব্যক্তিগত 
দারিদ্র্য অস্থাস্থ্য অশিক্ষা দুর করিতেই হুইবে। 
অপাম্য থাকিলে অন্তায় অবগ্ন্তাবী। মানুষের 
মধ্যে পরম্পর গ্রীতির সম্বন্ধ, পাচক্গনে একযোগে 
কাজ করিবার ক্ষমন্তাঃ মতবিরোধ জয় করিবার 
শক্তি, এ সমন্ডই অনগবীলন করিতে হইবে । উপযুক্ত 
নেতৃত্ব ও জ্ঞানসমুন্ধ পদ্ধতিতেই ইহা সম্ভব। এ 
সকলই আজ শিক্ষার প্রমোজনীয় অঙ্গ । 

উচ্চশিক্ষার কেন্ত্রগুলি হইতে একদিক দিয়া 
যেমন বিভিন্ন বিজ্ঞানবিদ্‌, নানাবিধ শিল্পী, সবসমাপৃত 
সাহিত্যিক বাহির হইবে_ অপরদিকে তেঙ্নি রাষ্ট্র 
ও সমাজের নেতা এবং অভিজ্ঞ শাসনকুশলী বাহির 
হইবে। জবার জাতীর উন্নতির পরিপন্থী পথ 
ধরিয়া শাসকমণ্তলী কখনও ভুল করিলে ভুল ধরাইয়া 
দিবার জন্ত যে নিরাসন্ত মুক্তমনের প্রয়োজন 
_তাছাও আসিবে এই সকল আলোক-কেন্ত 
হইতেই! দলীয় স্বার্থের কুদ্মাটকাচ্ছন্ন সমুদ্রে সেই 
আলোই পথ দেখাইয়া জাতীয় তরণাকে নিরাপদ 
পোতাশ্রয়ে টানিয়া আনিবে। তার জন্ত যে চিন্তা 
ও ভাষার স্বাধীনতা! প্রয়োজন তাহাও শিক্ষাকেন্ত্র 
ছাড়া! আর কোথায় অনুণীলিত হইতে পারে? 
বিগ্ভালয়গুলি মিস্ত্রি ও কেরানির কারখানা ন! হইয়া 
হইবে অফুরন্ত বিদ্যুৎ শির ডায়নামো। 

ফা মী ক 

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারই আঙ্গ সকলের প্রথম 
ও প্রধান দাবি! পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ধুগর প্রবর্তক 
ত্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ছুঃথহূর্দশায় মর্মাহত 
হইয়া এবং পাশ্চাত্তযদেশে শিক্ষার অপূর্ব বিকাশ 


উদ্বোধন 
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দেখিয়া বশ্রনির্ধেষে বারংবার ৰলিয়া গিয়াছেন, 
শশিক্ষা, শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষাই সেই সব-রোগহর 
মতৌবধি_যাঁছা দ্বারা যৃতকল্প ভারত সম্ত্রীবিত 
হইবে!” শিক্ষার যাদুম্পর্শেই ভারতের অভাৰ 
দুবীভূত হইতে পারে-_অন্নাভাব বস্্রাভাৰ ভিক্ষার 
দ্বারা মেটানো অসম্ভব, স্বাস্থ্যাভাবও বিদেশী 
ওউধধ-পথ্য দ্বারা মিটিবে নাকিস্ত শিক্ষাই 
মানষকে আত্মসন্মানসম্পন্ন করে, স্বাবলম্বী করে__ 
বাছা দ্বারা সকল অভাব দূরীভূত হয়। 

সকলেই ভাবিয়াছিল, বফস্ক ভোটাধিকারের 


পূর্বেই স্বর্জনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে) কিন্ত 
তাহ! এখনও সম্ভব হয় নাই। ইহার জন্য এখনও 
আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে! বন্তা ও দুতিক্ষ- 


জনিত ছ্:খ যেমন আমরা যুদ্ধকালীন উদ্মোগের 
সাহায্যে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করি, দেশব্যাপী 
অশিক্ষা ও অন্রান-জনিত দুঃখ ও অভাব দূর 
করিবার জন্ত কৰে আমর! অন্ররূপ উদ্যম করিব? 
দেশের আনাচে কানাচে নৃতন শিক্ষার বন্ায় 
কুমংস্কারের পচা ডোব! ভাসিয়া গেলে দেশ একদিনে 
নৃতনরূপ ধারণ করিবে জনসাধারণ বুঝিবে তাহাদের 
দাবি-দাওয়া! ও দাযিত্ব। তখনই স্বাধীনত'-সধের 
আলোক ও উত্তাপ কুটিরে কুটিরে অনুভুত হইবে। 
শিক্ষাবিষয়ে সাম্য অবন্ত স্বীকাধ, তথাপি একথাও 
অতি স্পট, যাহার! পুকুষানুক্রমে নিরক্ষর তাহাদের 
দাবিই সর্বাগ্রে! উচ্চশিক্ষিতেরা এতদিন তাহাদের 
বঞ্চত করিয়া আভিজাত্য অর্জন করিয়াছে । আজ 
ধণ-পরিশোধের সময় উপস্থিত! স্কেচ্ছায় সেবার 
ভাবে প্রাপ্টুকু মিটাইয়! দিলে সমাজের শিক্ষিত 
ও অশিক্ষিত সুরের মধ্যে প্রীতির একটি সংযোগসেতু 
রচিত হইয়া! সামা ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। নতুৰ 
উচ্চবর্ণদের শুস্তে বিলীন হইতে হইবে__ইহাই সেই 
যুগপ্রবর্তকের ভবিষ্দ্বাণী। ভারতের শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে উন্নতি নির্ভর করিতেছে শিক্ষার এই 
আদান-প্রদানের উপর। বাযুমগ্ুলে চাপের তারতম্য 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


হইলে যেমন ঝড় অবত্তস্ভাবী, সমাজে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে ও ধনবিভাগে সাম্য রক্ষিত না হইলে 
উপরিস্তর নীচে নামিৰে এবং নিয়স্তর উপরে 
উঠিবে, সমাজ-বিপ্রবের পথে। 

ইতিহাসের মোড় ফিরিতেছে বর্তমান যুগের 
ছাত্রের ভাগ্যবান। আঙ্গ কোটি কোটি লোকের 
ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্তট শত শত উপযুক্ত উৎকৃষ্ট কর্মী 
চাই, সহস্র বৎসরের অজ্ঞাণান্ধকার দূর করিবার 
জন্ত লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যৃবক চাই। উচ্চ শিক্ষিত 
যুবকের! বুঝিয়াছে শিক্ষার কি শক্তি_-তাহারা কবে 
ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়াইর়া পড়িবে? শিক্ষার 
আলো, স্বাস্থ্যের উত্তাপ বিকীরণ করিবে ? এবং নৃতন 
শক্তিশ।লী ভারত গড়িয়া তুলবে ? সমস্ত অনেক, 
বাধাও প্রচুর। জাতিগঠনের কাজে দলাদণি ছাড়িরা 
সহবোগিতার পথে শান্ত ও সহিষুভাবে অগ্রসর হইলে 
নিশ্চর এই তন্দ্রান্ছন্প জাতি শীঘ্রই জাগিয়! উঠিবে, 
বুঝিবে কি তাহার কৃ, কি তাহার জাতীন্ন বৈশিষ্ট্য, 
বুঝিবে-বিশ্বের দরবারে কি তাঠার করণায়। 

পল্লীভারত যু'শক্তিকে আহ্বান করিতেছে- 
সাদরে আহ্বান করিতেছে_ সংগ্রামে আহ্বান 
করিতেছে! পল্ীক্জননী তাহার শ্ঠামল কোমল 
কোলে তাহার সন্তানকে ফিরিয়া চাহিতেছেন। 
ছঃখ দ।রিদ্রয রোগ অশিক্ষার সহিত সংগ্রাম করিবার 
জন্য-্বীয় সন্তানকে উ্দ্ধ করিতেছেন। সেকি 
সাড়া দিবে না? সেকি আজও মাতিমজা থাকিবে-- 
শহরের স্বার্থ-প্রতিযোগিভাক্ম 1 সেকি সেখানেই 
তাহার সারা জীবন ও সবশজ্ি নিষ্কোঞজিত করিবে? 
কৰে সে ফুটাইয়া তুলিবে মনোময় ভারত? দিকে 
দিকে ফুটয়। উঠিবে স্ত্রী ছবির মত শান্ত তপোবন 
শিক্ষায় স্বাস্থ্যে সুন্দর, কৃষি ও শিল্পে সমুন্ধ ! এ 
সকলের জন্ঃ আজ্গ শিক্ষাভিমানী যুবকদের হইতে 
হইবে ত্যাগ কর্মাস্থরাগী, নিরলস স্থার্শন্ত ও সংঘবদ্ধ! 
অন্ধকার নিরাশার মাঝে তাহারাই বহন করিয়া 
লইয়! যাইতে পারে আশার আলো!। 


কথাপ্রসঙলে 


১১৪ 


কেহ আমাদের শত্রুও নয় বা বন্ধুও নয়_আলন্ 
আত্মগ্রসাদই আমাদের শত্রু, আত্মনির কর্মশক্তিই 
মামাদ্দের বন্ধ। আমর] নিজেরা না করিলে অপর 
কেহ আসিয়া রাতারাতি আমাদের উন্নত করিয়া 
দিবে না। অশিক্ষিত অধ ভুক্ত জনসাধারণ কখনও 
মহাজাতিতে পরিণত হয় না) রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
আমাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলত। ্জানে নাই । শিক্ষা- 
সহায়ে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া__আমাদ্েরই 
আমাদের জমবন্ম স্বাস্থ্যশিল্প গতৃতি সমস্যার সমাধান 
করিতে হইবে । যে চেতনার অভাবে একট। জাতি 
পরাধীন হয়, অবনত হয়--শিক্ষাসহায়ে সেই অভাব 
দুর করিতে না পারিলে, জাতি বারংবার কোন না 
কোন প্রকার ত্বরাচারের পদানত হইবে। 

রং ধী ৬ 

ব্যক্তিগত, জাতিগত উন্নতি ছাড়া উচ্চশিক্ষার 
আর একটি উদ্দেশ্য আছে সেটি প্রায়ই সর্বত্র 
উপেক্ষিত ; সেটি বিশ্বগত, মানবতাবোধের উপর উহ 
প্রতিষ্ঠিত। সমাজদশনে যে ভ্রাতৃত্ব শ্বীকত হইয়াছে, 
তাহারও তিনটি স্তর প্রথম ব্যক্তিগত বা পারি- 
বারিক» দ্বিতীয় ভাষা বা কৃষ্টিগত, দেশগত বা 
জাতীয়-_-অত:পর আন্তজাতিক বা বিশ্বমানবিক ! 
এই বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করাও উচ্চশিক্ষার 
অন্থতম উদ্দেহা। জাতি ধর্ম জীবিক! বৃত্তি সব 
কিছুর উধ্বে” সব ক্ছুর মুল মনে রাখিতে 
হইবে আমরা মান্য” । এই বোধই সমগ্র মানব- 
জাতিকে এক পরিবারে পরিণত করিতে পারে। 

রাজনীতিক্ষে তে কখনও বিশ্বশান্তি স্থাপিত 
হইবে না, কৃষ্টির ক্ষেত্রেই ই! সম্ভব । “বিশ্বশাস্তির 
জন্ত যুদ্ধ? নিত্যনিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে__কৃষ্টিকেন্তে, 
স্কুলে কলেছ্দে ও বিশ্ববিছ্থালয়ে। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন 
জাতি, বিতিম্ন ভাষাভাষীর পরম্পরকে বুঝিবার ও 
বুঝাইবার চেষ্টার মধ্যেই উহার বীজ নিহিত। ব্যক্তি- 
গত জাতিগত স্বাধীনত৷ ক্ষণ না করিয়াও অপরকে 
গ্রহণ করা সম্ভব-. বর্তমান ধুগে এই উদ্বারভাৰ 


১২৬ 


হৃদয়জম করিতে হইবে। এই ভাবের অভাবেই 
সকল ভাৰসংঘর্ষ ; এই ভাবের প্রতিষ্ঠাতেই শাস্তি। 

মানব-জীবন ও ব্যক্তির মূল্য ্বীকার করাই এ 
ভাবের ভিত্তি। যাহা কিছু ইহাকে থর্ব করে তাহাই 
বর্জন করিতে হইবে। জীবনের বিভিন্ন দিক 
যেখানে অবহেলিত, কৃষ্টির বিভিন্ন বিকাঁশ যেখানে 
অসম্মানিত, সমস্টির নামে বাষ্টি যেখানে উপেক্ষিত 
উংপীড়িত, ক্ষুদ্র যেখানে বৃহত্যন্ত্রেরে অংশমাত্রে 
পরিণত, এরূপ ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার্র্শের 
বছিভূত। 

মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেকটি জীবন এক একটি 
নুতন অভিযান । এই জীবন ও ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা 
করিতে শেখামাত্র বৃহত্তর জীবনের সজে তরুণ মনের 
তাল মিলাইয়৷ দেওয়-_উন্নততর জীবনের জন্য 
তাহাকে প্রস্তুত করাই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য । শিক্ষার 
উদ্দেশ্য মাত্র বুদ্ধির বিকাশ নয়, শুধু জীবিকার 
উপায়ও নয়, অন্তনিহিত শক্তি কল্পনা ও ভাবাবেগকে 
উদ্বদ্ধ করিয়া যথার্থ পথে চাপিত করাও শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হৃদয়ের বিকাঁশেই, সহামুভূতিতেই এৰং 
স্বেচ্ছা প্রণোদিত সেবাঁর উহার চরম সার্ধকত। ! 

109৮৪ 07 17619119001 98 00 9০1 
প্রতিবেশীকে ভালবাসো নিজের মত করিত্বাঁ_ 
কথাটি কত ছোট-_অথচ কত বড়! শিক্ষার সকল 
আদর্শ ও উদ্দেশ্ত এই মহাবাক্যে নিহিত রহিয়াছে। 
পাঁশের মানুষটিকে ভালবাসার মধ্যে যে সত্য, যে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৩য় সংখ্য! 


কল্যাণ নিহিত__তাহারই ব্যাপক প্রয়োগে বিশ্বশীস্তি 
-ইছা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্ত প্রশ্ন ওঠে, এতদিনেও ইহা 
সম্ভব হইল না| কেন? এবং কখনও যে সম্ভব হইবে 
বলিয়াও ত মনে হয় না। তবু ৰলিতে হয়, শিক্ষার 
ভিতর দিয়াই এ অসম্ভবের সাধন! ! 

শিক্ষার সফলতা নির্ভর করিতেছে শিক্ষকের 
উপর। শিক্ষক মানবজাতির নীরৰ সেৰক, 
ইতিহাসের আশ্ত অভিনেত! | শিক্ষকের আদর্শে ও 
সাহচর্ধে শিক্ষা জীবনের পরতে পরতে মিশিক! 
যাইবে। শিক্ষা কেনাবেচা না হইয়। হইবে অন্তরের 
আদান-প্রদান। শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইবে 
সেই দিন__যে দিন শিক্ষার্থী একটি পরিপূর্ণ “মান্য 
রূপে বিকশিত হইয়! উঠিবে। পুরাকালে ছাত্র- 
জীবনের আরন্তে ও শেষে যে উপনয়ন ও সমাবর্তন- 
প্রথা ছিল-_সেখানে ছাত্রদের জীবনের উদ্দেগ্ত ও 
দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন কর! হইত। বর্তমান কালের 
উপযোগী করিয়া তাহার পুনঃপ্রবর্তন করিলে ছাত্র 
জীবনের প্রারন্ডেই শিক্ষার্থী বুঝিবে _কি তাঁছার 
উদ্দেশ্তঃ আর শেষে বুঝিবে-_কি তাহার দবায়িত্। 
জীবন ও জগতের প্রকৃত রূপ তাহার চোখে ফুটিয়। 
উঠিবে- শান্ত সমাহিত মনে সে সংসারে কর্মক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিবে, সমাজের সেবা করিতে । উপযুক্ত 
শিক্ষক ও গুরুর আদর্শেই সে ধীরে অথচ গ্রুবগতিতে 
জীবনের পথে আগাইয়া চলিবে । উধ্বমুখী শিক্ষার 
অনির্বাণ অগ্নিশিথা জলিতে থাকিবে। 


তাহাদের ঘরে আলো নাই, শিক্ষা নাই। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কে তাহাদের 
ঘরে আলোক ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়৷ যাইবে? 


- বিবেকানন্দ 


শরণাগতি* 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


“বেড়াল-ছান! হবি, বানর-ছানা হৰি না।? 
বানর-ছানা মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে, এ গাছ থেকে 
ও গাছে লাফিয়ে যাবার সময় তার পড়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা । মাকে ধরে থাকলেও তার পতনের 
সম্ভাবনা বেশি । তাই ঠাকুর বলতেন “ৰানর-ছান! 
হবি নাঃ বেড়াল-ছাঁনা হবি-মা যেখানে রাখেন, 
হেঁসেলে বা আস্তাকুড়ে, কিংব৷ বিছানায় যে অবস্থায় 
মা তাকে রাখেন, বেড়াল-ছানা সেই অবস্থাতেই 
খুশী থাকে । সেমাকে ডাকে মিউ মিউ করে। 
মায়ের ওপর তার পূর্ণ নির্ভরতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ । 
ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা বোঝাবার জন্ত ঠাকুর 
এই উদ্বাহরণটি দিতেন। এটি সকল শাস্থ ও 
সাধনার শেষ কথা £ ভগবানে আত্মসমর্পণ। কি 
নির্ভরতা! বেড়াল-ছাঁনার কোন অভিযোগ নেই, 
সে শুধু মাকে ডাকে । সংসারে আমাদের থাকতে 
হবে এই বেড়াল-ছানার মত, ভগবানে পূর্ণ 
আত্মসমর্পণ করে। পূর্ণ শরণাগতি চাই। 

এই নির্ভরত! আসে তাঁকে ভালবাসলে । পাঁচ 
বছরের ছেলে, সে জানে একমাত্র মাকে । সে 
মায়ের ওপর পূর্ণ নির্ভর করে চলে। খিদে পেলে 
মাকে জড়িয়ে ধরে, ভর পেলেও মা-ই তার 
আশ্রয়। মা বই সে আর কিছু জানে না। 
মায়ের ওপরই তার সব নির্ভর। এটি আমাদের 
বুঝতে হবে, এতেই আসবে শান্তি। বালক যেমন 
মার ওপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হরে থাকে সেই 
রকমটি হতে হবে। 

ভগবানকে এইভাবে সব সমর্পণ করলে, তিনিও 
আমাদের থাওয়া-পরার সব ভার নেন। গীতার 
ভগবান একে অনন্তা ভক্তি বলেছেন। সংসারে 


শাস্তি ও আনন্দ লাভ করতে হলে এই ভক্তি 
চাই। মায়ের ওপরেই সব দাক্িত্ব ছেড়ে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। 

'অনন্াশ্্তয়স্তে। মাং যে জনাঃ পু পাঁসতে। 

তেষাং নিত্যা ভিযুক্তানাং যৌগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥' 
যার মন তাতে সমাহিত, তার সব দায় সবভার তিনি 
মাথায় করে বয়ে পৌছে দেন, লৌক মারফত পাঠিয়ে 
দেন না। তাতে লব সমর্পণ করলে কত বড় দায়িত্ব 
তিনি গ্রহণ করেন। আর আমরা বেশী বুদ্ধিমানের 
মতে! নিজের বুদ্ধি খরচ করে ভগবানের ওপর ভরস৷ 
ন! করে নিজের বুদ্ধির ওপর নিভর করে চলি 
আর প্রতি পদে আঘাত পাই। 

“যোগ” শবের অর্থ__না পাওয়া জিনিস পাওয়া, 
আর “ক্ষেম শব্দের অর্থ -_পাঁওয়! জিনিস রক্ষা 
করা। ভক্ত ভগবানের এই যে সম্বন্ধ এটি বড় 
অভভূত, সব ভার তিনি নেন। এইরূপ কিংবদস্তী 
আছে যে, কাশীর এক পণ্ডিত অজু ন মিশ্র শান্তজ্ঞ, 
নিত্য ভোর-রাত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে ম্নান সেরে 
পুজা করে গাত| পাঠ করতেন। গীতা পড়বার 
সময় উক্ত শ্লোকটি তাঁকে নিত্য ব্যাকুল করত। 
তার মনে সংশয় এলো, ভগবান মাথায় করে সব 
ভার বয়ে দেন, কি আশ্চ! সংশরাকুল মনে শেষে 
তিনি স্থির করলেন, ভগবান বয়ে দেবেন কি? তিনি 
দান করেন। এটা “দদাম্যহুম্‌ হবে, 'বহাম্যহ্ম্ 
নয়। এই ভেবে শ্রোকের এ জার়গাটি লাঁল কালি 
দিয়ে কেটে দদাম্যহম্ঠ লিখে দিলেন। তার পর 
তিনি দ্িগ্রহরের ্লানে গেলেন। তাদের সাংসারিক 
অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না, তার গৃহিণী ন্নানাহ্নিক 
শেষ করে মহা চিন্তায় পড়েছেন, কি রান্না হবে আজ ! 


* আসানসোল রামকৃঞ্ক মিশন আশ্রমে পুজ্যপাদ মহারাজের ১৮.১১.৫৬ তারিখের একটি ধর্মপ্রসঙ্গ । 


৮ 


১২২ 


ঘরে তো কিছুই নেই, স্বামী ফিরে এলে তাঁকে কি 
খাওয়াবেন। শেষে চিন্তার কোন কুল না পেয়ে, 
ভগবান যা করেন” ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে 
রইলেন। কিছুক্ষণ পরেই ভঠ|ৎ কে যেন তদের 
দরজায় ঘা দিল। তিনি তাড়াতাড়ি দরজ। খুলে দিয়ে 
দেখলেন ছুটি অপূর্ব সুন্দর বালক, পরনে তাদের 
সুন্দর ধুতি, মাথায় করে তারা দু'ঝুড়ি ভরতি নানান 
রকম তরকারিঃ ফলমুল এনে ডাকাডাকি করছে। 
আর অদ্ভুত ব্যাপার তাদের দুজনের বুক রক্তাক্ত 
ক্ষতবিক্ষত, দর দর ধারে দুজনেরই বুক বেয়ে 
রক্ত ঝরছে। তিনি আকুল হয়ে তাদের এই 
রন্তুপাঁতের কারণ জানতে চাইলেন, আর জিজ্ঞেস 
করলেন, এই তরিতরকারিই বা কে দিল। তারা 
কিন্তু কোন কথার বিশেষ উত্তর না দিয়ে, ঘরের 
মধ্যে ঝুড়ি নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। 
মহিলা ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন 
না। তবু বার বার ছেলে ছুটির বুকের সেই রক্তের 
কথা তার মনে উঠে তাকে আকুল করে তুলতে 
লাগল। ক্রমে যখন তার হ্বামী ঘরে ফিরে এলেন, 
তখন তিনি আন্ুপুবিক সমস্ত ঘটনা বলে ছেলে 
ছুটির বুকে ছুরিকাঘাত জনিত সেই রক্তপাতের 
কগাঁও বললেন। স্বামী ভক্ত, তিনি শুনেই সব 
বুঝতে পারঙ্লেন এবং স্ত্রীকে বললেন, মহাঁভাগ্যবতী 
তুমি, ভগব'ন বালকবেশে এসে তোমার সামনে 
দাড়িয়েছিলেন। আমার সংশয় সনদে মিটাবার 
জন্নঃ তিনি মাথায় করে আমার বোঝ! বযে দিয়ে 
গেলেন। আমার কলমের লাল কালির ত্াচড় 
রক্তের স্বাক্ষর হিসাবে তিনি বু পেতে নিয়েছেন। 
আজ সব সন্দেচের আমার অবসান হ'ল__ 
দিদাম্যহম্ণ নয় “বহাম্যহম্ঠই ঠিক। 

সত্যই-_ শরণাগতের তিনি অনন্যশরণ, অভয় 
আশ্রয়। ঠাকুরও তাই বলেছেন, “বেড়াল-ছান! 
হও।” তিনি সব ভার মাকে দিয়েছিলেন। মা-ও 


তাই সব যোগালেন তার জন্গ। তার পঞ্চৰটী 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_ ৩য় সংখ্যা 


ঘেরবার কঞ্চি, দড়ি মায় প্রেকটি পর্যন্ত তিনি 
ষুগিয়েছিলেন। তাঁর অব্তমানে শ্ররামরুষ্ের 
সেবার জন্ত মথুরবাবু একবার তাঁকে ষাট হাজার 
টাকার জমিদারী লিখে দিতে চেয়েছিলেন । তাতে 
ঠাকুর বলেছিলেন, “আমার মা, আবার আমার 
জমিদারী, কটা জিনিল আমার হবে। মা থাকলে 
সব হবে। ও সব চাই না!” শরণাগতি_- 
ভগবানে পূর্ণ নিরতা- আত্ম-সমর্পণ-_ এই ভচ্ছে 
অনন্চিস্তা । 

“সংসারে থাকবি, ঝড়ের এটে! পাত হককে” 
চাওয়া যেদিকে নিয়ে যায় তাঁকে, সে ত্াস্তাকুড়ও 
হতে পারে কিংব! বড় লোকের দালানেও হতে 
পারে, যে দিকে হাওয়ার খুশি সেই দিকেই সে নিয়ে 
যাবে পাঁতাকে । পাতার কোন নিজস্ব সতত! নেই, 
সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে সে। 
সাধনার শেষে আসে এই অবস্থা । সম্পদ পরশ্্ধের 
মধ্যে যে ভালবাসা, তার শেষ নেই; আরো চাই, 
আরো! দাও এই ভাবে চাওয়া ক্রমশঃ বেড়েই 
চলে। এতে শাস্তি মেলে না । এই এশ্বর্ধ সম্পদ 
ডেকে আনে অশান্তি আর ছুশ্চিন্তা। এর 
থেকে মুক্তি পেলে তবে আসে শান্তি। ঠাকুর 
চিলের উদাহরণ দিতেন, মাছটি ফেলে দিলে তবে 
নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারবে । বাসন! ত্যাগ করলে 
তবে শান্তি। নইলে টাকা, গয়না, অস্ুখবিস্থের 
জন্ঠ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। আসল জিনিস সতা 
ধর্ম ভগবান। সব ছেড়ে যদি তার ওপর টাঁন হয়, 
ভালবাসা হয়, তবে তো সবচেয়ে স্থন্দর! তার 
দিকে তুমি যদি এক পা! এগিয়ে যাও, তিনি তোমার 
দিকে একশে! পা এগিয়ে আসবেন । 

এই সমন্ত বিষয়-বাঁসন! নিয়ে মনের স্বাভাবিক 
চঞ্চলতা আরও বেড়ে যায়। এর মধ্যেও শাস্তির 
পথ আছে; কিন্ত আমরা সে পথে যাই না। এই 
দেহন্থুখের আসক্তিতেই আমরা নোঙর ফেলে 
আছি। চাঁরট মাতাল মদ খেয়ে একবার নৌকা! 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


বিহার করবে ঠিক করলে। নদীতে গিয়ে একটি 
নৌকা নিয়ে চারজন তাতে উঠে বসলো-__একজন 
গেল হালে, আর তিনজন ধরলো! ঈড়। ভাবছে 
বেশ নৌকা চলছে, সার! রাত ধরে তারা দাড় 
টেনেছে। ভোর যখন হ'ল, তাদের নেশাও 
তখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে। হঠাৎ তাদের 
হুশ হ'ল যে সারা রাত তারা একই জায়গায় 


রয়েছে । কি ব্যাপার না দেখলে নোঙর তোলা 
হয় নি। সারা রাত তারা একই জায়গায় ঈীড়িয়ে 
দাড় বেয়েছে। এই আসক্তি নোঙর, প্রটি না 


তুলতে পারলে কিছুই হবে না, সৰ পরিশ্রমই ব্যর্থ। 
যত সাধন-ভজন জপ-তপ করে৷ না কেন, আঁসন্ভি, 
থাকলে কিছু হবে না। আসক্তি নোউর আগে 
তুলে ফেলো । 

ঠাকুর এক চাষীর গল্প বলতেন। সে সারাদিন 
পরিশ্রম করে নাল! কেটে ক্ষেতে জল সেচেছিল। 
কিন্ত সারাদিন পরিশ্রমের পর সে অবাঁক হয়ে 
দেখলে তার ক্ষেত যেমন শুকনো ছিল তেমনিই 
রয়ে গিখেছে। অনেক খোজাখুজির পর সে 
দেখতে পেল নালার মুখে ইছুরের কতকগুলি গর্ত । 
সমস্ত জল এ গত দিদ্নে মাটির নীচে অন্তর্দিকে চলে 
গিয়েছে । সাধকেরও এ রকম কামন-বাসনার 
গর্তে স্ব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। 

আত্মসমর্পণ আপনা থেকে আসে না। মন 
চঞ্চল, তাকেস্ির করতে হবে। অভুন পর্যন্ত 
বলেছেন, বাযুকে যেমন নিগ্রহ করা যায় না, 
মনকেও তেমনি বাঁধা যায় না। এর উত্তরে শ্রাকৃষ 
বলছেন, মনকে বশে আনবে, কি করে শোন £ 
"অভ্যাসেন তু কোন্তেয়। বৈরাগ্যেন চ গৃহাতে।” 
অনাসঞ্জভাবে অভ্যাস করলে সব সম্ভব হয়। 

চাই সাধন। সব কিছু হয় এই সাধন 
থেকে। কিন্ধু সেই সাধন সম্ভব হয় আবার কপ! 
থেকে। কৃপা পেতে হলে কিছু করতে হয়। 
কূপ মানে-করে পাওয়।। “ক'মানে করা, 


শরণাগতি 


১২৩ 


“পা'-মানে পাওয়!॥ সাধনার শেষে আসে আত্ম- 
সমর্পণ। যাঁর মন ভগবানে সমাহিত হয়েছে, সেই 
পারে আত্মসমর্পণ করতে । যে সবতীাকে দিরেছে 
সেই পারে নিশ্চিন্ত হতে। 

ঠাকুর দুই বেয়ানের গল্পে এটি সুন্দরভাবে 
বুঝিয়েছেন। আমরাও সংসারে, ভগবানকে ডাকি 
এক হাত তুলে। ঠাকুর বলতেন, আমি ছহাত 
তুলে নাচি। সংসারের কাননা-বাসন! বগলে 
চেপে, এক হাত তুলে নাচলে আনন্দ হয় না। 
তাই সব ছেড়ে দিয়ে, দুহাত তুলে তাতে নির্ভর 
না করলে আনন্দ হয় না। এই নিউরতা আসে মন 
শুদ্ধ হলে, তখন সব বাসনা যায় তার দিকে। 
বিন্বমঙ্গল সমস্ত মন দিয়ে চিন্তামণিকে ভালবেসেছিন, 
কিন্ত একটি কথায় সব পালটে গেল। ষোল 
আনা মন_য! চিন্তামণিকে দিয়েছিল তার মোড় 
ফিরিয়ে দ্রিলে ভগবানের পায়ে । 

তুলসীধাস, যিনি আজ প্রাতংস্মরণীয়, তিনি 
বিবাহিত জীবনে বড় স্বৈন ছিলেন, স্ত্রীর আচল ধরে 
বেড়াভেন। তারও পরিবর্তন হল একটি কথায়। 
স্ত্রীকে একবার তাঁর অন্ুপস্থিতিকালে শ্বতঠাকুরাণীর 
অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ী যেতে হয়। বাড়ী 
ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে তুলসীদাদ মায়ের 
কাছে কারণ জানতে পেরে মাকেই প্রথমে খুব ধমক 
দিলেন, তারপর নিজেই ছুটলেন স্ত্রীর পালকির 
উদ্দেশে । বহুদূর ছুটে গিয়ে যখন স্ত্রীর পালকি 
তিনি ধরলেন, তখন তাঁর অবস্থা! শোচনীয় । সমণ্ড 
মুখ রৌদ্রে লাল, হাটু পর্যন্ত ধুলো । এই অবস্থায় 
তাঁকে দেখে তার স্ত্রী হততম্ঘ হয়ে গেলেন এবং 
বললেন, “এই দেহের অস্থি-চর্মের প্রতি তোমার যে 
ভালবাসা,তা যদ্দি শ্রীরামকে দিতে তবে নিশ্চয়ই ভব- 
বন্ধন হতে মুক্ত হতে ।” এই ভং-সনায় তার চেতন! 
হ'ল। তিনি সমস্ত মন কিরিয়ে নিয়ে ভগবানকে 
দিলেন। সাধনার অন্তরায় এই আসক্তি। এর থেকে 
মুক্ত হতে হ'লে ভি নিয়ে সংসারে চলতে হবে। 


১২৪ 


ঠাকুর মাত্তলের পার্থীর উদাহরণ দিয়ে শরণা- 
গতদের অবস্থা! বোঝাচ্ছেন। জাহাজটি যথন মাঝ 
দরিয়ায় এসে পড়েছে তথন পাখী আশ্রয়ের জন্ 
ব্যাকুল হয়ে একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, 
একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে বহুদূর পর্বস্ত ঘুরেও 
কোন কুলকিনারা না পেয়ে শেষে শ্রাস্ত হয়ে 
আবার সেই মাত্তলের ওপরই বসল। মানুষও 
এই রকম সংনারের জ্বাল! যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে কোন 
নিস্তারের পথ ন! পেয়ে বুঝতে পারে, ভগবান ভিন্ন 
তার গতি নেই, তাঁর শরণ নিলেই শাস্তি। 

গীতাক় শাভগবান বলছেন, তুমি স্থিরচিত্তে 
শোন £. তোমাকে সবগুহাতম কথা শোনাচ্ছি-_ 
তুমি আমার অতি প্রিয়, তোমার কল্যাণের জন্ত, 
তোমাকে বলছি, যে আমার ভক্ত শুধু তারই 
জন্য এ উপদেশ দিচ্ছি। অজ্ুনকে উপলক্ষ্য করে 
বিশ্ববাসী সকলকেই তিনি বলেছেন, সকলকে 
মায়া-ন্ত্রে ফেলে তিনি ঘোরাচ্ছেন। সকলের 
তেতরেই তিনি রয়েছেন। আমরা ঘুরছি মবিরত। 
কিন্ত এর থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি? পূর্ণ 
নির্ভরত। আর আত্মসমর্পণ। “আমার, ও আমি'তে 
বন্ধ হয়ে সবাই ঘুরছে । এর থেকে নিশ্তারের 
উপায় তিনি বলছেনঃ “তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন 
ভারত । কায়মনোবাক্যে তার শরণাগত হও। 
এতটুকু ভাবের ঘরে ঢুরি থাকবে না। সব আসবে 
ভালবাসার ভেতর দিয়ে। যে যত নিজের জন্ত 
ভাববে, ভগবান তার থেকে তত দুরে সরে যাবেন। 

সংসার মানে যাঁতায়াত। “পরিশ্াস্ত হয়েছি, 
জার পারি না দীর্ঘ পথ চল্তে, এইবার রেহাই দাও 
প্রতু--এই ভাৰ মনে না এলে তাকে পাওয়৷ যায় 
ন1। তাঁই মন মুখ এক করো, তবেই “তব প্রসাদাৎ 
পরা শান্তিঃ*, এই পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। তার 
পা জড়িছ্ে ধরো, কামনা-বাসনার মোড় ফিরিয়ে তার 
সঙ্গ কামনা কর। আসক্তি হোক তাতে। শাস্তি 
পেতে হ'লে বাইরের মন গুটিয়ে এনে তার পাদপন্নে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_৩য় সংখ্যা 


সমর্পণ করে! । “অকামো বিষুণকামে! বা” । ঠাকুর 
বলতেন, “হিঞ্ে শাক শাকের মধ্যে নয়।” যাকে 
পেলে সব পাওয়া যায় তাঁকে চাও, যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ 
লাভ আর নেই, সেই অন্তধামীকে আশ্রয় করো। 

তিনি বলছেন, “দর্ধধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্রক্,_তোমাঁকে আমি ধুয়ে মুছে সাফ করে 
নেব, সবকিছু পরিত্যাগ করে যদি তুমি আমার 
শরণ নাও তৰে তোমাকে মালিস্তমুক্ত করে আমার 
যোগ্য করে নেব। আবার তিনি বলছেন, মন্মনা 
ভব মদ্ক্তো, মদ্যাজী মাং নমন্কুরু' । আমাকে 
ভালবাসো, আপনার জ্ঞান করে।, বাইরের অনিত্য 
জিনিস দেখে ভুলে থেকে! নাঃ আমার উপাসনা 
করো) আমার ভক্ত হও, সংপারের কাজ করো 
আমাকে অব্দন্থন করে, তাহলে আমাকেই লাভ 
করবে। শ্রাভগবান নিজে প্রতিজ্ঞ! করে বলেছেন। 
আমর! 'আমিত্বকে খোট1 করে কাজ করি। কিন্ত 
'আমি'র প্ছেনে যে তিনি রয়েছেন সেটি দেখি 
না। তাই তিনি বলেছেন, "অহম্ঠ ছেড়ে তাঁকে 
ধরো। শরণাগত হও। আমি পশ্চাতে রয়েছি 
আমাঁকে নমস্কার করে! | জীবনের লক্ষ্য যদি শাস্তি- 
লাভ হয়, তুমি আমাকেই লাঁত করবে। এই তার 
রাত্তা। এই জীবন গঠনের আদর্শ পাবে গীতায়, 
কথামুতে। কিন্তু শুধু বই পড়ে কিছু বিশ্ষে 
হয় না । “সাধন কর্ন! চাহিয়ে' মীরা যেমন বলতেন, 
সাধন চাই। আকুলত! চাই, আর চাই তাতে সৰ 
সমর্পণ। ভার লাঘব করতে হ'লে, বোঝ! হালকা! 
করতে হ'লে তীকে ভার দিয়ে দাও। ভক্ত কবীর 
বলতেন; “চলতি চাকী সব কোঈ দেখে, কীল না 
দেখে কোঈ।” জাতার আশে পাশে সব ছোলা 
পিষে যার, কিন্তু কীলের কাছে যে ছু'একটি পড়ে 
যার তারা আর পেষাই হয় না। ভগবান হচ্ছেন 
এই কীল। যারা তাকে আশ্রন্গ করে তারা অভী 
হয়, তার্দের কোন চিন্ত! থাকে না, তাদের ধ্বংস 
নেই। তাই তার শরণাগত হও । 


কারে আমি হেরিলাম সহসা নিভৃতে ! 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


কর্মচক্র আঁবর্তনে আনন্দের করি অন্বেষণ 
ধরণীর এ ধূলিতে জন্ম লয়ে আমি ! 
অলীক সম্ভোগ-সুথে কানে আঁসে মায়ার ক্রন্মন, 
সঙ্ধীর্ণ জীবনে মোর পরিকীর্ণ ভ্রান্তি-ভরা মন। 
সংখ্যাতীত কামনায় আজে! অধোগামী ! 
স্বপনের মধুকর গুঞ্জরিছে আশার সৌরভে, 
বস্তবিশ্বমাঝে কোথ। চিরস্থিতি বিভূতি-গোৌরবে ! 


বিচিত্র তর্কের জালে জড়ায়েছি সন্দেহ-সংশয়, 
ইন্জিয়-বিলাসে কোথ| আনন্দ-সম্পদ ? 

কল্পনা-বিভ্রম লয়ে পলে পলে হ'ল ক্ষতি ক্ষয়, 

ঘুরে ঘুরে অন্তরীক্ষে উড়ে-যাঁওয়া পাখা পেলে! তর, 
ক্লান্ত হয়ে পেল কিগো আশ্রয়ের পথ ? 

সীমাহীন ভবীর্ণবে পণ্যবাহী তরণীরা দোলে, 

কুলহার! হয়ে তাঁরা প্রকম্পিত তরঙজের কোলে । 


রূপোন্নত্ত সুষমার এষণায় ব্যর্থ পরিক্রমা, 
পাথিব ধশ্বর্ধতরে উদদগ্র লালসা? 
রহস্তের একি লীলা ! দিনে দিনে অশ্রু হ'ল জা, 
মধুরিম! লহ আসে মরীচিকা হয়ে মনোরম!) 
মরুবক্ষে কেন মোর সহজ ছর্দশা ? 
কোথায় গাহন করি জুড়াইতে অজস্র যাতনা, 
চিদ্দানন্দরনে ডুবি কবে আর হবে গো সাধনা ? 


মরদেহে ব্রহ্গপুরে যেথা শোভে জ্যোতি পল্মাকার 
সেথা যারে হেরিলাম সহসা নিভৃতে, 
সেযেন আননাময় | শুধাইনু, «কে তুমি আমার? 
কিছু তার কথ! নাই; আত্মভোলা গান গেকে গেয়ে_ 
অনাহত সুরে তার কি চাহিছে দিতে! 
প্রেমস্থত্ধে সে কি মোর গেঁথে দিবে মৌন মন-মাঁলা, 
বিবেক-বৈরাগ্য-দীপ ওই ঘরে কার পাশে জালা? 


তেষাং স্থখং শীশবতং নেতরেষাম্‌ 
বিজয়লা'ল চট্টোপাধ্যায় 


£/১ 8901] 01300003 ০0: 010৭. ক্রাউনিং 
ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের এই মাটির 
দেহের মধ্যে আলোর একটা শিখা আছে। এই 
শিখ! আমাদিগকে না দেয় বসে থাকতে, না দেয় 
দাড়িয়ে থাকতে । ওর কাজ আমাদের রক্তের 
মধ্যে একট! জাল! ধরিয়ে দেওয়া। সেই জ্বালায় 
অস্থির হয়ে দিগন্তের ডাকে আমর! ঘর থেকে পথে 
এসে দীড়াই চপার ছুরন্ত নেশায়। এই যে 
50100 09610103100] 816 000 9000 150 
£০ 1 ( এই যে যন্ত্রণা যা বসতে দেয় না, দাড়াতে 
দেয় না, শুধু চলার প্রেরণা দেয়) এই অশান্তি 


কেবল মানুষেরই মধ্যে। অল্পে তার সুখ নেই, 
তার কাছে ভূমাই সুখ। তার মর্সের গভীরে 
অনন্তের জন্তে কী অপরিমেয় পিপাসা! ব্রাটনিংএর 
ভাষায় আমরা যদি হতাম 4101919৩ণ] 8170 17105 
01905) 01000019160 19 2 8১811 ( অগ্রিকণা- 
দ্বারা অস্পৃষ্ট সীমাবদ্ধ রূপায়িত মৃত্তিকাখণ্ড )-_তৰে 
ছিল স্বতন্ত্র কথা। কোকিলের মতে! আমের 
মুকুল থেতাম, বসন্তের আকাশে ম্রের ঢেউ 
তুগতাম, গরুর মতো গোগ্রামে গিলতাম এবং 
শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটতাঁম। ন্ুদুরের 
জন্ঠে তাদের মনে কোন দুঃখ নেই; ঈশ্বর আছেন 


১২৬ 


কি নেই-_এ নিয়ে ওদের মনে সংশয়ের কোন 
বালাই নেই। 
মানুষের বেলায় কিন্তু ওটি হ্বার যে| নেই £ 

বাইরে থেকে মনে হচ্ছে বেশ দিব্যি আছে; খাচ্ছে 
দ্াচ্ছে, মোটর হাঁকিয়ে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, 
দামী চুরুটের ধোয়া ছাড়ছে, গল্ফ. খেলছে, ছু-বেল! 
পোষাক বদলাচ্ছে, মূল্যবান গহনায় দেহ সাজাচ্ছে, 
চব্য-চুষ্য লেহা-পেয় দিয়ে রদনাঁকে তৃপ্ত করছে। 
কিন্ত ঈর্ব! করবার কিছু আছে কি? খুব স্থথে 
আছে ওরা__ এমন কথা মনে করবার সত্যই কি 
কোন হেতু আছে? ঠাকুর বলতেন £ 

কামিনী-কাঞ্চনের স্ুথ_-এই আছে, এই 

নাই; ক্ণিক! কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর 

আছে কি? আমড়!, আটি আর চামড়া; 

থেলে হয় অমশূল। সন্দেশ, যাই গিলে 

ফেললে আর নাই। 

ওই আমোদ-গ্রমোদ, নাচ-গান, হাসি-ঠাট! 

এবং সাজ-সজ্জার অন্তরালে আর একটি মানুষ 
রয়েছে যে নিঃশব্দে বহন করে চলেছে প্রচ্ছন্ন 
আত্মগ্লানির এবং নৈরাশ্তের দুর্বহ বোঁঝা। এই আসল 
মানুষটিকে বাইরে থেকে বুঝবার কোনই উপায় 
ন্ই। হাঁক্সবীর ভাষায়, এই যে 17330591015 
5017:90010» এই যে 3০0০ 81121 19801)- 
1005 ৪১0 463021-_হুইটুম্যানের ভাষায়, এই 
অন্তহীন ক্লান্তির এবং হতাশার কথা স্বামী স্ত্রীকে 
এবং স্ত্রী শ্বামীকে বলে না? বন্ধু বন্ধুর কাছে ব্যক্ত 
করে ন|। মাকিণ কবির ভাষায় £ ০ 1513804, 
[0 ৬109, 009 0161005 [0013190 109 10601 
মানুষ বাইরে ভোগ্যবস্তর 
পিছনে যতই ছুটাছুটি করুক, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির 
কসরৎ নিয়ে যতই প্রমত্ত থাকুক--1১৩ 300] ০৫ 
10917. 19 9011] 20130 00: 633110191 001109ও 
_-এঁতিহাসিক টক়্েনবীর ভাষায়। চরম সত্যের 
জন্কে মান্গযের অন্তরে যে পরম তৃষা রয়েছে সে 


00০ 00136539101), 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_ ৩য় সংখ্যা 


তৃষা তো যাবার নয় । অতীতে যেমন সে চেয়েছে, 
আজও সে তেমনি চাইছে সত্যকে, স্ুন্দরকে, 
ভগবানকে । 

[01100100153 0 5০০1৪] 1২900908000) 
( পুস্তক )-এর উপসংহারে ইংরেজ মনীষী বাট্রাও 
রাসেল লিখেছেন £ 

[169 90৬০19ন 9017 0 1109 15 2171709]) 

10000 গা 1621 1001720 ৬০], 
10091921015 0৫6 19193615108 17001) 0০1- 
[00909061900 ৮৮981010933 হা) 691- 
100 0791 21] 13 ৮1710. [61109 13 (0109 
(011% 10010790১10 00030 861৬০ ৪০106 
000 ৮1310]. ৪6103, 11. 8015 32109, 
501) 50 


9063105 10012) 1109) 


ড/1)101) 13 11019019019] ৪100 ৪1১09 
0021)1100, ৪001) 9৪8 09০90 0: 0) 
01100900, 
অনুবাদ: শুধু বাচার জন্তে বাঁচা মানব্তের 

প্রাণীর জন্তে। ওর মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্বের কোন 

গৌরব নেই। এঁজান্তব জীবনের কোন সাধ্য 
নেই মানুষকে বরাবরের জন্তে বাচায় ক্লান্তির হাঁত 
থেকে, “সমস্তই নিশার হ্বপ্র”-এই হতাশার ভাব 
থেকে। জীবনকে পরিপূর্ণ মানুষের জীবন হতে 
গেলে বাচতে হবে এমন একট! লক্ষ্যে পৌছানোর 
জন্তে য৷ নেব্যক্তিক, যা মানুষের জীবনের বাহিরে, 
যা সুদুরের-__যেমন ঈশ্বর অথবা! সত্য অথবা! সুন্দর । 

এ হচ্ছে এমন একজন মানুষের মন্তব্য যার 
বইগুলিকে কোনমতেই রামকৃষ্ণ-কথামৃত অথবা 
চৈতন্ত-চরিতামুতের পর্ধায়ে ফেল! চলে না, যিনি 
গণিতশান্তের জটিল সমস্ত। নিয়ে বই লিখেছেন, 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-তঙজিমা থেকে কথা বলেছেন, 
নিঃশঙ্ক চিত্তের স্বাধীন চিন্তার প্রদীপ্ত আলোকে 
জীবনকে নিয়আ্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন। সত্যের 
প্রতি একটা জলন্ত অনুরাগ নিয়ে জীবনকে তলিয়ে 


টচত্রঃ ১৩৬৩ ] 


বুঝবার চেষ্টা করলে রাসেলের সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতেই হবে। কেবল জান্তব শুরে প্রবৃত্তির জীবনকে 
কেন্দ্র করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করলে সিন্ক্েম্নার 
লুইসের ব্যাবিটের (801) মতো একদিন না 
একদিন তাকে নিরাঁশ হতেই হবে, [9০0$/9017 
( সিন্ক্রেয়ার লুইসের অপর একথানি উপন্তাসের 
নায়ক ) এর মতো! বলতেই হবে 2 4১০. 1] 20 
075 ( আমি ক্লান্ত), আমেরিকার অতুল এম্বরধের 
চমক্লাগানো আড়ম্বরের মধ্যে মানবাত্মার প্রচ্ছন্ন 
নৈরাশ্তের কথা লুইসের উপন্তানগুলিতে নিথু'্ত 
হয়ে ফুটে উঠেছে । 

আমার বলবার কথা £ ইওরোপ এবং আমেরিকা 
বুদ্ধির ক্ষেত্রে চোথ-নালসানো সফলতা অর্জন 
করেছে-সন্দেহ নেই। কিন্ত আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
ওদের বিফলতার কথ ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক্‌ 
হয়ে যেতে হয়। ওরা এক্তকরবী'র সেই রাজার 
মতো, যে পুঞ্জীভৃত সোনার তালের উপরে বসে 
বলছে £ “আমি রিক্ত, আমি তপ্ত, আমি ক্রাস্ত ।+ 
আর মান্ুযের জীবনের আধ্যাত্মিক দ্িকট! কোন 
মতেই উপেক্ষ/! করবার নয়। উপেক্ষা করে 
পাশ্চান্তয পৃথিবীতে ইতিমধ্যে নিয়ে এসেছে 
ছটো! মহাযুদ্ধ; তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্তে এখন 
পায়তারা ভাজছে। ইওরোপ আমেরিকা মার!- 
পৃথিবী ঢুঁড়ে ঢুড়ে বেড়াচ্ছে তেলের জনকে, সোনার 
জন্তেঃ ক্কাচামালের জন্তে-যাতে ওরা সিগার, 
ম্তাম্পেন আর মোটর নিয়ে বিলাসব্যসনে মন্ত থাকতে 
পারে। আফ্রিকা ওদের মৃগয়াক্ষেত্র। ওরা যা করছে 
ত| আনন্দেরই জন্তে। মানুষের শ্বভাবই আনন্দকে 
অদ্বেষণ করা । ওদের ভুল হচ্ছে একটা জায়গায়। 
ভাবছে বিছাংকে বশ করতে এবং জড়গ্রকৃতির 
উপরে প্রতুত্ব কায়েম করতে পারলেই সব- 
পেয়েছির দেশে পৌছে যাবে। তা হবার নয়। 
চরম সত্য- ঈশ্বরের মধ্যে সেই শাস্তি, যাঁর সম্পর্কে 
বাইবেলে বলা হচ্ছে, 50) 19809 ০0০৭ 0591 


তেষাঁং সুখং শাশ্খতং নেতরেষাম্‌ 


১৭৭ 


79539107৪11 01005730170100+- ঈশ্বরীয় যে 
শান্তি বুদ্ধির অগোচর এবং আমাদের শাস্ত্রে বল! 
হয়েছে, “যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনস| সহ 
যাকে না পেয়ে বাক্য ফিরে এল মনের সঙ্গে। 
এই পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পালে তবেই 
মানুষকে ভালবাসা সম্ভব হয়। কিন্তু মনটাকে 
মিগারে শ্াম্পেনে মোটরে লাগিয়ে রাখলে সে মনকে 
ঈশ্বরে দেওয়া তে! সম্ভব ন্য। এমন কথ! বল 
হচ্ছে না যে আমাদের মধ্যে যে জঙ্কট! রয়েছে তার 
দিকে মন দেবার কোনই প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন 
নিশ্চয়ই আছে। থালি পেটে তো ধর্ম হবার নয়। 
কিন্ত মন যদ্দি সর্বক্ষণের জন্য বাহিরের বিষয়বস্ততে 
লেগে থাকে -ফল কখনঠ শুভ হবে না। 

ইওরোপ এবং আমেরিকা ভুল করেছে বুদ্ধির 
দিকটাকে প্রাধান্ধ দিয়ে এবং 'আধ]1ত্মিক দিকটাঁকে 
উপেক্ষা করে। ধঁতিভাপিক টয়েন্বী ঠিকই 
লিখেছেন £ 
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(বুদ্ধির ও বিজ্ঞানের জগতে মানুষের সাফল্য 
বিস্ময়কর, কিন্ত অধ্যাত্মবিষয়ে তাঁর ব্যর্থতা ভয়াবহ। 
মানুষের কল্যাণের জন্ত জীবনের অধ্যাত্ম দিকটির 
প্রয়োজনীয়তা জড়প্রক্ৃতি-লয়ের থেকে অনেক 
বেশি ।) 

পাশ্চাত্য যদ্দি বচিতে চাঁয় এবং পৃথিবীকে 
বাচাতে চায় তবে তাকে জোর দিতেই হবে জীবনের 
আধ্যাত্মিক দ্িকটার উপরে । কেবল জড় প্রকৃতিকে 
নয়, তাকে আত্মজয় করতে হবে। ওয়েল্স্‌ 
(ছা. 9. উ/০119 )এর ইতিহাসে পড়ছিলাম £ ৬/০ 


১২৮ 


1729 (210৩0 20001090106 1092813 ; 000 
$০ 179৩ 501] 00 007 227 07690 ০017 
56108. ( আমরা পশুদের পোষ মানিয়ে শিক্ষিত 
করে তুলেছি, কিন্ত নিজেদের সুশিক্ষিত করতে 
বাকি )। 

পরাঙগকরণপ্রিয়তার মোহ থেকে ভগবান তরুণ 
ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন। কামিনীকাঞ্চনের বিরুদ্ধে 
শীরামরুষ্ের অভিযান এতিহালিক গুরুত্ব পরিপূর্ণ 
টয়েন্বী-র & ৪09 06177136075 তরুণ- 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


তরুণীদের গড়া উচিত। রামেলকেও পড়! 
দরকার হাঁস্কলি (/১11043 170210য ;র বই- 
গুলির মধ্যেও কথামূতের স্থরকে আমর! খুঁজে 
পাব। পাশ্চাত্যের কেন্দ্রে দাড়িয়ে একদল 
মনীষী জড়বাদের ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তর্জনী 
তুলেছেন। তাদের এই বিদ্রোহ উপেক্ষা করবার 
নয়। তাদের চিন্তাধারার পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ- 
বিবেকানন্দের সাধনার বৈশিষ্ট্য আরও পরিফার করে 
বোঝ যাবে। 


ইতিহাস-পর্যটক কবি আমি 


শ্রীনারায়ণ পাত্র 


আমি এক ইতিগাস-পধট ক--কৰি, 

অনেক সভ্যতা আর অনেক শতাব্দী পার হয়ে 
এগেছি দেখিতে বিংশ-শতাব্দীর ছবি, 

অনেক বিশ্বৃতি স্থিতি আশিয়াছি সংগে মোর বয়ে। 


গিয়েছি হম্তিনাপুরে, সেবানের যা কিছু বৈতব 
দেখেছি হদয় ভরে, ইন্দরপ্রন্থ নব রাজধানী, 
দেখেছি সেখানে শ্ব্নদিনের উত্সব, 

কুরুক্ষেত্রে সৰ শেষ, ছুর্দিনের মিছে হানাহানি । 


গিয়েছি পাটলিপুত্রেঃ মগধের শ্রেষ্ঠ নগরীতে, 
বৈভবে গৌরবে ভর! বৈচিত্রের পূর্ণ সমাবেশ 


সেখানেও ক্দিনই বা? ভাজে ভায়ে ভাগ ক'রে নিতে 


বৈভব, বৈদুধ আর বৈচিপ্রোর হয়ে গেছে শেষ! 


রজ্যও যায় নি রাঁথা, ধনরত্ব সেও গেছে চলে, 
কার্তি এধু পড়ে আছে আপনার উজ্জ্বল গৌরবে ! 
ইতিহাস-রথচক্র বাহুবল পরাক্রম ছুই পায়ে দলে__ 
আপন নিয়মে চলে তুক্ছ করি' সকল বৈভবে। 


তারপর আরও কত সভ্যতার পরিক্রমা পথে 
এলাম দিল্লীতে, যবে হিন্দুত্বের অস্তিম লগন__ 
পৃর্থীরাঁজ অন্তমিত আত্ম-কলহেতে ) 

বাহুবলে হয় নাই পাঠানের রাজত্ব-স্থাপন। 


অতঃপর একই পথ £ অনিবার্ধ সেই পথ ধরে 
মোগলের উত্থান পতন, হয়েছে কবে তা জানি। 
এসেছে পশ্চিম তার সদদাগরী বুদ্ধিতরী ভরে, 
করায়ত্ত ক'রে পৃথথী শোনায়েছে মদমত-বাণী | 


এতো বুদ্ধি, অহঙ্কার, তীক্ষপৃষ্টি, শাসন পীড়ন, 

বণিক সভ্যতা! সেও টিকিল না আপন নিয়মে | 

একে একে নিভে গেল, দর্পবুদ্ধি হোলো সমাপন-_- 
তারে! তার গেল ছি'ড়ে, তাল আর ফিরিল ন! সমে। 


সত্যের লাঞ্চনা দেখি অদত্যের তাব্র অট্রহাস 
পুনেছি, দেখেছি আমি আঅনর্থ নিরীহ-রক্তপাত। 
ধর্সের পীড়ন দেখি অধর্সের অযথ! উল্লা__ 


থেমেছে যখন বজ্জ পড়েছে সে শিরে অকল্মাৎ ! 


ইতিহাস-পধটক, আমি কৰি ভারতবর্ষের, 

ধর্ম মোর ন্যায়-ধর্ম, আমি সত্য-শিব-উপাসক 3 
কতো রাজ! এল গেল, শেষ হ'ল কত রাজত্বের 
আমি সব দ্বেখিতেছি, যুগে বুগে সত্যের সাধক ! 


শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী ও তদীয় কীতি 
ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


প্রেমাবতার শ্রীমন্মহা প্রভৃষ প্রিয় 
বাল্যাবধি পিতৃষ্টান্তে ছিলেন গৌরান্ুগত। 
অদীধারণ মেধা ও বুদ্ধিকলে অতি অল্পবয়সেই 
শান্গরাশি তার আয়ত্ত হয়েছিল। প্রেম প্রবণ চিত্তকে 
মধুর ভাবের অনুভবে নিষিক্ত করে পরবর্তী কালে 
তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী শক্তিমান্‌ 
ভক্তপুরুষরূপে পরিচিত হন। বিভিন্নগ্রন্থে তিনি 
তার অসামন্তি শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 
তীর বহুবিধ স্যর মধো শটচৈতন্ধচরিতামৃত-মহা- 
কাবা, শ্রীচৈতন্চন্দ্রোদয়-নাটক, অনঙ্কার-কৌন্তৃত, 
শাকৃষ্ণাহিক-কৌনুদী প্রভৃতি গ্রন্থধবলী পিদ্বৎসমাজে 
সম্পদ্রূপে আদৃত হয়ে আপছে; সংস্কৃত ভাষায় 
শ্রীচৈতন্তচরি তামুত রচিত হয়েছে একণা অনেকেই 
অবগত নন। এল কবিরাজ গোস্বামিপাদ-কৃত 
বঙ্গভাষার শ্রচৈতন্তঃরিতামূতের প্রভাৰ ও মাধুরী 
শ্রীচৈতন্তের যাবতীয় চরিতগ্রন্থকে অতিক্রম করে 
বিরাজমান রয়েছে । এর পূর্বে মা প্রহুর অন্তর 
ভক্ত, তদানীন্তন কাঁলের মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ে 
প্রমাণপুরুণরূপে পরিচিত শ্রীল মুরারি গুপ্ত-রচিত 
সংস্কৃত চৈতন্থচরিতামূতই একমাত্র গ্রন্থ বলে গরসিন্ধি 
লাঁভ করেছিল; কিন্তু সেকথা অল্প লোকেই 
আণোচন| করেন। এই মুল গ্রস্থকে সহার করে 
কনি কর্ণপূর গোম্বামী৭ উরনন্মভাপ্রতুর জীবনচরিত 
রচনায় আত্মনি(গ করেন, তর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষীকৃত 
ও সাক্ষাৎ্কারী গৌরভক্রদেব নিকট যথাশ্রত 
বিষয়াবলী অবলম্বন ক'রে। এই শ্ীচৈতন্চরিতামৃত 
মহাকাব্যের ভাষা অতিশয় সরল ও উদার । এতে 
কবি দুরূহ শব্দের প্রয়োগ প্রায় বর্জনই করেছেন। 
যথাযথ লীলাকাহিনী বর্ণনাই এ কাব্যের মুখ্য 


উপজীব্য । এজন্য এতে দার্শনিক তত্বাদির গভীরতম 
তত) 


পার্ষদ : বিচার অত্যন্ত বিরল। আগ্চোপাস্ত মহা গরভূর লীলা- 
শ্রীল শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কৰি কর্ণপূর 


বিল্লাসের চেষ্ট। থাকাতে ছুরূহ তত্বোদ্ধার ও বিতর্ক 
বিষয়ে ফলাফল জ্ঞাপন করেই কৰি অগ্রলর হযেছেন। 
মূলহর্ক গুলি এতে আভাসে প্রকাশ করে গেছেন 
মাত্র। কিন্তু এই সরল পন্থার কৌশল সত্বেও 
কর্ণপুর গোস্বামীর শ্বভাবসিদ্ধ গু:৭র ছায়া প্রথম 
জীবনের এই ব্লচনাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । শত 
সরলতার মধ্যেও অপূর্ব কবিত্ব-চমৎকারিতা স্থানে 
স্থানে প্রকটিত হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্তর্ূপে বল! 
ধেতে পারে,_ শ্রীবাসাচার্ধ এক সময়ে মহা গ্রভুকে 
তার পৃধলীল স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন,_ প্রন, 
পূরকালে আপনি মুগনয়ন! তরুণীদের সঙ্গে বিলাঁস- 
পূর্বক প্রেমাবিষ্ট হ'লে ষে মহাপ্রেমসম্পদ্দের উদয় 
হয়েছিল, তাতে আপনিও তৃপ্বিলাভ করতে পারেন 
নি, তা না হ'লে হে নাথ, বলুন, আতিহর্ষে এই ৰিভব 
নিত্যই কেন নব নব রূপে প্রতীত হয়েছিল ?-- 
“পুর! বৃন্দারণে] হরুণহরিণাক্ষীভিরনিপং 
তি প্রেমাবিষ্টে বিদ্সতি য আসীৎ ল বিভবঃ| 
ত্বপ্নৈবাতৃপ্তেনাজণি ন যাঁদ তন্মাম রভলঃ 
কথস্কারং নিত)ং নব নব হথায়ং সমভবত ॥৮ 
পরমাননদপুরী স্বামী ও শ্রুগৌরাঙ্গ ভক্তগণসহ 
রামানন্দ'ভবনে উপনীত হ'লে তক্তগণকে উগ্ভান 
দেখান হ'ল” তাতে উচ্ভানবর্ণনা স্থলে কবিত্ব 
চমতকাহিতা ফুটিফেছেন কবি 


“,রমানেন ললিত! পরম।নেন সর্বতঃ। 
বাঞীবনস্ত সা জীববাজীবযুগমবভতৎ ॥” ১৯1১৯ 


অর্থাৎ ম্ুবৃৎ পরিমাণশালী “পরমান' অর্থাৎ 
অন্ঠান্য বুক্ষের পরিমাণে যা সমধিক সুন্দর (ললিতা ) 
বনরাজীঃ (রাজী বনন্ত ) জীব অর্থাৎ জীবিত ব 
সন্গীব রাঙ্গীবগণধুক্ত হয়েছিল। 

মহা প্রভুর রূপবর্ণনায় কৰি আবিগাবের কারণ- 
রূপে যে সম্ভাবন! প্রকাশ করেছেন মঙ্গলাচরণ শ্লেকে 


৮৬১ 


১৩০ 


তাঁ যেমন অপূর্বভাবগ্োতক, তেমনি ভক্তির 


প্রকাশেও উদ্জলতর ॥ কৰি বলেছেনঃ _ 
“যঃ বুন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিগানন্দসাল্রে। 
গৌরাঙ্গীতি: সদৃশ্রচিভিঃ হ্তামধাম! ননর্ত | 
তাসাং শঙ্বদ্দ,ট হরপরীরস্ভলংভেদতঃ কিং 
গৌরাঙ্গ: সন্‌ জয়তি ল নবন্ধ পমালম্বম।নঃ ॥” 


অর্থাৎ সচ্চিদাননদঘন শ্যামকান্তি শ্রীরুষ্ণ থে পূর্বে 
বৃন্দাবন ভ্তমিতে সদৃশকাস্তি গৌরালী গোপাঙ্গনাদের 
সঙ্গে নৃগ্যবিলাস করতেন তিনিই কি তাদের নিরন্তর 
জাপিঙ্গন জনিত দুতর আলিঙ্গনে গৌরাঙ্গ হয়ে 
নবদীপ ধাম আঅণলঘ্বন করে বিরাজমান রয়েছেন? 


এভাবে শ্গোরাঙ্জের জন্ম থেকে মন্রর্ধানাবধি 
জবশলীলার রূশাঁয়ণে এই নবগ্য মহাকাব্যটি নানা- 
রত্বে ভুষন্ত কাবই কৰি রচিত করেছেন। এই ক্ষুর্ 
প্রনদ্ধে তার পু্থ মপুঙ্খ বিস্তৃত আলে'চনা সম্তব নয় 


সংালতাঁর দ্বিক থেকে কবি যে কত বড় 

উদ্দারদয়, ম*চ চরিত্র ও অকপট ছিলেন তা তার 
কৃতাচ্ছতা গাকান্র ভজীতে খু মে প্রমাণিহই হয় 
তা! নয়, তার 'প্রতি গভীর শ্রদ্ধার শট করে। 
মাত্র গ্রন্থের সাহায্য লাভ নিবন্ধন গ্রন্থক্তার গতি 
খন শ্বাকারের মাধাম এত বড় মঞ্মা অনুত্বরণ করে 
মুক্তহাদয়ে প্রণতি শিবেদন প্ররৃত বৈষবোচিত 
গুণেরই সমুখার নিখশন) যা আজকালকার জগতে 
শ্বপ্রের বস্তু হয়ে দাঁড়য়েছে। পুর্ব-কবি মুবারি 
গুপ্ত-রচিত "শ্রচৈতন্চরিতামৃতম্” থেকে অনেক 
স'ভাযা “পয়েছেন বলে কবি মুক্তকণ্ে বলছন)-__ 

“ম।বৈশংং প্রভৃচরিত্রবিণাপবিজ্ঞে; 

কৈশ্চিনুবারিতি মঙ্গলনামধেধৈত। 

ফদ্যন্থিলাসললিতং সমলেখি তজজ্ঞ- 

স্ততুদ্‌ বিলৌকা বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ |" 
পূর্ব কবির নিকট নিজের শিশ্ত্ব শ্বীকার করে 
উপকারের জন্া প্রণতি নিবেদন জানিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে 


শ্বন্ধপ্ললি: শিরসি নির্ভর কাঁকুবাদৈ- 
ভূয়ে। নমাম/হমসৌ স মুরারিসংজ্ঞ; |” 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


এই সংস্কৃত শ্রীচৈতন্চচরিতামৃত-মহাঁকাঁব্যটি ১৪৬৪ 
শকাঁবে রচিত হয়। কবি নিজেই বলে গেছেন__ 
“বেদ! রসা শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিন্ধে। শাকে তথা 
থলু শুচৌ শুভগে চ মাসি” ॥:---্তরাং ৪+৬+ 
৪+১--১৪৬৪ শকাবে রচিত। মহাপ্রভুর আবির্ভাব 
তিনি ৪৭ বৎসর জীবিত থেকে 
লীলা অপ্রকট করেন। সুতরাং তার তিরেধানের 
৯ বসর পরেই কৰি এই গ্রন্থথানি লিপিবদ্ধ 
করেন। যা দেখেছেন ও প্রমাণ সহ শুনেছেন, তাই 
কবি সাজিয়ে দিয়েছেন। কবি বলেছন-_-ণ্যদৃষ্টং 
শ্রুতমপি চ যত্তন্ত লীলাবিল।সৈ:--.*1 কষুপ্রোহ্য়ম্‌ 
তৎ কথয়তি কিঞিৎ কৃপায়া বশঃ সন্‌ ॥ 

এই গ্রন্থটি বহরমপুর থেকে পণ্ডিত রামানন্দ 
বিছ্যারত্ব বহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গাব্দ ১২৯১ সালে 
প্রথম মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত »য়েছিল। সম্পাঙ্গক 
মভাশয় তাতে নিবেদনপত্র পিখেছেন-- এ পথস্ত 
এ গ্রন্থের এই ভারতভূমিতে প্রকাশ লাই, এবং 


১৪৯৭ শকাবে। 


ইচা ঘে আছে। আগ্ঞাবধি তা কে5 অবগত ননে। 
আমি বহু অনুসন্ধানে এই ত্রান্থ প্রাপ্ত হয়েছি। 
শ্রচৈতন্থ মহাপ্রতু এই গ্রন্থ স্বয়ং অবলোকন 
করিয়াছেন। স্থতরাং ইঠাঁতে যে লীলা বণিত 
হইয়াছে, তাহ! প্রমাণস্বরূপ সঙা বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে দ্বিপা নাই ।” 

কিন্ত ভক্ত সম্পাদক মঞ্াশয়ের সমুদয় আভিমতের 
সঙ্গে আমর! কারণ 
এই গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছেঃ মভাগভু এভাবে 
লীলাবিলাসা্দি লেঁকশিক্ষার উদ্দেগ্ে আম্বাদন করে 
অন্তঠিত হ'লে তীয় ভক্তগণমধ্যে অনেকে জীবন 
বিস্ঞন দিলেন, কেহ কেহ শোকে আর্তনাদ করতে 
লাগলেন, 


“ইং তত্ুদ্িলনি তহধ।পু+মা স্বাগ্য ভুয়ঃ। 
শিক্ষাব্যাগজাৎ্ প্রধিতকরুণে তদ্ত হান্তর্দনে |” ইত্যাদি (১1১৪) 


তারা বলেছিলেন, 


জগচ্ছ-্থং মন্টে ক্ষিতিরপি চ ছুঃখাগ্লিনিঝহে 
[বিলীন পীয়ন্তে সকলমনুজান্তত্র বিকলাঃ।” ইত্যাদি (১1২৬) 


একমত হতে পাবি না। 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


গ্রন্থের অন্তিম পধায়ে একথাও বলা হয়েছে, 
মহাপ্রভুর অন্তধণানের বিরহ সহা করতে অক্ষম হয়ে 
রায় রামানন্দ দেহত্যাগ করেন, রামানন্দ- 
সুদ্িয়োগাধিপীড়াক্ষীণক্ষীণস্তত্যজেহস্ন্‌ মহাত্মা ।” 


গ্রন্থকার আরে! লিখেছেন, 


“সদা শ্ুতা দুই সভতমন্্রভুয়াপি চ হৃথং। 

বিপা ত* জীবামঃ শিব শিন মহদ্দ, ধু ৪» মিদমূ॥” 

"সর্বদ তার কথা শুনে, তাকে দেখে, নিরন্তর 
সে স্বুথ মনুনব করেও আজ তার বিরহ-দশ[তেও 
জীবিত রয়েছি । হায়, হায়, এর চাইতে মহাপ।পের 
ভোগ আর কি থাকতে পারে ।” 

স্তরাং গ্রন্থটির আর্ত সময়ের উল্লেখ না 
থাকলেও সমাপ্রি- কালের স্পষ্ট উল্লেধ এনং মহা প্রভুর 
তিরোধানাদি বিন্যস্ত থাকাতে তিনি এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ 
দেথেছিলেন__এরূপ অন্তিমত যপার্থ বলে মনে হয় নাঃ 
অথচ পূরোঞ্জ সম্পাদক মহাশয় কোন্‌ প্রমাণত্র 
অবলম্বন করেযে এ কথা লিথেছেন, বোঝা গেল না। 

এই চরিতকাব্যে দুরূহ 
সি্ধান্তাদি গভীরভাবে বণিত না হলেও কবি তার 
নাটকে তার অপুর প্রতিনার পরিচয় দিয়েছেন, 
নানাবিধ সন্থ। দারশশনিক সিদ্ধান্তাদি বিস্তম্ত করে। 
এজন্ও শুচৈতনচন্দ্রোদয়-নাটকটি কবি কর্ণপূর 
গোম্বামিপাদের এক অপূ্ গ্রন্থ । অলঙ্কার-কৌস্তৃত- 
গ্রন্থে কবি কাব্যের চমতকারিত্বনিনপণে যে 
গ্রণালীর সমুল্েখ করেছেন, তার যথাযথ প্রয়োগ 
স্বয়ং দেখাব।র চেষ্ট! করেছেন এই সমুদয় নাটক ও 
অন্তান্ত গ্রন্থে । গ্রন্থের অবতাঁরণাতেই কৰি অনু গ্রাস- 
বহুল রচনা এবং ভক্তির অপৃৰ রীতি প্রকাশ 
করেছেন। শ্রমন্মহাপ্রভুর তিরোভাব ছুঃখে 
আকনম্মিক বজ্রপাতের নায় সবশূন্ততাৰোধ এমনকি 
আনন্দময় পুরুযোত্তমের রথযাত্রার সকার মহামহোতৎসবেও 
মহাগ্রভুর অভাবে চরম বিষগনতা ব্যক্ত করে 
কবি কৌশলে ভক্তহদয়ে মহাপ্রতুর অনন্তনুলভ 


তত্বমূল ধিচারবহুল 


শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী ও তদীয় কীর্তি 


১৩১ 


অধিকারের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জন্কই 
মহাপ্রতুর প্রতি কবির “রসময়বপু$” বিশ্ষেণটি 
সার্ক হয়ে উঠেছে। এ সঙ্গে সেই বিশাল 
কল্পদ্রূমের শাখাসমূহের অর্থাৎ ভক্তগণের, ব্রহ্গানন্ন 
ভেদ করে তদুধ্বে বিরাজমানতা| ব্যাখ্যা করে কৰি 
প্রারস্তেই তাঁর অভিমত ভক্ত সাধকের লক্ষ্য ও 
সফলতাময় সিদ্ধান্ত বিষয়ে অভিনব সঙ্কেত প্রকাশ 
করেছেন, অর্থাৎ কবি ছিলেন মধুরভাঁবে ভাবাঘ্বিত। 
এই জন্য দেখা যায়ঃ কবি শমন্মহাএতুকে 
সচ্চিদানন্দ নিধিশেষ বক্ষমাত্ররূপে ব্যাধ্যায় বক্তব্য 
সমাগত না করে, লীলাময় শ্ররুষ্ঞরূপত! বাক্ত করেও, 
লীলাবৈচিত্র্য ও প্রকৃত রসমক়ত বোঁঝাবার জন্তে 
শ্ররাধাকৃষ্ণের যুগ্াত্মকতা প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছায় 
থিগমিথুন'শবের প্রয়োগ করেছেন এবং “ভিন্ন ভাবেন 
হীনম্” বলে বস্তত: অভেদরূপতা জ্ঞাপন করেছেন। 

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, এই নাটকে বহৃক্ষেত্রে 
অপূর্ব অপূৃব সিদ্ধান্ত নিণীত হয়েছে, যা বিদ্জ্জন- 
মাত্রেরই অপরিসীম শ্রঞ্ধা আকর্ষণ করেছে । বিশেষ 
করে নাটকের ভিতর দিয়ে এত সব ছুরূহ ভক্তির 
উদ্ঘাটন, কঠিন সমন্তার সমাধান, পুবপক্ষের 
সিদ্ধান্তজ্ঞাপন ও বিরুক্ধবাদীদের প্রতি যথোচিত 
সুসঙ্গত উত্তর দান__ এই সমুদয় উল্লেখযোগ্য রত্বরাশি 
বৈষ্ৰ সিদ্ধান্তে এক অপরূপ সম্পদ দান করেছে। 
অথচ রসরীতির বৈশিষ্ট্য অণুমাত্রও শু হয়নি, মুল 
উপজীব্য মহাপ্রভুর লীলাবিন্তাসটিও ব্যাহত হয়নি; 
তবে নাটক-গোষ্ঠীর অন্তভু সত বলে নাটকীর রীতির 
অন্নরোধে লীলাবিস্তাসের ক্রমপরম্পরা হয়ত সর্বত্র 
রক্ষিত হয়নি। 

কাৰ্যগত রসস্থষ্টিতেও ধ্বনির ধ্বন্বস্তর শ্চনায় 
যে মহাঁচমতৎকারিতা তার স্বকীয় অলঙ্কারপ্রন্থে বিশেষ- 
ভাবে বলা হয়েছে, তার যথাযথ প্রয়োগ দেখিয়ে 
কৰি এখানে ত] সপ্রমাণ করেছেন। এজন্তে এর 
গ্রন্থ কাব্যরসিক, ভাবুক এবং কৰিদেরও পরম 
আস্বাদযোগ্য । এ রীতির রসম্থট্টিতে ইনি অনন্ত । এ 
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নাটকের পদ্ভ এবং গম্ত উভয়ক্ষেত্রেই কবি এ কৌশল 
বিশ্স্ত করেছেন। প্রথমেই শুত্রধারের উক্কিতে, 
পরিষদের উক্তিতে এবং অন্থত্রও বহুলপরিমাণে 
ঝয়েছে। যেমন মৃত্রধার '.""ভো ভোঃ অগ্ঠাহং 

বৃ্ধুকরব্ণীকন্দলিত দলিতকজ্জলৌজ্জলম্মহানীলমাণ- 


কন্দলন্ত নীলগিরিদরী-দরীদৃশ্ঠথান ঘনদলমীলতমাল- 
তরুকডম্ব2)”-_ ইত্যাি, তেমনি পারিষদ-_ এতাব- 
তাপি ভগবওঃ শ্রুনীলাচলচলৰাননকন্নন্ত শ্তন্দনযাঞ্রা- 
পরমানন্দে কতিপয়ে স্থুখোপরম-পরম বিমনস্থাস্ত- 
ময়স্কান্ত ভ1 গুমিব ব্রদ্গা্ডং মন্তমান| বিলপন্তঃ সন্তি”_ 
অর্থাৎ শ্রনীলাচলের আনন্দকন্দত্বূপ ভগবান্‌ 
পুরুষোভমদ্দেবের মহানন্দজনক রথযাক্রা-মহোতসব 
»মাগত গলে অনেকে মনোছুঃখে নিতান্ত বিমনস্ক 
তয়ে। বিশ্বব্হ্গা থকে অঞ্ধকারাবৃত ক্ষুদ্রভাণ্ডের করায় 
মনে করে নিয়ত এই বলে বিলাপ করেছিল। 

এ নাটকে ভক্তি ও জ্ঞানের পার্থক্য বিশ্লেষণ 
একটি উল্লেখযোগা ব্বিয় বল! যায়ঃ যা সাধারণতঃ 
কোন দর্শনবিষয়ক শাস্ধগ্রন্থে নিবদ্ধ থাকাই 
স্বাভাবিক। ভক্তিতেই ভগবানে অন্তরাগরূপ রতি 
আসে, তাতেই রতিবশতঃ ভগবতপার্ধদ-প্রাপ্রি্নপ 
মুন্তি সাধিত হয়। জ্ঞানে ব্রহ্মনিবাণ আসতে পারে 
কিন্ত তা! প্রকৃত মুক্তি নয়, এই বিষক্স-নির্ণয়ে থে 
চমৎকার ব্যাথা! দিয়েছেন, তা বেশ উপভোগা। কৰি 
বলেছেন, দিধানাথের পূর্ব দিগঙ্গনে আবিভাবের 
পূর্বেই অরুণ প্রকাশে যেমন অঙ্চকার বিনষ্ু হয়ে যায়, 
তি শ্ঃডগবানের সাক্ষাতের পুবেই তার অনুগ্র্ে 
হাদয়ের অঙ্ঞানরাশি বিলুপ্ত হয়ে যায়! 

পপুরাহনু গ্রহ এবা। স্বোদয়াধারদারণঃ। 
ও্য়।ৎ পুবমবশ্ত [বশিইস্থি তমোহরুণঃ |” 

এই ভক্তির ব্যাখ্যাতে এথেকে একটি অপুব 
সংবাদ আমরা জানতে পারি যে, জননী বিষুওপ্রিয়া 
মহাগ্রতুর জীৰনে কতখানি ছিলেন এবং শ্ররহ্বৈত 
প্রস্ত প্রভৃতি ভক্তদ্দেরও সেই সংত্যাগিনী জননীর 
গতি কি সুগভীর শ্রদ্ধা বিস্তমান ছিল। 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বধ--৩র সংখ্য। 


শীঅদৈতের পরিহাসোক্কি, যে ভগবান নৰদ্ধপে 
রয়েছেন বলে শুধু আমারই এগাঁনে থাকার অভিলাষ 
তা নয়, শ্রবাসও এইজন্তে এখানে রয়েছেন। আচার 
শ্রীবাস একথার ভঙ্গান্তরে উত্তর করেন__ঞ্শ্রীবাস* 
শবে গশ্রয়! লক্ম্যা সহবাসে! যস্ত_ শ্রাবাসঃ ভগবান । 
কিন্তু লক্মী দেবী যে গত হয়েছেন, ম্থতরাং অদৈতের 
উক্তি টিক্ল না। শ্রীবাসের এই অনঙ্গতির 
অভিযোগ খণ্ডন করে দেন মহাপ্রভু” তিনি বলে- 
ছিলেন, শ্রী” হ'ল বিষুুভক্তি, তা তো ভক্তদের 
সকলের মধ্যেই রয়েছে । এখানেই শ্রীঅদৈতের সেই 
অপূর্ব উদ্ধি__এই বিষুভক্তি তে! এখন মুতিমতী 
বিধুপ্রিয়া দেবী-“ইদানীং সা বিষুপ্রিয়া” | 
ভগবানের উক্তিটিও সুমধুর এবং ঠব্চবসিপাস্তে 
অর্থপূর্ণ । তিনি বলেছিপনঃ-হা', জ্ঞানাদি নানা 
উপায় সত্তেও ভক্তিই বিষ্ণুর প্রিরা বটে। 
অদবৈতাচাধ সুন্দর উত্তর দেন_-“অতএব ভগবানপি 
ভীমন্সীচকার ।” 

লীলাবর্ণন'র মাধ্যমেও কবি ন।টকীয় রীতি রক্ষা 
করে যে, মহা প্রভুর তত্ব সুকৌশলে প্রকাশ করেছেন, 
তা অন্তৃষ্টির গভীারতায় অনবগ্ঠ। শ্রক্মদৈতের 
হামরূপ দর্শনাভিলাষ পরিপুরণের জঙ্গা মহাপ্রভু যে 


পদ্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা! ভক্তমাত্রকেই 
অনুরক্ত করে । ভগবান গৌরচন্ত্র মুথে বলেছিলেন, 


সেরূপ ত আমার অধীন বা আয় নয়,কি করে 
তা সম্ভব!” তারপর বললেনঃ “আচাধ, মানসনেত্রে 
তা চেয়ে দেখ” | অছৈত ধ্যান হয়ে এক অপুর মুতি 
দেখলেন,_-শ্রাগৌরাঙ্গের শরীর থেকে এক অপরূপ 
নীলজ্যোতিঃ নির্গত হয়ে অছৈতের হৃদয়ে শ্রকুষ্চ- 
মুর্তিতে বূপাজ্তরিত হয়ে উঠল, আবার শ্াগৌর 
মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এ ভাবে কৰি 
শ্রীকুষ, ও শ্রাগোরে-_ লীলায় ভিন্ন হলেও তত্বতঃ 
অভেদ জ্ঞাপন করলেন। কেবলমাত্র অতেদই নয়, 
কবি সমুদয় বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিয়ে 
শ্রগোরাঙ্গে গতোক্ত পুরুযোত্তম-তত্বের পরাকাষ্ঠাও 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


দেখিয়েছেন। যে পুরুষোত্তম শ্রীরুষে সর্ববিধ ভেদ- 
অভেদ্দ সবিশেষ-নিবিশেষ ভাব, ক্ষর-অক্ষরদন্ৰ 
অর্থাৎ সক্রিয় এবং নিক্ষিপন ব্রব্ররূপতার পরম 
পরিণতি,_ একেতেই জগতের বিরুদ্ধরীতির অতীত 
অচিন্ত্য শক্তিময় পুরুযোত্তমে থাকাতে যা অবিরুদ্ 
_-সে পরম সিন্ধান্ত-তত্টিতে ম্বকীয় অভিমত 
জ্ঞাপন করেছেন ঃ 

*আননো'হপি চ মুর্তো ব্াগী চ তথ। পরিচ্ছিমনঃ | 

তদ্বন্নিহাবিলামোইপি চ বৈরাগ্যা শ্রয়ো ভগবান্‌॥” 
এজন্রেই কবি মহাপ্রভুর ভক্তভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
এম্খর্ধ প্রকাশের সংবাদে ঈশ্বর-ভাবের মহিম।টিও 
ব্ক্ত করেছেন। তন্মধ্যে তদ্দর্শনমাত্রট যহনের 
আনন্দবিভ্বলতা, সন্কর্ষণ মুতি ধারণ, রুদ্রঃ বরাঠ, 
ন'সংচ অবভারাদির অনুকরণ, ষড় হুজ মুঠি ধারণ 
এঞ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 

এ ভাবে এশ্বর্-পকাশ বর্ণনা করেও কবি 
সন্দেহণাদীদ্দের বিরুদ্ধ যুক্তিকে উপেক্গ! না করে 
সছুনুর দানের চেষ্টা করেছেন। শ্গোরাঙ্গের নিবাহ- 
বার নিয়ে তার ঈশ্বরত্ব সম্বন্বে অনেকের মনে 
হয়তো নানা প্রশ্ন আগত, এত সব মহিমা ও গুণরাশি 
অবগত শয়েও সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে মেনে নিতে 
অনেকেই হয়ত কুঠিত হ'ত। কবি এ সঙ্থঙ্ধে 
বুগরাজ কলির মাঁধামে উত্তর দিয়েছেন অপুর্ব যুক্তি 
আশ্রয় করে। কলি অধর্নকে বলছেন, “তিনি 
বিবাহ করেছেন, তাতে কি হয়েছে? ঈশ্বর অব্তী 
হলে তীয় শক্তিও অবতীর্ণা হন। যখন ভগবান 
দেবত|রূপে, তখন তরদীয় শক্তিও দেবীরূপে ; যখন 
তিনি মানুষের মধ্যে তখন তার শক্তিও মানবী 
তদীয় শক্তি লক্মী--পৃথিবীর অংশরূপা সর্বংসহা 
বিুপ্রয়া। একে আবার গ্রহণ করেছেন, বর্জন 
করে বৈরাগ্য শিক্ষা দেবার জন্যে । 

“আবতরতি জগত্যামীশ্বরে হপ্ত তহযা- 

গ্যবরাঠ হি শক্তিঃ কাপ্যসৌ রূপিণী প্র 1৮ ইত্যাদি 
আবার যুগরাজজ কলি বলছেন- ধু তাই নয়, 


শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী ও তদীয় কীতি 
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আরে! লীল! রয়েছে; লক্মী-শক্তির অন্তর্ধানের 
পর পৃথিবীর অংশরূপ বিপুঃপ্রিক্না আসবেন এবং 
পরিত:ক্ত। হবেন__ 

প্ভুবোহংগরূপামপর|ঞ বিষু- 

প্রিয়েতি বিত্তাং পারণীয় কাস্তাং। 

বৈরাগ্যশিক্ষাং প্রক্টাকরিযান্‌ 

হাস্তত্যথৈনাং ম নবাং নবীনঃ |” 
লীলাবর্ণনার ম|ধামে কতক সংবাদ আমরা এ 
থেকে পাই, যা পরবতীকালের লেখকদের সঙ্গে 
সর্ব একাবদ্ধ নয়। এ থেকে জান! যাচ্ছে 
শ্রগৌরাঙ্গের জন্মদিবস পুণিম।র ঈন্্গ্রণ হয়েছিল 
এবং তাতে সকনে ভরিগুণগানে মত্ত হংয়ছিল-_- 
এই হবি প্রমন্ততার মুহূর্ত গৌরচজ্ের আবর্ভাব। 

“জায়নানঃ পৃিমায়।মুণগাগচ্ছলেন যঃ। 

গ্াইয়ামাগ যুগপদ্ধরেন্নাম জণজ্জনান্‌ |” 
এ আংবাদ আমর। আরন্বাবন দাস-কৃত ্রটৈতজ 
ভগ্ৰত'শ্রন্থেত পাই ।  শ্ুল সুরাগি গুপ্ত মহোদয়ের 
গঞ্থেও 'এ অংবাদ বিমান ররেছে। 

আর একটি সংবাদ সম্বন্ধে জামর! এখানে উল্লেখ 

করতে পারি, মত! গ্রর সন্ত্যাসগ্রহণের পূর্রাত্রের 
কাশী বর্তমানে নানাভাবে বিকৃত হয়েছে, মনে 
হয়া এখানে দেখা যায়, ও মাসের পৃরদিন মহাপ্রভু 
আচাধরত্বের গৃহে সারারাতি কার্তনানন্দে কাটিয়েছেন 
এবং রাত্রির শেষযামে আচাখরতের সঙ্গে অন্থান্ত 
সকলের মলক্ষিতে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে 
নিহানন্দ-সঙ্গে মিলন হয়েছিল। এরা দু'জন 
সঙ্গী মধাঁগ্ভুর সঙেই ছিলেন। সেখান থেকে 
শ্রীমন্নিত্যাননদই সন্গযাসদাক্ষীর পর পথ ভুলিয়ে 
বুন্ধাবনযাত্রী প্রেমবিহবল মহাগভুকে শাস্তিপুর 
শ্রী্দবৈতের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। পু্বরাত্রে 
মা শটী দেবী এবং বিষুগ্রিয়া দেবা কিছুই জানতে 
পারেন নি। এ জন্যে পরে মছাএভু ক্ষমা ভিক্ষা! 
করে ভক্তজন ও জননীর অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন 
যে, “আমার এই ক্রটির ফলে বিস্ হয়েছে, 


১৩৪ 


আপনারা অনুমতি 
মহাপ্রভু বলেছিলেনঃ_ 


বুন্দানন ধাওয়া হল না। 
দিন” । 

“51 আদ্বতপ্রভ হয় উদ শায়ঠাং হজ্জনশ্যা 

যুন্ম।কঞ্চ প্রণঠিচুহগমুন্তয়! ন প্রযাতং। 

খিন্বু-স্তন বাচাদি অথুবা গস্তধীশে ন তক্ম 

দা নার দদ৬ বুপরা হস্ত যায়[মিদানীম্‌ 
অথচ চৈতন্তমঙ্গণ প্রভৃতি গ্রন্থে গৃত্যাগের পুধরাত্রে 
শ|মাবিষুপ্রিয়। দেবীর সঙ্গে তার কথোপকথন ও 
রঃখবিনাদের কাঠিনী বিস্তুহ্ভাবে বণিত হয়েছে, 
রচনা মনৌহারিণা হলেও ইতিহাসের দিক থেকে 
এন সভাভ। বিবেচ্য | 

আমরা পুবেই বলেছি, নাটক হলেও মহা গভুর 


লীপ। প্রকীশই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য । এজন এতে 
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তিনটি পাতি জ্দবলগ্থিত হতে দেখা যার । কোথাও 
গও দ্য পকাশিতরূণে দর্শন দিয়েছেন, কোথায়ও 
আব স্বগকাশ হুয়েছেন, 
কোখারও বা যোগার ধ্যনবলে আবিভূতি হজে 
এ সহ লীলামাপুরা 
হয়ে গেছে রায় 
সানাননোপর গাপঙ্গে অনতরণ করে। এখানে 


মহাপ্রত রায় বামাননক পি যে তত্র বাত, 


আখেতে হযে 
তার তাগুবিপান বারিছেন। 


এবং বশ্ববস্বাশ বেন কু 


গ্রকাশ ঘটালেন, তা মরজগ,হ অভাবনীয় ও 


নোধাতাত থম এ] পন্ত €যু। ঁ তত্বটির 
উদ্ধাটনে কার ০5৪ প্রশংশনীয়। 
রামাননোর গা তত্ব আলাগনে মহাপ্রভ্র 


এভন বির ততে দামানন্দ স্বকীয় অনুভূতির কথ! 
অকপটে প্রকান করতে লাগলেন, মহা প্রনুর প্রতি 
প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রামানন্দ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। 
আবার মহ। পু প্রশ্নের উত্তর চান,যেন হৃদয়-জুড়ানো 
সে অপাখি+ রত্রুট, রামানন্দ কোন বক্তব্য খুজে 
না পেয়ে অন্তর অচসন্ধীন করেন আর বলেন” 
এভাবে ছ'বার তিনবার চারবার বলেও প্রভুকে 
তুষ্ট করতে পারেন না। প্রভু কেবলই বলেন__ 
“সমানার্থকঞ্চেং” অর্থাৎ পূর্বকথারই পুনরাবৃত্তি 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ ওয় সংখ্যা 


হয়ে গেল, নুতন শোনাও১__চৈতন্থচরিতামুতের 
মধুর ভাষা এহ বাহা আগে কহ আর”। এভাবে 
মহাপ্রভূই যেন তার মুখ দিয়ে সেই পরম গুহাতত্ত 
গ্রকাশ করাচ্ছেন। পরিশেষে লে তত্ব প্রকাশিত 
হ'ল--মধুর রসময় প্রেমের এক অপূর অভিব্যক্তি, 
যা শিঃশেষে তঙ্লীনতা, তার প্রেমে আপন-সতা 
হারিয়ে তল্সয়তা, সর্বভেদ বিস্বাত হয়ে মধুরতম 
একাত্মতা । শরাধার উক্তি অনুসরণ করে রামানন্দ 
অনুভূত সে পরমতত্ব শোনালেন, 

“সখি, ন স রমণো নাহং রমণীত ভিদাবয়োরাস্তে। 

প্রেমরসেণোভয়মন হব মদনে (নপ্পিশেষ বলাৎ |” 
“ভে সি, সে রমণ আর আমি রমণী, এই ভেদবোধ 
পূর্বে আমাদের ছিল না) ক্কারণ ছুরস্ত মদন বলপুর্বক 
ঞ্রেমরগে উভয়ের চিন্তকেই নিষ্পেষণ করেছিল।” 

তারপর বললেন» 

“অহং কান্| কান্তত্ব মতি ন তদানীং মতিরভূ- 

ন্মশো বৃত্তিহপ্ত। তমহনিতি নৌ ধারপি হতা; 

ভবান্‌ ভর্তা ভাধাহমি ত যাদদাশীং বাবসিতি__ 

স্তখাপি প্রাণানাং|স্থাতরিতি বিচিএং কিমপরন্‌ ॥” 
কিন্ত তখন “আমি কান্ত' ও তুমি কান্ত”--এব্ূুপ 
বুদ্ধি ছিল না। যেহেতু তখন চিন্তবৃত্তি লুপ্ত “তুমি 
ও আমি' এই ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল । এক্ষণে 
তিমি ভা ও বাম ভাথা” এরূপ খিসদৃশ বুদ্ধি হয়েও 
আমার জীদন বেচে আছে। এর চাইতে আশ্চধের 
বিষয় আর কি আছে? 

এ কথার পর ভগবান্‌ পামানন্দের মুখ হত্তদ্বার! 
আবৃত করে দ্িয়েছিলেন। কারণ, পুধাপে” রাধা- 
কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত প্রেমের স্বরূপ প্রকটিত হয়েছে, 
তাকে বিশ্লেষণ করে লঘু করা বা তার রহস্ঠ 
এ ভাবে ভাষার ব্যাখ্যায় কর্দমাক্ত কর! অসঙ্গত 
এজন্য তাতে অসম্মতি জানালেন। রামানন্দ কি 
দেখেছিলেন_-তা তিনিই জানেন, প্রভুর পায়ে 
লুটিয়ে পড়লেন। 

এ ভাবে এই অপূর্বতত্ব যে সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্পর্শ 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


ব্যতীত কারে! ছারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়, 
দুটভাবে তা বোঝাবার জন্ধেঃ এবং ধার! তথাপি 
শ্রগৌরাজের তগবত্তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন 
বা এই মানুধী তনুতে নিবিশেষ ব্রন্ষের সবিশেষ 
ও সাকার মূঠরূপে আবিডাবে অবিশ্বাস করেন, 
তাদের প্রতি কটাক্ষ করে কৰি কর্ণপুব ব্রহ্মানন্দ 
ভারতীর মুখে অপূর্ব তত্ব ও সিদ্ধান্ত শুনিয়েছেন; 
যুক্তি দিয়েছেন, যে ধনবান নয় সে অপরকে 
কণনো ধনী করে দিতে পারে না, নিজে আনন্দময় 
অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর না তলে [ আননীময়-_ 
এখানে প্রাচ্ধার্থে ময়ট _বেদাস্তের এই সিদ্ধান্ত 
অনুসারে) তার দর্শনে অপরের মে আনন্দোদয় 
সম্ভব হতে পারে না। স্থতরাং মূর্ত কি অমূর্ত__সে 
বিচার অযোগ্য । কেবল অমূর্তই তত্ব ভলে অমুর্ত 
পদার্৫থমাত্রই-_ দন্ত অয়! গ্রাভৃতিও ভগবতৃত্ব তোক। 
্রন্মানন্দ ভারতী বলছেন, 

“মমূর্ভতবং “তব যশি ভগবঙত্তংন থমহে| 

মদা2য়াদীশামপি ন ভপণবত্স্তববণন1| 


নমুর্তামৃতত ভবাত শ্যিমঃ কিন্তু পরাণো 
যআনন্দো যম্মাপপ সচ স ঈশো মম মতম্॥” 


তাই দেখা যায় পরম বৈদাস্তিক সার্বভৌম 
ভটাচাধের মুক্তদয়ের অকু স্বীরূতি-শ্বাক্ষর এ 
নাটকে অস্কিত রয়েছে। সার্বভৌম ভট্টাচাধ স্ততি 
করে শ্রঃগৌরাঙগকে জানালেন পত্রস শ্রজগন্নাথ- 
দেবের প্রসাঁদ পাঠিয়ে _ 


অপরূপ 


১৩৫ 


*বৈরাগাবিষ্।নিজভত্তিযোগ- 
শিক্ষা্থমেক£ পুরুষ: পুরাঁণঃ। 
জীকৃষ্চৈতণ্য-শরীরধারা 
কৃপান্ুধিস্তমহং প্রপন্থে ॥” 
এ বেদান্তকেশরী ভট্টাচাধ ভগবদ্বিশ্বাসে গ্রণতি 
জানালেন আত্মসমর্পণ করে, - 
“কাপানুষ্টং ভর্তিযোগং নিজং যঃ 
প্রাদুদচ তি কৃষ্ণচৈতন্যনামা। 
আবিভূতিস্তচ্গ পাদাধবিন্দে 
গাঢং গাওং লীয়তাং চত্তডঙ্গঃ ॥৮ 
কৰি এ নাটকে লীল|কাঠিনী যা 
যা শুনে অবগত হয়েছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন, 
কোনরূপ কল্পনার আশ্রয় নেন শি, এ কথ! সত্য । 
তিনি নিজেই এ কথা প্রকাশ করে গেছেন। 
স্থতরাং এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোন সুত্র খোজা 
হীনতার পরিচায়ক । কণি বলেছেন, 
'জ্ীঠৈতশ্কথ। যথামতি যথাধৃই যথাকনিহম। 


দেখেছেন ও 


জগ্রস্থে কিয় হী তরীয়কুপয়া বালেন যেয়ং মঘা |” 
এ গ্রস্থটি সমাপ্ত হয় ১১৯৪ শকান্দে; “তন্মিংশ্চতুর্ণ- 
বতিভাজি তদীয়লীলা-গ্রস্থোহয়মাবিরভবৎথ কতমন্ত) 
বক্তাাৎ”। মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দবে 'মাবিভূত 
হয়ে ৪৮ বৎসরে অন্তপ্ান করেন। স্তরাং 
তিরোধানের ৩৯ বৎসর পরে এ গ্রন্থ রচ্তি হয়েছে। 

কবির 'অলঙ্কার-কৌস্তু ভ”, 'কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী। 
প্রভৃতি অন্ঠান্ধ গ্রন্থের আলোচনা সময়ান্তরে প্রকাশ্য | 


অপরুপ 


শ্রীশেলদেব চট্টোপাধ্যায় 


তুমি আছ গুধু এই কথা জেনে 

কেমনে নীরব রচিৰ? 
না থুগিয়। মন বোঝে কি কখন; 

নীরবে কত বা সিব? 
কুস্থমের মাল] গেঁথেছি হে কত, 

ডেকেছি যে কত ইসারায়; 
হয়তো বুঝেছ, সাড়া দাও নাই; 

তবু কেন প্রাণ তোমা চায়? 


মনোমন্দিরে আছ শ্রনিয়াছি £ 

নিজ্য নিয়ত কাজে 
আমারি মাঝারে আমি-ময় তুমি 

রাজে! বিচিত্র সাজে । 
আমারে করেছ মুগ্ধ মৌন, 

ত্তন্ধ করেছ বাণী, 
অপরূপ তব রূপের মাঝারে 

রূপহীন ছাঁয়াথানি ! 


অবতার-প্রসঙ্গে শ্রীম। 
ডাঃ শ্রাশাস্তিকুমার মিত্র 


| *কগাম় ৮ কার শ্ীনহেন্ানাথ গুপ্তের কথোগকথন হইতে সংকলিত ] 


জনৈক ভক্ত | মহাশয় গাতা প্রডৃতি শানে 
ভগর'নের উপদেশ তো দ্েওয়' আছে, তবে তিনি 
ক? করে আবার অনার হয়ে আসেন কেন! 
শারে বলিতে চিনিতে মিশে আছে। 
সি টিপ্নশী করতে গিয়ে শাষ্কারেরা ভগবদ্‌- 
বাক্যের মধো নিজেদেহ ভাব টঢুক্য়ে দেন 
শ্রভগন[ন ঘা বলে বান তার লাঙলাসংবরণের পর 
ক্ছুকালের মাপা নব গোলম'ল গয়ে ঘায়। তিনি 
না এলে শা কে বোঝাবে? আর গাতাতেও 
তো তিনি নিছে বলেছেন, যিখনই ধর্মের গনি ও 
আদমের উত্থান ৬, তথনই আমি নিজে আবিভূতি 


প্র 
এম 


চি 


অধতার আর কে? 17171040012 
10312110091 11৮11010610 10)01) (মানুষের মধ্যে 
দশ্বারর শ্রে9 বিকাশ )। ফিলিপ যীশ্ুকে বললেন 
£1২01)191 8170৮ টি (06 0৭0)60 ( গুরুদেব) 
পিতাকে দেখিয়ে দিন )। বীশ্ড সজে সঙ্গে উত্তর 


দিলেন, 11111 07007 1530 ২6৩1) 1036 103 


মর 
তহ | 


101 ১০০1 [11018010017 1 20105 17201)01 
013 ০17০, ( শির্লপ, তুমি আমাকে দেখেছ, আর 
পিতাকে দেখান? আমি আর আমার শিতা এক)। 
শুশঠাকুরও বলছেন, এখন আর এর ভতরে 
আমি খুজে পাচ্ছিনে। এক একবার ভাবি 
আমিই [5পি, আর তিণিই আমি ।' ঠাকুর আমদের 
বলতেন, ব্যাকুল হয়ে তার জন বালে তিনি স্থির 
থাক.* পারেন নাঃ ছুটে এসে দেখ! দেন। যীণ্ডও 
শিষাদের বলাঙ্ছলেন, 1000 মোন 7 ঠা] 
192 90101601 [1009 ঠ৩৪১ ১৩০] 217] 0700 
8910 110)0, (আঘাত কর-দরজা খুশে যাবে, 
খোজ-_তাহলেই পাবে )। 

কাশীপুরের বাগানে একদিন তিনি বললেন, “কই 
রামলাল শিবরাম এদের কথা তো মনে পড়ে না। 


ভক্তদের জন্যই ভাবন!-__এরাই আপনার লোঁক।” 
ধীশুও শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন। একজন 
এসে বললে, আপনার মা ভাই--এরা সব 
এসেছেন তিনি শিষ্যদের দেখিয়ে বললেন, এরাই 
আমার বাপ মা ভাই বন্ধু। 

জনৈক ভক্ত | মহাশয়, আঁলবাট হলে একজন 
বন্ততা দিচ্ছেন; তিনি নাকি অবতার--সকলে 
বলছিল। অনেক মাশ্চধ কাজ করতে পারেন। 

শ্রম। ভাল কথার মন্দও ভাল। আক্তকাল 
কি যে হয়েছে__একটু হয়তে! সাধন-ভঙ্গন করেছে, 
অমনি সে অবতার। অবতার কি তার সাঙ্গোপাঙ্গ 
এত ঘন ঘন আসেন ন!। 0076 81০ 13091 ৪০ 
16001) 23 1919015196170193. ধর্মের গ্লানি কি 
অধর্মের উত্থান হলে তিনি আসেন। সাধারণ জীব 
কর্মফল দেছাদি ধারণ করে, কিন্তু তার দেহ ধারণ, 
_কর্মফলের জন্ত নয়। পন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি, 
ন মে কমফলে স্পৃহা” । আর সিদ্ধাই-এর কথ| যদি 
বল-_অণিমার্দি অই্টসিদ্ধির একট। সিদ্ধি থাকলেও 
তাকে পাওয়া শক্ত। ওগুলোতে তাকে ভুলিয়ে 
দেয়। কানীপুরের বাগানে দেচরক্ষার কিছুদিন 
আগে ম্বামীজী উত্তম আঁধার বলে, ঠাকুর তাঁকে 
এ সব ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ্বানীজী 
যেই শুনলেন, এগুলিতে তাঁকে পাওয়! যাঁৰে না, 
বরং ভুলিয়ে দিতে পারে, তখন তিনি এ সব ক্ষমতা! 
নিতে অস্বীক!র করলেন। 

অ'মেরিকা, ইংলগ্ু, ফ্রান্স, জয়রামবাটী, কামার- 
পুকুরঃ কলকাতা--সব যেন এক হযে যাচ্ছে! তিনি 
এসেছিলেন কিনা তাই এত! এখন ভাঙ্গায় 
একবীাশ জল, যেমন বন্যার সময় হয়__যেখান সেখান 
দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাও- কোনও বাধাধরা 
রাস্ত! নেই । 7১৩ 80000931159 19 30101917290 


চৈত্র, ১৩৬৩] 


$/10 ৪0101088110 (বাযুমণ্ডল আধ্যাত্মিকতায় 
পরিপূর্ণ ) সাঙ্গোপাঙ্গ এখনও অনেকে বর্তমান । 

জনৈক ভক্ত । তাই তো! বপি, এত সাধুসজ 
পেয়েও যর্দি কিছু না হব তো আমাদের হুভাগ্য। 

শ্রীম। সাধারণতঃ ভোগের শেষ না হলে তার 
দিকে মন যায় না। তবে সাধুসঙ্গ কি সৎকাজের 
ফল কিছুই নষ্ট হয় না; সব তোল! থাকে, জন্মান্তরে 
ঠিক ফুটে বেরুবে। আর এখন-_সব নিয়ম-কানুনের 
সীমারেখার বাইরে । যেমন বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যে 
960612] 2700630 ( মার্জন1) দিয়ে অনেক 
কয়েদীকে সরকার একবারে মুক্তি দিয়ে দেন। এই 
স্থযোগ যে নিতে পারবে তার হয়ে যাবে। 

জনৈক ভক্ত । মহাশয়, কিছু ত বুঝতে পাচ্ছি 
না। এক একবার ভয় হয়, মনে হয় মৃত্যু তো 
আসছে, আর বয়সও হ'ল» এখন না হ'লে আর 
কবে হবে? 

শ্রম। ওগো! সত্যি বলছি, তিনি সৰ ঠিক 
করে রেখেছেন । গিন্গি জানে_ কোন হাড়ির উপর 
কোন সরা রাখতে হয়, কেন ভেবে মরছ? 
কেমন জান? টিকিট কেটে একজনকে কাশী 
যাওয়ার জন্ত ট্রেনে বসিয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ 
বার্দে লোকটির ঘুম এসে গেল। কাশীতে পৌছেও 
ট্রেনে শুয়ে শুয়ে সে মনে করছে কলকাতাতেই 
রয়েছি, কিন্তু সত্যই সে কাণী পৌছে গেছে। 

তক্ত। আজ্ঞে, কাশীতেই বর্দি পৌছে গেলুম, 
ঘুমটা একটু আগে নেড়েচেড়ে ভেঙ্গে দিলেই 
তো হয়। 

শ্রীম। ঘুমও ভাঙবে, সবই হবে, তাঁর কাছে 
যে শরণাগত তার আবার ভয়-ভাবনা কি? 
তবে মন মুখ এক করতে হয়। প্রার্থনা যদি 
আন্তরিক হয় তিনি একশ বাঁর শুনবেন। ভক্ত 
আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে ভাবলে তিনি স্থির থাকতে 
পারেন না, ছুটে এসে তাকে দেখা দিতে হয়__ 
তাই তো বলে_-তিনি ভক্তাধীন। দেখ, অথ 

৪ 


অবতার-প্রসঙ্গে রম” 


১৩৭ 


সচ্চিদানন্দ বাক্য-মনের অতীত, তাকে ধর! ছেশয়া 
যান না, তিনি কিন্তু ভক্তিতে ভক্তের কাছে বাঁধা। 
তাই তিনি নিরাকার আবার সাকারও ৰটে। 

ভক্ত। এটা কি করে সম্ভব? 

শ্রীম। তিনি সাকার নিরাকার আরও কত 
কি? [7161150৮703 /181)50 17 09 
021215০2 200 0000 ৮/৪20106. ( বুদ্ধিকে 
ওঞ্জন করা হয়েছে দেখা গেছে কম পড়ে যায়)। 
তাকে কি গঞ্জ ফিতে নিয়ে মাপ! যায় গা? অনন্ত 
কাণ্ড! আর দেখ না স্কুলেও 4৯15508 
( বীজগণিত ) কষেছ £ 216, সমাধান করলে, 
»_+4 আবার ১- -4ঃ এটি কি করে সম্ভব_- 
( একই জিনিষের ছুরকম এবং বিপরীত সমাধান )? 
তিনি অবতার হয়ে এলেও নিজে ধর! ন| দিলে কি 
কেহ তাঁকে ধরতে পারে ? শুভ সংস্কারও দরকার । 

( সহান্তে ) বেগুনওয়ালার গল্পটি মনে পড়ছে। 
একজন হীরে নিয়ে বৰেগুনওয়ালার কাছে গেছে। 
হীরের বদলে সে ন” সেরের বেশি বেগুন দিতে 
কিছুতেই রাজী হল ন!। তাঁর পর কাপড়ওয়ালার 
কাছে গেল, সে ন'শে! টাকা পর্যন্ত উঠল। 

শেষে এক জহুরীর কাছে গেস। সে কিন্ত 
একেবারেই একলাখ টাঁকা দিতে চাইলে, জন্রী ন! 
হলে কি হীরে চিনতে পারে? সংস্কারও থানিকট। 
থাক! চাই। 

ধীও যেতে যেতে দেখলেন_কতকগুলি লোক 
মাছ ধরছে; “কি করছ? জিজ্ঞাসা করা 
তাঁরা বললে, “মহাশয়, মাছ ধরছি। তার্দের 
অনেকেই যে শুভ-সংস্কারবান্‌ পুরুষ-ীশু তা 
বুঝতে পেরেছিলেন ; বললেন, “তোর! চলে আগর, 
কিকরে মানুষ ধরতে হয় আমি তাই তোদের 
শেখার ॥ (1 ৮1111729815 ০০. 11316: ০? 
0১০2) অমনি তার! সব ছেড়ে দিয়ে যীশুর 
পিছন পিছন চলতে লাগল। এরাই হচ্ছে 1111975 
96 000909710-( থ্রীষ্টধর্মের খুটি )। ঠাকুরের 
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কাছে যারা এল, তাদের সকলেই তো সাধু হয়ে 
যেতে পারলে না-যার! পারল, তারাই জগংটাকে 
তোলপাড় করে দিল। তাদের বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান 
বিবেক বৈরাগ্য দেখে লোকে অবাক হয়ে গেল ! 
অবতার না এলে এ সব কথা ধারণা করা 
যায় না, আর তিনি যখন আসেন সঙ্গোপাজদেরও 
সঙ্গে নিয়ে আসেন_ত্ার কাজের সহায়তার 
অন্য। অবতার যেন শুর্ধ-পার্ধদরা যেন চ্ত্র। 
চাদের ত আলাদ! আলো নেই, স্র্ধের আলোতেই 
চাদের আলো। অনন্ত ঈশ্বরের ধারণ কর! যায় 
না”এক নিবিকল্প সমাধিতে ছাড়া। 121010 
( সীমাবদ্ধ ) মন দিয়ে কি ]09710র ( অসীমের ) 
ধারণা হয? একসের়া ঘটতে কি দশ সের ছুধ ধরে? 
তবে তিনি বলতেন--শুদ্ধ আত্মা ও শুদ্ধ বুদ্ধি এক, 
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তাই দিয়ে তাকে ধর| যায়। এ সব বিচার করে 
বোঝা যায় না, তাই তিনি কৃপা করে অবতার 
হয়ে আসেন। তাকে দেখলে, তাকে ভালবাসলে 
সংশয়শৃন্ঠ হওয়| যায়। দেখ না গোপীদের : 
উদ্ধব শ্রীকষ্ণের কাছ থেকে এসেছেন গুনে ছুটে 
যাচ্ছে__ক্কাটায় পা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, কাপড় 
ছিড়ে যাচ্ছে, গা কেটে রক্ত পড়ছে__সে দিকে 
ভ্রক্ষেপ নেই। শ্রীমতী নীল রঙের মেখ দেখে 
বাহজ্ঞানশৃন্ঠ__ফেনন! শ্রীরুষ্ণের গায়ের রঙউ এই 
রকম,_-কি টান! এতটা সাধারণ মানুষে সম্ভব ন। 
হলেও এর অন্ততঃ থানিকট! টান আর দৃঢ় বিশ্বাস 
চাই। কিন্ত তার কৃপাও অনেক তপস্তার জোর 
না থাকলে হয় না। বিশ্বাস হ'ল 1930 32৫ 
( শেষ অবস্থা )। 


প্রেমের রাগিণা 
হে মোর প্রেমিক স্বামী, 


কবীর-বাণী 


শ্রাযোগেশচল্্ মজুমদার 


( "রাগকী চোট লগী হ্যায় তন মেশভাবাগুবাদ ) 


গাহিয়! চলেছ 


তনু মন গল কল 
সুমন মোর হ'ল যে বি বেদনার লাগি ওষধ কত 
কি 'আর কহিৰ আমি ! করিচু সেবন প্রভু, 
রোগী মম সম বৈস্ক তোম! সম 
স্থুখ নাহি মনে স্থথ নাহি ঘরে দেখি নাই আর কভু। 
থ নাহি বন মাঝে। 
স্থথ নাহি বন মা দরশন বিন! ৰিরহীর প্রাণ 
খুজে খুজে সারা আমি তোমা হারা কিরূপে বাচিবে আর, 
মন নাহি কোন কাজে! কবীর কহিছে সদ্‌্গুরু যিনি 
দেখা যদি পাও তার-__ 
নয়ন ব্যতীত দেখাবেন প্রিয় 


কিবা সে চমৎকার! 


আমি, কে ? 
স্বামী জীবানন্দ 


যেপ্দিন মাতৃগর্ভ থেকে ভৃমিষ্ট হয়েছিলাম সেদিন 
জগৎ তার বিচিত্র রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল। 
ধরণীর সেই প্রথম স্পর্শ, আলোর হানি, বাতাসের 
স্ই আলিঙ্গন কতই না ভাল লেগেছিল সেদিন! 
চারিদিকে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি__সৌন্দর্ষের পূজারী 
হয়ে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে_ভুলে গিয়েছি 
আঁপনার স্বরূপ! মাটি জল আগুন বাযু আকাশ-__ 
এই পঞ্চনূতের তৈরী পৃথিবীতে পেলাম ন্নেহমর 
পিতা, শ্লেহময়ী মাতা, প্রাণের বন্ধু, আরে! কত কি! 
মাটিতে গন্ধ, জলে রস, অনলে রূপ, বাতাসে স্পর্শ, 
আকাশে শব্দ জানিয়ে দিয়েছে তাদের অস্তিত্ব। 
চগ্ুতে রূপেরঃ কর্ণে শব্দের, জিহবায় রসের, ত্বকে 
স্পর্শের অনুভূতির পর মম্ুভূতি হয়ে চলেছে । এই 
পাচট সহজবোধের শক্তি নিয়েই জন্মেছি । মোটামুটি 
কাজ চাপিয়ে বেঁচে থাকার জন্তে এই বোধের 
সম্বন্ধই যথেষ্ট। চারিদিকে যা কিছু রয়েছে তার 
সাধারণ থবর এই সছজবোধের ভিতর দিয়েই পাই 
_কিন্ধ এ সবই তো বাইরের খবর; তাই ভিতরের 
খবর জানবার জন্যে বোধের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ক'রে 
জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়েই চলেছি। 

বাইরের জগতে তৃপ্ত হয় না মন-_ প্রশ্ন জাগে £ 
আমি কে? কোথা হতে এসেছি। যাবই ব! কোথায়? 
এ প্রশ্ন শুধু আমারই নয়, যুগ যুগান্তর ধরে_এই 
হ'ল মানুষের শাশ্বত জিজ্ঞাসা । মানুষ তার 
বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত ক'রে কত ভাবে যে এর 
নমাধান করতে চেষ্টা করেছে তার অস্ত নেই। 

ছোটবেলায় ছিলাম যে আঁমি--বড় হয়েও তো 
সেই একই আমি--শরীর মনই বড় হয়েছে, 'আমি'র 
তে! কোন পরিব্ন হয় নি। তবে এ “আমি” কে? 

ঘরের মধ্যে ছিলাম-_বৰাহির থেকে বন্ধু ডাকল, 
ত্বরে কে? সাড়! দিলাম, “আমি । আর একদিন 


ৰাছিরে ছিলাম, ঘরে ছিল বন্ধু । ডাকলাম, ঘরে 
কে? উত্তর এল_আমি'। উভয়ের এই সাধারণ 
'আমি'টিকে? এই উভয়ের সাধারণ আমি যে 
সকলেরই সাধারণ “আমি”! কে এই “আমি”? 

দিনের বেলায় জেগে থাকি--কত কি দেখছি, 
কত কি চোখে পড়ছে। রাত্রে যখন ঘুমিসে পড়ি 
তখন কোথায় থাকে দিনের বেলার এই দৃপ্ত জগৎ? 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্র দেখলাম পুষ্পক রথে চড়ে 
দেশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গে পৌছে গেছি-_ 
সেখানে ইন্দ্রার্দি দেবগণ আমাকে সাদর অভার্থন৷ 
করলেন। ঘুম ভেঙে গেল- জেগে উঠলাম কোথায় 
মিলিয়ে গেল পুষ্পক-রথ, স্বর্গলোক, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ! 
তবে স্বপ্নে কে স্ঠি করেছিল এই সব? জাগ্রতের 
নিস স্বপ্পে অপৃশ্য হর্বপ্রের জিনিসও 
জাগরণে হয় বিলুপ্ত তবে তে দুই-ই সমান মন্থামী 
আবার যখন গা নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন তো 
কি জাগ্রতের জগৎ, কি স্বপ্নের জগৎ সবই অন্তঠিত ! 
গভীর ঘুম থেকে উঠে বপি, মাঃ, কী ঘুমই 
ঘুমিয়েছিলাম ! এই যে জাগ্রং-স্বপ্রসবযুণ্তির 
অন্থভবিতা কে ইনি? কে জেগে জগং দেখেছিল? 
আমি! কে স্প্রে ব্বর্গাদি দেখেছিল? আমি। 
কে সযুণ্তির হ্ুখভোক্তা ? আমি । তিনটি অবস্থারই 
রষ্া সাক্ষীগ্বরূপ 'জামি' ! কে এই 'আমি'? 

স্কুলে শিক্ষকতা করি, সেখানে সকলের কাছে 
মাস্টার মশায় বলে পরিচিত। বাড়ীতে হোমিও- 
প্যাথিক প্রাকটিস করি--যা্দের চিকিৎসা! করি 
তারা ডাক্তার বলে। মাঝে মাঝে ইন্সিগরেন্লের 
কাজও করি_ অনেকে তাই ইন্দিওরেম্নের এজেণ্ট 
মনে করে। বাঁড়ীর ছেলের! কেউ দাদা বলে, কেউ 
কাকা। একই 'আমি' কোথাও শিক্ষক, কোথাও 
ডাক্তার, কোথাও এজেণ্ট ; কখনও দাদাঃ কখনও 
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কাকা । একই আমি-_কারে! পিতা, কারো পুত্র; 
কে এই আমি, ? 
দেখছি ছটি 'আমি' রয়েছে-_-একটি “আমি, 
শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে কেবল আমার আমার 
ক'রে মরছে__ধন-জন-মানের চিন্তায় সদাই ব্যস্ত, 
কীম-ক্রোধলৌতে পধুদত্তঃ অনবরত শোক গ্রস্ত, 
মুঢ় মোহীচ্ছম্ন। আর একটি “আমি' সর্ধদা একভাবে 
থেকে আগের 'আমি'টি কি করে লক্ষ্য ক'রে 
চলেছে-_কেমন সে হাসে, ক্কাদে, নাঁচে, গান 
লাফালাফি করে। কে এই সাক্ষী হ্িতীয় “আগি'? 
প্রথম “আমিটি ভে দ্বিতীষ্ষ “আমি'র সঙ্গে 
মিলতে পারছে না-_মিললেই যাঁঁকিছু গোলমাল 
মিটে যাঁয়, কিন্ত পারছে কই? সময় সময় মেলৰার 
যে চেষ্টা করেনা, তা নয়-যখন অতি প্রিয়জন 
ছেড়ে যাঁয়, কাল যখন ছিনিয়ে নেয় তাকে, তন 
মনের টদক নড়ে ওঠে, তখনই সে বুঝতে চেষ্টা 
করে_কে আমি। সে চেষ্টার মুল্য আর কতটুকু? 
আবার যেকে সেই। মন যেন শ্পিংএর গদ্দি। 
যে শরীরটিকে এত ভালবাসি তা কত দিনই বা 
থাকবে! আজ হয়তো কোন অঙ্গ বিকল হল, 
ক'দিন পরে অপর একটি অঙজও জবাব দেবে শক্তি 
নেই ঝলে। একটি একটি ক'রে চোখ কাঁন নাক 
হাত পা সবই হয়তো শক্তিহীন হয়ে পড়বে কিংবা 
এক দিনেই একসঙ্গে সব অসাড় হবে। তবু তো 
শরীরে আমিত্ব-বুদ্ধি যাচ্ছে না। একটি কাট! ফুটলে 
-শরীরটি একট অন্ুম্থ হলে সব বিচার গুলিয়ে 
মায় আসল 'আমিকে ধরার চেষ্টা বেন বার্থ হয়। 
এমনি মার1! 
স্থথছু:থ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলার 
পথে এগিয়ে চলি-_উঠে পড়ে থেমে আবার উস্গি, 
জীবনের পথে অবিরাম চলিঃ কখনো বা! কাদি 
কখনো ছাঁসি। বিচারও একবারে থামে না, 
চলতে থাকে £ 
স্থানকে মানুষ সীমাবদ্ধ করেছে, স্থানও মানুষকে 


উদ্বোধন 
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সীমাবদ্ধ করেছে; এটি আমার বাড়ী, প্রাচীর 
দিয়ে ঘিরে রেখেছি; ওটি তোমার, তুমিও তোমার 
বাড়ীর সীমান! সম্বন্ধে সচেতন। এটি আমার গ্রাম 
আমার প্রদেশ আমার দেশ। তোমারও 
এইরকম। সময়েরও মানুষ গণ্ডী টেনেছে নানা- 
ভাবে__সেকেগু মিনিট ঘন্ট| মাস বছর যুগ ইত্যাদি 
নাম দিয়ে। অনন্তকালের মধ্যে আমার আয়ু মাত্র 
কয়েকটি বছর--এই বৎসর কয়টির আগে সময়ের 
কত বছর ছিল জানি না, পরে যে কত আছে তাও 
জাঁনা অসম্ভব। শুধু আমার জীবনের এই সময়টুকুর 
সন্বন্ধেই আমার জ্ঞান-_এর আগে পরে সবই 
অন্ধকার! সাক্ষী “আমি'টি কিন্ত--সব দেশে সব 
কালে একই ভাবে রয়েছে, দেশ-কালের সীমায় 
আবদ্ধ হচ্ছে না। সর্বস্থানে সর্কালে একই প্রকার । 
দেশে কালে অপরিবর্তনীয় এই “'আমি'টি কে? 

সংসারের সব কিছুরই লষ্টা আছে, কিন্তু দেশ- 
কালে অপরিছিন্ন “আমি”টির অষ্টা কে? যা কিছু 
দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ তারই ত্যটি-_তারই শর্ট । 
তবে তে। সাক্ষী কআমি'র স্যটি হয় নিঃ_তার শ্্টি- 
কর্তাও নেই। কে এই দ্রষ্টা 'আমি”, যার অষ্টা নেই? 

শ্ররামকঞ্চদেব বলেছেন £ “আমি কে ? ভালরূপ 
বিচার করলে দেখতে পাওয়! যায় আমি ব'লে 
কোন জিনিস নেই। হাত প| রক্ত মাংস ইত্যাদি__ 
এর কোন্ট1 “আমি? যেসন পেয়াজের খোসা 
ছাঁড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার 
কিছু থাকে ন!ঃ সেইরূপ বিচার করলে “আমিত্ব' 
বলে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে আত্মা 
চৈতকু। 

বিচারের ফলে দেখা যায় দেশ-কাঁলে সদা 
একরূপ-_-এই সাক্ষী “গাীমি ই আত্ম! বা বন্ধ । 

তবে এই 'আমি'কে আত্মন্বরূপ ব'লে উপলন্কি 
হচ্ছে না কেন? অজ্ঞানে স্বরূপ ঢাকা রয়েছে যে! 

আবছ! অন্ধকারে রাম্ত দিয়ে চলেছি__ পথে 
একটি দড়ি পড়ে আছে, লাফিয়ে উঠলাম_সাপ! 
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কিন্তু খনই ভ্রম ভেঙে গেল-_বুঝলাম-_ একটা 
দড়িকে ভুল ক'রে সাপ মনে করেছি, তখন কা 
লজ্জ/! সেইরূপ নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবটিকে 
ভুলে আজ এই দশা হয়েছে । কবে এই ভূল 
ভাঙবে? 

আত্ম! স্ুধের মত সদা উজ্জল হয়ে রষ্েছেন। 
দেহে আধিত্ববুদ্ধি-দপ অজ্ঞানমেঘ সেই স্বয়ং 
প্রকাঁশকে সামগিকভাবে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। 
মত্ত অবস্থার মাতাল অনেক কিছু দেখে, প্রকৃতি 
অবস্থার সজে তার কোন মিল নেই । মন্ততা চলে 
গেলে নেশার ঝেকে দেখ! সবই মিথ্যা হয়ে যায়। 
রূপার্দি বিষদ্ভোগে মত হয়ে কত ভুল দেখে 
চলেছি-_শক্রকে বন্ধু, আবার বন্ধুকে শক্র মনে 
করছি__ত্যাজ্যকে গ্রহণ করেছি, আর গ্রহণীয়কে 


শব 


ভ্ঞান 
শ্বীকালীপদ কোঙার 


জেন্াাবেস্তা অনেক পড়েছ 
কোরান করেছে শেষ, 
বাইবেল, ব্রিপিটক ও পুরাণ 
নাহি কিছু অনশেষ। 


বন্ধ আজকে শোনে £ 
পু থিপাঠ থাক বাঁকী, 
জীবন-বেদের পাতা টণ্টাও 
“গাত্া'কে জান দেখি। 


চ্োঁমার সকল জানাজানি জেন 
শেষ হয়ে যাবে তবে, 

সকল জানার সর্বশ্রেষ্ 
নিজেরে জানিবে যবে। 


দর্প ছাড় এব'র; 
জ্ঞান-অগ্নিতে দগ্ধ হউক 
তোমার অহঙ্কার। 


দৃষ্টি ফিরাও 


১৪১ 


ত্যাগ করেছি। 
ও কিভাবে? 
মরুভূমিতে তপ্ত বালির উপর বাযুমণ্ডলে নূর্য- 
কিরণের গ্রতিসরণের ফলে হয় মরীচিকার স্থ্ি, 
বৃক্ষচ্ছায়৷ দেখে মনে হয়, দূরে এ শীতল জল টল টল 
করছে, টেউ থেলে বাচ্ছে। কত আশায় তৃষ্ণার্ত 
পথিক ছুটে ষায় বুক-ফাট! পিপাস| নিয়ে জলপানের 
জন্যে! কিন্ত জল কোথায়? গডউীন আশার সুথন্থপ্রে 
বিভোর হয়ে, যা সত্যই নেই, তার পিছনে 
এমনিভাবে ছুটে ছুটে পরিশ্রাস্ত হয়ে মুছশহত হয়ে 
পড়ে যায়। জীবন পদ্মপত্তে জলবিন্দুর স্তায় স্ষণনস্থায়ী 
জেনেও এই ছোটার বিরাম নেই! নাম-রূপের 
পারে, মাযামরীচিকাঁর পারে শুদ্ধ “আমি'টিকে 
উপলব্ধি ক'রে এই ছোটার অবসান হবে কবে? 


এ মন্তুতা--এ ভ্রম যাবে কবে, 


দৃষ্টি ফিরাও 


ওমর জালী 


ফিরাও ভ্রান্ত দৃষ্টি তোনার 
শূন্য আকাশ হ'তে! 
হেথা চেয়ে দেখ_ এ মাটির বুকে 
কত না স্কু্ মন, 
কত শ্রুরম্য খেলার আবাস 
ভেসেছে জটিল শোতে, 
দুঃসহ ব্যথা ভগ্ন জীবনে, 
তাপের হর্দহন। 
ভে বীর সাধক তোমার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হোক ছেথ। 
তোমার দুহাত টানিয়! তুলুক 
পতিত সর্জনে 
তোমার শোর বাধ দেখাও 
অত্যাচারীর! যেথা 
সুদুর পিয়াসী তোমার ছায়াটি 
পড়ক নিকট মনে। 


মহাতপন্থিনী গৌরী-মা 
্লীমুবোধ রায় 


রবীন্দ্রনাথের একটি গান এই প্রার্থনার মধ্যে 
শেষ হয়েছে 

বিশ্বধাতার যন্তশালা॥ আত্মহোষের বহ্িজ্ঘালা। 

ভীবন যেন পিই আহতি মুক্তি আশে ।? 

মহাঁতপন্থিনী গৌরী-মার কথা যখন ভাবি, তখন 
কবির উদাত্ত সঙ্গীতের এই প্রার্থনাটি যেন মূর্ত 
হয়ে চোখের সামনে ভাত্বর হয়ে ওঠে। মহা 
জাগন্িক প্রাণ-প্রবাহ অসংখ্য জীবন প্রত্যহ বুদ্দের 
মতই ভেসে উঠে, দুদণ্ড পরে আবার মহাসমুদ্রে 
বিলীন হয়ে যায়। এরি মধ্যে আবার ছ*একদ্রন 
আসেন, ধারা উত্তাল সমুদ্রে বিভ্রান্ত ও বিপক 
যাত্রীদের দিগদর্শনে সাহায্য করার জন্ 'মালোক 
স্তশ্তের মত আলোক-ধারা বিকীরপ করে, ধর্স- 
স্থাপন কাধে এরাই ভগবানের লীলাসচচর। এ'রাই 
যুগমষ্টা, সমাজকে জাতিকে দেখান নৃতন পথ, যুগো- 
পযোগী নবব্র উদ্যাঁপনে মান্থষকে করেন উদ্দ্ধ। 

কিন্তু একাজ তো সখের নয়। ঘরের আরাম- 
শয্যা ত্াাগ করে কণ্টক-বন্ধুর দুর্গম পথে এদের 
যাত্রা করতে হয়। বিধাতার যজ্ঞশালায় ছুশ্চর 
তপস্তার হোমকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়ে এর! এদের 
জীবনব্রত সমাপন করেন। মছাতপন্থিনী গৌরী-মা 
শামাদের সামনে, বাংলার নারীকুলের সামনে এই 
আত্মাহুতির আদর্শ ই রেখে গেছেন। 

স্ুপবির ভারততীর্থে যুগে যুগে যে সব 
'অবতারের মাবির্ভাব ঘটেছে তাদের মহাজীবন-কথা 
পর্ধালোচনা করলে দেখা যায় যে--তীারা যখন 
আসেন, তখন তাদের লীলা-সহচরদের সঙ্গে করেই 
নিয়ে আসেন। এই সৰ শুদ্ধাত্মা! বাল্যকাল 
থেকেই সম্পূর্ণ অচ্জাতসারে অথচ যেন অনিবাধভাবে 
কোন এক অতিলৌকিক জীবনের আকর্ষণ অন্নুভব 
করেন। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মোহ 


কিছুতেই তাদের হচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে 
না। কোন এক মহতী অভীগ্সা ঠাদের ব্যাকুল 
করে, পাগল করে এবং পরিশেষে তাদের অন্তরে 
অদম্য সাহস ও অচলা নিষ্ঠার সঞ্চারপূর্বক ত্যাগের 
ব্রতে দীক্ষিত করে। 

গৌরী-মার জীবন ও সাধনার মর্মকথা বুঝতে 
হলে এই আলোকে তাঁর তপস্তা ও কর্মের পর্যালোচন! 
প্রয়োজন। তীর জীবনের আলোচনায় এই লক্ষণীয় 
বৈশিষ্্যগুলি নজরে পড়ে । 

এক নিষ্ঠাবান আদর্শ গৃচস্থের ঘরে ব্র'ঙ্ষণের কুলে 
তার জন্ম। তার জননী গিরিবালা দেবীর মমতাময় 
ভক্তিনিষ্ঠ অথচ তেক্ষম্বী স্বভাব তার চারিদিকে 
একটি উন্নত জীবনের উপযোগী পরিবেশ রচনা 
করেছিল। অতি অল্প বয়সে বোধ হয় তখন তার 
বয়স দশেরও কম-_ মিশনারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী 
কুমারী মিলম্যানের সহিত ধর্মবিষয়ে ঠার মতানৈক্য 
এবং প্রতিবাদে বিষ্ভালয় ত্যাগ থেকেই বোঝা যায় 
ঘে তার মনে ইতিমধ্যেই পারিবারিক আদরশীঙ্যায়ী 
্বধ্মনিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটেছে। 

দশ বৎসর বয়সে হঠাৎ আপ্রত্যাশিতভাবে 
রামকষ্দেবের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাহার আশীর্বাদ 
কষে, ভক্তি হউক'-- তাহার হৃদয়ে মহত জীবনের 
বীজ বপন করে। এক আনৃশ্য মহাভাবের বাঁধনে 
গুরু শিষ্যার হৃদজ্গকে বাধলেন। তাই এক অলক্ষ্য 
আকর্ষণে তিনি কয়েকদিন পরে নিমতে ঘোঁলায় 
উপস্থিত হয়ে ভাব-সমাধিস্থ ্ররামকুষ্ণদেবকে 
আবার দেখলেন এবং তাঁর কাছে পরদিন দীক্ষা 
গ্রহণ করলেন। সেই দিন থেকেই তিনি মহৎ 
জীবনের জন্তু চিহ্নিত হলেন। 

তের বৎসর ৰয়সে বিবাহে অনন্মত হযে বিবাহের 
দিনেই মাতার সাহাষ্যে তাহার গৃহত্যাগ থেকেই 
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প্রমাণিত হয় মাতা তীর ধর্মজীবন-প্রতিষ্ঠ! বিষয়ে 
কত বড় সহায় ছিলেন। 

তার কিছুদিন পরেই আবার গঙ্গ।সাগর-তীর্ঘ 
থেকে যে ভাবে তিনি মাত্মীয়ম্বজনের দৃষ্টি এড়িয়ে 
নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছুঃসাছসিক তার্থ 
পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন-_-তা থেকেই বোঝ যায় 
ইতিমধ্যেই টঠকশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে তার 
ত্বভাব ইম্পাতকঠোর সাহস নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসে 
স্থণঠিত ও সুরক্ষিত হয়ে গেছে। ছুর্গম পথের 
অসহনীয় ছুঃখকষ্ট, অনাহার, বিপদ প্রভৃতি কিছুই 
তাকে তার সংকল্পচ্যত করতে পারে নি। 

এর পর থেকে অপংখ্য বাধা অতিক্রম করে 
তপন্তার বারা আত্মপিদ্ধি লাভ এবং দীর্ঘকাল পরে 
গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে আবার গুরুশিষ্যযর অভাবিত 
মিলন সে এক বিম্মঘনকর অলৌকিক কাহিনী। এর পর 
তিনি ক্রমে ক্রমে কিভাবে গুরুর নির্দেশ অনুসারে 
বমান হুগে আমাদের সমাজে প্রাচীন ধর্মানুপ্রাণিত 
আদর্শের ভিত্তির উপরে নারীশিক্ষার ধুগোপযোগী 
ইমারত প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, সে 
অপরূপ জীবনকথ! ঘরে ঘরে যদি আলোচিত 


গৌরী-াতা 


১৪৩ 


হয়, তাহলে আমাদের অশেষ কল্যাণ হবে বলেই 
মনে করি। 

আমর! বিজ্ঞানের যুগে বাস করি বলে আমাদের 
মনে একটি মুড বাত্তববোধের অহংকার জেগেছে। 
আমাদের ইন্দ্রি্বগ্রাহ জগতের বাহিরে কোনও 
সত্যকেই আমর! সহজে স্বীকার করি না। কিন্তু 
ধার! প্রকৃত বিজ্ঞানী আইন্ষ্টাইন, জগদীশ বসু, 
সি. ভি. রামন্‌ প্রভৃতি সকলেই স্বপ্রত্্ট। | যে সত্য 
তার! প্রতিষ্ঠা করবেন, প্রথমে তার একটি জ্যোতির্সয় 
প্রতিতাস-জাগে তাদের অন্তরে। তারা আহার নিষ্রা 
ভূলে, কঠোর সাধনা করে সেই অম্পষ্ট নীহারিকাঁ- 
মণ্ডলী থেকে উজ্জল জ্যোতিফ্ষের আবিক্ষার করেন। 
গৌরী-মার অন্তরে গুরুর আদেশে নারীশিক্ষার যে 
দ্বপ্লাদর্শ জেগেছিল, একক নিঃসম্বল অবস্থায় নিদারুণ 
ছুঃথ-দারিদ্র্যের সঙ্গে নীরবে লড়াই করে সেই স্বপ্নকে 
তিনি বান্তবে প্রতিষ্ঠা করেন; শ্ীখীসারদেশ্বরী 
আশ্রম সেই মছাজীবন-স্বপ্রের ভাম্বর মূর্ত বিগ্র। 
যুগাবতার রামকষ্চ এবং যুগমাতা সারদামণির 
দিব্যাশিস্দীপ প্রাতঃস্মরণীয1 পৃতচরিত্র! মহাতপন্থিনী 
গৌরী-মীকে আঙ্ বারে বারে প্রণতি জানাই। 


গোৌরী-মাতা 
শ্রীগৌরী সিংহ 


এ ভারত তপোভূমি ; প্রতি ধুলিকণ! 
প্রতি জনপদ বন করিছে ঘোষণা, 
অমর আনন্দবাণী। গম্ভীর উদার 
প্রসন্ন ত্যাগের মন্ত্র প্রেমে বারংবার 
উচ্চারে জীবন-যজ্ঞে। ছাড়ি রাঁজ্যধন 
তপন্বী সে বারবার করেছে ভ্রমণ 

দুর্গম প্রান্তরে বনে। ভূমানন্দ লাগি 
পথে পথে ফিরিয়াছে, নিঃসঙ্গ বৈরাগী। 
সঞ্চিত তপন্ত! তার রেখে গেছে দান, 
গৃহে, পথে, কর্মমাঝে-_ অমৃত সন্ধান। 


যে তপস্য! মতি ধরি এলো! আরবার 
তোমার জীবন মাঝে । অনীম অপার 
কঠিন সাধন! তবৰ। হ্র্গম ৰনানী। 
নিঝ'র, প্রান্তর, গিরিঃ কহিছে কাহিনী; 
তোমার তপের কথ! । তব পুণ্যব্রত-_ 
অর্জিত তপস্। তব, রেখে গেছ যত 
নারীর কল্যাণ তরে। হোমানল-শিখ! 
জ্বালিয়াছে গৃহাজনে কল্যাণবতিকা। 
অমৃতের বার! লয়ে এসেছ জননী, 

গোরী তুমি, মাতা তুমি, মহা তপস্ষিনী। 


'বিম্বমঙ্গলে' গিরিশ-পরিচিতি 


শ্রীকাম্যেশ্বর মিশ্র 


উচ্ছঙ্খল শিষ্য গরিরিণচন্ত্রের হৃদয়ে গুরু 
রামকষ্ণের প্রভাব ক্রমপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া 
ভক্তির উপ্ত বীঞ্কে অঞ্চুরিত পললবিত ও পুম্পিত 
করিয়াছিল। গিরিশ-রচিত “বিন্বমঙ্গলের' অভিনয় 
ভক্তিসৌরভে একদিন বাংলার আবাঁলবৃদ্ধবনিতাকে 
মাতাইয়াছিল । “বিবমঙ্গল' বাদ দিলে গিরিশচন্দ্রের 
জীবনীও অসম্পূর্ণ থাকিয়! বাইবে। 
পরমহংসদেব গাহিতেন__ 
ঠ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই 
শ্যাম বাজালে বানা আমার প্রাণ করে উদাসী । 
বিখমঙ্গলে গিরিশচন্ত্রের পাগলিনী গাহিতেছে _ 
যাইগো এ বাজায় বাশী প্রাণ কেমন করে 
যত বাশগী বাজাক তত পথপানে চায় 
পাগপ বাণী ডাকে উভরায় 
না গেলে সেকেদে কেদে চলে যাবে মান ভরে।? 
পাঠকের বুঝিতে বাকী থাকে না এ পাগলিনী 
কাহার হ্বরূপ। এই গান চিন্তামণিকে উদাপিনা 
করিয়াছিল; আর সেই চিন্তামর্ণ বিথমঞ্জণকে 
বপিয়াছিল, “মামার মত অপদার্ধের প্রতি তোমার 
এই তীব্র প্রেম কৃষ্ণে অর্পণ করিলে তোমার সদ্গতি 
হইবে ।” ম্বহত্তে চক্ষু বিদ্ধ করির! বিশ্মমঙ্গল অন্ধ 
স্থরদাস হইলে তাহার পথপ্রশর্শক হইলেন স্বয়ং 
শ্রকুষ্ণ। রাখাল বালক ঝাশী বাজাইতে বাঁজাইতে 
গাহিল__ র 
“আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেঙগ চরাঁব 
থেলব কত ছুটোছুটি বাণী বাজাব |” 
বাণী বাজাইতে বাজাইতে পথ দেখাইয়! সে অঙ্ধকে 
বৃন্দাবনে পৌছাইয়! দিল। সেখানে সুরদাস সাধনা 
আরম্ভ করিলেন। 
সাধনার প্রতিবঞ্ধক বলিন্না পরমহংসদেব কামিনী- 
কাঞ্চন সর্বথ। ত্যাগের উপদেশ ধিতেন। গিরিশচন্দ্র 


গুরুর প্রতীক উদাদীন সাধু সোমগিরিকে অবতরণ 
করাইয়! শিথ্যবর্গকে উপদেশ দেওয়াইতেছেন £ 
“কামিনী-কাঞ্চন__এক মায়! দুইরূপে করে অন্বেষণ 
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হয়ে । 
সেই মহাজন, এ বন্ধন যে করে ছেদন-- 
অবহেলি কামিনী কাঞ্চন, নিরঞ্জন করে আশা ।” 
শেষে এই সোমগিরির সহিত বিন্বঙ্জলের মিলন 
হইল। বৃন্দাবনে সেই মিলনে অন্ধের দিব্যচক্ষু 
উদধাটিত হইল, গোঁলোকে কুষ্ের দশন লাভ করিয়। 
সশিষ্য গুরুদেব সোমগিরির সহিত সুর মিলাইয়! 
বিদ্মঙ্গল গাহিতেছেন__নাটকের শেষ দৃশ্তে £- 
জর বৃন্দাবন, জয় নরলীল!, জন্ম গোব্ধ'ন চেতনশিলা 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারারণ। 
চেতন যমুনা, চেতন বেধু, গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত ধেন্ু, 
নারারণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
থেলা খেলা, থেলা মেলা, নিত্য নিরঞ্জন ভাবুক ভেলা, 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
পূধে বিন্বষঙ্গল” নাটকের আঅতিনয় করিয়া ও 
রঙ্গমঞ্চে তাহা অভিনীত হইতে দেখিয়া সাধারণ 
ভাবেই তৎকাঁলে এই গানের ভাৰ গ্রহণ করিয়াছি। 
বৃন্দাবন-লীলা, গোবধ'ন-পর্বত কনিষ্ঠাঙুলিতে 
ধারণ, বনে ও কুঞ্জে কের মুরলী বা ৰেণু ধ্বনির 
ব্যাপ্তি, তাহার বালক মহচরগণের ও কিশোরী 
গোপিকাগণের সহিত নানারূপ চতুরাণী খেল! যেন 
খেলারই মেলা । গানে এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া 
শেষে, কবি বলিলেন, এ সমস্তই নারায়ণেরই থেল1__ 
তিনিই নিত্য, অব্য, বিবেকী ভাবুকের ভবার্ণব 
তরণের তরণী। এই গানটি দ্বর্থবোধক। 
তত্বজ্ঞ গুরুর প্রসাদে যখন দ্ধযর্থবোধক এই 
গানটির অন্তনিহিত মর্ম উদ্ঘাটিত হয়, তখন 
গিরিশচন্দ্রকে নৃতনরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। 


চৈত্র» ১৩৬৩ ] 


সবগুনাঘ্বিত কোন কোন মানব-শ্রেষ্টের বা 
কোন সম্রাটের জরগান পোকে করে, সেইরূপ 
যে অনাম কারণপত্ত। ব! আধার হইতে জাগতিক 
এই বিভিন্ন রূপের উদ্ভব হইয়া স্যন্টর উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে-_সেই উৎকৃষ্ট অভিব্ক্তিরই জগ্নগান কর! 
হইয়াছে এই সঙ্গীতে । জীবজগতের মূল বৰ! 
আধার:ক নারায়ণ বলিয়া সাধারণের বোধগম্য 
করানো হইয়াছে । গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীতে বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, সর্বত্র প্রথমে নারায়ণ বা শাল গ্রাম 
শিলার স্থান। তাহার পার্খে গোবিন্দ, শ্যামহ্ন্দর, 
রাধাবল্ল, গোপাল ইত্যাদি নানা মৃতিধারী বিগ্রহের 
সমাবেশ দেখা যায়। মূল কিন্ত সেই নারায়ণই এবং 
তাহারই পৃদ্ধা আরাধনা! হয়। তিনিই চেতন সত্তা- 
রূপে অনন্ত ব্রঙ্ধাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; অন্যত্র 
যাইবার অতিরিক্ত স্থান নাই, তাই অচল গোলাকার 
পাষাণ শিলা তাহার প্রতীক। এই অচল কারণ 
চেতনভাব হইতেই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ উদ্ভূত 
হই] উৎকৃষ্ট স্থষ্টিতে পরিণতি লাঁভ করিয়াছে । 
বেদে দেবীস্থক্কে বল! হইয়াছে__মম যোন্রপ স্ব্তঃ 
সমুদ্রে সমূচ্চ্ দ্রবপদার্থে আমার যোনি_ যেখান 
হইতে সমস্ত স্থষ্টি প্রথমে উদ্ভূত হুইয়াছে। প্রথমে 
জলজ উত্ভিদ্‌ রূপ আহাধ ও জলজ প্রাণী সৃষ্ট 
হইল। তারপর স্থল হইলে, তাবৎ স্থলঙ্জ ক্ষুদ্র তৃণ 
হইতে বৃহৎ বৃক্ষে পরিপূর্ণ বনবৃন্দে যে কারণসত্তা 
প্রকাশিত হইলেন, তিনিই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী 
হইতে তাহারই শ্থট্টি নররূপে রূপায়িত হুইলেন। 
তাই কৰি বপিক্াছেন-_-'সবার উপর মামু সতা।, 
নর জন্মেই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতাররূপে 
অভিহিত পুরুযোত্তমগণ পূর্ণ ব্রন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। গো অর্থে পূ্থনী। পৃথিবীর মৃত্তিকা 
হইতেই ক্রমবধ্ধনে পর্বতের উদ্ভব তাই গোবরধন 
অর্থাৎ পর্বত চেতন এবং শ্রেষ্ঠ । শ্রেঠ বন 
বৃন্দাবন, শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা নর কৃষ্ণও পুরুষে'তম। 
এই তিনের জয়গান করিয়া বণিলেন, এই তিনই 

€ 
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নারায়ণের বিভিন্নর্ূপে বিকাশ। যমুনার সলিলও 
চেতন-_কুছু কুলু শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, আর 
সেই জপ হইতেই জীবস্ত উত্তিদর জন্ম। তাহার 
পুলিনের রেণু বা মৃত্তিকার কণাও চেতন, যাচার 
পরস্পর সংচতিতে কত মুতির আবির্ভাব হইয়াছে। 
কষ্েের বাশী বা বেণুপবনি যেমন বুন্দাবনের গহনবনে 
ও তাহার উপবনের কুঞ্জে কু্জে ব্যাণ্ত, তেমনি 
সমস্ত শব্ধের শেষ রেশ যে “৩” রাগিনীতে পরিণত 
হয়ঃ তাহাই সমস্ত স্থই পদার্থ হইতে উদ্ভৃত হুইয়! 
বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয্সা আছে । যেমন সমন্ত বাদ্য যন্ত্র 
হঈতে ও কঠ হইতে উদ্ভূত শব্ধ একতালে লয় প্রাপ্ত 
হুইয়া স্থুরজ্ঞের কর্ণে সঙ্গীত রূপে শ্রুত হয়, তেমনই 
সমস্ত উদ্ভিদ হইতে উদ্থিত মর্মর-শবব সমস্ত প্রাণীর 
ক হইতে উদ্ভুত বিভিন্ন রূপ কোলাহল, সমুদ্রের 
কল্লোল, নদীর কুল কুল ধ্বনি সমস্ত মিলিয়া যে শব্ধ 
তাহাই গহন বনে ও উপবনের কুঞ্জে ধ্বনিত হইয়া 
ব্যাপ্ত হইতেছে । আর--“মহাসিংহাসনে বসিয়া 
বিশ্বের পিতা, নিজ ছন্দে রচনা করিয়া সেই মহান 
গীত শুনিতেছেন।”__তাহাই সাধক নিজের হাদঘ্- 
কুঞ্ধে বাজিতে ও শুনিতে পাইয়া! থাকেন। “নাদ' 
রূপে সমত্ত দেহের শিরা ও ধমনীর রক্ত- প্রবাহ 
হইতে উত্খিত শব জীবাত্মারূপে_দেহী আত্মারূপী 
নারায়ণ হইতেই উখিত। 

বিশ্বব্রক্গাণ্ড নারায়ণের খেলা । যেন এ সবই 
খেলার মেলা__-খেলা ভাঙিলেই মেলা ভাঙে। 
খেল! শেষ হইলেই জীৰের ও জাগতিক পদার্থেরও 
অন্ত হয়। নারায়ণেরও সেই লীলার শেষ হয়। যাহা 
পুনঃ পুনঃ যায় তাই জগৎ। তাই কৰি গাঠিয়াছেন__- 
“থেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এ জগৎখান।” 
স্থির থাকেন সেই নিরঞ্জন_( অন্জ লব্াক্তৌ, 
ব্যক্ত হওয়া ) যাহা ব্যক্ত হয় নাই সেই অব্যক্ত নিত্য 
কাল স্থায়ী নিরঞ্জন নারায়ণ_-ধিনি বিবেকী ভাবুক 
ৰা সাধকের হৃদাকাশে “সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহছং” 
রূপে প্রতিভাত, তিনিই নরের আধারে নারায়ণরূপে 
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বিরাজমান। পাঠক গিরিশচন্দ্রের ভ্রান্তি গ্রন্থে 
দেখিবেন রঙ্গলাল বলিতেছে-__'অমন পাথুরে মাকে 
মানি, না মানি-_ তাতে বড় আসে যায় না..*-'মানুষ 
আমার দেবতা_-ভগবাঁনের অংশ । আমার দেবতা 
প্রাণের মানুষ-তাকে সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, 


উৎসবের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব--৩য় সংখ্যা 


যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাস! করতে হয় না, 
ভাল করেছি কি মন্দ করেছি।' 

একাধারে ভক্তি ও পরমার্থ-তত্বের সমাবেশে 
শ্ীরামকৃষ্ণ-শিষ্য গিরিশচন্দ্র এই “বিমল” গ্রন্থে 
তাহার নিজেরই প্রকৃত পরিচয় রেখে গেছেন। 


তাৎপর্য 


শ্রীহারাধন রক্ষিত 


“আনন্দান্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রয়স্ত্যভি সং- 
বিশত্তি” আনন্দ হইতেই সমগ্র জীব্জগতের উৎপত্তি, 
আনন্দেই স্থিতি, আঁনন্দেই লর়। তাই আনন 
মানযের সহজাত প্রবৃত্তি এবং মানব সর্বদা সর্বত্র 
আনন্দ খু'জিয়া বেড়ায় ; সেইজন্ুই তার গতানুগতিক 
জীবনের পথে বিভিন্ন উৎসবামষ্ঠান। উত্সবের 
দিনটি বড় মধুর, কাঁরণ ইহা অত্যন্ত নৃতনভাবে 
মানষের কাছে আসে। জীবনের প্রতিদিনের 
ধার উৎসবের দিন ধারে না, এই দিনে মানুষের 
জীবনে স্বার্থের হীন সংঘাত থাকে না, উৎসবের দিন 
নবীনতা উপলব্ধির দিন। ঘাতমুখর একটান! 
জীবনের মাঝে মানুষ সামান্য সময়ের জন্য হইলেও 
চাঁয় ছন্দের বিরাম, চায় শান্তি। মানবমনই শুধু 
নয় পশুপক্ষী সকলেই উৎসবের অনুসন্ধান 
করিয়া থাকে। 

দেশে দেশে উৎসবের অন্ত নাই । বাংল! দেশে 
“বারে! মাসে তেরো পার্বণ । শুধু তেরো নয়, আরও 
বেশী। এখানে বৎসরের প্রথম হইতে আরম্ভ 
করিকাঁ নববর্ষ, হান্যাত্রাঃ রথধাত্রা, মনসাপৃক্জা, 
জন্মাষ্টমী, ছূর্গ! লক্ষ্মী ও কালী পৃজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, 
জগন্ধাত্রী ও কার্তিক পুজা, নবার, সরন্বতী পূজা, 
শিবরাত্রি, দোলযাত্র!ঃ বাসন্তী পৃঙ্গা ও চেত্র-সংক্রাস্তি 
_উংসবের পর উৎসৰ চপিতে থাকে। ইহা ছাড়া 


ব্যক্তিগত জন্মদিন ছাড়া, 


শনি ও সত্যনারায়ণ পুজা এবং মেয়েদের বিভিন্ন 
ব্রত উপবাস তো লাগিয়াই আছে। মুদলমানদের 
ঈদঃ সবেবরাত, সবেমেরাজ, মহরম, মিলাঁদ্‌ শরীফ 
প্রভৃতি উৎমৰ-_মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। 

নববর্ষ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই উদ্যাপিত 
হইয়া থাকে । পাঁরস্তে এই উৎসবটি অত্যন্ত জমকাঁল- 
তাবে উদ্যাপিত হয়। পাঁরসীকরা ইহাকে 
নওরোজ, উৎসব বলেন। বাংলায় বর্-বিদায় 
চৈত্র-সংক্রান্তি পাশ্চান্তে বড়দিন £ খৃষ্টজন্ম ও 
নবব্র্ষকে ঘিরির! তাহাদের উৎসব। 

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ-জীবনে এ তিনটিকে 
ধিরিয়াও উতৎসব। জন্মদিনের উৎসব আজকাল 
সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। 
বিশেষ বিশেষ মহা- 
পুরুষদের জন্মদিন ও মৃত্যুর্দিন আজকাল বটি ও 
সমষ্টিভাবে উদ্যাপিত হয়। পৃজনীয় প্রি্জনের 
মৃত্যুর পর শ্রদ্ধানিবেদেনের আয়োজন-_যে শ্রান্ধ, 
সেও উৎসব । সকল দেশের সভ্য সমাজেই ইহা 
প্রকারভেদে বিদ্কমান। সমাজব্যবহার উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে মান্থষের রুচিবোধ মাজিত হইয়! বিবাহ 
ব্যাপারটিও এখন উৎসবের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হয়। 
ধাছার! পৃজাপার্বণের উতৎনব করেন না বসন্ত, বর্ষা, 
শরতে ও শীতে তীহার! খতু-উতৎ্সবে যোগদান 
করিয়। থাকেন, কারণ প্রকৃতির উৎসবে সাড়া না 


স্ 
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দিয়! মান্য পারে না। একদিক দিয়! সব উৎসবই 
খাতু-উতসব; প্ররুতির রূপান্তরের আনন্দ-উল্লান। 
উত্নবের ছড়াছড়ি ছুনিম্া জোড়া । ইহার 
তাত্পর্ধ কি? মানুষ যুক্তিবাদী। তাৎপর্ধবিহীন 
কোন কিছু যেন তাহাদের মধ্যে নাই। উৎসবের 
তাৎপর্য অপূর্ব। উত্সবের দিনে মানুষ আত্মপর 
ভেদশৃন্ঠ হইয়! বিশ্ব্ননকে আপনার করিয়া লইতে 
পাঁরে। উত্সব মিলনের সেতু । অন্যদিন গৃহের 
সীমায় মানুষ মাত।-পিত|, পত্বী-পুত্রকে আপন 
করিয়! বিশ্বের আর সকলকে পর করিধা রাখে। 
কিন্ত উৎসবের দিনে বিশ্বের সকল লোক মানুষের 
আপন হুইয়! যায়। উৎসবের দিনে আমর! যে 
সত্যের নামে বন্তর লোকে সম্মিলিত হই, তাহ! 
আনন্দ, তাহা প্রেম!” উত্সবের দিনে মানুষ 
প্রেমের অপরাজেয় মহিমায় প্রোজ্জল হইয়া উঠে। 
ধনী-দরিদ্র, ব্রাঙ্গণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ছোট-বড় 
সকলে পরমপিতার প্রেমের দ্বার! বিধূত হইয়া আছে। 
প্রতিদিন মান্ষ ঠিক ঠিক তাহ! অম্গমান করিতে 
পারে না। মানুষ শ্বভাৰতঃ সঙ্কীর্ণ পরিবেশে 
পরিব্ধিত 9 মানুষের শ্বাভাবিক দৃষ্টি খুবই সীমাবদ্ধ। 
উৎসবের দিনে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হয়! 
দুরাতিদুরে অনন্তের পানে চলিয়! যায়। সেই দিন 
তাহার! সেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে, “ভূমৈব 
সুখং নালে সুখমস্তি' ; ব্রহ্ম হইতে শু পর্যস্ত সর্বত্র 
এই প্রেমের প্রবাহ । তাই উৎসবের দিনে ধনী 
দরিদ্রকে সম্মান করিয়। দ্বান করিয়!, পগ্ডিত 
মূর্কে স্বীয় আসন ছাড়িয়া দিয়া তৃপ্তি বোধ 
করে। প্রতিদিন মান্য ক্ষু্র। দীন, একাকী-__ 
কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ-_-সেদিন সে সমস্ত 
যাম্ুষের সঙ্গে এক হইয়া বৃহৎ সেদিন সে সমস্ত 
মনুষ্যত্বের শক্তি জনুভব করিয়া মহৎ।” এই জন্ 
মান্থষ উৎসবের দিনে সমস্ত কার্পণ্যের অতীত হইয়া 
থাকে _সেদিন লে মিতব্যক্লিতার কঠোর নির়মকে 
অতিকম করিয়া প্রাচূর্ধের আয়োজন করিয়! থাকে। 


উৎসবের তাৎপর্ধ 


১৪৭ 


উৎসবের দিনে মানুষ ঘাতমুখর ধৈননিন জীবনের 
ছুঃখ, বেদনা, দারিদ্র্য, সহায়-সম্থলশূন্ততা ভুলিয়া 
--"আনন্রূপমমৃতং যদ্বিভাতি”__ তাহাকে প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকে । এই দিন মা্ুমের মনুয্যত্তের 
শক্তির সম্যকভাবে উপলব্ধির দিন। এই দিনে 
মান্য সকল ক্দ্রতা, অজ্ঞতা অগ্ধতা বিসর্জন 
দিয়া মহামছিমৌচ্দল সত্য-শিব-সুন্দরের অভিসারী 
হইয়। উঠে। তাই উৎসবের দিন মানুষের কাছে, 
চাতকের কাছে বৃষ্টির দিনের মত উৎসব অবসন্ন 
জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রতিদিনের সঞ্চিত 
মলিনত! ধৌত করিয়! মানুষকে করিঘ্া তুলে চির 
উত্ভিন্ন বিকচ কুস্থমের মত। মানুষের ছোট ছোট 
জীবনের বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি উৎসবের দিনে সম্মিলিত 
হইয়া মছান্‌ মলের দুর্বার গতি প্রাপ্ত হয়। 

নববর্ষ আমাদের দেশে মহাসমারোহের মধ্যে 
উদযাপিত হই! থাকে। পাশ্চান্তেও এই দ্রিৰসটিতে 
উত্সবের মহানন্দে প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠে। পারস্ 
দেশে এই উৎসবের আড়ম্বর খুব বেণী। এই 
দিনে মানুষ বিগত দিনের কালিম! হইতে মুক্ত হইয়া 
সৌন্দধ ও পবিরতায় পরম্পরকে আলিঙ্গন করিয়া 
লন। এই দিবসে মানুষের চিন্ত প্রফুল্ল; হৃদয় পূর্ণ 
পবিত্র, স্ন্দর। মানুষের শক্রমিত্র আঙজকেও দিনে 
লোক-পিতার প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত। আজ 
মানুষ সমগ্র জীবজগতের জন্তে বাহু বাড়াইয়৷ দেয়, 
বঙ্গ প্রপারিত করিয়া সকলকে আপন করিয়া লয়। 
ছোটরা বড়দের প্রণাম করে, বড়রা ছোটদের 
স্নেহসিঞ্িত করিয়া! উপহার দান করেন; তাহাদের 
উজ্ল ভবিষ্যতের জন্ত মহাশক্তির ছুয়ারে অন্তরের 
অন্তস্তল হইতে প্রার্থনা জানান। এই দিনে মানুষ 
প্রতিজ্ঞা করে--অভাবে বিক্ষুব্ধ না! হইয়া, দারিত্্যে 
কুনঠিত লা হইয়া, সরল ভাবের আড়ম্বরশূন্ততায় 
লঙ্জিত না হইয়! জীর্ণকুটিরে তৃণাসনে বসিয়া উত্তরীয় 
পরিধানে সহজ নুন্দরভাবে কর্ম করিবার। আব্রকে 
তাহার! প্রতিজ্ঞা করে “তিনশত-পয়ষটিপল বর্ষপন্মের 
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প্রতিটি পাপড়িকে সার্থক করিয়া তুলিতে। 
আজই তাহার! প্রস্তুত হয় তাহাদের আশা 
কুমুদ্দিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে । বাংলা 
দেশে নানাস্তানে এই দিনে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। 
ইছাত্তে ছোট বড়, সকলে এক হইয়া যায়। 
এই দিনে তাঞারা অনুভব করিতে পারে যে, একই 
অযুতের তাহার! সহম্ব সম্তান। 

বর্-বিদায় উত্সবও আমরা উদ্যাপন করি। 
পুরাতন বৎসর আমাদের কাছে জীর্ণ; কিন্ত 
তাই বলিয়া কি ইহা মূল্যহীন? মানুষ সারাজীবন 
কাজ করিয়া যৌবন হারা, বাধক্যে উপনীত হয়। 
ইহাই স্বভাবের নিয়ম। তাই বলিয়া মানুষের 
জীবনের কর্মপন্থ! ও প্রচেষ্টা বার্থ হয় না। পুরানো 
বছরের কর্মস্চীর দিকে তাকাইয়া! দেখিবার মুহূর্ত-__ 
বর্ধবিদায়-উতৎসব-দ্িবস। রাত্রি আগামী দিনের 
প্রস্থতী। অন্ধকার রাত্রির গর্ভজাত উষা কত স্বন্দর-_ 
কত মনোরম ! তেমনি জীর্ণ বর্ষশেষের গর্ভ হইতেই 
নব বর্ষের জন্ম হয়। যাহাকে পাইয়া আমরা হৃষ্ট হই 
সেই নূতনের মাতা এই পুরাতন বৎসর। তাই 
সে সার্থক। বর্ষাবসান আমাদের আগামী বংসরের 
আশা-মুকুলকে লালন পালন করিনা! বিকশিত করিয়া 
তুলে। এই দিবসে আমরা থতিয়ান করিয়া দেখি 
আমাদের বিগত বর্ষে জীবনের আয়-ব্যয়: ভাল-মন্দ । 
এই উৎসবের দিনে আমরা অন্ঠায়কারীকে ক্ষমা 
করি। কোন আশাকে যদি বিগত বৎসরে উৎপাটিত 
করিয়া থাকি, তবে আবার ভগৰানে সব অর্পণ 
করিয়া সেই আশাবৃক্ষের গোড়ায় শত উদ্ভমে জল- 
সিঞ্চন দ্বারা তাহাকে ফলবতী করিয়া তুলিব-_এই 
গ্রাতিজ্ঞা আমর! বর্ষব্দায় উৎসবের দিনে করিয়া 
থাকি। ছিধাবিহীনচিত্তে সকলে সমবেত ₹ই। বিভিন্ন 
উৎসবকে অবলগ্বন করিয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে 
সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সমাজের ক্ষেত্রে 
ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের ভূমিকায় উৎসবের 
তাৎপধ অপরিমেয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৩র সংখ্যা 


শুধু আমাদের দেশে নয় সকল দেশেই 
জন্মোৎসবের রেওয়াজ চলিয়া! আসিতেছে। জন্মদিন 
কতই যায় আসে। কিন্তু তাহা আমাদের জীবনে 
কোনও আলোক সম্পাত করে না, যদি না আমরা 
উৎসবের মধ্য দ্বিয়! তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। 
জন্মোৎ্সৰের মধ্য দিয়! আমরা উপলব্ধি করিতে 
পারি আমাদের জন্মের মাহাত্মা,। মহত্ব । এই 
উৎসবের দিনে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব পরিবেষিত 
হইয়! মানুষ মনুষ্য জন্মের একটি অপরিমেয় মূল্য 
অনুভৰ করিয়া থাকে । মানুষ বুঝিতে পারে-সে 
একা নয়, তাহার জন্ম সৌন্দর্ধমণ্ডিত, সে নিজে 
মহান। এই দিনে জীবনের সেই অনির্দেত্য অনন্ত 
প্রত্যাশায় মানবচিত্ত বিশেষভাৰে জাগ্রত হইয়! 
উঠে। জন্মোৎসবের দিনে মানুষ সবাইকে আপন 
করিয়া লয়। “তুমি আমার আপন”--এই কথাটি 
মানুষ প্রতিদিনের স্বরে বলিতে পারে না এতে 
সৌন্দর্যের সুর ঢালিয়া! দিতে হয়। সৌন্দপ্রস্থতী 
উৎসব । জন্মোৎসবের দিনে বুদ্ধ বাধক্য ভুলিয়া 
তাহার জন্মমুহ্র্তের তারুণ্যে চঞ্চল হইস্া উঠে। 
জন্মুহূর্তের স্বন্দর দর্শন তাহার উপলব্ধিগম্য হয় 
জন্মোৎসবের দ্রিনে। “সহ্বীর্ণ পরিবেষ্টন হইতে বহুর 
সাথে মিলনে মান্থষের পুনর্জন্ম ; তেমনি স্বার্থের 
জাচরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া 
মন্তষ্যত্বের সমাপ্তি।” জন্মোৎসবের দিনে কৰি 
বলিয়াছেন, «দেশলাইয়ের কাঠির মুখে যে-আলো 
একটুখানি দেখা দিয়েছিল, সেই জালো আজ 
প্রদীপের ৰাতির মুখে ফ্রুবতর হয়ে জলে উঠেছে।+ 
জন্মোৎসবের দিনে মানুষ ভাবিতে শিথে কেন, 
কোথা হইতে এবং কি জন্তে তাহার জন্ম। 
আজকের দিনে মানুষ উপলব্ধি করে ষেঃ সে নিখিল 
মানবের এবং নিখিল মানব তাহার । রবীন্দ্রনাথ 
বলেন, “সে (বালক ) যদি ফল হয়, তার বাপ-ম৷ 
কেবল বৃস্তমাত্র। সমস্ত মানব-বৃক্ষের সঙ্গে একে- 
বারে শিকড় থেকে ডাল পধস্ত তার মজ্জাগত 
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যৌগ।” উৎসৰবিহীন জন্মদিনে এই সব অনুভূতি 
আমাদের হয় না। তাই জন্মোংসৰের এত 
সার্থকতা। 

মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দুদের মধ্যে শ্রদ্ধানুষ্ঠান 
অনুঠিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শ্রান্ধ 
উৎসব নয়, ইহা ছঃখের দিন; কিন্তু ইহা ঠিক 
নয় । উত্-্থু ধাতুর যোগে উৎসব £ যাহাতে 
উধ্ব'জন্মের বাঠা তাহাই উৎসব । শ্রদ্ধ! হইতে শ্রাদ্ধ 
শব্দের উৎপত্তি । এই দিনে মাচুষ মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে এবং তাহান্তে তাহার আত্মিক উন্নতি 
হয়। আত্ম। অধিনশ্বর__এই উপলব্ধি সার্থক 
হইয়া উঠে শ্রাদ্ধের দিনে । প্রতিদিন ইহা আমরা 
উপলদ্ধি করিতে পারি নাঁ। বাহ্‌ দৃষ্টিতে আমরা 
যাহাকে মৃত বলিয়া বোধ করি, শ্রান্ধের দিনে 
আমরা তাহার অবিনশ্বরত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করিতে পারি। 

“মধু বাতা খতায়তে মধু ক্ষরত্তি সিন্ধবঃ। মাধবীর্ন 
সন্ত্বোষধীঃ ॥ ইত্যাদি মন্ত্র উদ্ধত করিয়া রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, 'এই আনন্দ-মস্ত্রের বারা পৃথিবীর ধুলি 
থেকে আকাশের হর্ধ পর্ধস্ত সব অমুতে অভিষিক্ত 
ক'রে, মধুময় ক'রে দেখবার দিন এই শ্রান্ধের দিন ।” 
এই দিনে অন্তত ব্যক্তির গুণাবলী আলোচন! 
করিয়া আমর! উদার মহত হইয়া উঠি। জীবনে 
যেমানুষকে আমরা আনন্দের মধ্যে দেখি না, 
মৃত্যুর পরে শ্রীন্ধের দিনে তাহাকেই আমরা 
অমৃতের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। তাই 
শ্রান্ধোৎসব এত তাৎপর্ধপূর্ণ। 

বিবাহ-উৎ্সবের ব্যাপাঁরটিতে স্বভাবের উদ্দাম- 
তাই প্রবল বটে, কিন্তু সামাজিক বন্ধন সেই 
উদ্ধামতাকে নিয়ন্ত্িত্ত করে। নারী-পুরুষ প্রকৃতির 
চিরন্তন নিয়মানুসারে পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
কিন্তু সামাজিক বন্ধনের দ্বারা বিবাহে উৎসবের নিয়ম 
না থাকিলে নরনারীর মিলন পশুপক্ষীর মিলনের 
চাইতে কিছুই নূতন হইত নাঃ কিছুই উন্নততর 


উৎসবের তাৎপর্য 
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হইত না। সকল দেশের সকল লোকেদের মধ্যেই 
ভাৰ-সমুদ্ধ নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া! বিবাহ-উৎসবটি 
উদ্যাপিত হয়| হিন্দুদের বিবাহ সম্বন্ধে বলিতে 
পার! যায়, এই সমর স্থামী-সত্রী ব্রাঙ্মণ বিগ্রহ ও 
অগ্রনিকে সাক্ষী করিয়া যে ভাবে পরম্পরেয় দায়িত্ব 
ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রতিজ্ঞ! করে তাহাতে নিশ্চয়ই 
তাহাদের ভাঁবী জীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
সুনর ও সুখময় হয়। 

স্বাধীনত| দিবসে, খাঁচায় বন্ধ পাখী খাচ1 হইতে 
বনু চেষ্টার পর বাঁছির হইতে পারিয়া যে অনাবিল 
আনন্দ বোধ করে, মানুষ সেই আনন্দ উছ্দেল 
হইয়। উঠে। এই দিনে জাতি তাহার দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ হয়; দেশকে 
সমাজকে সুষ্ঠু সুন্দর করিয়া গড়িয। তুলিবার ব্রত 
গ্রহণ করে। এই উৎসবের দিনে মানুষ বাটি-স্বার্থ 
বিসর্জন দিয়া দেশের ও জাতির সমটি-ম্বার্থের জন্ঙ 
জীবন ও সর্বস্ব পণ করে। এই দিনে তাহারা 
সমবেতভাবে-_ চিন্তা করে, আনন্দ করে। 

বিভিন্ন উৎসবের সম্পর্কে বলিতে গিয়! মিলনের 
কথাটি বার বার বলিয়াছি। উৎসবের দিনেই শুধু 
মানুষ একত্র মিলিত হয় তাহা নয়ঃ বাজারেও মানুষ 
মিলে। কিন্তু উৎসবের মিলন ও বাঁজারের মিলনের 
পার্থক্য দিবারাত্রির পার্থক্যের মত। বাজারের 
মিলনে অন্তরের মিলন হয় না, ইহা! বাহিরের মিলন। 
এখানে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পক্ষিল চিন্তায় 
মগ্ন থাকে। একত্র মিলিত হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে 
দেখিতে পায় না, স্বার্থ-চিন্তার প্রাচীর উ্বাদের 
দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। কিন্তু উৎসবের মিলন অন্ত 
প্রকার। ইহাতে স্বার্থ-চিন্তার লেশমাত্র থাকে না, 
তাই সেই দিন মানুষ নিজের সঙ্গে সকলকে এবং 
সকলের সঙ্গে নিজেকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। 

উত্সবের দিনের ইহাই বড় সার্থকতা যে, এই 
অন্ততঃ একদিনের জন্ত হইলেও মানুষ নিজেকে 
বড় করিয়া জুন্দর করিয়া জানিতে পারে। এইরূপে 
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উৎসব মনুষ্া-জীবনকে নুন্দর ও সুগঠিত করিয়া 
তুলে। উৎসবের আনন্দে মান্ষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি 
পায়। তাই মানুষ উৎসবপ্রিয় বলিয়া গৌরবের ভাগী। 
উৎসবের তাৎপরধগুলি জীবনে সার্থক হইয়! উঠিলে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


মানুষ প্রতিদিনের চিন্তায় ভাবিতে শিখিবে যে 
তাহার! সকলে "অমৃতন্ত পুত্রাঃ” একই পিতার গ্লেহ- 
চ্ছায়াতলে তাহারা বর্ধিত ; তবেই মানুষ হইবে পূর্ণ, 
মানুষ হইবে বিরাট, মছান্‌। 


বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্* 


স্বামী গম্ভীরানন্দ 


“কথামৃত'-কার পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মাষ্টার 
মহাশয় লিখিয়াছেন, থ্ধন্ত বলরাম! তোমারই 
আলযর় আজ ঠাকুরের প্রধান করক্ষেত্র হইয়াছে। 
কত নূতন নৃতন তক্জকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে 
বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাহিলেন। 
যেন শ্রগৌরাঙ্জ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট 
বসাচ্ছেন! দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটাতে বসে বসে 
কাদেন; নিজের অন্তরঙ্গ দেখবেন বলে ব্যাকুল। 
রাত্রে ঘুঘ নাই! মাকে বলেন, “মা' ওর বড় ভজি। 
ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; 
যদি সে না আসতে পারে, তা হলে মা আমায় 
সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে আপি 1” তাই 
বলরামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন লোকের 
কাছে কেমন বলেন, বলরামের জগন্নাথের সেব৷ 
আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন! যখন আসেন অমনি 
নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, “যাও, 
নরেন্্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রর করে 
এসো । এদের খাওয়ালে নারায়ণকে থাওয়ান হয়। 
এরা সামান্ঠ নয়; এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের 
খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে। বলরামের 
ঘরেই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম বসে 
আলাপ। এখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এই 
খানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা 


হইরাছে 1” ইহা ১১ই মার্চ ১৮৮৫ খুষ্টাবের কথ! 
(কথামত ১ম ভাগ, ২৩ পৃষ্ঠ! 

পরম পৃঙ্জনীয় লাট্‌ মহারাঙ্জের মতে ঠাকুর এই 
গৃহে শতাধিক বার আপিয়াছিলেন। 

প্রম পৃজ্যপাদ 'লীলাগ্রসঙ্গ'-কার লিখিয়াছেন, 
“এই ৫৭নং রামকান্ত বস্থ স্টী টন্থ বাটাতে ঠাকুরের 
যে কতবার শুভাগমন হইগ্রাছে তাহ! বলা যায় না। 
কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া 
ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? 
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীকে ঠাকুর কখন কখন মম 
কালীর কেন্প্র” বলিয়া নির্দেশ করিতেন। কলিকাতার 
বনু পাড়ার এই বাটীকে তাহার “দ্বিতীয় কেল্লা 
বলিয়! নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর 
বলিতেন “ৰলরামের পরিবার সব একম্রে বাধ!) 
কর্তা-গিন্নী হইতে বাটার ছোট ছোট মেয়েগুলি 
পর্যন্ত দকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না 
করিয়! জল গ্রহণ করে ন! এবং পৃজা, পাঠ, সাধুসেবা। 
সথ্ষিয়ে দান গ্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ ; 
কাজেই এই পরিবারিবর্গই যে ঠাকুরের দ্বিতীয় 
কেন্লাম্বরূপ হইবে এবং এখানে আপিয়! ঠাকুর যে 
বিশেষ আনন্দ পাইবেন, ইহা! বিচিত্র নহে”। ( গুরু- 
ভাব, উত্তরাধ? ২৮৬ পৃঃ) 

'লীলা প্রসঙ্গে আরও আছে-_“বস্থজ মহাশয়ের 


* বলরাম-মঙ্দিরের গত ১৬.২.৫৭ তারিখের ধম-সভাগ পঠিত। 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


কোঠারে জমিদারি ও শ্যাম্টাদ-বিগ্রহের সেব। 
আছে, শ্রীবৃন্দাৰনে কুঞ্জ ও শ্যামহুন্দরের সেবা আছে 
এবং কলিকাতার বাটাতেও ৬জগন্নাথদেবের বিগ্রহ 
ও সেবাদি আছে। ঠাকুর বলিতেন, 'বলগরামের 
শুদ্ধ অন্ন_- ওদের পুরুষামুক্রমে ঠাকুর-সেৰা ও 
জঅতিথি-ফকিয়ের সেবা--ওর ৰাপ সব ত্যাগ ক'রে 
শ্রবৃন্দাবনে বসে হরিনাম করে ওর অম্প আমি 
খুব খেতে পারি, মুখে দিলে যেন আপনা হতে 
নেমে যায়। বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর 
বলরামবাবুর অন্নই ( ভাত ) তাহাকে বিশেষ 
গ্রীতির সহিত ভোঞ্ন করিতে দেখিয়াছি । 
কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন প্রাতে আসিতেন, সেদিন 
মধ্যাহু-ভোজন বলরামের বাটীতেই হইত। ব্রাহ্ষণ- 
ভক্তদ্দিগের বাটা ব্যতীত অপর কাহারও বাটীতে, 
অন্নগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ_তবে অবশ্য 
নারায়ণ বা বিগ্রহা্দির প্রসাদ হইলে অন্ত কথা”। 
(এ, ২৮১৮২ পৃঃ) 
অতঃপর শ্রশ্ররামুষ্চ পুধিতে আমরা ভক্ত- 

গ্রবর বলরাম এবং তাহার গৃহঃ যাহা পরে ভক্তমহলে 
বলরাম-মন্দির নামে পরিচন্ন নাভ করিয়াছে এবং 
তীর্থরূপে পুঞ্জিত হইতেছেঃ এ সম্বঞ্ধে এইরূপ 
উল্লেখ পাই-_ 

ধীর নম্র বিনয়ী সংসারী ভক্তবর। 

বিভূষিত সর্বগুণে গুণের সাগর ॥ 

আস্তে মুহ্মন্দ হাস্ত থেলে অবিরাম । 

মিতব্যয়ী সম্তোষ-অস্তর বলরাম ॥ 

গোপনে গোপনে আনে গ্রভু ভগবানে। 

মহাপুণ্যময় তীর্থ নিজ নিকেতনে ॥ 

ভবনে মহিমা কিবা ন! যায় বর্ণন। 

গৌর-অবস্তারে যেন শ্রবাস-প্রাজণ ॥ 

জগন্নাথ-প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ঘরে। 

ভোগ-রাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে ॥ 

সেই মহাপ্রসাদে প্রভূর সেবা হয়। 

জীগ্রতুর অন্নভিক্ষা যথা তথা নয় ॥ 


বলরাম-মন্দিয়ে শ্রারামকষচ 


১৫১ 


ভাগ্যধর বলরাম যাঁর এই বাড়ি। 
তিনি একজন গোটা! প্রভুর ভাগার৷ ॥ 
বলরাম জন্ম জন্ম ভক্ত অবতারে। 
অন্ন-ভিক্ষা শ্রপ্রভূর এই তার ঘরে ॥ 
প্রভুর গমনে বহু আড়ম্বর তথা। 
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রাধে ভামিনীর মাতা ॥ 
মহাভাগ্যবতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে। 
বড় খুশী প্রভূদেব তার রাম খেয়ে ॥ 
(৩০৬ পৃষ্ঠা) 
পূর্বোক্ত কয়েকটি উদ্ধতি হইতেই বলরাম- 
মন্দিরের সহিত শ্র্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সমন্ধ বিষয়ে 
একটা সুম্পষ্ট ধারণ! হয়। অতঃপর আমরা যথা- 
সম্ভব বিস্তৃত উদ্ধ.তির সাহাধ্য-ব্যতিরেকে প্রধানতঃ 
পূর্বোদ্ধত তিনথানি মহামৃপ্য গ্রন্থ অবলগ্বনে এই 
তীর্থস্থলে সংঘটিত কয়েকটি লীলার আলোচনায় 
অগ্রসর হইতেছি। 
শ্রীপ্নীরামরুষ্ণকথামৃতে আমরা যে পনেরটি 
চিত্রের সন্ধান পাইয়াছি, তাছার ১৯ থানি প্রথম 
ভাগে, ১ খানি দ্বিতীয় ভাগে, ৪ থানি তৃতীয় ভাগে, 
৩ থানি চতুর্থ ভাগে, এবং ৬ খানি পঞ্চম ভাগে। 
ইহার মধ্যে সাতখানি আলেখ্য ১৮৮৫ খৃষ্টানদের, 
একখানি ১৮৮৪ খুষ্ান্জে, তিনখানি ১৮৮৩ 
ৃষ্টাব্বের এবং একথানি ১৮৮২ খৃষ্টানদের । সময়ের 
পরম্পর! হিসাবে এঁ ছবিগুলির রেখাচিত্র মাত্র অঙ্কন 
করিতেছি। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামূতের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম 
পৃষ্ঠায় আমরা বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামরষ্চচরণে প্রথম 
উপনীত হই ১৮৮২ খুষ্টাব্ধের ১১ই মার্চ; সেদিন 
দোলপুর্ণিমা । রাত্রি আটট-নয়টায় শ্রযুক্ত মাষ্টার 
মহাশয় ব্লরাম-মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন রাম, 
মনোমোহন, রাখাল, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ 
ঠাকুরকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতেছেন , সকলেই 
হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন। 
কয়েকটি ভক্তের ভাবাবন্! হইয়াছে । নৃত্যগোপালের 


১৫২ 


বক্ষ-স্থল রক্তিমবর্ণ, রাখালের দেহ ভূমিতে অবসৃষ্ঠিত 
--তিনি ভাবাৰিই ও বাহা সংজ্ঞাহীন। ঠাকুর 
তাহার বুকে হাত দিয়া বলিতেছেন, "শান্ত হও, 
শান্ত হও” | মাষ্টার মহাশয়ের মতে রাখালের এই 
প্রথম ভাবাবন্থা। পরে ভক্কের! যখন বারান্দায় 
প্রপাদ পাইতে বসিলেন, তথন দাসের ন্যায় বলরাম 
করজোড়ে এক প্রান্তে দাড়াইয়া রহিলেন, দেখিলে মনে 
হয় নাযে) তিনি বাড়ির কর্তা; এমনি ছিল তাহার 
'তৃণাদপি স্ুনীচেন? দীনভাৰ। সেদিন শ্রুশ্রঠাকুর 
বলরামের আহ্বানেই এ গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন 
এবং ঠাকুরের নিকট পুর্ধমুহ্ত্ত সংবাদ পাইয়া এবং 
তাহারই নির্দেশে মাষ্টার মহাশয় তথায় উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ইহা! প্রথম দিককার কথা । পরে 
ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত হইয়া বহুবার সেখানে আসিয়া- 
ছিলেন এবং তক্তেরাও তখন মুখে মুখে সংবাদ 
পাইয়া স্বেচ্ছায় অথব| বলরামের নিমন্ত্রণে সাগ্রহে 
সেথানে উপস্থিত হইতেন। শ্রধুক্ত “কথামৃত”-কার 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, এইভাবেই মহাকবি গিরিশ5স্তর 
বলরাম-মন্দিরে বসির! শ্রশ্রীঠাকুরের সহিত প্রথম 
আলাপ করেন। ৰস্তঃ ইহা গ্রথম আলাপ হইলেও 
প্রথম সাক্ষাৎকার নহে, ইহা দ্বিতীয় দর্শন। তিনি 
ঠাকুরের প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত দীননাথ 
বন্থর বাড়িতে। দ্বিতীয় দর্শন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র 
নিজে রামকৃষ্ণ মিশনের এক সভায় যাহা পাঠ 
করিয়াছিলেন তাহার মর্নীর্থ ঃ 

"ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচূড়ামণি 
বলরাম পল্লীর অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 
শ্রধৃক্ত গিরিশও নিমস্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত 
হুইলেন। তীঁহার ধারণা ছিল যে, যোগী ও পরম- 
হংসেরা কাহারও সহিত কথা বলেন না; এবং 
কাহাকেও নমস্কার করেন না, তবে কেহ সাধ্যসাধনা 
করিলে পদসেবা করিতে দেন মাত্র। এই পরমহংস 
কিন্ধ তাহার বিপরীত। ইনি সাগ্রহে বন্ধুভাবে 
কথা বলেনঃ আর দীনভাবে ভূমি স্পর্শ করিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৩র় সংখ্যা 


পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন। পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে 
ব্যাপূত নাট্যকার দেখিলেন, বাস্তবের নিকট 
কাল্পনিক চিত্র যেন কেমন মলিন হইয়া গেল--তিনি 
চমকিত হইলেন। কিন্ত সেই চকিত দর্শন পরিচয়ে 
পরিণত হইল না! সেইদিন অমৃতবাঁজার পত্রিকার 
সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও উপস্থিত 
ছিলেন ।” 

( শ্ররামরুষ্ণ-ভক্তমালিক| ২র ভাগ-_২৫৫ পৃঃ) 

সময়-পরম্পরায় কথামূতে পরবর্তী উল্লেখ পঞ্চম 
ভাগের ১৮ পৃষ্ঠাঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৯৫ই নবেদ্বর। 
ঠাকুর গড়ের মাঠে উইলসনের সারকাস দেখিতে 
গিয়্াছিলেন এবং আট আনার অর্থাৎ সর্বশেষ 
শ্রেণীর বেঞ্চির উপরে বসিয়৷ আনন্দ? বলিয়াছিলেন, 
“বাঃ এখান থেকে বেশ দেখা যায়!” পরে গাড়িতে 
চড়িয়া তিনি মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ভক্তের সহিত 
বলরাম-মনিরে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা 
হইয়া গিয়াছে। 

ঠাকুর দোতলায় বৈঠকখানাঁর বসিয়া ভগব্ৎ- 
গ্রসঙ্গে বলিলেন, “এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে 
পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। 
ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। গৌর- 
নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আচগ্তালে কোল 
দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়) ভক্তি 
থাকলে চগ্ডাল চগ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি 
থাকলে পবিত্র হয়।” সেদিন তিনি সংসারীদের 
জীবনের কথাও বলিয়াছিলেন 2 প্তারা যেন 
গুটপোকা। মন করলে কেটে বেরিয়ে আসতে 
পারে; কিন্তু অনেক যত্ব করে গুট তৈয়ার করেছে, 
ছেড়ে আসতে পারে না। তাতেই মৃত্যু হয়।” 
আর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন__থুনির মধ্যে মাছের, ণ্যে 
পথ দিষে ঢুকছে সে পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে 
পারেঃ কিন্ত জলের মিষ্ট শব্ধ আর অন্ত মাছের সঙ্গে 
ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে; বেরিয়ে আসবার চেষ্টা 
করে না।'*'ছু একট দৌড়ে পালায়; তাদের বলে 
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মুক্ত জীব।” মায়া ও সংসারের বর্ণনাত্বক ছুইটি 
গানও তিনি গাহিয়াছিলেন; আর ভাবভক্তিহীন 
হইয়া! সাধুসঙ্গ করার প্রতি কটাক্ষ করিয়া ব্লিয়া- 
ছিল্লেন, "কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার 
জন্থ। সাধুর! গাঁজা খায় কিনা» তাই তাঁদের কাছে 
এসে গজ! সেজে দেয়, আর প্রসাদ পায়।” 

তারপর চতুর্থ ভাগের ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় বণিত 
১৮৮৩ খুষ্টান্বের ৭ই এপ্রিলের ঘটনা। সেদিন 
সকালে আসিয়া ঠাকুর বলরাম-ভবনেই দ্বিপ্রহরে 
প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন ঠাকুরের আগ্রহে 
ও বলরামের নিমন্ত্রণে নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এৰং 
আরও দুই একটি ভক্ত সেখানে আহার করিয়াছেন। 
আহারাস্তে বৈঠকখানায় উত্তরপূর্বের ঘরে বসিয়া 
আলাপ হইতেছে । ঠাকুরের আদেশে শ্রীযুক্ত 
নরেন্দ্রনাথ সেদ্দিন অনেকগুলি গান গাহিয়াছিলেন, 
তবনাথও গাহিয়াছিলেন। গানের পর নরেন্দ্রনাথ 
যখন সহাস্তে বলিলেন ষে, ভবনাথ পাঁন-মাছ ত্যাগ 
করিয়াছেন, তখন ঠাকুর সকৌতুকে বলিলেন, সে 
কিরে! পান-মাছে কি হয়েছে! ওতে কিছু 
দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ ।” 
ঠাকুরের শিক্ষা্রদ রসিকতায় একটি দৃষ্টান্ত সেদিন 
পাওয়া গিয়াছিল। ভবনাথের সহিত কথা শেষ 
করিয়া তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাখাল 
কোথায়?” তথন উত্তর পাইলেন “আজ্ঞ!, রাখাল 
ঘুমুচ্ছেন।” ইহাতে ঠাকুর সহাস্তে বলিলেন, "একজন 
মাছর বগলে করে যাত্রা শুনতে বসেছিল। যাত্রার 
দেরি দেখে মাছুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো! । যখন 
উঠলে! তখন সব শেষ হয়ে গেছে ।” 

বিকালে চাঁরিটার সময় ঠাকুর বৈঠকথানায় 
ভক্তসঙ্জে আসিয়া বসিলে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত 
উপস্থিত হইলেন। একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করিলেন, 
“মহাশয়ের পেঞ্দণী' দেখা আছে?” ঠাকুর উত্তর 
দিলেন “ওসব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়-_- 
প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয় । তারপর 
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“যতনে হৃদয়ে রেখে! আদরিনী শ্যাম! মাকে। 
মন তুই দেখ. আর আমি দেখি, 
আর যেন কেউ না দেখে ।” 
তিনি আরও বলিলেন__শাস্্ শুধু পড়লে হয় না। 
ক।মিনী-কাঞ্চন থাকলে শান্তের মর্ম বুঝতে দেয় না। 
সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়। 

“সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত। 

কালার পীরিতে পড়ে সব হইল হত।” 

( সকলের হাস্য )। 

১৮৮৩ খুষ্টান্দের ২র| জুন আমরা আর একবার 
বলরাম-ভবনে শর শ্রঠাকুরের পুণ্যদর্শন পাই । সেদিন 
শ্রযুক্জ অধর সেনের বাড়িতে তিনি মনোহর সাই 
কীর্তন শুনিতে যাইবেন এবং পরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
দৃত্তের গৃহে কথকতা শ্ুনিবেন । অধর-ভবনে যাইবার 
আগে তিনি বলরাম-গৃহে শুভাগমন করিলেন এবং 
সেখানে ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন “মা, একি 
দেখাচ্ছ! থাম) আবার কত কি! রাখাল- 
টাথালকে দিয়ে কিদ্রেখাচ্ছ? রূপ-টুপ সব উড়ে 
গেল। তা মা; মাচষ তো! কেবল খোলটা বই তো 
নয়! চৈতন্য তোমারই । মা, ইদানীং ব্র্গজ্ঞানীরা 
মি রস পায় নাই। চোখ শুকনো? মুখ শুকনো! ! 
প্রেমভক্তি না! হ'লে কিছু হ'লনা।” (৫ম ভাগ, 
৪৮ পৃষ্ঠ|)। সেদিনকার লীলা অতি অল্লকাল- 
ব্যাপী; অতএব কথামুতের চিত্রও ক্ষুদ্র, যদিও 
উহা! ভাবগম্ভীর। 

১৮৮৩ খুষ্টাব্বের ২৫শে জুনের ছবিখানিও 
অনুরূপ ক্ষুদ্রায়তন ; কিন্তু হারও সৌন্দর্য অন্ুপম। 
ঠাকুর সেপ্িনও ব্লরামভবনে ভাবাবিষ্ট। পার্খে 
মাস্টার এবং রাখাল বসিয়৷ আছেন। ভাববিহ্বগ 
ঠাকুর বলিতেছেন, “দেখ, আন্তরিক ডাকলে 
্বন্ববূপকে দেখ! যায়! কিন্তু যতটুকু ব্ষয়ভোগের 
বাসন! থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়। কিছুক্ষণ 
চুপ করিয়! থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, “দেখ, 
সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে ।” ক্রমে অবতার- 
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লীলার কথা উঠিল। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 
” “নিত্য” দর্শনের পর নিত্য থেকে লীলার এসে 
থাকতে হয়-_ভক্তি ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা 
মত। তার নানা রূপ, নানা লীল_ ঈশ্বরলীলা, 
দেবলীলা। নরলীলা, জ্গৎ-লীলা। তিনি মানুষ 
হয়ে, অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন প্রেমভক্কি 
শিখাবার জন্য । দেখনা চৈতন্তদেব। অব্তারের 
ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আম্বা্দন করা যায়। 
তার 'নস্তলীলা। কিত্। আঙার দরকার প্রেম, 
ভক্তি । আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাীর বাট 
দিয়েই ্ষীর। অবতার গাভীর বাট ।” (৫ম ভাগ 
৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা ) 

১৮৮৩ খুষ্টান্বের ১৮ই আগস্টের লীলাও স্বল্প- 
কালস্থায়ী। সেদিনও ঠাকুর বলরামের বাটীতে 
আসিয়াছেন। সেখান ভইতে অধরের বাটাতে 
কীতন শুনিতে যাইবেন। বলরামবাবুর গৃছে 
পদার্পণ করিয়া তিনি ভগবৎ-প্রসজে বলিলেন, 
ক্সিংতার লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি-ভক্ত নিয়ে 
থাকেন। যেমন ছাদে উঠে সি'ড়িতে আনাগোন! 
করা ।” কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “বাগানের 
মালিককে খেঁজ!, আর তার সঙ্গে আলাপ করা 
এইটেই কাঁজ। ঈশ্বরদশনই জীবনের উদ্দেশ্ঠয ।” 
( ৫ম ভাগ, ৬৯ পৃষ্ঠ! ) 

১৮৮৪ খৃষ্টাব্ের ওরা জুলাই, শ্রুশ্রী্গগন্জাথদেৰের 
পুনধাত্রার দিনে শ্রযুক্ত বলরামবাবুর বৈঠকখানায় 
তক্ত-পরিবেষিত আনন্দময়মুতি শ্রী শ্ঠাকুরের নয়নাভি- 
রাম পুনর্র্শন আমর! পাই। রথের দিনে এবং 
পুন্ধাত্রার দিনে ছোট একখানি রথ দোতলায় 
বহির্বাটার চকমিলানে! বারান্দার চারিদিকে ঘুরিয়। 
ঘুরিয়! টানা হইত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভক্তগণ নৃত্য- 
গীতার্দিসহকারে রথের অগ্রপশ্চাতে চলিতেন। 
আমর! 'লীলাগ্রসঙ্গ' হইতে এইরূপ একটি রথধাত্রার 
বিবরণ দিতেছি, “সকলই ভক্তির ব্যাপার। বাহিরের 
আড়ম্বর কিছুই লাই । বাড়ী সাজানো, বাগ্ঠভাগু, 
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বাঁজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি__ 
এ সবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ বাহির 
বাটার দোতলায় চকমিলানে! বারান্দার চারিদিকে 
ুয়িয়! ঘুরিয়া টান! হইত, একদল কীর্তনিয়া আসিত, 
তাহারা সঙ্গে সজে কীর্তন করিত, আর ঠাকুর ও 
তাহার তক্তগণ এ কীর্তনে যোগদান করিতেন। 
কিন্ত সে আনন্দ, সে ভগবদ্তক্তির ছড়াছড়ি, সে 
মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য-সে আর 
অন্তত্র কোথ! পাওয়। যাইত? সাত্িক পরিবারের 
বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইন্৷ সাক্ষাৎ ৬জগক্সাথদেব 
রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্খশরীরে আবিরভত-- 
সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিৰে? সে বিশুদ্ধ 
প্রেমশ্রোতে পড়িলে পাঁষণ্ডের হাদরও দ্রবীভূত হুইয়! 
নয়নাশ্ররূপে বাহির হইত-_-ভক্তের আর কি কথা। 
এইক্ূপে কয়েক ঘণ্ট। কীর্তনের পরে শ্রশ্রাগন্াথ- 
দেবের ভোগ দেওয়! হইত এবং ঠাকুরের সেবা 
হইলে ভক্তের! সকলে প্রসাদ পাইতেন। এবং পরে 
অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্জিত, এবং 
তক্তের! দুই চারজন ব্যতীত যে যার বাটাতে চলিয়! 
যাইতেন।” ( গুরুভাব-__উত্তরাধধ, ২৮৭ পৃঃ) 
এইটুকু ভূমিকার প্র আমরা শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ- 
কথামুতে বণিত (৪র্থ ভাগ, ১৮৮ পৃঃ) ১৮৮৪ 
খৃষ্টাব্দের উণ্টারথের দিনেই ফিরিয়! যাই। সেদিন 
বৈঠকথানায় ঠাকুরের পার্খে বসিয়া আছেন- রাম, 
মাস্টার, বলরাম, মনৌমোহন, কয়েকটি ছোকরা- 
ভক্ত, ব্লরামের পিতা প্রভৃতি । বলরামের পিতা 
নিষ্ঠাৰান বৈষ্ণব । আপনমনে আপনভাবেই থাকেন। 
পরমত-সন্বন্ধে উদারতা প্রকাশের অবকাশ নাই। 
ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্থ বলরাম নিজের পিতৃ- 
দেবকে পত্রের উপর পত্র লিখি বৃন্দাবন হইতে 
আনাইয়াছেন। বলরামের পিতাকেই প্রধানত: 
উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, “সব মতের 
লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।"'যে 
সমঘয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই 
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একঘেয়ে । আমি কিন্ত দেখি--সব এক। শীক্তঃ 
বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে । যিনিই 
নিরাকার, তিনিই সাকার, তারই নান! রূপ ।.*" 
বেদে ধার কথা আছে, তগ্্রে তারই কথা, পুরাণেও 
তারই কখা। সেই এক সচ্চিদাননের কথ|। 
তারই নিত, তাঁরই লীল! |-." সেই এক সচ্চিদা- 
নন্দের কথাই বেদ পুরাণ তশ্ত্রে আছে। আর 
বৈষ্বশাস্ত্রেও আছে, কৃষ্ণই কালী হুযেছিলেন।” 
(এ ১১৯-২০ পৃষ্ঠা) 

ঠাকুর বারান্দার দিকে গিয়া আবার ঘরে 
ফিরিলেন এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তরের ৬৭ বৎসরের 
কন্তার সহিত রসিকতা করিয়া গান গাহিলেন, 
সকলেই হাসিতে লগেলেন। এই প্রসঙ্গে ত্রাতুপপত্র 
রামলালের ছেলেবেলার সরলতার উল্লেখ করিয়। 
ঠাকুর বলিলেন, “পরমহংস বালকের গ্ার__আত্মপর 
নাই, এঁহিক সম্থক্ধেও আট নাই । রামলালের ভাইও 
(শিবু) একদিন বলেছিল, “তুমি খুড়ো ন! পিসে ? 
পরমহংসের বালকের ন্ায় গতিবিধির হিসাব নাই। 
পব ব্রদময় দেখে । কোথায় যাচ্ছে কোথায় চলছে, 
হিসাব নাই ।” (১২২ পৃঃ) 

ঠাকুরের নির্দেশমত বলরাম এ দিন পণ্ডিত 
শশধর তর্কচুড়ামণিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । ঠাকুর 
অন্তঃপুরে গিয়! ৬জগন্নাথ দশনান্তে আবার বৈঠক- 
থানায় আসিয়া! বসিলে পণ্ডিত শশধর ছুই একজন 
সঙ্গীর সহিত তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। 
ঠাকুর পপ্ডিতকে বলিলেন, ণজ্ঞানের চিহ্-_ প্রথম 
শাস্ত হ্বভাব, দ্বিতীয় অভিমানশূন্ স্বভাব । তোমার 
ছুই লক্ষণই আছে। জ্ঞানীর আর কতকগুলি 
লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে __ 
যেমন লেক্চার দ্বিৰার সময় সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে 
রসরাজ, রসপণ্ডিত। বিজ্ঞানীর শ্বত।ব আলাদা_ 
যেমন চৈতন্তদেবের অবস্থা । বাঁলকবৎ, উন্মাদবতঃ 
জড়বৎ। পিশাচবৎ।” (এ ১২৬-২৮) 

পরে স্বয়ং গান গাছিলেন ও বৈষ্চরণের গান 
শুনিতে শুনিতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি- 


বলরাম-মন্দিরে শ্ররামকৃষ্ণ 


১৫৫ 


তঙ্গ হইলে আরও একটু কথাবার্তার পর ছোট 
রথথানি বারান্দার উপর আন! হইল। ঠাকুর রথের 
দড়ি ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ টানিলেন ; একট পরে গাঁন 
ধরিলেন, 
"যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, 
তার!, তার! ছুভাই এসেছে রে।” 

গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। 
ভক্তেরাও তাহাতে যোগ দ্রিয়াছেন এবং বৈষ্ণবচরণও 
নিজের সম্প্রদায্জের সতিত উহাতে মিলিত হইয়াছেন। 
দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারান্দা পূর্ণ হইয়৷ গেল। 
মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ 
দেখিতেছেন। 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর সকলের সহিত 
বৈঠকথানায় গিয়া আবার ভগবত্প্রসঙ্গ করিতে 
লগিলেন। ঠাকুর সেই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে 
ফিরিবেন, তাই তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়। 
জলযোগ করানো! হইল । জলযোগান্তে বৈঠকথানায় 
ফিরিয়া আস্য! তিনি পুনর্বার কীতনে যোগ 
দিলেন ও পরে দক্ষিণেশ্বর যাত্র। করিলেন। (এ 
১২৯-৩১ পৃষ্ঠা )। 

এই প্রসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গের একটি বিবরণের 
প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ গ্রন্থের গুরুভাব- 
উত্তরাধের ২৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্লিথিত আছে যে, ১৮৮৫ 
খুষটান্জের /জগরাথদেবের রথযাআ্ার দিনে শ্ুশ্টীঠাকুর 
প্রাতে ঠন্ঠনিয়ায় ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা! করিয়! অপরাহেে পণ্ডিত শশধরকে 
দেখিতে যাঁন। সম্ক্যার পরে শ্রীযুক্ত বলরামবাবুর 
বাটাতে রথোৎসবে যোগদান করেন এবং এ রাত্রি 
সেখানে কাটাইয়! পরদিন প্রাতে কয়েকটি ভক্ত- 
সঙ্গে নৌকা করিয়। দক্ষিণেশ্বরে ফিরেন । 

কথামূুতের বর্ণনান্থসারে কিন্তু ইহা 
খৃষ্টাব্দে পুনর্ধাত্রার ঘটনা! । এই বিষয়ে ৪র্ঘ ভাগ 
১১৮ পৃষ্ঠ! ্র্ব্য । তবে পার্থক্য এই যে, কথামুতের 
মতে ঠাকুর এ রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন, 
লীলাগ্রসঙ্গ-মতে পরদিন। ইহা ১৮৮৪ অথবা ১৮৮৫ 


১৮৮৪ 


১৫৬ 


খু্টাবের ঘটনা হউক ৰা উভয় বৎসরের বিভিন্ন 
ঘটনার একত্র মিলনের ফলেই হউক “লীলা প্রসঙ্গে” 
উল্লিখিত আছে যে, শ্রপ্রঠাকুর রথযাত্রার পরদিবস 
নৌকাঁষোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কালে ছইটি 
স্্রীতক্তও তাহার সহিত গিয়াছিলেন। শ্ত্রীতক্ত 
ছুইজনের নামোল্লেখ নাই। তথাপি বর্ণনার ভি 
হইতে স্বতই মনে হয় ইহারা শ্রীযুক্ত! যোগীন-মা ও 
গোলাপ-মা। 

নৌকা প্রস্তুত আছে জানিয়! ঠাকুর অন্তঃপুরে 
্রশ্রীজগন্াথদেবকে প্রণাম করিতে গেলেন এবং 
স্বয়ং পুরনারীদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া গে-ভরে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৩য় সংখ্যা 


বাহিরে আসিলেন। অপর স্ত্রীভক্তের৷ অন্দরম্ছলে 
থাকিয়া গেলেও একজন যেন আত্মহারা হইয়া 
ঠাকুরের সহিত বাহির মহলে আলিয়া পড়িলেন। 
ঠাকুরের দৃষ্টি হঠাৎ এ দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি 
দাড়াইলেন এবং "মা আনন্দময়ী, মা আনন্দমক্্রী” 
বলিয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন । স্ত্ী- 
ভক্তটি তাহার চরণে প্রতি-প্রণাম ' করিলে ঠাকুর 
বলিলেন "চ না গো চ।” সেই আকর্ষণে যোগীন-ম| 
অন্দরমহলে খবর দিয়াই দ্রুত দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। 
তিনি যাইতেছেন দেখিয়। গোলাপ-মাও তাহার 
সঙ্গ লইলেন। (ক্রমশঃ) 


স্বাঁমীজীর কবিতার পটভূমি 


অধ্যাপক আীপ্রণৰ ঘোষ, এমএ 


শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন করে মহাবিন্ময়ে 
অজু'ন বলেছিলেন__ 

অনাদিমধ্যাস্তমনস্তবীর্যমনস্তবাহং শশিহুর্ষনেত্রম্‌। 

পশ্যামি ত্বাং দীপুহৃতাশবন্তং শ্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥ 
“জমি দেখছি তোমার আদি-মধ্য-অস্তগীন রূপ; 
অনন্তবীর্ধ ভুমি, অনস্ত তোমার বাহু, চন্ত্রসুধ 
তোমার ছুই নেত্র, মুখমণ্ডলে প্রদীপগ্তড অগ্নির 
জ্যোতিঃ, আপন তেজে তৃমি নিখিল জগৎ সম্তপ্ত 
করে তুলেছ। হে বিষণ নভম্পর্শী অনেকবর্ণ 
তেজোমযর় তোমার ব্যায়ত মুখমণ্ডল আর দু 
বিশাল নেত্র দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত, দূরে গেছে 
আমার ধৈধ ও শাস্তি। মরণের আহ্বানে যেমন 
করে পতঙ্গেরা মহাবেগে ছুটে চলে প্রদীপ্ত অগ্নির 
অভিমুখে, তেমনি এই সকল প্রাণী মৃত্যুর জন্তই 
তোমার মুখগহবরে প্রবেশ করতে চলেছে ।” (গীতা 
১১1১৯, ২৪১ ২৯) 

জগৎ-কারণের এই মহাকালযুর্তির ভয়ঙ্কর 
সৌন্দর্য অজুনের মনকে অভিভূত করে প্রশ্ন 


তুলেছিল--“আখ্যাহি মে কে! ভবান্ুগ্ররূপো।” 
( উগ্রমূর্তি-কে আপনি আমার বলুন)। উত্তর 
এল__কালোহম্মি লোকক্ষয়কং-আমি লোক- 
ক্ষয়কারী কাল! তুমি যদ্দিযুদ্ধ নাও কর, তবু 
বিপক্ষদলে যে বীরের আছেন তারা কেউ বেঁচে 
থাকবেন না।” প্তসম্মাত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভম্ব, জিত্বা 
শব্রেন ভুঙ্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম |” অতএব, তুমি 
ুদ্ধার্থে উতিত হও যশোলাঁভ কর এবং শক্রবর্গকে 
পরাজিত করে নিঘণ্টক হয়ে বাঁজ্যভোগ কর। 
বৃন্দাবন ও কুরুক্ষেত্র-এ ছু'য়ের পটভূমিতে 
শ্রুষ্ণ-জীবন পূর্ণাঙ্গ। মনে হয় চিরায়ত- 
সাহিত্যেরও এই লক্ষণ; জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও 
বৈরাগ্য, কুন্থম ও বজ্জ সেখানে পাশাপাশি দেখ! 
দেয়। তা না হলে জীবনের পরিপূর্ণ সত্যকে 
উপলব্ধি কর] বায় না। অবন্ঠ-_“কদ্রমুখে সবাই 
ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুবূপা এলোকেশী।” 
কিন্ত রুদ্রের তো বামমুখও আছে। মঙ্গল ও 
অমঙগল- এ দুয়ের মধ্য দিয়েই ভগবান আত্মপ্রকাশ 


চৈত্রঃ ১৩৬৩ ] 


করেন। দুঃখ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, হঃখের 
মুখোমুখি হয়েই তার অন্তরালে ছুঃখমূর্তি ভগবানকে 
চিনে নিতে হবে।* তাই জীবনের বেদনা, ব্যর্থতা, 
সংগ্রামের উপরে মানবাত্বার জয়-ঘোষণাই স্বামীজীর 
কবিতার ব্যঞ্জন । “তম্মাৎ ত্মুত্তিষ্” "জাগো 
ৰীর”__-এই তাঁর কবিতার মূল সুর, এর ছন্দ “প্রাণ” 
এবং দেবত! “মহাকালী।” 

বাংলার প্রতিহো অজুর্নের বিশ্বরূপ-দর্শনের 
মতো ব্যাপ্ত সমগ্রানভূতি দেখা দিয়েছিল তন্ত্রের 
ধ্যানে। বাংলা সাহিত্যের শ্রীক্ উনিশ শত্তকের 
আগে বৃন্দাবন লীলার বাইরে উজ্জল হয়ে উঠতে 
পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্রই তার জীবন 
কাহিনী পুনরালোচনা করে, সমগ্র শ্রীরুষ্চজীবনকে 
আমাদের মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু 
স্থপ্রাটীন কাল থেকে তন্ত্রের সাধনার মধ্য দিয়ে 
বাঙাঁলী পরমাশক্তির ধ্যান করে এসেছে-__ 


করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুভূজাং। 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম ॥ 
সগ্শ্ছিন্নশিরঃ খড্গ-বাঁমাধোধ্ব কিরাধুজাম্‌। 
অভয়ং বরদধৈৰ দক্ষিণোধ্বধঃপাণিকাঁৎ ॥ ২ 


দুর্গা, চণ্তী ও কালিকামুতির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি ও 
সংহাররূপা জগজ্জননীর পালনীশক্তির উদ্দেশে 
বাঙালী-হদয় যুগ ধুগ ধরে প্রণাম জানিয়েছে। 
একদিকে বৈষ্ণব সাধনা, অন্তরকে শান্ত সাধনার 
যুগ ধারায় বাডালী-হদয় অভিসিঞিত। 
অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে ধারা মানবকল্পনার 
ইতিহাস লক্ষ্য করে থাকেন, তারাও বাঙালীর 
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স্বামীজীর কবিতার পটতুমি 


১৫৭ 


এই কালিকাপৃজার মধ্য দিয়ে একটি নৃতন সত্যের 
ইঙ্গিত পাঁবেন। মাধুর্ধমগ্ুনের দিকে বাঙালী মনের 
সহজাত প্রবণত! রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ছঃখ- 
দহনের মধ্য দিয়ে জীবনের পৃর্ণতর সত্যকে উপলব্ধি 
করার চেষ্টাও তার জাতীয় এতিহা। হূর্গাপৃজায় 
চণ্ডীপাঠের মুলকাঁরণটিও এইথানে। শ্রশ্রচণ্তীর 
মধ্যেও আমর! জীবনান্গভূতির সকল বিকাশে পরম 
সত্যের প্রকাঁশকেই অন্ুতব করতে চেয়েছি। 
আমাদের কালিকামুর্তি একদিকে খডগ-মুগুধর! 
বিভীষণাঃ আর একদিকে বরাভয়করা অপরূপা । 
ভগবানের এই মাতৃরূপ-বন্দনার পিছনে 
আমাদের অতীত ইতিহাসের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থা অথবা পারিবারিক জীবনে মায়েদের প্রাধান্ত 
নিশ্চয় কাঁজ করেছে । তাই আমাদের কবি দেখতে 
পেয়েছেন- _ত্রিভুবন ষে মানের মূর্তি!” এই মাত- 
সাধনার অগ্রদূত কবি রামপগ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের 
আঁবিভাঁবকে হুচিত করে গিয়েছেন আঠারো 
শতকের মাঝামাঝি সময়ে। জরদেব, চণ্ডীদাস, 
বিদ্তাপতি যেমন “চতন্ট*-ভাবনার পরিমগুল রচনা 
করে গিয়েছিলেন, রামপ্রসাঁদ কমলাকাস্ত প্রভৃতির 
গানে তেমনি “রাঁমকৃষ্ণ*-ভাবনার পরিমগ্ডল গড়ে 
উঠেছিল। উনিশ শতকে এই সংগাতের ব্যাকুলতা 
সাধনার মন্ত্রবলে মূর্ত হ'ল শ্রারামকষ্ণজরূপে। তারপর 
একে একে সকল মতের পথ পরিক্রমা শেষ করে 
অদবৈতজ্ঞানের সঙ্গে দ্বৈতজ্ঞানের রাখীবন্ধন করলেন 
শ্রীরামরুষ্খদেব। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 
ভারতের অধ্যাত্র-এতিহের একটি মাত্র দিক-__ 
নিরাকার-সাধনার দ্িক__শিক্ষিত-সমাজে স্বীকৃতি 
পেয়েছিল। অদ্ৈতজ্তানের আলোকে সাকার থেকে 
নিরাকারে, আবার নিরাকার থেকে সাকারে-- 
“ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়! আসার 
পরিপূর্ণতা এনে দিলেন দক্ষিণেষ্বরের কালীমন্দিরের 
পৃজারী। ভগবানের অনস্ত বৈচিত্র্যকে ধারা বুদ্ধির 
নিগড়ে বাধতে চেয়েছিলেন তারাও অনস্তলীলাময়ের 


১৫৮ 


মাতৃসতাকে প্রণাম জানালেন শ্ররামকষ্ণ-সামিধ্যে 
আসবার পর থেকে। 

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গীত শ্রারামকৃষ্ণদেবের 
অতিপ্রির সঙ্গীতগুলি ম্মরণীয় £ যেমন-_'আমাঁয় 
দেমা পাগল করে”, “চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম- 
চন্দ্রোদর ছে, “নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও 
রূপরাশি”, “অন্তরে জাগিছ গে মা অন্তরযামিনী/। 
সাকার নিরাকার বোঝাতে গিয়ে অপূর্বনুন্দর 
উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়ে দিলেন-_-“আমি 
শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ 
হয়। অনস্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন 
বিশেষ কারণে থানিকটা জল জমে গেল; ধরবার 
ছে"াবার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ) 
অনস্ত শক্তি জগতে ব্যাণ্ড আছেন, কোন বিশেষ 
কারণে কোনও বিশেষ স্থানে খানিকটা! এীণী শক্তি 
মুতি ধারণ করলে, ধরবার ছো বার মত হ'ল ।” 

( আত্মচরিত-__শিবনাথ শাস্ী ) 

সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেই জানেন গভীর 
অনুভূতি বাঁক্যমনের অগোচর-_-“অবাঁউ মনসো- 
গোচরম্‌।” আমরা তার আভাদ পাবার চেষ্টা 
করি মাত্র। সুতরাং অনুভূতির কোন মৌল সত্যই 
সাহিত্যানুরাগীর কাছে উপেক্ষণীয় হ'তে পারে না; 
অধ্যাত্ম অনুভূতি তেমনি একটি. সাহিত্যিক 
উপাদান__শ্রেষ্ঠ এবং দুপ্রাপ্য উপাদান। কেবল 
ষে প্রাচীন কালের সাহিত্যেই এই উপাদান পাওয়া 
যায় তা নয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায়ও এর কম 
বেশি অনুরণন কাঁন পাতলেই শোনা যায়। অধ্যাত্ব- 
চেতনাপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে রবীন্দরনাথই 
অগ্রগণ্য । তার পরেও রজনীকান্ত সেন, অতুল 
প্রসাদ, কালিদাস রায়, করুণানিধান, কুমুদরঞজন 
মল্লিক, নজরুল ইস্লাম, দিলীপকুমার রায়, নিশিকাপ্ত 
এবং অমিয় চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কিন্ত করনাল সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
পার্থক্য থাকবেই । 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--ওয় সংখ্য। 


এই অধ্যাত্ম অনুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণদেৰের অন্তরে 
কতথানি প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ধর! দিয়েছিল, তার 
সাক্ষ্য রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামূতের পাঁচটি খণ্ডে। 
তা ছাড়! আরো বহু জনের স্বৃতিতে তার বাণী 
চিরমুদ্রিত আছে । শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে 
পাই-"একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল; “মানুষ 
অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না” । তিনি 
বলিয়াছিলেন, “বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও 
তেমনি আমার গাঁয়ে ঠেকেন, |” এই অনুভূতির 
গভীরে ডুব দিয়ে তিনি সমাধিমগ্র হতেন, সমাধি 
থেকে অভ্যুত্থানের সময় নানা উপমা ও কাহিনীর 
মধ্য দিয়ে অসীম-রাজ্যের সংবাদ পৌছে দিতে 
চাইতেন, সসীম-রাজ্যের কানে । 

নরেন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে 
ভগবছুপলব্ষধির নিশ্চিন্ত অভিজ্ঞান তুলে ধরতে 
পেরেছিলেন ৰলেই শ্ররামকৃষ্ণের কাছে নরেন্ত্রনাথের 
অন্তরের দ্বার চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। 
তবু পর্দে পদে সংশয়, সঙ্কট ও জিজ্ঞাসার ক্ষুরধার 
পথে নরেন্ত্রনাথকে বিচরণ করতে হয়েছে । অবশেষে 
একদিন যখন তিনি মহাঁজীবনের মোহনায় এসে 
ভূমা-সমুদ্রে মিশে যেতে চাইলেন, তখন শ্রীরাঁমকৃষ্ণই 
তাকে মনে করিয়ে দিলেন_“কোথায় কালে 
বটগাছের মত শত শত লোককে শাস্তির ছায়। 
দিবি; তা না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে 
উঠেছিম্‌; এত ছোট আদর্শ তোর!” কিন্তু তবু 
অনুভূতির স্পর্শ চাই-তা না হলে কল্যাণকর্সের 
পরিপূর্ণ প্রেরণ! জাগে না। ন্থতরাং নরেন্দ্রনাথের 
ব্যাকুল অনুরোধে শেষ অবধি সম্মতি দ্বিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ _“আচ্ছ! যা, নিবিকল্প সমাধি হবে।” 

“একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে 
নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে নিবিকল্প সমাধিতে 
ডূবিয়া গেলেন। ইন্দিয়-প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক জড়পুঞ্জ 
যেন মহাশূক্তে মিলাইয়! গেল; দেশ-কাল-নিমিত্ডের 
পরপারে অবস্থিত নিজবোধস্বরূপ আত্ম! স্বমহিমায় 


চেত্র, ১৩৬৩ ] 


বিরাজ করিতে লাগিলেন। :'****" বহুক্ষণ পরে 
তাহার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, 
তাহার মন এঁ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কামশূন্ঠ হইলেও 
একট! অলৌকিক শক্তি তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
জোর করিয়া পঞ্েন্দ্িয়-গ্রাহ বাহজগতে নামাইয়। 
লইয়া আসিতেছে । অনুভব করিলেন পবহুজন- 
হিতায় বহুজনস্বথাঁয় কর্ম করিব, অপরোক্ষান্ুভৃতিলধ 
সত্য প্রচার করিব” এই মহতী কামনার স্বত্র ধরিয়া 
তাহার মন নিবিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল।”* 

ব্রহ্ষকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তিনি 
সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করলেন । উচ্চারিত হ'ল নব- 
যুগের নৃতন মন্ত্র পড়েছ _“মাতৃদেবে! 
“পিতৃদেবো ভব” আমি বলি, প্রিদ্রদেবো ভৰ, 
মুর্খদেবো ভব” £ দরিদ্র; মূর্খ” অজ্ঞানী, কাতর __ 
ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহার্দের সেবাই 
পরমধর্ম জানিবে।॥? 4409. [ঞঠ [ 10 1000119 
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অপরোক্ষানুভূতির গভীরতম গুহা থেকে মন্্রিত 
হ'ল “প্রলয় বা গভীর সমাধির সুর £ 
নাহি হু নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশান্ক সুন্দর । 
ভাসে ব্যোমে ছায়। সম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥ 
অস্ধুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে, 
ওঠে ভাসে ডোৰে পুনঃ অহংআোতে নিরন্তর ॥ 
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে গ্রৰেশিল, 
বহে মাত্র “আমি “আমি' এই ধারা অনুক্ষণ ॥ 
সে ধারাও বদ্ধ হল, শৃন্তে শৃন্ত মিলা ইল; 
অবাঙ অনসোগোচরম্, বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥ 
আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত না থেকে সে ধারা 
নেমে এল বিশ্বজনের সেবামন্ত্র নিয়ে 


ক বিবেকানন্দ চরিত__শ্রীসত্োজনাথ মজুমদার 
( পৃ ৭৭৭৮) 


স্বামীজীর কৰিতার পটতৃমি 


১৫৯ 


ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সবভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর; সঞ্চে এ সবার পায়। 
বহুরূপে সন্মুথে তোমার; ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? 
জীৰে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । 
(সথার প্রতি ) 
বেদান্তের এই কর্মপরিণত রূপদানই মানবাত্মার 
উদ্দেস্তে শ্ররামকৃষ্ণ-বিবেকাননের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্য। 
সমাধিলোক থেকে নেমে এসে ধারা মানবকল্যাণের 
জন্য আত্মোৎ্সর্গ করবেন তার! সংখ্যার দিক থেকে 
মুষ্টিমেয় । সাধারণ মানুষ সেই উচ্চতম অধ্যাত্ম- 
সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্বেই নিক্কাম সেবাত্রত 
গ্রহণ করতে পারে। এই সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে পাথিৰ 
সত্যের সঙ্গে অপাথিব সত্যের যোগস্থত্র স্থাপন করা 
চলে। সুতরাং নবধুগের বেদান্ত-নাধনা ব্যক্তি কেন্্রিক- 
তার গুহ! ছেড়ে সবমানবের কল্যাণব্রত গ্রহণ করলো। 
এই সাধনার ইতিহাসই স্বামীজীর জীবনের পটভূমি | 
ও র্‌ ০ 

স্বামীজীর কৰিতা আলোচনার আগে তার মনন- 
ধারার উৎস সম্বন্ধে আলোচনায় এতক্ষণ নিবিষ্ট 
ছিলাম । এবারে তার সময়কার বাংলা কাব্য ও 
কবিতার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন । 

মধুহ্দনের আবিভাৰ যে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে 
কত বড় যুগান্তর সেকথ! তার সমসাময়িক শ্রেষ্ট 
মনীষী-মাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন । তাই 'মেঘনাদ- 
বধ-কাব্য”কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকালের 
সেরা মনীষিবৃন্দ । রাজনারায়ণ বস্ত্র, কালী প্রসন্ন 
সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামগতি ভ্চায়রত্ব প্রভৃতি মহারথীদের নাম এ 
গ্রসঙ্গে স্মরণীয় । কিন্তু একদিকে এই 'অভিননদনের 
সমারোহ থাকলেও গতামগগতিকতা-পরায়ণ পঞ্ডিত- 
সমাজ্জে এ কাব্যের নিন্দারও অবধি ছিল ন]1। 
পছুছুন্দরী-বধ”-_রচন! করে জগন্বকধু ভদ্র যে ব্যঙ্গ 
করতে চেয়েছিলেন সেটি আসলে বাঙালী জাতির 
আত্মব্যজ। সবচেয়ে আশ্চ এই, কিশোর রবীন 
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নাথও “মেঘনাদবধকাব্যে'র চেয়ে “বৃত্রসংহারকাব্য/'কে 
বড় স্থান দিয়েছিলেন। পরব্তাঁকালে তিনি ষে 
মত ব্দলেছিলেন তাতে এই প্রমাণিত হয় যে, 
মেধনাদবধকাব্যের রস উপলব্ধি করতে হলে পরিণত 
মনের প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “কাচা 
আমের রসট! অন্নরস--ক্কাচা সমালোচনাও গালি- 
গালাজ।” (জীবনম্বতি ) 

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-ৃষ্টিতে মেঘনাদবধকাব্যের 
অভিনবত্ব ধরা পড়েছিল এইভাবে _“মেঘনাদবধ- 
কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচন!- গ্রণালীতে নহে, 
তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব 
পরিবর্তন দেখিতে পাই। **'তিনি (মধুস্দন ) 
ত্বত:্যৃর্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আননাবোধ করিয়া- 
ছেন। "*"এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত এশ্বধ) 
ইহার হর্মাচুড়া মেঘের পথ রোঁধ করিয়াছে; ইহার 
রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান ; যাহা চায় 
তাহার জন্য এই শক্তি শান্সের বা অন্ত্রের কোন 
কিছুর বাঁধা মানিতে সম্মত নহে। -- যে অটল 
শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝথানে বসিয়াও কোন- 
মতেই হার মানিতে চাহিতেছে নাঁকবি সেই 
ধর্মবিদ্রোহী মহাদন্তের পরাভৰে সমুদ্রতীরের শ্বাশানে 
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। 
যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, 
তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি 
স্পধাভরে কিছুই মানিতে চায় ন!, বিদ্রায়কালে 
কাব্যলক্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাথানি তাহারই 
গলায় পরাইয়। দিল ।” 

এখন মেঘনাদ্রবধকাব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত 
স্মরণ করা যাক্‌। মধুহ্দন-প্রসজে তিনি বলে- 
ছিলেন_-“এ একটা| অদ্ভুত £0710$ (মন্ম্থী ব্যক্তি) 
তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত 
দ্বিতীয় কাব্য বাঙাল! ভাষাতে ত নাই-ই ; সমগ্র 
ইউরোপেও অমন একখান! কাব্য ইদানীং পাওয়া 
হুর্লভ।” ..."তোদের দেশে কেউ একট!| কিছু নৃতন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব-_৩য় সংখ্য। 


করলেই, তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল 
করে দেখ, লোকটা কি বলছে, তা না-_যাই কিছু 
আগেকার মত না! হ'ল, অমনি দেশের লোকে তার 
পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধকাব্য--যা তোদের 
বাজালা ভাষার মুকুটমণি_-তাকে অপদস্থ করতে 
কিন! ছুচোবধ কাব্য লেখ! হ'ল! তা! যত পারিস 
লেখ, ন, তাতে কি? কিন্তু তার খু'ত ধরতেই 
ধারা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব ০10০দের (সমালোচক- 
দিগের) মত ও লেখ! কোথায় ভেসে গেছে! 
মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজন্থিনী ভাঁষায়, যে কাব্য 
লিথে গেছেন-_ত। সাধারণে কি বুঝবে ?” 

মেঘনাদবধকাব্যের কোন্‌ অংশটি স্বমীজীর 
সবচেয়ে প্রিয় ছিল, তাও এক্ষেত্রে অন্ুধাবনযোগ্য 
_-*ষেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী 
শোকে মুস্বমান! হয়ে রাবপকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ 
করছে, কিন্ত রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর 
করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ্থায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল__ 
প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্ী-পুত্র সব তুলে যুদ্ধের 
জন্ত বহির্গমনোশুখ__সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ 
করনা । যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য 
আমি ভুলবো না, এতে ছুনিয়! থাক, আর যাঁক”__ 
এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে 
অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ওই অংশ লিখেছিলেন ।” 

মেঘন|দকাব্যের সপ্তম সর্গের ওই অংশটি 
এক্ষেত্রে উদ্ধ তির যোগ্য-_ 

রণমদে মত, সাজে রক্ষকুলপতি 7 

হেমকুট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জল তেজে 

চৌদ্দিকে রথীন্্রদল ! বাজিছে অদূরে 

রণৰাগ্ঠ ; রক্ষোধবজ উড়িছে আকাশে, 

অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে। 

হেনকালে সভাতলে উতরিল। রাণী 

মন্দোদরী, শিশুশৃন্ঠ নীড় হেরি যথ| 

আকুলা কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে 

সতীদল। রাজপদে পড়িলা! মহিষী। 


চৈত্র ১৩৬৩ ] 


যতনে সতীরে তুলি, কহিল বিষাদে 

রক্ষোরাজ, “বাম এবে, রক্ষ:কুলেন্দ্রাণি, 

আমা দোহা প্রতি বিধি ! তবে ষে বাচিছি 

এখনও, সে কেবল গ্রত্তিবিধিংসিতে 

মৃত্য তার! যাও ফিরি শুন্ঠ ঘরে তৃমি ৮ 

রণক্ষেত্রযাত্রী জামি, কেন রোধ মোরে ? 

বিলাপের কাল, দেৰিঃ চিরকাল পাৰ! 

বৃথা রাঙ্যস্থে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া, 

বিরলে বসিয়! হে স্মরিৰ তাহারে 

অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে 

এ রোাগ্নি অশ্রুণীরে, রাণী মন্দোদরী ? 
বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শে এমন একটি বিষ 
প্রতিজ্ঞার সেদিন প্রয়োজন ছিল। আত্মবিশ্বাস 
বিবেকাননন-জীবনের ভিত্তিভূমি। সমগ্র জাতির 
জীবনে তিনি এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে 
চেয়েছিলেন। 

বেদাস্তের আত্মনত্যে প্রতিষ্ঠ। স্বামীজীর মনে 
যে বলিষ্ঠ আশাবাদ সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে 
এসে মিশেছিল দেশপ্রেমের দীপ্ডি। বস্ততঃ য| 
কিছু চলন্ত ও জীবন্ত তার মধ্য দিষেই তিনি ব্রন্ধের 
প্রকাশ দেখতে পেতেন। পত্রাবলীতে তাই তিনি 
লিখেছেন" বদি জন্মেছে ত' একটা দাগ রেখে 
যাও।” “/১%৪19101১০-এর মত ছুনিয়ার উপর 
পড়_ছুনিয়! ফেটে যাক চড়চড় করে.” তাই 
মেঘনাদবধকাব্য স্বামীকীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছিল। তার পরিচয় আছে তাঁর কৰিতার 
ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে। 

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে বিবেকানন্দের তরুণ- 
বয়সে মধুসদন, রঙ্গলাল, হেমচন্ত্র। নবীনচন্ত্র প্রভৃতি 
বিশিষ্ট কবিদের কাব্যে বীররসের প্রেরণাই বড় 
হয়ে দেখ! দিয়েছিল। তখনকার নবজা গ্রত 
দেশাত্মবোধ কবিদের কাছে উৎসাহ ও প্রেরণার 
দাবি ক'রত। বঙ্কিমচন্দ্রেরে শেষ উপপ্তাসত্রয্ী 


(আনন্দমঠ, দ্বেবীচৌধুরাণী ও লীতারাম ) এবং 
ণ 


স্বামীজীর কবিতার পটভূমি 
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নবীনচন্দ্রের মগাকাব্যত্রয়ী (রেবতক, কুরুক্ষেত্র ও 
প্রভাস) জাতীয় আদশের পুনরুজ্জীবনেরই 
সাহিত্যিক প্রকাশ। জোড়াসাকোর ঠাকুর পরি- 
বারে হিন্দুমেলার জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর তখন “পুরুবিক্রম”, “অশ্রমতী? 
“সরোজিনী” প্রভুতি নাটক পিখে চলেছেন। 
কাব্যে নাটকে উপন্থাসে-বাংলানাহিত্যের পরি- 
মগ্ডলে সর্বত্র তন পরাধীনজাতির নবউৎসাহ-সঞ্জাত 
বীরত্ববোধই স্থায়ী ভাব। বিবেকানন্দের কবিতার 
পটতূমিতে এই স্থায়ী ভাবের সঙ্গে এসে মিলেছে 
তার দৃপ্ত-পোৌরুষে সমুজ্জল ব্যক্তিত্ব। 

মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনা- 
বোঁধ এবং জাতিগত দিক থেকে অপরিমেয় পৈন্- 
দুর্দশার উপলব্ধি তার অনুভূতিকে স্পন্দিত করেছে। 
আবার আত্মন্বরূপে অচল প্রতিষ্ঠার ফলে সর্ববন্ধন- 
মুক্ত আত্মার জয়ঘোষণ। তকে দেশকালের উধ্বে” 
সর্বমানবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করে তুলেছে । 
জীবনরহস্তের আলোছায়াসম্পাতে বিবেকানন্দের 
মানস্তরঙ্গ তাই এত স্থন্দর, এত মহুনীয়। 

তার ব্যক্তিগত বেন! বলতে জীবনের লাভ 
ক্ষতির সক্ষম অংশভাগের কথা বলছি না। সেই 
বেদনার কথাই বলছি যে বেদনায় সকল ধুগের 
সব মহামানবই আলোড়িত হয়েছেন, যে বেদনার 
বশে স্বামীজী বলেছিলেন "যতদিন এ দেশের 
একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমার মুক্তি 
চাই না। সেদিন অলক্ষ্যে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের 
জ্যোতির্ময় হাসি বিবেকানন্দের হৃদয়-আকাশকে 
উজ্জলতর করে তুলেছিল। 

স্বামী বিবেকানন্দের আগে রামমোহন, কেশব- 
চন্দ্র প্রমুখ মনীষীর! ইংলগ্ড আমেরিকা প্রভৃতি 
দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার তুলনামূলক আলোচন! করে ভবিষ্যৎ 
ভারতকে এই ছুই সভ্যতার মিলনকেন্দ্ররূপে গঠন 
করবার কল্পনা বোধ করি স্বামীজীরই প্রথম। এই 


১৬২ 


বিশ্ব পরিক্রমার ফলে বিবেকানন্দের কবিতাও সর 
দেশের সর্ব মানবের বাণী বন করে এনেছে; 
সমগ্র মানবজাতি তার কবিতার উদ্দিষ্ট পাঠক। 
(৩) 
ভাব, ভাষ! ও ছন্দ_এ তিনটিই ভালো! 
কবিতার ক্ষেত্রে “অপৃথগ -যত্-সম্পান্থ” অর্থাৎ 
আলাদ1 আলাদা ভাবে চেষ্টা করে এদের যুক্ত করতে 
হয় না। কবিমানস থেকে স্থির ঘূর্ণাচক্রে এরা 
এক সঙ্গেই আকার লাঁভ করে বেরিয়ে আসে। 
কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির নিজন্ব মানসভঙ্গী কাজ 
করে বৈকি_তাছাড়! পূর্বপুরুষাগত এ্রতিহ্থও 
অনেকথানি প্রেরণ! জোগায়। 
দ্বামী বিবেকানন্দের বাংলা কৰিতার ভাষা ও 
ছন্দে তার গভীর আবেগের সঙ্গে সঙ্গে অটল 
সংযমের পরিচয় রয়েছে । বিলম্বিত পয়ার ছন্দে তিনি 
“সার প্রতি” ও “নাচুক তাহাতে শামা” কবিতা 
ছটি লিখেছেন এ ছুটি কবিতার ভাষায় তিনি সংস্কৃত 
শবের সুচারু গ্রয়োগ করেছেন। এ শব্দ সম্তারের 


দ্বার! বক্তব্যের গভীর গাস্ভীধই ধ্বনিত হয়েছে । 

দেহ চায় হুথের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীত সুধার ধার। 

মন চাক হাঁসির হিন্দোল, প্রাণ সদ! লোল, যাইতে ছুঃথের পার ॥ 
( নাচুক তাহাতে গ্ঠাম1) 

ভ্রান্ত সেই যেব| হুখ চায়, হুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,-- 


মৃত মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বুথ আকিঞ্ন। 
( সথার প্রতি) 


উপরের এই ছুটি উদাহরণেই তার ভাষার একটি 
টশিষ্ট্য বুঝা যাবে। সংস্কৃত শব্দের সুগন্ভীর ব্যঞ্জন! 
ও সংস্কৃত ভাষাস্ুলভ সংযমেই তীর বক্তব্য আরে! 
জোরালো হয়ে উঠেছে। আর এই ছন্দের মধ্যে 
যে তরজিত গতি দেখতে পাই,__তা” মধুস্দনের 
অমিত্রাক্ষরের দ্বার! পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। চরণের 
শেষে নিদি্ যতি থাকা সত্বেও আশ্চর্য চলমানত! 
রয়েছে এই ছন্দে। পয়ারের চরণাস্তিক যতি 
অন্ষু্ রেখে এমন গতিবেগ সঞ্চারের উদাহরণ 
সেকালে খুব বেশি ছিল না। ভাষার ক্ষেত্রেও 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


্বামীজী মধুহদনের দ্বার! অল্লবিস্তর প্রভাবিত । যে 
পৌরুষৃণ্ড জীবনাদর্শ তাঁর আকাজ্ষিত ছিল 
মধুস্থদনের কাব্যভাষায় সেই আদর্শের প্রথম 
প্রকাশ--সে প্রকাশের ফলে বাংলা কৰিতার ক্ষেত্রে 
যুগান্তর সচিত হয়েছিল। মধুহুদনের মছাকাব্যের 
কল্লোলধ্বনি শ্বামীজীর কবিতায় আরও ম্গন্তীর 
মহিমায় সঞ্চারিত হয়েছে । মিলের প্রতি ম্বামীজী 
যে বেশী মনোযোগী হন নি-তার কারণও ওই 
অমিত্রাক্ষর। 

গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে নিয়ে 
নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, সেই 
গৈরিশ ছন্দ গাই গীত শুনাতে তোমায় 
কবিতাটিতে প্রযুক্ত । এ কবিতায় যে গীতি-কাব্যের 
স্পর্শ পাই__ছন্দ ও ভাষ! তারই অন্ুযারী। “সথার 
প্রতি” ও নাচুক তাহাতে শ্যামা”-র মন্ত্রধবনি চিরায়ত 
সাহিত্যেরই উপযুক্ত । 'সথষ্টি' এবং “প্রলয় মূলতঃ 
গান_ কিন্ত এ ছুটি গানের কাবাসৌন্দধের তুলন! 
একমাত্র উপনিষদেই মেলে। স্বামীজীর ইংরেজি 
কবিতা +1১৫৪০৪” ( শাস্তি ) এ গান ছুটিরই 
সমগোত্র | 

্বামীজীর বাংলা কবিতায় যে বলিষ্ঠ দৃপ্তভঙ্গীর 
পরিচয় পাই, তার ইংরেজী কবিতায়ও সেই 
মনোভঙগীর পরিচয় মেলে । এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে 
বাংলা কবিতার পটভূমিই আলোচিত হখেছে। 
স্বামীজীর ইংরেজী কৰিতার পটভূমি মূলতঃ এক হলেও 
সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। 

স্বাধীনতার আকাজ্ক! ম্বামীজীর ব্যক্তি-চরিত্রের 
অন্ভতম প্রধান বেশিষ্ট্য। আমেরিকার স্বাধীনতা 
দিবস উপলক্ষ্যে রচিত “চৌঠ! জুলাইয়ের প্রতি” 
(10 00০ 10901) 0৫ ]0]5 ) কবিভায় তার 
প্রকাশ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত ম্বাধীন 
মনোবৃত্তির ৰিকাশসাধন তার আন্তরিক আগ্রহের 
বস্ত ছিল। পত্রাবলীতে তাই তিনি লিখেছেন-_ 
“.*স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা! 


চৈত্র, ১৩৬৩ ] 


হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অৰনতি।” 
( পত্রাৰলী, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা) 7০ 0১৩ 
/১%/91060]179318 ( প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি ), 
[1.৪ 5978 01 006 [765 (জীবনুক্তের গীত্তি ) 
প্রভৃতি কবিতায় ভারতবর্ষের ও নিখিল মানবাত্মার 
চিরঘ্বাধীন সত্তার জয়গান ধ্বনিত। কিন্তু মস্তি 
পথের যাীর হাতে স্বামীজী তুলে দিয়েছেন জীবন- 
মথিত বেদনাবিষের “পেয়ালা” (116 ০৪০) এ 
কবিতার ঘননিবন্ধ আঙ্গিক কাঁব্যোত্কর্ষের দ্িক 
থেকেও লক্ষণীয় । “1৮5 0155 0 079” ( খেল 
মোর হলো! শেষ) কবিতায় স্যষ্টির উৎসমূলে প্রত্যা- 
বর্তনরত জীবনতরঙ্গের বিলীয়মান ধ্বনিটুকু ফুটে 
উঠেছে। সমগ্র ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্যে তুলনা- 
রহিত কবিতা - তার “৩911 07৪  ১190767% 
(জননী কালিকাঁ_“মৃত্যুবূপা মাতা” )- নবধুগের 
খধিকবির ধ্যাননেত্রে জগজ্জন্নীর যে চিত্রচেতনাময় 
রূপ ফুটে উঠেছে তার অপার বিম্মঘরস সাধক ও 
সাহিত্যিকমাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ বলে মনে 
হবে। এর আগে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি, 
বিবেকানন্দের কবিতার দেবতা__“মহাঁকালী”। 


নিঃসংশয় 
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“হয়ে বাক্য মন অগোচর, নুথে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান, 
মহাঁশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তারি আগমন ।” 

( সথার প্রতি ) 
[811 05 1৬০11 কবিতায় বিবেকানন্দের 
জীবনোপলব্ধির কেন্দ্রচেতন! রূপ পেয়েছে এ কর়টি 
চরণে 


৬/1)০ 08163 1013919 10৮৩, 

4১00 1006 00০ 00000 01 1)920175 
[81706 ঠা [০3000061013 9000১ 

19 0] 009 ৬০901 0010895, 


সাহসে যে ছুথদৈন্ঠ চায়, মৃত্ারে যে বাধে বাহুপাশে, 
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, 

মাতৃরূপ! তারি কাছে আসে। 

( মৃত্যুরূপা মাতা অঙ্বাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) 


এই সুথছুঃখে সম-অধিষ্ঠাত্রী, জীবনমৃত্যুর লীলা- 
বিভঙ্গে শাস্বতরূপিণী, মহাশ্তি কালী মৃত্ারূপা 
বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে সংস্থিতা। তাই 
বিবেকানন্দের কাব্যস্যতিঃ বাংলা কবিতার জগতে 
এক অভিনব সত্য ও সৌন্দখের আদশ তুলে 
ধরেছে,_এ আদশ সাছিত্যরদিক পাঠকমাত্রেরই 
সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাথে। 


নিনংশয় 
শীম্তশীল দাশ 


সকলের তরে উতলা! আমার মন, 

শুধু চঞ্চল হই ন! তোমার তরে; 
তুমি কাছে নাই, পাই নাকো দরশন, 

তবু বেদনায় আি-বারি নাহি ঝরে। 


তুমি তো আমার বড় আপনার জন, 

তবু তে! তোমায় পাঁই নাকো কাছে কাছে; 
সকলের সাথে কী নিবিড় বন্ধন, 

তোমার বাধার মঙ্টি জানি না যে। 


কত জন আাসে- কত হাসি, কত গান; 
ভালবাসাবাসি, শেষ হয় নাকো তার। 
তুমি আস নাকো তবু কই অভিমান 
জাগে নাতো মনে, ঝরে নাকো আখিধার। 


সব শেষ হবে, থেমে যাবে কোলাহল, 
নীরব রাতের নিন পরিবেশে 
দেখা দেবে তুমি ওগে! চির চঞ্চল, 
বঞ্ষে আমায় টেনে নেবে ভালবেসে। 


সমালোচনা 


মায়াবভীর পথে-_ শ্রীমকেন্ত্রনাথ দত্ত প্রণীত। 
প্রকাশক- শ্রুপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্র 
পাবলিশিং কমিটি_-৩, গৌরমোহন মুখাজি স্ট্রাট, 
কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা__৫* ; মূল্য--১২ টাকা 

সম্প্রতি-পরলোকগত গ্রন্থকাঁর বাংলা ১৩২১ সালে 
হরিদ্বার হইতে হিমলয়স্থিত মায়াবতী অতৈত আশ্রম 
দেখিতে যান। আলোচ্য পুত্তকে তাহার এ ভ্রমণের 
মনোজ্ঞ বিবরণ বণিত। প্রবীণ জ্ঞানতাপসের 
তত্বদর্শী মন রচনার ভিতর একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক 
ছাপ রাখিয়া! গিয়াছে । 


মহিমবাবু- ব্রহ্মচারী প্রাপেশকুমার প্রণীত। 
লেখক কর্তৃক ৩৯, দেব লেন, ইটালী, কলিকাতা 
-১৪ ( শ্রীরামকুষ্ণ-অর্চনালয় ) হইতে প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ১১৮7 মূল্য--২২ টাকা 

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম অনুজ বনু গ্রন্থ প্রণেতা 
বিশিষ্ট দার্শনিক শ্রামক্ক্দ্রনোথ দত্তের ( মহিম বাবু) 
সহিত লেখকের বারো! বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্ধের 
স্বৃতি বর্তমান পুস্তকে লিপিবদ্ধ। কলিকাতা, 
বৃন্দাবন, হরিছ্বার» পাঞ্জাৰ, অযোধ্য/ এবং আরও 
কয়েকটি স্থানে মহিমবাবুর সঙ্গ করিবার সুযোগ 
লেখক লাভ করিয়াছিলেন। বর্ণনাগুলি স্থথপাঠ্য | 
শেষের দশ পাতায় শ্রামনেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রস্থাবলীর 
ও দার্শনিক মতবাদের আলোচনা আছে। 

যুগ্বিপ্লবী বিবেকানন্দ __ শ্রীমুণালকাস্তি 
দাশগুপ্ত প্রণীত, প্রকাশক-_নবভারতী, ৬, রমানাথ 
মজুমদার স্ট্রীট ;) কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা (ডিমাই) 
--৪৮৮ ) মুল্য _ সাতটাক1 আট আনা। 

স্বামী বিবেকানন্দের ন্তায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন 
একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের জীৰন ও চরিত্র চিত্রণে ষে 
মনোযোগঃ ধের্ধঃ অধ্যয়ন। অন্তদূর্টি ও মনীষার 
প্রয়োজন হয় এই বৃহৎ পুস্তকের লেখক তাহার 
কোনটিরই প্রমাণ দিতে পারেন নাই। স্বামীজীর 


উপর তাহার ব্যকিগত শ্রদ্ধাভক্তি নিঃসন্দিগ্ধঃ কিন্ত 
সাঁছিত্যকীতির মাধ্যমে উহ্থার সার্থক রূপায়ণ হ্বতন্ত্র 
কথা। সাময়িক কৌতুহলোদ্দীপক উপন্যাসের 
আকারে এ রূপায়ণের অপচেষ্টা এই বইটিতে 
দেখিয়া আমর! মর্মপীড়| অনুভব করিলাম। শ্রুতি- 
মধুর অনেক আধুনিক বাংল! শব্দের সহিত অর্থহীন 
ব্যাকরণছুষ্ট শব্দের জগাখিচুড়ি লেখকের ক্কাচাছাতের 
পরিচয়কে সুস্পষ্ট করিয়! তুলিয়াছে। 

_-শ্রদ্ধানন্দ 


(১) কিং জ্যোতি (২) অনাত্স- 
ভ্রী-বিগর্থনম্‌ বা ভতঃ কিম্-_আচার্ধ শঙ্ষর- 
বিরচিতম্‌। অধ্যাপক শ্রদেবকুমার দত্ত কতৃক 
অনুদিত। এ, আই, সিঃ প্রেস, কলিকাতা -১৪ 
হইতে প্রকাশিত। যথাক্রমে পৃষ্ঠা_২২ ও ১২ 
এবং মুল্য ॥* ও ।০ আনা । 

(১) শাদুল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত পৃজ্যপাঁদ 
আচাধ শঙ্করের “কিং জ্যোতি?” শিরোনামে 
একটি মাত্র গ্লোকে সংক্ষেপে বেদাস্তের মুল তত্ত 
প্রকাশিত। কি তোমার জ্যোতি? অর্থাৎ কি 
তোমার দৃষ্টির সহায়ক? দিবসে সুর্য রাত্রে 
চন্দ্র প্রদীপ প্রভৃতি । চক্ষুর সাহাযোই স্ধাি 
দৃষ্ট হয় $ চক্ষু মুদ্রিত করিলে বা চক্ষু না থাকিলে 
বুদ্ধির সহায়তায় বস্তজ্ঞান হইয়া থাকে। বুদ্ধি 
আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত। অতএব আত্মাই পরম- 
জ্যোতি। এই শ্রোকে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তত্বজ্ঞ গুরু 
একান্ত অনুগত উপযুক্ত শিষ্াকে অন্ত-নিরপেক্ষ 
সর্বপ্রকাশক হ্বয়ংপ্রকাশ 'আত্মতত্ব বুঝাইয়াছেন। 

(২) অনাত্ম-্রী-বিগর্থনম্‌_ মন স্বভাবতই 
চঞ্চল, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে না পারিলে সাধন- 
পথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সাংসারিক 
ভোগস্থথ, বিষয়-বাঁসনা, মানযশ-এই অনাত্ম 
বস্তগুলি হইতে মন উঠাইতে পারিলে তবেই নিত্য 


চত্র। ১৩৬৩] 


বস্ত “আত্মার জন্ত ব্যাকুলতা আসে। “অনাত্ব- 
শ্ী-বিগর্থনম-_-১৮টি শ্লোকের এই পুস্তিকাথানিতে 
আচার্ধ শঙ্কর আত্মা-ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তর ক্ষণ- 
স্থায়িত্ব প্রতিপাদ্দন করিয়া সাধক-মনকে আত্মাভিমুখী 
করিতেছেন। 

পুস্তিকা ছুইটির বাংল! কাব্যান্ববাদ প্রাঞ্জল ও 
স্থখপাঠ্য । আঁচার্ধ-শহ্কর-কৃত প্রকরণ-গ্রন্থগুলি 
সহজ অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার বেদান্ত 
জনপ্রিয় হইতেছে-_এ বিষয়ে প্রকাশক-গ্রন্থাকারের 
সাধু প্রচেষ্ট। গ্রশংসনীয়। 

পথের কথ। (পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ )-_ 
শীবিজয়কাস্ত রায় চৌধুরী এম্‌-এ প্রণীত; প্রকাশক £ 
মেসাস” বি. কে. রায় চৌধুরী এগ সনদ, পোঁঃ 
মিহিজাম, জেল! সাওতাল পরগনা । পৃষ্ঠা ১৭৯) 
মূল্য ছুই টাকা। 

বিবিধ সমস্তাসন্কুল বাঙলার অর্থনৈতিক সমস্তাই 
প্রধান। মানুষ যদি অন্পচিন্তার দুঃসহ জাল! হইতে 
পরিত্রাণ পায় তবে নব নব চিন্তায় অন্তান্ত সমস্তারও 


সমালোচন! 


১৩৫ 


সমাধান করিতে যত্বণীল হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব । 
বাঙালী যুবকের! কি উপায়ে স্বাধীনভাবে অঙ্পসমস্তার 
সমাধানে বৃতী হইতে পারে আলোচ্য পুম্তকটিতে 
তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। শহরমুখী 
মনোভাব ত্যাগ করিয়! পল্লীতে থাকিয়া পরিত্যন্জ 
জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী জমিগুলিতে কিভাবে সোন৷ 
ফলানো যায় পাক ও পানায় ভর খাল-বিল- 
পুকুরগুলির স্ংস্কার-সাধন করিয়া টৈজ্ঞানিক 
প্রণীলীতে মংস্ত-চাষ করিয়া! কিরূপে লাভজনক 
ব্যবসা কর! যায়_ তাহার নান! তথ্য ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা হইতে লেখক এই পুস্তকখানিতে পরিবেশন 
করিয়াছেন। এতহ্যতীত দুপ্ধসমস্তা, গোপালন, 
গরুর খাছ, ফলের আবাদঃ রেশমশিল্প, স্বাস্থ্য ও 
থাগ্ঠ, কলকারথান! ও জগতের প্রগতি সম্বন্ধে অবশ্য 
জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বু কথা ইহাতে আছে। 
আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রাঁয় বইটির প্রথম সংস্করণের 
ভূমিকা লিখিয়! ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া ছিলেন। 
--জীবানন্দ 


স্বীরামক্ষ্ণ মই ও মিশ5নর নব প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-উদ্বোধন 
কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩০৭, মূল্য ২৯ 
স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা, পত্র, 
কথোপকথন, বক্ততা প্রভৃত্তি হইতে অনেকগুলি 
নির্বাচিত অনুচ্ছেদ পর পর নিবন্ধাকারে ছাবিবিশটি 
বিষয়াঙ্গযায়ী অধ্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে । আধা।- 
ত্মিক সামান্সিক ব্যক্তিগত জাতিগত নানা প্রশ্নের 
সমাধানের সহায়করূপে পুস্তকথানি গ্রথিত। 
ভগিনী নিবেদিত শ্বামী তেজসানন্দ। উদ্বোধন 
কারধালয় হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ১১৯, মূল্য ১ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের মাহ্বানে ১৯৫৬ 
খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত প্রথম “নিবেদিতা লেকচার । 
দিবসত্রয়ে পরিবেশিত বক্ত তা পুস্তকাকারে মুদ্রিত। 
ভগিনী নিবেদিতার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী ধারা- 


বাহিকভাবে সন্গিবেশিত, ততৎসহ যথাস্থানে তাহার 
চিন্তাধারার নুতনত্ব এবং ভারতের মুকিসাধনায় 
তাঁহার দান সম্যগ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

শ্রীপ্রীম। ও সপ সাধিক1__ স্বামী তেজসানন্দ। 
প্রকাশক স্বামী বিমুক্তানন্ন, রামরুষ্ণ মিশন, সারদা- 
পীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া । পৃঃ ১৬৮, মুল্য ২২। 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী লিখিত ভূমিকা সন্থলিত। 

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে কয়টি সাধিকার 
জীবন গড়িয়া! উঠিয়াছিল-__ তাহাদের কেন্দ্রে শ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবীকে রাখিয়া গ্রন্থখানি রচিত। বিভিন্ন 
অধ্যায়ে জননী সারদামণি, রাণী রাসমণি, যোগেশ্বরী 
ভৈরবী ব্রাহ্গণী, গোপালের মা, যোগীন-মা; গোলাপ- 
মাঃ গৌরী-মা ও লক্ষমী-দিদির জীবন হুন্দর ও 
তথ্যপূর্ণভাবে লিপিবন্ধ। 


১৬৬ 


আলন শিক্ষাজীবন বিকাস” পত্রিকা 
নাগপুর ্রারামরুষ্চ আশ্রম হইতে প্রকাশিত নৃতন 
মারাঠী মাসিক পত্রিক! ) প্রতি সংখ্যা ॥০ বাধিক ৫২ । 

জীবনের উচ্চতর মুল্যমান নির্ণয়ের অন্ত 
অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাব বিকীরণের প্রয়োজন, 
রামকুষ্খ মিশনের এই ভাৰ মারাঠা-ভাষাভাবীদের 
মধ্যে প্রচারকল্পে এই নব উগ্ভম। আত্মজ্ঞান ও 
ও সেবার মাধ্যমে মানবের অন্তনহিত শ্রেষ্ঠত্বকে 
ফুটাইয়া তুপিয়! ব্যক্তিগত ও জাতিগত সামগ্রিক 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ধ--৩র সংখ্যা 


উন্নয়নই ইহার লক্ষ্য । ইহাতে খ্যাতনাম! মারাঠী- 
লেখক-লিখিত ধর্ম দন শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সাহিত্য ভ্রমণ ইতিহাস ও জীবনী 
বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। প্রথম সংখ্যার 
প্রচ্ছদপটে দক্ষিণেশ্বরের জ্যোতির্ময় পঞ্চবটীর ছৰি 
তাৎপ্পূর্ণ। সম্পাদকীয় সহ ১৭টা প্রবন্ধে 
কবিতায়, সমালোচনায় শ্রারামকৃষ্ণ, গীতা, কবীর, 
রাজা রামমোহন রায়, সাহিত্য, সন্তজীবন গ্রতৃতি 
আলোচিত হইয়াছে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠ 2 শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্সতিথি- 
উও্পব--গত ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৫৭) রবিবার 
শুরা ছিতীয়ার় ভগবান শ্রশ্রীরামকষ্ণজদেৰের ১২২তম 
শুভ জন্মতিথি-উত্নব বিপুল আনন্দপূর্ণ ও শুচিন্ুন্দর 
অশ্ল্ঠান-সহায়ে উদ্যাপিত হইয়াছে । ভোর 
৪-৩০ মিঃ মগলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ শুচন! 
হইলে পর একে একে উপনিষদ্পাঠ, চণ্তীপাঠ, 
উবাকীর্তন, বিশেষ পূজা! ও হোম এবং দশাবতারের 
পূজা, “লীলা প্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা, “কথামৃত? পাঠ, 
কালাকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিন ভক্তহদয়ে 
প্রারা মর্ষ্চ-লীলামাধুরী পিঞ্চিত হইতে থাকে। 
বৈকাল ৪ ঘটকায় স্বামী বোধাত্মানন্দের নেতৃত্তে 
এক সভা স্বামী পুণ্যানন্দ বাংলায় ভাবপূর্ণ ভাষায় 
ও ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বিবৃত 
করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ইংরেজীতে বলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান সভ্যতার সম্মুখে একটি চ্যালেঞ্জ 
তাহার শিক্ষার দ্বারাই বঠমান যুগব্যাধির 
প্রতীকার হইতে পারে । সভাপতি মহারাজ এই পুণ্য 
তিথির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ গ্রণিপাত জানাইয়! ভারতীয় 
চিন্তাধারায় সবধর্মসমদ্বয়ের তাৎপর্য ও শ্রারামকৃষ্ণ- 
জীবনে তাহার রূপায়ণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি 
আরো! বলেন, আধ্যাত্মিক সামাঞ্জিক ও সাংস্কৃতিক 


ক্ষেত্রে নারীঞ্জাতির জাগরণ একান্ত প্রয়োজন-_ 
তাহা শ্রীরাকৃষ্ণের স্ত্বীগুরুগ্রহণ দ্বার! প্রমাণিত। 
সকাল হইতে প্রায় ৫০ হাঞ্জার নরনারী শ্রারামকুষের 
চরণে ভক্তি অর্ধ্য নিবেদন করিতে আসেন। 
ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিভ্র 
ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রায় 
এগারো! সহ নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। 
রাত্রে দশমহাবিগ্ঠার পূজা, শ্রশ্রীকালীপুজা ও হোমের 
পর রাত্রিশেষে পৃজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ শ্রম স্বামী 
শফ্করানন্দলী মহারাজ ২৯ জনকে দন্নাসত্রতে এবং 
২৪ জনকে বন্ধচর্ধব্রতে দীক্ষিত করেন। 

পরবর্তী রবিবার ১*ই মার্চ সাধারণ উত্সব 
অনুঠিত হয় এই দিন মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গাতীরস্থ 
প্রাঙ্গণে নিঠরিত মণ্ডপে ভগবান শ্রারামকৃষ্দেবের 
স্থবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাহার ব্যবহত্ত জিনিসপত্র 
সজ্জিত রাখ! হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন 
কীর্তনের দল সারা দিন ভঙ্জন-কার্তনের দ্বার! 
উৎ্সব-ক্ষেত্র মুখরিত করেন। উধাকাল হইতেই 
সারাদিন ধরিয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ এবং 
ইংরেজী, বাংল!, হিন্দী ভাষার শ্রীরামকুষ্জ-কথ! বিছ্যুৎ- 
সহায়ে সম্প্রগারিত হয়। প্রধান মন্দিরে শ্রীরামকুষ্ণ- 
মুর্তি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হুইয়াছিল। 


চেত্র। ১৩৬৩ ] 


বিভিন্ন কার্ধে বু স্বেচ্ছাসেবক নিধুক্ত থাকেন। 
সন্ধ্যারতির পর বাজী পোড়ানো হইলে উৎসবের 
সমাপ্তি হয়। সারাদিনে পঞ্চাশ হাজার নরনারী 
হাতে হাতে প্রসাদ পান, তিন লক্ষের উপর লোকের 
সমাবেশ হইয়াছিল। 

ভুবনেশ্বর মঠ ঃ ব্রজ্মীনন্দ-জয়ন্ী-_গত 
১৯ মাঘ (১ল! ফেব্রুআরি) ভুবনেশ্বর শ্রীরাম মঠে 
মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মচারাজের ৯৪তম জন্মোৎসব মহাঁসমারোহে উদ 
যাপিত হইয়াছে । সকালে মঙ্গলারতি হইতে 
আরম্ত করিয়! পুজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, শ্রারাম- 
নামসংকীর্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা গ্রভৃতি অধিক 
রাত্রি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ওড়িষ্যার 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকষ মহতাবের পরিচালনায় অন্গঠিত 
জনসভায় শ্বামী অসঙ্গানন্দ-প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা 
্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপূর্ব ভাগবত জীন সুন্দরভাবে 
আলোচনা করেন। শ্ামহতাব তাহার বাল্ম্বতি 
উদ্ঘাটিত করিয়া বলেন, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি 
্রহ্মানন্দ মহারাজের পৃত সান্সিধ্যে আসেন, সেই 
সময় পুজ্যপাদ মহারাজ তাহাকে শরীর সুগঠিত 
ও শক্তিশালী করিতে উপদেশ দেন। এই 
উপদেশের তাৎপধ তিনি তখন উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই, পরে তিনি উহা! মর্মে মর্মে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। শ্রামহতাব তাহার আর একটি 
উপদেশের উল্লেখ করেন, জাতীয় জীবন গঠন করিতে 
গেলে নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা অপরিহাধ। 
বোম্বাই ঃ আশ্রম-ভবনের দ্বারোদৃঘাটন__ 
গত ২৭শে জানুমারি খার (বোম্বাই ) শ্ারামকৃষ্ণ 
আশ্রমে বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রী স্বামী বিশুন্ধানন্দ 
মহারাজ শ্রশীমায়ের শতবার্ধিকী ম্মারক-ভবনের শুভ 
দ্বারোদঘবাটন করেন। এতছৃপলক্ষ্যে শ্রশ্রীমা সম্বন্ধে 
পৃজ্যপাদ্দ মহারাজী বলেন? শ্রীরাম্কষ্ের শক্তি- 
স্বরূপ! ভারতীয় নারীজাতির শ্রে্ আদর্শ শ্রশ্রমা 


জীরামকৃষ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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সারদাদেবীই রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী কল্যাণ- 
কর্মের বিছবাদাধার । স্বামী বিবেকানন্দও তাহারই 
শুভাবীবাদে সতত শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিতেন। 


স্বামীজীর জগ্মোতসব 

দক্ষিণেশ্বর £ গত ৯ই মাঘ শ্রাসারদামঠে স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উত্সব_বিশেষ পুজা, 
হোম, উপনিষদ্পাঠ, চণ্ডীপ।ঠ এবং ভজনাদি দ্বারা 
উদ্যাপিত হয়। বৈকালে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত 
মহিলা-সভায় সভানেত্রী হইয়াছিলেন নুলেখিকা 
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্য়ী 
সরকার, অধ্যাপিকা বেলা দে এবং মঠের 
ব্রহ্মচারিণীগণ ম্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক 
আলোচনা করেন। সভায় প্রায় চারি শত মহিলা 
উপস্থিত ছিলেন। 


শিলচর ( আসাম ) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রমে গত ২৭শৈ জানুআরি ম্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব অনুচিত হইথাছে। পণ্ডিত রসময় 
কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী 
জনসভায় ন্বামীজীর জীবনী আলোচনা! করেন 
ত্বামী শিবরূপানন্দ গ্রভৃতি। 


বালিয়াটী ( ঢাকা ) £ শ্রীরাম মঠে স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎ্সৰ উপলক্ষ্যে পুজা পাঠ ও 
নারায়ণসেব! ্টুভাবে সম্পন্ন হয়। 


নিউইয়র্ক 2 রামকৃষ্-বিবেকানন্দ সেন্টার 
স্বামী ঝতজানন্দ প্রতি মঙ্গলবার গীতা ও স্বামী 

নিথিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্‌ ব্যাথ্যা করেন, 

এবং রবিবারের বক্তৃতায় নিম়লিখিত বিষয়গুলি 

আলোচিত হইয়াছিল। 

নভেম্বর £ শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, 
হিন্দুধর্মে জাত্মার ধারণা, প্রকৃত সুখলাভের 
উপায়, ধ্যানের অভ্যাস। 

ডিসেম্বর £ ভক্তির সাধনা, ঈশ্বরকে খু'ঁজিও না ঃ 
তাহাকে প্রত্যক্ষ কর? ঈম্খর যখন দেবমানব- 


১৬৮ 


রূপে আসেন, শ্রশ্রাম! £ ভারতীয় নারীর আদশ, 
বর্ম ও ধ্যান। 
জালুআরি £ নিয়ে জীবনের সম্মুখীন হও, সাধু- 
সম্তের ভক্তি, অহঙ্কার জয় কিভাবে হয়? যুক্তি 
ও ধর্ম সন্বন্ধে বিবেকনিন। 
এতদ্ব্যতীত ২৫শে ডিসেম্বর ; *খুষ্ট ও বর্তমানে 
মাছষের অবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতার পর খুষ্টম্যাস- 
সংগীত সমস্বরে গীত হয়। 


সান্ফ্রান্সিক্কো। £ উত্তর কালিফণিয়ার 
বেদান্ত সোপাইটি 

ত্বামী অশোকানন্দ এবং স্বামী শান্তম্বরূপানন্দ 
গ্রতি রবিবার (বেলা ১১টায়) এবং প্রতি বুধবার 
(রাত্রি ৮টায়) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বেদান্তের সাধারণ 
তত্বগুলি বুঝাইয়! দেন। বিষয়স্থচী £-_ 

নভেম্বর : প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মভাৰ, কর্মের 
নিয়ম, ঈশ্বরকে খুঁজিও না_তীহাকে দশন কর, 
আমাদের কে এরূপ করিয়াছে, শক্তির সাধনা, 


বিবিধ 


নানান্থানে উ্সব 
সালেপুর ( কটক )ঃ গত ১লা জানুমারি 
শ্রীরামকষ্জ সেবাশ্রমে «কল্পতরু' উতৎ্সৰ উদ্যাপিত 
হইয়াছে । এতদুপলক্ষ্যে পূজা, গীতা ও চণ্তীপাঠ 
হোম, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
স্বনামগঞ্জ (শ্রীহটর )£ কলেজ হলে গত 
১৮ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
মুন্লফ মিঃ দি. এফ. করিমের সভাপতিত্বে একটি 
সভায় শ্রউজিতেম্দ্রনাথ রার, শ্র্গরেশচন্ত্র গুপ্ত, 
অধ্যাপক বিনয়কষ্জ দে এবং প্রিম্িপ্যাল মোঃ 
দেওয়ান আজরফ_ যুগাচাধ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী 
সম্বন্ধে আলোচন! করেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্-_৩য় সংখ্যা 


আত্মার চারি অবস্থা, ঈশ্বর আছেন-_তার প্রমাণ, 
সমাধি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকৃতি। 


ডিসেম্বর £ অনাসক্তি কিভাবে আচরণ করা 
যায়? অহং ও আত্ম, অন্তরে চেতন! ও তাহার 
জাগরণ, আমার দেখা মহাপুরুষ, মন পবিত্র করা 
যায় কিভাবে? সত্য ও মিথ্যা! জগৎ, ঈশ্বরাবতারের 
রহস্ত, যীশুর দ্িব্যজীবন। 


জান্ুআরি £ আগামী বৎসর কতটা! অগ্রসর 
হইবেন? চিন্তা বনাম ধ্যান, জীবন ও মৃত্যুর 
পারের জীবন, মনের রহস্তময় প্রতি, ঈশ্বরে ভক্তি 
কিভাবে বধিত হয়? ভাগবত ভক্ত ও ভগবান, 
বিশ্বমানৰ বিবেকানন্দ, শরণাগতি-ধর্ম। 


প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের ক্লাস হয়, 
সেখানে তাহাদের সর্ব ধর্মকে সন্মান করিতে 
শেখানো হয় এবং ব্দোস্তের সাধারণ জ্ঞানের ও 
পৃথিবীর ধর্মগুরুদের জীবনের সহিত পরিচয় 
করানো হব। 


বাদ 


কলিকাতা ঃ কিশোর-কল্যাণ-পরিষদ গত ১১ই 
হইতে ১৭ই ফেব্রুমারি পর্যন্ত বিভিন্ন বিস্তালয়ে 
আলোচনা-সভার মধ্য দিয়া হ্বামীজীর সপ্তাহব্যাপী 
জন্মোৎসব উদ্যাপন করিয়াছেন। ১১ই কলিকাতা 
ট্রেণিং একাডেমিতে স্বামী লোকেশ্বরানন্ব, ১২ই 
কলিকাতা! বিবেকানন্দ বালিকা বিষ্ভালয়ে স্বামী 
সাধনানন্ন, ১৩ই কলিকাত| ওরিয়েন্টযাল সেমিনারিতে 
স্বামী জীবানন্দ এবং ১৪ই সাতরাগাঁছি কেদার- 
নাথ ইনৃট্টিটিউশনে ও আন্দুল ছাত্রাবাসে স্বামী 
নিরাময়ানন্দ এবং ১৫ই ভৰানীপুরে মাদ্রাজ 
শ্াশানাল হাইস্কুলে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ স্বামীজীর 
জীবনী ও বানী সম্বন্ধে আলোচন! করেন। 


টঃ ১৭:৪১, বউ ও 
8৮ ৪ 8২০৪১২5৫০১৬, আর ৭৫ 





কল্যাণ-ভাঁবনা 


সবেব সত্তা সবেব পাণা সবব ভূতা চ কেবলা! 
সবেব ভদ্রাণি পস্সন্ত মা কঞ্চি পাপমাগমা ॥ 


সা চ 


সর্বে ভবন্ স্রখিনঃ সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ। 
সর্বে ভদ্রাণি পশ্বান্ত মা কশ্চিদ্দ,খমাগু,য়াৎ ॥ 


একটি প্রাণীর প্রকৃত স্থথ শান্তি কল্যাণ ও আনন্দ--সব কিছুই নিভর করে তাহার চারিপাশের 
প্রতিটি পাণীর সুখ শাস্তি কল্যাণ ও আনন্দের উপর। এই সত্য ধিনি যে পরিমাণে উপলব্ধি করেন 
তাহার হৃদয় হইতে সঙ্কীর্নতা ও স্বার্থবুদ্ধি সেই পরিমাণে দূর হইয়। যায়? সেই মহৎ হৃদয়ে কুত্রত্ব বাসা 
বাধিতে পারে না, সেখানে শুধু একটি বাণীই অহরহ বন্কৃত হয়! উঠে__যাছার মূল সর সকলের কল্যাণ । 


স্বদেশের সর্বকালের উপলব্িমান্‌ পুরুষের অশ্ুভৃতি একই সত্য বস্ত অবলগ্বন করিয়! ; তাই একই 
প্রকার ভাষায় প্রকাশ পার তাহাদের প্রাণের কথ! £ 

কেহ যেন কোনও প্রকার ছুঃথ প্রাপ্ত না! হল্ন, কাহাকেও যেন কোন পাপ স্পর্শ না করে। 
যে যেখানে আছে সকলে সখী হউক, নীরোগ হউক। সকলে মঙ্গল দর্শন করুক ; সত্য উপলব্ধি করুক। 

এই কল্যাণ-ভাবনা বুগ-বুগান্ত ধরিয়া ভারতের আকাঁশ বাতাস ধ্বনিত করিয়াছে, বর্তমান বুগ্নকেও 
ইহা অনুপ্রাণিত করুক। 


কথা প্রসঙ্গে 


নূতন “বর্ষ” গণন। 

গত ২২শে মার্চ ১৯৫৭ খুষ্টা্, পুরাতন 
৮ই টত্র ১৩৬৩ বঙ্গব,__নৃতন ১ল! চৈত্র ১৮৭৯ 
শকাব্দ হইতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নৃতন “বর্ষ গণন! 
শুরু হইল। 

১লা বৈশাখ তার পূর্বগৌরব হইতে বিচ্যুত 
হইল--১লা চৈত্র আসিয়। তাহার স্থান অধিকার 
করিয়াছে । মনে হয়, অদূর ভবিষাতে নববর্ষের 
উৎসব হইবে ১ল! চৈত্রঃ এবং বর্ষশেষ অনুঠিত হইবে 
৩*শে ফাল্গন। অনেকের কাছে এ পরিবর্তন 
অন্ুবিধাজনক ; সাধারণের ধারণ! এ পরিবর্তন 
নিশ্বয়োজন। 

ঠিক এই কারণেই আমাদের বুঝিতে হইবে__ 
কেন এই পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং 
বুঝিতে হইবে_ইভার অন্তনিছিত বৈজ্ঞানিক রহন্ত, 
জানিতে হইবে_ ইহার পিছনের ইতিহাস। 

ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিজ্ঞানী (280001)% - 
81013.) ডর মেঘনাদ সাহা বহুদিন হইতেই বলিয়| 
আপিতেছিলেন__ রাশিচক্রে সঞ্চরণশীল বিষুব-ধিন্দু 
প্র।য় ২০।২১ ডিগ্রি আগাইযা আসার দরুন এখন 
আর ৩০ চৈত্র বিষুব সংক্রান্তি হয় না, ২০।২১ দিন 
পূর্বে ৯ই চৈত্র হয়; এই দিনই সুধকে বিযুবরেখা লজ্ঘন 
করি! দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতে দেখা যায়। 
৩৬*" ডিগ্রিতে ৩৬৫ দ্রিন হওয়ায় কৌণিক মাপে 
দিন গণনায় প্রায় ১ ডিগ্রিতে ১ দিন হয়, অতএব 
সংক্রান্তিদিবস ২০1২১ দিন আগাইয়! আসিয়াছে। 

পাশ্চাত্য জ্যোতিষে এইরূপ আগাইয়া আসার 
নাম 01506331010 06 ০0011209568) ভারতে 
ইহাকে বিষুববিন্দুর অয়ন বা গতি বল! যায়। 
৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া আসিতে সময় লাগে প্রায় 
২৬)০*০ বৎসর, অর্থাৎ আঙ্গ ১লা চৈত্র--যে 
নক্ষত্রে বিষুববিন্দু ধরা হইল-_ইহা ক্রমশঃ সরিতে 


সরিতে ১৩,*** বৎসর পরে ১৮* বা ছয় মাস 
সরিয়া ১লা আশ্বিনে গিয়া দাড়াবে, আরো 
১৩,০০ বৎসর পরে পুর্ণ আবর্তন করিয়া! আবার 
১লা চৈত্র ফিরিয়া! আসিবে । 

এই বিরাট কাল গণনায় কত ইতিহাস নিশ্চিহ্ন 
হয়, কত জাতি কত সভ্যতার আদি অন্ত হয়, 
অতএৰ আমাদের দৈনন্দিন বাঁ শতা বা সহসা 
গণনায় ইহ! কোন কাজে লাগে না। তার জন্য 
বিষুববিন্দুর এই গতি শ্বীকার করিয়া মাঝে মাঝে 
পঞ্জিকা-সংস্কার একান্ত প্রয়োজন । নতুঝ! ব্যবহারিক 
বর্ষগণনায় নানা ভুল আসিয়া যাঁয়। 

ইয়োরোপে পোপ গ্রেগরির সময় ষে সংস্কার 
হইয়াছিল তাহাতে লীপ ইয়ার সংশোধন শুরু হয়। ইহা 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেগ্ডার নামে পরিচিত । ভারতেও 
নানা সংস্ক'র বহুবার হইয়াছে । বহু পূর্বে ভারতে 
অগ্রহায়ণ হইতে বর্ষ গণনা হইত, লোৌকর্মান্য তিলক 
তাহার বিখ্যাত 01২10 পুস্তকে এতদ্ছারা প্রমাণ 
করিতে চাহিয়াছেন ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। 

ইহা সর্বজন-ৰিদিত, বেদের অঙ্গ হিসাবে বেদাজ 
জ্যোতিষ পূর্বকালে অবগত পাঠ্য ছিল, কারণ ইহারই 
সাহায্যে যাঁগযজ্ঞাপ্দির কাল নির্ণয় করা হইত । বৈদ্দিক 
জ্যোতিষ প্রাগৈতিহাসিক । বেদাঙ্গ জ্যোতিষে 
হত্রাকারে গণনার নিয়ম পাওয়া যায় £ নক্ষত্রের 
নামে তিথি ৰা দিনের পরিচয়, চান্দ্র মাস এবং সৌর 
বখসর। মকর-সংক্রান্তি হইতেও বৎসর গণনার 
নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইয়োরোপ-থণ্ডে 
এখন যে বড়দিন--উহা! যীশ্রুষ্টের জন্মদিন কি না-_ 
এ বিষয়ে আজকাল গবেষক-মহুলে সন্দেহ উঠিয়াছে ; 
উহা! প্ররুতপক্ষে উত্তরায়ণ উৎসব ( ৮1007 
391300) সুর্য দক্ষিণের যাত্রা! শেষ করিয়া উত্তরে 
আসিতে আরম্ভ করিলে দিন ধীরে ধীরে বড় হইতে 
থাকে, শীত কমিয়া তাপ বাড়িতে থাকে; নবজীবনের 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


স্পন্দন অনুভূত হয়__ শীত প্রধান দেশে নব্য 
আরম্ডের ইহাই প্রকৃষ্ট কাল। পরবর্তীকালে নববর্ষের 
এই জাতীয় উৎসবের সহিত বীশুর জন্মোৎসব 
মিশিক| গিয়াছে। 

ৃষটাঞ্ধ পঞ্চম শতাব্দী হইতে ভারতে সিদ্ধান্ত 
জ্যোতিষই সমধিক উন্নত হইয়াছে--তন্মধ্যে স্র্ধ- 
সিদ্ধান্তই ভারতে সর্বত্র গৃহীত। হৃর্ধ-দিদ্ধান্তীর 
বাসন্তী বিধুব সংক্রান্তি ( উত্তরায়ণে যে দিন দিনরাত্রি 
সমান ) হইতে বর্ষ-গণনা প্রচলন করেন। ইহারাই 
লক্ষ্য করেন এক সৌর বৎসরে ১২ চান্দ্র মাস ও 
১১ দিন__অর্ধাৎ তিন বৎসরে ৩৬ মাস না হইয়! 
৩৭ মাস হয়, তাই তিন বৎসর অন্তর মলমাস 
পরিত্যাগ বিধেয় ; এইভাবে তাহারা চান্দ্র ও সৌর 
মাসের সামগ্রন্ত রাখিয়াছিলেন। যাহারা তাহ! 
করে না তাছাণেের চান্দ্র বংসর সৌর বৎসর অপেক্ষা 
গণনায় ক্ুমবধ মান । 

বিষুববিন্দুর আয়ন জন্ত প্রায় ৭* বৎসর 
অন্তর বিষুব-সংক্রান্তি ( ৮০79] ০00150%) এক 
ডিগ্রি বা একদিন করিয়! আগাইয়। আসে- তাহা 
বিশেষ ধর! যাঁয় না, কিন্ত এই পার্থক্য এক মাঁস 
হইলে বেশ ধর| পড়ে। এক মাস, এক রাশি ৰ! 
৩০ দিন সরিতে প্রায় ৩০ ৭৯-২১** বৎসর 
লাগে। এখন ২ পরিতে ২* ৭০ মোটামুটি 
১৪০০ বৎসর লাগিয়াছে। অর্থাৎ মনে কর! যাইতে 
পারে বঙগদেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ ১৩৬৩ এইরূপ 
পজিক-সংস্কারের ফলেই একসময় শুরু হ্ইয়াছিল। 
কাহারও মতে আকবরের সময় চান্দ্র হিজরি সাল 
জনুসারেই ইহার শুরু হয়। চান্দ্র সাল বাড়িয়া! এখন 
১৩৭৬ হিজ্ররিতে পরিণত হইয়াছে । 

বিষুৰ নক্ষতব্র-বিন্দু আগাইয়! আসার কারণ মান্য 
অনেক দিন ধরিতে পারে নাই। বিষুৰ অঞ্চলে 
পৃথিবীর ্ফীত অংশে হৃর্ষ-চজ-গ্রহাদির আকর্ষণের 
ফলেই বিষুববিন্দু বৎসরে ৫*" আগাইয়া আসে। 

ভারতে প্রথম লোকমান্ত বাল গঙ্জগাধর তিলক 


কথা প্রসঙ্গে 
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এই পঞ্জিকা-সংস্কারের কথা উত্থাপন করেন 
কিন্তু বু দিন কেহ কর্ণপাত করে নাই। ১৯৫২ খুঃ 
কেন্দ্রীঘ বিজ্ঞান ও শিক্ষা-গবেষণা-পরিষদ-_-ডর 
মেঘনাদ সাহাকে পঞ্জিক-সংস্কার কমিটির সভাপতি 
নিষুক্ত করেন। এই কমিটি সার! ভারতের 
প্রচলিত পঞ্জিকা ও অব্দ-গণন! বিশেষভাবে পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখেন, প্রায় ত্রিশ প্রকার পঞ্জিক! ও অব্দ 
গণনা! প্রচলিত আছে। সমগ্র ভারতের উপযোগী 
পঞ্জিকা, নববর্ষ ও জব্ব-গণন! সম্বন্ধে এই কমিটি-_- 
৯৯৫৫ খৃঃ ভারত সরকারকে এই সিদ্ধান্ত দেন__ষে 
ৰসস্তকাঁলীন বিধুবসংক্রাস্তি হইতে বর্ষ গণন! হউক, 
( উহা এখন ২২শে মার্চ ৮ই চৈত্র হয়) উহাকে 
১লা বৈশাখ না বলিয়া ১লা চৈত্র ৰলা হউক, 
আর বিভিন্ন অব্ব-গণনা-মধ্যে শকান্খই বহুল 
প্রচলিত, অতএব তাহাই গৃহীত হউক। ভারত 
সরকার ১৯৫৭ খুঃ ২২শে মাচ হইতে ইহা চালু 
করিয়াছেন। সরকারী ব্যাপারে এখন পাশ্চাত্য 
জব্দ মাসও চলিবে--আর ধর্ম কর্ম ব্যাপারে নিজ 
নিজ পঞ্জিক! কিছুর্দিন চলিবে। অদুর ভবিষ্যতে 
আশ! কর! যায় এই শোধিত পঞ্জিক1 এবং সব 
তারতীপন অব-গণনা সর্বত্র গৃহীত হইবে। 


অসঙ্গভ সমাতেলাচনা। 

পূর্বগামীদের সমালোচনা! করার অধিকার লইয়াই 
মানুষ জন্মগ্রহণ করে--এই আলোচন! সমালোচনার 
উপরই নির্ভর করে পরবর্তী বুগের অগ্রগতি । 
ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি সেই সকল 
দেশের ইতিহাসে- যেখানে চিন্তার, কথা বলার ও 
লেখার স্বাধীনতা আছে । 

বৌদ্ধধর্ম বেদকে অস্বীকারও করিয়! ভারতে 
প্রচারিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধ ও ধর্মকে কেন 
করিয়া বিরাট সংঘ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবতী 
কালে আবার দেখিয়াছি আচার শংকর সেই বৌদ্ধ 
মতবাদ খণ্ডন করিয়৷ বেদাস্তমত ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, পরবর্তী আচার্য রামাচছজ আবার 


১৭২ 


শংকরের অইৈভমত খণ্ডন করিয়। বিশিষ্টাদৈত মত 
স্কাপন করেন, তাহীও আবার খণ্ডত হইয়াছে 
মধবাঁচাধের দ্বৈতবাঁদ হারা। অদৈতবাদ আবার এই 
সকল মতের যথাযথ উত্তর দিয়া দার্শনিক ক্ষেত্রে 
নিজেকে ন্থগ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । শংকরও এক 
স্থানে অতি সুন্দরভাবে এই সকল বাদ-প্রতিবাদ 
নিরস্ত করিবার উদ্দেশে বলিয়াছেন, প্রবলতর 
যুক্তিসহায়ে আমা-অপেক্ষা তাক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন কোনও 
ব্যক্তি আনার মতবাদ উড়াইয়। দিতে পাঁরে__কিন্ত 
অদ্বৈত-তত্ব সঞ্থন্ধে আমার শন্ুভূতিকে পরিবর্তন 
করিতে পারে না! 

কি ধর্মক্ষেত্রে, কি দার্শনিক ক্ষেত্রে এত কথ! 
বলার উদ্দেশ্ত এই যে-মত, মতবাদ, তাহার 
খণ্ডন মণ্ডন_এই ভারতে চিরদিন আছে ও 
থাকিবে, সেইজন্। এ উভয় ক্ষেত্রে ভারতের এত 
টবচিত্র্য, জনমানসের এত সচেতন্তা । 

যেখানে ইছার অভাব- সেখানে অগ্রগতি শব) 
সেখানে ধর্ম গৌঁড়ামিতে পরিণত, দশন মতবাদে । 
অতীত ভারতে এই খণ্ডন মণ্ডন বা আলোচনা 
সমালোচনা! যথেষ্ট সম্রদ্ধভাবে হইয়াছে। পূর্ব 
পক্ষের মত সম্পূর্ণরূপে জানিয় বুঝিয়! তবে তাহাকে 
খণ্ডন কর! চলে__বা তাহার সমালোচনা কর! চলে । 

সম্্রতি আমরা লক্ষ্য করিতেছি, স্বামী 
বিবেকানন্দকে পূর্ব পক্ষ করিয়! অনেকে সমালোচনা 
শুরু করিয়াছেন এবং নিজ নিজ সিদ্ান্তও পেশ 
করিতেছেন। চিন্তাত্বাধীনতার যুগে ইহা শুভলক্ষণ 
সন্দেহ নাই, তবে আমাদের মনে হয়__গাড়ী ধেন 
তাহার নিধ্পরিত সময়ের পূর্বেই ছাড়িয়াছে। ছু- 
একটি সমালোচন! পড়িয়া! আমাদের এইরূপই মনে 
হইয়াছে, তাড়াতাঁড়িতে সমালোচক ম্বষীঞ্জীর বক্তব্য 
তাল করিয়া পড়িবার বা৷ বুঝিবার সময় পান নাই, 
পত্রীবলীতে ব্যক্তি-বিশেষকে লেখা পত্র হইতে বিভিন্ন 
বিষয়ে ম্বামীজীর মত সঞ্চয়ন কর! চলিতে পারে, 
কিন্ত দ্রাশনিক বক্ৃতাবলীতেই তাহার মতবাদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-_৪র্ঘ সংখ্যা 


যথার্থ বিকাঁশ।। যে কোন কারণেই হউক স্বামীপীর 
এই সকল সমালোচক তাহার মহছুদাঁর কল্যাণকর 
বিচিত্র ভাবরাশির মর্গ যেন ধরিতে পারেন নাই, 
স্বামীজীকে বুঝিবার জন্ত যে মানসিক প্রস্ততি 
প্রয়োজন - তাহা তাহাদের নাই। ম্বামীজী সম্বন্ধে 
বিরূপ সমালোচন! আমাদের চোখে পড়িলে তাহার 
সমালোচন|! করা আমাদের অবশ্ত কর্তব্য--শুধু 
সমালোচনার খাতিরেই নয়, স্বামীজীর ভাৰরাশি 
যাহাতে সমাজে বথার্থভাবে প্রকাশিত হয়-_তাহার 
বিকৃতরূপ যাহাতে প্রচারিত ন। হইতে পারে--তাহার 
জন্যও বটে। বিখ্যাত ব্যক্তির বা উক্তির সমালোচন৷ 
করিয়া বিখ্যাত হইবার সুলভ পন্থা ও সহজ প্রবৃত্তি 
প্রশ্রন্ন পাইলে কল্যাণ না! হইয়! অকল্যাঁণই হইবে। 

যে সকল সমালোচক ম্বামীজী সম্বন্ধে লিখিতে 
ৰা বলিতে গিয়! সম্প্রতি এক প্রকার পল্লব- 
গ্রাহিতার এবং গভীর চিন্তার অভাবের পরিচয় 
দিয়াছেন তাহার মধ্যে করেকটি বিশেষভাবে 
অনুধাবনযোগ্য__সেগুলি একাধিক ক্ষেত্রেই একটি 
সাধারণ ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । ইহার 
দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় ষে সমাজের এক স্তরে__ 
স্বামীজীর এই ভাব গ্রহণে অনিচ্ছ। বা! অক্ষমতা 
রহিয়াছে । ইহার কারণ নিজ নিজ সমাজ বা 
ধর্মের দৃঢ়বন্ধ সংস্কার। 

শ্রারামকষ্ণ কথিত 'যত মত তত পথ'__কথার 
অর্থ, স্ব ধর্মমতই ঈশ্বর লাভের এক একটি উপায়-_ 
এ-কথা তীহার৷ শ্বীকার করিতে চাহেননা। তাহাদের 
মতে ইহা! শ্রীরামকষ্ণের একটি শুভেচ্ছা মাত্র, সাধন- 
লব্ধ কোন সিদ্ধান্ত নয়; পরবতী কালে তাহার 
শিষ্যগণ__ বিশেষতঃ তাহার প্রধান শিষ্য স্বামী 
বিবেকানন্দ এঁ উক্তিকে সর্ধধর্মসমদ্ঘয়ের মুল সত্ররূপে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তীহাদদের মতে শ্ররামকুষ্ণ 
সকল মতকেই সত্য বলিয়! সমান গ্রাহ্ মনে 
করেন নাই। 

এই মকল প্রশ্ন সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বক্তব্য 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


সত্যের সন্ধানে শুধু মুদ্রিত পুশ্তকের অক্ষর-সমষ্টির 
প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিলে চলিবে না-_-এবং সুবিধামত 
মনের মত ছু-একটি বাক্য উদ্ধত করিলেও চলিবে 
না। শান্বচন অপেক্ষা শাস্্ের ভাবই গ্রহণীয়। 
শ্রীরামকৃষ্₹-কথিত সহজ কথাঁর সরল অর্থ এই যে, 
আজ পর্ধস্ত মানুষ নান! দেশে নানা ভাবে সত্যকে 
জানিবার জন্য নানা পথে নানা উপায়ে যাত্রা 
করিয়াছে । কেহ ভক্তি-পথেঃ কেহ জ্ঞানবিচারের 
পথে, কেহ যোগধ্যানের পথে । একাগ্র সাধনাবলে 
বহু সাধকই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন নিজ 
নিজ ভাবে; যাত্রাকালের পথের বর্ণনা পৃথক্‌ 
হইলেও চরম লক্ষ্যে ধাঁঠার! পৌছিয়াছেন তাহাদের 
ভাষার এঁক্যও দেখা যায়, তাই শ্রীরামরুজ 
বলিয়াছেন “সেখানে সব শেয়ালের এক রা”-_ 
সবোপরি শ্ররামকৃষ। নিজ-জীবনে বিভিন্ন মতে 
ও বিভিন্ন পথে সাধন! করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন ) এবং কত দৃষ্টান্ত দিয় ইহ! 
বুঝাইবার চেষ্ট! করিয়াছেন ২ ছাদে উঠার নান! 
উপায়, কালীঘাটে কত প্রকারে যাওয়া যায়ঃ 
এক পুকুরের চারিটি ঘাটের বিভিনন ভাষাভাষী 
একই জলের বিভিন্ন প্রকার নাম দেয়, 
এক বনুর্ূপীর নান! বর্ণ। ধঅন্ধের হাতী দর্শন, 
গল্লটতে বুঝাইয়াছেন আংশিক সত্য উপলব্ধি 
হইতেই যত বিভেদ । মধ্য পথের এই হ্বন্্বিরোধ 
অতিক্রম করিয়৷ আমার্দের কর্তব্য ষে কোন একটি 
পথ অব্লগ্ন করিয়া সরল বিশ্বাসে এবং একাগ্র 
ভাৰে সাধনা করা; শেষ পথস্ত যাইলে সত্যান্থভূতি ব| 
ঈশ্বরদর্শন হইবেই-_মধ্যপথে পথ পরিবর্তন করিলে 
কখনই সিদ্ধিলাভ হইবে না। দৃষ্টাস্ত : কুরে 
থুঁড়ে জল পেতে হলে এক জায়গায় খুড়ে যেতে 
হয়। আজ এখানে, কাল ওখানে খু'ড়লে পরিশ্রমই 
সার হয়ঃ জল কখনও পাওয়! যায় না। নিষ্ঠ 
সহকারে যে কোন একটি ধর্ম আচরণ করিলেই 
ধর্মন্ববূপ ভগবান নিজেই ভক্তকে টানিয়া লন। 


কথাগ্রসঙ্গে 


১৭৩ 


প্রত্যেক ধর্মই ঈশ্বরস্থ্$, অতএব সত্য ; এই উদ্দার 
ভাব হৃদয়ঙগম করিলে তবেই সর্বধর্মসমঘ্য়, 'যত মত 
তত পথ প্রভৃতি কথার অর্থ বুঝ! যাঁয়। নতুব! ধর্স- 
সম্প্রদায় অশাস্তিপূর্ণ পৃথিবীতে শাস্তি বিতরণ না 
করিয়। নুতন অশান্তির কারণ হয়। অনর্থক 
গ্ররতিযোগিত! ও বাদবিতগ্ডার স্যটি করে। যথার্থ 
সত্যধর্ম যখন জনসমাজে প্রচারিত হয় তখন উহ 
অপ্রতিদন্থী স্থর্ধের মতই অন্ধকার বিদুরিত করিয়া 
মানব-মনকে জাগ্রত করে, আকর্ষণ করে। 

আর একটি ভাবও এই জাত্ীয সমালোচনার 
বিষয়বস্ত, সন্গ্যাসবাদ ! সমালোচকদের ধারণা বৈরাগ্য 
জীবনবিমুখ, এবং স্বামীনী-প্রচািত দন্গ্যাসবাদ 
দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির এই 
প্রকার ভাব দেখিয়া বিস্ময় ছাড়া আর কি হইতে 
পারে? ইহাদের অজ্ঞতা শুধু ধর্ম স্ন্ধেই নয়, 
_ ইতিহাস সম্বন্ধেও ! 

মানব জীবন দেেহ-মন-নিয়ন্ত্রিত; প্রবৃত্তি ও 
নিবৃন্তি এই উভয় বৃণ্তিই দেহ মনকে চালিত করে। 
একটান! ভোৌগ-__অম্রভূত সত্যও নয় কাম্যও নয়। 
ভোগের তৃপ্তি ৰা সমাপ্তির পর ত্যাগ শ্বাভাবিক ও 
সর্বানভূত সত্য । ফলটি পাকিলেই গাছ হইতে 
পড়িয়া যায়; বংসরান্তে প্রাকৃতিক নিয়মবশতই 
গাছের পাতা ঝরিয়া যায়-_গাছ ফল ও পাতাকে 
আটকাইয়া রাখে না, এবং ফল বা পাতাও 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় গাছে সংলগ্ন থাকে 
না, ৰা থাকিতে পারে না। গ্রাম্য দৃষ্টান্ত দ্বারা 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন__ঘায়ের মামড়ি জোর করিয়া 
তুলিয়া দিলে আবার হয়, ঘা! শুকাইয়া৷ গেলে মামড়ি 
আপনি থসিয়া যায়। সংসারবৃক্ষ হইতে সখ-ঢঃখ 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়। যুগ যুগ ধরিয়া মানৰ-মন 
সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়! শাস্তি ও জ্ঞান-লাতের 
জন্গ সন্ত্যাস গ্রহণ করিয়৷ অনস্তের পথে বাউল 
দরবেশ ভিখারী ফকিরের বেশে যাত্রী হইয়াছে, 
ইহা ইতিহাস-প্রসি্ধ। 


১৭৪ 


বুদ্ধ থু ও বিবেকানন্দ মানুষের এই 
সংলার-বিমুখ ভাবকে মান্ব-কল্যাণে নিয়োজিত 
করিয়াছেন। সন্ন্যাস সংসার-বিমুখ বলিয়া জীবন- 
বিমুখ নয়_জীবনের উদ্দেশ্রা সংসারে শুধু স্বার্থ 
ভোগেই পর্ধবসিত নয়, জীবনের উদ্দেশ্য নিজের মধ্যে 
সকলকে, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করাঃ 
এবং তাহার শ্রে্ঠ উপায় ত্যাগ বা সন্গযাস। 

বুদ্ধ ও শংকর 

বৈশাখের পুণ্য মাসে আমরা স্মরণ করি বুদ্ধকে, 
স্মরণ করি শংকরকে-_ভারত-আকাশের দুই 
জ্যোতির্মগুলকে ; একজন পৃণিমার চন্দ্রের মত 
পূর্ণ ও নিগ্ধ-আর একজন মধ্যাহ্ন ভাঙ্করের মত 
উজ্জল ও তেজস্বী। 

তারতেতিহাসের ৰিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া 
তাহারা ভারত-কৃ্টিকে বিশ্ব-কুঙিতে পরিণত করার 
পথে লইয়া গিয়াছেন_-একজন হৃদয়ের পথে, আর 
একজন মন্তিষের পথে । 

যুগপ্রয়োঞঙ্জনে এক এক ভাব এক এক সমর 
প্রবল হয়, এবং ধর্মে ও সমাজে সামগ্রন্ত বিধান 
করিবার জন্য এক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব 
স্মরণারীতকাল হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া 
আপিতেছি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরবতী 
মহাপুরুষ বুঝি পুর্ববর্তীর বিপগীত, একজন বুঝি আর 
একজনের সৰ নিয়ম নীতি শিক্ষা ধ্বংস করিবার 
জন্তই জন্মিয়াছেন ; কিন্তু গভীরতর দৃষ্টি দ্বারা 
ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই প্রতীএমান হয়-_ 
একজন আর একজনের পরিপুরক। 

শ্রুতি বা বেছে খধি-অন্ুতৃতির পর ভারতে 
দর্শনের প্রথম প্রকাশ আমরা পাই কপিলমুনির 
সাংখ্যে ; তাহাতে আছে জগৎ ছুঃখময়__এই দুঃখ 
অতিক্রম করিতে হইবে-_জ্ঞানের সহায়ে পুরুষ- 
প্রকৃতি বিবেক বারা, জড় ও চৈতন্ত পৃথক করিয়!। 

অতঃপর আসিলেন যোগবর্শনের পতঞ্জলি মুনি। 
তিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ-দারা মন স্থির করিবার 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্য--৪র্থ সংখ্যা 


সাঁধনপন্থা নির্ণয করিলেন) বু সাধক সেই পথেই 
কৈৰল্য ৰা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 

গীতাতেও লক্ষ্য করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_ 
সাংখ্য এবং যোগ পৃথক নয়--একই। সেখানে 
শরীক বেদের সকাম কর্মীকে নিষ্ষাম কর্মের পথে 
আনিয়! জ্ঞান ভক্তি কর্ম এবং যোগের মহাপমন্বয় 
করিয়৷ গিয়াছেন। 

কালক্রমে এই যোঁগধর্ম নই হুইয়! যায়,-কারণ 
মানুষ স্বভাবত ভোগপ্রৰণ, বেদের পূর্ব-মীমাংসার 
পথে যাগযজ্ঞ করিয়া যথন স্বর্গলোভে উচ্চবর্ণের 
যেক্জার্থে পশবঃ স্থষ্টাঃ এই বেদবাক্যকেই সার 
করিয়াছিল, তখন প্ররুত ধম কি- বুঝাইবার জন্য 
আবিত্ ত হইলেন শাক্যমুনি। জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর 
প্রতাক্ষ ছুঃখ দর্শন করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি 
লাভের উপায় আবিষ্কারের জন্ত তিনি বিচার-সহায়ে 
ধ্যানের সাধনার নির্বাণ লাভ করিয়া অগণিত মানবের 
জন্য সদ্ধর্মের ঘার খুলিয়া দিলেন, ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় বেশ্তয 
শূদ্র, শ্রী পুরুষ সকলের জন্ত তাহার হৃদয় উন্মুক্ত ! 

অত্যধিক উদ্দারতার জন্ত অভাবনীয় বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সংবে আধ অনার্ধ কৃষ্টি অবাধে 
আসিয়া মিশিক্াা একট! সমোচ্চসীম! প্রাপ্ত হইবার 
পর ধীরে ধীরে শুরু হইল অবনতি- দর্শনে, কুটিতে। 
নীতিতে । শকহনাি ভারতবহিভূত জাতিরও 
কৃষ্টি ভারতে আমির বৌদ্ধভাবে প্রভাবিত হইল 
বটে, সঙ্গে লঙ্গে নিজ নিজ কদর্য রীতিনীতিও 
তাহার ভারতের প্রবাহে ঢালিঙ্ন দ্িল। 

সর্ববিধ অবনতি রোধ করিবার জন্তু, ভারত 
কৃষির শুদ্ধত্বরাপ রক্ষা করিবার জন্ত প্রয়োজন 
হইল নৃতনতর এক শক্তির । আচার্য শংকরই সেই 
মহাশক্তি_ধিনি পুরাতলের যাহা কিছু ভাল গ্রহণ 
করিয়া নৰাগতের মন্দটুকু বর্জন করিয়া__ভারত- 
কৃটিকে এক নূতন রূপ দিয়! গেলেন। বুদ্ধের নীতি 
ও সাধনা তাহার প্রবতিত সন্গ্যাসধর্নে গ্রহণ করিয়া, 
বৌদ্ধ দর্শনের বুদ্ধি প্রধান মতবাদকে খণ্ডন করিয়৷ 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


তিনি তাহার অবিরোধী অহৈতবাদ স্থাপন কযেন। 
এই অদ্বৈততাঁব দার্শনিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চশিখরে 
অবস্থিত, সাঁধনচতু্কনসম্পন্ন ব্যক্তিই সেখানে যাইবার 
অধিকারী _সকলে নহে । ইহা শংকরের সংকীর্ণতা 
নহে-__ইহা এই উচ্চতম দর্শনের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার 
উপায় নির্দেশ। 

বুদ্ধের দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখময়, ইহা হইতে নির্বাণ 
লাভ করিতে হইবে__আষ্টার্জিক মার্গে। যুক্তি-নির্ভর 
বৌদ্ধদর্শন ক্রমশ: অনাত্মবাদের মধ্য দিয়া শৃন্তবাদে 
আশ্রয় লইয়াছল। 


কথা প্রসঙ্গে 


১৭৫ 


আননাময় ; অধৈততত্ব শুন্ত নয়_ পূর্ণ । বৌদ্ধধর্মের 
ভিত্তির উপর শ্রুতির উপাদান-নহায়ে শংকর তাহার 
দর্শন-সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। তাই শংকরকে 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ না! বলিয়া বলিতে ইচ্ছ! হয়__বুদ্ধেরই 
পরিপূরক । বুদ্ধ দরিয়া গেলেন নীতি শংকর 
দিলেন দর্শন। এই ছুই মহামানব ও মছামনীষা_ 
যেন ভারতবর্ষের ছুইটি নেত্র; দক্ষিণাঁমুতি গুরুর 
করুণাদৃষ্টিতে তাহারা আমাদের দিকে আঞও চাহিয়! 
রহিয়াছেন; আমাদিগকে জ্ঞানে ও কর্মে উদ্বদ্ধ 
করিতেছেন। 


ভারতের কৃষ্টি ও দর্শন বলিতে 


শংকরের দৃষ্টিতে জীবজগৎ ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম আজও আমরা বুঝি_বুদ্ধ ও শংকর । 


স্বামী অরুপানন্দজীর দেহত্যাগ 


শ্রীরামকৃষ্ মঠের প্রবীণ সন্াসী শ্বামী অরূপানন্দজী (রাঁসবিহারী মহারাজ ) গত ৫ই চেত্র, 
( ১৯শে মার্চ) মঙ্গলবার বেলা ৯টা ৩৫ মিনিটের সময় রক্তের চাঁপঞ্জনিত ( এপোপ্রেষ্টি) রোগে ৭০ 
ব্খমর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৮ খুস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং 
১৯১৯ খু: পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্র্মানন্দ মহারাজের নিকট নন্গ্যাস লাভ করেন। তিনি শ্রাীমাতা- 
ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাহার সাক্ষাৎ সেবাধিকার পাইয়াছিলেন। ১৯০৭ 
খুস্টাব্ের ১লা ফেকুমারি জয়রামবাটাতে তিনি শ্রশ্রীমায়ের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করেন-__-এ বিষয়ে 
তাহার মনোজ্ঞ বিবরণী এবং অন্ঠান্ত প্রসঙ্গ শশ্রশ্রামায়ের কথ।”-- ২য় থণ্ডে তিনি পরিবেশন 
করিয়াছেন, এ পুস্তকের ভূমিকার শ্রশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনকথাঁও তাহারই রচনা । উস্রামাষের 
তিরোধানের পরে *শ্রাশ্রামায়ের কথা”-_-১ম খণ্ড ত্াহারই উৎসাহে উদ্বোধন কাধালন্ন হইতে প্রকাশিত হয় । 
মিশনে যোগদান করিবার পরেই কিছুকাল তান মিশনের বন্ধাসেবাকাধ করেন; পরবর্তীকালে জয়রাম 
বাটীতে শ্রশ্রমাতাঠাকুরাণীর নূতন গৃশুনির্াণ কাধে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শুশ্রামায়ের 
অন্তধণনের পর কাশী অদ্বৈত আশ্রমেই তীহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। তাহার 
দেহনিমুক্ত আত্ম! মাতৃ-অঙ্কে পরা শান্তি লাভ করিয়াছে। 


স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর দেহত্যাগ 

গত্ত ২র! এপ্রিল ৫৯ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের গ্রেজ শহরে রামরুষ্ বেদান্ত কেন্ত্রে হৃদ্বস্ত্রের ক্রিয়। 
বন্ধ হওয়ায় স্বামী সিদ্ধেবরানন্দজী ( গোপাল মহারাজ ) দ্েহত্যাগ করিয়াছেন। 

তিনি শ্রামৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা 
সমান্ত করিয়া ১৯২০ খৃঃ ২২ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজ শ্ররামকুষ্জ মঠে যোগদান করিয়া বেদান্ত- 
কেশনীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাঞজ্জ করেন। ১৯২৪ খুঃ তিনি সন্ন্যাসলাভ 
করেন। মহীশৃরে প্রেরিত হইয়৷ সেখানে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন, বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ 
থাকাকালে-_-১৯৩৭ খুঃ বেলুড় মঠের কর্ত পক্ষের নির্দেশে বেদাস্ত-প্রচারের উদ্দোশ্তে তিনি ফ্রান্সে 
প্রেরিত হন, তদবধি অরলান্ত পরিশ্রম করিয়া সেখানকার কাজকে একটি স্থায়ীরূপ দিয়াছেন। ১৯৪৭ খুঃ 
একবার তিনি দেশে ফিরিয়াছিলেন। তাহার আত্ম! চির-শাস্তিলাভ করুক । 


বোধি-পুণিম! 
শ্রীপ্রণব ঘোষ 


আবার আসন পাঁতো বোধিক্রমতলে । 

বলো দৃপুন্বরে £ 

'অস্থিমাংসময় দেহ হয় হোক লয়, 

স্থতুর্লভ বোধি যদি লব্ধ নাহি হয়, 

এ আসন কোনদিন ছাঁড়িব না৷ আমি । 
সবিম্ময়ে থামি 

মুগ্ধচিত্তে বিশ্ববাসী জানাবে প্রণাম । 

তোমার প্রশান্ত ধানে আর বার দীপ্ত হবে 
তব জন্মধাম। 

এই পুণ্য বৈশাখের প্রাণের পুর্ণিমা 

খুজে পেয়েছিল ধানে জীবনের সীমা । 

অবিগ্তার রূপময় অন্ধকার হ'তে 

রোগ শোক জরা মৃত্যু যে তৃষ্ণার শোতে 

ভাঁসিতেছে চিরদিন, তাহারি সন্ধান 

এনে দিল চিত্তে তব পরম নিবাণ। 

আজ তাই মনে প্রাণে জানে বিশ্বলোক-- 

তুমি তে দিশারী নও, তুমিই আলোক । 


ধানমগ্ন বোধিদ্রম । পাশে কলম্বন। 
আজো বহি চলে ধীরে নদী নিরগনা । 
সেও তো৷ তোমারি প্রেম নিত্য বহমান, 
শ্যামশোভাময় করি” রাখে মত্য প্রাণ। 
উধ্র্বে অধে পরিব্যাপ্ত সর্বচরাচরে 
জাগায় করুণামন্ত্র নিখিল-অন্তরে | 

সর্ব কোলাহল ভেদি' সে করশা-গাথা__ 
যখনি অন্তরে শুনি--সে মহা-বারতা 
প্রাণে প্রাণে বলেযায় 2 শুভ জন্ম তব 
প্রেমরূপে প্রজ্ঞারূপে নিত্য নব নব। 
সে পরম-ক্ষণে তুমি বৌধিদীপ জ্বালো, 
হুঃখ হয় প্রেম, আর প্রেম হয় আলো । 


রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে তথাগত বুদ্ধ 
স্বামী অচিন্ত্যানন্দ 


৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খুঃ রাত্রি কয়েক দণ্ড 
হইয়াছে । অন্ুন্থ শ্ররামকুষ্ণ কাণীপুরের উদ্ভান- 
বাটিক।য় দ্বিতলের বড় ঘরে শধ্যার উপবিষ্ট । নরেন 
আসিয়! বসিলেন, শশী রাথাল এবং আরও ছু একটি 
ভক্ত আসিয়া বগিলেন। শ্রীরামকৃ্ নরেন্দ্রকে গায়ে 
হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। নরেন্ত্রনাথ কয়েক 
দিন পৃবে কালী প্রসাদ ( পরে স্বামী অভেদানন্দ ) ও 
তারকনাথণ (পরে স্বামী শিবানন্দ ) সমভিব্যাহারে 
বোধগন্প! গিয়৷ তথায় বুদ্ধদেবের মন্দির, মুতি ও 
বোধিদ্রুয় দর্শন করিয়াছিলেন । মুর্তির সন্মুথে ও 
বোধিদ্রমতলে তাঁকার গভীর ধ্যান ভইয়াছিল, তথা 
হইতে তিনি সবে ফিরিয়াছেন। সেই প্রসজে কথা 
উঠিল। 

শীরামকষ্ণ-( মাষ্টারেরঞ 
ওখাঁনে গিছ লো। 

মাষ্টার _ (নারন্দ্রের প্রতি ) বুদ্ধদেবের কি মত? 

নরেন্্র_তিনি তপন্তার পরে য' পেলেন, তা মুখে 
বলতে পারেন নি। তাই সকলে বলে নাস্তিক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _ ইঙ্গিত করিয়া ) নাস্তিষ্ক কেন? 
নাস্তিক নয়, মুখ বলতে পারেন নি! বুদ্ধকি 
জান? বোধন্বরূপকে চিন্তা ক'রে তাই হওয়া 
বোধন্বরূপ হওয়া । 

নরেন্ত্র_-আজ্রে হা; এদের তিন শ্রেণী আছে, 
বুদ্ধঃ অহ আর ৰোধিসত্ব। 

শ্ীরামকৃষ্ণজ-এ তারই খেলা নুতন একটা 
লীল!। নাস্তিক কেন হতে যাবে? যেখানে 
ত্ব্ূপকে বোধ হয়, সেধানে অস্তিনাত্তির মধ্যের 
অবস্থ। 

নরেন্দ্র__( মাষ্টারের 


00100:991000173 


প্রতি সহান্তে) 


গ্রতি )-যে অবস্থায় 
[06৪1 ( বিপরীতের মিলন )। 
₹' কথামত, ৩য় ভাগ, ২৫১ 

২ 


যে হাইড্রে'জেন আর অক্সিজেন-এ শীতল জল তমার 
হয়, তাতেই আবার ০:%-10579£62 010৬৮- 
0100 ( জগন্ত আতা অগ্নিশিখা ) উৎপন্ন হয়। সে 
অবস্থ,য় কর্ম, কমত্যাগ অর্থাৎ নিষ্চাম কর্ম ছুইই 
সস্তবে।.""যারা সংসারী ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে 
রয়েছে, তারা বলছে সব “অন্ত ) আবার মায়া- 
বাদীর! বলছে 'নাস্তি, বুদ্ধের অবস্থা এই “অস্তিঃ 
নান্তির পরে। 

শ্রীরামকুষ্$--এ অস্তি নাস্টি প্রকৃতির গুণ। 
যেখানে ঠিক ঠিক, সেখানে অন্তি নাস্তি ছাড়া। 

ভক্তেরা কিয়তক্ষণ সকলে চুপ করিয়া অছে। 
ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। 


শ্রীরামকষ্চ-( নরেন্ত্রের প্রতি ) ওর্দের কি 
মত? 

নরেন্দ্র ঈশ্বর আছেন কি-না আছেন, এ সব 
কথ বুদ্ধ বলতেন না। তন দয়া নিয়ে ছিলেন।... 
কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হয়ে সব ত্যাগ 
করলেন। "যখন বুদ্ধ হয়ে নিবাণ লাভ করে 
বাড়াতে একবার এলেন, তখন স্বীকে ছেলকে বাজ- 
বংশের অনেককে বৈরাগ্য অবলম্গন করতে বললেন। 
কি বৈরাগ্য। গাছতলায় তপস্তা করতে ৰসলেন 
আর বললেন, “ইহৈব শুষ্যভু মে শরীরম্” অর্থ।ৎ 
য্দি নিধাণ লাভ না করি, তাহ'লে আমার শরীর 
এইথানে শুকিয়ে যাক, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 1: 

কিয়ংক্ষণ পরে শ্রারামরুষ্চ আবার বুদ্ধদেবের 
কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 

শ্রীরামরুষ্ণ_( নরেন্দ্রের প্রতি) (বুদ্ধদেবের ) 
কি, মাথায় ঝুটি? 

নরেন্দ্র _মাজ্ঞে না) রুদ্রাক্ষের মালা আনেক 
জড় করলে সে রকম হয়ঃ সেই রকম মাথায়। 


১৭৮ 


শ্রীরামু*্$-(নরেন্ত্রের প্রতি) 
চক্ষু (কিরকম)? 

নরেন্দ্র চক্ষু সমাধিস্থ। 

রঃ ক 

এই ঘটনার কতদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা 
লিখিয়াছেন £ বুন্ধের প্রতি শ্বাম'জীর অগাধ ভক্তির 
পরিচয় পাওয়া যাইত। আড়াই হাজার বছর 
পূর্বেকার সেই বিশ্বমানবের জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা- 
গুলির সহিত তাহার গুরুদেবের জীবনের ঘটন৷ 
পরম্পরার মধ্যে প্রায়ই তিনি মিল দেখিতে 
পাইতেন। বুদ্ধের মধ্যে শ্ররামকষ্চ পরমহংসকে 
এবং শ্রীরামকৃষ্জের মধ্যে বুন্ধকে তিনি দেখিতেন। 
কখন কথন এই চিন্তাধারা চকিতের স্তাঁর় বাহিরে 
প্রকাশ পাইত। 

একদিন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ বর্ণনা করিতে 
গিয়! বলিলেন £ শেষ সময় আগত দেখিয়! সেই 
বিশ্বমানবের শিষ্যেরা একটি বৃক্ষতলে কম্বল বিছাইয়া 
দিলেন_ তাহার উপর শয়ন করিয়া তিনি সিংহের 
হ্তায় দক্ষিণপার্খে ফিরিয়া রঠিলেন। চারিপাশ্ে 
শিষ্যেরা বিষগ্রদনে অবনতমন্তুক বস্য়ি আছেন। 
তাহারই ভাবায় কখিত “নশ্বর দেছের অবসানের 
অপেক্ষায় হতাশ মনে ভগ্ন হদয়ে কেহ বা সাশ্রু- 
নয়নে অপেক্ষমাণ । এমন সময়ে সহসা বহুদূর হইতে 
এক ব্যক্তি উপদেশগ্রাণী হইয়া আসিলেন। শিষ্যের| 
পথরোধ করিলেন, কিন্ক পুণাপুরুষের কাণে তাহার 
আকুল আবেদন পৌছিল। “না না! পথরোধ 
করিও নাঃ আসিতে দাও-তথাগত সব সময় 
প্রস্তীত, কারণ এই কাধের জনই তিনি এ সংসারে 
আসিয়াছেন'__এই বলিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়!, 
হন্তের উপর ভর দিয়া তিনি তাহাকে একবার 
দুইবার করিয়া চারবার উপদেশ দিলেন। এই কার্ধ 
শেষ করিবার পরই তাহার জীবনের অবসান হইল। 

কাশীপুরেও এই ঘটনার পুণরাবৃত্তি হইয়াছিল। 
সে-বার শ্রীরামরুষণ পরমহংসের ক্ষেত্রে । সে অদ্ভুত 


( বুদ্ধের) 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


ঘটন! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । এদ্দিনও শ্রীরামকৃষ 
দেহত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় 
একবান্তি একশত মাইল দূর হইতে আসিয়! 
উপস্থিত তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে । সাশ্রনয়নে 
শিষ্বের! তাঁহাকে বিরিয়! বসিয়া আছেন। কাহারও 
ইচ্ছা নয়-__সে ব্যক্তি তাহার নিকট যায়। কিন্ত 
শ্রীরামকুঞ্চ নিজে সেই নবাগতের পক্ষ লইলেন। 
তাহাকে নিকটে আসিতে দিবার জন্ত ও উপদেশ 
দিবার জন্ত জেদ করিতে লাগিলেন । সে নিকটে 
আসিলে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়! হস্তের উপর 
রাখিলেন এবং তাহাকে শিক্ষা দিলেন। 
ক ০ সঁ 

তথাগত বুন্ধ-বিষয়ে শ্বামী বিবেকানন্দের 
অধ্যয়ন ও অনুভ্তি-লন্ধ জ্ঞান অপরিসীম । বুদ্ধ 
ছিলেন ত্তাহার চক্ষে--মানবতার শ্রেষ্ঠ বিকাঁশ। 
বুদ্ধসন্বন্ধে শ্বামীক্গীর বাণী-সঞ্চয়ুন এ বিখয় বুঝিতে 
আমাদের সহায়তা করিবে । স্বামী বিবেকানন্দের 
বিভিন্ন পত্র প্রবন্ধ ও বক্তৃতা হইতে নিয়লিখিত 
বাণীগুদলল সংকলিত হইল £ 

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ২৫তম বুদ্ধ; তাহার পৃ্ে 
২৪ জন বুদ্ধ জাসিয়/ছিলেন। 

তিনি ছিলেন আদর্শ কর্মযোগী, তিনি বলিতেন, 
“ঈশ্বর বিষয়ে বিভিন্ন মতবদ জানিবার প্রয়োজন 
নাই, অন্তে যাহ! সৎ, বলে তাহ! বিচার করিয়া 
দেখ, উহা যথার্থ ই 'সৎ হইলে গ্রহণ কর, জীবনে 
প্রতিফলিত কর, মুক্তি লাভ কর, পরে অন্ককে 
গ্রহণ করিতে বলিও |” 

বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের গচারক, জাঁতিভেদ- 
ভঙ্গকারী, অধিকারভেদ- ধ্বংসকারী, “সকল ভীবই 
সমান' এই বার্তা প্রচারকারী$ জনসাধারণের মধ্যে 
একত্বের প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে তিনি রক্ষা 
করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ছর্বোধ্য ভাষার মাঝে লুকায়িত 
সত্যকে সরল সহজবোধ্য ভাষায় গ্রচার করিয়! 
জনসাধারণের ক্রুত উন্নতির পথ সুগম করিয়াছিলেন। 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


বুদ্ধ আসিয়াছিলেন ধর্মের পূর্ণতা-সাধনের 
অন্ত, তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্ত নহে। হিন্দুরা 
তাহাকে ভগৰানের অবতার বলিয়া পূজ! করেন। 

কাঙাল, গরীব, পতিত, চগ্ডাল সকলের প্রতি 
ছিল তাহার করুণা; তাহার মহান চরিরঃ তাচার 
পবিত্রতা, তাহার উচ্চতম নৈতিক আদর্শ, তাহার 
নিত্য-সত্যের জ্ঞান_ সকলের শৃঙ্খল বন্ধন ও গণ্ডী 
ভাঙ্গি়! দিয়া চারিদিকে সহত্র-বর্ষব্যাপী প্রচণ্ড 
তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল। 

সর্বত্যাগা বুদ্ধ ত্যাগের মহছিম! প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। “জগতের মধ্যে বাধা পড়িও না, স্বার্থের 
মূলোচ্ছেদ কর, তখনই তুমি যথার্থ মানবতার 
সন্ধান পাইবে, প্রকৃত মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে 
পারিবে” এই কথা তিনি উচ্চকঠে ঘোষণা 
করিয়াছিলেন। 

“কোন ধর্মই বলে না ঈশ্বর কাহারও উপর 
ক্রু হন, কাহারও অনিষ্ট করেন ; সব ধর্মই বলে__ 
তিনি মঙ্গলময়ঃ। তিনি সংম্বরূপ, তিনি পরম 
কারুণিক; এজন সকলেরই উচিত সং হওয়া, 
সকলের প্রতি করুণ! প্রদর্শন করা ; সকলের মঙ্গল 
করা, তাহা করিলেই ঈশ্বরকে জানা সম্ভব* এই 
কথা বুদ্ধ পাচজন ব্রাহ্মণকে বপিয়াছিলেন। 

বুদ্ধ বলিতেন, “কেহ কাহারও সহ্থাম্নতা করিতে 
পারে না, নিজের সহায়তা নিজে কর, নিজের 
মুক্তির সাধন নিজে কর। আকাশের স্তায় অনন্ত 
জ্ঞানকে বোধ বলে, আমি গৌতম সেই বোধ 
লাভ করিয়াছি, চেষ্টা করিলে তোমরা সকলেই সেই 
বোধ লাভ করিতে পার।” এ কথা তিনি সকলকে 
ব্লিতেন। 

তিনি এমন কি একটি পশুর জন্তও নিজের 
জীবন দিতে প্রস্তত ছিলেন। রাজগৃহে রাজ 
বিছ্বিপারকে বলিয়াছিলেন, প্ছাগসমুহ বলি দিলে 
যদি আপনার হ্বর্গলাভ হয়, নরবলি দিলে আরও 
উৎকষ্ট গতি লাভ হইবে, অতএব উহাদের পরিবর্তে 


রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-দৃটিতে তথাগত বুদ্ধ 


১৭৯ 


আমার বলি দিন।” রাজা শুনিয়! মুগ্ধ হইয়া রাজ্যে 
পশুবলি বন্ধ করি! দিলেন। 

বুদ্ধ সেই সত্যে পৌছিয়াছিলেন_যে সত্যে 
অপরে ভর্তি, জ্ঞান, বা যোগপথ অন্থসরণ করিয়া 
পৌছায় । ইহা ত্যাগের পথ, হৃদয়ের পথ, 
কর্মের পথ। 

যাবতীয় বিধি-নিষেধমূলক ধর্মের পারে- ইন্দিয়- 
সমষ্টি, পাঞ্চভৌতিক জগত, মন প্রাণ বুদ্ধি অহঙ্কার 
চিত্ত ইত্যাদ্দিরও পারে তাহার পপ্রজ্ঞাপারম্_যাহা 
লাত করিলে অচ্ঞানের নাশ হয়, মুক্তি ও আনন 
লাভ হয়। 

্রাস্ত ধারণ! হইতে মুক্তি লাভ কর, অশরীরী 
দেবতার্দির উপর নির্ভর করিও না। আত্মার 
অনুসন্ধান কর, তাহারই উপর দির কর, ইহাই 
হইল যথার্থ মুক্তি, ইছাকেই বলে নির্বাণ সকলে 
এই নিরাণের দিকে অগ্রসর হও-এই উপদেশ 
তিনি সকলকেই দিতেন। 

বুদ্ধ বলিতেছেন, “আমার উপর নির্ভর করিও 
না, ইহাও এক প্রকারের বন্ধন ) আমার এই নশ্বর 
দেহ চলিয়া যাইবে ইচাকে মভান মনে করিগড না। 
বদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষ নছেন, অনুভূতি-বিশেষ _ নিজের 
মুক্তি সাধন নিজে কর।” 

দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় আত্মার 
বন্ধনমুক্তির উপায়_তিনি জানিয়াছিলেন, জানিয়া 
ছোট বড় নিবিশেষে সকলকে জানাইয়াছিলেন, 
অন্ঞান দুর হইলে যে শান্তি লাভ হয়_-তাহা 
তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। 

সৰ মানুষই সমান, সকলেরই ধর্মলাভে সমান 
অধিকার-__ইছাই তিনি শিক্ষা দিতেন। 

আমিত্ের স্বপ্ন হইতে স্বার্থের উৎপত্তি, স্বার্থ-ই 
দুঃখ আনয়ন করে। আমিত্ স্বর্থ ও দুঃখ স্বপ্লের 
হায় আসে ও যায়, চিরস্থায়ী নয়। এই স্বপ্ন 
ভাঙিলে কষ্টের অবসান হইবে। ইহাও তাহার 
শিক্ষা । তিনি আরও বলিতেন মেঘনুস্ত আকাশেই 


১৯৮৩ 


সর্ষের প্রকাশ দৃষ্ট হয়, মোচমুক্ত হৃদয়েই সত্যের 
গ্রকাশ হয়। “আমিত্ব'রূপ, স্বার্থরপ-মোহ দূর 
কর, বথার্থ সত্যের সন্ধান পাইবে | 

দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্থা বা পুরস্কার লাভের 
জন্ত কর্ম করিও না। আমিত্বকে নষ্ট করিয়া 
মুক্ত হইবার চেষ্টা কর) 

সকলের প্রত্তি সেই ভালবাস! অর্জন কর 


যাঁভা উদ্বারচরিত্র এদদয়বন ব্যক্তিগণকেও বিশেষ- 


রূপে অশিতৃত করে এবং সকলের সেবায় 
নিযুক্ত করে! 
সত্যের প্রকাশ অক্ষুঠা থাকিতে দাও। 


কুসংস্কারের আঅন্রটানের বা প্রতিপত্ভির প্রভাবে 
ইহাকে কোমল করিও না, অথবা শু করিও না। 

ঈশ্বরের বিষয়ে যে সকল ধারণা লোককে 
ছুরবল করে, কুসংঙ্কাগাচ্ছন্প করে, পরনির্ভরণাল 
অকর্মণ্য ও অলস করে, সে সকল ধারণা তিনি 
পছন্দ করিতেন না। 

মান্তুষের মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত আছে, সে 
তাহা অন্নব করিতে পারে। সে তাহার অনস্ত- 
স্বরূপ জানিতে পারে। ইগাই ছিল তাহার মত। 

তিনি মাঠেই সখ, 
অধীনতা৷ মাত্রেই দুঃখ | 

সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। 
অন্তরতম প্রদেশে সে শক্ত নিহিত আছে তাহার 
সন্ধান লইতে হইবে । কি ধনা, কি দরিদ্র _সকলের 
মধ্যেই এই শক্তি ব্তমান-ইহা তিনি মনে 
করিতেন। 

তিনি বলিতেন যে আমরা আমাদের শক্তি 
অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহার কৃপাভিথারী 


বলিতেন-- স্বাধান্তা 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ-_৪র্ঘ সংখ্যা 


হইয়া ফিরিতেছি। তিনি চাহিতেন, আমরা 
যেন অপরের অনুগ্রহপ্রাথথী না হইয়া নিজের পায়ে 
নিজে দাড়াই। 

বুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছেন-_অজেয় সাভসঃ নিত্য- 
অভয়, আর জীবের প্রতি অদম্য প্রেম। লোককে 
সহ্ধারতা করিবার জন্তই যেন একমাত্র চেষ্টা থাকে, 
ইহাই ছিল তাহার ভাব। 

তিনি বলিতেন, “করুণাঁয় ভরা! হৃদয় লইয়া 
জগতে বিচরণ কর। দ্র জীবটর প্রতিও করুণ! 
প্রদর্শন কর।” 

বুদ তাভার মতবাদ প্রচারের জন্য নান! স্থানে 
প্রচারক পাঠাইরাছিলেন। 

খৃষ্টের আৰিভাবের ছয়শত বৎসর পূরে ভারত 
তাহার ভান লইয়াছিল। তখন এদেশের লোকের! 
বিশেষরূপে শিক্ষিত ও স্বাধীন-চিন্তা-সম্পন্ন ছিলেন। 
এ কেন লোকেরা আপামর সাধারণ__কি রাজা, 
কি রানী, দলে দলে তাহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
উদ্দুক্ত উদ্দারতা ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য । ফলে এই 
ধর্ম স্বল্পকালমধ্যেই তিববতঃ পারস্ত, মধ্য প্রাচ্য 
রুশ প্রভৃতি পাশ্চাত্যের অনেক দেশে এবং চীন, 
কোরিয়া, জাপান, ঝরক্গঃ শ্যাম ও দুর প্রাচ্যের 
বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 

ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এতিহাসিক ধর্ম। 
কারণ জগতের মধ্যে ধর্মের অসাধারণ প্লাবন 
আনিয়াছিল এই ধর্স। আবার এই ধর্ম হইতেই 
খধ্যাত্মিকতার প্রচণ্ড তরজ মনুষ্যাসমাজের উপর 
প্রবল বেগে আঘাত করিয়াছিল। জগতে এমন 
কোনও সভ্যতা নাই যাহার উপর ইহা প্রভাব 
বিস্তার করে নাই। 


বুন্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল; আর ছয় শতাব্দী যাইতে 
না যাইতে সে ভাহার সর্বোচ্চ গৌরব-শিখরে আরোহণ করিল ।-_ইহাই রহস্য । 


স্বামী বিবেকানন্দ 


শেষ কোথা কাঁল-আবত্নে ? 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


মঞ্জুল বাতাসে আজি নববর্ষ নিয়ে এলো বাণী, 
আনন্দের দোল। লাগে বনে বনে কুণ্ুমে পল্পবে ; 
প্রাণের অঙ্গন-তলে বৈশাখের উদয়-উৎমবে, 
তোমারে প্রণাম করি ধানে ধরি তব চিত্রখানি, 
পরমপুরুষ ! মহাকরুণার হে লীলাসুন্দর ! 

বিন্দুরে করেছ সিন্ধু পাযাণেরে প্রেমের নিঝর | 
একটি আয়ুর পাতা গেল ঝরে অনন্ত প্রবানে, 
সন্ধ্যার কবরী-চটাত কুন্পমের সম | নব আশা- 
আকিঞ্চন লয়ে জাগে অন্তরের শত ভাব ভাথ। 
আশাবরী স্থুরে সুরে, স্তোত্র তব সুরধুনী গাতে 
ভবতারিণীর দিবা আয়তনে উল্লাসে কল্পোলে, 
উবার আলোকে আজি স্মৃতি তব নববধষে দোলে! 
ুর্গমের পথ বেয়ে চলিয়াছে তীর্থযাত্রীদল, 
মানস-বলাকা-শ্রেণী উড়ে যায় মহাশন্যমাঝে, 
সীমা হোতে অসীমের পানে । তুমি এসো মোর কাছে, 
রাতুল চরণ তব ধুয়ে দেবো ঢেলে অশ্রুজল । 
তোমার পরশে প্রভূ ! শুদ্ধ হোক চানাংশুক মন, 
নিভৃতে নির্ভটনে বসি করি আজ তব আবাহন | 
ভাববিপ্লবের যুগে যুক্তিবাদী নিখিলজনেরে 

দিলে মহাভাব। নানারূপে বিচিত্র আধারভেদে 
দাও দেখা। পরম প্রেমের পুরে হৃদিমাল্য গেঁথে 
তোমারে পরাবে। প্রভু! পদে তব সপিয়া মনেরে । 
সংখ্যাতীত প্রতাষের অভ্যুদয় তব উদ্বোধনে, 

বর্ব আসে বর্ধ যায় শেষ কোথ। কাল-আবঙনে ? 


বুদ্ধের ধর্ম 
দীপঙ্কর, 


চারিদিকে দুঃখ-বেদনা হাহাঁকার, জরা-ব্যাধি 
শোঁক, হিংসা-ঘেষ-লোভ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধার্থের 
কোমল প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল; ছুংথের নিবুত্তির 
জন্য তিনি ইহার কারণ-সন্ধানে ব্রতী হইয়াছিলেন। 
কঠোর তপস্তার পর যে জ্ঞান ও অমুত তিনি লাভ 
করিয়াছিলেন এবং লোককল্যাণের জন্ত অকাতরে 
যাহা বিতরণ করিয়। গিয়াছেন তাহাই সদ্ধর্ম বা 
বুদ্ধের ধর্ম। 

এই ধর্মের মূলকথা ছুঃখবাদ। বুদ্ধ দেখিয়া- 
ছিলেন, জীবন ছু:খময়--জন্ম গ্রহণে হৃঃখ, জীবন- 
ধারণে ছু:খ, আগ্রয়ের দিলনে ছুঃখ, প্রি্বের বিরহে 
ছুঃখ। ছুঃথকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই-_ 
ছঃখের জন্য কাহারও উপর কোন অভিযোগ নিরর্৫থক। 
আমাদের যত কিছু দুঃখের পশ্চাতে রহিয়াছে 
আমাদেরই কৃতকর্ম। কিন্তু যত দুঃখই থাক, যত 
ছুঃখই আস্বক-_ সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি 
সম্ভব। হতাশ হইবার কারণ নাই--আমরা 
নিজেদের কর্মদোষে বদ্ধ হই, আবার নিজেদের 
প্রচেষ্টাতেই মুক্ত হইতে পারি। নিজের শক্তির 
উপর বিশ্বাস রাখিয়া পুরুষকার-সহায়ে জীবনের 
পরম শ্রেয়, পরম কাম্য লাভ করিতে পারি-_ ইহাই 
বুদ্ধের আশ্বাস। 

বুদ্ধ তাঁহার শিক্ষা চারিটি আর্য সত্যের মধ্যে 
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আধ সত্য, দুঃখ আছে 
_দ্বিভীয় সত্য, ছুঃখের কারণ আছে-__ তৃতীয়, 
দুঃখের নিরোধ করা যায়, এবং চতুর্থ আধ সত্য-_ 
ছুঃথ নিরোধের উপায়। 

ছুঃখত্বরূপ এই সংসারের কারণ নির্দেশ করিতে 
গেলে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বিতীয় 
আর্ধ সত্যে ১২টি কারণ বা দ্বাদশ ( প্রতীত্য- 


সমুৎপার্দ) নিদানের উল্লেখ পাঁওয়! যায় £ জরা- 
মরণ, জাতি, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা (ত্ন্হা), 
বেদনা, স্পর্শ (ফস্সো ), ষড়ায়তন ( সলায়তন ), 
নামরূপ, বিজ্ঞান (বিঞ্ঞান ), সংস্কার (সঙ খার), 
অবিদ্যা ( অবিজ্জা )। 

জীবন আমাদের কত না প্রিয়! এই অত্যন্ত 
প্রিয় জীবনকে ধরিয়! রাখার সকল চেষ্টা! ব্যর্থ হয়ঃ 
যখন জর1 ও মরণ তাহাকে গ্রাস করে। জরা-মরণই 
ভোগম্ুখের প্রধান অন্তরায় জীবনের প্রধান দুঃখ । 

জাতি বা জন্মই (যে অবস্থায় ব্যক্তিভাবাপন্ন 
চৈতন্ত ক্রিয়াশীল থাঁকে ) আরা-মরণ বা জাগতিক 
ছঃখসমূহের কারণ। জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়াই 
মৃত্যুর কবলিত হইতে হয়-সেই জন্ক মরণের 
কারণ জন্ম । 

তাহা হইলে জন্মের কারণ কি? জন্মের 
কারণ পুনর্জন্মের জন্য প্রথর ইচ্ছা বা ভব) 
ভবের কারণ পাঁখিব জীবনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ 
বা “উপাদান”। উপাদানের কারণ “তৃষ্ণা” 
ভোগ করিবার ইচ্ছা বা লালসা। 

তৃষ্ণার উদ্ভব হয় কোথা হইতে? “বেদনা 
হইতে। দর্শন শ্রবণ আতস্রাণ আন্বাদ প্রভৃতি 
ইন্দ্রিয় অনুভবের নাম “বেদনা” । ইন্ত্রিয়ের সহিত 
বহিবস্তর সংযোগকে বলা হয় ম্পশ”--এই দ্পশ 
হইতেই বেদনার” উৎপত্তি। ম্পশের কারণ 
ষড়ায়তন-_অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহবা, তক) ও অস্তঃকরণ। ফড়ায়তনের কারণ 
নামরূপ। নামরূপের কারণ “বিজ্ঞান” অর্থাৎ প্রাণের 
স্পন্নন। 

সৎ অসৎ সম্বন্ধে ধারণ! এবং বাক্য কর্ম ও 
চিন্তাগ্রহৃত কর্মফলকে বলা হয় সংস্কার। প্রাজন 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


সকাম কর্ম বা সংস্কারই “বিজ্ঞানের কাঁরণ। 
অবিষ্ঠা হইতেই সংস্কারের উদ্ভব। জ্ঞানের অভাব 
ব| অবিগ্তা-_মমাদের বদ্ধাবস্থার এবং এই হুঃখ 
ক্লেপপূর্ণ সংসারগতির মুখ্য কারণ। অগিষ্থা গ্রস্ত 
অন্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন আমর! বারংবার জন্মমৃত্যুর 
কবলে পড়িয়! কতই না ভূগিতেছি ! তাই অবিদ্া- 
নিবৃত্তির জন্ক বুদ্ধের সাদর আহ্বান 
“অভি5রেথ কলা।ণে পাপং চিত্তং নিবার্ে। 
দগ্ধং হ করতে! পুঞ্৬ং পপস্মিং রমতী মনো ॥' 
কে কোথায় আছঃ তোমর! সকলে কল্যাণকর্সের 
জন্য ছুটিয়া এস। শীঘ্র ধাবমান হও । অনসতকর্ম 
হইতে নিবৃন্ত হইয়া সৎকর্সের অনুশীলন কর। যে 
কর্সের ফলে বন্ধন হইয়াছে তাহার বিপরীত কর্ম 
করিলেই বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলআাভ হুইবে। 
আলন্তের সঙ্গে পুণ্য কর্ম করিলে চিত্ত পাপেই রত 
থাকেঃ অতএব অনলসভাৰে নিরন্তর সংকার্ষে 
জীবন অতিবাঠিত কর। 
'সববশাপম্ন অকরণং কুলল্স্ন উপসম্পদা। 
মচিত্ত পরিয়োদনং এতং বুষ্ধানুশাসনং ॥' 
সর্ব পাপ হইতে বিরতি, পুণ্যকর্ম ও চিত্রশুদ্ধি__ 
ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন । বুদ্ধবাণীতে হতাশার সুর 
নাই। নিজের পায়ের উপর দীড়াইতে-_নিজের 
শক্তিকে উদ্,দ্ধ করিতে বুদ্ধের উপদেশ অপূর্ব 
ছুথ-নিবৃত্তির উপায়ম্বূপ- অতি কঠোর নয়, 
অথচ সহজও নয়-মধ্যপন্থা অবলম্বনীয়; ইহাই 
বুদ্ধোপদিষ্ট প্রপিদ্ধ অষ্টার্সিক আধমার্গ £ 
১। সম্যক্‌ দৃি ( সন্ম। দিট্ঠি ), 
২) সম্যক সঙ্কল ( সন্ম! সম্কল) 
৩। সম্যক্‌ বাক্‌ (সন্মা বাচ! ) 
৪ সম্যক্‌ কর্মাস্ত ( সন্মা কন্মন্ত ) 
৫। সম্যক আজীব ( সম্মা আজীব ), 
৬। সমাক্‌ ব্যায়াম ( সম্ম! ব্যায়াম ), 
৭। সম্যক্‌ স্থৃতি ( সন্মা সতি ), 
৮) সম্যক সমাধি ( সন্ম। সমাধি ), 


বুদ্ধের ধর্ম 


১৮৩ 


যে দৃষ্টি বা জ্ঞানবিচার সহায়ে ছুঃখ, ছুঃখের 
উৎপত্তি, ছুঃখের নিরোধ ও তাহার উপায় এই 
চতুরার্ধ সত্য সম্থন্ধে ধারণা হয় তাহাই সম্যক্‌ দৃষ্টি বা 
সদৃষ্টি। প্রকৃত দৃষ্টির অভাবই সকল বিভেদ, 
সংঘাত ও অনৈক্যের সুলে। যেখানে সত্য দৃষ্টি 
প্রকাশিত, সেথানে জীবন ও জগতের মিথ্যা দৃষ্টি 
থাকিতে পারে না। 

সম্যক্‌ দৃষ্টি বা জ্ঞান বিফল হইয়া যাঁয়, যদি 
জীবনের বন্ধুর পথ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ন! 
হয়। সেই জন্ক প্রয়োজন সম্যব্‌ সঙ্কলপ। শুধু 
বিচার করিলে কী হইবে? চাই দৃঢ় সক্ষল্প। সং 
সঙ্কলল মনে আনির! দেয় ছূর্সয় সাহস। “মার/-রূপী 
প্রলোভন বা পাপপুরুষ নিরন্তর আমাদের প্রলুব্ধ 
করিয়া! বিপথে টানিতেছে। সন্দেহ ভয় নেরাশ্যে 
চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে,_ মৃত্যু সর্বদা আয়ু'ক গ্রাস 
করিতে উন্ুখ! দৃঢ় সংসঙ্কল্প ব্যতীত ইহাদের 
সম্মুবীন হইতে পারা যায় না। কামনাশূন্ততাঃ 
অবিদ্বেষ, অহিংসা প্রভৃতি সক্কল্ের নাম সম্যক্‌ 
সঙ্কল্প। এই অহিংস ও অবিদ্ধেষ বৌদ্ধধর্মের 
প্রাণস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বুদ্ধ-উচ্চারিত 
শান্তির ললিত ৰাণী £ 

'অকৃকোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে । 

জিনে কদারিয়ং দানেন সচ্চেন অপিকবাদিনং |” 
ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, অপাধুকে সাধুত্ দ্বারা 
কুপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় 
করিতে হইবে। 

দৃঢ় সঙ্কল্প কঠে ধ্বনিত করে সুন্দর ভাষা 
_সনম্ম! বাচা বা সদ্বাক্য। সংসঙ্কলের প্রকাশ 
সন্বাক্যে। সম্যক্‌ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে পরনিন্া, 
মিথ্যা-কথন, 'প্রগল্হতা চিন্তাকে কলুধিত করিতে 
পারিবে না। সম্যক বাক্‌ অর্থে সত্য ও প্রিয় 
বাক্য বল! এবং অসত্য পরুষ পিশুন ও প্রলাপ- 
বাক্য পরিহার । 

কর্ম বিন! সঙ্কল্প বা বাক্য যেন ফলহীন বৃক্ষ। 


১৮৪ 


সেই জন্ত সৎসঙ্কল্প ও সদ্বাক্ের সার্থক রূপায়ণে 
প্রয়োজন কর্মের । সম্যক্-কর্মান্ত হইতে পারিলেই 
নব নব কর্মধারায় জীবন ও জগৎ স্ন্দরতর ও 
স্থথকর হই উঠিবে। চিত্ত নিল এবং সাধন 
সাফল্যমগ্ডত গ্াণবিনাশ না করা, 
অদত্ বসত না গ্রহণ করা, কামভোগ হইতে বিরত 
থাকা-এইগুল সম্যক কর্ম । সৎকর্ম জীবজগতে 
হিংসার স্থানে স্বাপন করিবে করুণা, ছন্দের পরিবর্তে 
আনয়ন করিবে মৈত্রী আর দ্বেষের স্থানে বসাইৰে 
প্রেম । 


“ন হি বেরেন বেরাঁনি সম্মস্তীধ কুদাচনং। 


হইবে। 


অবেরেন চ সন্মন্তি এস ধম্মো সনস্তনো। )' 
গণর থাবা কথনও ঘণার লোপ হ॥ নাঃ প্রেমের 
দ্বারাই বিদ্বেষ হয় শমিত- টের হয় পরাঞ্জিত। 
ইহাই সনাতন ধর্ম । 

জীবিকার সংস্থান জীবজগতের একটি বিংশষ 


নিম । মানুষ খানের জন্তা কত অপদুপার 
অবলম্ন করিয়া থাকে। নিষিদ্ধ কমের দ্বারা 
জাবন-ধারণ করিলে চিন্তে কলুধ-ভাব আসে। 


তাই বুদ্ধের অন্মশাসন, আদশের অনুকুল কমের দ্বারা 
জীবিকা আজন-_সম্মা আজীব। সম্যক আঞ্জীব 
আর্থ অভয় উপায়ে উপার্জন না করিয়। ভ্বায়- 
সঙ্গত ভাবে উপার্জনের দ্বারা সহজ সরল অনাড়ন্বর 
জীবন যাঁপন। 

চিত্ত সদ! চঞ্চল। অশান্ত অশ্ব বা মদমত্র 
মাঁতঙ্গের মত মন সদাই বিদ্রোহ করেঃ বাধা মানিতে 
চায় না। মনের বিক্ষিপ্ত বাসনাসমু5 মানুষকে 
বিভ্রান্ত ও লক্ষাত্র্ট করে। মনকে বশীভূত করিবার 
জন্ত আবশ্যক সম্ম ব্যায়াম । ব্যায়াম অর্থ চেষ্টা! বা 
শ্রম। সমাক্‌ ব্যায়াম-_ সৎ চেষ্টা। সম্যক্‌ প্রচেষ্টা 
মনকে অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিয়া তাহাকে 
সবল উচ্চ চিন্তার অধিকারী করিয়া তুলে ও পূর্ণতার 
দিকে আগাইয়া দেয়। হম্বভাবতঃ নিয়াভিমুখী 
মানব-মনে স্থতই অসৎ ভাবের উদয় হয়ঃ অসৎ 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


কর্মে স্পৃহা জাগে_ মনকে সদা জাগ্রত রাখিবার 
জন্য, অন্তরে ধর্মভাব স্থায়ী করিবার জন্ত সম্যক্‌ 
ব্যায়ামের অনুশাসন । 

ইহার পরে আবশ্তক সম্যক শ্বত্তি। শারীরিক 
মানসিক-_সর্ব বিষয়ে স্থৃতি জাগ্রত রাখার নাম 
সংস্থতি। মনে শ্নথভাব আসিলেই বাসনার তরঙ্গ 
থেলিতে থাকিবে_কিস্তু “সন্মা সতি'র অন্পশীলনে 
মনকে পাপপুণ্যের চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিতে 
পারিলে কোন ভয়ই থাকে না। 

ভর়শূন্ত চিত্তই লাভ করে “সম্মা সমাধি'_ 
অগাদিক মার্গের শেষ সোপান। সম্যক সমাধির 
জন্ক সাধককে পর পর চারটি রূপ-মুলক ধ্যানের 
মত্াস করিতে ভয়। 

বিতক ও বিচারের দ্বারা ধ'রে ধীরে সাধক-চিত্ত 
সত্যের সন্ধান পাইতে থাকে। ইহাই ধ্যানের 
প্রথম সোপান-যেথানে আছে নির্জন্তামূলক ও 
অসগশগজনিত আনন্দ -“মুদ্দিতা' ভাবনা । 

বিতর্ক ও বিচারের রাজ্য অতিক্রম করিয়! 
প্রীতি-স্পূর্ণ ভাবে দ্বিতীদু ধ্যান__গ্রীতির অতীত 
অবস্থায় “উপেক্ষা” অবলম্বনে ম্বৃতিমান্‌ ও সম্প্র্ঞ 
হইয়া তৃতীয় ধ্যান_ ইার পরে ম্থখছুংখকে অতিক্রম 
করিয়া চতুর্থ ধ্যান। বৌদশাস্তে ধ্যানাবস্থায় মৈত্রী- 
সাধনার কথা আছে। “মৈত্রী” ভাবনার স্বরূপ £ 

মাতা যখ! নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকৃথে। 

এবংপি সব্বভুত্ষুে মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং |” 


শ্নেহময়ী মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবনের 
বিনিময়ে রক্ষা করেন, সেইবূপ সকল প্রাণীর প্রতি 
হৃদয়ে অপরিমিত ভালবাসা পোষণ করিতে হইৰে। 
বিশ্বের সকল প্রাণীর উপর প্রীতির ভাবই বিশ্বমৈত্রী। 
উধ্বে” নিয়ে চতুদ্দিকে সমগ্র বিশ্বের প্রতি বাধাহীন 
অপরিমেয় এই 'করুণা'ভাব। আরও £ 

ঘিদা মম পরেসং চ তুলামেব নুখং প্রিরম্‌। 


তদাত্মনঃ কে! বিশেষে! যেনাতৈব হখো গতম ॥” 


আমার নিকট সু যেমন প্রিয়ঃ অন্তের মুখ 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


তাহার কাছে তেমনি প্রিয়। অতএব অন্ত হইতে 
আমার পার্থক্য কোথায় 1 কেন আমি কেবল 
নিজের সুখের জন্ত চেষ্টা করিব? সত্যই অতুলনীর 
এই ভাব-__এই সাধনা ! 

মুদিতা উপেক্ষা মৈত্রী ও করুণা-ভাবনা বৌদ্ধ- 
ধর্মের সাধন-পন্থায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। 

এইবার পাঁচটি অরূপধধ্যানের প্রসঙ্গ আসে। 
এইগুলি_-পৃর্বোক্ত রূপ-মূলক ধ্যান অপেক্ষা উচ্চতর | 
সাধক যথাক্রমে 'অনস্ত আকাম”) “অনন্ত বিজ্ঞান” এবং 
“অনন্ত শৃন্ঠের' জ্ঞানলাভ করিয়া সেই সেই আয়হনে 
বিহার করেন। সর্বশেষ অরূপ ধ্যানে সর্বাবস্থাতেই 
তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। 


বৌদ্ধ-শান্বানমোদিত এই সকল সাধন-গ্রণালী 
যথাযথভাৰে অনুষ্ঠিত হইলে নির্বাণ লাভ হয়। 
নির্বাণের অর্থ--সংসার-বাসনার নির্বাণ, ব্যবহারিক 
সত্তা ও উপাধির নির্বাণ। দুঃখ-নিবৃত্তির পর যে 
অবস্থা হয় তাহাই নিরাণ--তখন অনিত্য সংসারের 
সব কিছু ভইতেই নিবৃন্তি। নির্ধাণই__নিত্যাবস্থা, 
পরমাবস্থা। যিনি স্থৃথে ছুঃথে নিন্দাস্ততিতে, আসমন্তি- 
বিরাগে-সকল অবস্থায় সমভাবাপনন, তাভার তৃষ্ 
রাগ ছ্বেষ মোহ-_-সব ক্ষয় হইয়া যায়। এই নিব প্রাপ্ত 
পুরুষের শান্তি ও সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। 
ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য। 


ছঃখের পারে 


১৮৫ 


জ্ঞানলাভ ও তৃষ্ণ-ক্ষয় স্থন্ধে বুদ্ধের স্থ প্রসিদ্ধ 
উক্তি শ্বরণীয় £-_- 
'অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিধিসং। 
গহকারকং গবেসন্ডে। ভুকখ! জাতি পুনপপুনং 
গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কহপি। 
ভগ তে ফানথক1 সব্বা গহকুটং বিসংখিতং 
বিসংখারগতং চিত্রং তন্হানং খয়মজ ঝগ। |? 
গৃহকারক ( শরীররূপ গৃহের নির্মাতা ) কে খুঁজিয়া 
খুঁজিয়! বার বার এই সংসারে জন্মলাভ করিলাম। 
ছুথখকর এই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ! হে গৃহকারক, 
এইবার আমি তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি--আঁর 
তুমি গৃহ-নির্মীণ করিতে পারিবে না, গৃহে সকল 
পঞ্জরাস্থি ভাড়িয়া গিয়ান্কে, গৃহকুট ধ্বংসপ্রাপ্ত। 
আমার চিত্ত বিগতসংস্কার হইয়াছে _আর কামনার 
মোঁহঘোরে বাধা পড়িবে না। আমার সকল তৃষ্ণা 
ক্ষয়প্রাণ্ড। 
মানবগ্রেমিক বুদ্ধের ত্যাগ তপস্তা সাধনা ও 
সিদ্ধির সমুদয় ফল বহুজনহিতায় বছজনস্ুখায় 
লোঁকাঁনুকম্পায়” নিমেজিত ছিল । তাই তাহার 
ক হইতে দিগ. দিগন্ত প্রতিধবনিত করিয়। নির্গত 
হইয়াছিলঃ অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে 
যতদিন সেই সৰ জীব মুক্তিলাভ না করে 
ততদিন আমি তাহাদের সেবা করিৰ। 
“এবমাকাশনিষ্টন্ত সন্তধাতোরনেকধা । 
ভবেয়মুপজীব্যোহং যাবৎ সর্বে ন নিবৃতাঃ।" 


হুঃখের পারে 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার 


হঃখের তরে বিধাতারে শুধু 

মিছে ছষিও ন! নিত্য ; 
দোষ তার নয়, হয়তো হয়েছে 

তোমারি মলিন চিত্ত। 


তুঃখ-পারের দ্বার থোল! আছে 

সকলের তরে সতত; 
সেই পারে শুধু প্রবেশ করিতে 

যত্ব করে যে নিয়ত। 


বুদ্ধবাণী 


প্রীশশান্ধশৈখর চক্রবর্তা, কাব্য শ্রী 


(১) 
চিত্ত 
চিত্ত যাহার মুক্ত বাসন! হতে 
নাহি হয় চঞ্চল, 
পাপ ও পুণ্য করে সে অতিক্রম, 
হয় চির-নির্মল! 
প্রশান্তি আর আনন্দ-রসে ডুবে 
রহে সে সকল ক্ষণ, 
ছুঃথ ভুলিয়া করে এ ভূবন মাঝে 
নির্ভয়ে বিচরণ ! 
চিত্ত যখন বিপথের পানে ধায়, 
হয় সে অতীব কর, 
শত্রুর চেয়ে হয় সে ভীষণতর-_ 
নির্মম নিষ্ঠুর! 


(২) 

নির্বাণ 
যে প্রদীপ নিভে যায়, তৈল যায় নিঃশেষে ফুরাঁয়ে) 
আলোকের ছট! তার হয় লীন, আর নাহি জলে! 
গভীর শাস্তির মাঝে আপনারে দেয় সে ডূবায়ে। 
আশ্ডিত্ব থাকে না তার কোন দ্বিকে আকাশে ভূত্তলে। 
সেইরূপ এ ভুবনে যে পুণ্যাত্মা লভেছে নির্বাণ, 
নাহি থাকে অস্তিত্বের কোন ঠাই-_একটু স্পন্দন । 
কেশ তার ধরণীতে ধীরে ধীরে হয় ক্ষীয়মাণ, 
পরম-শাস্তির মাঝে ডুৰে যায় তাহার পরাণ !* 


* মহাকবি অশ্বঘে।ষ রচিত কাঁবাংশের ভাবনুবদ। 


বৌদ্ধধর্মে সাধনতত্ 


শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী এমএ বিদ্যাবিনোদ 


ভগবান্‌ তথাগত রাজগৃছের বেণুবন বিহারে 
অবস্থানকালে একদ! তাভার ধর্মের সাধনমার্গ সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে এইদপ উপদেশ দিয়াছিলেন»__ 
বাচান্ুরক্খী মনস1 হনংবুতে। 
কায়েন চ অকুসলং ন কয়ির!, 
এতে তয়ো কম্মপথে বিসোধয়ে 
আগাধয়ে মগগমিসিপপবেদিতং। (ধম্মপদ, ২৮১) 
বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে, মনে সংযত থাকিবে 
এবং কায়দ্বার! অকুখল কর্ম করিবে না । এই ত্রিবিধ 
কর্মপথকে বিশুদ্ধ রাখিবে। এইরূপে খষগণ 
প্রদশিত মার্গে বিচরণ করিবে। 
বাকা, দেহ ও মন-_ এই তিনটি কর্মপথের 
সম্যক্‌ পরিশুদ্ধি সম্পার্দিত হইলে ছুঃখের আত্যস্তিক 


নিবৃত্তি বা! নির্বাণ লাভ হয়__ইহাই বুদ্ধদেশিত ধর্মের 
সারতত্ব। এই তিনটি কর্মপথের বিশুদিবিধানার্থ 
তিনি যে সাধনার স্ুবিস্ৃন্ত সোপান পরম্পরা প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহা! প্জাধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ” নামে 
অভিহিত । বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,_-"মগ্গানটঠজিকো 
সেটঠো”_ নিবাণগামী যতগুলি পথ রহিয়াছে 
তন্মধ্যে অষ্টাজিক মার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

এসে। ব মগ গো! নথগঞ্জে। দম্ননস্ন বিশ্ুদ্ধিয় 

এতং হি তুম্হে পটিপজ্জধ মারস্মসতং পমোহনং । (এ ২৭৪) 
দর্শন-বিশুদ্ধির জন্ত এই আষ্টাজিক মার্গই একমাত্র 
পথ, অন্ত পথ নাই । তোমরা এই মার্দই অবলম্থন 
কর) ইহাই মার (পাপের অধিদেবতা)কে মুছিত 
অর্থাৎ পরাভূত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া এই মার্গকে “আধ” বল! হয়; 
অথব! নির্বাণকামী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ করুক নিষেবিত 
বলিয়াও ইহার নাম “আধ”। আচার বুদ্ধঘোষ 
বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে (বি্দ্ধিমগ গো ) "আধ শবের 
উভয় প্রকার নির্চনই নির্দেশ করিয়াছেন। 

ভগবান্‌ তথাগত কতৃ ক উপদিষ্ট অষ্টাজ সাধন- 
মার্গ প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি বা চিত্ত এই তিনটি 
বর্গ বা স্কন্ধে বিভক্ত। সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞা 
স্কন্ধের অন্তভূক্ত; সম্যক বাক্‌, সম্যক কর্াস্ত ও 
সম্যক আজীব 'শীল' স্কপ্ধ এবং সম্যক্‌ ব্যায়াম, সমাক্‌ 
শ্বৃতি ও সম্যক্‌ সমাধি “চিত্ত (বা “সমাধি” ) স্বন্ধের 
অন্তর্গত। 

প্রশ্।, স্কন্ধের সাধনা দ্বার! সাধককে জাগতিক 
বিষয়ের গ্রাতি লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিয়। 
নিত্যানিত্য কুশল অকুশল বিচারপূর্বক সতাদৃঠিভঙ্গী 
গ্রহণ করিতে হয়__ইহারই নাম “সম্যক্দৃষ্টি। ( সম্ম| 
দিটঠি)। তৎপর অনিত্য ও অকুশলকে বর্জনকরত 
নিত্য ও কুশলকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুদুট 
সংকল্প গ্রহণ করিতে হয়_-ইহাই'সম্যক সংকল্প? 


( সম্মা সঙ কল্পো )। 

শুধু বিচার বা সংকল্প করিলেই হইল না 
সাধককে তদদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে হইবে, 
বিচারকে আচারে পরিণত করিতে হইবে, 
ইহাই 'শীলস্কন্দের সাধনা । মিথ্যা কঠোর ও 
অনর্থক বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সত্য প্রিয় 
ও সার্থক বাক্যপ্রয়োগ করিতে হইবে, _ইছার নাম 
“সম্যক বাক্‌” ( সম্মা বাচা) । প্রাণিহিংসাদি 
অশুভ কর্মত্যাগ ও সতত কুশল কর্মের অনুষ্ঠান, 
ইহাই “সম্যক কর্মীন্ত” ( সম্মা কন্মজ্ো) নামে 
অভিষ্িত। কাহাকেও প্রতারণা না করিয়া সাধু 
উপায়ে জীবিকার্জন করার নাম “সম্যক আভীব” 
( সম্মা আজীবো )। সম্যক্‌ বাক, সম্যক কর্মান্ত ও 
সম্যক আজীব-_এই তিনটি শীলম্কঞ্জের সাধন! দ্বারা 
সাধকের ৰাক্য ও দেহ-পরিশুদ্ধি সংসাধিত হয়। 


বৌদ্বধর্মে সাঁধনতত্ব 


৯৮৭ 


তৎপর “চিত্ত ৰা সমাধি'স্ককের অর্থাৎ চিত্তদর্পণ 
মার্জনের সাধনা আরম্ত হয়। এই সাধনার তিনটি 
অঙ্গ যথা সম্যক ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্বৃতি ও সম্ক্‌ 
সমাধি। সর্বদা অকুশল বিষরে চেষ্টা পরিহার করিয়া 
কুশল বিষয়ে দৃঢ় প্রচেষ্টা ইহার নাম “সম্যক্‌ 
ব্যায়াম” ( মম্ম! ব্যায়ামে! )। বধিমুখীন দৃষ্টিকে 
অন্তমুখীন করিয়া দেহ ও মনের ম্বরূপ অবস্থা চিন্তা 
ও পধবেক্ষণ করার যে সাধনা তাহাই “সম্যক্‌ শ্বৃতি' 
(সম্মা সতি) নামে অভিহিত। তৎপর “সম্যক্‌ 
সমাধি (সন্মা সমাধি) বা ধ্যানযোগের সাধনা 
আরম্ভ হয়। সকল কামনা বাসনা এবং পাপ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধককে ক্রমশঃ ধ্যানের উচ্চ হইতে 
উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে হয়। ধ্যানের 
নয়টি স্তর। নবম ধ্যানে অধিরুঢ় সাধকই নির্বাণের 
সাক্ষাৎকার ( সচ্ছিকিরিয়া ) লাভে সমর্থ হন এবং 
এ অবস্থাতেই সাধকের অন্তরে বোধির দ্রিব্য আলোক 
প্রকাশিত হয় এবং অবিদ্যার ( আবিজ্জ) অন্ধকার 
চিরতরে নিরাকৃত হইয়া যায়। নির্বাণ প্রাপ্ত অর্থৎ 
সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, 


ছন্দরাগবিরত্ে! সো ভিকৃখু পঞ্ঞ্।ণবা ইধ, 
অজ ঝগ! অমতং সন্তিং নিববানপদলচ্চ তং। (হুত্তনিপাত, ২৯৪) 


তৃষ্ণা ও আসক্তি বিবর্জিত প্রজ্ঞাবান্‌ ভিক্ষু এই 
জগতেই অক্ষয় নির্বাণের অমুত শান্তি প্রাণ্ত হন। 

পূর্বোক্ত শীলস্কন্ধের সাধনার সহিত ( সমাধি বা) 
চিত্তস্কদ্ধের সাধনায় কিরূপ সম্পর্ক, নির্বাণের পথে 
ইহার সাধককে কিভাবে কতদুর অগ্রসর করিয়া 
দেয় তাহা গমলিন্দ প্রশ্ন” ( মিলিন্দ পঞ্ হো) গ্রন্থে 
ভিক্ষু নাগসেন শিষ্য যবনরাজ মিলিন্দকে 
(7৬27৪2451) একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সাহায্যে 
এই ভাবে বুঝাইয়াছেন,-_ 

শ্যথা মহারাজ নগববডওকী নগরং মাপেচকামো পঠমং 
নগরট্ঠানং সোঠাপেত্া 
সমং কারাপেত্া ততো অপরভাগে বীথিচতুক-পিজ্বাট কাদি 
পরিচ্ছেদেন বিভজিত্ব! নগরং মাপোঠি, এবমেব খে মহারাজ 
ধঘোগাব5রে! সীলং নিন্দায় সীলে পতিটঠায় পঞ্চিন্ত্রয়াপি 


থাণুকণ্টকং অপকডঢাপেত্বা ভূমিং 


১৮৮ 


ভাবেতি সদ্ধিন্তিং বিরিযিক্্িষং, সতিক্িয়ং, সমাধিক্রিয়ং 
পঞ্িঞন্্রয়ং তি।* (মিলিন্দ পঞ হো ) 

_-অরণ্য কাটিয়া নগর পত্তন করিতে হইবে। 
প্রথমতঃ নগরবধ কী (ইঞ্জিনিয়ার) বৃক্ষার্দি কর্তন 
করিয়া স্থানটি পরিষ্ণার করেন, ততপর স্থাণু কণ্টকাদি 
উৎপাটন করিয়া জমিকে সমতল করিয়া প্রস্তত 
করেন। এই সকল কার শেষ হইয়া! গেলে নক! 
অনগযায়ী বীথি, চতুফ, রাজপ্রাসাদ, নাগরিকদের 
বাসভবন ইত্যাদি নির্মাণ-কার্ধ আরম্ত হয়। শীল- 
বন্ধের সাধন! হইল চিত্তের বনভূমিকে পরিদ্কৃত 
করিয়া তাহাকে বোধিচিত্তরূপ নগর নির্মাণের 
উপযুক্ত করিয়া তোল! শীলঙ্কক্কের সাধন! বারা পরিস্কৃত 
ভূমির উপর সমাধি বা চিত্তস্কন্ধের সাধনা অবলম্বনে 
ৰেধিচিন্তরূপ নগর নির্মাণ করিতে হইবে। 

সমাধি বা চিততস্কন্ধের সাধনার গথম কথাই হইল, 
বহিদু'থীন চঞ্চল চিন্তকে বশীত্কৃত করিয়া অন্তমুখীন, 
একাগ্র, স্থির ও প্রশান্ত করা । বুদ্ধদেৰ এই সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়াছেন,_ 
কন্দনং চপলং চিত্তং দুরত্ব ছুম্সিবারয়ং, 
উজুং করোতি মেধানী উন্নকারোব তেজনং | ( ধন্মপদ, ৩৩) 
যেমন তীর নির্নাণকারী তারকে সোজ| করিয়া প্রস্তুত 
করে, তেমনি বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি স্পন্দনশীল, চপল, 
দুরক্ষণীয় ও ছুনিবাধ চিত্তকে সবল করেন অর্থাৎ 
নিজবশে আনধন করেন। 

চঞ্চল ও অবশীতৃত চিত্ত যেমন পরম শত্রর স্চায় 
সর্বনাশ ঘটায়, তেমনি সংযত ও বশীভূত চিত্ত পরম 
মিত্রের স্তায় হিতসাধন করিয়া থাকে 

দিসে! দিনং যং তং কয়রা বেরী ব! পন বেরিনং, 

মিচ্ছাপণিহিতং চিত্বং পাপিয়োনং ততে! করে। (এ -৪১) 
একজন দোষকারী ব্যক্তি অপরের, কিংবা একজন 
শত্রু অপর শত্রর যতটা ক্ষতি করিতে পারে, বিপথ- 
গামী চিত্ত মনুষ্বের তদ্পেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয় 
থাকে । আবার, 

ন তং মাত পিত| কয়িরা অঞ্ঞ বাপি চ ঞাতকা, 

সম্সাপণিহিতং চিত্তং সেধাসে! নং ততো করে। (উ-৪৩) 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-€র্থ সংখ্যা 


সম্যক্‌ নিয়ন্ত্রিত চিত্ত মনুষ্যের যেমন উপকার করে, 
মাতাপিতা ৰা অন্ত কোন আত্মীয়ই তেমন করিতে 
পারে না। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট “সম্যক্‌ ব্যায়াম? 
অভ্যাস-যোগেরই সাধনা, আর “সম্যক স্বতি' 
হইতেছে বৈরাগ্যের সাধন! । বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহার 
সাধক-জীবনে কি প্রকারে “সম্যক্‌ ব্যায়ামের” সাধন! 
করিয়াছিলেন, অগ্রিবেশ নামক জনৈক ভিক্ষুর নিকট 
তাহা এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ;- 

দস্তে দৃত্তে সংলগ্র করিয়া তালুতে জিহ্বা সংশ্লিষ্ট 
করিয়া এমন ভাবে বলের সহিত চিত্তকে নিগ্রহ 
করিতাম যে, আমার শরীর হইতে ঘর্ম বিগলিত 
হইত। ( মজ ঝিম নিকায়, মহাস্চ্চক স্ুত্ত) 

সম্যক্‌ ব্যায়ামের সাধনাতে সাধককে সকল বাধা- 
বির অতিক্রম করিয়া দৃঢ় বীর্ধ সহকারে লক্ষ্যাতি- 
মুখে অগ্রসর হইতে হয় । আলম্ত, অবসাদ, হীনমন্ততা 
সর্বতোভাবে পরিবর্জন করিতে হয়। বোধ্চধাবতার 
গ্রন্থে আচ'ধ শাস্তিদেব ইহাকেই 'বীধপারমিতা” সাধন! 


নামে অভিহিত করিয়াছেন। বীধ' কাহাকে বলে? 
কিং বীর্ধং কুশলোৎসাহস্তদ্‌বিপক্ষঃ ক উচ্যতে। 


আলন্তং কুৎদিতাসত্তিবিষাদাতজ্মা বমন্যাতা ॥ 
( বোধিচর্ধা বার---৭।২) 


বীধকি? কুশল বিষয়ে উৎসাহ । বীধের প্রতি- 
বন্ধক কি? আলম্ত, কুৎসিত বিষয়ে আসক্তি, 
বিষাদ এবং আত্মাবমাননা । 

সাধক কোন কিছুতেই মনকে দুর্বল হইতে 
দিবেন না। মন দুর্বল হইয়া গেলে সামান্ত বাধা- 
বিদ্রও তাহাকে পরাভূত করিবে । 

মৃতং ছুতু5মাসাগ্ত কাঞ্চোহপি গরুড়ায়তে। 

আপদাবাধতেহল্লাপি মনে! মে যদি দুর্বলম্‌ ॥ (এ-৭1৫২) 
আমার মন যদি হুবল হয় তবে সামান্ত আপদও 
আক্রমণ করে, যেমন মৃত ঢোড়া সাপকে পাইয়া 
কাকও গরুড়ের মত বিক্রম প্রকাশ করিয়! থাকে। 

নিবাণের সাধককে দিগ্বিজয়ী বীরের সাহুসি- 
কতা ও আত্মপ্রত্যয় অবলম্বন করিয়া সাধন-সমরে 
অবতীর্ণ হইতে হইবে । তাহাকে অন্তরে এই আত্ম- 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


প্রত্যয়ের বহ্ছি উদ্দীপিত করিতে হইবে যে, আমি 
জিন (বুদ্ধ )-সিংহস্বত, আমিই সকলকে জয় করিব, 


আমাকে প্রতিহত করিতে পারে এমন কে আছে? 


ময়! হি সব" জেতব্যমহং জেয়ো ন কম্যচিৎ। 
ময়ৈষ মালে বোটুব্যে। জিননিংহসুতোহাহম্‌ ॥ (৭18৫) 


“আমাকেই সমস্ত জয় করিতে হইবে, আমি কাহারও 
দ্বারা জিত হইব না”-এই সম্মান আমাকে বহন 
করিতেই হইবে--কারণ আমি যে সর্বজস্ী বুদ্ধরূপ 
সিংহের সন্তান । 

এই ভীষণ সাধনসমরে সাঁধককে বিশেষ 
সাবধানতা সহকারে কামক্রোধার্দি রিপুর আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং সুযোগ বুঝিয়া 
প্রতিপক্ষকে আঘাত হানিয়া নিপাত করিতে হইবে । 


ক্লেশ-প্রহারান্‌ সংরক্ষেত ব্লেশাশ্ প্রহদ্দে দুম | 
থড়গধুদ্ধমিবাপন্নঃ শিক্ষিতেনারিণ! সহ ॥ (এ্র-৭1৬৭ ) 


সুশিক্ষিত শত্রর সহিত খড়গাধুদ্ধে প্রবৃত্ত যোদ্ধার 
স্কায় ক্রেশে'র প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিবে এবং 


বলরাম-মন্দিয়ে শ্ররামকৃষ্ণ 


১৮৪ 


ক্লেশ সমূহকে দৃঢ় প্রহার করিবে। “কেশ” সাধন 
পথের কণ্টক ) ইহা! পঞ্চবিধ ষথা-_অবিস্তা, অস্মিতাঃ 
রাগ, ছেষ ও অভিনিবেশ। 

আচার্ধ শান্তিদেব নির্বাণের সাধককে এই বলিয়! 
উদ্দীপিত করিতেছেন যে, বুদ্ধদ্দেব প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন যে কেহ আর্য অষ্টাজিক মার্গের সাধনা 
গ্রহণ করিবে নে নিশ্চয়ই বোধিপ্রাপ্ত হইবে। 
তাহার কথা কখনও মিথ্যা! হইতে পারে না, অতএব 
অবসাদ পরিত্যাগ করিয়। অগ্রসর হও । 

নৈবাবসাদঃ কর্তবাঃ কুতে! মে বোধিরিত্যতং | 

যল্মাৎ তথাগতঃ সত্যং সত্যবাদীদমুক্তবান॥ (এ-_-4১৭) 
আমার কিরূপে বোধিলাঁভ হইবে'_ এইরূপ চিন্তা 
করিয়া! অবসন্ন হওয়! কখনও উচিত নহে। তথাগত 
সত্যবাদী, তিনি যখন বলিয়াছেন__আর্ধ অষ্টাঙ্গিক 
মার্গের সাধন! দ্বারা বোধিলাভ হয়, তখন অবশ্যই 
তাহ! লাভ করা যাইৰে। 


বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
[ পূর্বা্গবৃত্তি ] 
স্বামী গম্ভীরানন্দ 


এবারে আমর! কথামুত প্রথম ভাগে (২২৩-_ 
২৩৪ পৃঃ) উল্লিখিত ১৮৮৫ খৃষ্টানদের ১১ই মার্চের 
ঘটনার অনুসরণ করিব। এ দিন আন্দাজ বেলা 
দশটার সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া! শ্ররামকুষ্ণ 
বলরাম-মন্দিরে প্রসাদ পাইয়াছিলেন, আহারাস্তে 
বৈঠকখানায় বিশ্রাম কপ্সিতেছেন। এমন সময় 
বি্যালয়ের অবসরকালে মাষ্টার মহাশয় দ্বিপ্রহরে 
সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অল্পবযস্ক ভক্তের 
তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার 
মহাশয়কে দেবিয়! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “যাগ, 
এট! আমার কদিন ধরে হচ্ছে কেন ৰল দেখি-_ 
ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই।” কিছু 
পরে মাস্টার বিগ্ভালয়ে চলিয়৷ গেলেন। 


বিকালে পুনর্বার আসিয়া! তিনি দেখেন ঠাকুর 
পূর্ব বৈঠকথানায় বলিয়া আছেন- পার্থ 
রহিয়াছেন শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, সুরেন্দ্র মিত্র 
বলরাম, লাটু, চুনিলাল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। শ্রীযুক্ত 
নরেন্দ্রনাথের ধর্মভাৰ ও তৎকালীন সাংসারিক 
ছরবস্থা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা হইল। অতঃপর 
ঠাকুর গান শুনিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত তারাপদ 
গাহছিলেন। “কেশব কুকু করুণা দীনে কুঞ্জ- 
কানন-চারী |? 

পাপ্তিত্য সম্বন্ধে কথা উঠিলে ঠাকুর বলিলেন, 
“শুধু পাণ্ডিত্যে কিহুবে? '"'যার সংসারে আসজি 
আছে, তার শান্তর ধারণা হয় নাই_মিছে পড়া 
পরে ঠাকুরও গান গাহিলেন। কথা কহিতে কহিতে 


১৪৯৩ 


সন্ধ্য। হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন 
ও সকলে উন্গ্রীৰ হইয়া শুনিতেছেন। ঠাকুর লৌক- 
শিক্ষার্থ প্রার্থনা করিলেন, "মা, আমি তোমার 
শরণাগত, শরণাগত। দেহস্থ চাই না মা! 
লোকমান চাই না) (অণিমা ) অষ্টসিদ্ধি চই না। 
কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রাপাদপন্ধে 
শুদ্ধ! ভক্তি হয়-_নিফাম অমলা অঠৈতুকী ভক্তি। 
আর যেন মা, তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না 
হই; তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের 
উপর ভালবাস! যেন কথন ন| হয়) মা, তোমা বই 
আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধন- 
হীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন- কৃপা করে শ্রপাদপদ্ধে 
আমায় ভক্তি দাও ।” (এ ২৩৪ পৃষ্ঠা )। পরে 
শ্রবুক্ত গিরিশের নিমন্ত্রণে সেই রাত্রেই তাঁহার 
ৰাটীতে গেলেন, পথে নরেন্ত্রনাথও তাহার সহিত 
মিলিত হইলেন। সেদিন গিরিশভবনে অনেকে 
রাত্রি পর্যন্ত ভগবদ্ুক্তি বিতরণ করিয়া ঠাকুর 
দৃক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। 

৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫ থুষ্টাব্দে ( ৩য় ভাগ, ১৫* 
পৃঃ) ঠাকুর বলরাম-ভবনে আসিয়াছেন। এখান 
হইতে ভক্তবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে 
যাইবেন। তার আগে বন্থুপাড়ার ভক্তমন্দিরের 
বৈঠকথানায় বসিয়া! ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা 
কহিতেছেন। বিশেষতঃ মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে 
তিনি তাহার অন্তরজদের সম্বন্ধে আলোচন! 
করিতেছেন। পূর্ণ, ছোট নরেন, বাবুরাম, রাখাল, 
প্ট, বিনোদ ্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। 
পরে ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের গৃহে চলিলেন। 

কথামুতের ওয় ভাগে সংরক্ষিত--১৮৮৫ খৃষ্টানদের 
১২ই এপ্রিল (,লা বৈশাখ)-এর বিবরণটি অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘ এবং মনোহর (১৬১--১৮৯ পৃষ্ঠা )) ইহার 
বিষয়বস্তও বিবিধ । সেদিন রবিবার এবং বৎসরের 
প্রথম দিন। তাই তক্ত-সমাগমও বেশ হইয়।ছে। 
সেখানে আছেন-_ গিরিশ, মাস্টার, বলরাম, ছোট 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 


নরেন, পণ্ট,, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুষ্ প্রভৃতি $ 
ক্রাহ্মসমাজের ত্রেলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন 
প্রভৃতি একে একে অনেকেই আসিয়াছেন। মেয়ে 
ভক্তেরা অনেকে চিকের আড়ালে বপিয়! ঠাকুরকে 
দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর সেদিন নিজের সাধন! 
সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিলেন। ধ্যানের সময় তিনি 
দেখিতেন, শৃল-হাতে একজন বনিয়া আছে এবং 
শাসাইতেছে, ঈশ্বরের পাদপন্মে মন না রাখিলে 
বুকে শূল বলাইয়া দিৰে। মন কখনও মায়ের 
ইচ্ছায় নিত্য হইতে লীলায় নামির়া আমিত, আবার 
লীলা! হইতে নিত্যে উঠিয়া যাইত। লীলায় 
অবস্থান-কালে সীতারামের চিন্তা দিনরাত চলিত, 
আর সীতারামের বূপদর্শন হইত। রাম-লালা 
(গোপালকে ) লইয়া সর্বদা বেড়াইতেন, তাহাকে 
নাওয়াইতেন থাওয়াইতেন। আবার কথন রাধা- 
কৃষ্ণের ভাবে থাকিতেন- পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের 
এই মিলন অবস্থায় সর্ঘদা শ্রীগৌরাজের দর্শন হইত । 
আবার যথন মন লীলা হইতে নিত্যে উঠিয়া গেল, 
তখন সজনে তুলসী সমান বোধ হইত । যত 
ঈশ্বরীয় পট বা ছৰি ছিল পগব খথুলিক্! ফেলিলেন__ 
কেবল সেই অথণ্ড সচ্চিদানন্দ, সেই আদি পুরুষকে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি ষটপন্মের উন্মীলন 
দেখিয়াছিলেন__মুলাধার হইতে সহস্ার পধস্ত সমস্ত 
পথ কিরূপে উধবসুখ হইয়! উঠিল । ধ্যানকালে 
তিনি নিবাত দ্রীপশিখার আরোপ করিতেন। 

এই সব বহু অপূর্ব আত্মকথার পর সেদিন 
আরও বলিয়াছিলেন ( ১৬১--১৬৪ পৃঃ )5 
_সিদ্ধাই (অলৌকিক শক্তি )কে মা দেখাইয়া- 
ছিলেন বুড়ি বেম্ঠার মলত্যাগরূপে । পাপপুরুষ 
লড়ায়ে গোরার রূপে আনিয়৷ টাকা, মান, স্ত্রী 
সম্ভোগ ও নানা শক্তি দিতে চাহিয়াছিল। ঠাকুর 
জগদস্ববার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেনঃ "মা ওকে 
কেটে ফেল।” মায়ের ভুবনমোহন রূপ তিনি 
দেখিয়াছিলেন। ভক্তদিগকে উহা বলিতেও 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


বটতলায় 
ধ্যানকালে তিনি দেখ্য়ছিলেন একজন মুসলমান 
সানকিতে ভাত লইয়। সামনে আদিলেন। তিনি 
সানকি হইতে গ্রেচ্ছদের থাওয়াইয়া ঠাকুরকেও ছুইটি 
দিয়! গেলেন। জগদঘ্ব! তাহাকে দেখাইলেন, “এক 
বই ছুই নয়। সচ্চিদানন্দই নানারপ ধারণ করিয়! 
রহিয়াছেন।” এই সব দর্শন ও অনুভূতির কথা 
বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবস্থ হইলেন। ভাবসংবরণ 
হইলে তিনি পূর্ণকে দেখিতে চাছিলেন। তাই 
পূর্ণকে আনিতে লোক গেল। ( ১৬৮ পৃঃ) 

ইহার পরে ঠাকুর নিজের মহাভাবের কথা 
বর্ণনা করিলেন £ প্আমি এই অবস্থা তিন দিন 
অজ্ঞান হয়ে ছিলাম । লড়তে চড়তে পারতাম না-- 
এক জায়গায় পড়েছিলাম । হুশ হলে বামনী 
আমার ধরে ম্লান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত 
দিয়ে গা ছোবার যো ছিল না। গ! মোটা চাদর 
দিয়ে টাক! । বামনী সেই চাদরের উপর ছাঁত দিয়ে 
আমায় ধরে নিষে গ্রিছল। গায়ে যেসব মাটি 
লেগেছিল পুড়ে গিছিল। যথন সেই অবস্থা আসত 
শিরদাড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে দিত। 
প্রাণ যায়, প্রাণ যায় এই করতাম। কিন্তু তারপর 
থুব আনন্দ। "*'এতদুর তোমাদের দরকার নাই। 
আমার অবন্থ। নজিরের জন্য ॥ 

এইরূপ নানা কথাবার্তার পর পেলোক্য আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং তাহার গান আরম্ত হইল। 
গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হুইলেন। 
সন্ধ্যা আগতগ্রার়_এমন সময় গান থ'মিল। 
ব্রেলাক্য আসার পূর্বে তাহার রচিত “কেশব-চরিত' 
পড়া হুইতেছিল। ব্রেলোক্য লিখিয়াছেন__ 
কেশবের সংস্পর্শে আসিয়া সংসার-সথন্ধে ঠাকুরের 
মত পরিবতিত হইয়াছিল। এখন স্থযোগ বুঝিয়া 
গিরিশ ত্রেলোকাকে বলিলেন, "আপনিযা লিথেছেন 
_যে সংসার-সম্থন্ধে এর মত পরিবর্তন হয়েছে, তা 
বস্ততঃ হয় নাই।* ত্রিলোক্য সংসারের নিজন্ব 


চাহিলেন ; কিন্তু মা বলিতে দিলেন না। 


বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামর্চ 


১৯১ 


সার্থকতা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্ত ঠাকুর তাহার 
মত ছিন্ন ভিন্র করিয়! বলিলেন যে, সংসার এবং 
ভগবান ছুই একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। ঈশ্বরের 
আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। "* তখন 
ঈশ্বরের জন্ত পাগল হয়ঃ টাকা ফাক! কিছুই ভাল 
লাগে না।” ৫১৮৩ পৃঃ) 

গিরিশ আবার বিচার তুলিলেন অব্তারবাঁদ 
সম্বদ্ধে। ব্রৈলোক্য ইহ! মানেন না। একটু পরে 
বলরাম ভ্রেলোক্য প্রভৃতিকে মিষ্টিমুখ করাইৰার 
জন্ঠ কক্ষান্তরে লইয়! গেলে ঠাকুর গিরিশকে বলিলেন, 
"ওদের সে বকচো কেন? ওরা ছুইই নিয়ে 
আছে। ভগবানের আনন্দের আম্বাদ না! পেলে 
সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না।” অবতারতত্ব 
লইয়াই সে রাত্রির প্রসঙ্গ শেষ হইল। ঠাকুর 
বলিলেন, “নংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী 
হয়ে আছে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা 
ফাকা জাগায় বেড়াচ্চে। তার! কখনও সংসারে 
বন্ধ হয় না-বন্দী হয় না। তাঁদের "আমি মোটা 
“আমি নয়+-- সংসারী লোকদের মত। সংসারী 
লোকদের অহঙ্কার, সংসারী লোকদের “আমি 
যেন চতুদিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ । বাহিরে 
কোন জিনিস দেখা যায় না। অব্তারাদির আমি 
পাতলা আমি। এ আমির ভেতর দিয়ে ঈশ্বরকে 
সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পীচিলের 
এক পাশে দাড়িয়ে আছে-_ পাঁচিলের দুইদ্িকে অনন্ত 
মাঠ। সেই পাচিলের গায়ে যর্দি ফোকর থাকে, 
পাচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে 
আনাগোনাও হয়। অবতারাপ্দির আমি এ ফোঁকর- 
ওয়াল! পাচিল। পীাচিলের এধারে থাকলেও অনস্ত 
মাঠ দেখা যায় এর মানে দেহধারণ করলেও তার! 
সর্দ! যোগেতেই থাকে । আবার ইচ্ছ! হলে বড় 
ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় 
ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে--সমাধি্থ 
হলেও আবার নেমে আস্তে পারে” । (১৮৮-১৮৯ পৃঃ) 


১৪৯২ 


১৮৮৫ খুষ্টাবের ২৪শে এপ্রিল গিরিশ- 
ভবনে উতৎসৰ হইৰে। এই উপলক্ষ্যে শ্শ্রীঠাকুর 
কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে আসিয়! দ্বিপ্রহরে 
বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার মহাশয় আসিলে 
তাঁহাকে তিনি নিজের গলরোগের আরস্তের কথা 
জানাইয়। বলিলেন। “কে জানে বাপু) আমার 
গলায় বিচি হয়েছে । শেষ রাত্রে ঝড় কষ্ট হয়। 
কিসে ভাল হয় বাপু?” (তৃতীয় ভাগ, ৩৮ পৃঃ)। 
সেদিন সেখানে শ্রীধুক্ত যোগান্জ্র, বাবুরামও ছিলেন। 
পরে নরেন্দ্র, ছোট নরেন, রামবাবু গ্রভৃতিও 
আমসিয়াছিলেন। বেল! পড়িলে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে 
গিরিশ-তবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। বোস- 
পাড়ার গলিতে প্রবেশ করিতে করিতে মাস্টার 
মহাশরকে বলিতেছেন। “হ্যাগ!। কি বলে? 
'পরমহংসের ফৌজ আসছে ? শালারা বলে কি?” 
( সকলের হাস্ত ) 

৯ই মেঃ ১৮৮৫ খুষ্টাব্দ আজও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে 
দ্বিতলের বৈঠকথানায় বসিয়। আছেন। সেখানে 
আছেন-_ নরেন্দ্র, মাস্টার, ভবনাথ, পুর্ণ, পণ্ট» 
ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাবৃঃ দ্বিজ+ বিনোদ 
প্রভৃতি। কিন্ত বলরাম নাই। তিনি বাযু- 
পরিবর্তনের জন্ত মুজেরে গির়াছেন। তাহার 
জ্যে্টা কন্তা ঠাকুর ও ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়! আনিয়া মহোৎসব করিরাছেন। উপদেশ 
প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, “কি জান, একটি কামন! 
থাকলে ভগবানকে পাওয়! যার না। ধর্মের ক্ষ 
গতি। ছুচে সুতা পরাচ্ছে, কিন্ত তাঁর ভিতর 
একটু আশ থাকলে ছু চের ভিতর প্রবেশ করবে না। 
ত্রিশ বছর মাল। জপে; তবু কেন কিছু হয়না?” 

কথায় কথায় অবতারতত্ব সম্বন্ধে গিরিশের 
সহিত নরেন্দ্রের বিচার আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে 
পণ্ট,, তবনাথ ও স্বয়ং ঠাকুর যোগ দিতে লাগিলেন। 
পরে নরেন্দ্র কয়েকখানি গান গাহিলেনঃ শুনিতে 
শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভঙ্গ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


হইলে ব্রহ্গজ্ঞানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, 
্রন্ধজ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হলেই হয়। 
মনের নাশ হলেই অহংনাশ-__ফেট1 আমি” 'আমি' 
করছে। এট! ভজিপথেও হয়; আবার জ্ঞানপথে, 
বিচারপথেও হয়। **'সমাধিস্ক ব্যক্তি নেমে এলে 
কি দেখেছে বলতে পারে না”। 

সন্ধ্যার পরে ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, 
"আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে 
হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু 
চাঁয় না, তারই হবে। এখানকার যার লোক তার! 
সব জুটে গেছে। আর সব এখন যারা যাবে, তার! 
বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে 
যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, “এই কোরো, 
এই রকম করে ঈশ্বরকে ডাকো ।” 

১৮৮৪ খুষ্টাবে শরশীক্গন্গাথদেবের পুনর্ধাত্রা 
দিবসে বলরাম-ভবনে যে ক্ষুদ্র অথচ জদয়স্পর্শা 
আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা 
পূর্বে পাইয়াছি। এবারে আমরা! ১৮৮৫-এর ১৪ই 
জুলাই-এ অনুষ্ঠিত রথোতৎ্সবের অন্রসরণ করিব । 
বলরামের আমন্ত্রণে শ্রীঞ্ঠাকুর পূর্বদিন ১৩ই জুলাই 
বলরাম-মন্দিরে শুভগমন করিয়া সকালে ৯্টায় 
ভক্তসঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়। আছেন। মাস্টার 
মহাশয়ের সহিত অল্পবয়স্ক ভক্তদের সম্থন্ধে কথা 
কহিতেছেন_-নরেন্্র, ছোট নরেন, পূর্ণ, ভবনাথের 
বিষয়ে । বলিলেন, প্তপস্তার জোরে নারায়ণ 
সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। "রণজিৎ রায়ের 
ঘরে ভগবতী কন্তা হয়ে জন্মেছিলেন।” 

সন্ধ্য। ছয়টার দিকে অতুল ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা 
আসিয়াছেন। কৃষ্ণধন নামক এক রসিক ব্রাহ্মণকে 
ঠাকুর বলিতেছেন, “কি সামান্ত এছিক বিষয় নিয়ে 
তুমি দিনরাত ফষ্টিনষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। এটি 
ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে মুনের 
হিসাব করতে পারে, সে মিশ্রির হিসাবও করতে 
পারে।” কষ্ধন (সহাস্তে)__“আপনি টেনে নিন।” 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


ঠাকুর “আমি কি করব? তোমার চেষ্টার উপর সব 
নির্ভর করছে। “এমন্ত্র নয়__এখন মন তোর” ।” 
পাশের পশ্চিমের ঘরে ঠাকুর সে রাত্রি যাপন 
করিবেন; তাই সাড়ে দশটায় শখ্য গ্রহণ করিলেন। 

পরদিন, ১৪ই জুলাই রথধাত্র!। সকালে 
শ্রীযু্, হরিনাথ (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ। আসিষাছেন। 
ঠাকুর বলিতেছেন। “কি গোঃ তুমি অনেক দিন 
আস নাই। .. তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে 
লীলা । বেদান্তে কি আছে? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা । 
কিন্তু যতক্ষণ “ভক্তের আমি রেখে দিয়েছেন, 
ততক্ষণ লীলাও সত্য। আমি যখন তিনি পুছে 
ফেলবেন, তখন যা মাছে তাই আছে। মুখে বলা 
যায় না। যতক্ষণ আমি” রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ 
সবই নিতে হবে।” হরি মহারাজ তখন একলা ঘরে 
ব্সিয়! বেদান্ত চর্চা করিতে ভালবাসিতেন। 

ৰেল! দশটায় কাশীর মণিকণিকাঁর শিবদর্শনের 
কথায় ঠাকুর বলিলেন, "সেক্স বাবুর সঙ্গে যখন কাশী 
গিয়াছিলাম, মণিকণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে 
আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন। 
আমি নৌকার ধারে দীড়িয়ে সমাধিস্থ। মাঝির| 
জদদেকে বলতে লাগল, ধর ধর”-পাছে পড়ে 
যাই। মেন জগতের যত “গম্ভীর” নিষ্ধে সেই ঘাটে 
ঈাডিয়ে আছেন। প্রথমে দেখলাম দূরে দাড়িয়ে, 
তারপর কাছে আসতে দেখলাম, তারপর আমার 
ভেতরে মিলিয়ে গেলেন ।*****"ভাবে দেখলাম, 
সন্গ্যাপী ভাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুর 
বাড়িতে ঢুকলাম সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হ'ল ।” 
শালগ্রাম পুক্জার কথ! বলিতে বলিতে ঠ'কুর 
ভাবসমাধিস্থ হইলেন। সমাধি-ভঙ্গে বলিলেন, “কি 
দেখছিলাম, ব্রক্গাণ্ড একটা শালগ্রাম 1” 

ক্রমে নরেন্দ্র আদিলেন, কামারহাটির বামনী 
( গোপালের মা )ও আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে 
লোক পাঠাইয়া বামনীকে আনিতে বলিয়াছিলেন। 
(পৃঃ ২৫৮) বেল! একট! হ্ইয়াছে। ঠাকুরের 


বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকুষ 


১৬৩ 
কথায় নরেন্দ্র গান আরস্ত করিলেন। পরে বৈষঃবৰ- 
চরণের সম্প্রদায় কীর্তন গাঠিলেন। গান শুনিতে 


শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি-ভঙ্গে 
ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন। কীর্তন চলিতে 
লাগিল। পরে বনোয়ারীর কীর্তনও হইল। 
ইতিমধ্যে রথ বাহির হওয়ায় ঠাকুর কীর্তন ছাড়িয়া 
বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন 
অপরাহ। দোতলার বারান্দায় বথ টান! হইল। 
ঠাকুর রথের রজ্ছু ধরিয়া নৃত্া ও গাত আরম্ত 
করিলে ভক্তেরাও তাহাতে যোগ দ্িলেন। ইহার 
পর তিনি ঘরে আসিয়া বসিলে নরেন্দ্র গান 
ধরিলেন। রাত্রি নয়টায় আবার বৈষ্বচরণের গান 
হুইল এবং দশট! এগরটার সময় ভক্কের! একে 
একে বিদায় লইলেন। 

পরদিন ১৫ই জুলাই । প্রভাতে ঠাকুর নাম 
করিতেছেন, “কৃষ্ণ কৃষ্ণ, গোপীকুষ্চ; গোপী 
গোগী, রাখাল-জীবন কৃষ্ণ) নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ 
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ”, তারপর নারায়ণের 
নাম কীর্তন করিয়া নাচিতেছেন। অবশেষে ভক্ত 
সঙ্গে ছোট ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। বসিয়! 
বলিতেছেন, অতি গুহৃকথা £ কেন পূর্ণ, নরেন্ত্র 
এদের সব এত ভালবাসি । জগন্নাথের সঙ্গে 
মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিশে হাত ভেঙ্গে 
গেল। জানিয়ে দিলে “তুমি শরীর ধারণ করেছ-_ 
এখন নররূপের সঙ্গে সধ্য বাৎসল্য এই সব ভাৰ 
লয়ে থাক।” (২৬৬ পৃঃ) 

এইরূপে ৰেল৷ আটটা নয়টা বাজিয়া গেলে ঠাকুর 
দক্ষিণেশ্বরে যাইতে উদ্ভত হইলেন। বাগবাজারে 
৬মন্পূর্ণার ঘাটে নৌকা আছে। ঠাকুর ছুই 
একটি ভক্তের সঙ্গে নৌকায় গিয়! বসিলেন। 
গোপালের মাও এ নৌকায় উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে তিনি হ্াটিয়া 
কামারহাটি যাইবেন। 

এখানে বলিয়! রাখা আবশ্যক যে, কথামত ৫ম 


১৯৪ 


ভাগে ১৭৭ পৃষ্ঠায় এই রথধাত্রায় পরদিবসের একটু 
সংক্ষিড বিবরণ আছে। উহাতে শ্রীমুখকথিত 
নরেন্র গুণাবলী স্মরণে মাষ্টার মহাশন্ন তাহার 
সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণা 
করিয়াছেন। 

কথামুতের সর্বশেষ বর্ণনার তারিখ ১৮৮৫ 
থৃষ্টাব্ের ২৮শে জুলাই (৩য় ভাগ, ৮ম থণ্ড ২৩৫- 
২৫৫ পৃঃ)। সেদিন পূর্বাহে বলরাম-ভবনে আসিয়া 
শ্রশ্রীঠাকুর ভক্তদের সহিত ৬জগন্নাথদেবের প্রসাদ 
গ্রহণ করিয়াছেন। বিকালে তাহার আহ্বানে 
অনেক যুবক ভক্ত বলরাম-ভবনে আসিয়াছেন। 
একটু পরেই তিনি পালকি করিয়া নন্দ বন্থর বাড়িতে 
গেলেন। সেখান হইতে সদলবলে শোকাতুরা 
ব্রাঙ্গণী অর্থাৎ গোলাপ-মার গৃহে পদার্পণ করিলেন। 
এঁ বাড়ী হইতে তিনি আবার গম্গর মার বাড়ীতে 
গেলেন এবং রাত্রি প্রায় পৌনে এগারটায় বলরাম- 
গৃহে ফিরিয়া বৈঠকথানার পশ্চিন পার্খের ঘরে 
বসিয়া ভক্তদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। 
মাস্টার মহাঁশর বলিলেন “ষীশুথুষ্ট, চৈতন্দেৰ 
আর আপনি এক ব্যক্তি।” ঠাকুর সমর্থন করিয়! 
বলিলেন, “এক এক । এক বই কি।” 

ইহার পর আমরা লীলাপ্রস.লর ছুই একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্বেও ছুই একটির 
প্রাসঙ্গিক অবতারণা করিয়াছি । ১৮৮৫ খুস্টাবের 
পুনর্াত্রা় ঘটনাটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সেদিন প্রাতেই ঠাকুর বলরামবাবুর বাটাতে 
আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ভক্তেরাও কেহু 
কেহ উপস্থিত হইয়াছেন। অন্দর মহলে জলযোগের 
সময় তিনি গোপালের মার বিশেষ প্রশংস! 
করিলেন। বলরাম বাবু তাহাকে আনাইতে 
কামারহাটিতে লোক পাঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যা 
হয় হয়, এমন সময় বলরামগ্রের বৈঠকথানায় 
উপস্থিত ভক্তগণ দেখিলেন, ঠাকুর অকস্মাৎ বাল- 
গোপাল-মুতি ধারণ করিলেন। দুই জান ও এক 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


হাত ভূমিতে হাম! দেওয়ার ভাবে রাখিয়া ও এক 
হাত তুলিয়! উধ্বমুখে যেন কাহারও মুখপানে 
সাহলাদে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও কি 
চাহছিতেছে ।**০। ঠাকুরের এই ভাবাবস্থা আরম্ত 
হইবার একটু পরেই গোপালের মার গাড়ী আসিয়া 
বলরামবাবুর বাটার দরজায় ঈড়াইল এবং গোপালের 
মা! উপরে আসিয়া ঠাকুরকে আপনার ইঠ্টর্ূপে 
দর্শন করিলেন। উপস্থিত সকলে-গোপালের মার 
ভক্তির জোরেই ঠাকুরের সহসা এইরূপ গোপাল 
ভাবাবেশ হইয়াছে জানিয়! তাঁহাকে বু ভাঁগ্যবতী- 
জ্ঞানে সন্মান ও বন্দনা করিলেন । গোপালের ম! 
সসংকোচে বলিলেন, “আমি কিন্তু বাঁপুঃ ভাবে অমন 
কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল 
হাসবে, থেলবে, বেড়াবে, দৌড়,বে-- ওমা ও কি! 
একেবারে যেন কাঠ। আমার অমন গোপাল দেখে 
কাজ নেই।” সে-বারে শ্রশ্রীঠাকুর বলরাম-গৃহে 
ভক্তসঙ্গে সাননো ছুই দিন দুই রাত কাটাইয়। 
তৃতীয় দিন সকালে আটটা নয়টার সমর নৌকা 
কৰিয়! দ্ক্ষিণেশ্বরে ফির্রিলেন; গোঁপাঁলের মাও 
তাঁভার সহিত একই নৌকায় গেলেন। এতদ্যতীত 
গোঁলাপ-মাও ছিলেন, আর সম্ভবতঃ শ্রযুক্ত কালী 
(ব| ম্বামী অভেদানন্দ )ও ছিলেন । গোপালের 
মার সেবার জন্ত এদিন বলরানবাবুর বাটী হইতে 
তাহাকে অনেক দিনিসপত্র দেওয়া হঈয়াছিল-__ 
হাতা, বেড়ি, কাপড় ইত্যাদি 

প্াশ্রুঠাকুরের গলরোগ বৃদ্ধি হইলে ভক্তগণ 
তাহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া আসেন। 
কিন্ত তাহার বাসের জন্ঠ দুর্াচরণ মুখাজি স্ট্রীটে 
যে ক্ষুদ্র বাড়িখানি ভাড়া লওল্বা হইয়াছিল উহা 
দেখিয়া ঠাকুর উহাতে বাস করিতে অস্বীকার 
করেন এবং তখনই পদত্রজে বলরাম মন্দিরে 
চলিয়া আসেন । 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে সপ্তাহকালের 
মধ্যেই শ্যামপুকুর স্্রাটে অবস্থিত গোকুপচন্ত 
ভী[চার্ধের বাটা ঠাকুরের জন্ভ ভাড়া লওয়া হয় 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


এবং ঠাকুর সেখানে চলিয়। যান। সুতরাং এই 
মতে ঠাকুর সে-বার এক সপ্তাহের কিছু কম সময় 
ব্লরাম-মন্দিরে ছিলেন। (দিব্য ভাব ও নরেন্দ্র 
নাথ_-২৫৩ পৃঃ)। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত কিন্তু তাহার 
রচিত “্রাশ্রামকৃষ্খ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত” 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বমরামবাবুর বাটীতে এক 
পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল না।” 
(১৬৬ পৃঃ)  শীরামকষ্চ-পুথিতেও লিখিত 
আছে, “এক পক্ষ হৈল গত বনুর ভবনে” 
(৫৭৭ পৃঃ) | 

যাহ! হউক, আমর! লীলাপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ ও 
এই সময়ে ব্লরামভবনে সংঘটিত একটি লীলার 
বিবরণই পরিবেশন করিতে উদ্ধত হইয়াছি। 
ঠাকুর কর্লকাতাব অবস্থান করিতেছেন জানি 
চারিদিক হইতে পরিচিত ও অপরিচিত বহু ভক্ত 
সেখানে আসিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের অস্থুখের 
কথা তুপরিয়! এ বাটীকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত 
করিলেন। ডাক্তারের নিষেধ এবং ভক্তদের সকরুণ 
প্রার্থনার ঠাকুর যথাসম্ভব নীরব থাঁকিলেও 
আগতদের আতি তাহাকে বারংবার বিচলিত করিত 
এবং করুণ।য় বিগলিত হইয়। তিনি অকাতরে জ্ঞান, 
ভক্তি ও কৃপা বিতরণ করিতেন। এ সময় এক দিন 
পৃজ্যপাদ লীলাপ্রসঙ্গকার বলরামবাৰুর বৈঠকথানায় 
উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, ঘরথানি লোকে পরিপূর্ণ । 
পূর্ণ, গিরিশ ও কালীপদ মহোৎসাহে গান 
ধরিয়াছেন_-  * 

আমার ধর নিতাই । 

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন। 

( নিতাই ) জীবকে হরিনাম বিলাঁতে 

উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে 
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভেসে যাই। 
(নিতাই ) খত লিখেছি আপন হাতে 
অষ্ট সী সাক্ষী তাতে 

( এখন ) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন। 


বলরাম-মন্দিরে শ্রারামকষ 


১৯৫ 


( আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাইল 
তবু খণের শোধ না হ'লঃ 
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই । 


ঠাকুর ত্র ঘরের পশ্চিমাংশে পূর্বান্তে বলিয়া 
আছেন-_ুথে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব ছট!। 
তাহার দক্ষিণ চরণ উখিত ও সম্মুখে প্রসাগিত। 
একব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত সন্তপণে উহা! বক্ষে 
ধারণ করিয়া অশ্রুঙ্জলে বক্ষ ভাসাইভেছেন। গীত 
সাঙ্গ হইলে অর্ধবাহা দশ| প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর 
সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, “বল শ্রকুষ্ণচৈতন্ত বল 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্গ, বল এ্াকৃষ্ৈতন্ত ।” তিনবার নাম 
গ্রহণ করাইয়! তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় 
ত্বাভাবিকভাবে কথামত বিলাইতে লাগিলেন। 
সেদিনের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীঘুক্ত নৃত্যগোপাল 
গোদ্বামী। ইনি ঢাকার কোন কলেজে অদ্যাপন! 
করিতেন। ঠাকুরের অস্তস্থতার সংবাদে তাহাকে 
দর্শন করিতে আসিয়া এই অভাবনীয় কৃপালাভ 
করেন। 
এই সময় লোৌকসমাগম দেখিয়! ঠাকুর একদিন 
ভাবাবস্থায় বলিক়াছিলেন_ “এত লোক কি আনতে 
হয়? একেবারে ভিড লাগিয়ে দিরেছিন্। লোকের 
ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না। একটা তে 
এই ফুটো ঢাক। রাতদিন এটাকে বাজালে আর 
কয়দিন টিকবে।' 
শ্শ্ীরামকৃষ্ণ পুথিতেও বলরাম-মন্দিরে শ্রাপ্রতুর 
লীলার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রহিয়াছে, উহা এখানে 
সবিস্তারে উপহার দেওয়া সম্ভব নহে। তবু ছুই চারি 
পউ.স্তি। তুলিয়! ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে 
পারিলাম ন[। 
বসুর ভাগের কথ! নাহি হয় ইতি। 
ধাহার ভবনে এত গ্রতুর পীরিতি ॥ 
প্রভুর আগমন বন্থুর ভবনে। 
সাধারণে রাষ্ট্র কথা ছেল কানে কানে ॥ 


১৯৩৬ 


লোকারণ্য হেল লোঁকে ভবন-ভিতরে। 
অগণন সাধ্য কার সংখ্য তার করে ॥ 
মঙ্গল-উৎসব ধ্বনি উঠে দিবারাত্র। 
বন্থুর ভবন ঠিক জগগ্নাথ-ক্ষেত্র ॥ ( ৫৭৬ পৃঃ) 
পু'থি হইতে আরও দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি । বলরামবাবুকে ঠ'কুর বলিয়াছিলেন, 
"“অন্যে দিতে দ্রব্য যদি আনে কোন জন। 
সেই দ্রব্য দেয় যদি খাইতে আমারে। 
তথন ন! পানি তাঁহা স্পর্শ করিবারে ॥” 
পরীক্ষার জন্ত বলরাম একদিন ঠাকুরের জন্য আনীত 
মিষ্টান্্ের সহিত নিজ হাতে অপরের নামীয় মিষ্টান্ন 
মিশাইয়৷ দিলেন। কিন্তু আভারকালে দেখিলেন, 
শ্রীগ্র অপরের উদ্দেশ্তে আনীত মিষ্টান্নে মোটে 
হত্তক্ষেপ, করিলেন না 
যে ভোজ্য নিজের তার, তাঁর নামে আন! । 
প্রত্যেকের লয়ে প্রায় ছুই এক দ্রানা। 
খাইলেন গ্রভুর্দেব ভরিল উদর । 
বুদ্িহার! বলরাম দেখিয়া রগড ॥ (৩৭৭ পৃঃ) 
পুঁধির আর একটি বর্ণন! শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রকে 
লইয়া । সেদিন ই্রশ্রীাকুর নন্দ বন্থর বাটা হইতে 
বলরাম-ভবনে ঘাইতেছেন। সঙ্গে আছেন নারাণচন্ত্র 
প্রভূ তাহার হাত ধরিয়া চণ্য়াছেন। গিরিশ হ্বগৃহের 
সম্মুখেই এক রকে বমিয়াছিলেন, ঠাকুর তাহার 
প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করির! আগাইয়া চলিলেন। 
গিরিশের ইচ্ছা হইল, সঙ্গে যাব। কিন্ত অভিমান 
বাঁধা দিল। তখনও গ্রভুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা 
হয় নাই। তিনি ্িধাগ্রন্ত আছেন, এমন সময় 
নারাণচন্ত্র সহাস্তে আসিল। 
প্জমুতবরযী ভাবে কহিল তাহায়। 
দেখিতে তাহারে ডাকিলেন প্রতু রায় ॥ 
তিল নহে দেরি তেঁহ চলিল অমনি। 
মভামন্ত্রে বিমোহিত যেইরূপ ফণী ॥ 
বন্গ-ভবনে উপস্থিত গিরিশের মনে এক সমস্া 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম ব্ধ--৪র্থ সংখ্য1. 


ছিল “গুরু কে?” ঠাকুর তাহার প্রশ্নের উত্তরে 
বলিলেন, *গুরু কি, কেমন জান ? যেমন কোটন1। 
মিলাইয়। ইষ্ট--গুরু নাহি রহে আর। 
তোমার হয়েছে গুরু, কি চিন্ত। তোমার ॥” 
গিরিশের আর এক চিন্তা ছিল-তীছার মনের 
বাক যাইবে কবে? ঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন__ 
"চিরে হইবে দুর চিন্তা কিছু নাই ॥” পুণথির 
আর একটি আলেখ্য সমধিক চিত্তাকর্ষক। 
সেদিন নীলকঠের যা! শুনিতে ঠাঁকুর হাটখোলায় 
গিয়াছিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে যাত্রা দর্শনে 
আগত ব্যক্তিরা যাত্রা ছাড়িয়। তাহাকে দেখিতেই 
ব্যস্ত হইয়! পড়িল । যাত্রার পরিবর্তে তথন হরিনাম 
কীর্তন আরম্ভ হইল এবং শ্রীপতু আসন হইতে 
উঠিয়া সমাধিস্থ হইলেন। 
দেখিবারে গোলযোগে যাক্র! যার প্রায় ভেঙে, 
ভক্তিমান গায়ক প্রধান। 
আপনার দলে দলে সহ থোল করতালে 
গায় যুগ রাধাকষ নাম। 
শুনিয়া! যুগল নাম নিয়দেশে ভগবান 
নামিতে লাগিলা ক্রমে ক্রমে । 
তখন ভক্তগণ তাহাকে পুনঃ আসনে ৰগাইলে যাত্রা 
আরম্ভ হইল। কিন্ত ভাবাবেশে তিনি আবার 
কষ্প্রেমে গাঢ়তর নিমগ্ন এবং বিকলাজ হইলেন। 
সেহেতু লইয়া তায় সত্বর বাহিরে যায় 
ভক্তগণে ভীত অতিশয়। 
সেবাশুশধার পরে * সুস্থ করি গরভূবরে 
পলাইল শকটারোঁহণে। 
বাগবাজারেতে ধাম ভক্ত বনু বণরাম 
ভাগ্যবান্‌ তাহার ভবনে ॥ 
এই পর্ধস্ত আমর! তিনথানি প্রধান গ্রন্থ অবলম্বনে 
ব্লরাম-মন্দিরে ্রপ্রভূর লীলা কিঞ্চিন্মাত্র আম্বাদন 
করিয়াছি। অন্থান্ত গ্রন্থেও আরে! কিছু ঘটনার 
উল্লেথ পাওয়া যায়। 


শৃঙ্বলমুক্তি 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


নব নব বন্ধনে 

নিজেরে বাধিতে ভব সংসার সনে 
তৃষা কামনায় শৃঙ্খল শুধু পরিয়াছি নিশিদিন 
শতেকের কাছে খাতক হইয়। করিয়। কত না খণ | 


শৃঙ্খলে আমি ভাবিন্নু অলঙ্কার 
দিনে দিনে এ শৃঙ্খলই মোর হ'ল ছূর্বহ ভার | 
ভূষণ বলিয়া পরেছিনু যাহা হরিল তা মোর বল, 
জীবনের পথে আগাতে দিল না পায়ে বাঁধা শ্রঙ্থল। 


আসিতেছে আজ ত্দূরের আহ্বান, 
ছেড়ে যেতে চাই ছিড়ে ঘেতে চাই পঞ্জরে পড়ে টান । 
জানি তুমি দেবে কঠোর আঘাত হানি 
সব বন্ধন করিবে ছেদন হে প্র বজপাণি। 
শিথিল করিয়া! দাঁও বন্ধন, দূর কর মায়। মোহ 
করিতে শিখাও বন্দীরে বিদ্রোহ । 


সব শৃঙ্খল আপনার হাতে ছিডে 
সম্মুখে ভব-বৈতরণীর তীরে 
দাড়াইতে ঘেন পারি 
হে আগার কাণ্ডারী-__ 
সেই বল মাগি জুড়ি মোর ছুটি পাণি, 
বিন! সাধনায় মিলে নাকো তাহা জানি । 
তবে যে শুনেছি তোমার কৃপায় সবি সম্ভব হয়, 
সেই কৃপা আমি-_প।ব না করুণাময়? 


পথ কই? 
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী 


সহস্র বাধা বিদ্র ও প্রয়োজনের জটিলতার মধ্যে 
পড়িয়া আমাদের জীনযাত্রার পথ আজ স্কীর্ণ হইয়া 
পড়িয্াছে। দিনের পর দিন নুতন সমস্ত।য় পড়িয়া 
_-আদশ কি ভাবির! দেখিবার সময়ও পাইতেছি 
না। সর্ব শুনিতে পাই আগাইতে হইবে। 
কিন্তু কোথা যাইব? পথ কই? 

পাশ্চান্ত্য রীতি শীতির সহিত ভারতের সামাঞ্জিক 
জীবন মিলাইবার সার্থকতা কোথায়? তাহাদের 
নিকট হতে গ্রহণ করিবার বহু জিনিস আছে জানি, 
কিন্তু সামাজিক ভীদনে নিজের এত্হা বজ্ঞায় 
রাখি”ও তাহা লইতে পারা যায়। তাহাদের সাহস, 
'াধীনতা ও শ্বদেশপ্রিয়তা, তাহাদের আত্মনিরভরত। 
ও নাব্দীজাতির গ্রাতি সম্মান, তাহাদের একতা ও 
উচ্চাকাজ্ষা এ সমস্তই অনুকরণীয় ; তাই বলিয়া__ 
যথেচ্ছ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও আম্বঙ্গিক সামান্িক 
জীবনধাত্র! গ্রহণ করিলে আমরা আমাদের এতিহা 
ও জাতীয় গৌরব হারাইব। 

তাহাণ্দের সদ্গুণরাশি আয়ত্ত করিয়া আমাদেরই 
পথে আমাদের আগাইতে হইবে। চরিত্র গঠিত 
হইলে মনোবল দুঢ় হয়, মনোবল দু হইলেই পথ 
চলিবার-_অগ্রপর হইব|র সামর্থ্য আসে। এ সকলের 
মূল হইতেছে সত্য ও স্বার্থ ত্যাগ। অত্যাশ্রয়ী না 
হইলে কি চরিত্রবল দৃঢ় হয়? শত শত বৎসরের 
পরাধীনতার চাপে ও অনুকরণের ফলে জাতির 
এঁক্যবোধ আজ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, স্বতন্ত্- 
ভাবও বিলুধ। তাহাকে স্ববর্ষে ফিরাইতে হইলে 
বিবেকানন্দের মত নিঃস্বার্থ, নির্ভীক কর্মবীর চাই। 
সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্ষচারীই সকলকে আপন আদর্শে 
আকর্ষণ ও সংহত করিতে পারেন । 

সমাজ-ভীবন সুসংস্কত না হইলে জনসাধারণের 
চলার পথ সুগম হইবে না, পদে পদে তাহারা! বিভ্রান্ত 


হইবে। ভারতের সমাজ চিরদিন ধর্মের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত, সেখানে রাঁজচক্রবর্তীরও হস্তক্ষেপ করিবার 
ক্ষমতা নাই। প্রজান্থরঞ্রক লোকপ্রিয় রাজাধিরাজ 
রামচন্দ্রকেও ধর্মের আনুশাসন মানিয় চলিতে 
হইয়াছে; অপাপবিদ্ধা লক্্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকেও 
সমার্জনীতির শাসনে বনবাসিনী হইতে হইয়াছে। 

মহাপুরুষের প্রদশিত পথে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
বিদ্ন্মগুলীর দ্বারা সমাজ পরিচালিত হওয়! 
গ্রয়োজন। ধনীর হাতে নয়, ব্যবসায়ীর হাতে নয়, 
রাজনীতি-বৃত্তিপরায়ণের হাতেও কোন ক্ষমতা থাকা 
উচিত নয়,-কারণ তাহাদের স্বার্থপূর্ণ একদেশী 
দৃষ্টির ইজিতে সকল মানব মিলিত হইতে পারে 
না। বাহার অবনতমস্তকে সমাজনীতি মানিয়। 
চলিবেন_তীহাদেরই শাসনপ্রণালী জনসাধারণ 
মানিয়া চলে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের রাঁমায়ণ- 
মহাভারতের প্রতি পাতায় লিখিত আছে। 

আমাদের গীতাঃ ভাগবত, রামারণ, মহাভারতের 
বহুল প্রচার ও আলোচন! আজ বড়ই প্রয়োজন । 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও তাহার প্রতি আশ্গগত্য, সত্যপালন 
ও স্বধর্মরক্ষা-বিযয়ক অসংখ্য দৃষ্টান্ত সেখানেই 
আছে। প্রতি পল্লীর মধ্যে ১*।১২টি গৃহকে কেন্ত 
করিয়। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সমবেত পাঠে ব 
আলোচনায় সকলের উপস্থিতি চাই, পল্লীর আস্থা- 
ভাজন শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তিই পাঠ ও ব্যাখ্য/ করিবেন। 
ঘরে ঘরে আলোচনা! সর্বদা স্তর সম্ভব নয়। 
আদর্শ চরিত্র আলোচনার দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি ও পবিত্র 
চিন্তার খোরাক জুটিবে, মানসিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া 
চরিত্রবল সুদৃঢ় করিবে। 

যুব-সমাজ স্বার্থভোগের পক্কেই দিন দিন ডুবিয়া 
যাইতেছে । জীবিকার জন্য স্কুল-কলেজের পরীক্ষা 
পাশ করাই ছাত্রদের একমাজ উদ্দেশ্ত। মুখস্থ 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


করিয়াই হউক, নকল করিয়াই হউক বা যে কোন 
উপায়ে হউক ক্লাস প্রমোশন ও ডিগ্রি লাভ করিয়া 
যেন তেন প্রকারে একটি চাকরি সংগ্রহ করিতে 
পারিংলই সর্বসি্ধি লাভ হইল, তাঁরপর গতানু- 
গতিকতার শোতে ভাসিয়া চলা । 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণের! জনসেবার শিক্ষা ন! 
পাইলে জাতির জাগরণ কেমন করিয়! সম্ভব? ধনী, 
বিান ও বলিষ্ঠ সকলে হয় না; কিন্তু ইচ্ছা! করিলে 
সচ্চরিত্র সেবক সকলেই হইতে পারে। সংসারে 
স্বার্থের তাড়নায় কতই ঘুরিয়। মরিতেছি। পঙ্ধিল 
চিন্তায় অবিরত মানপিক কালিমায় মলন্তর 
হইতেছি | ক্ষণিক অবসরে একটু চিন্তাধারা 
যদি কোনও নিঃস্বার্থ মহত প্রচেষ্টায় ব্যয় করিতে 
পারি, তাহা হইলে সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি নিঃশেষে 
মুছিয়া যাইবে, এবং শান্তি ও আনন্দ লাভ হইবে। 

আঁমর1 ভাবিয়া দেখি না__জীবনের শেষ পরিণতি 
কোথায়? সমন্ত দিনের মধ্যে সচ্চিন্ত। ও সংগ্রসঙ্গ 
কওটুকু করিল!ম? সংসার ও সমাজের সমস্ত দায়িত্ 
গত্োকের উপর শির্ভর করিতেছে । আদ পিত! 
মাতা না হইলে সুসস্তান কেমন করিয়া জন্মিৰে? 
স্থসন্তানের সম্িই তো উন্নত জাতি। তাই আজ 
শঙ্খলমুক্ত স্বাচিন দেশের পুণাভূমিতে দীড়াইয়। 
আমাদের আত্মবিচার ও আত্মবিশ্রেরণের দ্বারা 
নিজেদের সংশোধন করিয়া চরিত্র উন্নত করিতে 
হইণে। স্ব স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সন্তানদের ভীবন- 
গঠন করিতে হইবে, তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ ও 
আমাদের গৌরব। 

ইংরেজের শাসনে ও অনুকরণে অভ্যস্ত হইয়া 
নিজেদের এতিহ ভুলিয়া! থণ্ডিত হইতে হইতে আমরা 
অতি ক্ষুত্র হইয়া! পড়িয়াছি। পারিপার্থিক পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে উদ্দাসীন হইয়াছিঃ ক্ষুদ্র গণ্তীর মধ্যে 
আবদ্ধ হই স্কীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছি। কাহাকেও 
সাহায্য করিবার মত প্রবৃত্তি নাই, কাহারও 
সাহায্য পাইবার উপায় নাই। উদার অতিথিবৎস্ল 


পথ কই? 


১৯৯ 


তাঁরতের সাধারণ মাঁনবৰসমাঁজ আত্মকেন্ত্রিক হইয়া 
আজ আচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়াছে। 

আজ আমরা পরহ্ীকাতর ও শ্রমবিমুখ, তাই 
আমাদের উত্তরাধিকারী সন্ভানগণ উচ্ছৃঙ্খল । আমর! 
আত্মবিশ্বৃত, তাই তাহার! বিপথগানী । নিজেদের 
জীবন গঠন করিতে পারি নাই, তাই ইচ্ছাসত্বেও 
সন্তানদের সুনিয়ত ও চরিত্রবান করিতে পারি না। 
হষ্টি করিয়া পশু-পন্দীও সন্তান পালন করিয়! থাকে, 
ইহা শ্বাভাবিক। সন্তানকে জ্ঞান, বিদেক ও 


মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়! উন্নতজীবনের অধিকারী না 


করিলে জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিবার 
অর্থকি? 

গীতাঃ ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শ 
জীবন ও চরিত্রের আলোচনার দ্বারা আত্মবিচাঁর 
করিয়া ধবংসোশুখ ব্যক্তিকে ও জাতিকে টানি 
তুলিতে হইবে। আমাদের অতীত জ্ঞানগরিমায় 
সমুজ্ঞলঃ সেবা ও পরোপকারেব দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। 
কত বলিব? কি নাই? দধীচির আস্থিদ।ন, তী-ক্মর 
গ্রৃতিজ্ঞা, হরিশ্চন্ত্রের রাজ্দান, রামচন্দ্রের সত্যপালন 
ও সীতার পবিত্রতা, কর্ণের কবচ কুগুল দান) 
পাগুবের ভ্রাতৃত্ব, এ সকল মহার্ত্বের অধিকারী 
আমাদের সম্ভতানগণ। সচ্চিন্ত কোনও প্রতিষ্ঠানে 
সংযুক্ত না! হইলে আদর্শ কেমন করিয়া শক্তি সঞ্চয় 
করিবে? তাই সংঘবদ্ধ আলোচনা প্রয়োজন । 

বহু বিলম্ব হুইস্া গেলেও এখনও সময় আছে। 
জীবনের সায়াহ্ে উপনীত হইয়াও আমরা যদি 
স্বার্থে ও ভোগে ডুবিয্বা থাকি, তবে আমাদের 
সম্তানগণ মানুষ হইবে কেমন করিয়া? পিতামাতার 
আদর্শ_তাহার্দের জন্মগত সংস্কার ও অধিকার; তাহ! 
হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিলে আমরা কর্তবাচুত 
হুইবঃ তাহার! আদশত্রষ্ট হইবে। চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ । উন্নত চরিত্র গঠিত হইলে আর পতনের 
ভয় নাই। অতএব আমাদের প্রত্যেক পিতামাতার 
কর্তব্য হইতেছে মহাজন-সেবিত উপায়ে নিজেদের 
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জীবন গঠিত করিয়া সন্তানের চরিত্র গঠন করা। মহাজন-প্রর্শিত পথই পথ; সন্তানদের সেই 
শুধু বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়, আদর্শের পথ ধরাইয়া দিতে পারিলেই আমাদের কব্য সমাপ্ত, 
উত্তরাধিকারী করিতে পারিলেই সন্তানধারণ সার্ক। তাহাদেরও জন্ম এবং জীবন সার্থক ! 


তারাই তো মানৰ মহান 
বেগম সুফিয়! কামাল 
যাহার! সামোর গানে আনে প্রাণে চেতনার বাণী, 
সতোর সেবায় যার! মুছে দের তুস্কতার গ্রানি 
তারাই ত মানব মহান-- 
তাহাদের পুণা নামে এ পৃথিবী হয় তীথস্থান। 
ভঙ্গুর মৃত্তিকা-পাত্রে হয় ঘবে অমৃত-সঞ্চয় 
সে অমৃত-বিন্দু পানে যাহারা হইল মৃত্াঞ্জয়__ 
তুক্ষ করি দেহের বিলাস, 
আত্মার এশ্বনরাশি পুষ্পসম করিয়। বিকাশ 
স্রন্দার সপিল যারা লে প্রেম-স্ুরভি, 
তাঁরাই তে। কালজয়ী আনন্দ-অমৃত-স্বাদ লভি। 
কাল»ক্র আবতিয়া কত যে কীাতিরে করি লয় 
বহিয়া চলিয়। গেছে, হেরিয়াছে অপুর বিশ্বময় । 
সারের সিন্ধু হতে হস নভোচারী 
উপ্পেব আরে। উধের্ব ওঠে অলৌকিক আনন্দ বিথারি। 
তবু ও মন্যের মায়া আত ক্রিষ্ট ব্যথিতের লাগি 
স্নেহাত। জননা সম অহরহ রহিয়াছে জাগি, 
“সেবা-্ধর্ন বাণী করি দান 
অযুত ভক্তেরে দেয় কগনয় পথের সন্ধান । 
বিগত শতাব্দী তবু আজও সেই মৃত্তাহীন প্রাণ 
অযুত ভক্তের কণ্ঠে উঠিতেছে সেই নাম-গান। 


আচার্য শঙ্করের শিক্ষাপদ্ধতি 
অধ্যাপক শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্ধ, এমএ, বি-টি 


প্রাচীন ভারত শ্রদ্ধাভরে বেদের সনাতণত্ব ও 
অপৌরুষেষ্ত্ব শ্বীকার করিয়া্ছে। আরণ্যক 
যুগে. উপনিষদের মন্তরগুলি বিভিন্ন খাব-কতৃক 
বিভিন্নগবে ব্যাথ্যাত হইয়াছে । মহষি বাদরায়ণ 
শ্রুতিসিদ্ধান্ত যুক্তি অনুযায়ী সঙ্কলন করিয়া 
রক্ষহুত্র রচন| করেন। তিনি পূর্ববর্তী খধিগণের 
মত সম্রদ্বভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গহত্রে 
বিভিন্ন মতের একটি সুদীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাতময় 
ইতিহাস রহিয্নাছে। বৌদ্ধোত্তর যুগে ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ধ বেদের শ্রেষ্টত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। 
তাহার ব্রহ্মহক্রভাষ্য এক নবজীবন-দর্শনের হৃচনা 
করে। 

নীতি প্রধান বৌদ্ধধর্স-গ্লাৰনের পরে জ্ঞানপ্রধান 
বেদাস্তের ভিত্তিতে ভারতে বৈদিক ধর্মের নব- 
জাগরণ হয়। আচাধ শঙ্কর এই আন্দোলনের 
পুরোভাগে থাকিয়া অথগ্ড ভারত গঠন করিবার 
মহতী প্রচেষ্টা করেন। মৌলিক দার্শনিক দৃষ্টিভলী 
ও গ্রস্থানত্রয়ের তাৎপধপূর্ণ ব্যাথ্যা দ্বারা ভারতের 
ইতিহাসে তথা নিখিলমানব-সংস্কৃতিতে তিনি ঘুগান্তর 
আচাধ যুক্তি ও শ্রুতির প্রামাণ্য 
গ্রহণ করিয়। স্থির করিলেন ষে একমাত্র ব্রহ্মই 
পারমাথিক সত্য এবং জীব তত্বতঃ ব্রচ্মই । জীব ও 
জগৎ ব্যবছারিক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান 
হইলেও পারমাথিক দৃষ্টিতে সত্য নছে। ব্রহ্ম সং- 
চিং-আনন্দ স্বরূপ এবং স্ববিধ দ্বেত-রহিত বিভু বস্ত। 
ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবকে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিলে 
বা নিষ্ষামভাবে কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখনই 
শুদ্ধচিত্ত সাধক তাহার ব্রহ্মম্বূপ উপলদ্ধি করেন। 
সতত পরিবর্তনশীল সংসারের ধন-জন-যৌবনের 
ভোগবাসন! ত্যাগ করিলে নিত্যবস্তর ধ্যানেই আত্ম- 
স্বরূপ লাভ হয়, এই আদর্শ প্রচার ক্রিয়া আচার্য 
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আনয়ন ককেন। 


শংকর মানবজীৰনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন। আচাধ সর্ব জীবের এ্রক্য 
উপলব্ধি করিলেন, জীবমাত্রের ব্রহ্মরূপতা ও একত্ব- 
বাদের নীতির ভিতরেই নিহিত রহিয়াছে-_সাম্যবাদ 
ও গণতঙ্ত্রের সত্যত'। আমরা! ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন 
দুইটি প্রাণীর মধ্যে সর্বাঙ্গীণ এ্ক্য কখনও দেখিতে 
পাই না; অথচ আমরা রাষ্্রনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
মানবের সমানাধিকারের কথ! শুনিতে পই। 
আচার্য শহ্করের পারমার্থিক একাদৃ্টির প্রতি বিশেষ 
প্রণিধান করিলে জীবের পারমার্থিক এক্য ও 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের দাবির মধ্যে 
একটা যোগস্থত্র পাওয়া যাঁয়। 

দাক্ষিণাগত শঙ্কর বৌদ্ধধর্মগ্র/বিত উত্তরাপথে 
বৈদ্ধিক ধর্ম প্রচারে বিশেষ সক্রিয় পন্থা! গ্রহণ করেন। 
শঙ্কর দক্ষিণাপথে ভারতের সনাতন প্রথায় শিক্ষালাভ 
করেন। তিনি হিন্দ বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে সমধিক 
ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি নুতনভাবে 
ভারতবধের প্রাচীন ধমপ্রচারে সচেষ্ট হন। শঙ্করের 
হুর্জয় প্রতিভাশক্তি ও তাহার বিভিন্নমতের প্রতি 
উদার ও সহানুভূতি শীল দৃষ্টি ভঙ্গী, ভাবতীয় মনে এক 
নব-ভাবের উদ্বোধন করিধা নূন এক জাতীযতা- 
বোধের সুচনা করিল । শক্করের প্রবতিত আন্দোলনে 
তাহার পূর্ববর্তী দর্শন ও ধর্মমতগুলির এক অপূর্ব 
সমন্বয় সাধিত হইল। 

শহ্ুরাচাধের প্রৰতিত নবধর্মের জাগরণের সহিত 
প্রাগৃবৌদ্ধযুগের শিক্ষা-পদ্ধতিও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হইল। বৌদ্ধযুগে বৈদিক শিক্ষানীতি ও বর্ণাশ্রমধধ্ম 
গ্রামাঞ্চলে কোনরূপে টিকিয়া ছিল, শঙ্করাচ্ধ 
কতৃক বৈদান্তিক ধর্ম গুতিষ্ঠার সাথে সাথে বৈদিক 
শিক্ষানীতিও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাগ, 
বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতির সহিত বৌদ্ধোত্তর যুগের 
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শিক্ষানীতির মূল কাঠামে! একরূপ হইলেও কালের 
প্রভাৰ বৌদ্ধোত্তর ধুগের শিক্ষানীতির উপর 
বিশেষভাবে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য পরবর্তী 
যুগের শিক্ষানীতিতে প্রাচীন শিক্ষানীতি ও বৌদ্ধ 
শিক্ষানীতির একটি সমনবয়-প্রচেষ্ট! স্থচিত হইয়াছে। 
শঙ্কর তাহার অসীম পাণ্ডতিত্য-প্রভায় ও বাগদক্ষতায় 
সমশ্ড ভারতে বৈদান্তিক ধর্ম প্রবর্তন করিয়া 
ভারতের চতুঃমীমায় চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
তাঁহার চারজন সন্গ্যাসী শিষ্যের উপর মঠগুলির 
পরিচালনা-ভার অর্পিত হয় । তিনি দক্ষিণ ভারতে 
বৃহত্তম “শৃঙ্গেরী” মঠ, উত্তর ভারতে হিমালয়ে “যোশী? 
মঠ, পশ্চিম ভারতে “সারদা” মঠ এবং পূর্ব ভারতে 
গোবধ'ন” মঠ প্রতিষ্ঠা করেন । এই সময় ভারতে 
বৌন্ধমত ছাড়া শৈব বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক মতও 
প্রচলিত ছিল। এই বিভিন্ন বৈদিক মতগুলিকে 
তিনি একটি অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করেন। প্রত্যেকটি উপাঁসক সম্প্রদায় যে সম- 
মধাদ।-সম্পন্ন এবং পরমতত্্লাভে প্রত্যেকটি 
উপাসনামতেরই যে প্রয়োজনীয়ত। আছে, একথা 
তিনি প্রচার করিয়া শৈব বৈষ্ব শান্ত, 
গাণপত্য সৌর প্রভৃতি পঞ্চদেবতা-উপাসক 
সম্প্রদায়ের মিলন প্রচেষ্টা করেন। এতদুর্দোস্তে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্-দেবতাঁসমুহ যে একই 
পরব্রন্মের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, শঙ্কর তাহাই প্রমাণ 
করেন। প্রতিটি উপাসক-সম্প্রদায়ই যে সম-মধাদা- 
সম্পন্ন শঙ্কর তাহাও ন্বীকার করেন। শঙ্করাচার্ধের 
এই মমঘধ-দৃষ্টি বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠিতে বিভক্ত ভারত- 
ভূমিতে একটি মহান ভারতীয় বোধ ও এঁক্যের 
হুচন] করে। শংকরই বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্মের 
ভিত্তি রচনা করিয়া যান। এই উদ্দার সবভারতীয় 
দৃষ্টি অন্থদূরণ না করিলে মধ্যযুগের ইতিহাসের ধার! 
অন্রূপ হইত। হিন্দু ভারত হয়তে! ইসলামের 
আক্রমণে পারস্ত প্রভৃতি দেশের মতো! সম্পূর্ণরূপে 
স্বধর্স হারাইয়। ফেলিত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


শঙ্করাঁচার্ধ বর্ণীশ্রম-ধর্ম পুন: প্রতিঠিত করিলেন। 
শৃত্রের বেদপাঠের অধিকার, সাধারণভাবে শ্বীকৃত 
না হইলেও “মোক্ষধর্মে শুদ্রের অধিকার তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও সুললিত শান্তের মাধ্যমে 
শূ্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিত। 
শঙ্করাচাধ মনু দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮৭ সুত্র উল্লেখ 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে শূদ্রের ভঙ্জনা উপবাস 
পৃজ্নাদি দার! শ্রেষ্ঠ ভ্ঞানলাভ হয়। এই উপাঁয় 
গুলির সাথে বর্ণীশ্রমধর্মের কোন প্রকার সংশ্রষ 
নাই, মানুষ মাত্রেই এই সকল সাধনা করিয়া 
আত্মোন্সতি করিতে পারে। মহাভারত পুরাণ 
প্রভৃতির অন্তর্গত আদর্শ-চরিত্র-ব্হল আখ্যানগুলি, 
শূদ্রের জ্ঞান্ভক্তিলাভের সহায়ক। পরবর্তী যুগে 
রামানুজাচার্ধয শৃদ্রের মোক্ষধর্মে অধিকার আরও 
ব্যাপকভাবে স্বীকার করিয়াছেন। 

শঙ্করাচার্ধের প্রতিঠিত চারিটি মঠে অনুসন্ধান 
করিলে শঙ্করের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি সম্বন্ধে নূতন 
জ্ঞানলাভ করা যাঁয়। এই যুগের শিক্ষাপদ্ধতির 
সম্বন্ধে জ্ঞান_-কালিদাঁস ভবভূৃতি প্রভৃতি কবিগণের 
কাব্য হইতেও সংগ্রহ কর যাইতে পারে। আচার 
শঙ্কর তাহার প্রচার-কার্ধ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই 
করিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ 
করিয়াছে এবং নিখিল ভারতীয় একত-বোধ বিশেষ- 
ভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার 
দর্শনের চরমতত্ব প্রকাশিত ন1 হওয়ায় এ ভাষাগুলি 
বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্ত কাব্য ও পুরাণের পথ 
ধরিয়াছে। শঙ্করবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নমাজজীবনে 
বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃগ্রতিঠিত হয়। উচ্চবর্ণ ঘ্বিজ- 
শ্রেণীসমূছের ব্রহ্মচর্ধ ও গাহঞ্্য আশ্রমে শিক্ষা 
ধর্মের অনগন্বরূপে গৃহীত হয়। প্রাচীন যুগের যক্ঞ- 
প্রথা, বৌদ্ধ ও জৈন্ধর্মের আবির্ভাবে লুপ্ত হইয়া যায়। 
শঙ্কর-পরবর্তী যুগে ত্রাঙ্গণগণ শিক্ষাদান-বৃত্তি গ্রহণ 
করেন; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরবতী যুগের 


চর 


বৈশাখ, ১৩৬৪] আচাধ 


ব্রাহ্মণগণের দৈনন্দিন এবং আবশ্যক কর্মের মধ্যে 
নিধারিত হয়। 

বর্ণাশ্রমের উধ্বণ আচার্ধ শঙ্কর মোক্ষধর্মস ও 
সন্নযাসধর্মের বিশেষ প্রচার করেন। বর্তমান যুগের 
শিক্ষা-ব্যবন্থা লক (1০০০) এর ভাবপ্রভাবে 
সন্মোহিত। “মন পরিফার শ্লেট” এই ভাব গ্রহণ 
করিয়া ব্মান যুগের শিক্ষাবাবস্থায় জ্ঞানদান-বিধির 
প্রাধান্ত হুইয়াছে। তাই দিনের পর দিন পাঠ্য 
তালিকায় ছাতের মন ভারাক্রান্ত হইয়া! পড়িতেছে। 
মনীষী কাণ্ট (1৪00 মনের স্গ্টিমূলক স্বভাব স্বীকার 
করিয়াছেন। শিক্ষান্থচী (0010100101)-এর 
প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা মনে হওয়! স্বাভাবিক 
যে শিক্ষাবিদের অবচেতন মনে এখনও সেই 
, লক্‌-এর ভূত বাসা বাধিয়। রহিয়াছে । কিন্তু 
আচাধ শঙ্কর জ্ঞানের পরিসমাপ্তি যে “মোক্ষে,” 
তাহ! অগ্রাণ্ড বস্তর প্রাপ্তি নহে--পরস্থ প্রাপ্ত 
বন্তর উপলব্ধি, তাহা জানিতেন বলিয়াই তিনি 
তথ্যের জন্য ব্যস্ত না হইয়! চতুরাশ্রমের অন্তর্গত 
ব্রহ্ষচধাশ্রমে দেহ মনের সংযম শৃঙ্খল! ও চরিত্র 


রের শিক্ষাপদ্ধতি 


৩৩ 


গঠনের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন । অনেকে ব্রক্গচর্ধাশ্রমকে 
বর্তমান ধুগের ছাত্রাবস্থার সছিত এক বলিয়া মনে 
করেন। কিন্ত বর্তমান যুগের স্ান্স ছাত্রদিগকে তথ্য 
প্রদান অপেক্ষা তখন তাহাদের চরিত্র ও মানসিক 
গঠনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া ইত, যাহাতে 
শিক্ষার্থী তাহার অন্তনিহিত জ্ঞানকে উপলব্ধি করে। 
শঙ্করের মতে চরম জ্ঞান ভিতরে_বাহিরে নহেঃ 
এ জন্ত জ্ঞানোৌপদেশের পূর্বে শিক্ষার্থীর চরিত্র 
সংগঠন করা হইত__য|হাতে সে তাহার অন্তরেই 
আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বহিজ্ঞানের 
ব্যবহারিক সত্যত। শ্বাকার করিয়া আত্মহ্ছানের 
পারমার্থিক নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে-_-এই শিক্ষা 
ব্যবস্থার মুলনীতিতে | শঙ্কর-প্রবতিত শিক্ষা- 
পদ্ধতি পরবতী ভারতের শিক্ষাধার নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছে । হিন্দু ভারত ধর্মকে জীবনের ঞবতারা 
বলিয়! মানিয়া লইয়াছে_-তাই শঙ্কর-প্রবর্তিত 
শিক্ষাধারাই হিন্দু ভারতকে ব্ছদিন হ্ধর্মনিষ্ঠ 
রাখিয়া তাহার জাতীয় জীবন কি ও ধর্ম রক্ষা 
করিয়াছে। 


ওই স্থন্দর আসে! 
শ্ীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যভারতী 


শালবনে কার আগমনে মন 
পুলকিত অনুরাগে, 
হদদয্-বীণার তারে ভারে কোন্‌ 
মীড়-মুছন। জাগে। 


পিয়াল-কুঞ্জে, মহুয়ার বনে 

ও কে ম্ুন্দর আসে? 
প্রাণের মধুর গন্ধ ছড়ায়ে 

বন-কুস্থমের বাসে। 


উধার উদ্ধার গগন-ললাঁটে 
অরুণ-কিরণ-রাগ__ 
আভ্র-মুকুলে, পলাশ, শিমুলে, 
অশোকে ছড়ায় ফাগ। 


ধরণীর এই প্রাণ প্রাচূর্ষে 
রূপ-রস-মধু-গন্ধে, 
উলসিছে প্রাণ মধুর লগ্নে 
ভাষা-ছন্দের দ্বন্দে। 


রবীন্রকাব্যে দুঃখতত্ত 


ভ্রীনহুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুঃখতত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছে । কবিমানসের আনন্দ-বৈচিত্রযের 
অন্তরালে রহিয়াছে বিরাট ও গভীর ছুঃখের 
অন্ুত্তিং যাহা তীহার কাব্যে ফন্তুধারার মত 
প্রবাহিত। এই ছুঃখবোধের উৎস-তাহার ব্যক্তি- 
গত ভীবন ও অভিচ্ঞতা | রবীন্্রনাথের মত 
ভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীতে কমই জন্মিাছেন; 
আবার তাহার মত ভাগাহত ব্যক্তিও অতিশয় 
বিরল। বহুদিক হইতেই তিনি ভাগ্যবানঃ কিন্ত 
নুদীর্ঘ ভীবনে তিনি যে কত কঠোর ছুঃধর্দাহন 
পাইয়াছেন তাগারও ইয়ত্তা নাই। তাহার বিশ্ব 
বিশ্রুত বিপুল খ্যাতি, তথাপি তাহাকে কত গঞ্জনা 
বেদনা পাইতে হইয়াছিল। মর্মান্তিক মুত্ুশোক 
তীভাকে বারংবার সহিতে হইয়াছে, সতী, পুত্র, ক্তা, 
নিকটতম আত্মীনবস্বজন বন্ধু-একে একে তিনি 
হারাইয়াছেন। তারপর আসে নানা ব্যর্থতা, 
মান্ুযের কত রকমের কপটতা, কৃতদ্রতাঃ নিমম 
নিন্দা গ্লানি, সব রকমের ছুঃখই তিনি পাইয়া 
ছিলেন। কোন ছুঃথই তাহার জীবনে বাদ 
যায় নাই। 

রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ছুঃখকে দেখিয়াছেন স্যষ্টির 
মূলে। শিশুকাল হইতেই উপস্ষিদের মন্ত্র 
নানাভাবে তাহার চিত্বকে অগ্গরণিত করে। 
তিনি বিশ্বাস করিতেন বিশ্বঅষ্টা আনন্দময় | বিশ্ব 
জগৎ সেই শ্ষ্টার আনন্দেরই প্রকাশ । জীব-জগতে, 
প্রকৃতির ফুলে ফলে পল্লবে সর্বত্রই সেই অমৃতধারা 
প্রবাহিত। বহুর মধ্যে সেই আনন্দময় নিজেকে 
প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্্নাথ আনন্দতত্বকে 
স্বীকার করিরাও দুঃথকে দেখিয়াছেন স্য্টির মুলে। 
তিনি বলেন “দুঃবের তত্ব আর সৃষ্টিতত্ব একেবারে 
এক সঙ্গে বাধা। কারণ অপুর্ণতাই ত ছুঃখ এবং 


শুষ্টিই যে অপূর্ণ ।” তারপর তিনি ছুঃখতত্ব সমন্ধে 
বলিয়াছেন_“অপূর্ণের মধ্য দিয়া না হইলে পূর্ণের 
প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া? জগৎ অপূর্ণ বলিয়া 
তাহ! চঞ্চল, মানব সমাজ অপূর্ণ বলি"ই তাহা সচেষ্ট 
এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা 
আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। 
কিন্তু সেই চাঞ্চলার মধ্যেই শান্তি, চেষ্টার 
মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম। 
অতএব মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্ততা। 
কিন্তু অপূর্ণ তা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে। 
সেই জন্যেই এই অপূর্ণ জগৎ শৃন্ত নহে, মিথ্যা * 
নহে । সেই জন্তেই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ; 
শব্দের মধ্যে বেদনা, ভ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা 
আমার্দিগকে কোন অনি্চশীঃতায় নিমগ্ন করিয়া 
দিতেছে ।” স্থতরাং দুঃখ মায় বা বিকার নয়। দুঃখ 
স্থষ্টির অপূর্ণতারই অপরিহাধ অঙ্গ, স্থির অন্তনিঠিত 
অর্থকে প্রকাশ করিবার জন্বঃ পূর্ণের অর্থকে 
প্রকাশ করিবার জন্ত এ দুঃখের প্রয়োজন । 
লীলার সার্থকতাকে প্রকাশ করিতে এ ছুঃখের 
প্রযোজন। 


া্ি- 


বিশ্বল্ষ্টার আনন্দের প্রকাশ ছুঃখের মধ্য দরিয়া | 
মানবভীবনেও আনন্দের অভিব্ক্তি হুঃখের 
অভিঘাতে। ম'নুষের প্রাণের মধ্যে আনন্দকে গোচর 
করিয়! ধরিয়াছে ছুঃখই। তাই রবীন্দ্রনাথ বার 
বার এই সহজ সত্যের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, 
“মিলনের আনন্দ অর্থহীন হ'ত যদ্দি বিরহের ছুঃখ 
না থাকত; মুক্তির আনন্দ নিশ্রভ হ'ত যদি বন্ধনের 
বেদনা না থাকত) অরূপের বার্তা ও অসীমের 
আকৃতি ব্যর্থ হ'ত যদি রূপের ও সীমার বেদনার 
মধ্যে তারা ধরা না দিত।” 

কবির ছুঃখতত্বকে অপামান্ত সৌন্দ্যমণ্ডিত 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


করিয়াছে হুঃখের কল্যাণতম মহিমা! । বনহুরূপে ও 
বহুভাবে দুঃখের এই কল্যাণরূপ রবীন্দ্রকাব্যে মুত 
হইয়। উঠিকাছে। বার বার তিনি বলিম্াছেন, 
“মানুষের আত্ম! চিন্ময়ঃ যুগে যুগে তার অভিসার 
অনন্তের পানে সত্য শিব ও জদ্বৈতের পানে। সে 
দুর্গম পথে মানুষের শ্রেষ্ঠ পাথেম_-তার ছুঃখ।” কবি 
আরও বলিঞাছেন মাত্বাকে উপলব্ধি করবার, ভূমাকে 
স্পর্শ করবার বন্ধুর পথ- ছুংখের মধ্যে, ত্যাগের 
মধো, তপন্তার মধ্যে । বলাকার একটি কবিতায় 
তিনি এই তপস্তার অপূর্ব প্রকাশ দেখাইয়াছেন-_ 
“কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে 
ধরণীর তলে 
ফুটয়াছে আজি এ মাধবী । 
এ আনন্দচ্ছৰি 

যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষোর বক্ষের আচলে।” 

“মানুষের এই যে দুখ ইহা কেবল কোমল 
জশ্রুবাম্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা কুদ্রতেজে উদীপ্ু, 
বিশ্বঙ্জগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে ছুঃখ 
সেইরূপ। তাহাই আলোক, তাহাই তাঁপ, তাহাই 
গতি, তাহাই প্রাণ। **ছুঃখই জগতে একমাত্র 
সকল পদার্থের মূল্য । মানুষ যাহ! কিছু নির্মাণ 
করিয়াছে তাহা দুঃখ দ্রিগাই করিয়াছে । সেইজন্য 
ত্যাগের ছারা, দানের ত্বারাঃ তপশ্যার দ্বারা, হঃথে্রর 
স্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ 
করি, সুথের দ্বারা আরামের দ্বারা নয়। হুঃখের 
এই কল্যাণতম রূপের প্রকাশ কবি করিয়াছেন 
তাহার গীতাঞ্জলির গানে, বজে তোমার বাজে বাশি, 
সেকি সহজ গান!” 
“এই করেছ ভালো! নিরুর» এই করেছ ভালো। 
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জালো]।, 

_এইবপ বু কবিতায় ও গানে। 

আর একটি অনুভূতি কবির কাব্যে মূর্ত হয়] 
উঠিয়াছে, কবির ভাষাতেই ৰলা যাক ₹ “মানুষ 
সত্য পদার্থ যাহ! কিছু পায় তাহা ছুঃখের দ্বারাই 


রবীন্্রকাঁব্যে হুঃখতত্ব 


২৩৫ 


পায় বলিয়া তাহার মনুষ্যত্ব । তাহার ক্ষমতা অল্প 
বটে, কিন্ত ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। 
সে শুধু চাঁহিয়াই কিছু পার না, ছুংৰ করিয়া পায়। 
আর যত কিছু ধন, সে ত তাহার নছে--সে সমস্ত 
শিশ্েশ্বরের। কিন্ধ ছুঃখ যে তাহার নিতান্তই 
আপনার। আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদ্দরি 
কিছু দিতে হয়, তবে কি দিব, কি দিতে পারি? 
তাহারই ধন তীহাকে দিয়া তে তৃপ্তি নাই__ 
মাদের একটি মাঞ্জ যে আপনার ধন- দুঃখ ধন 
আছে, তাহাই তাহাকে সমর্পণ করিতে হয়।? 
ছুঃখের এই কল্যাণতম মহত্তর রূপ যেমন ফুটিয়া। 
উঠিঘ়্াছে কবির কল্পনায়, তাহা বন্কৃত হইয়া 
উঠিয়াছে-_ দুঃখের অগভূতিপূর্ণ রবীন্দ্রকাবো, তেমনই 
আবাব মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে কুদ্ররূপ কল্পনায়, মানব 
ও বিশ্বজীবনের বিরাট বঙ্গভূমির মাঝখানে। কবি 
দেখিয়াছেন ছ্ুঃথকে “যেখানে সে আপনার বহ্ছির 
তাপে বজের আঘাতে কত জাতি, কত রাজা, 
কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে_যেখানে ফুদ্ধৰি গ্রহ, 
দুভিক্ষ মারী, অন্তাঁঃ অত্যাচার তাহার সঙায়'*..*' )” 
কিন্ত এখানেও দেখি ছুঃখের কল্যাণরূপ, পাপ- 
কল্পনা এখনও ছঃখতত্বে স্থান পায় নাই। ছু:থ ও 
পাপের বাস্তব রূপ সুস্পষ্ট আমরা দেখিতে পাই 
বিগত মহাযুদ্ধের গ্রারস্তে লিখিত “পাপের মার্জনা” 
নিবন্ধটিতে। বিশ্বব্যাপী হিংসা ও রক্তপ্লাবনের 
গভীর বেদনা! এই প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে ছত্রে। 
পাপের গ্লানি ও কলুষ আজ প্রথম স্তিমিত করিয়াছে 
দুঃখের দীপ্ত মৃতি। সমগ্র মানবের করুণ প্রার্থনার 
মধ্য দিয়! কবির প্রাণ কাদিয়া উঠিল। ছুঃথ ও 


_ পাপের চিত্র াকিলেন £ 


ছখেরে দেখেছি নিত্য, পাঁপেরে দেখেছি নান! ছলে) 

অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের শ্োতে পলে পলে। "' 

তীরুর ভীরুতাপুষ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্তায়, 

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিন্ত-ক্ষোভ 
জাতি-অভিমান। 


২৪০৬ 


মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মন-_ 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া 
ঝটিকার দীর্ঘস্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া । 


আবার “পরিশেবের' প্গ্রশ্ন” কবিভাটিতেও ভীরুর 
ভীরুতা, প্রবলের উদ্ধত অন্তার আচরণ, লোতীর 
নিটুর লোভ, মানবের দেবতার বহু অমম্মানের কথ! 
উল্লেখ করিয়৷ বলিলেন £ 
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাক্রি ছাঁয়ে 
হেনেছে নিঃসহায়ে__ 
আমি যে দেখেছি গ্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে । 
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে 
কি যন্ত্রণার মরেছে পাথরে নিক্ষল মাথ! কুটে। 


সেঁজুতি-কাঁব্যে প্রশ্নোত্তর” কবিতাও পাই £ 


মাছুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে 
ঘটেছে তা বারে বারে |. 


প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছুঃখকে মাচুষের শ্রেষ্ঠ 
আত্মিক সম্পদ ও এম্বধ বলিয়! মানিয়াছেন, ছুঃথের 
কল্যাণরূপ দেখিয়াছেন। তারপর ধারে ধীরে 
হুঃখের নগ্ন কদধ রূপ, পাপের কুৎসিত রূপ তাহার 
সন্ুথে প্রতিভাত হইল। কিন্তু পাঁপকে শ্বীকার 
করিয়াও সত্যের পূর্ণতা ছিল তাহার কামনা, 
পূর্ণতির সত্যের ও অমুতের দিকে তাহার দৃষ্টি 
চির নিবদ্ধ। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৪র্থ সংখ্যা 


মৃত্যুর অন্তরে বসি অমৃত ন! পাই যদি খু'জে 
সত্য যদি নাহি মেলে ছুঃথ সাথে যুঝে, 
পাপ দ্দি নাহি মরে যায়, আপনার প্রকাশ লজ্জায়, 
অহঙ্কার ভেঙ্গে নাহি পড়ে আপনার অসহা সঙ্জায়, 
তবে ঘরছাড়া সবে, অন্তরের কি আহান রবে, 
মরিতে ছুটিছে শত শত 
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত? 
কবির শেষ জীবনের আশ্বাস-বাণী-_ 
০৯, তবুও শ্রবণ বধির করিনি কতু, 
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়াছে স্বর আনি) 
পরুষ কলুষ ঝঞ্ধায় শুনি তবু, 
চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী। 
কবির শেষ বাণী, অস্তিম জীবন-দরশনের বিরাট 
অভিব্যক্তি__নবজাতক-কাব্যে “জয়ধ্বনি” কবিতার 
শেষাংশে £ 
অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ, 
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ, 
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু 
উপহাস করি নাই কতু 
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা__ 
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাপ্রিরাজের সমগ্রতা, 
গুছা-গহ্বরের ভাঙা-চোরা রেখাগুলে। তারে 
পারেনি ৰিদ্রপ করিবারে, 
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অথণ্ডেরে দেখেছি তেমনি, 
জীবনের শেষ কাব্যে আজ তারে দিব জয়ধ্বনি । 


হখ হবে মোর মাথার মানিক 
সাথে যদি দাও ভকতি। 


_ববীজ্্রনাথ। 


বেদান্তে কাহার আধিকার? 
৬শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 
[ শ্বামি-শিষ্য-সংবাদ-রচয়িতা ] 


শ্রীরামকুঞ্চদেবের আবির্ভাবে নিখিল ধর্মমতের 
সমন্বন পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে, ব্জদেশে বৈদাস্তিক 
সন্ন্যাসিগণের অভ্যুত্থান হইয়াছে, সনাতন ধর্মে 
নবজাগরণের প্রাণম্পন্দন অনুভূত হইতেছে) বিবেক- 
বৈরাগ্যবান্‌ মেধাবী প্রচারকগণ বেদা্তবিজ্ঞান- 
বিস্তারকল্লে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই শুভ 
মুহূর্তে বঙ্গদেশও বেদান্তের ধর্ম বুঝিতে অবশ্থই যত 
করিবে । এই বঙ্জভূমি পবিত্র করিতে _বজবাসীর 
মোহনিদ্রার অবসান করিতে _ভগৰান্‌ শঙ্কর যেন 
বেদান্তের মহিমা পুনঃ প্রচার করিতে নরশরীরে 
স্বামী বিবেকানন্দরূপে আবার আমাদের সম্মুথে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

যদ্দি এই শুভমুহূর্তে আমরা! শ্রন্বামীজী-প্রচারিত 
বেদাস্ত-ধর্মের নবীনত্ব উপলব্ধি করিতে না! পারি 
তবে ব্যক্তিগত, সমাজগত ও সবধবিধ অকল্যাণ 
আসন্ন। ব্যবহারিক জীবনে বেদাস্তের সারমর্ম আত্ম- 
বিশ্বান। আত্মসংবিৎহারা ভারতবাসী-_ আমরা 
আমাদের স্বাভাবিক আত্মত্রদ্ধা হারাইয়! বহুকাল যাবৎ 
জগতে ধিক ত ও ঘ্বৃপিতপ্রায় দ।সজীবন অতিবাহিত 
করিয়াছি । দাঁসসুলভ হিংসা-ঘেষ সমাজের মেরু- 
মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে । আত্মপ্রত্যক্নী পাশ্চান্ত্য 
দেশ আমাদের উপর অতুল আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছে । আত্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান বেদাস্ত- 
শাস্ত্র যে দেশে প্রথম প্রচারিত হুইয়/ছিল, সে দেশে 
ক্লীবতা গৃছে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে । এই মহামোহ 
ও রলীবতার নিধনসাধনে বেদাস্তমুর্তি ভগবান আবার 
নরদেহে আবিভূত হইয়াছেন। আত্ম প্রত্যয়ের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা__জড়তা ও র্লীবত| দুরীকরণ_-সত্য সত্যম 
ও তপন্তা-সাধন-_ইছাই নৰধুগধজ্জের বিধি-বিধান । 
জীবন ক্গণন্থায়ী-_-মহাকালের তুলনায় এক নিমেবও 


নহে। ব্যক্তিগত, সমাঁজগত, দেশগত ও জগদ্‌- 
ব্যাপী ওজঃশক্তিসঞ্চারে বেদান্তশান্ত্ের স্তায় শক্তি- 
সম্পন্ন আর কোন শান্তর দেখিতে পাওয়া যার না। 
জীবের বিবেক বেরাগ্য উৎপাদন ছ্বারা-স্বার্থে যে 
ব্রহ্ম-জিজ্ঞাম! ও পরার্থে যে নিফাঁম কর্মপ্রবণতা৷ উৎপন্ন 
হয়-তাহা জীবহিত-চিকীর্ধায় অমৃত-নিস্তন্দিনী 
গঙ্গার প্রবাহের ন্তায় কেবলি পরার্থে প্রবাচিতা। 
আমরা শুদ্ধাদ্বৈ তবাদের পক্ষপাতী হইলেও আম্ুযঙ্গিক 
যোগকর্ম-তক্তি-তত্বের সামগ্রস্ত-বিধানে যত্বশীল। 

বেদাস্ত বুঝিবার পূর্বে অন্তান্ত দার্শনিক 
মতেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানসংগ্রহ আবন্তক। এইক্জন্ঠ 
উপক্রমণিকায় আমরা এই মুলতত্বগুলির কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিব। 

খগাদি ভেদে ভ্রিধ! এবং যজ্ঞার্থে চতুর্ধা সংকলিত 
বেদ আবার ছুই প্রস্থানে গ্রবিভক্ত। সংহিতা- 
ভাগে গ্োত্রমন্ত্রাদি, ব্রা্ণভাগে তাহাদেরই 
প্রশ্নোগ ও ব্যাথ্যা দৃষ্ট হয়। উভয় ভাগের শেষ 
অধ্যায়গুলি যাহা আরণ্যক বা উপনিষদ্‌ বলিয়! 
কথিত হয় তাহাতে ব্রহ্গজ্ঞানের ও উপাসনার 
উপদেশাদি বণিত আছে। প্রতি বেদের অন্তভাগে 
্র্জ্ঞানমূলক উপদেশ থাকায় উহা বেদান্ত শান্ত 
বলিয়! কথিত। উপনিষদ্ই বেদান্ত । 

ব্রহ্ম ও আত্ম! এতদুভয়ের এক্য-সাক্ষাৎকার- 
বিষয়ক প্রমাণাত্মক শাস্ত্রের নাম “উপনিষদ্‌ঠ। 
যাহার অনগশীলন দ্বার অনার্দি অজ্ঞান বিনষ্ট হুইয়! 
অতি নিকটস্থ অন্তরাত্মাই শ্বরপত্রহ্ম বলির! 
নিরূপিত হয়__তাঁদৃশ ক্রক্ষবিদ্ভাই উপনিষদ্‌। 
উল্লিখিত প্রমাণের অনুকূল বলিয়৷ শারীরকসুত্রাদিও 
বেদান্ত বলিয়! কীর্তিত। 

যেসকল উপনিষদ অবলঙ্বনে ব্রঙ্গম্তর রচিত 


২০৮ 


হইয়াছে তন্মধ্যে দশোপনিষদই প্রধান। মুক্তি 
কোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের উল্লেখ 
থাঁকিলেও নিয়লিখিত দশখানি উপনিষদ্ই প্রধান 
ৰলিয়! অবলম্থিত হয় £ (১) ঈশ (২) কেন (৩) ক 
(৪) গ্রশ্থ (৫) মুণ্ডক (৬) মাওুক্য (৭) তৈত্তিরীয় 
(৮) এতরেয় (৯) ছান্দোগ্য এবং (১০) বৃগদ্রারণ্যক 
--এই দশোপনিষদের উপর প্রধানতঃ ভিত্তিস্থাপন 
করিয়াই মহষি কষ্দ্ৈশায়ন বেদান্ত স্ত্রের পরিপাটি 
উত্তঙ্গ ভট্রালিকা নির্মাণ করিয়াছেন, শঙ্করভাষ্য 
পড়িলে ইহাই বোঁধ হয়। এই বের্দান্ত-স্ত্রে 
উপনিষদ্-উপবনে সংগৃগত ফুটন্ত কুম্থমের মালিক 
_মহষি বেদব্যাস যেন অতি সন্তর্পণে গাথিয়! 
রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষ্য, টীকা, বুত্তি, 
ৰার্তিক টিগ্ননীতে ইহ! সমাবৃত হইলেও, ব্রদ্ধ- 
শৃত্রমালাঁঘ চমৎকার রচনানৈপুণ্য ও সরু সিদ্ধান্তগুলি 
অগ্তাপি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। 

শঙ্করাঁচাধের পূর্বেও উপবর্ষ ও বোধায়ন মুনি 
ব্রহ্গহত্রের ভাষ্য রচনা করেন ৰলিয়া অবগত হওয়া 
যায়। রামানুজাচার্ধ তাহার শ্রভাষ্যে বোধায়ন 
মুনির মত উদ্ধত করিয়া ততৎকথিত বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ 
সমর্থন করিয়াছেন। উপবর্ষ মুনি পাণিনির গুরু 
বলিয়! কথিত হন; এবং তিনিও দ্বৈতাদ্বৈত-মতের 
সমর্থক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। শ্রমদ্ভাষ্য- 
কার শঙ্করাচাধের পরবর্তী রামাজ, মধবাচার্ধ 
বল্লভাচার্ধ, নিশ্বার্ক এবং শ্রচৈতন্বদেবের সমসাময়িক 
শীবলদেব বিদ্তাভৃষণও এই ব্রহ্গস্থত্রের ভাষ্য প্রণয়ন 
করেন। শুনা যায় ইন্দানীন্তন কালে রাজা রাম- 
মোহন রায়ও ব্রহ্ষস্থত্রের একখানি ভাষ্য লিখিয়া- 
ছিলেন। সম্গাসী সম্প্রদায়ের গুরু ও গ্রার্তক 
শ্রীশস্করাচার্য এই ব্রহ্গস্থত্রের যে ভাষ্য রচনা! করেন 
তান্া 'শারীরক' ভাষ্য বলিয়! প্রসিদ্ধ । শরীর শব্দ 
'শৃ” ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। “শৃ' ধাতুর অর্থ 
শীর্ণ হওয়। | যাহ! ত্রিতাপ-জ্বালায় জলির পুড়িয়] 
অস্তে শীর্ণ হুইয়| যায় তাহার নাম শরীর। তদুতর 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 


তুচ্ছার্থে ক' প্রত্যয় যোগে 'শরীরক” শব্দ সিদ্ধ 
হইয়াছে । তত্র ভব” ইত্যর্থে 'শারীরক" ইহাদারা! 
ভাষ্যকার এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, হে জীব! 
যে দেহ অবলম্বনে তৃমি আমি আমি” করিয়! 
বেড়াইতেছ-ইছা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও 
আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ-জ্বালায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ 
হইতেছে) এইজন্ত এই শরীর অতি তুচ্ছ পদার্থ। 
এই মানব-শরীর লাভ করিয়৷ তুমি আত্মজ্ঞানলাতে 
কৃতগ্রযত্ব হও) নতৃবা জন্মমুত্যর হুঃথময় পথে 
তোমাকে বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হইবে। 

ভারতীয় প্রতি দর্শনেই চারিটি অস্থবন্ধ দৃষ্ট হয়। 
সে অন্বন্ধগুলির নাম (১) অধিকারী (২) বিষয় 
(৩) সম্বন্ধ (৪) এবং প্রয়োজন। কঠোপনিধদ ভাষ্য 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন £__-"এবমুপনিযন্নিবচনেনৈৰ 
বিশিষ্টোহধিকাঁরী বিদ্যায়ামুক্তঃ॥ বিষয়শ্চ বিশিষ্ট 
উত্তে৷ বিদ্যায়াঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মভূতম্। প্রয়ো- 
জনথাান্তা উপনিষদ আত্যন্তিকী সংদারনিবৃতিত্র্গ 
প্রাপ্তিলক্ষণ! ।  সন্বস্কশ্চৈবন্তৃত প্রয়োজনেনোক্তঃ |” 
অর্থাৎ মুমুক্ষুই এই ব্রহ্মবিস্তার অধিকারী । সর্ব- 
ভূতের আত্মন্বরূপ পরব্রহ্ই উপনিষদের বিষয়। 
অত্যন্ত সংসার-নিবৃত্তি এবং ব্রহ্প্রাপ্তিই ইহার 
প্রয়োজন; আর এ প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের 
প্রতিপাগ্ঠ-প্রতিপাদকত্বই সম্বন্ধ । 

অতি-ছুরবগাহা ব্রদ্মতর্তু যেসেলোক প্রবেশ 
করিতে পারে না। এ ব্রক্গতত্বে প্রবেশ করিতে 
হইলে নিতানৈমিত্তিকাি কর্মপুরঃসর সাধন-চতুইটয- 
সম্পন্ন হওয়া চাই ; মুক্তির তীব্র ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তিই 
বেদান্ত-সাধনার অধিকারী । সে-যে জাতি, যে 
সমাজ, যে শাস্ত্রামুশাসন ও যে বিভিন্ন আচার দি- 
সম্পন্ন বর্ণাশ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুযাম়্ী 
অনুশাসন মানিয়া নিষামভাবে কর্ম করিয়া! চলিলে 
প্রত্যেকেই সাপন-চতুষ্টয-সম্পন্ন হইতে পারেন ; এবং 
তার পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়। বেদাস্তে দেখ! যায় 
স্রাঙ্মণাি ত্রৈবর্ণিকেরই বেদবিষ্ঠার্িকার আছে। 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


সমাজ ও শ্বৃতিশাসন কালচক্রে ক্রমশঃ পরিবর্তিত 
হুইয়া যায়_-ইতিছাসই তাহার প্রমাণ । 

গীতামুখে শ্রুগবান বলিয়াছেন, “স্বিয়ো! বৈশ্যা- 
ত্তথ! শৃদ্রান্তেংপি যান্তি পরাঁং গৃতিং। পরাগতি 
অর্থে ব্রহ্মজ্ঞত ৷ ভাষ্যকারের অভু্রয়কালে সমাজে 
শূদ্রাদির অনধিকারিত্ব স্চিত হইলেও তাহা 
ই্দানীন্তন সমাজে প্রষোজ্য কি না বিবেচনার বিষয়। 
ইতিহাস পুরাণ ও জনশ্রুতি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, 
সকল জাতির মধ্যেই মহ! মহা ধর্মবীর ব্রহ্গজ্র পুরুষের 
অন্যু্নয় হইয়াছে । যদ্দি এরূপই হয়, তবে বলিতে 
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হইবে__গণ্ডীব্ধ অধিকাঁরবাদ সর্বকালে সমানভাবে 
প্রযোজ্য হইতে পারে না। বেদান্তশান্ত্েও দুষ্ট হয় 
নিতান্ত নির্যলম্বভাঁর হইলেই তাহার ব্রহ্মবিবিদিষ! 
জন্মে। নির্মলম্বভাবত্বলাঁ5 নাণাঁপথে জন্মাইতে 
পারে। একদিন স্বামীঈগী আমাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন, “অধিকারীবাদের বিতগ্ায় অনর্থক শজিক্ষয় 
না করে এই পরম ব্রহ্ধতত্র আচগাল ব্রাঙ্গণকে 
শুনাতে লেগে যা। দেখবিঃ হয়তো সমাজের 
অতি নিম়ম্তর থেকেও মহা মা বীরের অভ্যুত্থান 
হবে । 


শংকরাচার্ধ-জীবন-পরিক্রমা 


“আনন্দ? 


সভস্ম বদর অত £ইধাছে__করুণাৰতাঁর 
ভগ্ন অর্মহাত বুদ তাতার সদ্ধর্ম প্রচার ও 
প্রতি! করিয়া মহাপরিনিবাণ লাভ করিরাছেন। 
ভি ভিন্মুা সংঘ আরামে দেশ ভরিয়া গিয়াছে ও 
ম্ভারাঁজ অশোক জাসিয়া প্রচারক ও শিলালিপি 
সহাঙ্ছে ভণবাঁন তথাগতের বাণী চতুর্দিকে ৰিকীরণ 
করিয়াছেন। তাহার পরও কতদিন কাটা গেল। 
কাল-প্রভাবে অমিতাভের অমিত আভাও দূর 
দিগন্তে ম্লান হইতে লাগিল) ত্যাগ ও অহিংসাঁর 
উচ্চ আদর্শ ধরিতে না পারিয়া! জনসাধারণ বুদ্ধবাণীর 
বিকৃত অর্থ করিতে লাগিল। সার! দেশ--বৈদিক 
ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম হইতে বিছাত হইয়া_যেন “ইতো। 
নষ্ট তো! ভ্রষ্টঃ হইরাকিস্তৃতকিমাকার কদাচার 
অনাচারের আবর্জনাস্তপে পরিণত হইল ! 
চু ঙ্া রী 
তখনও ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ব্রা্মণ্য 
ধর্মের একটি স্তিমিত প্রদীপ-শিখা জলিতেছিল! 
মালাবর প্রদেশের কালাডি গ্রামে নহুত্রি ব্রাহ্মণ 
বংশে শিবগুরু নামে এক তপন্থী ব্রাঙ্গগণ বাদ 


করিতেন ; এই বংশে প্রাচীন বেদাচার সধত্ে রক্ষিত 
তু 


ছিল। শিবগুক-পত্তী বিশিষ্টাদ্বীও শ্বামীর সহিত 
জপতপেই দিন কাটাইতেন। সন্গানসন্ততি না 
হগয়ায় এই দিব্যদম্পতা পুজ্নাভের জন্ত শিবের 
আরাধনা করেন। আশুভোঁষ সম হইয়া জিজ্ঞাসা 
করেন, “কিরূপ পুত্র চাও?” পিতা জ্ঞানী পুত্র 
চাঠিলেন, মাতা পুত্রের দীর্ঘাঘু কাঁমনা করেন। 
শিব বলেন, ছুই প্রার্থনা একসঙ্গে পুর্ণ হইবে না।, 
মুর্খ দীর্ঘায়ু পুত্র অপেক্ষা জ্ঞানী অল্লাঘু পুত্রই 
সর্বাংশে শ্রেদ_পত্তীকে বুঝাইয়া শিবগুরু তাহাই 
প্রার্থনা করিলেন। ৬*৮ শকাব্দ (৬৮৬ খুঃ) 
১২ই বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সেই আকাজ্ফিত 
পুর জন্মগ্রহণ করিল। শিব-বরে পুত্র হইয়াছে 
তাই পিতামাত| নাম রাখিলেন শংকর। শৈশব 
হইতেই শংকরের অলৌকিক প্রতিভ| সকলকে 
মুগ্ধ করিত। অতি অল্প বসেই বালক কথাবার্ত। 
তো শিখিলই, উপরস্-_-পিতামাতার মুখে পুরাণের 
গল্প শুনিয়া অবিকল পুনরাবৃত্তি করিতে পারিত। 
শ্রতিধরত্ব ছিল তাঁহার জন্মগত গুণ । 

শিবগুরু শুধু এইটুকু দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। 
পিতৃহীন বালককে বিশিষ্টাদদেবী যথাসাধ্য মানুষ 
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করিতে লাগিলেন। বংশের রীতি অমুনারে পঞ্চম 
বর্ষে উপনয়নের পর বালক বেদপাঠের জ্গ গুরুগৃহে 
প্রেরিত হইল। গুরু বাঁল-শংকরের অপামান্ মেধ 
ও স্ৃতিশক্তি দেখিয়! চমকিত হইলেন। অতি অল্ল 
সময়ে শংকর বেদবেদাঙ্গ পাঠ সমাপ্ত করিয়া গৃহে 
ফিরিলেন। চারিদিকে রটিয়! গিয়াছে, সাত বৎসরের 
বালক অসাধারণ পগ্ডিত হইয়াছে_ দেখিবার জন্ত 
দলে দলে লোক আসিতে লাগিল-_ কেহ কৌতুঃলী 
হইয়া, কেহ বিষ্তা পরীক্ষা করিতে, কেহ বা ভক্তির 
অর্থ্য লইয়া বালকের কাছে শান্বার্থ শিখিতে। 

কিন্ত একদিন দুঃখের তমস!চ্ছন্ন ছায়া! আসিয়। 
বিশিষ্টাদেবীর জ্যোতির্ময় কুটরথানি ছাইয়া ফেলিল। 
শংকরের অপূর্ব প্রতিভার কথা শুনি কয়েকজন 
জ্যোতিবিদ আসিয়া বালকের কোঠী দেখিতে 
চাছিলেন, মাতাও এরূপ পুত্রের ভবিষ্যৎ জানিবার 
আগ্রহে জন্মপত্রিকা বাহির করিয়া দিলেন। 
জ্যোতিবিদ্গণ মহ! উৎসাহে গণনা করিতেছেন, 
বলিতেছেন, এমন র|শি নক্ষত্রের যোগ|যোগ মানুষের 
তাগো ঘটে না। মাতাও উৎদুল্প!। সহসা পণ্ডিতগণ 
বিমর্ষ ও গন্তীর হইয়া পরস্পরের দিকে চাঁহিতে 
লাগিলেন । মাতৃহ্ৃদয্ন ভয়ে ভাবনায় কাপিরা উঠিল । 
অনেক অনুরোধ উপকোধের পর জ্যোতিষীর 
ভবিতব্য প্রকাশ করিলেন-_-শংকরের আঘু মাত্র 
আট বৎসর, তবে তপশ্তার আরো আট বৎসর 
বাড়িতে পারে। 


যাহার মৃত্যু এত সন্ত্রিকট--তাচার ও তাহার 
মাতার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয় । শংকরও 
, শাস্্ার্দিপাঠে জানিয়াছেন, আত্মন্জান লাঁভ না করিয়া 
দেহত্যাগ-_অশেষ দুঃখের হেতু, এরুপ জীৰন বৃথা__ 
বিড়ঘ্না। অতএব সন্গ্যাসের সৎসংকল্প লইয়া 
বাকী জীবনটুকু তপস্ায় কাটাইতে পারিলেই সর্ববিধ 
কল্যাণ! একদিকে মৃত্যুঃ অপরদিকে সন্যাস-- 
আর মধ্যে দারুণ উদ্বেগে মাতাপুত্রের দিন কাটিতে 
লাগিল। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ -৪র্থ সখ্য 


এমন সময়_শংকর একদিন ম্গানার্থে নদীতে 
নামিয়াছেন-_এক কুম্ভীর আসিয়া তাহার পা 
কামড়াইক্া ধরি, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 
_কিন্ক সাহস করিয়! কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে 
আগাইয়! অসিল ন!। বিমুঢ়! জননী আসিয়! নিমজ্জমান 
মুমুষু' পুত্রকে দেখিয়া ভাবিলেন__ এইভাবেই বুঝি 
জ্যোতিষীদের গণনার ফল ফলিবে। শংকর তখনও 
হাত তুলিয়া চীৎকার করিতেছেন--“মা সন্প্যাসের 
অম্গমতি দাও, অনুমতি দাও!” আর ভাবিবার 
সময় ও সামর্থ্য নাই, মাতা অনুমতি দিয়া মুছ পন্ন! 
হইয়া পড়িয়া গেলেন ! 

এদিকে শংকর মনে মনে সন্ধা গ্রহণ 
করিবামাত্র কুম্তীর তাঁহাকে ছাড়ি গেল। এ যেন 
সংসার-মায়--সন্নাসমন্ত্র ক্মরণমাত। বিদুরিত হইল! 
কুম্ভীরগ্রাসনুক্ত শংকর তীরে উঠি সেবাশুঞম! 
করিয়া জননীর মুছণভল করিলেন। বিশিষ্ট! দেবী 
পুনরায় পুত্রমুপ দেখিয়া নবজীবন ফিরিয়া পাইলেন, 
ও শংকরকে লইয়া গৃহে ফিরিতে চ[হিলেন। 
বালসন্ন্যাসী বলিলেন-_-না মা, তা আর হয় না 
জীবন ফিরিয়াছে, কিন্ত সংকল্প ফিরিবে না। 
বিশিষ্ট! দেবীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না, 
শংকর অনেক বুঝাইলেন, শেষে প্রতিশ্রুত হইলেন, 

(১) মৃত্যুকালে মায়ের কাছে থাকিবেন, 

(২) তখন তাহাকে ইষ্টদর্শন করাইবেন, 

(৩) স্বয়ং তাচার সংকাঁর করিবেন। বুদ্ধা 
কিছু পরিমাণে শান্ত হইলেন। শংকরও মাঁতাঁকে 
সাষ্টাঙগ প্রণাম করিয়া জীবনের সবে!চচ আদর্শলাঁভের 
জন্তু কঠিনতম পথে যাত্র করিলেন । 


গং নঁ সা 


গুরুগৃহে পঠকালে শংকর শুনিয়াছিলেন__ 
নর্মদাতীরে যোগীদের সাধনার স্থান, এখনও সেখানে 
বনু সাধক সাধন! করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। যোগী 
গোবিন্দপাদ নামে এক সিদ্ধপুরুষ বহু বর্ষ যাৰৎ 
সেখানে এক গুহায় ধ্যানম্, তিনিই মহধি 
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পতঞ্জলি-_- এইরূপ কিংবদন্তী ! জগৎকল্যাণে তাহার 
সাধনা ও জ্ঞানরাশি উপযুক্ত আধারে অর্পণ করিবার 
অপেক্ষাত্তেই তিনি সমাধিষ্ব। সেই অলৌকিক 
আধাররূপী দেবপ্রতিম শিষ্যের স্তবগানেই নাঁকি 
তাহার সমাধিভঙগ হইবে। 

শংকর গোবিন্দপাদকেই মনে মনে গুরুরূপে 
বরণ করিয়া চলিয়াছেন_নদনদী গিরি কাস্তার 
অতিক্রম করিয়| দক্ষিণভারতের এক প্রান্ত হইতে 
মধ্যতারতের হৃদয়গুহাপ ! কত অনিদ্রা অনাঠার 
বিপদ বাধা সহ করিয়া শংকর শেষে উপনীত 
হইলেন তাহার বাঞ্চিত ভূমি নর্মদনদীতটে ! 
দেখিলেন, অনেক সাধক--যোগীর সমাধিভঙ্গের 
আশায় অপেক্ষা করিতেছেন, সমাধিস্থ যোগার গুহা 
প্রদক্ষিণ করতঃ ভিতরে প্রবেশ ককিয়! শংকর 
অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, £নিবাঁত- 
শিফ্পমিব প্রদীপম্*_স্থিরজ্যোতির মত যোগিরাঁজ 
ধ্যানমগ্র__দেখিয়! দেখিয়! তৃপ্তি হইল না, উদ্বেলিত 
হৃদয় ছন্দোবেগে আকুল হইয়া গাহিয্রা উঠিল -- 

শরীরং সুরূপং সদ! রোগমুক্তং 

যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুলযম্‌। 

গুরোরজ্বি, পন্মে মনশ্চেম্ন লগ্রং 

ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম? 

ষড়ঙগাদিবেদ| মুখে শাস্বৰিগ্ত। 

কবিত্বাদি গঞ্ধং স্থপছ্ং করোতি 

গুরোরজ্বি, পন্মে মনশ্চেম্ন লগ্রং 

ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম? 
অনাহতধবনিসদূশ সুললিত স্তৰ শুনিতে শুনিতে 
গোবিন্দপার্দ ব্যথিত হইলেন, শ্াস্তনেত্রে দেখিলেন, 
বুঝিলেন--“এই সেই, যার জন্ত আমি যুগ যুগ 
ধ্যানমগ্ন ; শংকরও আনন্দে আত্মহারা হইয়! গুরু- 
চরণে তশ্গুমন প্রণ-_-সব সমর্পণ করিলেন। সমবেত 
সকলে এই দিব্যদৃশ্ত দেখিয়া নিজেদের ভাগ্যবান 
মনে করিতে লাগিল। 

লোকলোচনের অন্তরালে গুরু ও শিষ্যের কি 


'শংকরাচার্ধ-জীবন-পরিক্রম। 


২১১ 


আদানপ্রদান হইল কে তাহা জানিতে পারে? 
বাহির হইতে শুধু দেখা গেল_শিষ্য গুকু-সেবাঁ় 
প্রাণ পণ করিয়াছেন, আর গুরু ও শিষ্কে অধ্য।ত্ম 
বিদ্ভার অমৃতম্ধা সত্বে পান করাইতেছেন। 
পরিশেষে একদিন দেখ! গেল গুরু উপদেশ শ্রবণমাত্র 
শুদ্ধচিন্ত শিষ্য সনাধিমগ্ন ; গভীর হইতে গশীরতর 
সমাধির সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া শংকর 
আজন্ম পিপাঁসার বারি নিবিকল্প সমাধিন্থে 
নিমজ্জিত। কি দেখিলেনঃ কি বুঝিলেন_কে তাহার 
সংবাদ রাঁথে? এই আত্মাননের আতিশযাই বন্কৃত 
হইয়াছে তাহার জীবন কাণার তারে তারে 

অহং নিধিকল্পে। নিরাকাররূপো 

বিভূরবাপ/ সর্বত্র সবেক্জিগ্াণাম্‌। 

ন বন্ধনং নেব মুক্তি ন ভীতি- 

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌॥ 
এই আঅছৈত কলগভূতি, “অনাপিমধ্যান্তমূ' “একমেবা- 
দ্বিতীয়ত ভাব শংকরকে বিভোর করিয়া তুলিল, 
তিনি গাঠিতে লাগিলেন,-- 

ন পুণাং ন পাপং ন সৌথাং ন ছুঃখং 

ন মন্ত্রে! ন তীর্ঘং ন বেদা ন যজ্ঞ । 
অহং ভোজ*ং নৈব ভোঙ্যং ন ভোক্তা 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোইম্‌ ॥ 

সমাি-সাগরে আণন্ত আননদ-রসে নিমজ্জিত 
শংকরের মনকে গুরু গোন্নিপাদ আবার টানিয়া 
আনিলেন এই শোকছুঃখমর জগতপ্রপঞ্চে কি এক 
নৃতন লীল! বিকাঁশের আশার। শংকর বোধে বোধ 
করিতে লাগিলেন_- 

ব্রক্মদত্যং জগন্মিথ্যা জীবে বন্ধেব নাপরঠ 
অতএব কে কাহাকে জ্ঞান দিবে? অজ্ঞান ব 
বন্ধন কাহার ? ধীরে ধীরে গুরু তাহাকে বুঝাইলেন__ 
কি উদ্দেগ্তে তাহার শরীর ধারণ, বলিলেন, '্তৃতি বুদ্ধি 
ও ধারণাঁশক্তির অভাবে উপনিষদের ব্রক্মবিদ্ভা লোপ 
পাইশে ব্যাসদেব বেদবেদান্তের মর্মকথ! ব্রহ্গসুত্রে 
লিপিবদ্ধ করিয়! শিষ্যদের শিক্ষা দেন আমি 
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গুরুপরম্পরা! সেই ব্রহ্মবিগ্য! লাভ করিয়াছি । বৌদ্ধ 
বিপ্রবের পর বেদ উদ্ধারের জন্ত তুমি আবিভূত! 
তুমি ব্যাসহত্রের ভাষা রচনা! করিয়া শিষ্যমধ্যে 
শিক্ষ। দাও, ও নূতন ধর্মভাবে ভারতকে প্লাবিত 
কর। আমার জীবনোদ্দেগ্ত শেষ হইল তোমার 
জীবন জয়যুক্ত হউক ।। 
কু ফা ০ 
গুরু মহীসমীধি-লাভের পর ত্বাহারই আদেশে 
শংকর কাঁপীমে উপনীত হইলেন। বালসন্ত্যাসী 
শংকর বৃদ্ধপৌঢদুব!-শি্-পরিবুত হইয়া বেদান্ত- 
ব্যাথ্য করিতেছেন-_-এই অপূর্ব অপাথিব দৃপ্ত দেখিয়! 
কাশীবামীরা আশ্চধার্থিত হইল। বৌদ্ধপ্রভাবে 
বৈর্দিক ধর্ম লুপ্ত, শীর্থ পরিত্যক্ত হইপ্নাছিল; সহ! 
এ দন্ত তাহাদের প্রাণে এক নূতন আশার সঞ্চার 
করিল। মুখে মুখে এই কথা চারি্রিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। শংকরকে দেখবার জন্ত দেশ দেশান্তর 
হইতে দলে দসে লোক আসিতে লাগিল। 
কানীধামে যে দুইটি ঘটনা শংকরের জীবনে 
জ্ঞানের সম্পূর্ণ তা আনয়ন করে, তাহা যেমনই মধুর 
তেমনই মানবিকতায় পরিপূর্ণ । শংকর ভাবিতেন,_ 
নিগুণ ব্রদ্ষই একমংত্র সতা, আর সব কিছু মিথ্যা, 
এই যে স্থষ্টিস্থিতিসরকারিণী শক্তি উছাও মায়ামা ত্র! 
একদিন মণিকণিক[র পথে চলিয়াছেন, দেখেন-_ 
এক যুবতী ন্বামীর মৃতদেহ কোলে করিয়া! বিয়া আছে, 
শায়িত শবদেহে সরুগলির যাতাথাতের পথটুকু জোড়!। 
শংকর যুবতীকে বলিলেন--ওটাকে রাও, পথ 
দ[ও' যুবতী বলিলেন “তুমি ওটাকেই সরতে বলনা? 
শংকর বুঝিলেন, স্বামিবিয়োগ-বিধুরার বুদ্ধিও 
বিনুণ্ত ; বলিলেন “ওর কি শক্তি আছে ?--তখন 
যুবতী বলিলেন, “শক্তি না হলে কি একটুও নড়াচড়া 
যায়না?” শংকর হাসিয়া উঠিলেন “ক অসম্ভব কথা !! 
এবার যুবতীও হাপিয়! উঠিলেন, 'কেন অসম্ভব? 
শক্তি আবার কি? শক্তি তো মায়া মিথ্যা 1” 
শংকর নিজেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ _৪র্থ সংখ্যা 


চমকিত হুইলেন, তাহার জ্ঞানদুক্ষু উন্মীলিত হইল) 
বুঝিলেন_ শক্তি মিথ্য| নয়ঃ মায়! নয় - মহীমায়! বরহ্ধা- 
ভিন্ন! শক্তি অনির্বচনীয়! ! আশ্চধ এই জ্ঞানোন্মেযের 
পর পথিমধ্যে সেই শব বা ধুনতী কাভাকেও 
দেখিতে পাইলেন না! জ্ঞানী শংকর ভক্তিতে 
বিহ্বল হইয়| চলিলেন অন্রপূর্নার মন্দিরে, মাকে দর্শন 
করিতে, মায়ের কাছে জ্ঞান ভক্তি ভিক্ষা করিতে £ 

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী 

ভিক্ষাং দেঠি কৃপাবলম্বনকরী মাতানপূর্ণেশ্রী | 

দিব্যভাবে বিভোর হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানগুরু শংকর 
কাশীধামে বিচরণ করিতেছেন -গঙ্গাতীরে একদিন 
এক চগ্ডাল তাহার কয়েকটি কুকুর লইয়া আসিতেছে, 
স্পর্শভয়ে সংকুচিত শংকর বলিলেন, 'দুরমপসর রে 
চগ্ডাল 1 চগ্ডাল হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, 
আত্ম ত “অখণডমষ্পশমরূপমবায়ম্‌ _কে কাথাকে 
স্পর্শ করে-কে কাহাকে অশুচি করে? শংকর 
লজ্জিত হতবাক্‌ হইস্বা তাবিতে লাগিলেন-_সত্যই তো 
তাহ!র অদ্বৈতবোধ ও দ্বৈত-ব্যব্াঁর অত্যন্ত অস্গত। 
গুরুজ্ঞানে চণ্ডঠলকে প্রণাম করিতে গিয়! দেখেন, 
মেইখানে দীড়াইয়। রহিয়াছেন রঙজতগিরিনিভ 
মহেশ্বর ! শংকর দেখিলেন, নিখিল জগৎ শিবমক় 
চৈতন্থমর ব্রন্মময় “সর্ব খনু ইদং ্রন্ধ'_ এই বর্গ ওত 
এবং প্রোতভাবে--সব কিছু ব্যাপ্ত করিয়া, সব কিছু 
অতিক্রম করিয়া--শুরঙ্গের তলে সমুত্রের মত, মুদ্জাত 
পদার্থের ভিতর মু্তিকার মত ! এই নৃতন অনুভবে 
শংকর আবার আত্মহারা হইলেন। ভাব একটু 
সংবৃত হইলে মহাদেব শংকরকে আণীর্বা্দ করিলেন 
এবং নিভৃত ছিমালয়ে ভাষ্য রচনা করিতে আদেশ 
দিয়া অন্তঠিত হইলেন। 

কিন্তু বিভিন্ন ভাবাবেগে কাশীধামে আরে! কিছু 
কাটিয়! গেল, শংকর কখন বালকের মত “মা” “মা? 
বলিয়া ডাকেন_কখন অধৈতত্রক্ষবোৌধে নিস্তব্ধ 
থাকেন। 

শংকরের আর কোন বাসন! নাই, উদ্দেন্ত নাই_ 
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কোন কার্ধে অনুরাগ নাই, বিরাগও নাঁই-ঈশ্বর- 
ইচ্ছায় তিনি যেন ভাসিয়া চলিয়াঁছেন,_তীছারই 
হাতের পুতুল হইয়া, যন্ত্র হইয়াঁ। কত শিষ্য কত ভক্ত 
আপিয়! জুটিতেছে তাহাতেও ভ্রক্ষেপ নাই--অবিরাম 
তাঁহার কথামৃতপানে তাহার! মুগ্ধ তাহাকে ছাড়িয়। 
কোথাও যাইতে চাহে না। চিৎস্থথ আনন্দগিরি, 
সনন্দন বা পদ্মপাদ্দ তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়। 
তাঁহাকে গুকত্তবে বরণ করিল। কত পণ্ডিত আপিল 
তাহার পাগ্ডত্য দেখিতে, তাহার! বালকের মাধুধে 
ও গান্তীর্ধে মুগ্ধ হইয়া বুঝিল-__এ বাঁণকের কে 
সরস্ব ঠী, মন্তকে সদ।াশব, হৃদয়ে সাক্ষাৎ জ্রগচ্জননী 
মহামায়া! দেখিতে "দিতে তাগাকে আর মাল্ষ 
বলিয়। মনে হইত ন1। বসের পার্থকা ভুলিগ্ আবাল- 
বৃদ্ধবনিহা -স চলেই তাহার চরণে প্রণত হইত। 
ঃ চা স 

গুরু ও মহাদেবের আদেশ শিক্পোধাধ করিয়া 
কাশী কৌল:হল ছাড়িকা সশিষ্য শংকর চলিলেন 
তপোভূনি ভিমলয়ের নিড়ত মণিকোঠ বদরিকা- 
শ্রমে! কিঞিনরান পঞ্চপবর্যকাল জোশীমঠ ও 
বদব্রিকা শ্রমাঞ্চলে থাকিয়া ব্রহ্ম ছত্র, গিতা ও দশখানি 
উপনিষদের ভাষ্য রচনা করির| শিষ্/দিগকে শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন। 

এদিকে ষোড়শবর্ধ সমাগত, আুদ্ণাল নিঃশেষ | 
কাণীাধামে শরীরত্যাগের উদ্দেশ্তে শংকর বদরিকাশ্রম 
হইতে ফিরিয়া আমিলেন। আবার লোকঞ্জন, আবার 
তর্ক বিচার আলাপ আলোচন]। 

একদিন এক বুন্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রহ্মহত্রের 
ভাঁধ্য লইয়া! তাঁহার সহিত তর্ক করিতে লাগিল। 
বালক ও বুদ্ধের তর্ক ক্রমশঃ জমিয়। উঠিতেছে__ 
উভয়েরই বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থঃ উভয়েরই বুদ্ধি কুশাগ্র- 
তীক্ষ । নিত্যকর্সের সময় ব্যতীত আট দিন এইভাৰে 
চপিতেছে, সকলে শুনিতেছে, ক্রমে তর্ক এমন সুঙ্ষ 
হুইয়৷ উঠিল যে--আর কেহই কিছু বুঝিতেছে না। 

পল্পপাদ বুঝিলেন। এ ব্রাহ্মণ সামান্ত নহেন-_ 
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ধ্যানযৌগে জানিলেন ইনি ব্যাসদেব, শংকরও তখন 
ব্রাহ্মণের পরিচন্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেৰ 
আর আত্মগোপন না করিয়! তাহার আগমনের 
প্ররূত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন_-শংকরকে স্েহরসে 
অভিষিক্ত করিয়। বন্ধ আশীর্বাদ করিলেন, এবং আরো 
১৬ বৎসর আরুরুদ্ধি করিস্তা বলিয়া! গেলেন, “এইবার 
তোমার নূতন ভাবধারা ভাষ্/লহায়ে গ্রচার করু। 
বৌদ্ধপ্রভাবে বেদমার্গ লুপ্ত, বেদান্তার্থ অপ- 
ব্যাখ্যাত। কুমারিল ভট বেদের কর্মকাণ্ড দ্বারা 
বৌদ্ধমতবাদ কিঞ্চিৎ থগ্ডন করিয়াছেন সত্য-তুমি 
জ্ঞান্কাগ্ড ছারা সকল মত থগুন করিয়া শুদ্ধ বেদান্ত- 
মত স্বাপন করিয়! জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন 
কর! শুপু তর্কের দ্বারা ইহা সম্ভব নয়, ইহা 
অনুভূতির জন্ত যে মহাশক্তি প্রয়োজন তুমিই তাহ! 
সকলের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত করিবে! অতএব 
ব্্ষবিদ্া গ্রচার ও প্রদানের জঙ্গ তুমি আরো 
কিছুকাল মানবদেহে থাক ও সর্বত্র বিজয়ী হও!” 
কর্মবিষয়ে শংকরের কোন প্রবৃত্তিও ছিল না, 
অপ্রবৃত্তিও ছিল না । তিনি দেহত্যাগের জন্ত যেমন 


প্রস্তুত ছিলেন_-আবার ব্রঙ্গবি্ভা বিতরণের জঙন্ত 
তেমনি উদ্ভোা হইলেন। 
কা চে শী 


কুগারিলের সঙ্গে বিচার করিবার জন্ত প্রয়াগে 
আসিয়! শংকর দেখেন--তর্ক-প্রতিশ্ররতির জন্ 
গুরুহত্য!-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কুমারিল ভট্ট 
তুষানলে গ্রাণ বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্প। তিনি 
শংকরের কথা শুনিয়! বলিয়! দিলেন__ তাহার মেধাবী 
শিষ্যা মগ্তনমিশ্রকে পরাজিত করিতে পারিলেই 
তাহার মত খণ্ডিত হইৰে। 

এঁ নির্দেশ-মনুসাঁরে আচাধ শংকর মাহিম্মতী 
নগরে মণ্ডনগৃহে আসিঙ্া দেখেন দাসদাসী শুক- 
পাঁখীও বেদবিষন্থ আলোচনা! করিতেছে । মগ্ডন 
পিতৃশ্রান্ধে ব্যস্ত, নন্গ্যানী দেখিয়! একটু বিরক্ত 
হইলেন। যাহাই হউক মগ্ডনপত্বী উভয়ভারতীর 
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মধ্যস্থতায় তর্ক হইবেঃ স্থির হইল। বেদের তাৎপর্য 
কর্মকাগ্ডনা জ্ঞানকাণ্ড--ইঠাই ছিল বিচারের বিষস্ব। 
মগ্ডনমতে বৈদিক মন্ত্রে যাঁগযন্ঞ করিয়! শ্বর্গপ্রাপ্তিই 
জীবের মুক্তি, জীবনের উদ্দেশ্ত | শংকরমতে ব্রঙ্ধ 
ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই__-মাঁয়।য় নানা প্রতীয়মান 
“অয়মাত্মা বর্গ” এবং “আত্ম। ৰা অরে শ্োতব্যো 
মন্তব্যো নিদিধ্য। সিতব্যঃ--এই জীব্রহ্ম মভেদজ্ঞানেই 
মুক্তি, ইহাই জীবনের উদ্দেগ্ত--ইহাই সমগ্র ৰেধবেদান্ত 
উপনিষদের মর্মকথা। সগুদশ দিবস ধরিয়া তর্ক 
চলিল, অবশেষে মগ্ডনের যুক্তি ক্রমশঃ ফুরাইয়া 
আসিতেছে লজ্জায় ক্ষোভে তাহার মুখ শীর্ণ বিবর্ণ 
হইল, গলার মাল! শুকাইর! গেল। ছতংপর উনয়- 
ভারতী শংকরকে বললেন, আপনার জয় সম্পূর্ণ 
করিতে হইলে আমাকেও ৩র্কে পরাস্ত করিতে হইবে । 
তিনি খ্বীচরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। 
শংকর এ বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ, তাছাড়া 
সন্গ্যাসী বলির। এ ব্িয়ে আলোচনাও তাহার পক্ষে 
নিষিদ্ধ। যাহাই হউক পরকাশ্ন-প্রবেশ দ্বারা তিনি এ 
প্রশ্নেরও সমাধান করিয়। এক মাসের মধ্যে উভয়- 
ভারতীর হস্তে লিখিত উত্তর দিলেন। 

তর্ক-প্রতিশ্রতি-অনুযায়ী স্বামীর সন্যাস নিশ্চিত 
জান্য়। উত্তর়ভারতী দেহত্যাগ করিলেন, সন্যাসের 
পর মগ্ডনেয় নাম হইল স্ুরেশ্বর | 

মগ্ডনের স্থা় মহাপণ্ডিত এক বালক সন্গ॥াসীর 
নিকট পরাজিত এৰং তাহার শিব্যত্ব গ্রহণ করিয়। 
তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, এই অদ্ভুত সংবাদ 
তারতের সংত্র ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়! পড়িল। শংকরও 
চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সকল মত থগুনপুর্বক অদ্বৈত 
মত স্থাপনে তৎপর হইলেন। শংকর যেখানেই 
যাইতেন সেখানেই আনন্দের হিল্লোল খেলিয়। যাইত, 
বেদপ্রথ উজ্জীবিত হইত, পুরাতন তীর্থ নুতনভাবে 
জাগিয়। উঠিত। অধিকারী ভেদে চরম জ্ঞানের 
সঙ্গে পরম ভক্তির কথ! বলিয়া শংকর পঞ্চদেৰতার 
পুজাও প্রচলিত করিলেন- হিন্দুধর্ম এক নূতন ধারায় 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ__€র্থ সংখ্য। 


প্রবাহিত হইল। কেহ তাহার স্পর্শে অধৈততত্বের 
আব্বা পাইল, কেহ তিত্বমসি' শুনিয়া ইহা বোধে- 
বোধ করিল, কেহ তর্ক বিচার করিয়া উহা বুঝিবার 
চেষ্ট। করিল, কেহ বা তাহার দরশনেই ইষ্টের সন্ধান 
পাইল। বু জিন্াস্থর জন্ত শংকর বহুভাবে বিভিন্ন 
দিক দিয়া সরল করিয়া বেদাস্তের ব্যাখ্যা করিতেন 
কখনও বা তক্তিরস-পরিপূর্ণ স্তবস্ততি তাহার 
সুললিতকণে বাঁজিয়! উঠিত-_-তক্তের! সেগুলিও 
লিখিয়া লইতেন। এইভাবে মধ্যহ্‌ ভাঙ্করের মত 
অ|চাধদেব ভারতের আকাশে বিরাজ করিতে 
লাগিলেন। আনা জ্ঞানী হস্তামলক। গুরুগতপ্রাণ 
তোটক প্রতি শিষ্ঃগণও তাহার আশ্রয়ে মিলিত 
হইল । আবার উগ্রভৈরব গ্রতৃতি ছুর্মতি কাপালিকও 
তাহার শিষ্/ত্ব গ্রহণ করিয়া শ্বীয় পিক্ধাই-সাধনে 
তাহাকেই নিধন করিতে উদ্ভত। আচাধ নিবিকার, 
স্বেচ্ছায় এ দুর্মতির খড়গাঘাতে মস্তক বলি দিতে 
যাইতেছেন-_ এমন সময় পঞ্চপাদ নৃসংহমূর্তি ধরিয়া 
বাধা দিল এবং উগ্রভৈরবেরই মন্তক ছিন করে। 

তুঙ্গভদ্বাতীরে শুঙগগিরি বা শুঙ্গেরিতে মঠ- 
স্থাপন করিয়া আচাধ শিষ্ঞগণ সহ শারচচায় মগ্ন) 
এমন সময় একদিন মুখে মাতৃহ্ধের আম্বাদ 
পাইয়া বুঝিলেন, মৃত্যুকালে জননী তাহাকে স্মরণ 
করিতেছেন। যোগবলে আকা শমার্গে তিনি মাতার 
নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার অন্তিমকাল 
উপস্থিত। মাঁতাও দশ বার বংসর পরে পুত্রমুখ 
দেখি] অপরিসীম আনন্দলীভ করিলেন-__শংকর 
ভগবতীঙ্ঞানে তাহার সেব। যত্ব করিতে লাগিলেন। 
মায়ের সকল ছুঃখ দূর হইল। পু প্রতিজ্ঞ! অনুসারে 
শংকর তাহাকে তাহার ইষ্টমুতি দেখাইলেন এবং 
তাহা দশন করিতে করিতে বিশিষ্টার্দেবী ইলোকে 
গমন করিলেন। 

জ্ঞাতিদের কাহারও সাহায্য না পাওয়ায় তিনি 
একাই মায়ের সৎকার করিলেন। তাহাদের 
ব্যবহারে অত্যন্ত হঃখিত মর্মাহত হই! তাহাদের 
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দণ্ড দিবার জন্য অভিশাপ দিয়! গেলেন-_ গৃহ প্রাঙ্গণে 
তোমাদের মৃতদেহ সংকার করিতে হহবে। 
কোনও সন্ন্যাসী কোনদিন তোমাদের অন্ন গ্রহণ 
করিবে না। তোমর| ব্দবছিভূ ত হইবে ! জ্ঞাতিরা 
প্রথম ভাবিয়াছিল বালকের কথার কি মূলা। 
কিন্তু শংকরাগমন-বাঠ| শুনিসা দলে দলে লোক 
আপিতে লাগিল, দেশের রাল1ও আদিলেন 
শংকরের অপমানের কথা শুনিয়। তিনি লজ্জিত 
চইলেন__ এবং শংকরাঁদেশ শিরোধাধ করিয়। তিনি 
এ জ্ঞাতিদের সাবধান করিয়া! দিলেন। শাপ- 
মৌচনের জন্য তখন তাহারা আমিয়া শংকরের 
পাদমূলে পতিত হইল । করুণারসের বরণাণয় 
শংকর তৃতীয় অভিশাপট মেচন করিয়া তাহাদের 
বেদাধিকার দিয়া গেলেন, কিন্কু বাকী দুটি দৃপ্ত 
এখনও বলনৎ । কেরলদেশে নানা সদাচার প্রবর্তন 
করিনা, প্রচারকাঁধ শেব করিনা শংকর শিষ্/গণের 
সহিত মিলিত হইলেন। 

সেতুবন্ধের নিকট মধাজুনের এক প্রপিদ্ধ 
শিবমন্দির ছিল। সশিষ্য শংকর সেখানে আপিয়া 
স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, দেশের 
সকলে শুনিরা মুগ্ধ ও অন্ধাগিত হহতে লাগিল । 
অকাট্যুক্তিবলে শংকর সকলের মন অনৈত-মুখী 
করিতেছেন, কখেকজন বুঝ্ধ কিন্ত কিছু মানিতেছেন 
না। অবশেষে একজন বলেন, এই মাঁশারের 
অধিষাত্রী দেবতা যদি বলেন অদ্বৈতমতই সত্য, উহাই 
বেদের তাৎপধ তবে আমাদের সন্দেহ দূর হয়। 
শংকর বলিলেন-__বিশ্বেশ্বরেরই ইচ্ছায় আমি এই মত 
প্রচারে উদ্চোগী, যর্দি আপনার্দিগকেও এ মতে 
চালিত করা তাহার ইচ্ছা! হয়ু__মবস্তই তিনি আমার 
বাক্য মমর্থন করিবেন। এই বলিয়! তিনি মুখে-মুখেই 
স্তব রচনা করিয়া মধুরকে গাহিতে লাগিলেন, 
তাহার। প্রতিধ্বনিতে মন্দির ব্কাপিতে লাগিল, 
সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়! উঠিপ, মন্দির উজ্জ্ন 
স্ট করিয় মহাদেব আবিভৃ তি হইয়া তিনবার, “অদ্বৈত 


শংকরাচার্ধ-জীবন-পরিক্রমা 


১৫ 


সত্য, অধৈত সত্য, আত সত্য বলিয়। অন্তহিত 
হইলেন । স্কলে শ্তন্তিত, শংকরের মতের সত্যতা 
প্রাণেপ্রাণে উপলদ্ধি করিয়া সকলে তাহার জয়ধ্বনি 
করিতে করিতে চরণে পতিত হইল । 

কর্ণাটরাঁঙ্জযে এক কাপালিকদলের নেতা ক্রকচের 
বিশেষ প্রভাব, আচাধদেৰ বিদভ বিজয় করিয়। 
সেখানে যাইতে চাহিলে সকলে নিষেধ করে। কর্ণাট- 
রাজ ন্বধধ্ব! পূর্বেই শংকরের শিষ্যত্ব গ্রচণ করিক়াচছন। 
তিনি গুরুদেবের ইচ্ছা বুঝিনা অগ্রণর হইয়! তাহাকে 
নিজরাঙ্গে লইয়! আিলেন। ব্রকচও দলবলসহ 
আক্রমণ করিলে থণ্ুযুন্ধের পর উন্মান্ত ভৈরবের মৃত 
এ কাপালিক নিহত হয় এংং তাহার দলবল ছিন্নভিন্ন 
হইয়া পলায়ন করে। 

উত্তরভারতের পর দক্ষিণভারত বিষ করিয়া! 
শংকর শুনিলেন, পুন্প্রান্তে তন্ত্রনত 
বিশেন গ্রবল। ক'মরূপে অভিনব গুপ্ত ব্দোস্তের এক 
শীক্ত-ভাব্য রচন! করিয়াছেন। শংকর সেখানে 
আসিদা তাহার সহিত বিচারে গ্রবৃ হন। 'অভিনৰ 
পরাঁজিভ হইয়া কপটভাবে শংকরের শিশ্যত্ব গ্রহণ 
করে এবং অণ্ভচার্কিয়া ছার! আচাখের নি্পাপ 
শর'রে ভগন্দর প্রবেশ করার । তোটক গ্রাণপণ 
সেবায় নিযুক্ত, পদ্মপাদদ যোগ্শক্িবলে জানিতে 
পারিলেন রোগের কাদণ কি। তিনিও মন্ত্র্প দ্বারা 
অনিচারকারীর দেহে রোগ কিরাইয়া দিলেন। 
অভিনৰ রোগথাতনাঁয় ছটফট করিয়া মৃত্যুমুখে 
গতিত হইল। আচাধ সুস্থ হইলেন, কিন্ত পদ্মপাদের 
কাণ্ড জানিয়! তাছাকে তিরস্ক'র করিলেন। 

অতঃপর কাশ্মীরে সারদ.পীঠের মন্দির-রক্ষক 
পঞ্ডিতমগ্ডলার পশ্নের সন্ত্রোবজনক উত্তর দিয়! তিনি 
উক্ত পীঠে আরোহণ করিলেন এবং “সর্বজ্ঞ” বলিয় 
গণ্য হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কাশীরে তাহার মত 
গৃহীতহইল। এবার ভারতের উত্তর দ্গিণ পূর্ব পশ্চিম 
সর্বত্র তাহার মত গৃহীত, চারিকোণে চারিটি মঠ 
স্থুগ্রতি্িত, চারিজন শিষা উহাদের ভার প্রার্থ। 


ভারতের 
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বত্রিশ বংসর বয়সে সমাগত আচার্ধ লীলাঁবসান 
সন্মিকট বুঝি শিষ্য সকপকে সঙ্গে লইয়া কিছু- 
কাল কেদারধামে কাট'ইলেন। সেখান হইতে 
শিষ্যগণকে চাঁরিটি মঠে প্রেরণ করিয়া! স্বশ্নং কৈলাস- 
ধামে গিয়। মহাসমাধিযোগে শিবন্বরূপে বিলীন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


হইলেন। আসমুদ্র হিম!চল-নদনদী গিরি গ্রাস্তর 
জনপদ অআরণ্য-_স্বত্র ধ্বনিত হইল _'শংকরঃ 
শংকরঃ সাক্ষাৎ; দে ধ্বনির শেষ নাই, বিরাম 
নাই--উভা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়! চলিয়াছে 
যুগ হতে যুগান্তরে। 


মরুযাত্র 
শ্রীস্থুব্রত মুখোপাধ্যায় 


সংসার-মরুর যাত্রী ! 


দীর্ঘ রাত্রে হও পার, 
হও পার দীপু নরাচিক। | 


খুলে কেলো আবরণ, স্তরে স্তরে টরটে যাক 


তিমিরের ঘন ববনিকা। 


পিছনেতে পড়ে থাক স্বগ্দম এ সংসার 


ছুটে চলে। অন্ধকার চিরি, 


মায়-মৃগ-রূপে ভূলি ছুটিও না বৃথ। আর, 
ছুটে চলে। মোহজান ছিডি। 


ধরিত্রীর রূপ-জালে কেন আর মিছ।মিছি 
আপনারে আপনি জড়াও, 
মিথারে পাইবে বলে সত্যেরে ঠেলিয়। দুরে 
বারে বারে নিজেরে ঠকাও । 


বাসনায় লালপায় দগ্ধ হয়ে যাবে দেহ, 


অবশেষ থাকিবে যে ছাই, 


মিটিবে না কোন ক্ষুধা, হৃদয়ের যত আশা 


মরুবা ত্রী--হে পথিক ! 


চিন্তে শুধু জলিবে সদাই । 
কেন অবসন্ন মন? 


সংশয়ের নীহারিকা টুটি-_ 
ওই দেখে। অবিদূরে উদয়ের মহাক্ষণ 
ধীরে ধীরে উঠিতেছে ফুটি ! 


সমালোচন। 
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মহীশূরের স্থপরিচিত প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত 
শ্রী ভি.স্থুবদ্ষণ্য আদ়্ারের (৮১ বৎসর বয়সে 
মৃত্যু, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯) বক্তৃতামাল1 ও 
প্রবন্ধাবলীর এই সঙ্কলনগগ্রন্থ অদ্বৈত বেদাস্তের 
অস্থরাগ পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করিবে। 
পুস্তকটির সম্পাদনা! করিয়াছেন মাদ্রাজ বিশ্ব- 
বিদ্যানয়ের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর টি. এম্‌- 
পি. মহাদেবন। ইমারারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের 
উপরাষ্পতি ডক্টর এস্‌. রাধাকৃঝ্ণন্‌ গ্রন্থের ভূমিক! 
লিখিয়াছেন। 

“00৮ শীবক প্রবন্ধে লেখক তত্ব ও 
“মতবাদের' পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মালুষ 
বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা দিয়া অসংখ্য মত স্থষ্টি করিতে 
পারেঃ এক নত অন্ত মতকে থণ্ডন করেঃ মতবাদের 
অরণো মানুষ পথ খুজিয়া পায় না। 


তত্ব কিন্ত সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত। ইহা মান্গষের 


করনার অপেক্ষা করে না। উহা পুরুষতন্্র 
নয়__বস্ততন্ত্র। উহা দেশ, কাল, কাধকারণেরও 
অধীন নয়। আত্মবস্তই তর্ব। আত্ম-ব্যতিরিক্ 


আর যাহা কিছু তাহা দৃগ্ত, মানুষের কল্পনার 
এলাকার মধ্যে। আত্ম! এঅকল্লাম্‌” | আত্মাই জীব 
ও জগতের আশ্রন্ব__সংশয়/তীত সত্য । এই সত্য 
কিন্ত একটি “আকাশ কুমুম” নয়, প্রাত্যহিক 
জীবনে নিত্য অশগভবধোগ্য । এ সত্যকে উপলব্ধি 
করিতে পারিলে মানুষের আশ! আকাঙ্ষা, চিন্ত| ও 
» কর্মে একটি বিপুল পরিৰর্তন উপস্থিত হয়_যাহার 
মর্মকথা পরম! শাস্তি ও বিশ্ব-কল্যাণ। 
থ 


“[২০119101% 800. 011193901,*- প্রৰন্ধে 
লেখক পাশ্চান্তে এ ছুটি শব্ধ কি অর্থে প্রয়োগ কর! 
হয় তাহার বিচার করিয়া উহ! হইতে ভারতীয় 
দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। 4১923 
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প্রবন্ধে বেদান্তনিণীত “তত্বঞ্জানে'র মৌলিকতা ও 
শক্তি কোথায় তাহা পরিষ্কারভাবে লেখক বুঝাইয়া 
দিয়াছেন। ধর্ম ও দর্শন স্থন্ধে ভারতবর্ষেও বহু 
“মতবাদ, আছে। উহার্দের প্রত্যেকটিরই ্বকীয় 
সার্থকতা অনম্বীকার্ কিন্তু অবৈত-বেদান্ত-নিণীত 
তত্ব-যাহা ভারতব্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত, উহা এ 
সকল মতবাদের অন্ততুক্ত নয়। উহার মধাদ| 
সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র। বৈদাস্তিক সত্য পৃথিবীর যাবতীয় 
ধম ও দর্শনে প্রযুক্ত হইতে পারে, কেনন1 উহ! একটি 
বিশ্বজনীন “বিজ্ঞান” (১০1০1১০০). বেদাস্তের আত্ম 
বিজ্ঞানই সকল মানৰ্জাতির জন্ত ভারতের মঠত্ম 
দান। 
080391109+ প্রবন্ধে বৈদাস্তিক তত্বচ্জানের প্রণালী 
বিশ্লেষিত হুইয়ছে। বৃহদারণ্যক, এতরেয় এবং 
মাগডক্য উপসিবর্দে উপন্স্ত “অবস্থাত্রয়ের' বিশ্লেষণ 
ও বিচার 54৯৬8300009” নামক প্রবন্ধে লেখক 
অতি সক্ষনভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমর! 
সাধারণত: জাগ্রত অবস্থাতেই আমাদের সারা দৃষ্টি 
নিবন্ধ রাখি। উহার ফলে এই জগংকে আমর 
অতি-বাস্তব মনে করি এবং সংসারের নিত্য 
পরিব্নশীলতার দিকে আমাদের হুশ থাকে না । 
জাগ্রতের স্ায় স্বপ্ন এবং সুযুণ্তিও মান্তষের একটি 
সার্বজনীন অভিজ্ঞতা! । এই অভিজ্ঞতাকে যথাযথ 
বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বেদাস্তিক সত্যলাঁভে 
অনেক সহায়ত! হইতে পারে। জাগ্রৎ-হ্বপ্র-্যুণ্ড 


101091630 1 


[80556 220 
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তিন অবস্থার যিনি দ্রষ্টা নিত্যসাক্ষী সেই সনাতন 
আত্মাকে জানাই তত্বঙ্জানের লক্ষ্য । 

সাতটি প্রবন্ধে (50090009088 0]৮019- 
30101), £919017]92 গা] 1013 ৮1০৮ 91 
1166 
30018019910 11511930017, 50913108198 
51910190990. 1)13 
1১0119, 
৪012 2100 ১০09৮) ১1782010082 6830 
লেখক অদৈত-বেদাস্তের 
ব্যাথ্যান ও প্রসারে আচাঁধ শঙ্করের মহতী কাতির 
ব্যিয় আলোচনা করিয়াছেন। এ কার্তি পুরাতনের 
প্রকোষ্ঠে রাখিবার জন্ত নয়, বর্তমানকালের যুক্তিবাদ 
ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধার।র সবজ্জরী বিপ্লবের বিশৃঙ্খল! 
ও অআঅপামঞ্জত্তকে সংহত ও সুপ্মতীস করিবার জন্য 
ব্যাপকভাবে প্রচারযোগ্য । গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 
5571 [২9170810151008 0100 (০ 
০৩০০1 ভূয়োদশী দাঁশনিক-প্রবরের অদৈত- 
বেদাস্তের আলোকে শুরামকষ্ের জীবন ও বাণীর 
একটি চমৎকার বিশ্লেষণ । 
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- শ্রন্ধানন্দ 


পঞ্চদশী-প্রদ্ীপ (প্রথম আরতি )- ম্বামী 
সত্যানন্দ প্রণীত; প্রকাশক-_শ্রুনিগমানন' সারম্বত 
আশ্রম, হালিসহর (২৪ পরগণ| )। পৃষ্ঠা ১৬৭) 
মুল্য ১॥* টাকা। 


স্বামী বিদ্ভারণ্য প্রণীত “পঞ্চদণী” বেদান্তশাস্তের 
অপূর্ব প্রকরণগ্রন্থ। আলোচ্য পুস্তকে মূল পঞ্চদশী 
হইতে কতকগুলি শ্লোক নিবাচন করিয়! অধ্যায়ক্রমে 
সাজাইয়| ব্যাথ্যা কর! হইয়াছে। বেদাস্তের 
তত্বসন্বন্ধে নিজের চিন্তাধারা গ্রন্থকার সরলভাবে 
বুঝ।ইতে চেষ্ট/ করিয়াছেন। পঞ্চদশীর নিজদ্ব 
বিভাগ অনন্ত না হওয়ায় যুক্তি ও বিচার-শৃঙ্খলা 
দু্বগ হইয়াছে মনে হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫১তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 


জনগণের উপনিষণ্ড (দ্বিতীয় থণ্ড)-- 
শ্রধোগেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং গোরাবাজার 
( বহরমপুর ) হইতে গ্রকাশিত। পৃষ্ঠা-৮৮ ) মূল্য 
এক টাকা। 

শ্বেতাশ্বতর মুক্তিকা ও কৈবল্য এই তিনথানি 
উপনিষদের পদ্ঠান্গবাদ আলোচ্য পুস্তকে স্থান 
পাহয়াছে। অনুবাদ অধিকাংশ হুলেই প্রাঞ্জল ও 
স্থথপাঠ্য ; মুল উপনিষদ্দের ভাব ও তাৎপর্য রক্ষার 
উদ্ভন অনেকাংশে সফ- হইয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা- দশম বর্ষ, 
সম্পাদক শ্রহধীকেশ চক্রবর্তী ১*১, 
নরপসিংহ দণ্ড রোড, হাওড়া হহতে প্রকাশিত। 

অরামকঞষ্-নামাঞ্কিত এই শিক্ষালয়ের বাধিক 
পঠিকাটি গল্পে ভ্রমণে গ্রবন্ধে কবিতায় ও চিত্রসম্তারে 
তাহার পুব মান আপু রাখিয়াছে। রসরচনায় 
'মিশকস্তুতি' বেশ উপভোগ্য হইয়াছে । পরিশেষে 
বিভিন্ন বিবরণা হইতে প্রাতিষ্ানটির বহুমুখী বিকাশের 
পার্চয় পাওয়া যায় । আমরা এই 'শিক্ষালয়ের ও 
পত্রিকাটির উত্তরোত্ুর উন্নতি কামনা করি। 


১৩৬৩ । 


গীতি-অর্থ_ শ্শ্রমৎ ধোগজীবনানন্দ স্বামী 
-স্ত্যাগ্তন-এাচারক-সংঘ, কণিকাতা-৪*১ পৃঃ 
১২৪ মুল্য দেড় টাকা। 

সাধক-কাবি গ্রন্থ প্রকাশে উদ্বাসীন। ভক্তবৃন্দের 
চেষ্টায় গীতি-্থ প্রকাশিত। ১৫১টি গান গ্রন্থে 
সঙ্গিৰি্ট। ভাব-সাধনা, দেশপ্রেম ও শান্তজ্ঞানের 
পরিচয় অনেকগুলিতেই বিদ্ভমান। লেখক প্রাচীন 
কবিদের সাঁধন-সঙ্গীতের অনুরাগী এবং তার চিত্ত 
পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের স্থরে। উভয়ের সঙ্গতে 
বাজিয়! উঠিম্নাছে এই গীতি-অর্থ। 

সাধন-পন্থা। (প্রথম বল্লী)_ শ্রী স্বামী 
যোগন্ীবনানন্দ গ্রকাশক-_সত্যার়তন-গ্রচারক-সংঘ 
পোঃ সত্যার়তন, বাকুড়! | পৃঃ ১৯৭ 7 মুল্য ৩২। 

সত্যাশ্রয়ী মানবগণকে শাস্তির পথে সাহায্য 
করিবার উদ্দেশ্তে পুম্তকথানি রচিত। শান্তর 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


অরণ্যে যাছাঁতে মানৰ পথহারা না হইয়| যায় __ 
তাই লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে সহজ সরল 
পথের ইঙ্জিত দিয়াছেন। ব্রহ্মচর্ধ গাহস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধে 
বিস্তারিত কর্তব্য সংগৃগীত হইক়াছে। সাঁপন মহন্ধে 
লিপিবদ্ধ অনেক কথা শিষ্যুসন্প্রদায়ের জনই সীমাবদ্ধ 
থাঁকা সমীচীন; জন্সাধারণের জন্য সাধারণতবই 
যথেষ্ট। 

জন্ধর্ম রত্বমাল।-_শীবর্ষপাল ভিক্ষু সঙ্কলিত ; 
প্রকাশক £ ধর্মাস্কুর বুক এজেন্সী, ১নং বুদদিষ্ট টেম্পল 
লেন, কলিকাত।-১২) পৃষ্ঠ।-২২৯7 মুল্য--৩২ 
টাকা। 

বৌন্ধধর্সের প্রাথমিক সকল প্রকার নিয়মপদ্ধতি- 
বিষয়ক বহু তথা যথা বন্দনা, পূজা, দান, ভিশরণ, 
শীল, 'গরার্থন৷ বৌন্ধধর্মালম্বীর অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন 
এই কত্যসকল স্ুযোগ্যতার সচিত পরিচ্ছেদক্রা 
সাজাইয়া আলোচ্য পুম্তকথানি সংকলন কর! 


সমালোচন! 


২১৪৯ 


হইয়াছে । প্রত্যেক বৌদ্ধ গৃহস্থের নিত্যপাঠ 
সুত্তসমূহ ও তাহাদের সুখপাঠ্য বঙ্গানুবাদ পুস্তকটির 
অন্ততম বৈশিষ্ট্য। আমর ইহার ব্হুল প্রচার 
কামনা করি। 

দাও ত্রিশরণ (কবিতা পুস্তক )-_শ্রীশশাঙ্ক- 
মোহন বড়, প্রণীত প্রকাঁশক-ধর্মাঞ্ুর বুক 
এজেন্লি, ১নং ুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাত।-১২। 
পৃষ্ঠ!__২৩, মুল্য-_ছস্স আন] । 

তথাগত ভগবান বুদ্ধের সাধদিসহস্র জন্মজয়ন্তী 
উপলক্ষ্যে ভকহ্বদয়ের আকুতিসঙ্বলিত কাব্য; 
পয়ারের ছন্দে ৯০টি চার-পউ.ক্তি স্তবকে পরিসমাপ্ত। 
ছুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে বৈরাগ্যপূর্ণ দৃষ্টি লইঞ়! লেখক 
ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা করিয়া অবশেষে বুদ্ধ- 
বাণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তাহারই নিকট 
অপ্রমেয় শান্তিম্রধীভরা” ত্রিশরণ মন্ত্র প্রার্থনা 
করিয়াছেন। 


সই ও মিশঢেনর নব প্রকাশিত পুস্তক 


71050100051 13৩71700 00 1017012-- 
৬০) [৬---]16 শ্রীভরিদাস 
ভট্টাচার্য দর্শনসাগর সম্পাদিত ডক্টর শ্রীভগবান 
দাস “ভারতরত্ব'-লিখিত ভূমিকা সহ। প্রকাঁশক 
স্বামী নিত্যন্বরূপানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনৃট্িট্‌ 'অবৃ 


কালচার ; ১১১ রসা রোড, কলিকাঁতা-২৬। পৃষ্ঠ! 
৭৭৫১৯, মুল্য ৩৫২ । 


শ্ররামকুষ্ণ-শতবাধিকীর অব্যবহিত পরেই ১৯৩৭ 
ৃষ্টাব্ধে এই মহাগ্রন্থ (ভারত-কৃষ্টির উত্তরাধিকার ) 
তিনথণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উহ|রই পরি- 
বধিত ও সংশোধিত সংস্করণ বাহির হইতেছে। 
প্রতিটি খণ্ড স্বংমন্পূর্ণ। ব্মান খণ্ডে ব্যাপক- 
ভাবে ধর্মের কথাই আলোচিত হইয়াছে ; প্রতিটি 
অধ্যায় বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত। এই খণ্ড ছয়টি 
ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে_ধর্মের সম্প্রদায় 
ও কৃষ্টিবপ) তেইশটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধে সমৃন্। 
ছিতীয় ভাগে__সাধু মহাপুরুগণ ও তাহাদের শিক্ষা 
ছয়টি প্রবন্ধ । তৃতীয় ভাগে_ব্যবহারিক জীবনে 


1২611910793, 


ধর্ম_-ন্গটি প্রবন্ধ। চতুর্থ ভাঁগে-_ভারত-সীমার 
বাচিরের ধর্ম-ছম্নটি প্রবন্ধ। পঞ্চম ভাগে 
আধুনিক কয়েকটি ধর্মান্দোলন_-তিনটি প্রবন্ধ। 
ষষ্ঠ ভাগে__শ্রারামকষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ-_ 
বম নির্বেদানন্দ লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। 
এতৎসহ ১০ পৃষ্ঠ পুস্তকস্থচী ও ৩৫ পৃষ্ঠা! বিষয়- 
স্থটী পুস্তকখানিকে নিত্যব্যব্থার্ গ্রন্থে পরিণত 


করিয়াছে। ধর্ণ ও কৃষ্টি ব্যাপারে ইহা! একটি 
তথ্যমূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ। 

1121072015৮ 21010201520 _ স্বামী 
বিমলানন্ন প্রণীত। মাত্র/জ শ্রীরামকৃষ্চ মঠ হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠ! ৪০২, মুল্য--৫২ টাঁক]। 

মাদাজ মঠ হইতে ইংরেজীতে প্রকাশিত 
উপনিষদ্‌ গ্রন্থমালার পূর্বতন ১১খানি সর্বত্র বহুল 
প্রচারিত। বর্তমান মহানারায়ণোপনিষদ্খানি অন্ত 
রীতিতে সম্পাদিত। ইহাতে তৃম্ব-দীর্ঘ- পাঠের 
মাত্রা, ভূমিকা, অনুবাদ, সংস্কৃত ভাষ্য রঞিঘাছে। 
ইংরেজী ব্যাখ্যায় ধর্মসীবনের উপযোগী জ্ঞাঁন্ভক্তির 
নানা প্রয়োজনীয় কথা আলোচিত হুইয়াছে। 


শ্বীরামকুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামীজীর জন্মোুসব 


কালিম্পঙ. : গত ৩রা ফেব্রআরি কাঁলিম্পউ, 


শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্োগে স্থানীয় টাউন হলে 
একটি জনসভায় ম্বমী বিবেকানন্দের জন্মবাধিকী 
অনুঠিত হয়। ইংরেজী, বাংল হিন্দী ও নেপালী 
প্রভৃতি ভাষায় বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাশিয়ার খ্যাতনাম। 
পণ্ডিত ডর জর্জ রোরিক্‌ (২০০710]) সভাপতির 
ভাষণে- রাশিয়ার জনগণ শ্বামীজীর লেখা পড়িয়! 
এই ভারতীয় সঙ্গ্যাপীর ব্যক্তিত্বের প্রতি দিন দিন 
কিভাবে আকৃষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। ডক্টর 
রোরিক সর্বপ্রথম স্বামীজীর কথা শুনেন দক্ষিণ 
সাইবেরিয়ার অন্তর্গতি সুদুর আলতাই উপত্যকার 
একটি প্রদেশে। তিনি বলেন, বিখ্যাত রুশীলপ 
সাহিত্যিক ইল্যা ইহারুন্ৰার্গ (15 131১001১019) 
তাঁহার লেখার মধ্যে বিবেকানন্দের গভীর মাঁনব্তার 
উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন? ইহাই রোম! রল্যাকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল। সভাপতি আরও বলেণ, যর্দিও 
শ্বমী বিবেকানন্দ সক্রিন্ন রাজনীতি হইতে দূরে 
ছিলেন, তথাপি তিনি ভারতের যুগাস্তরকারী একজন 
মহান্‌ নেতা । তিনি মানসচক্ষে গভীর দূরদৃষ্টি- 
সঙায়ে জগতের ঘটনাচক্রের ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং 
শক্তির হস্তান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । গৌতম- 
বুদ্ধের মত হ্বামীজী সকলকে জীবনের গ্রতিকর্মে 
আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভীক হইতে উপদেশ দিতেন। 
বুহুড়া (২৪ পরগনা ): গত ১১ই হইতে 
১৭ মার্চ সম্তাহব্যাপী বিস্তারিত কর্মস্চী সহায়ে 
রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে স্বামী বিবেকাননের 
জন্মোঘসৰ পরিপালিত হয়। শিক্ষা প্রদর্শনী, 
শিক্ষক-ছাত্র-সম্মেলন। সঙগীত ও ত্রীড়ানুষ্ঠান, 
শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদ্রশন, পুরস্কার বিতরণ ও 
ছাত্রদের নাট্যাভিনয় এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল। 


প্রথম দিন পুজা পাঠ হোম অচঠিত হয়। 
ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা-গ্রদর্শনীর 
উদ্বোধন সভায় বু সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী উপস্থিত 
ছিলেন তাহারা পরিকল্পনাটির মৌলিকতা দেখি! 
সহষ্ট হছন। বৈকালের সভায় প্রধান বক্তা শ্রীতামস- 
রঞ্জন রায় বর্তমান শিক্ষার ধারা বিশ্লেষণ করেন। 

ঘ্বিতীয় দিন সকালে আশ্রম বিদ্যালয়সমূছের 
সম্মিলিত সভার ছাত্রবক্তাগণ ন্বামীজর “জীবন ও 
বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। বেকালে 
অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী “রামায়ণে ভরত; 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন । 

পর দিন শিশু দিবসে প্রাতে ক্রীড়া-গ্রতি- 
যোগিতা হয় ও বৈকাঁলে 'ম্বপন বুড়ো”র সভাপতিত্বে 
শিশু সাহিত্যিকদের এক বৈঠকে শিশুগণ রাখাল 
রাঁজা” অভিনয় করিয়! সকলকে আমোদিত করে। 

১৪ই-_কর্মী-সম্মিলনে সকল বিভাগের কর্মী 
নিজ নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন এবং আশ্রম 
সম্পাদক স্বামী পুণ্যাননদ ক্মীদের দায়িত্ব বুঝাইয়া 
দেন। 

১৫ই প্রাতে বেতার-কথক শ্রস্থরেন্্রনাথ 
চক্রবতীর কথকতা ও বৈকালে সাংবাদিক 
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ছাত্র 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 

১৬ই প্রাতে হোলির আনন্দোখসব এবং নগর 
সংকীর্তনে সকলে মাতোয়ারা হয়। বৈকালে 
ধর্মসভায় ন্বামী বোধাত্মানন্দ ও সাহিত্যিক 
শ্রীদজনীকান্ত দাস- শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও 
সাধনার তথ্যপূর্ণ আলোচনা! করেন। 

শেষ দিন রবিবার মাননীয় শ্রুতুষারকাস্তি 
ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভার 
পর আশ্রম-বালকগণ চক্রী” যাত্রাভিনয় করিয়া 
সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব সমাণ্ড করে। 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


ভ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোহসব 

কাশী £ শ্রীরামকৃষ্চ অদ্বৈতাশ্রমে গত ওরা 
মার্চ কইতে ১১ই মার্চ পর্বস্ত নয়দিন-ব্যাপী বিভিন্ 
গাশ্তীর্ধপূর্ণ অনুষ্ঠ।নের মধ্যে শ্রীরা মকষ্ণদেবের ১২২তম 
জন্মোৎসব অন্ষিত হয়। 

তিথিপুজ্জার দিন অতি প্রত্যুষে মঙগলারা ত্রিক, 
স্তবাদি গাঁন ও ভঙগন-সঙ্গীতাদির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পৃজা আরন্ত হয়। আশ্রম-মণ্ডপে পঞ্চবটী- 
চিত্রিত পটভূমিকায় শ্রীরামকষ্দেবের ন্ুবৃহৎ 
প্রতিকৃতি পত্র পুশ্প ও মাল্যা্দি দ্বারা সুসজ্জিত 
করা হয়। আশ্রন-প্রাঙগণ ভজন কীর্তন ও বেদ- 
গানে মুখরিত হইয়। উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামুত পাঠ 
এবং পরে ট্রা্ীঠাকুরের জীৰন' পাঠ ও কআলোঁচন! 


হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ২৫০০ শত নরনারী প্রসাদ 
পান। রাত্রে কালীকীর্তন সকলকে আন্ন 
দিয়াছিল। 


8ঠ| মার্চ হইতে প্রতিদিন বৈকাঁলে ও রাত্রে 
গম্তীর পরিবেশের মধ্যে 'ামগসাদের গান, 
উচ্চাঙ্গের সংগীত, বাংলা ও হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃত পাঠ ও আলোচন1, তুলসীদাসী রামায়ণ 
ব্যাথ্যান, রাঁমায়ণ-কী্ন, শ্রমাগবত-ব্যাথ্য! এবং 
শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রুচৈতন্বের জীবনী আলো- 
চন, কালীবীর্তন, শ্রীরামকষ্জদেবের অষ্টোত্বর 
শতনামকীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন মনোরম কার্ধহটা 
অনুসারে উৎসব উদযাপিত হইয়াছিল। 

১০ই হার্ট বৈকাঁলে সাধারণ অধিবেশনে 
বাঁরাণনী হিন্দুবিশ্ববিদ্ভালয়ের অধাঁপকগণ হিন্দী ও 
ইংরেজী ভাষায় এবং স্বামী ভূতেশানন্দ বাংলায় 
শ্রীরামরষ্জজীবনের আলোচনা করেন, শেষ দিন 
বৈকালে পণ্ডিত শ্রাগিরিধর শর্মার গভীর পাতিত্যপুর্ণ 
শ্রীরামচরিতব্যাখ্যান সকলকে মুগ্ধ করে। রাত্রে 
«বাউল কীর্তনের' পরে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। 

প্র সকল অনুষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭ শত 
লোক যোগদান করিয়া উৎসব সাফল্যমগ্ডিত করে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১ 


ঢাকা 2 শ্রীরামকৃষ্। মঠ ও মিশন কেন্দ্রে 
সপ্তাহব]াপী কর্মহচী লইয়। শ্বামী বিবেকানন্দের 
৯৫তম ও শ্রীরামকৃষ্ণের ১২২তম জন্মোৎসব অনুঠিত 
হয়। 

প্রথম দিন পূজা পাঠ ও প্রার্থনার পর শ্রীরাম- 
কুষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়, 
স্বামী প্রণবাত্মানন্দলী আলোকচিত্র সহ্থায়ে এ 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন, ছাত্রদের “সিরাজের স্বপ্ন” নাটক 
এবং সখের দলের যাত্রীভিনয় সকলকে আনন্দ দেয়। 

৭ই-_ছাত্রসভায় অর্থমন্ত্রী ভ্ীমনোরঞজন ধর 
“শিক্ষা! ও সেবা” বিষয়ের অবতারণা করেন। 
ডঃ ভসেন, অধ্যাপক গুহ, ছাত্র শ্রীমমিতাভ মগ্ডল 
ও স্বামী সত্যকামানন্দ আলোচনায় যোগ দেন। 
পরিশেষে স্ভাপতি_-তাহার ছাত্রজীবনে রামকৃষ্ণ” 
বিবেকানন্দ আদর্শের অন্ুপেরণার কথা উল্লেখ 
করেন। 

৮ই--৫০০* নরনারাযণ গ্রসাদ পাঁন। 

»ই-_মিশন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভার পর 
পূর্বপাঁকিস্তান বিধানপরিযদের সতীপতি জনাব 
আবছুল হাকিমের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় 
ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব, শ্রীবুক্ত। আশালত। সেন প্রভৃতি 
£বিশ্বরুিতে শ্রারামকুষ্চ-বিবেকানন্দের দান' বিষয়ে 
ব্তুত! করেন। সভাপতি তাহার ভাষণে বলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণ চিরশিশু;, শিশুর সরলত! ঘারাই তিনি 
বিশ্বের জটিল রহস্ত বুঝিতে পারিয়াছেন। 

নারায়ণগর্জ 2 গত ২৯শে ফাঁন্ুন, বুধবার 
হইতে ৩রা চৈত্র রবিবার পধ্যন্ত ( ১২ই মার্চ 
১৭ই ১৯৫৭ ইং) পঞ্চ-দিবস-ব্যাপা নারাফণগঞ্জ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসৰ 
সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে । 

প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক বৈদিক স্ো্র পাঠ, 
ভজন, বিশেষ ও নিত্যপূজা, হোম এবং শাস্ত্াদি পাঠ 
হয়। অপরাহে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত” পাঠ, 
প্রণীত আলোচনা এবং সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের 
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ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । ১৪ই মার্চ শ্রীবুক্তা আশালতা 
সেন মভাঁশয়ার নেত্রীত্বে এক মহিলা-সভায় 
সহম্রাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে জীশ্রমায়ের পবিত্র 
ভীবন বিভিন্ন দিক দিয়া মালোচিত হয়। ১৫ই মার্চ 
৮ ঘটিকায় “বালক-সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্জ মিশন 
বিছ্যার্থ-ভবনের বালক শগ্রীতিময় কর সভাপতিত্্‌ 
করে; শেষে ৫ শত বালক বালিকার মধ্যে মিষ্টান্ন 
বিতরণ হয় । বৈকাল ৪॥* ঘটিকায় এক ধর্মসভায় 
হিন্দুঃ ইসলাম, খুষ্টান ও বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ 
স্কল ধর্সের মুলনাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
সভাপতিত্ব করেন “আনহা মৌলানা” ফঙ্জলুল 
করিম এম, এ. বিঃ এল। সভাষ প্রায় চারি হাজার 
লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ১৬ই মার্চ বৈকাল 
৪| ঘটিকায় শ্রযুক্ত জ্যোত্সাময় বস্থু এম, এ 
(সহ অধাক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ. কুমিল্লা) মহাশয়ের 
পৌরোহিতো ছান্জ সভায় চট্টগ্রামের প্রদেবেন্ত্র দাস 
চৌধুরী ও কুমিল্লার পণ্ডিত প্রবর শ্রীধুক্ত রাসমোহন 
চক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 
বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া সারগর্ভ বক্তৃত। 
প্রদান করেন। 

সন্ধ্যারাত্রিকের পরে বেলুড মঠের স্বামী 
গ্রণবাত্মানন্নলী আশ্রমে তিনদিবস ছায়াচিত্রযোগে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রশ্রমায়ের জীবন 
সম্বন্ধে বলেন। প্রতিদিন প্রায় চারি হাজার শ্রোতা 
সমবেত হইত। উৎসবের শেষ দিবস ওরা চেত্র 
রবিবার (১৭ই মা) প্রায় ছয় হাজার নরনারী 
বসিয়। এবং হাতে ভাতে প্রসাদ পান। সারাদিন 
সঙ্গীত, ভজন, গাতা-কথামূত প্রভৃতি পাঠ ও 
কীর্তনাদি হয়। 

ঢাকা, মযনমনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, সোনারগ! 
প্রভৃতি মিশনকেন্দ্রের সাধুগণ উপস্থিত থাকিয়া 
আনন্দ ও উত্সাহ বধন করেন। 

ময়মনসিংহ £ গত ২৫শে হইতে ২৯শে 
মার্চ প্রীরামরষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সুষ্ঠু 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 


ভাবে অনুঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবসত্রয় সন্ধ্যা- 
রতির পর ছাঁয়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্নমাতা- 
ঠাকুরাণী ও ম্বামীজীর পুণ্য জীবনী আলোচন! 
উত্সবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। 
সেবাকার্ধ ও বিবরণী 

মাতৃভবন 2 ৭এ, শ্রমোহন লেন (কলিকাতা- 
২৬)-এ অবস্থিত প্রহ্ততি-সেবাসদনের ৭ম বাধিকী 
কার্ধবিবরণী ( ১৯৫৬) আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ধে বহিবিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা £ 
নৃতন_-১৮১২, পুরাতন-_-৫৬১৫) অন্তবিভাগের 
সংখ্যা ঃ ১১০১। বর্তমানে মাতৃভবনে ১৬টি শয্য 
(৩) আছে, ইহার মধ্যে ৮টি ফ্রিদরিদ্র 
রোগিণীগণের জন্ত সংরক্ষিত। 

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ মিশন £ বাত্য।- 
দুর্গতদের দেবা- মাদ্রাজ্জের সাম্প্রতিক ঘৃপি- 
বাত্যায় নিরাশ্রয় ২** ছুঃস্থ পরিবারের পুনর্বাসনের 
9 মাপ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন বেদারণ্যমে রামকষ্ণপুরম্‌ 
নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন । এখানে 
গ্রার্থনাগার, মন্দির ও শিশু-উদ্ভান নির্মিত হইয়াছে । 
গত ১০ ফেব্রুমারি মাদ্রাজের রান্দ্যপাঁল শা! এ. জে. 
জন উপনিবেশের ২*০টি পাকা বাড়ীর মধ্যে 
১২৮টির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, 
বাস্তপূজাঃ নবগ্রহ-হোমঃ শ্ীশচণ্ডীপাঠ, প্রসাদ- 
বিতরণ, হরিকথা, পুতুলনাচ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি 
সুষ্ঠুভাবে অন্ুঠিত হইয়াছিল। নূতন গৃহে গ্রতিষ্ঠিত 
পরিবারগুলিকে বস্ত্র ও মাছর প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। 

এই পুনর্বাসন-কাঁধের জন্ত মান্দ্রাজ সরকার 
কতৃক ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং মিশনের 
রিলিফ ফাঁণ্ড হইতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় 
কর! হইতেছে । 

চিজেলপুট (মাদ্রাজ ) শাখাকেক্দ্র ঃ 
বাষিক কার্য বিবরণী__বমর! এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রথম মুদ্রিত বাঁষিক কারধবিবরণী ( ১৯৫৬) পাইয়া 
আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিছ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 


বৈশাখ, ১৩৬৪ ] 


মধ্য দিয়! চিঙ্গেলপুটে সর্বপ্রথম মিশনের কার্ধ শুরু 
হয় ১৯৩৬ খৃ্াবে এবং ১৯৪০ খৃঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তভুক্তি করা হয়। বর্তমানে 
এই কেন্দ্রে ২টি উচ্চ বিগ্তালয় (১টি বালিকাদের 
জন্য), ২টি প্রাথমিক বিগ্ভালয় ( ১টি সম্প্রনারিত 
প্রাথমিক বালিকা-বিস্তালয় ), ১টি ছাত্রাবাস, ১টি 
গ্রন্থাগার ও ১টি ছাপাখানা নিয়মিতভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । আলোচ্য বধে (১৯৫৬) 
বি্ভালধগুলিতে মোট ১০৬* (বাণিকা ৪৪১ )-- 
ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের ন্থুবোগ লাভ করিয়াছে। 
বিগ্ভাথিভবনে ৩৫ জন ছাত্র ছিল। 
বনরাম-মন্দির (কপিকাত! ): সাপ্তাহিক 
ধর্মপভ! £ শিশ্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়-- 
দান্ুআরি--'৫৭ £ ভাগবত ও প্রেমধম, শিবানন্দ- 
বাণী, শ্রারামরুষ্ত-পু'ধি, জাতীয় আবনে ধর্মের 
প্রশ্নোজশীয়তা ওষুগাচাধ বিবেকানন্দ (ছায়া চিত্র- 
যোগে) বিশ্বসভাতাক্স রামকষ্দেবের দান 
( ছাত্রচিএখোগে )) 
ফেব্রুআরি--৫৭: ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্ষানন্দ, 
ত্বামীজীর জীবনী ও বাণা, বলরামমন্দিরে 
শ্রারামকুষ্ণ | 
মা১_-৫৭ £ ভক্তিতত্ব, শরামকষ্ণের অপরূপপানা, 
শ্ররামকুষ্চ জীবনে মহাপ্রভুর মহাভাব। 


শ্ররামকুষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২২৩ 


এতদ্বতীত শ্রীশ্ররামকৃষ্চ-কথামুত, শ্রারামকুষ- 
বাণী, রামায়ণ, গীতা । বিভিন্ন দিনের বক্তা 
স্বামী গন্ভীরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী প্রণবাত- 
নন্দ, স্বামী সাধনানন্দঃ স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী 
জীবানন্দ, অধ্যাপক ব্রিপুরারি চক্রনর্তী, শ্রাহিজপদ 
গোস্বামী, শ্রীন্্রেন্ত্রনাথ চক্রব এ, শ্রমত্যুঞ্জর চক্রবর্তী, 
শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত, শ্রানন্দলাল দে, স্বামী 
দ্েবানন্দ। 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আমেরিকা যাত্রা 

শ্ারামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের কতৃপক্গের নির্দেশে 
স্বামী শ্রবধানন্দ গত ২৭শে মার্চ বেদান্ত-গ্রচারকার্ধে 
আমেরিকা যাত্র। করিয়াছেন। রাত্রি সাড়ে দশটায় 
বি. ও. এ- সি. বিমান দম দম ছাড়ে) তৎপূর্বে 
বিমান্থাটিতে সাধুমগ্যাসী ও ভক্ত নরনাগীর 
সমাবেশে বিদায় সংবধ নার মানপা-ব্দনানয় দৃহ__ 
উপস্থিত সকলের হয়ে এক অপূর্ণ ভাবের সর 
করিয়াছিল। স্বামী শ্রদানন্দ আমেরিকার 
প্যাসিফিক উপকূলে তারহকুটি ও বেদাস্তপ্রচারের 
বিশিষ্ট কেন্দ্র-_সান ফ্রান্সিঙ্কে। বেদান্ত লোসাইটিতে 
স্বামী অশোকাননস্ীর সহায়কক্পে যাইতেছেন। 
নৃতন দেশে নৃতন কম-পরিবেশে 'উদ্বোধনের প্র।ক্তন 
ও প্রিয় সম্পাদকের সবাঙ্গাণ সাফল্/লাভের জন্থ 
আমরা আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতোছ। 


বিবিধ সংবাদ 


কৃষ্ণনগর (নদীয়1) 2 শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের 
উদ্বোধন__গত ২৭শে ফেব্রুন্সারি কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ 
আশ্রমের নিজন্ব ( নদীয়ার মহারাণী কর্তৃক প্রদত্ত) 
জমিতে নবনিমিত ঠাঁকুরঘরের শুভ উদ্বোধন করেন 
বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ। এতদুপলক্ষ্যে পুজা, 
পাঠ, ছোম ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। 

গত ৩র! মার্চ এই আশ্রমে শ্রারামকষ্ণ-জন্মোৎসব 
প্রতিপালিত হইয়াছে। 
স্বামীজীর জন্মোৎসব 

বিবেকানন্দ কর্ম-মন্দিরের উদ্ভোগে গত ২৪শে 
ফেব্রুমারি ৪৫নং সাম্সুল হুদা রোডে স্বামীজীর 
জন্মোৎসব উদ্ধাপিত হয়। পূর্বাহেই মাঙ্গলিক 
ভজনের স্বরে একটি পবিত্র পরিবেশ স্থ্টি হদ। 
শ্যুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্বামীজীর আবির্ভাব সণদ্ধে 
আলোচন! করেন। অপরাহ্ে একটি সভায় ডন্টর 
যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পৌরোহিত্যে শরীনৃভ্যগোপাল 
রাঁয় “রানকৃষ্চ-বিবেকানন্দ-ধুগ+শার্ধক প্রবন্ধ পাঠ 
করেন এবং স্ব।মী নিরাময়ানন 'ম্বামীজীর ভাব- 
ধার!” সম্দ্ধে একটি ভাবণ দেন। সন্ধ্যায় মেঘনাদ 
বসাক ও তাহার সম্প্রদায় 'লীগাকীতন' করেন। 
নানাস্থানে শীরামকৃষঝ্-জন্মৌোসব 

নিপ্নলিখিত স্থানসমুহে ভগবান শরামকষ্দেবের 
১২২তম জন্মোৎসব পুজ1 পাঠ ও আলোচনা-সতার 
নাধ্যমে সুন্দরভাবে উদ্ধাপণের পূর্ণ বিব্রণা পাইয়! 
আমরা আনন্দিত হুইয়াছি £ 

আজমীর, ঘ।মাপুর ( অবলপুর ) ঝাড়গ্রান ও 
খেপুত (মেদিনীপুর), সাহেবগঞ্জ (সাওতাল 
পরগন। ), ফলতা (২৪ পরগন। ), কদমতল। ও 
বেলাড়ি ( হাওড়া ), কুমিলা। | 


মানব-পরিবার চিত্র-প্রদর্শনী 


ইউনাইটেড ঠ্রেটস্‌ ইন্ফরমেশন সাডিসের 
(051১) উদ্যোগে কলিকাতায় রনঞ্জি স্টেডিয়ামে 
'মানব-পরিবার € নিট] 0£ 100) নামক 
নৃতন ধরনের এক আলোকচিত্র-গদশনীর ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 


পৃথিবীর ৬৮টি দেশের ২৭৩ জন ( নর-নারী ) 
শিল্পীর ২০ লক্ষ আলোক চিত্র হইতে প্রথমে 
নির্বাচিত দশহাঁজার, পরে তাহার মধ্য হইতে 
স্থনির্বাচিত ৫০৩ খানি চিত্র এডোয়ার্ড ই্রাইকেন 
বিষগ্ানুয়ায়ী গ্রথিত করেন_-নিউইহর্ক নগরীর 
“মিউক্জিয়ম আব. মড!ন আর্টে'র জন্য। 


বিভিন্ন দেশের ভাষার বেচিত্র্য সত্বেও সৰ 
দেশের মানুষের জীবনের আশ! আকাজ্ষ! ভালবাস! 
ঘ্বণ। মু ছ:খ যে একই গ্রকার, জন্ম জীবন ও 
মৃত্যুর তালে তালে অথণ্ড মান্ব-সংহতি যে 
আগাইয়! চলিয়াছে,_বাঁহিরের শত বিভেদ সত্বেও 
মানব-জাতি যে অন্তরে এক ও অবিভাজ্য-নীরৰ 
ছবিগুলি তাহারই মুখর সাক্ষী । 

জীবিকার জন্ত মানুষের করমগ্রচেষ্ঠা কথনও 
একক-_ কখনও সংঘবন্ধ ; যন্ত্রযুগেও মানুষের কায়িক 
অমের প্রয়োজনীয়তা, সমাজ-জীবনে মিলনের আনন্দ 
ও সংঘযের বেন! চলচ্চিত্রের ভঙ্গীতে প্রকাশমান। 
যুযুংগ্ পৃথিবীতে জিজীবিধু মানব আণবিক শক্তিকে 
ধ্বংস হইতে কল্যাণের পথে চালিত করিবে, 
শত বাধা বিপর্দের মধ্য দিয়া মানুষের অগ্রগতি 
অব্যাহত, মাঝে মাঝে এই আশার নুর বাজাইয়। 
“বাশগিয়া” (011১৩ ) মানুষের বংশ্ধরকে ভবিষাতের 
পথ দেখাইয়! দেয়। 


ভ্রমসংশোধন 
উদ্বোধনের গত (চৈত্র ১৩৬৩) সংখ্যায় প্রকাশিত “বিন্বমজলে' গিরিশ-পরিচিতি_-এবন্ধের 
লেখকের নাম শ্রীকুজেশ্বর মিশ্র। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্বক ভ্রম সংশোধন করিয়৷ লইবেন। 


আপা [টা 


টি এ 
5 হর 
ঙ 


মু 
৫ 


রর ১ হা 
চেন 





স্ব ্ ্ 
এ চা 
ি 


স্ব-রচিত নাট্যে-_ 


তং শক্তিরেব জগতা মিল প্রভাব। 
তরন্নিমিতঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্‌। 

তং ক্রৌড়সে নিজ-বিনিমিত-মোহজালে 
নাট্যে যথা বিহরতে শকৃতে নটো বে ॥ 


( দেবীভাগব্ত--১।৭।৪২ ) 


জগজ্জননি ! তুমিই- শি স্থিতি লয় সকল 'ক্রি্ার শক্তম্বরূপা ; কি জন্মদানে, কি লালন-পালনে, 
কি ধ্বংস-সাধনে। জীবজগতে সর্বত্র তোমারই প্রভাব অনুভূত হয়। এই অনন্ত বিশ্বে, ভুল সচ্ষা যাহা 
কিছু__সকলই তোমা হইতে তোমারই দ্বারা নিমিত; তুমিই একাধারে সব কিছুর উপাদদান-কারণ ও 


নিমিত্-কারণ ; তুমি মাতা, তুমিই শিমাত|। 


[ উর্ণনাভ ( মাকড়স) যেমন স্বনিমিত স্ব-শরীরজাত জালে থাকিয়া প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি ] 
তুমি তোমারই নিমিত সংসার-মায়া-জালে থাকিয়া তুমিই থেলা করিতেছ ) যেন নাট্যকার নিজেরই 
রচিত নাটকে নিজেই রজমঞ্চে আবিভূঁত হইয়া বিভিন্ন চরিত্রে নান! রূপে, সুখে দুঃখে নানাভাবে অভিনয় 
করিয়! নিজেও আনন্দ পাইতেছেন, আবার নিজেরই নানারূপ সকলকে আনন দিতেছেন; 
সর্বদা কিন্তু হ্বূপে অবিকৃত, স্বরূপ অবিশ্বত ! 


চর 


কথা প্রসঙ্গে 


জগণ্ড কি ঘহ০সর পণথে? 


সম্প্রতি জনৈক ভারতীয় ভূ-পর্টক ঘিচক্র-যানে 
€৩টি দেশের মধ্য দিয়! ৮৩১০০* হাঁজাঁর মাইল 
অতিত্রম করিয়া অবশেষে কানাডায় উপনীত 
হইয়াছেন। ভারত-প্রত্যাবর্তনের পথে তাহার 
অভিজ্ঞতা -স্থন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন, 
'যিখন যে দেশেই গিয়াছি সর্বত্র দেখিয়াছি 
সাধারণ মানুষ শাস্তি চায়, এমনকি আফ্রিকার 
জঙ্গলের মিংহও ম্বভাবতঃ শস্তিপ্রিয় 1 মাত্র এক 
জ|য়গায় একটি বন্তমঠ্যি তাঁহাকে অকারণে--হয়তে। 
ভয়ে আক্রমণ করিগাছিল। নতুবা সর্বত্র মানুষ 
পশু পাথী সবংসগা জননী পৃথিবীর বক্ষে সুথে ও 
শান্তিতে বাস করিতেই চাহে। অবশ্য জীবন- 
ধারণের জন্থা থাছ্দংগ্রচার্থে যতটুকু সংগ্রাম প্রয়োজন 
তাহ! একান্তভাবেই জীবের ধর্ম। জীবন বিস্তারের 
জঙ্গ, স্বজাতি-গ্রাসারের জন্ত দবন্ব-মিলন সংহতি-সংঘর্ষ 
তাহাও জীবধর্ন! কিন্ধ জীবন-রক্ষার্থেই জীবনাস্ত 
করা নিশ্চয় জীবধর্ম নয়। 

অতএব আজ সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্যকুল যখন 
ছই শিবিরে বিভক্ত হইয়া_-পরম্পরকে একই দোষে 
অভিযুক্ত করিয়া আত্মরক্ষার নামে একে অপরকে 
ধ্বংস করিবার অপকৌশলে আত্মঘাতী হইবার 
উপক্রম করিয়াছে, তথন বিশেধভাবে চিন্তা করিবার 
সময় আসিয়াছে__জীবন-সংগ্রামের সীমা কোথায়? 
অসহায় মানবের জীবন-সংগ্রামের সার্থকতাই বৰ! 
কি? আরও প্রশ্ন জাগিতেছে এই “সেনযো- 
রুভয়োরধ্ে অবস্থিত আমাদেরই বা কর্তব্য কি? 

গত দেড় শতাব্দী ধরিয়া ক্রমবিকাঁশবাঁদী 
জীববিজ্ঞানীর| মহামন্ত্রেরে মতে! ছুইটি মূলস্ত্র 
শিখাইয়াছেন--দজীবনের জন্য সংগ্রাম ও “যোগ্য- 
তমের উদ্বর্তন,। বর্তমান শতান্ধীর পঞ্চাশ 
বৎসরের মধ্যেই ছইটি বিশ্বুদ্ধে ক্রমোন্নতিশীল 


মারণাস্ত্র সহায়ে মারমুখী সভ্যতাতিমানী পাঁশ্চাত্ত্- 
জাতিসমূহকে দেখিয়া তাহাদের প্রচারিত বিজ্ঞানের 
এ সত্যতায় আমর! সন্দিহান হইতেছি। জীবন- 
ধারণ ও জীবন-বিস্তারকেই একমাত্র উদ্দেশ ধরিয়! 
লইলে কিছুদিন পর পর এই প্রকার আগুরিক 
সংগ্রাম অনিবাধ, এবং কোটি কোটি জীবক্ষয়ের 
পর স্বাভাবিক নিয়মেই পুণিবীর লোকসংখ্য। ও 
খানে একট! সাম্য স্থাপিত হইয়! ( ০0011100100) 
০০০৭ 200 70100190017) সামমিক শাস্তি 
দেখা দেয়। কিছুদিন পরে আবার একটা প্রাকৃতিক 
দুধোগ, মহামারী বা মমুষ্যকৃত বিপধয় ঘন্ব- সংঘাত 
বা যুদ্ধ-বিপ্রব বআসিয়। লোকক্ষয় করে। ইহারই 
পুনরাবৃত্তি কি পৃথিবীর প্রকৃত ইতিহাস? যদি 
তাহাই হইত, তাহা হইলে__ বিচিত্র মান্বজাতি ও 
তাহার বিচিত্র কৃষ্টি নানাদেশে নানাভাবে বিকশিত 
হইত ন|। 
“পতন-অভুদর-বন্ধুর পন্থা'র-_মানসযাত্রী চলিয়াছে 
পুনরাবর্তনের স্পিন গতিতে (50181 [00৩- 
0000) কথন উঠিয়া কথন নামিয়া। উচ্চতর 
জীব মানুষের ক্ষেত্রে উদ্বর্তনের উচ্চতর কোনও 
নীতির প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে । বিরামহীন 
একমুখী ক্রমবিকাশ প্রত্যক্গ সত্য নয়। আজ তাই 
চিন্তানায়কদের মনে প্রশ্ন উঠ্িয়াছে। “মানুষের 
উন্নতি হইতেছে, ন! অবনতি হইতেছে? আজ 
সমাজ-বিজ্ঞানীর গব্ষেণার বিষয় £ আনস্ত জীবন- 
যাত্রার পথে মানুষের সঠিক অবস্থান কোথায়? 
মানুযের নিরপেক্ষ মূল্য-_-কিছু আছে কি? মানুষের 
সঙ্গে প্রকৃতির যথার্থ সম্বন্ধ কি? মানুষের সঙ্গে 
মানুষের প্রকৃত সম্বন্ধই বা কি হওয়ু| উচিত? 

গত চার শতাব্দী ধরিয়! আমর! শুনিতে শুনিতে 
অভ্যত্ত হইয়! গিয়াছি, থৃষ্টধর্স গ্রীকোরোমান 
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ইওরোঁপে অন্ধকাঁরধুগ আনিয়ছিল,-এবং ১৬শ 
শতাব্দীর তথাকথিত স্বাধীন চিন্ত! ও বিজ্ঞান-গবেষণা 
ন্ব জাগরণ” আনিয়াছে। আজ আবার কি 
দেখিতেছি? এ জাগরণ-জোত ধর্মচেতনাহীন যৌথ 
বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-প্রশ্থত মারণাস্ত্র রাজনীতি ও অর্থ- 
নীতির শৃঙ্খংল আবদ্ধ সমগ্র মানব-জাতিকে মহামৃত্যুর 
গহব'র টানিয়। ফেলিতেছে। একপ্রকার মতবাদের 
কুসংস্কারের পরিবর্তে মানুষ আজ আশার এক প্রকার 
মতবাদের কুসংস্কারের গঠে নিপতিত। কে বলিৰে 
কে'ন্ট ভালঃ কোনটি মন্দ? উন্নততর সমাজচেতনা 
সহায়ে রাজনীতি ও বিজ্ঞানের এই অটৈধ সম্বন্ধ 
দূর করিতে ন! পারিলে, বা এ সম্বন্ধ কল্যাণঞ্জনক 
মঙ্গলহ্হত্রে বাদিতে না পারিলে এ ধুগের মানুষের 
সম্মুখ যেবিপদ আসন _অন্রূপ তয়াবচ বিপদ 
মানধ্জাতির ইতিহাসে কখনও আপিয়াছে বলিয়া 
আমাদের জান! নাই! 
সকল দেশের পুবাণেই অবস্থা পড়া যায় ৫দত্য 
ড্রগন প্রভৃতির অন্যাচার,_-পরবী যুগ তাহাই 
আবার রূপান্তরিত হইয়াছে অন্তর ববর প্রভৃতির 
ভুতির ছুর্ধ আচরণে । যখনই এ প্রকারে মানুষের 
শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে তখনই মান্ষের মধ্য হইতে 
জাগিযা উঠিধাছে বীর্ঘবান্‌ অশেষ-কল্যাণমুতিঃ যাহা 
অলৌকিক শক্তি-সচায়ে এ অশুভ শক্তিকে পরাভূত 
দুধীভূত করিয়াছে! সাধারণ মান্বকুল ভয়্ার্ত ইয়া 
দৈবশক্তির আবির্ভাবের জন্য আকুলভাবে উধ্বদিকে 
তাকায় । দিব্যশক্তির আবির্ভাৰ হয় মানুষেরই হৃদয়ে 
সুপ্ত শুভ-চেতনার জাগরণ হইতেই ! আমরা আজ 
তাহারই জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছি। 
আশার কথা_ জাগরণের সুচন| হইয়! গিষাছে-_ 
বজ্ঞানিকের গবেষণাগারে নয়--তাহারই মনো- 
মন্দিরে! পরমাণুনত্রের ধাচারা দ্র! তাহারা প্রথম 
লক্ষ্য করিলেন__তথাকথিত জড়পদার্থ অনির্দে্ত গতি- 
শীল হইয়। প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে ; 
তাহারা বুঝিলেন জড় ও শক্তির রূপান্তর-লীলাই 


কথা প্রসঙ্গে 
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অহরহ স্পট প্রলয় ঘটাইতেছে,__কি ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণ্ড 
অণুজগতে, কি বৃহৎ বরঙ্গাণ্ড নক্ষত্র নীহারিকার 
জগতে ! বিজ্ঞানী স্ব বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন 
বুঝি বা এতদিনে স্ষ্টির রহস্ত উদ্যাটিত হইল। 
এই মহা আবিষ্কারের আনন্দই সেদিন বিজ্ঞানী 
মগ্ন ছিলেন। তথন কি তিনি জানিতেন- স্যর 
“জীয়ন কাঠি'র মধ্যেই লুক্কাহিত আছে প্রলয়ের 
“মরণ কাঠি ? তিনি কি জানিতেন_-এই আণবিক 
শৃক্তি একদিন পৃর্থিবী-ধ্বংসে নিয়োজিত হইবে? 
জানিলেও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই__ 
সষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বুদ্ধিমান মানব এই মহাশক্তিকে 
কলাণের কাজে না লাগাইয়া! আত্ম ধবংসে ব্যবহার 
করিবে! 

তাই ত দেখা যায় মানবপ্রেমিক মহামনীষী 
আইনস্টাইন জীন্নসায়াহ্কে ছুঃখ করিয়া বলিতেছেন, 
আজ যদি বৃত্তিনিধাচন করিবার প্রশ্ন উঠিত_- 
বৈজ্ঞানিক না হইয়! রাজিস্ত্রী 5ইতাম। তাই তো! 
তিনি মৃত্াব পৃব (১৮ ৪. ৫৫) আণবিক যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে সকল জাতিকে সতর্ক করিয়া একটি 
ঘোবণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া যান! আণবিক বোমার 
অন্ততম আবিবূুর্তা ওপেনহেমার বিবেকের দংশন 
অনুভব করিয়াছেন। ১৯৫৫ খুষ্াব্দেই নোবেল 
প্রাইজ-প্রাপ্ত প্রথম শ্রেনীর বৈজ্ঞানিকগণ স্বাক্ষরিত- 
পত্রে ঘোষণা করিখাছেন £ 

“বিজ্ঞান মানুষকে আত্মনাতী পথে লইয়। 
যাইতেছে দেশিয়! আমরা শংকিত। পরমাণুকে 
মারণাস্ত্র করিলে রেডিওরশ্মি এরূপভাবে পৃথিবীকে 
ছাইয়! ফেলিৰে ঘে সমগ্র মনব্জাত্তির বিলোপ 
ঘটবে ।” (রয়টার 2 ১৫,৭৫৫) 

বৈচ্কানিকগণের এই সকল সতর্কশাণী সত্বেও 
রাজনীতিকগণ অবোধ শিশুর মত এই আগুন লইয়া 
খেলা করিতেছেন। আত্মরক্ষার নামে সামরিক 
অন্্রসঙ্জীর মান আধুনিকতম করিয়া কলিত শত্রুর 
সমতুল হইবার জন্ত তীহার। বলিতেছেন,-- 
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আগবিক অস্ত্র অপরিহাধ। কেন? সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জে কি ইহা এককালে সকলেরই অব্যবহাধ 
বলিয়া ঘোষণা কর! চলে না? নাঃ তা চলে না 
কারণ, মানুষ আজ মানুষের প্রতিই বিশ্বাস 
হারাইয়াছে। একদল মানুষ আর একদল মানুষকে 
বিশ্বান করেনা । অতএব দেখা যাইতেছে-_ আণবিক 
ঝোম! নয়, ত্রান্ত-মতবাদ-মূ ছুই দল মানুষের 
পরম্পরের প্রতি দরদহীন অবিশ্বাসই আজ সবনাশের 
মূল। তাই, প্রতীকার-কলে বল! যায় এই মুমুধু 
মানধকে বাচাইবার একমাত্র মহামন্ত্র “মান্তষ, 
নিজেকে বিশ্বাস কর, নিজেকে জানো, নিজেকে 
ভালবাসে! |” আত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিচিত 
মানব-প্রীতিই আজ বিশ্বগ্রাসী মহামৃত্যু রোধ 
করিতে পারে। 

এ কথা অবশ্ঠ সত্য, মানুষ মূলতঃ এক হইলেও 
জাতি ও প্রকৃতি হিসাবে বিচিত্র» বিভিন্ন। এত 
দ্রিন এই বিভেপ্রের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে 
তাছার ফলব্বরূপ আমরা পাইয়/ছি সম্মিলিত 
জাতি-সংঘ, যাহা শক্তিমান জাতিগুলির সংঘধের 
মল্লক্ষেত্র। আজ সময় আসিয়াছেঃ যখন আর এই 
প্রতীয়মান ভেদেের উপর জোর না দিয়! অস্তনিহিত্ত 
একত্বের উপর জোর দিতে হইবে। তথাপি যে 
গ্রকৃতিগত শুভ ও অশুভ শক্তির (09053 ০1 
৮০০৭ 9170 ৪৮11) বিভিন্নতা থাকিবে, তাহা 
দূরীভূত হইবে_অপরিহাধ স্থাক্-বুদ্ধে। নিজেদের 
্বার্থে যে কোন যুদ্ধকেই ন্তায় যুদ্ধ বলিয়া চালাইয়! 
পূর্বে ক্ষত্রিয়শক্ি রাজগণ, অধুনা! বৈশ্তশক্তি 
ব্যবসারিগণ শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে যুদ্ধে মাতাইয়া 
পৃথিবীকে রক্তাক্ত করিয়াছে। 

বর্তমানের ব্যাপার একটু স্বতন্ত্র এখন আর 
স্থানবিশেষে রক্তারক্তি নয়__এ যুদ্ধে বিজয়ী বিজিত 
উভয়েই নিশ্চিহ্ু হইবে, অথবা নিকৃষ্ঠতর জীবে 
ৰ1 ছর্বল পঙ্গু মানবে পরিণত হইবে। এই সকল 
দিক্‌ চিন্তা করিয়া! সমগ্র বিশ্ববাপী আজ সমশ্বরে 
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বলিতেছে। “এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র সম্বরণ কর। 
রাজনীতিকগণ অবশ্ত বলিতেছেন, এতটা! ভয়ের 
কিছু নাই--একপক্ষ নিজের আণবিক অস্ত্রে 
স্থসজ্জিত হইয়। বিপক্ষকে এ ম্থযোগ না দ্বিবার 
জন্ই শান্তির নামে এই আতঙ্কের ধুয়া তুলিয়াছেন। 
কাহাকে বিশ্বাস করিব? রাজনীতিকগণকে, 
ব্যবসাক্িগণকে ?-না বৈজ্ঞানিকগণকে, মানব 
প্রেমিকগণকে ? 

বিখ্যাত ফরাপী বেজ্ঞানিক জোলিও-কুরি 
বলিতেছেন ( রয়টার £ ২৩. ৪, ৫৭) “নাগাসাকি 
ও হিরোশিমায় আণবিক বোমা যে প্রলয় ঘটাইর়াছে 
তাহার ভয়াবহ ম্বৃতি আমর! মুছিয়া ফেলিতে 
পার না) তদপেক্ষা সহম্গুণ শক্তিশালী উদজান 
বোমার পরীনম্মাকালের স্বতিও ছুরপনেয় |” 

তাহার মতে এই বিস্ফোরণের ফলে আকাশ 
বাতাস, জল ও মাটি_ সকলই তেজন্তি্জভাবে দুষিত 
হইয়| যাইতেছে । বিশেষত এ বিস্ফোরণে প্রচুর 
পরিমাণে জাত ই্রন্শিয়াম-৯০ নামক পদার্থ 
আকাশে ভাসমান থাকিয়া ধীরে ধীরে, ৩০ বৎসর 
ধরিয়া ধুলা ও খুষ্টির সহিত মাটিতে নামিয়া উদ্ভিদ্‌ 
জগতে, মানুষের থাস্শস্তে, এমন কি ছুদ্ধে পর্যস্ত 
প্রবেশ করিয়! অস্থিমজ্জায় গিয়! স্থিতিলাভ করিবে; 
এবং ছুরারোগ্য ক্যানসার টিউমার প্রভৃতি রোগের 
প্রবণতা লইয়াই ভবিষ্যৎ মানব-শিশু জন্মগ্রহণ 
করিবে। 

এই ভয়াবহ চিত্র ঝাকিয়! বৈজ্ঞানিক বণিয়াছেন £ 
পরীক্ষার ক্ষেত্র হইতে দূরে আছেন বলিয়। 
অনেকে এ বিষয়ে উদাসীন, কিন্তু তাহার! 
ভুল । আমর! প্রত্যেকেই এই মহা বিপদের মধ্যেই 
রহিয়াছি এবং যদি আণবিক অস্ত্রের জন্ত এই 
পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ এখনই বন্ধ কর] না হয় 
আমার্দের বংশধরগণকে আমরা আরও বিপদ্দের 
মধ্যে ফেলিয়। যাইব। 

অসলে! হইতে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ দাঁশনিক 


টজ্য্ট। ১৬৬৪) 


ও মানব-সেৰক ডক্টর সোগ্কাইটজার ( নোবেল 
শাস্তি-পুরস্কার-প্রাণ্ত )--এই তেজস্থির পদার্থের 
পরীক্ষা! বন্ধ করার অন্ত জনসাধারণের দাবী তুলিবার 
আবেদন জানাইয়! বলিয়াছেনঃ বিশ্ফোরণ- 
তেজক্ত্রিয়তা মানব জাতির পক্ষে এক চরম ছুর্ঘটন। 
তিনি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন_যে দেশগুলি 
পরীক্ষ! চালাইতেছে সে সকল দেশের জনসাধারণের 
পক্ষ হইতে এই পরীক্ষা বন্ধ করার কোন কথ! 
এখনও উঠে নাই। কিন্তু তাহাদের নেতাগণ 
ইহার ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত । 

খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ ইঠ্টার উপলক্ষে 
তাহার বাণীতে সকল দেশের সকল ধর্মের 
নেতার্দের নিকট আবেদন করিয়াছেন, মৃত্যুর জন্ত 
ব্যবহার না করিয়া আণবিক শক্তিকে সংযত সংঘত 
করিয়া মানব-সেবার লাগানো হউক। 

ভারতের 'প্রবীণ চিন্তানেতা শ্ররাজাগোপালা- 
চারী সুন্দরভাবে নিষ্ঠুর সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন 
“আণবিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ ত আরম 
হইয়াই গিয়াছে । এই যুদ্ধে শুধু শত্রু ধ্বংস 
হইবে না) শক্র মিত্র নিরপেক্ষ, এমন কি ভবিষ্ুৎ 
বংশ পর্যন্ত ধবংন হইবে। যে পরীক্ষা সমগ্র বিশ্ব, 
মানবজাতি ধ্বংসের সম্মুখীন _তাহা বন্ধ করিতে 
বলার অধিকার-যুদ্ধে অনিচ্ছুক জাতিগুলির আছে 
কিন|_এ বিষয়ে আইনজ্ঞদদের মত জানিতে চাহিয়া 
শ্রনেহ্কুর যে প্রস্তাৰ, তাহ! তিনি সমর্থন করেন । 

আমরা নিরাপর্দে আছি, এই ভ্রান্ত ধারণার 
বশবর্তী হইয়| আসন্ন পরীক্ষা বিষয়ে উদ্দাসীনতা 
সম্পর্কে সাবধান করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এখন 
আর নিরাপদ এলাকা ৰলিয়! কিছু নাই__আকাশের 
বাতাসই ক্রমশ: বিষাক্ত হইয়! উঠিতেছে। 

অষ্টেলিয়ার ডক্টর ইভ্যাট (প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, 
বারংবার প্রশাস্ত-মহাপাগরে বিস্ফোরণ ছারা এ 
অঞ্চলের জীবন বিশেষ-ন্াবে বিপন্ন হইতেছে। 
অগ্রেলেপিয়ার, দক্ষিণ আমেরিকায়, জাপানেও 


কথাপ্রসঙ্গে 


২২৯ 


সমুদ্রের মাছে তেজক্কিয়তা ধর! পড়িতেছে। 
স্্রতিকালে অস্বাভাবিক উষ্ণতা ও গলিত তৃষার- 
জনিত বন্যা, অসময়ে ঘুলিবাত্যাঃ অপরিমিত বৃষ্টি, 
গ্রীষ্মকালে তুযারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপধয়ও 
বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিতেছেন, তদুপরি তেজ- 
ক্রিরতার ফলে হিরোশিমার ভাগ্যহত নরনারীর 
শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তাহার! মানবজাতির 
ভবিষ্যৎ স্ম্বন্ধেই শক্কিত হইয়! পড়িস়াছেন। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে-_-তবে কি আমরা বিশ্ব- 
নাটোর শেষ মক্কে উপনীত? তবে কি এইভাবেই 
স্ষ্টরি ধ্বংস তবে? মানুষের সভ্যতার গর্ব আজ 
ধূলি-ধূসরিত, বিজ্ঞানের দন্ত আজ চূর্ণ! তাহারা 
আণবিক শক্তিকে আজ কাজে লাগাইয়াছে, কিন্ত সে 
আশ্ুরিক স্বার্থ-সাপনে! আজ একান্ত প্রয়োজন 
মানবিক জাগরণ, মাচষের মন না জাগিলে- মামু 
নিজের মনের মহত্ব সম্থন্ধে সচেতন না হইলে কেহ 
তাহাকে রক্ষা! করিতে পারিবে না । স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান, ইরোৌরোপের ভোগমুখী স্থার্থান্ধ জড়বাদই আজ 
মান্থষের এই দুরবস্থার জন্ত দায়ী! আত্ম-সচেতন 
মানুষ জাগিয়া উঠিলেই আত্মঘাতী সকল প্রকার 
প্রচেষ্টার সার্থক প্রতীকার করিতে পারে এবং 
সর্ববিধ শক্তিকে সে কলাপের উদ্দেশে নিয়োজিত 
করিয়া মানবজাতির উন্নতির পরবর্তী অধ্যায় শুরু 
করিতে পারে । আমরা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি, 
এইরূপই হইবে। 

ষাট বৎসর পূর্বে জড়বাদের লীলাক্ষেত্র পাশ্চাত্য 
বেদান্ত প্রচারের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
অনূর ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়! হ্বামী বিবেকানন্দ 
সেদিন নেপথ্যে থাকিয়! যে কথ! বলিয়! গিয়াছেন__ 
কালপ্রবাহে বনিক উত্তোলিত হওয়ায় আজ 
তাহাই রূঢুসত্যরূপে আমাদের সম্মুখে দপ্তায়মান £ 
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কাদ। দিয়! কাদা ধোয়া যায় না। জড়বাদ-জাত 
হুঃখকটট জড়বাদ দ্বারা দূর করা যায় না। চেহ্ন্যবাদ 
_অধ্যাত্ববারদ দ্বারাই ইহা! সম্ভব। 

“সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ যেন একটি আগ্নেম- 
গিরির উপর অবস্থিত, আগামী কাল উহা ফাটিয়! 
যাইতে পারে--থণ্ বিখণ্ড ভইয়া যাইতে পারে। 
পাশ্চান্য জাতিরা পৃথিবীর কোণে কোণে খু'জিয়াছে, 
_কোথাও শান্তি পায় নাই, ভোগের পাত্র পূর্ণমাত্রায় 
পান করিয়! জানিয়াছে, ইহা বৃথা । এখনই সময়, 
পাশ্চাত্যের জদয়ে ভারতের অধ্যাত্মভাবধার] 
সঞ্চারিত করিবার |” ইহাতেই কলাণ, ইচাতেই 
অভয়) ইহাতেই শান্তি। 

কিন্ত শক্তিমদমত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রচালকগণ কি 
সত্যই শান্তির জন্গ ব্াগ্র? মতবাদের কুজ্বাটিকায় 
সমাচ্ছন্ন-দৃষ্টি নেতৃবৃন্দ কি সতাই জগতের কল্যাণ- 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_€ম সংখ্যা 


কামী? তবে তাহারা মতবাদের মোহ কাটাইয়াঃ 
কূটনৈতিক হ্বিমুখী আচরণ ত্যাগ করিয়া ঘোষণা 
করুন, ঘ্আমরা শাস্তি চাই, আমরা কল্যাণ 
চাই 1 

সকল দেশের সকল জাতির প্রতিনিধি লইয়! 
বিশ্ব-শাস্তি-সম্মেলন বা বিশ্ব-কল্যাণ-সংস্থার মাধমে 
আজ একান্ত প্রয়োজনে এমন একটি কার্ধসুচী, 
যাহা দ্বারা দেশ-জাতি-ধর্ম নিধিশেষে-শুধু মাত্র 
মানবতার ভিভিতে পৃথিবীর সকল শুভ শক্তি সংঘবদ্ধ 
হইতে পারে । এই মহাশক্তিই অশুভ-বুদ্ধিচালিত 
অপর শক্তিকে পরাভূত করিয়া পৃথিবীর শাস্তি 
রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে। 

বয়ঃ৮ন্কিকালে শগীরে নূতন শক্তির আবির্াবে 
যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়__সংঘত ন! হইলে তাহা 
ধ্বংসের কারণ হইতে পারে__তাচ।ই শান্ত সংযত 
হইয়া কল্যাণময় পৌরুষশক্তিতে পরিণত হয়। 
মনে হয় মানবজাতি আজ সেইরূপ এক বয়ঃসন্ধিতে 
উপনীত । জল ও বয়ুর শক্তি কাজে লাগাইয়৷ 
মানুষ একদিন ভীত ত্রস্ত পর্দে স্যতার পথে পা 
বাড়াইয়াছিল; প্রব্তী যুগে বাম্প ও বিছ্বাৎকে 
নিচম্ত্রিত করিয়া সে দ্রুতপদ-বিক্ষেপে অগ্রসর 
হইয়াছে; আজ আণবিক শক্তির আবির্ভাবে সে 
বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মানুষের 
অন্তনিচিত ৈতন্ত-শক্তিতে বিশ্বাস করি তাই আশা 
করি--আগামী যুগের মানুষ শুভবুদ্ধি সায়ে জড় 
আণবিক শক্তিকে কল্যাণ-কর্মে নিয়োজিত করিয়! 
সভ্যতাকে নৃতন এক স্তরে উন্নীত করিবে। 


প্রশ্ন ও উত্তর 
সাংবাদিক £$ আণবিক শক্তি কি সত্যই মানুষের চরম ধ্বংস টানিয়া আনিবে ? 


আইনস্টাইন £ মনে হয় মানুষের ম্বভাবেরই পরিবর্তন অবশ্যন্তাবী । 


বিদ্বেষ 


ঘণা ও হিংসার স্থানে জয়ী হইবে-_ শুভেচ্ছা, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক 


বুঝাপড়ার প্রচেষ্টা । 


ভাবী সভ্যতার দিঙ-নির্ণয় 


স্বামী বিবেকানন্দ 


শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের ছঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্ত যে কোন 
জ্ঞান_-কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের 'অভাব মিটাইতে পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই 
অভাববোঁধ চিরতরে বিদুরিত হয়। 


দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্যই বড় কথা বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধী যন্ত্রসমূহের মপ্য দিয়! মনীষার 
যে অভিব্যক্তি, তাহাঁও অদ্ভুত বটে? তবুও আতহ্মিকশক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাঁহার 
তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য । 


যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখন৭ পারিবে না। যাহারা হশ্ত্রপভ্যতা'র 
মাহাত্ম প্রচার করে তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুথ নিহিত। বাস্তবিক কিন্তু সখের উদ্ভুন ও স্থিতি 
মনেই । মন যাহার বশে, সেই কেবল স্থী-দ্পর কেহ নহে। সমন্ত পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
শক্তি যদি পাও, বিশ্বরদ্ধাণ্ডের গ্রত্যেকটি পরমণুকে যদি করতলগত করিতে পার, তাচাতেই বা 
তোমার কি লাভা? 


বান্চৰিক প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্ই মানুষের ভন্ম ; পাশ্চাত্য জনগণ 'গ্রকৃতি” বলিতে স্ুল 
অর্থাৎ বঠিঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে । অশেষ শক্তির আধার নদী, পরত, সাগর প্রভৃতি অসংথ্য 
বৈচিত্রোর সমীবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি সত্যই বিরাট ! কিন্তু ই! অপেক্ষা এক মহত্তর প্রকৃতি__ 
মানুষের অন্তর্জগৎ! এই অন্তর্গতের সমাক্ষণেই প্রাচ্য-প্রতিভা সম্যক বিকশিত হইয়াছে, যেমন 
ব্হির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য-প্রতিনা । 


পাশ্চাত্ত্য দেশে ইন্দ্রিয় গ্রাহা জগৎ যেমন সভা, প্রাচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সেইরূপ। মানবজাতির 
অগ্রগতির জন পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মত প্রাচা আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে ; বোধ হয় সে প্রয়োজন 
আরও বেশী। 


পার্ধিৰ ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি ভাবিয়া বসেষে, এ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উবাই 
প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্ব-লালস! নাই, এহিক প্রতাপ নাই--তাহার! বাঁচিয়৷ থাকার অযোগ্য । 
পক্ষান্তরে অন্ত কোন জাতি মনে করিতে পারে-_নিছক জড়বাদী সভ্যতা একান্ত নিরর্থক! 
প্রত্যেকটিরই নিজন্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই ছুইটি আদর্শের মিলন ও সামগ্রশ্তই হুইবে 
ব্্তমানকালের মীমাংসা । 


শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিক। 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


(১) বচনসম্বল 


কহে পণ্ডিত? “সুর্য যেমন দেয় তাপ আলে সবারে ভবে, 
আমাদেরে ঠিক তেম্নি সবারে জ্ঞান ও শিক্ষা দিতেই হবে ।” 
পুছে জ্ঞানী £ “প্রভূ, পরকে জ্ঞান ও শিক্ষা যে দেবে বক্ৃতাতে__ 
খাসা কথা; শুধু, পেয়েছ কি তার আদেশ সবারে জ্ঞান বিলাঁতে ?” 
পণ্তিত করে জকুটি £ “আদেশ কার নাম! আমি পেয়েছি প্রাণে 
যে-জ্ঞানের আলে!--তাকে বিলাতেই হবে পরার্থে শিক্ষাদানে |” 
জ্ঞানী হাসে 2 “হায় ! জোনাকিও চায় দিতে পরার্থে আলো নিয়ত ! 
শুধু, স্ুলিঙ্গ নাশে না জীধার-_দেখায় আধার গভীর কত |” 


(২) ভুল বোঝা 
কহিল শিষ্য সহষে £ “প্রতি জাবে রাজে হরি কুপাধার ? 
তবে কোথা ভয় ? নির্ভরে তার ভরিব অকুল এ-পাথার ৮ 
ছোটে পথে এক ক্ষ্যাপ। হাতী। “পাল। পাল।”--সবে কহে সভয়ে । 
শিধা অচল, বলে ঃ “নির্ভর কই রে তোদের হৃদয়ে ?” 
মাহুত হাকিল £ “সাধু! সারে যাও ক্ষ্যাপা হাতী 1” সাধু হাসিল। 
হাতীর পায়ের তলে সে আহত হ'য়ে দৈবাৎ বাঁচিল। 
কাদে বিষণ্ন £ “প্রতি জীবে হরি, কেন গুরু তাবে বলিলে ?” 
“মাহুতেও হরি নাই কি? তাহার নিষেধ কেন না শুনিলে % 

(৩) ফোস 

গরু কয় £ “হিংসারে তাজি' সাপ, ধন্য হ সাধি? প্রেম ভক্তি 1৮ 
হরি-প্রেমে মজি' সর্পের তাপ ঘুচে যায়__জয় নাম-শক্তি ! 
বালকের দল তারে পথে হায় বার বার কত কশা হানে যে? 
হরিনাম জপি' সাপ সরে যায়, হিংসারে ভুলেও না মানে সে। 
মুছিতে সেবি' আনি? চেতনায় গুরু পুছে 2 “ও কী দশ। তোর ভাই ।» 
কহে সে 2 “কিছু ন। কশা-বেদনায়,_তার তরে গুরু কোনো ক্ষোভ নাই। 
শুধু ভাবি__অহিংস! সেবিলাম, তবু কেন হ'ল বাথা বরিতে ?” 
গুরু হাসে £ “হিংসা নিষেধিলাম, মান! তো করি নি ফোঁস করিতে 1” 


শ্্রীরামকুষ্জ কেন এসেছিলেন ?* 
ামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহাঁধ্যক্ষঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


ভগবানের আবির্ভাবের মূল কারণটি কি? 
প্রলয়ের পর কিছুই থাকে না, এই সংপার স্কুল 
থেকে শুক্ষে। হঙ্ থেকে কারণে কারণ থেকে 
মহাকারণে লয় হয়! তিনি নিজেকে আবার ত্য 
করেন £ “একোহহম্‌ বু স্ত।ম্‌ প্রজাদের” ) নিজেকে 
বহরূপে আম্বাদদ করার জন্ত বহু রূপ হট 
করেন। এই হলো স্যটিতত্ব। একলা তৃপ্ডি হচ্ছে 
না। তারপর স্যটি করেকি করলেন? সকলের 
মধ্যে রইলেন। 

তুমি আমি য! কিছু দেখতে পাচ্ছি সব তারই 
স্্টি, তাতেই স্থিভিলাভ করছে; আবার অস্তে 
তাতেই লয় পাচ্ছে। তিনি আ্সাম্মান্পে সকলের 
মধ্যে অবস্থান করছেন। তিনি নিজেকে কি 
ভাবে সৃষ্টি করছেন? “সম্কবামি আত্মমায়য়া”_ 
ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে নিজের মায়ার 
দ্বারা নিজেকে স্থষ্ট করছেন। এই শ্লেঘকে আগেই 
বলছেন- “অজোহপি সন্নব্যয়াত্া!”আমি জন্ম- 
রহিত, অলুগু-জ্ঞানশক্তি-স্বভাব। এই ভাবট! 
নিরাকার, নিগুণভাব। এই থেকেই স্ব কিছু। 
তারপর বলছেন_-'ভৃতানামীস্বরোহপি সন্__ আমি 
বক্ষাদি গ্াবর পর্স্ত সর্ভূতের ঈশ্বর। নিজেই 
নিজেকে আন্বাদনের জন্ত স্য্টি করছেন। তাই 
আমর! বলি-তুমি ঈশ্বর, আমরা জীব। 

আর এক ধাপ নেমে এসে বলেছেন, যখনই 
ধর্মের গ্লানি, অধর্সের অভ্যুত্থান তখনই আমি 
আবিভূ্ত হই। যিনি নিগুণ নিরাকার ব্রহ্ষ, 
তিনিই আবার সগুণ সাকার, তিনিই ঈশ্বর । কোন 
গোলমাল নেই। ঠাকুর একট! ছোট উপমায় কেমন 


বুঝিয়েছেন দেখ: বাড়ীতে মাছ এলো, তিন 
চারটি ছেলেঃ মাকে নান! রকম বাঞ্জন করতে হয়; 
যে ছেলের লিভার বেশ ভাল, তার জন্থ মাছের 
কালিয়া! পোলাও; যাঁর লিভার এক্টু খারাপ 
তাঁর জন্ত হয়তো মাছের ঝাল; আবার যার লিভার 
একেবারে খারাপ তার জন্ধ ভলুদ দিয়ে ঝোল; 
যার যেমন পেটে সম্গ। সপ্ন রূপেই ভক্তের সঙ্গে 
ভগনাঁনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভগবানের সঙ্গে 
একটা সম্পর্ক করে নিতে হয়। তবে অর্ধকারী 
ভেদে সাকার নিরাকার সাধন। ব্রিগুণাত্মিকা 
জগদগ্থার সঙ্গে রামপ্রপার্দের কেমন একটা সম্বন্ধ) 
মার সঙ্গে ঝগড়া করতেন। ভগবান ভক্তদের 
আপনার করে নেন। ঠাকুর নানাভাবে তাঁকে 
আস্বাদদ করেছেন। ব্রাঙ্গরাঃ আধপমাঁজীরা এ সব 
মানতো! না। গ্রীষ্টান্র! তাদের অবতার ছাড়া অস্ত 
আর কিছু মানতো| না। এই ঝগড়া মেটাবার 
জন্ধই তার আগমন। “যত মত তত পথ” এই বাণী 
দিয়ে গেলেন। ম্বামীতী এই বাণাটুকু চিকাগো 
ধর্মপভায় গিয়ে বলেন। শ্বামীজী হলেন বর্তমানের 
প্রতীক, আর ঠাকুর প্রাচীন ভারতের যত সাধনা 
আছে বেদ বেদান্ত উপনিষদে--সব তিনি সাধন 
করেছেন, আবার বর্তমানের যত সাধনা তাও 
করেছেন। তিনি প্রাচীন ও নবীনের যোগসাধন 
করলেন। ঠাকুর সেই প্রাচীন কষ্টির মূর্ত প্রতীক; 
আর ন্বামীক্সী এ যুগের দর্শন-বিজ্ঞানের ও 
বর্তমানের মুত প্রতীক। এই ছুই প্রতীকের মিলন 
করে, ধর্মগাপনের জন্ঠ যে তাঁর আবির্ভাব_তাই 
বোঝালেন। 


* লক্কৌ গ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ২২.৯.৫৬ তারিখে প্রদত্ত পুজাপাদ মহার|জের ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীজয়দেব 


বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সঙ্কলিত। 
২ 


২৩৪ 


১৭৫৭ থুঃ পলাশীর যুদ্ধ হয়) তারপর থেকেই 
ইংরেজেরা আন্তে আন্তে ঢুকলো ভারতবর্ষে । 
১৮৩৬ খুঃ ঠাকুরের জন্ম হ'ল। এলেন দক্ষিণেশ্বরে 
তারপর চললো তাঁর সাধনা) এ সাধনার তুলন! 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না । 0017911579০ (জোর) 
করে বলতে পারি সর্ধধর্মের সাধনার দ্বারা সত্য 
অনুভূতি করে সমগ্র তিনি করে গেছেন। তিনি 
কোন সম্প্রদায় স্থাপন করতে আসেন নি। বাহা- 
দৃিতে তিনি কি ছিলেন? পুজারী মাত্র। ৫২ 
মাঁছিনা আর ২ খাঁন! কাপড় বছরে ছিল বরাদ্দ । 
সভ্য জগতের অপাউক্তেয়-আর আজ দেখ; 
সভ্যজগতের বড় বড় দ্রা্শনিকরা তার ভাঁব নিচ্ছেন, 
তার নাম জপ করছেন। কেউ বিশ্বাস করবে? 
দেখ, পাগল পৃজারী তাঁর মধ্যে কি শক্তির 
আবিভাব ! সাক্ষাৎ ভগবান যে কথ! বলছেন-__ 
লোকে মাথা পেতে নেবে না? 

কলিকাতায় সে সময় ধর্মের খুব আন্দোলন 
চলছে। কলিকাতার মনীষীদের ভেতর খৃষ্টান 
মিশনারিদের খুব প্রভাব । মিশনারিরা_ শুধু ধর্ম 
প্রচার করতেন না, আবার কলেজে প্রফেসারিও 
করতেন। যুবকবৃন্দ তাদের পড়ানোতে একেবারে 
মেতে যেত। তীরা যা বলতেন ছেলেরা তাই 
করত। কত ছেলে খৃষ্টান হয়ে গেল। আর 
তার্দের কাছে শিখতোঃ, ভারতের ধর্মে যা কিছু 
আছে--সব কুসংঙ্কার। আঝ্রাঙ্ম সমাজে আবার 
একটা ফরম্‌ সই করতে হত, ফরমে লেখ! 
থাকত “আমি মুতি পুঙ্জা মানি না, ইত্যাদি।' 
এদ্দিকে আবার আধসমাজ। চারিদিকে নানা 
সম্প্রদায়। খৃষ্টান ডাকছে, মন্দির ছেড়ে এসে! 
আমাদের গীর্জায়। মন্দিরে কিছু নেই। মুসল- 
মানরা ডাকছে, আমাদের মনজিদে এসো। শিখের! 
ডাকছে, আমাদের গুরদ্বারে এসো । যঙন ধর্সের 
এই সৰ বিরোধ চলেছে, গ্লানি হয়েছে, ঠাকুর এলেন 
মায়ের পূজারী হয়ে। বলছেন, মা দেখা দে। 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--€ম সংখ্য। 


সরল ভাবে, ব্যাকুলতার সঙ্গে ডাকছেন। বারো 
বছর সাধন! করে কত দেব-দেবীর দর্শন পেলেন। 
অডুভ তার সাধনা । যখন যে ভাবের সাধনা চলেছে 
তখন সেই ভাৰের গুরু আসছেন। এত সাধন! করে 
তিনি কি পেলেন? দেখলেন “যত মত তত পথ । 
কেশব সেনকে বলছেন, এই যে মুতিপূজ! নিয়ে 
ঝগড়া, এ সৰ অজ্ঞানের কথা । 

স্বামীজী ঠাকুরের কাছে এসে আগে কত তর্ক 
করতেন, মতের সঙ্গে মিলত না বলে। প্রথমে এসে 
বললেন, মশায় এ কথা মানি ন1!--“দব ব্রহ্গময়? 
ঘট ব্রা, বাটি ব্রহ্ম! ঠাকুর চুপ করে আছেন। 
একদিন ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ করে দিব্যচম্খু দিলেন, 
তখন দেখছেন সব চিন্ময়। হ্থামীজী মুতি-পূজ| 
গ্রথমে মানতেন না। পরে দুখ করে বলতেন, 
“আমি তাকে কতবার বলেছি মৃতি-পূজ! ভূল'। কত 
বক্তৃতায় বলেছেন, “আমি এমন একজনের পায়ের 
তলায় বসে শিক্ষা করেছি যিনি মুর্তি-পূজা থেকে 
স্ব পেয়েছেন, মুর্তি-পৃজা করে যদি তার মত হতে 
পারি, আমি একটা কেন একশোটা মূর্তি পুজা 
করতে পারি। ম্বামীজী বললেন, 127) 73 1891 
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13115070007 মাজষ ভুল থেকে সত্যে যায় 
না, সত্য থেকে সত্যেঃ নিষ্প সত্য থেকে উচ্চতর 
সত্যে যায়)। ঠাকুর দ্বাদশ বৎসরর সাধন! করে 
কি দিয়ে গেলেন? শ্রকুষ্ণচ গীতায় যে কথা 
বলে গেছেন, “যে বথ! মাং প্রপদ্থস্তে তাংশঘৈৰ 
তঙ্জাম্যহম্‌।' যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে 
আমি তাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। ঠাকুরের 
দীবনই এর দৃষ্টান্ত । তিনি ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ। 
আমাদের এত কৃটি রয়েছে, কিন্ত বিলেতের 
একটু ছাপ নাহলে আমরা নিই না। মনীষীদের 
নাম করতে বললে 70516গর নাম করবে অনেকে । 
খধিদের নাম কেউ করবে? স্বামীজী যখন ঠাকুরের 


ত্যোষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 


কথ! ধর্ম-মহাঁসতায় বললেন তখন লোকে আশ্র্য 
হয়ে দেখতে লাগলে! কে এই সন্্যাসী! আগে 
তার সম্থন্ধে কত রটিয়েছিল। এখন বিবেকানন্দের 
কথ! মাথা পেতে নিল। | 

ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে সাকার নিরাকার কেমন 
বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চারজন লোক জঙ্গলে গিছলো!। 
একজন দেখলে গিরগিটিটা লাল। আর একজন 
বললে, ও লাল কেন হতে যাবে? সবুজ, আমি 
দ্বচক্ষে দেখেছি । আর একজন বললে, তুমি 
মিথ্যাবাদী, আমি বেশ জানি__লালও নয়, সবুজও 
নয়, আমি দেখেছি নীল। আর একজন বললে, ও 
নীল কেন হতে যাৰে, আমি শ্বচক্ষে দেখেছি হলদে । 


এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া ৰেধে গেল। সকলে 
জানে, আমি যা দেখেছি, ভাই ঠিক। এই রকম 
সম্প্রদায়ের নামে কত রকজপাত হরেছে। ঠাকুর 


তো নিজের নাম করবেন না। সেইজন্ত বলছেন 
তাদের ঝগড়া দেখে একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা 
করলে ব্যাপার কি? সব শুনে বললেন, এই 
ব্যাপার? আমি এ গাছতলাতেই থাকি; আর 
এঁ জানোয়ারটাকে আমি চিনি। তোমরা তো 
মাত্র একবারই দেখেছ। তোমরা প্রত্যেকেই ৷ 
বলছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটিট! কথন লাল, 
কখন সবুঞ্জ, কখন হলদে, কথন আবার কোন রও 
নেই। নিগুণ। ওই লোকটি কে? স্বয়ং তিনি। 

অরূপ থেকে রূপে আপা? কেশব সেনকে কেমন 
বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাশীর সাতটা ফোঁকর আছে 
তা থেকে কত রাগ রাগিনী উঠছে--আর একটাতে 
কেবল একটি সুরই উঠছে। কেশব সেনকে 
বলছেন, ওই হ'ল তোমার নিরাকারের ভে]। 
আমার কি ভাব জানো? আমি সাঁতট! ফোঁকরে 


সানাই বাঁজাই। আমি এক থেকে বহুতে যাঈ; 
বছ থেকে একে আসি। আবার এক দুইএর 
পারেও যাই। 


একটা লোক গামলায় রঙ গুলে রেখেছিল 


শ্ীরামরু্ কেন এসেছিলেন ? 


২৩৫ 


তাঁর কাছে কেউ রঙ করাতে আসলে জিজ্ঞাস! 
করতে! তুমি কি রঙে ছোপাবে? সে হয়ত বলতো 
লাল। অমনি গামলায় রঙে ডুবিক্কে লাল রঙ করে 
ফেরত দ্রিত। আবার কেউ হয়তো বলত, নীল। 
ওই গাঁমলাঁর রঙে ডুবিকে নীল করে দিত। একটি 
লোক দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছিল । তাকে জিজ্ঞাস! 
করল, তুমি কি রঙে ছোপাঁবে ? সে বললে, তুমি যে 
রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রঙে ছুপিয়ে দাও । তার 
কাছে শাক্তরা আসছে, ত্রাঙ্গরা আসছে, বেষ্বর! 
আসছে। তিনি গামগাঁয় রও গুলে ৰসে আছেন, 
যে যা ভাব চাইছে, যা রও চাইছে--তাই দিচ্ছেন। 

তার ওই সমগ্রয়ের ভাবটি এগিয়ে আপছে। 
চারিদিকেই একট! আলোড়ন চলেছে। জি 
পরিক্ষার হয়ে গেলে সমঘয়-ভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হবে। সকলেই আমরা ভাই ভাই। সকলের 
ধর্মকে জানতে হবে, মানতে হবে, সহা করে নিতে 
হবে। এখন দিন দিন এই সব হচ্ছে। কেবলমাত্র 
মুখে, আমরা এক” বললে হবে না। শুধু বাহিরে 
পাতা পেতে একসঙ্গে বসে থেলেও হবে না। 
ভেতর থেকে এক হতে হুবে। 

ষঁ ও ঁ 

তার আর একটি ভাব__“মাতৃত্ব-জাগরণ”। এই 
মাতৃভাবের জাগরণের অন্ত তিনি এসেছিলেন। 
দেখ প্রথমে “মা মা' করে কেদে অস্থির। জোর করে 
মাকে দশন করলেন। দর্শন করে কত আনন্দ 
হ'ল। এই আনন্দ যাঁতে অবাধে থাকে সেই জন্ত 
অস্থির হলেন। সে কি বাকুলতা! চন্দামণির 
প্রাণ অস্থির হছাল। তিনি গরদাধরকে কামারপুকুরে 
নিয়ে এলেন। ছেলে ধর্ম ধর্ম” করলে অন্তান্ত মায়ের! 
যেমন ছেলের বিয়ে দিতে চান তিনিও তাই চেষ্টা 
করলেন। মা চারিদিকে পাত্রী খুজছেন। তিনি 
টের পেয়ে বললেন, মা কোথায় খু'জছ, দেখগে 
জয়রামবাটীতে রামমুখুজ্জযের মেয়ে “কুটো বাধা? 
আছে। 


২১০৬ 


দেখ ওই পাঁচ বছরের মেয়েকে নিক কত অভিনয় 
করলেন। বুদ্ধদেব নারীকে ত্যাগ করেছিলেন। 
তিনি কি করলেন? মেযর়েমান্ুষে মাতৃত্-বুদ্ধি 
জাগালেন। এই ভাৰট| চলে গিয়েছিল; কোন 
জাতির মধ্যে নেই। অভিনয়ে কি করলেন? নিজে 
সস্তান হয়ে মাকে “যোড়শী'রূপে পৃ! করলেন। 
এর উদ্দেশ্ত মাতৃত্ব জাগরণ। ছেলেবেলায় ধনী- 
কামারনীকে ভিক্ষা-মা করলেন। তারপর ভৈরবী 
ব্রাহ্মণীকে গুরু করলেন। 

একমাত্র স্বামীজী তাঁর যোড়ণী,পৃজার উদ্দোশ্ত 
বুঝতে পেরেছিলেন_-নারীণক্তির জাগরণ; তাই 
নিবেদিতাকে আনলেন। নিবেদিতা মেয়েদের নিয়ে 
সল্প করবেন । মা বেঁচে থাকতে থাকতে স্বামীজীর 
ইচ্ছা! ছিল কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে মার কাছে রেখে 
শিক্ষ! দেবেন। স্বামীজী আপ্রাণ চেষ্ট! করেছিলেন । 
মা গড়ে তুলবেন কতকগুলি আদর্শ ব্রহ্মচাঁরিণী | 
সমাজ তখন দিলে না এমন মেয়ে । কিন্তু স্বামীঞজী 
বলেছিলেন- এমন দ্িন আসবে যেদিন গঙ্গার অপর 
পারে মেয়েদেরও একটি মঠ হবে। তিনি সত্য- 
সঙ্কল্প পুরুষ ছিলেন। এখন সেই মঠ হয়েছে। 
কত 9৪11690 (গুণসম্পন্ন) মেয়েরা এসে ধোগদান 


করছেন। ভবিষাতে তীর! আত্মনির্ভর হয়ে 
দাড়াবেন। তারাও ভারতে ও বাহিরে বেদান্ত 
গ্রচার করবেন। 


ঠাকুর মাকে পুঁজ] করে কুগুলিনী জাগালেন। 
এই যে স্ত্রীকে পুজা করা, মেয়ে মান্থ্যকে গুরু করা__ 
এর দৃষ্টান্ত আর কোথায়? এই মাতৃত্ব-ভাবটি 
সকল নারীজাতির মধ্যে জাগাঁনো চাই। আজকাল 
মেয়ের! বাহিরে এসে অনেক বড় বড় কাজ করছেন, 


এক ঈশ্বর, ভার নানা নাম । 
আলাদা পাত্র, আলাদা নাম । 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


উচ্চ পদ্দও অধিকার করছেনঃ কিন্ত মাতৃত্ব 
কোথায়? 
র্ চু সা 

ঠাকুরের তৃতীয় তাব_“শিব-জ্ঞীনে জীব-সেব” | 

ঠাকুর ৰঞ্ছিমবাবুকে বলছেন, এক হাতে টাকা 
আর এক হাঁতে মাটি নিয়ে বলতাম, টাকা মাটি, 
মাটি টাকা”, এই রঞ্চম কয়েকবার বলে ছই-ই গঙ্গার 
জলে ফেলে দিতাম। বস্কিমন্বাবু শুনে বনলেন, 
“বলেন কি মশায়, চারট1 পয়সা থাকলে লোকের 
কত উপকার করা যায়! ঠাকুর একটু চুপ করে 
থেকে ভাবে বলছেন, “কার উপকার? সর্বভূতে 
হরি বয়েছেন। সেই হারর সেবা নিজের 
উপকারের জন্ত । এই সেবার পিছনে যদি নাম-যশ 
আকাজ্ষ। না থাকে তবেই এতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়।” 
বঞ্ধিমবাবু শুনে অবাক! 

ঠাকুর আর একদিন বলছেন, “বষ্ণব সেব!, 
জীবে দয়া” | জীবে দয়া! জীবে দয়া! জীৰে 
দয়া? “জীবে দয়া” কথাটি তিন বার বললেন, 
তারপর ভাবে বলছেন_-জীবে দয়া কিরে? 
শিবজ্ঞানে জীবের সেবা” ম্থামীজী শুনলেন, 
বেরিয়ে এসে গুরুভাইদের বললেন, “আরজ একট। 
নৃতন আলো পেলাম। ভগবান যদি দিন দেন 
জগৎকে দেখাব। তার সত্য সঙ্কললপ দেখ, মিশন 
সেবাশ্রম স্ব হল। “দয়া” কথাট1 একেবারে উঠিয়ে 
দাও। তিনি একট! নূতন আলোক দিয়ে গেলেন, 
সেবা, সেবা | 

ঠাকুর এবার জগৎকে তিনটি ভাব দিয়ে গেলেন 
__সর্ধধর্মসমন্য়, নারী-জাতিতে মাতৃবৃদ্ধিঃ আর শিব- 
জ্ঞানে জীব-সেবা। 


সকলে এক জিনিসকেই চাইছে-তবে 


_ ভ্্ীরামকৃষঃ 


প্রশস্তি 
শ্রী্দিব্যপ্রভা ভরালী 


কবিতার অর্থ্য রচি নিবোদ্দব চরণে তোমার 
নাহি সে শকতি মোর, ছুর্বল এ হৃদয়-বীণার 
মুছনা অবশ ক্ষীণ, বেদনা-বিধুত স্থর-ধ্বনি 
চির জনমের রুদ্ধ বাস্পাৰেগ সেথা দিব আনি? 
মুছিত সংগীত সুরহারা মুক নিঃম্বতায় 

অনাদি কালের গীতি লুটে যার চরপ-ধুলায়। 
নির্বাক যেখানে কবিপ্রাণঃ বৃথা যত গুঞ্জরণ 
ক্ষণিকের কাব্যোচ্ছ্বাস, ব্যথাহত হৃদয়-্পন্দন। 


কবি কাব্য শ্রোতা ও উদ্গাতা যেথা এক, বহু নহে__ 


যেথা শাস্তি স্ুবিমল অক্ষয় আনন্দ-ধার। বহে ! 


কৰি তুমি, প্রথম পুরাণ বাজায়েছ বাশী তব 

কত তানে, কত সুরেঃ কত ছনে নিত্য নব নব, 
এ বিশ্বভুবনে কত অবিরাম সংগীত-হিল্লোল, 

অনন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ, অন্তহীন জীবন-কল্লোল ! 

রূপে, রসে, বর্ণেঃ গন্ধে স্থষ্টি তব হ্বরূপ-বিকাশ। 
আথল ব্রদ্মাণ্ড জুড়ি, উদ্বেলিত আনন্দ-বিলাস ! 
অরূপ অমৃত ভাতি! বিরাজিছ স্বীয় মহিমায় 

কত রূপে কত স্থলে জ্যোতির্ময় দীপ্ত গরিমায় | 
তব লীলা নৃত্য ছন্দে_ জাগে বিশ্ব, নাচে বন্ন্ধরা, 
তব তেজে দীর্ডিমান্‌ জলে নভে চন্দ্র স্থধ তারা! 
সে কোন্‌ বিশ্বত যুগে আলোকের নৰ উন্মেষণে 
ছুটিল তৃষিত প্রাণ হে অমুত ! তোমার সন্ধানে) 
কোন্‌ সেই মন্ত্রী মহষির হদয়-গুহায় 

বিচ্ছুরিলে দ্রিব্যজ্যোতি হে অনীম জ্ঞানের সীমায়? 


তমসার অন্তরালে দেখ! দিলে আদিতাৰরণ। 
কবে তুমি পুরুষ প্রধান, নিত্য শুদ্ধ সনাতন ? 


তন্থু ধরি এলে পুনঃ এ মরতে যুগ-অবতার, 

জেনেছি তোমায় আজি, তুমি প্রেম-করুণা-আধার । 
অমুতের বার্তাবাগ ! জাগাইলে তুমি সুপ্ত গ্রাণ 
চৈতন্টের দিব্যালোকে, যুগান্তের শোনালে আহ্বান । 
ক্ষুরধারা সম পথে সুকঠিন সাধনায় রত, 

বরে নিলে জীবনের ছুঃসহ কঠোর তৰ বুত। 

দুখী, তাপী, পাপী কত নিল তব্‌ চরণে শরণ 

গুরু, ইষ্ট, পিতৃরূপে করিলে করুণ! বিতরণ। 

যুগের দেবত! ওগো পরমপুরুষ ভগবান 

যুগে যুগে আপিয়াছ জীবেরে করিতে পরিঞ্রাণ। 


অন্ত অব্যক্ত তত্ব, ওগো দীপ্ত চতন্ত অয়, 

অথণ্ড জগৎ-সত্তা, পূর্ণ হতে পূর্ণের উদয়! 

জাগো মম হদয়-মনিিরে আজি হে অমর-জ্যোতি ! 
জীগো জগতের প্রাণে সত্য শিব সুন্দর মুরতি 

অনন্ত সংগীত-ছন্দে রঞ্ধে রন্ধে মানৰ-হিয়ার__ 
শোনাও অভয় মন্ত্র মাভৈঃ মাভৈ2- অমোঘ বঙ্কার! 
জাগে আলোকের বত্মে সদা জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন, 
বিশ্বের বিপুল ব্যথ!। করো আজি ভূমানন্দে লীন । 
দূর করো অমানিশা অন্ধকার মানব-হিয়ার, 

চির ৬মসার গ্লানি জীবনের দীন হাহাকার । 


বুদ্ধ 
'শ্ীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী 
( সম্পাদক, 'জগজ্জোতি' ) 


শুভ বৈশাখী পৃণিমা তিথি। এই তিথি 
ভগৰান বুদ্ধের আবির্ভাব, তিরোভাব ও সিদ্ধি এই 
তিনটি গ্রধান ঘটনার সহিত সম্লিষ্ট। এইভাবে 
পুণিমার সহিত বুদ্ধজীবনের যোগ পূর্ণতাঁরই সংকেত 
বলিয়! আমরা মানিয়া লইতে পারি। সহজ কথায় 
বলিতে গেলে, বুদ্ধত্ব সকল প্রকার পারমী ৰা পূর্ণ- 
তারই অভিব্যক্তি। এমন পূর্ণ বিকশিত জীবনের 
উপলব্ধি সহজপাধ্য নয়। তাই বুদ্ধের সমসাময়িক 
এক পরিঞাজক উক্তি করিয়াছিলেন, 

'কোচাহং ভে! সমণস্দ গোতম্স্ন পঞ্ঞঞ্াবেযান্তিষং 
ভানিস্নামি, সে| পি নুন'স্ন তাদিসে। যো সমণস্দ গোগুমস্দ 
পঞঞাবেযাত্তিযং জান্যো।' (মজ.বিম শিকায়) 
অর্থাৎ বৃদ্ধকে হৃদয়ঙজম করিতে হইলে অন্ত এক 
বুদ্ধের আবির্ভীব প্রয়োজন । এইজন্ত তিনি মানব- 
সমাজের কাছে এক চিরছুজ্ঞেন্জ মহারহস্ত হইয়া 


আঅ।ছেন। মাল্গযের উপলব্ধির অতীত হইলেও 
মানুষ তাহাকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া! জানিতে 
চাহিয়্াছে। এই জানার আকাঙ্ষা রূপায়িত 


হইয়াছে_ শিল্পে ভাঙ্কধে, সাহিত্যে, দর্শনে এবং 
ইতিহাসে । তাহাকে জানার এই সমারোহের মধ্যে 
তাহার যে থণগড পরিচয় মানুষের মনে বাজে, তাহ! 
তাহার মনকে অভিভূত করে) তাই সে তাহাকে 
জানার আকাঙ্জ। রোধ করিতে পারে না। এই 
জানার প্রয়াস দিনের পর দিন বাড়িয়া! চলিয়়াছে। 
বুদ্ব-জীবনের পূর্বে তাহার সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় বুদ্ধাঙ্কুর ব1 বোধিসত্ব সিদ্ধার্ঘপূপে। তাহার 


সেই জীবন তাহার কথায় স্পষ্ট 
'পুব্বেধ মে ভিকৃথবে সন্বোধা বেধিসত্তস্ষেব সে! অহম্পি 
মুদং অনরিষ পরিযেসনং অনুযুত্তো বিইরামি ৷ (অরিযপরিষেসন 


সুতি )। 
অর্থাৎ “সঙ্থোধি লাভের পূর্বে বোধিসত্বাবস্থায় 


মামিও অনার্ধ সন্ধানে রত ছিলাম।” এই বাক্যের 
তাৎপধ এই-বোধিসত্ব-জীবনে তিনি সংসারধর্ম 
মানিয়া সংসারী লোকের মত স্ত্ী-পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও 
ধনসম্পর্দ লইয়া বিষয়ভোগে মগ্ন ছিলেন, এই 
মগ্রভাৰ বেশীদিন রহিল না; নেশা কাটিয়! গেল। 
তিনি 'ভাবিলেন নিজের কথাঃ ভাবলেন বন্ধুবান্ধবের 
কথা, ভাবলেন তোগপসম্পদের কথ! আমি তে 
জন্ম জর! ব্যাধি ও মুত্যুর অনীন ; আবার বন্ধুধান্ধব- 
গণও জন্ম জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-পরিবৃত, এই ভোগ- 
সম্পর্দের পরিণতিও তাহাই; তবে কেন আমি 
জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া জরামৃত্যুর অধীনকেই 
খু'জিতেছি--জন্ম-জরা ইত্যাদি হইতে মুক্তির পথ 
খুজিতেছি না কেন? এইথানেই তাহার জীবনের 
মোড ফিরিয়া গেল। অন্তরে এমন একটি জীবনের 
ছায়াপাত হুইল, যে জীবন জন্ম জরা ব্যাধি ও 
মৃত্যুর অতীত, নির্মল, নিয় এবং অন্গত্তর । তাই 
তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, “অজাতং অনুত্তরং 
যোগকৃথেমং নিববাণং পরিষেসিস্নীমি.".*-*ত" ॥+ 
এইথানেই তাহার ভোগ-জীবনের উপর যবনিকা- 
পাত হয়। 

সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিলেন। ভারতের তৎকালীন সাধনা-পদ্ধতির 
সঙ্গে একে একে তাহার পরিচয় হইতে লাগিল । 
তিনি কোনটিকে উপেক্ষ! করেন নাই, গ্রাত্যেকটিকে 
সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিলেন। উচ্চতম ধ্যানপদ্ধতি 
হইতে থেচরীমুদ্র। পধস্ত তাছার সাধনায় কিছুই বাদ 
পড়ে নাই। এই সমস্ত সাধনাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত 
হইয়া তাহার মনে জাগিল- বিশিষ্টতর সাধন! 
এখনও সম্মুথে। একটির পর একটির সহিত 
পরিচিত হইয়া তিনি ধু এই কথা বলিয়াছেন, 
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'অনলং, অর্থাৎ ইহা যথেষ্ট নয়, আরও চলিতে 
হুইবে। মনের এই উন্নতিশীল ভাঁব লইয়া সাধনার 
পথে অগ্রসর হইতে হইতে চির-আকাঁজ্কিত শুভ 
মুহূর্ত আসিয়া! পড়িল সেই বৈশাখী পুপিমায়। 
তাহার মনে ত্াগিল এক অপূর্ব আলোকের 
অনুভূতি । তিনি চক্ষু মুদ্দিয়া বসিলেন সেই অশ্থখ- 
তরুর ছায়ায়। মন ক্রমশঃ ধ্যানের বিভিন্ন স্তর ভেদ 
করিয়া চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইল | তাহার সমাহিত 
চিত্ত পূর্বনিবাসান্ুম্থৃতির দিকে অগ্রসর হইয়া জন্ম- 
জন্মান্তরের যবনিকা ছিন্ন করিল। তিনি দর্পণে 
গ্রতিবিহ্বিত বস্ত্র মত জন্ম-জন্মান্তরের চিত্র দেখিতে 
লাগিলেন। রাবির দ্বিতীয় যামে চ্যুতি-উৎপঞ্তি 
জ্ঞান তাহার আয়ত্ত হইল--জন্মমৃত্যুর রশস্ত 
উদ্ধাটিত হইয়! গেল। তৃতীয় বামে হইল মাসম্্বক্ষয় 
জ্ঞানের উদয় - অন্তরের সমত্ত মারসৈন্ত বা রিপু 
দলকে নিমু'লিত করিয়া চিন্ত হইল মুক্ত, বন্ধনগীন। 
তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে, অনুত্তরং যোঁগকৃথেমং 
নিববাণং আত্মগমং অর্থাৎ অনুর যোগক্ষেন নির্বাণ 
অধিগত হুইলাম। এইখানেই তাহার বুদ্ধজীবনের 
বিকাশ, সাধনার পরিপূর্ণতাঃ কর্তন্যের অবদান 
নথি উত্তরি করণায়ং'। এই অবস্থাকে কোন 
বিশেষণে বিশেধিত করা যায় না, ভাষা এইখানে 
মুকঃ মানবের চিন্তাধার! এইথ!নে স্তব্ধ | 

বুদ্ধত্ব একা বুদ্ধের জন্ত নে, বিশ্ব-মা*/বর জন্ত | 
তাহার মহাসাধন! শুধু নিজের জনক নহে, সকলের 
জন্ত। তাহার হৃদর গলিয়াছে বিভ্রান্ত বিশ্বজনের 
ছুরশায়। ঘিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া আত্মঘুক্তির 
আবেগে ভাবিয়াছিলেন, “অনন্ত শাস্তির অনন্ত 
আনন্দের নিঝর স্বরূপ যে সত্য আমি কঠিন 
সাধনায় উপলব্ধি করিলাম, সেই সত্য ভোগবিলাসমগ্ন 
মানুষের মধ্যে গ্রচার করিয়া কি লাভ হইবে? 
কামন! ও বিদ্বেষে অন্ধকারাচ্ছন্ন মাঁচষ এই ছুক্ষেয় 
গভীর সত্য কি উপলব্ধি করিতে পারিবে? 
তিনিই পরক্ষণে আত্মমুক্তির চেতনা অতিক্রম করিয়া 


৩৯ 


বরকে ঘোষণ! করিলেন, “অপাঁরুতা তেসং 
অমতস্স দ্বারা অর্থাৎ তাহাদের জন্ত অমৃতের দ্বার 
উনুক্ত। হউক। এইখানেই তাহার মুক্তি বিশ্ব 
মানবের মুক্তির সঙ্গে এক হইয়া গেল। সেই হইতে 
তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন সকলের 
কল্যাণে । নির্জনে মুক্তির 'আনন্দভোগ পরিহার 
করিয়া জনসজ্ঘের মধ্যে তিনি আপনাকে টানিয়া 
আনিলেন। যে সন্ধানীর! তাঁহার সান্লিধ্যলাভে 
আলোকের সন্ধান পাইলেন, তাহাদের অন্তরেও সেই 
উদার চেতনা জাগাইয়া দিয়! তিনি তাহাদিগকে 
নির্দেশ দিলেন, রথ ভিক্‌খবে চারিকং বহুজন- 
হিতায় বহুজনস্খাঁয় লোকান্ুকম্পায়:*.***1৮ এই 
নির্দেশের মধ্যে ইহা পরিস্ফুট_ মুক্তি শুধু নিজের 
জন্ত নে, পরকেও মুক্ত করিতে হইবে । 


এই বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র পৃথিবীর বুকে আনিয়াছিল 
এক আলোকময় জাঁগরণ। হুূর্লজ্ঘ্য গিরি, ছুস্তর 
সমুদ্র তাহার প্রসারকে ব্যাহত করে নাই। সংকীর্ণ 
দেশাচারের প্রাচীর তাহাকে বাধা দান করিতে 
পারে নাই। অনায়াসে সমগ্র এশিঘাথণ্ডে বিস্তৃত 
হইয়াছিল তাহার প্রভাব । এই মহামন্ত্রের উদগাতা 
ভগবান বুদ্ধ মানুষের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার 
করেন নাই, সমগ্র মানবগোঠিকে এক করিয়া 
দেখিয়াছেন। তাহার মতে মানুষ স্বকৃত কমের 
জন্ত উচ্চনীচ হয; কর্ন মানুষকে দেবতা করিয়া 
তুলে এবং ক মানুষকে পশুস্তরে নামাইয়| দেয়। 
অত এৰ মানুষের চরিত্রগঠনের ভার মানুষেরই হাতে । 
এইজন্ু তিনি নিজেকে ত্রাণকতা বলিয়া ত্বীকার 
করেন নাই এবং স্পট কথায় ভিক্ষুদের বলিয়াছেন-__ 
*অস্তুদীপা ভিকৃখবে বিহরথ, জত্তসরণ! অনঞঞনরণা, 
ধন্মদীপ! ভিক্থবে বিহরথ ধন্মনরণ। অনঞ্ঞনরণা। 
--( মহাপরিনিবব।ণস্ত্ত ) 


অর্থাৎ “হে ভিক্ষুগণ, নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে গড়, 
নিজের দীপ নিজে জাল, নিজের মধ্যে আশ্রয় 
লও, অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইও না) ধর্মকে 
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ভিত্তি কর, ধর্মের দীপ জাল, ধর্সের আশ্রয় লও” 
তিনি মানুষকে শুধু আত্মনির্ভর হইতে বলেন 
নাই, তাহার ধুক্তিবিচারকে- চিন্তার স্বাধীনতাকে 
অক্ষুণ্ন রাখিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইতেও নির্দেশ 
দিয়াছেন। পরের পাণগ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতার 
মায়াজালে আবদ্ধ না হইয়া যথাযথভাবে শ্াস্ত্রেত্তুকে 
বিচার করিয়া গ্রহণের নিদেশ “অনুত্তর নিকায়ে'র 
£কালাম স্তরে? সুস্পষ্ট । 

বল! অগ্রাসজক হইবে নাঃ প্রচারকগণ 
সাধারণতঃ পরের আদর্শ ও পরের ভাবকে খর্ব 
করিয়া নিজের আদর্শ ও নিজের ভাবকে বড় 
করিয়। দেখান; কিন্ত ইহা তথাগত-গহিত। 
তিনি প্রচারকগণের এই মনোবৃত্তিকে অন্ধতা, 
অজ্ঞতা এবং বিপদের কারণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। তহার ভাবায় এই মনোবৃত্তিকে 
'ইদমেব সচ্চং মোঁঘমঞ এর, বলা হয়) অর্থাৎ 
আমি যাহা ভাবি, মানি ও অন্ুনরণ করি, তাহাই 
একমাত্র সত্য, অন্ত সমস্তই তুচ্ছ অর্থহীন। তাহার 
মতে এই হীন মনোবৃত্তি হইতে মানবের মন মুক্ত 
ন| হইলে মানবের অন্তরে সত্যের আলোক সম্পাত 
হয় না। সত্য উদার অনন্ত, সংকীর্ণতার মধ্যে 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ধ- ৫ম সংখ্য। 


তাহার স্থান নয়। তাহার কথার ধর্ম পন্থা মাত্র, 
চরম লক্ষ্য নহে । “মধাম নিকায়ে'র “উললুম্পুপম সুত্তে 
ধর্মকে তিনি তুগগনা! করিয়াছেন ভেলার সঙ্গে । 
যাহা অবলম্বন করিয়া নদী পার হয়। ভেলার 
উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ লোক যেমন 
উহাকে কাঁধে বহন করে না। তেমন ধর্মও 
আকড়াইয়া ধরিবার জন্ত নহে। মোক্ষলাভই 
তাহার লক্ষ্য। মোক্ষলীভের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের 
প্রয়োজন ফুরাইয়া ঘাঁয় এবং তখন ধর্মও বর্জনীয়। 
কারণ, অহংভাব বা “আমি আমার” ধারণা যখন 
অন্তর হইতে নিশ্চিহ্ন হয় তখন ধর্ম ও অধর্ম 
উভন্নকে অতিক্রম করিয়া শুন্ধ মুক্ত পুরুষ মহাশীন্তিতে 
ও মহানন্দে মগ্ন থাকেন। 

বুদ্ধ-বাণী উদ্ধত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেৰর 
বৃদ্ধি করিতে চাহি না। বল! বাহুলা, এইরূপে 
তীাছার বাণীর ভিতর তাহার বিযয়্ সন্ধান করিতে 
গেলে সন্ধানী নৃতন নুতন আলোকের সঙ্গে পরিচিত 
হন বটে, কিন্তু তাহার অন্ত খুঁজিয় পান না। 
এই অন্ত না পাওয়ার মধ্যে সন্ধাণী তাহাকে নূতন 
নৃতন বিশেষণ দি পরিতৃপ্ত হন এবং মনে মনে 
ভাবেন--তিনি বুদ্ধ। 


বিবেকানন্দ 
শ্রীজলধর বিশ্বাস 


বেদান্তের বু উধ্বে মহ! বৈদাস্তিক, 
অনস্ত জ্ঞানের শুত্র উজ্জ্বল প্রতীক, 
অথণ্ড চৈতন্ত শুদ্ধ! তব ভগব।ন 

সবার সম্সুথে সত্য, কোটি কোটি প্রাণ) 
নরনারায়ণ সেথা যুক্ত মহাযোগে_ 

ব্রহ্ম হেথা জীবরূপে স্থখ-ছুঃখ-ভোগে। 


পাপ-পুণ্য। ছুঃখ-টৈন্, অশুচি ও শুচি, 
স্পৃশ্ঠাম্পৃস্তয, ধনী-দীন, ব্রাহ্মণ কি মুচি, 
ইংরেজ, জার্মাণ কিবা আমেরিকাঁবাসী-_ 
হিন্দু ও অহিন্দু সব এক সঙ্গে আমি 
মিলিতেছে তব তীর্থে _পরিপূর্ণতায়,_ 
“মহামানবের তীরে শাস্তি-কামনায়। 


সমাঁজ-উন্নয়নে বিবেকানন্দ-শক্তি 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


ধীতিহাসিক টয়েন্বীর (4১:2011 0. 
1০90106৮ /৮ ৪104 ০ 17713100র তীয় 
খণ্ড পড়ছি । এই প্রথিতযশা পণ্ডিতের মে 
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সমাজের ত্থজনধর্মী সকল ক্রিয়া-কলাপে নষ্টা 
ভূমিকায় দেখা যায়, তয় ব্যাক্তবিশেষকে _নহতো 
মু্টিমেষ বাক্তিকে) ধাদের মধ্যে জলছে সৃষ্টির মাগুন। 
কিন্ত এইট্রন্ধ বলেই টয়েন্বী ক্ষান্ত থাকেন নি। 
সতোর আর আপখানা তিক্ত অংশ এর সঙ্গে তিনি 
জু'ড় দিয়েছেন। টদ্ন্বো বলছেন £ প্রতিভাবান 
পখিককৃতেব। সভ্যতাকে যখন উন্নতি থেকে উন্নতির 
শিখরে পৌছে দিচ্ছেন তখন কিন্তু [0১৩ গ০৪ 
11)0101711% 06 06176101013 ০ 0১0 9০01619 
21: 1660 1001010--নমাজের বেশীর ভাগ লোক 
পিছনে পড়ে থাকে নিক্ষি্নতার মধ্যে। যখন গ্রজলিত 
মশালহন্ডে পথিকুৃতের দল আগিয়ে যান সম্মুখ 
থেকে সন্মুথের পানে। 

কোন ( স্যজন- 
প্ররতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি) যখন সত্যকে উপলন্ধি 
করেন, তখন সেই উপলদ্ধির বিপুল আনন্দকে 
কেবল নিজ্জের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সীমীবন্ধ 
রেখে তিনি খুশী থাকতে পারেন না। প্রাণের 
প্রাচুধে তার চিত্ত কানার কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। 
নব নব কর্মোন্ঠমের মধ্যে সেই প্রাণ প্রাচধ সার্থক 
হ'তে চায়। হুর্ধ যেমন তার কিরণজালকে গুটিয়ে 
রাখতে পারে ন! নিজের মধ্যেঃ তেমনি তিনিও 
তাঁর উপলব্ধিগত সত্যকে সকলের মধ্যে প্রকাশ 
না ক'রে পারেন না। অতি স্বাভাবিক ভাবেই 
তার ক থেকে তখন উৎসারিত হয় ঃ 
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তোমরা সকলে এসো মোর পিছে, 
গরু তোমাদের সবারে ডাকিছে, 
আমার জীবনে লভিয়া জীবন 
জাগে! বে সকল দেশ। 
০০805 5513103 ( স্যজন্া প্রতিভার ) এই উদ্দার 
আহ্বান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্ধ অরণ্যে রোদনের 
কথা মশে করিয়ে দেয়। কেন? কারণ টয়েন্বীর 
ভাষায় ১:11 06910191060. 130 8113038 
21 11103171009016 0৮1৮51)01101021]% 
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নয়া সমাজের শ্রী যেন ঝঞ্ঝাশ্ষন্ধ সমুদ্রের উপরে 
নিঃসঙ্গ প্রস্তাতী তারার মতো জল্‌ জল্‌ করছেন। 
কে তার ধ্বনিত হচ্ছে, “একলা চলো রে । 
ধাদের আমরা প্রতিভাবান বলে থাকি, তারা 
তে। আসলে সাধারণের পধায়ে পড়েন না। তাদের 
মগঙ্জে নৃতনতর চিন্তাধারা, চোখে নৃতনতর জগতের 
স্বপ্র। কঠে নৃতনতর ভাষা | পুরাতনের সঙ্গে নৃতনের 
ধধর্ষ অনিবাধ। এই জন্ত যখনই সমাজে কোন 
মহামানবের আবির্ভাৰ হয় তখনই একটা আভ্যন্তরীণ 
লড়াই অপরিহাধ হ/য়ে দাড়ায় । টয়েন্বীর ভাষায় ঃ 
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10651191015 10160101086 & 
এই সামাঞ্জিক সংঘর্ষকে ভয় 
করার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মিথ্য! 
এবং সীচ্চায়--এ বিরোধ তো বাঁধবেই। পুরাতন 
স্কারের স্ুথতণ্ড কোটরের মধ্যে নিরুহ্বেগে যারা 
্বীবন কাটাচ্ছিল, প্রতিভার কাছ থেকে বৈপ্লবিক 


ঢ001590911 


89018] ০09001০%, 


২5২ 


চিন্তার খোচা খেরে তারা তো তেড়ে আসবেই । 
যেখানে এই লড়াই নেই, সেখানে বুঝতে হবে 
জীবন্রই দীনতা রয়েছে । ইতিহাসের পাতার 
চোখ বুলালে একটা সত্য খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, 
মহাপুরুষরা যখনই আসেন লড়ায়ের ঝড়কে তারা 


সঙ্গে বহন করে নিয়েই আসেন। যীশুথুষ্টের 
সেই মৃত্যুহীন ৰাণী £ 
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"মনে কোরোন! আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে 

এসেছি; আমি এসেছি তরবারি দিতে। 

আমি এসেছি বাপে-ছেলেতেঃ মায়েখিয়ে 

পুত্রবব ও শ্শুড়ীতে বিরোধ বামাতে, আর 

মান্তষের শন হবে তাপ শিক্ষেরই আগগ্বীয 
জনেরা |? 

এ কথা আজও কত সত্য! জড়ের বাঙ্জে 
যারা প্রাণের প্রৰাহ আনবার চেষ্ট! করবে, আঘাত 
তো তাদের থেতেই হবে। শরত্বাসুর 'পপ্ডিত- 
মশাই'কে কি কম আঘাত পেতে হয়েছে? গ্রামকে 
'আগিয়ে নেবার জন্কে তিনি যখন আপ্রাণ চেষ্টা 
করছেন প্রবীণ এবং “পরম পাকা'রা তখন তকে 
আঘাতের পর আঘাত হানছে আর সাধারণ 
গ্রামবাসীরা এই সংগ্রামের সামনে একেবারে 
নিক্রি্। এই নিক্ষিতা-সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে টয়েন্বী লিখেছেন 7015 81821700101 
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উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্য--৫ম সংখ্যা 
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০৪ 32১. (আজ পাশ্চান্য সভ্যতার সামনে ষে 
সঙ্কট তার মূল কাঁরণ-জন্গণের এই নিশ্চলত| )। 
খারা প্রাটীতে জনসাধারণের মধ্যে উন্নয়নের কাজ 
করছেন তাদের সামনেও প্রবৰলতম বাধা জন- 
সাধারণের আত্মধাতিনী জড়তা । আর এই 
সর্বনেশে জড়তাকে অপসারিত করতে না পারলে 
গ্রগতিমূলক সমস্ত পরিকল্পনাই শেষ পথন্ত বার্থতায় 
পঙ্গু হয়ে থাকবে। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হ'তে 


হবে শিক্ষারতীদের | পণ্ডিতমশাই। উপদ্ষীসে 
শরংবাধু এই সত্যের প্রতিই অগ্ুণিসঙ্কেত 


করেছেন। 

ধারা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাত্রতীর কাজ নিযে রঙ্কেছেন 
তাদের সামনে সকলের চেয়ে বড় কাজ জড়প্রায় 
গ্রামবাসীদের মবো জীবনের চাঞ্চল্য জাগানো । 
এই কাজে তারাই হবেন নূততন নুতন আদশের 
পতাকাবাহী সেশিক+। আর এই আপশ-প্রচারের 
কাজে ভারা বাধা পাখেন বিশ্তর-এ কথা বলাই 
বালা । তে অমীন ধেধকে সহায় কারে তার 
বর্দি গ্রামোনননের কাঙ্জে আবচালত থাকে 
পারেন নেই জখের মুকুট নেষ পযন্ত উঠবে 
তাদের মাথায়। গ্রামাজীব নর "পা হজ্ঞতার আলোকে 
এইটুকু ঝতে পেরেছি, লাতির মুল বাশি হচ্ছে 
১7110110105 জড়তা । এ তা ঘুর করে 
জাতির জাৰনে প্রাণের গতিবেগ সঞ্চারিত করতে 
না পারলে জনসাধারণের হ:থ যাবার নয়। বর 
এর অন্চে দরকার টয়েনবীর তাবায় 0:০৪6৮৩ 
71120115 (মুষ্টিমেয় স্টটিশীল কমী) যারা নিজেদের 
বেরাগ্যপৃত জীবনের প্রোজ্জল হোমানল-শিখার 
স্পশে সগনৰিমুখ বিরাট জনতার মধ্যে প্রাণোন্ঠদের 
আগুন জালিয়ে দেৰে। 
এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন 

"ছুভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওট! দেশের 


টজ্য্ট, ১৩৬৪ ] 


ভূষণ হয়ে পড়েছে । অন্ত কোন দেশে 
দুভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই, 
কারণ সে সব দেশে মানুষ আছে। আমাদের 
দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে।” 
এ জড়তা যাৰে কি ক'রে? স্বামীঞ্জী বলছেন £ 
'পিচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘ| মারলে 
কিহবে? ভেঙে গুড়ো হয়ে যবে। তাকে 
পুড়িয়ে লাল করতে হবে; তবে হাতুড়ির 
খ! মেরে একটা! গড়ন করতে পারা যাবে। 
এদেশে জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না| দেখালে 
কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, 
যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্ত জীবন উৎসর্গ 
করবে। তাদের 111৩ আগে তয়ের করে দিতে 
হবে, তবে কাজ হবে ।” 
যারা হবে 0108,61৮9 10711001110 ( স্যটিধমা 
মুষ্টিমেয় ), যাদের জীবনের স্পশে জীবন জেগে উঠবে 
তার্দের তৈরী করবার পথ কি? 
স্বামীজী এর উত্তরে আবার বলছেন £ 


ম! ভবতারিণী 


২৪৩ 


“তাকে দেখে তাকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ 

করতে শিখুক, তবে ছুতিক্ষ-নিঝারণের ঠিক ঠিক 

চেষ্টা! আসবে ।” 

স্বামীজীর এ কথা যে কত মুল্যবান যত দিন 
যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি । মানুম তৈরী করতে 
হ'লে আগে তার অন্তরে উচ্চ আদশের প্রতি 
দ্ধ জাগাতে হবে । আর এর জঙ্গে জানা দরকার 
শ্ররামকৃষ্জকে যিনি নরেন্দ্রের মতো! 'গরতিভাবান্‌ 
তরুণদের ত্যাগের পথে টেনে এনেছিলেন, ধার 
অদ্ুত ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কত জীবন রূপান্তরিত 
হয়ে গেছে। 

দরকার গ্রামাঞ্চলে রামকৃষ্ণ-বিবেকাননের 
গচার। অরকার গ্রামের তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দের অগ্রিবচনের পরিচয় করিয়ে 
দেওয়া) তবেই গ্রামাঞ্চলে তৈরী হবে সেই 
আদশবাদী ঘুরসম্প্রনায়। যারা নিজেদের জীবনের 
গতিবেগ দিয়ে জড়পায় জনসাধারণকে প্রাণচঞ্চল 
ক'রে তুলৰে। 


ম] ভবতারিণী 


শীমুধাময় বন্দ্যোপাধায় 


নামে। ভবতারিণী, তাপ-তমোহারিখা, 
গদাধর-ভাননী,  সন্তানপালনা 
মুনিমনোহারিণী,  হ্দলোকচারিখ, 


যোগী-হ্দদিবাসিনী, তিমিরবিনাশিনী, 
এলা যত কুম্তলা, দিগ্লয়াঞ্চলা, 
দন্তজ-বিমদিনী, দেবাভয়বধিনী, 
শশধর-ভালিনী, শ্বামরূপশালিনী, 
বরতন্রধারিণী, আতন্তবিদারিণী, 


নমো মা নারায়ণী, 
নমো মা ত্িনয়নী, 
নমো মা মহামায়া, 
নমো! মা গায়ত্রী, 
নমে। দিবাঙ্গনা, 
নমো নিস্তারিণী, 
নহাযোগেশ্বরী, 
নমে। মহেশ্বরী, 


নাম। জগ-ধা্ী। 
নমে। জ্াানদাী ॥ 
নামা মহালক্া । 
নমে। বিশালাদী ॥ 
নমে। মহাভক্তি | 
নামা মভাশক্তি ॥ 
বরাভয়দাত্রী | 
বিশ্ববিধা নী ॥ 


কালীমুতি-রহস্থ্য 


বারেন্্কুমার মজুমদার 


এ যুগের শক্কিসাধক শ্ররামকৃষ্ণ বলিতেন ; 

“ক্রদ্ধ আর শক্তি অভেন। ব্রহ্ম শক্তি, শক্তি 
ব্রহ্ম) সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদীনন্দমক্পী; এককে 
মানলেই আর একটিকে মানতে হয়_যেমন অগ্রি 


আর তার দাহিকাশক্তি; স্র্ধ আর সুধের রশ্বি। 
দুধ আর তার ধবলত্ব; মণি ও মণির জ্যোতি। 
দ্রাহিকাশক্তি ছাড়! অগ্নি ভাঁৰ! যায় না, আবার 
অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যাঁগ না। 
স্র্ধকে বাদ দিয়ে সুর্ধের রশ্মি ভাবা যায় না; 
সর্ষের রশ্মিকে ছেড়ে স্ধকে ভাবা যায় না। ছধকে 
ছেড়ে ছ্রধের ধবলত্ব ভাবা যায় ন!, আবার দুধের 
ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। মণি ন| 
ভাবলে মণির জ্যোতি: ভাবতে পারা যায় নাঃ 
মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় 
না। তাই ব্রচ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে 
ব্রহ্ষকে ভাৰা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, 
লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাব! যায় ন]। 

লীলামক্জী মাগ্যাশক্তি স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, 
তারই নাম কালী । কালীই ব্রহ্ম ব্রহ্মই কালী। 
এক সচ্চিদানন্দ__শক্তিভের্দে উপাধিভে ; তাই 
নানারূপ। যেখানে কাধ সেখানেই শক্তি ; কিন্তু মল 
স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি ( বুদ ) হলেও 
জল। সেই সচ্চিদাননই আগ্ঘাশক্তি__ধিনি শ্ট্ি- 
স্থিতি-প্রলয়-কারণ। ধিনি শ্ঠামা তিনিই ব্রক্ম । ধারই 
রূপ, তিনিই অরূপ । ধিনি সগ্ুণ, তিনিই নিগুণি। 
একই বসত; যখন তিনি নিক্ষিয়_স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় 
কোন কাজ করছেন ন1»_একথা যখন ভাবি 
তথন তাকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই 
সৰ কাধ করেন তথন তাকে কালী বণি, শক্তি বলি। 
যতক্ষণ “আমি” আছে--ভেদবুদ্ধি আছে, বর্ষ 
নিগুণণ বলবার যো নাই। তত্তক্ষণ সগুণ বর্গ 


মানতে হবে। এই সগুপ ব্ষকে বেদ পুরাণ 
তন্ত্রে কালী বা আগ্াশক্তি বলে গেছে। 
বর্ম আর কালী অভেদ--ওকেই শক্তি, ওকেই 
কালী আমি বলি।” 

শ্ররামপ্রসাদের উপলবিও এরাপ,-- “কাশী ব্র্ধ 
জেনে মর্ম ধর্সাধ্ম সব ছেড়েছি।” অবতার ও পি 
মঠাপুরুষগণ যুগে বুগে এই বরহ্গশক্তি বাঁ কালীকেই 
জগৎকারণ আগ্ভাশক্তি বলে উপলব্ধি করিয়াছেন, 
তাদের প্রত্যক্ষান্ুভৃতি ছিল এই আস্াশক্তিই 
নিক্কিয় অবস্থায় নিরাকার, নিবিকার, নিগুণি, 
মায়াতীত, ভাবাতীত এবং ওতপ্রোতভাবে বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ড পরিবাগু; আর সক্রিয় অবস্থায় সাঁকার 
সগুণ, সর্বদেবদে বীবিভূতিম্বরূপা, ইচ্ছীময়ী, অনন্ত- 
রূপে বিরাজিতা, অনস্তভাবমর়ী ও ভাবগ্রাহী, 
ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রকৃতি ও মায়াধিশ্বরী, সর্বারাধ্যা, 
সর্বাভাষ্টা এবং ভক্তবাঞ্থ/কল্পতরু । তাছাড়া দশ- 
মহাবিদ্তার মধ্যে প্রথমস্থানীয়া হওয়ায় কালীই 
প্রথমাবিগ্ভা বা আগ্ভাশক্তি। এই আগ্চাশক্িই 
স্ষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিমিতকারণ এবং উপাদান- 
কারণ উভয়ই । 

সগ্ডণভী দেবামাহাত্সোর প্াধানিক রহন্তে? 
জগংকারণ আগ্ভাশক্তির বর্ণনা এইরূপ £ 

পরমেশ্বরী মহালক্্মী ( শিবপুরাণািমতে শিবা- 
শক্তি ) ত্রিগুণময়। ও সকলের আছ্যাপ্রকৃতি। তিনি 
লক্ষ্য ( সগ্ুণ! ) ও অলক্ষ্যা (নিগুণা ) এবং জগৎ 
গ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করিয়! আছেন। এই পরমেশ্বরী 
মহালক্্মী গ্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শৃন্ট দেঁখিয়৷ কেবল 
তমোগুণ অবলম্থনে অপর এক (নারী) রূপ ধারণ 
করিয়! মহাকালীরূপে পরিণতা হইলেন । নুলাদেবী 
মছালক্ষী হইতে অভিন্ন! সেই মহাঁকালী অঞ্জনতুল্য 
গাঢনীলবর্ণ!, দশনগীড়িতাননা, বিশাগনয়না এবং 


জোষ্ঠ) ১৩৬৪ ] 


মধ্যমবয়না। তাহার চারি হাত খঞ্জো, পানপাত্র, 
শির ও থেটদ্বার! অলন্কৃত। তিনি বক্ষ-স্থলে কবন্ধ- 
( শিরোধীন দেহ ) মাল! এবং মণ্কে মুণগ্ডমাল! ধারণ 
করেন। 

স্ন্দরী শ্রেষ্ঠা সেই তামনী ( মহাঁকালী ) দেবীকে 
মহাঁলম্ী বলিলেন,-তোমার যে যে কর্ম তং তৎ 
অনুযায়ী তোমার ৰিভিন্ন নাম দিতেছি £ 

“তুমি (ব্রহ্জাদিরও মোহুক বলিয়া ) মহামায়ঃ 
মহাকাঁলী, মহামারী ( মহামৃত্যুূপা ) ক্ষুধা ( সর্ব 
আব্ার্দি ভক্ষণেচ্ছাবতী ), তৃষা (সর্ব অবিদ্যাদি 
পানেচ্ছাবতী ), নদী (যোগনিদ্র! বা সমাধিরূপা ), 
তৃষ্ণা ( ভক্তরুত ভক্তি-ইচ্ছাবভী ), একবীরা ( প্রপঞ্চ 
মধ্যে অদ্বিতীয়! ও অলভ্ব্যবীর্ধ! ), দুরতায়া! ( বিনাঁশ- 
রছিত| ), ( কালনাশক বলিয়! ) কালরাত্রি_যাহাতে 
ব্রহ্জার লয় হয়, মহারাত্রি_ যাহাতে জগতের লয় হয় 
এবং মোহরাত্রি_যাহাতে জীৰের নিত্য লয় হয়। 
তোমার এই সকল নাম কর্মান্ুসারে প্রতিপাগ্চ 
(প্রসিঞ্।)।” 

পদ্মাসন ব্রদ্ধা মধুকৈটভ বধার্থে যে দেবীকে 
শুৰ করিয়াছিলেন তিনিই প্রলয়জলধিজলে অনন্ত 
নাগশধ্যায় শায়িত ভগবান বিঞ্ণর যোগনিদ্রারূপ! 
তামপী মহাকালী। ব্রদ্ধা ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন 
এই মহাকালীর দণমুখ, দশহস্ত ও দশপদ। তিনি 
অগ্লনপ্রভ1 ও বিশাল ত্রিশটি নয়নমালার (ত্রিনয়ন! 
বলিয়া দশটি আননে ত্রিশটি নয়ন) সহিত 
বিরাজমানা। তিনি দশহত্তে খড়গ? চক্র, গদা, 
তীর, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, শৃল, ভূষণ্ী ও নরমুণ্ড 
ধারণ করেন। ইহার সর্বাজ অলক্কারে সুশোভিত 
এৰং নীলকান্তমণিতুল্য প্রভা -বিশিষ্ট। 

হিমাচলশৃঙ্গে সিংহোপরি সমাঁপীনা আন্থিকা- 
দেবীকে যখন চগুমুণ্ড প্রমুখ দেত্যগণ আক্রমণ 
করিয়াছিল তখন সেই শত্রগণের প্রতি ভীষণ 
ক্রোধে অস্থিকার মুখমণ্ডল ঘোর ক্ষ্ণবর্ণ হইয়! গেল 
এবং তার ভ্রকুটা-কুটিল ললাটদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ 


কালী মূর্তি-রহন্ত 


২9৫ 


খঙ্জাধর! ও পাপহস্ত। ভীবণবদন! কালী বিনিঃহ্ত! 
হইলেন। সেই কালিকাদেবী বিচিত্র নরকস্কাল- 
ধারিণীঃ নরমুগ্ডমালিনী, ব্যাপ্রচর্মপরিহিতাঃ অন্থিচর্ম- 
মাত্রদেহা, অতিভীষণা, অতিবিশালবদনা, লোল- 
জিহ্বায় ভয়প্রদদা, কোটরগত আরক্তচস্কুৰিশি্টা এবং 
বিকট শব্দে দিউমগুল-পূর্ণকারিণী। অন্থর সেনাগণ- 
সহ চগুমুণ্ডকে বধ করিয়া তিনি চামুণ্ডা নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শারদীয়! ছুর্গাষ্ঈমী ও 
মহানবীর সন্ধিক্ষণে এই চামুণ্ড কাঁলিকাদেবীরই 
ধান ও পৃজা হয়। 

স্যট্িপ্রকরণ-সম্প্কে শ্ররামকষ্ণদেব বলিয়াছেন : 

“আগ্ভাশক্তি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই 
মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকাঁলী, 
শ্তামাকালী। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথ! তঙ্তরে 
আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চক্র, স্খ, গ্রভঃ 
পৃথিবী ছিল না) নিবিড় আ্বাধার; তখন কেবল মা 
নিরাকারা মহাঁকালী--মহাকালের সঙ্গে বিরাজ 
করছিলেন। শ্ঠামাকালীর অনেকটা কোমলভাৰ-_ 
বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়ীতে তারই পুজা হয়। 
যখন মহামারী, ছুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃটি, অতি- 
বৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পুজা করতে হয়। শ্মশান- 
কালীর সংহার-মুতি-_শ্ব-শিবা ও ডাকিনী-যোগিনীর 
মধ্যে শ্মশানের উপরে থাকেন। রুধিরধারা, গলায় 
মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন 
জগৎ নাশ হর, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা স্যঙ্টির বীজ- 
সকল কুড়িনে রাখেন। স্যহির পর আগ্ভাশক্তি 
জগতের ভিতরেই থাকেন, জগৎ প্রসব করেন, 
আবার জগতের মধ্যে থাকেন--যেমন মাকড়সা! 
ভিতর থেকে জাল বাঁর করে, আবার নিজে সেই 
জালের উপরে থাকে। নশ্বর জগতের আধার 
আধেয় দুই-ই ।” 

উপরি-উক্ত বর্ণনাগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান 
হয় যে ব্রঙ্গশক্তি অথবা পরমাপ্রকৃতি আছ্চাশক্তি, 
প্রলয়কালে একবার চারিহন্তে এবং বারান্তরে দশ 
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হত্তে খড়গ, শূল, চক্র, পাঁশ ইত্যাদি বহুবিধ অন্ত ধারণ 
করিয়া এবং কবন্ধ-মুণ্ডমাল/দি পরিঠিত হইয়া ভীষণা- 
কারে আবিভৃতি হইলেও তার নম্মণাতিরাম, মনো 
মুদ্ধকর, কল্যাণময়ী দাতৃভাব প্রচ্ছন্ন ছিল না--যেঠ্তে 
তিনি অঞ্জনতুল্য গাঢনীনবর্ণা নীলকান্গমণিতৃল্য 
গরতা-বিশি্া, বিশালনয়নাঃ উদ্লদন্তপও ক্কিযুক্ত। 
এবং সর্বাঞজে অলঙ্কার -বিকৃবিতা ম্ধামবয়সা ছিলেন। 
অ|বার ইঠাও লঙ্গা করা যায় থে মহাকালীর এ 
কল্যাণময়ী মাতচাঁব সম্পূর্ণরূপেই লুক্কাফিত ছিল -- 
যখন তিনি দ্িভজে খর ও পাশ ধারণ করিয়া 
চগুমুগ্ড এবং রক্তবীলাদি অন্থরবধার্থে অতিভাষণা 
করালবদনা মুতিতে যুদক্ষেত্রে অবতীণা হইয়া সৈন্ক গণ 
ও ধুদ্ধসস্তারসহ তাহাদিগকে বিরাট মুখগহ্বরে চ৭ণ 
ও তক্ষণ করিয়া বিপুল রক্তপ।নে উন্মণ্ড হইয়াছিলেন 
এবং রক্তদন্তিকা, রক্তকেশা, রক্তনয়না, রক্তাক্ত 
লোলজিহ্ব। ও সর্বাঙ্গ রধিরচচিতা হইয়া অন্থরকুলকে 
সন্ত্রাসিত ও নিধন করিয়াছিলেন। একাধারে 
এতাদূশ ভীষণ ও মধুরের সমাবেশ কেন? ইহার রহ 
এবং তাতপধই বাঁ কী 1--এই ব্যাকুল জিজ্ঞাস] সব- 
কালে শুধু দেবতাদের নয়, যোগান মুনীন্্র খাষকুলের 
এবং অবতারাদি সাধক ও পিদ্ধব্যজিগণের মনে 
অবিরাম অনুসপ্ষিংসা জাগাইয়া তাহার্দিগকে গভীর 
চিন্ত। অনুভূতি ও উপলব্ধির রাজ্যে আত্মরতি, 
আত্মতপ্তি ও আত্মপন্তষ্টলাভে সমর্থ করিয়াছে ও 
করিতেছে । 

ইতিহাসের যখন জন্ম হস নাই-জগতের 
সেই প্রাচীন যুগ হইতেই পরমা প্রকৃতি আগ্ঠাশক্তি 
ুগপ্রয়ো'জন সিদ্ধির জন্য নারীরূপে প্রকট হইয়! 
অতুলনীয়! নারীশক্তিরই নানাভাবে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। তাই দেবতার] এই মহাশক্তিকে 
সর্বভূৃতে উপলব্ধি করিয়! "তব করেছিলেন £- 

“যা দেবী সর্বভৃতেষু শক্তিবূপেণ সংস্থিত| | 
নমস্তান্তি নমন্তত্তৈ নমন্তপ্তৈ নমো নমঃ 
তারতের ধধির! বছর তিতরে একের অসঞ্ধানে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্্ব- £ম সংখ্যা 


প্রবৃত্ত হইব আগ্াাশক্সিকে সমগ্রভাবে উপলবি 
করিয়াছিলেন, এবং বাহ ও আস্তর জগৎ একই শক্তি- 
গ্রহত দেখিরা শক্তিকে শক্তিমানের সহিত নিত্যযুক্ত 
দেখিয়াছিলেন। তাচাদের দৃষ্টিতে দেবী নিত্যন্বদ্পা, 
জগ*ই তাহার মুতি, তিনি অধিল্বদ্ধাগুব্যাপিনী, 
তাহ! হইতেই জীবজগৎ নিহত হইতেছে এবং তিনিই 
সকলের উৎপত্তির কারণন্বর্পিণী হইয়া পরমঙ্গে 
নিত্য বিদ্মান। কালের আবর্তে প্রগতিশীল 
মানব এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল--যেখানে 
তাহারা ঝধিদের এই উপলব্ধির কথপ্চিৎ ধারণ! করিতে 
সমর্থ হইয়া নারীপ্রতিমায় জগদম্থার হলাদিনী- 
শক্তির উপাসনা করিতে শিথিল, এবং ত্রিজগত- 
প্রসবিনীশক্তিকে বিরাট নারীমুিশ্বরূপ কল্পনা 
করিয়া! তদবলম্বনে জগন্মাতার উপাসনা করিয়া 
কৃতার্থ হইল । এইরূপে জগতৎকাঁরণ ঈশ্বরকে 
জগঙ্জননী, জগদস্ব৷ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া 
মাতৃভাবের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করা ভারতেরই 
নিজস্ব সম্পত্তি। এ যুগে মাবার রামকৃষ্ণ সাধনার 
তিতর দিয়! জগৎ এক নূতন আলোকে উদ,দ্ধ হইয় 
দেখিল যে শিণসুলভ মাতৃগতপ্রাণ ও অনন্তশরণ 
হইয়া! একাগ্রচিন্ডে জগজ্জননীকে শুধু “মামা? বলিয়। 
ডাকিতে পারিলেই মাঁতৃভাবের উপাসনার চরমসিধি 
করায়ত হয়। 

সাধনেতিহাসে তম্ত্রসাধনা ভারতের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । সাধকগণের ধ্যানদৃিতে মা কালী থে 
মূর্তিতে প্রতিভাত হুইয়াছিলেন তাহ! তস্তরোক্ত 


দক্ষিণ-কালিকাদেবীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত £_ 
“ও (বীগ) করালবদনাং ধোরাং মুস্তকেশীং চতুভু জং । 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভৃষিতাং ॥ 
সগ্তপ্ছিন-শির:খডা-বামাধে।ধ্ব কর।খুগাং। 
অভয়ং বরদঞ্চের দশ্শিণে।ধবণধঃপাণিকাং ॥ 
মহ।মেঘ প্রভাং শ্টামাং তথাচৈব দিগন্থরীং | 
কণ্ঠাবমক্রমুণ্ালীগলদ্র(ধর5ঠিতাং ॥ 


কর্ণাবতংসতা নীত-শবধুগ্াভয়।ন কাং। 
ঘোরছ্&াং করাপান্ত।: পীনোন্রত-পয়োধরাং ॥ 


টজ্যর্) ১৩৬৪ ] 


শবানাং কগসংঘতৈঃ কৃতকাকীং হসখুনীহ। 

সকদ্বয়গল পরক্তধারাবিশ্ফুরি ভাননাং ॥ 

বোররাবাং মহারৌদ্রীং শশান।লয়ব।সিনীং। 

বলাকমণ্ডণাক।র-লোচনগ্রিতয়াৰবি তাং ॥ 

দশ্ত,রাং দক্ষিণব্যাপি মুন্ত!লম্থি কচোচচয়াং । 

শবরূপমহ|দেব-হৃদয়োপরিসংস্থ ঠাম্‌ ॥ 

শহাভিখ(ররাবভিন্চ ঠনিঙ্; সমগ্থিত।ং 

মহান্ালেন চ ঘমং বিপরীত-রতাতুরা ॥ 

সুথপ্রনন্নবদন।ং স্মেরাননসরো রুহ । 

এবং সং্কস্তয়েৎ কালীং ধম কামাথানছিদাম্‌ ॥ 

এই ধ্যানমন্ত্রপাঠে ইহাই মনে হয় যে ভারতের 
তন্ত্রকারেরাঁও প্রাচান খাদের ন্যায় আপিনুগুবরা ভয়- 
করা, সৌম্যকঠোর, জীবন-মাক্ূসপ স্বপ্রকার 
বিপরীতুভাবের সম্মিলনভূমি্বূপা মাতমুর্তিগঠনেই 
সহায়ত! করিয়াছেন। তাগ্রিক সাধক শ্রদ্ধা ও 
সংযম সহায়ে ভক্তিপুরিতচিত্তে এ মূর্তির পুজা 
করিতে করিতে কালে সমাধিস্থ €ইয়া দেখিলেন যে 
বাস্তবিকই সে মর্তি জীবন্ত, জাগ্রত এবং বিশ্বের 
সবর ওতগ্লোতিভাবে পরিব্যাণ্ত। সমাধিসহায়ে 
তিনি শুল বিশ্ব হইতে পরোক্ষভাবে দূরে অবস্থিত 
হইয়া আরো উপলাদ্ধ করিলেন যে  মচাঁশক্তি 
কাণীই অনন্ত সলরক্ষাণ্ডের স্বরূপারৃতি এক ব্রি 
বাড ৪ সি স্থিতি লয় করিতেছেন। 
ইতা!কার গপত্যনদশলের মলে হা 
গীত রী [বে এ সাকগদয় 
ইওয়ায় তাহারই মুখ হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়|ছিল 
উপরি-উক্ত এ গভীর রছস্পৃণ ধ্যানম্ত্র। 

এখন আমরা এ মন্ত্রের বিশ্লেষণ 
বুঝিতে চেষ্ট। করিব যে স্ষ্টিস্থিতিপর়ের পতীক এ 
অনন্তভাবমী পূর্তি হইতে সাধককুল কীদৃশ অনুভূতি 
লাভে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। চিরকালই 
মায়ের রূপ-“তদীম্যা, বসৌন্যতরা, অশেষ 
সৌম্যেন্ঃ তু অতিন্থন্দরী'। তাই তাস্ত্রিক সাধকেরাও 
দর্শন করিলেন_ ম্থপ্রন্মব্দনা, স্মেরাননা, পীনো- 
ননত-পয়োধর!, মছামেঘ প্রতাবিশিষ্টা, দক্ষিণ1, দিব্যা 


বাস য় 


এককা?ল উদ্যোল্ত 


করিয়া 


কালীমুর্তিশ্রহস্থ 
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শ্ামামুর্তিযাহা অগন্মোহিনী মাতৃমুর্তির চন্দ্রকোটি- 
স্থশীতল রূপের গছ্োোতক । 

শ্যামা রূপটি কেন হ'ল এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 
শবামকৃষ্জ বলিয়াছিলেন £ “সে দূরে বলেঃ কাছে 
গেলে কোন রওই নাই-যেমন দরের আকাশ 
নীলবর্ণ, কিন্ত কাছের আকাশের কোন রও নাই। 
ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই ধারণ| হবে- তার 
নাম রূপ নাই । পেছিয়ে একট দূরে এলে আবার 
আমার গ্ঠামা না যেন ঘাস ঝুুলর রও” 

নায়েব দঙ্সিণ করদ্য় বর ও অয়, এবং ৰাম 
করমে অসি ও মুণ্ড! সবল দক্ষিণ হম্তদয় দ্বারা 
ম জগতের স্যষ্টি গ্িতি ও পান করছেন, স্থতরাং 
বিশ্বকল্যাণার্থে একদিকে তার সজনী 9 পাঁলনী- 
শক্তির যেমন অপুব সমাদেশ তেমনি অন্থদিকে একই 
উদ্দেষ্তে বিশ্ব সববিধ ছুঃতিনাশের গোত কম্বরূপ 
তার বাম হশ্দরে আস ও মুগ্ড ধারণ। জগতের 
স্ট্টি ও কল্যাণের জ্ন্ব করুণানবী মাতৃশক্তির ৰিকীশ 
যে পরিমাণ প্রয়োজজনীয়। মাজ্জের পালনী শক্তির 
সবাঙগ-সম্পূর্ণতা সম্পাদনের জন নিতা ধ্বংস বা 
লয়ের বিধানও স্ইে পরিমানেই অপরিহাধ। অস্র- 
মুণ্ডনাল। গলে ধারণ করার তাঁৎপথ এই যে-- 
দেনভাবের বিনশ্ষপ পর্ণ পরাঞ্রান্ত 
২ঈণা যখনই শান বিগ করে তখনহ মা অতিভাবণাঃ 


সতসকূল 


পোরা কগ।লবদনা মতিতে শিম ভাবে 
দিত) মাঁথত ও বিপব্ত করিয়া শাস্তি সংস্থাপন ও 
দেবভ।বগু'ণর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং 
দেবাস্বরের নিত্য সংগ্রামন্ল অর্থাৎ দেেবত! ও 
পশ্ভাবের অভুত সংগ্রাম-ক্ষেতর মানবস্দয়ে-তথা 
মন-বুদ্ি-চিত্তে_ মভামায়। অন্সরূপ শান্তির গ্রতিষঠাই 
করিয়া থাকেন _ যখনই দেবতাদিগের হায় সাধকগণ 
তাদের অন্তনিছত পশুভাবগুলির ধ্বংস সাধন 
করিয়া দেবভাবগুলির মহিমায় স্ুগ্রাতিঠিত হওয়ার 
জন্য ব্যাকুল অন্তরে ও আগ্রহে মায়ের অভয়পদে 
একান্ত শরণাগত হইতে সক্ষম হন। 


তাহা দগকে 
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শ্যামার অন্তান্ত ভাবগুলির তাৎপধও অতি 
চমতকার এবং আপ্যাস্মিক উন্নতির সহায়ক। মা 
শ্াশান বাঁসিনী,মুক্তকে শী, দিগন্বরী, নরকরকটিবেষিত1) 
উদ্জ্রলদশনপডক্কি দ্বারা সংঘত, রক্াক্ত লোলগ্জিহব|; 
নিগ্ধ প্রভাতসহৃধকরোক্জলা জ্িনরনাঃ শবরূপ মহার্দেবের 
ঈদয়োপরি দণ্ডায়নানা এসং মগকালের সহিত 
বিপরীত-রতাতুর!। ভারতের গম্বিগণ সর্বভৃতন্থিত 
চৈতচ্গের সঠিত শক্তির নিত্যমিলন সবত্র প্রত্যক্ষ 
করিয়াই শব-শিবার আরাধন।য় প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন, 
বিশ্বরাগী বিশেষ বিশেষ শক্তিশানী পৰার্থম'রই 
তাহাদের নিকট সেই অন বন্ধাগুময়ীরও প্রতীক- 
স্বরূপ হইয়া তাহার 'সৌম্যাৎ সৌষ্যতরা' মুতি প্রকাশ 
করিত । অমানিশার হ্চীভেগ্ক অঞ্ধকার, মৃত্যুর 
নিষ্ঠুর ছবি, শ্বখ।নের কঠে!র উদ্াদীনতা, কালের 
সংহার ছায়া সকলই আবার সেহ করালব্দনার 
ভিতর কোমল কঠোর ভাবের এককালীন একত্র 
সমাবেশ নগ়নগোচর করাইগ তাহাদিগকে মোহিত 
করিত। শ্মশানে শবসাধনা অথবা শ্াখানকালপর 
আরাধন! সার্থক হয়_যদদি শ্বশানের কঠোর উদ্াস- 
ভাঁব সাধক মানবের মনে তীৰ বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়। 
তাহাকে কামকাঞ্চন-গ্রাৰিত সংসারের কামনা, 
বাসনা, আসক্তি হইতে সম্পূর্ণ নিমুক্ত করিতে 
পারে। যেহেতু এভাদৃশ নিল ও মার়ামুক্ত মানব- 
হৃদয়ই শ্শানবাঁসিনীর নিত্য আবাসন্কলে পরিণত 
হইয়া থাকে। 

মায়ের দিগম্রী ও মুক্তকেশী অবস্থা খোর দেবা- 
সুরের যুদ্ধে উন্মাদিনী ভাবের গ্োোতক এবং 
শাস্তিকালে উদ্বাসীনতারই পরিচারক । আছ্ভাশক্তি 
নারীমুর্তিতে আবিভূতা হইলেও অষ্টপাশ-বিবঞ্জিত! 
বলিয়া তাঁর দেহ বসনাবৃত করিয়া রাখার কোন 
প্রয়োজন হয় না । ্ররামকষ্সাধনেতিহাস-পাঠে 
জানা যায় যে আহার নিদ্া্দি দেহজ্ঞান-বর্জিত হইয়া 
যে সাধক তীব্র বৈরাগ্য সহকারে অনন্তশরণ হইয়া 
জনন্ঠচিত্ত মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ 


উদ্বোধন 
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হয় এবং তদ্হেতু লোকব্যবহারাদিতে সম্পূর্ণ উদাসীন 
থাকিয়া বিসদৃশ আচরণাদির জন্ত সাধারণতঃ 
লোকচক্ষে উন্মাদবৎ প্রতীয়মান হয় তাঁহার পক্ষেও 
পরিধেয় বন্ধের খবর রাখা সম্ভবপর হয় না) উন্মা্- 
ভাব ও উদ্বাসীনতা ছুটিই তার অভীষ্ঈ-সিদ্দির জন্ব 
একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়! দাড়ায়। 

মা! কটিদেশে নরকরমালা কোমরবন্ধের মত 
পরিধান করিয়াছেন। ইহা কি লজ্জাপটের স্তোতিক, 
না অন্ধ কোন গভীর ভাবোদ্দীপক? পুর্বে বল 
হইয়াছে যেলজ্জ! সহ অষ্টপাশ-বিবজিত নারীদেহ 
আবুত করিয়া রাথার জন্ত কোন বসন বা লজ্জাপট 
প্রয়োজন'য় নভে । তাঁকা ছাড়া সচরাচর দেখিতে 
পাওয়! যায় যে স্বী-পুরুষ-বোঁধ-রচিত বা কামগন্ধহীন 
মনোভাবাপন্ধ শিশু বালক বালিকার! একান্ত 
নিঃসক্কোঠে মেলামেশা ও খেলাধুল। করে। তাহাদের 
সর্ক্ষণ বসনাবৃত থাকার প্রয়োজন হয় না। মা 
কালীর কটিদেশে নরকরমাল! ধারণ লঙ্জাপটাবৃতা 
হইয়া থ।কার উদ্দেশ্যে নহে। সদানন্দময়ী কালীর 
স্থঠি ও পালনে যে পরিমাণ আনন্দ ও উতসাঁজ, 
লয়েতেও তব্রপ, যেহেতু তিনি কোন কালে কোন 
অবস্থাতেই নিরানন্দ লহেন। সদা লীলামন্্ী। 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রারমকুষ্ণ একদিন জগজ্জননী 
মহামায়ার ত্বরূপ অবগত হইতে অভিলাধী হইয়া ভাবে 
দেখিযাছিলেন-_-অনুপম! সুন্দরী নারী সবাজ-সুন্দর 
একটি পুত্র গ্রসব করেন; লালন-পালনে অশেষ 
আর়াস ্বাকার করিয়া আবার তাহাকে কিছুকাল 
পরে সহর্ধে গ্রাস করিলেন। শক্তিতত্ব আলোচনা 
করিলে শক্তি যে একাধারে প্রনব ও প্রলয়রূপ 
বিপরীত গুধধারিণী একথাই পরমসত্য বলিয়! অনুভূত 
হয়। সুতরাং বাহদৃঠিতে উপরি-উক্ত চিত্র অতীব 
নির্মম ও নিষুরভাবের পরিচায়ক হইলেও ইহা যে 
জগতপ্রপঞ্চ পরিচালনায় মা কালীর সম্পূর্ণ নির্বিকার, 
অনাসক্ত ও মায়ারহিত ভাবের সুস্পষ্ট স্কোতক-- 
তাহা সন্দেহাতীত। অতএব গলে লম্ঘমান শট্িবীজ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৪ ) 


'মুগ্ডমালার স্তার। নিধনপ্রাণ্ড সন্তানগণের করমাল। 
কটিদেশে ধারণ করিয়া সদানন্দময়ী শ্তামা সাধক 
মানবকে কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, কর্মফল 
অনুসারেই তিনি জীবের জন্ম দেন? 

সম্মুথের নয়ন ছুইটিতে গ্তামা মা স্থল সুক্্জগৎ 
পরিদর্শন করেন এবং তদুধের ললাটে স্থিত তৃতীয় 
জ্ঞাননেত্রটিতে কালী স্বরূপ দেখিয়া থাকেন। ত্কাহারই 
কৃপায় সাঁধকমানবগণ যখন অন্তরূ্টি লাভ করিয়া 
জ্ঞানচক্ষুবিশি্ হ্য্_তখনই তাহারা করুণা ময়ী 
শ্যামাঁর শ্ববূপ দর্শন্লাঁভে সমর্থ হইয়! জীবশুক্ত হইয়া 
থাকে। 

গাম! মূর্তির অন্ততম দিক্‌ _ঈ1তে জিব কাটিয়া 
মা শবরূপ মহাদেবের হৃদযঘোপরি দণ্ডায়মানা এবং 
মহাকালের সহিত বিপরীত-রতাতুরা। কোন 
কোন মাতৃসঙ্গীতে এই চিত্রটর উপর জাগতিক ভাৰ 
আরোপ কর! হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে মায়ের 
তিক্ত উপাসকরা নিজ নিজ রুচি এবং ভাবামুযাঁয়ী 
এই চিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; যদিও আধ্যাত্মিক 
দৃঠিতে ইহার অন্তনিহিত রহস্ত ও তাৎ্পধ অন্রূপ। 
হামার এই রূপ ও ভাবের ব্যাখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন_-ণ্যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ-গ্রককৃতির 
যোগ। শিবের উপর কালী দীড়িয়ে আছেন, শিৰ 
শব হয়ে পড়ে আছেন; কালী শিবের দিকে চেয়ে 
আছেন, এ সমন্তই পুরুষপ্রকৃতি-যোগ। পুরুষ 
নিক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের 


কালীমুর্তি-রহহ্য 
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যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন--স্ষ্টি স্থিতি 
গ্রলয় করছেন।” এই পুরুষ প্রকৃতি-যোগ গীতায় 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ বলিয়া! ব্যাখ্যাত হইয়াছে 
যেহেতু স্থাবরজঙজম যা কিছু পদার্_সবই এই 
ংযৌগে উৎপন্ন হয়। আবার গুণত্রয়বিভাগ-যোগেও 
শ্রীতগবান অজুর্নকে বলিম্াছেন_হে ভারত, 
ব্রিগুণাত্সিকা প্রকৃতি ( মহদ্ব্রহ্ম ) আমার গর্ভাধানের 
স্বান, তাহাতে আমি স্থির বীজ নিক্ষেপ করি। 
সেই গর্ভাধান হইতে সবভৃতের স্থট্টি হয়।” সুতরাং 
বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডে ওতগ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত পরমব্রন্ষের 
প্রতীক নিক্ষির নিলিগু শবরূপী মহাদেৰের হৃদয়ই 
ব্রহ্মশক্তির স্যস্টিস্থিতিলয়-লীপার একমাত্র উপযুক্ত 
সথল। মহাকালের সহিত অভিন্ন হওয়াতে পরম্পরের 
অতুলনীয় অবিচ্ছেন্ত প্রেমান্রক্তির উন্মাদনা শ্যামাকে 
বিপরীত রতাতুরা করিয়াছে; 'এই শান্ত অথচ মধুর 
ভাবের নিত্যলীল! মহাকালের সংযোগে অবিরাম 
গতিতে পরিচালিত; ইহা দেখিয়া তিনি যেন 
অনাকৃ-বিস্মহ দৃষ্টিতে ঈষৎ সলঙচ্জ ও সম্ধৃচিতভাবে 
এই অনার্দি অনন্ত লীলায় মুগ্ধ ও মত্ত রহিয়াছেন। 
সাধক মন এই অদ্ভুত চিত্রের অনুধ্যানে রসনা ও 
বাকৃসযম এবং তাহার ফলে উপস্থ সংযত করিয়া শুদ্ধ 
শান্ত মনে আছ্ভাশক্তির লীলা-রহশ্ত উপলব্ধি 
করিবে এৰং যুগপৎ প্রেমভক্কিতে বিগলিত হইয়া 
হামার পার্দপন্মে একাস্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া 
মানবজীবন সার্থক করিবে। 


কালীমৃত্ির ব্যাখ্যা 


জগজ্জননী-_-উকে প্রকৃতি বা কালীও বল! হয়। একটি নারী-সুর্তি একটি পুরুষ-মূর্তির উপর দাড়িয়ে আছেন-_তার 
অর্থ, মায়ার আবরণ উপ্পে(চিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না । ব্রহ্ম স্বরং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন, তিনি 
অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি যখন নিজেকে অভিব্যন্ত করেন তখন নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত করে ল্রগঞ্জননী-রূপ ধারণ 
করেন ও স্ৃষ্টিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষ মূর্তিটি শয়ানভাবে রয়েছেন তিনি শিব ঝ! ব্রহ্ম, মায়াবৃত হয়ে শববূপ। 


-্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীরামকষ্ণ-জীবনে নারীর স্থান 
শ্রীমতী দীপালী মুখোপাধ্যায় 


শীরামকঞ্ণদেৰ তার বিচিত্র লীলাময় জীবনে 
যে সকল পৃতন্বভাবা ধর্মপ্রাণ নারীর সংস্পর্শে 
এসে্ছিলেন_তীদের কথা বলার আগে জানা দরকার 
শ্রপামকৃষ্ণ নীরীঞাতিকে কি চোখে দেখতেন? 
সবাই বগবেন, মায়ের মতই দেখতেন সকল মেয়েকে 
কিন্ত সেই মাটি কেমন? কোন্‌ মায়ের ছবি 
তিনি দেখতে পেতেন সকল মেয়ের মধ্যে? 

"মা-মা- মায়ে ডাকে দক্ষিণেশ্বর মুখরিত 
হয়ে উঠেছে; যাঁকে পাবার জন্ত অশান্তচিত্তে 
ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন তিনি গঙ্গার কিনারে 
কাদার উপর পড়ে লুটোপুটি খেয়েছেন- দিনের 
পর দিন, রাতের পর রাত, ভবতারিণীর সম্মুথে 
মসভেদী কামার বুক ভাসিয়ে দিয়েছেন_শিদ্বারণ 
হতাশায় খড়গ নিয়ে নিজ্জেকে বলি দিতে 
গিষেছেন যে মাঁয়ের চরণে? আর সেই মুহূর্তে যে 
মা তাকে দেখা দিয়ে তার মনোবাঞ। পূর্ণ 
করেছেন--পরম-কল্যাণমী মেই জগন্ম[তাঁরই 
গ্রতিচ্ছৰি দেখতেন তিনি সকল মেয়ের মধ্যে । 

তার বিচিত্র লীলাপুর্ণ জীবনে নারীক্জাতি এক 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 

জননী চন্দ্রামণির ননের মণি শৈশবে চঞ্চল 
ছিলেন_কিন্তু কখনও জননীর ব্বাধ্য হননি 
তিনি। গ্রামের মেয়েরা যখন পুকুরঘাটে শান 
করতেন তখন বালকও যেতেন ন্নানে_ছুষ্টামিও 
করতেন তাদের সঙ্গে। কেহ কেহ তার ব্যবহারে 
বিরক্ত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন, আসতে 
বারণ করেছিলেন তাঁদের শ্লরানের সময়। কিন্ত 
সে নিষেধ বিশেষ ফলদাঁর়ক হয় নি। চন্দ্রামণি 
যখন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন_শ্লানের সময় মেয়েদের 
দেখতে নেই_তাতে মেয়েদের সম্মানের হানি 
হয়- সেই সঙ্গে নিজের জননীকেও অপমান কর! 


হয়, তখন থেকে আর কখনও তিনি সে কাজ 
করেন নি। 

আবার উপনয়ন-কাঁলে জননীর কাছ থেকে 
প্রথম তিক্ষ) না নিয়ে নিলেন ধনি-কামারিশীব 
কাছ থেকে। সত্যাশ্রপ্মী পিতার পুত্র; সত্যভঙ্গ 
যেতিনি করতে পারেন না । কামার-কন্থা ধনি__ 
তার ধাত্রী মাতা । জীবনে প্রথম সেবা। প্রথম 
শুআাষ তিনি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন। সেই 
নন্দরাণীর তিনি যে আদরের ছুসাল । তিনি যে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, উপনয়ন-কালে তার কাছ থেকে 
তিনি প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। জন্ম থেকে 
নয়ট ব্সর পধন্ত মায়ের মতই সে তাকে যত্বু করে 
এসেছে; কোঁন কিছু ভাল খাবার ঠরী করলে 
তার গদাধরকে না দিযে সে গ্রহণ করতে পারে না। 
কোন অংশেই সে তার গভধারিণীর চেয়ে কম নয়। 
সে কি একদিনের জন্তে মায়ের দাবি করতে পারে 
না? নিশ্চয়ই পারে । কেন, শুদ্রাণী কি মানুষ নয় ? 

কোন নিষেধই তিনি শুনলেন না। অবশেষে 
তাঁর মতেই সকলকে মত দিতে হল। 

গৈরিক বসন পরে, হাতে শিক্ষার ঝুলি নিয়ে 
বালক এসে ভিক্ষা চাইল--ভবতি ভিক্ষীং দেহি 
ভিক্ষা দাও মা, ভিক্ষা দাও । 

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ধনিঃ নত মন্তকে এগিয়ে 
এল। দারিদ্রের মধ্যে থেকেও এই নক্তটি বৎসরে 
সে যত কিছু সঞ্চয় করেছিল -- সবই সে উজাড় করে 
ঢেলে দিল তার গোপালের ঝুলিতে । 

সে-ই ঠিক চিনেছে গদাধরকে | সেই জন্তে তার 
একান্ত বাসন! গদাধর তাকে “মা” বলে ভাকুক, 
তাকে প্রথম ভিক্ষা! দিয়ে সে নিজে ধন্ত হোক। কী 
আনন্দ! আজ তার সকল আশা পূর্ণ করেছে 
গদাধর। 


জ্যেষ্ঠ) ১৩৬৪ ] 


আর গদাধর সেই ভিক্ষা! গ্রহণের সময় তার 
গর্ভধারিণীকেই প্রত্যক্ষ করলেন ধনির মধ্যে। 
তাকে মায়ের সম্মানে ভূষিত করে অধিকতর 
সম্মানিত করলেন নিজের জননীকেই। 

পিতৃৰিয়োগের পর বালক হলেও অন্তর দিয়ে 
তিনি বুঝেছিলেন জননীর ব্যথা। তাই তিনি 
প্রায় সকল সমরেই থাকতেন মায়ের কাছে _ 
সাহায্য করতেন তার কাজে। তার সেই বিষ 
মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হতেন। 

দক্ষিণেশ্বরে যখন তিনি রামকৃষ্জ' নামে 
পরিচিত হয়েছেন) তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধি-লাভও 
করেছেন, তখন অধৈতবাদী শ্রাদৎ তোতাণুরীর 
কাছ থেকে দাকা গ্রহণের সংকল করলেন। বেদান্ত 
সাধন করতে হ'লে আনুষ্টানিক ভাবে সন্াস গ্রহণ 
বিধের, রামকঞ্চ কিন্ত সে কাজটি গোপনে সম্পন্ন 
করতে অগ্রৌধ করলেন তোতাপুরীকে। কারণ চন্ত্র- 
মণি তখন দরক্ষিণেশ্বরে। শোকতাপ ও দুঃখকষ্টে 
তার মনে শাস্তি ছিল না। গঙ্গাতীরে প্রাণাধিক পুত্র 
গদাধরের কাছে শেষ কট! দ্রিন কাটাবেন মনস্থ 
করে দক্ষিণেষ্বরে এসেছিলেন। রামকষ৪ মথুর 
বাবুকে বলে তার থাকবার স্ব্যবস্থ। করে দিয়ে 
ছিলেন। সেই জননীর মনে তার মন্তকমুণ্ডন ও 
গৈরিক-ধারণে যদি ব্যথা লাগে--তাই প্রকাশ 
সন্গ্যাসগ্রহণ ও বাহ্চিহ্র-ধারণে আপত্তি করেছিলেন। 

মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণকালে বৃন্দাবনে 
এসেছেন রামক্কষ্জ। সেখানে পরম ভক্তিমতী 
ববীয়সী সাধিকা গঙ্গামায়ীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। 
তারও ভাবাবেশ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের মত। সুতরাং 
অচিরেই উভয়ের মধ্যে অন্তরের যোগ স্থাপিত হ'ল। 
শীরামকৃষ্খ আর ফিরবেন না দক্ষিণেশ্বরে _গজা- 
মায়ীও ত|কে ছাড়বেন না। ভাগিনেয় হৃদয়রামও 
সঙ্গে গিয়েছিলেন-_কোনও মতে মামাকে ফিরিয়ে 
আনতে পারেন না, অবশেষে চন্দ্রামণির কথা মনে 
করিয়ে দিলেন হদয়রাম -দক্ষিণেশ্বরে তারই মুখ 


শ্রীরামরু্ণ-জীবনে নারীর স্থান 


৫১ 


চেয়ে তিনি রয়েছেন। জননীর মুখখানি ম্মরণ 
করে রামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাঁকে দেখবার 
জন্ত ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। 

সন ১২৮২ সাল, ১৬ই ফাস্তুন ৮৫ বৎসর 
বয়সে ইহলীল। সংবরণ করলেন চন্দত্রামণি। গঙ্গাতীরে 
প্রাণাধিক পুত্র গদাধরের কাছেই তিনি শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শেষ মুহূর্তটি পর্য্ত তাকে 
সেনা! করলেন রামকৃঞ্চ। পরমারাধ্া| ঞননীর 
পায়ে পুম্পাঞ্জলি দিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে 
নিষিৰ বলে শেষ কাধাদি করলেন তার ভ্রাতুষ্পুত্ 
রামলাল। তবুও তো! “অনি মাম্ষ--তাই তর্পণ 
করতে নামলেন গল্গায়। অনেক চেষ্! করেছ 
অঞ্ললিতে জল রাখতে পারলেন না; তিনি ষে 
পরমহংস-_শান্নবিহিত ক্রিয়াকরণের উধ্বে” সেখান 
থেকে তো আর নেমে আগতে পারেন না। একদিন 
ছুটে গেলেন পঞ্চণটার দিকে, গঙ্গার কিনারে 
অনেকক্ষণ ধরে ক্বাদলেন। 

চি সা ষঁ 

অপূর্ব সাধনার স্থান দক্ষিণেশ্বরের মন্দির 
প্রতিঠিত না হ'লে শ্ররামকৃঞ্জ পরমহংস হতেন না, 
আর শ্ররামকৃঞ্চ না হ'লে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন'ও 
হতে পারতেন না, পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধ্মও 
প্রচারিত হ'ত না। অতএব সমস্ত ব্যাপারটির 
গোড়ায় রয়েছে উনবিংশ শতান্্ীর মধ্যতাগে 
কলকাতার কয়েক মাইল উশুরে গঙ্গাতারে নিমিত 
একটি মন্দির। আর সেই মন্দির ছিল একজন 
ধন্ৰতী মাহিষ্যজ্জাতীয় মহ্লার পরম ভক্তিপরারূণতার 
ফল। 

প্রাতঃস্মরণীয়। এই রাণী রাঁনমণি। 

গদাধর শিব্মুতি গড়ছেন । বুষভে আসীন শিবের 
শিরে জটারাশ্রি, হাতে ডমরু ও ত্রিশৃল, কটিদেশে 
বাধছাল। অপূর্ব বিশ্ময়ে তাকিয়ে দেখছেন 
রাসমণি। সহজাত শিক্পপ্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন ! 
প্রশংসার ভাষা খুঁজে পেলেন না রাণী। 


তথ 


রাধাগোবিন্বজীর প1 ভেঙ্গে গেছে; পণ্ডিতের 
বিধান দিলেন__ গঙ্গায় তা বিসর্জন দিয়ে নূতন বিগ্রহ 
এনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাণীম! ছুটে এলেন 
গর্বাধরের কাছে। 

"তোমার জামাই-এর ঘ্দি পা ভেঙ্গে যায় 
ষণাঘথ চিকিৎসায় নিরাময়ের ব্যবস্থা না ক'রে তাকে 
গঙ্গায় বিসর্জন দিতে পারবে?” অপূর্ব বিধান দিলেন 
গদাীধর। আর নিজেই নিপুণভাবে জুড়ে দিলেন 
সেই তাজ। পা। 

সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাসই যে সৰ কিছুর 
ওপর। সেই বিশ্বাসে ভর করেই রাসমণি 
গদাধরের কাছে এসেছিলেন। তাই ফলও 
পেয়েছিলেন মনোমত। 

ভবতারিণীর সম্মুথে গান গাইছেন গদাধর_ 
রাসমণি বসে শুনছেন সে স্ুরলহরী। সহস! 
তাঁকে একটা চড় মেরে বললেন গদাধর, “ছিঃ 
এখানেও বিষয়-চিন্তা |” অন্তধামী ঠিকই জেনেছেন 
_ঠিকই বলেছেন! সত্যই রাণী গান শুনতে 
শুনতে কোন এক ফাঁকে বিষয়-চিন্তায় মগ্ন হয়ে 
পড়েছিলেন । 

গদাধরের ব্যবহারে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হলেন 
না। সেই আঘাতকে তিনি তার প্রাপ্য ৰলেই 
মেনে নিলেন ) এবং এই ব্যাপারের জন্ত পুজারী 
ঠাকুরের উপর অত্যাচার হতে পারে বুঝে কর্মচারীদের 
বলে দিলেন--ভটচাঁধ মশাইয়ের কোন দেধ নেই__ 
তারা যেন তাঁকে কিছু না বলেন। 


এমনই কত ঘটনা । শেধ দিনটি পথস্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তার তক্তি ও শ্রদ্ধা সমভাবে 
বিদ্যমান ছিল। 
ও সা রি 


শ্ররামকৃষ্ণের সাঁধক-জীবনের পুরোভাগেও 
আমরা দেখতে পাই আর এক নারীকে । বেষ্ণৰ 
ও তঙ্ত্রশান্্রে ৰিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন! ভৈরবী যোগেশ্বরী 
তাকে আপন সন্তানজ্ঞানে তশ্ত্রপাধনায় দীক্ষা 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম ব্ষ-_-৫ম সংখ্যা 


দিলেন। আর রামকষ্চ? প্রথম দর্শনেই তকে মাতৃ- 
সম্বোধনে আপ্যায়িত করলেন--যেন কত কালের 
চেনা! বহুদিনের আদর্শনের পর মাতা-পুতের 
গ্রথম সাক্ষাৎ। ছুই বৎসরের এঁকান্তিক নিষ্ঠায় 
সেই মহীয়মী নারীর সহায়তায় চৌষটি প্রকার তম 
সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। 

ভৈরবী তাঁকে 'অবতার' বলে ঘোষণ! করলেন। 
এক প্রকাশ্ত সভায় শান্ত্রজ্জ পণ্ডিত--সকলে এক- 
বাক্যে তার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিলেন। জগতের কাছে 
তিনি অবতার-রূপে স্বীকৃত হলেন_ বিশ্বের নিকট 
ছড়িয়ে পড়ল পবিভ্র শ্রারামকৃষণ' নাম । 

সঁ ৪ রা 

ভক্ত-সমাগম হতে লাগল দক্ষিণেশ্বরে | নারী- 
ভক্তগণের মধ্যে প্রথমর্দিকেই এলেন মনোমোহন 
ৰন্ুর জননী শ্যামানুন্দরী। এই শ্ঠামানুন্দরীর জামাত! 
শ্শ্রঠাকুরের মানসপুত্র রাখালচন্দ্র/ ধিনি পরবর্তী- 
কালে স্বামী ব্রঙ্ধানন্দ নামে খ্যাত। শুরামকষ্ণের 
কাছে রাখালচন্দ্রের যাতায়াত তিনি অতি গ্রীতির 
চক্ষে দেখতেন-নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে 
করতেন জামাতার এই মহাপুরুষ-সঙ্গলাভে। 

জনৈক ভক্তের বিধবা ভগিনী ধ্যান করতে 
বসেন, কিন্ত মন স্থির হয় না। নিরুপায় হয়ে 
সেকথ! বললেন ঠাকুরকে । ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাস! 
করলেন_তার সবচেয়ে প্রিয় কে? উত্তয়ে 
বুঝলেন তার এক শিশু ভ্রাতুদ্পুত্র তার সবচেয়ে 
প্রিয়। তখন ঠাকুর তাকে বললেন, “এই শিশুটিকেই 
তুমি বালগোপাল জ্ঞানে ধ্যান কর।” অচিরেই 
সেই ভক্তিমতী মহিলা সেই বালকের মধ্যেই তাঁর 
ইষ্টকে খু'জে পেলেন। 

যোগীন-মা অর্থাৎ যোগীন্ত্রমোহিনী ডাক্তার গ্রসয় 
কুমার মিত্রের কন্ঠ! । কিন্তু স্বামীর উচ্ছ, জ্লতায় 
অতৃগুচিত্ব হয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে ছুটে 
এলেন। প্রথম দর্শনেই তার সকল জাল! 
জুড়িয়ে গেল। শ্রশ্রঠাকুরের নির্দেশে অপতপের 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 


সাহায্যে সাধনার উচ্চ সোপানে তিনি আরোহণ 
করলেন। 

একদিন যোগীন-মার সঙ্গে এলেন 'এক সন্তাঁন- 
হার! ব্রাহ্মণ মহিলা । একটি মাত্র কন্তাকে ধনী 
সম্্রান্ত বংশে বিবাহ দিয়েছিলেন । কিন্ত বিয়ের 
পরেই সে মারা যাঁয়। তাই জাল জুড়াতে এলেন 
ঠাকুরের কাছে। অধ'বাহাদশায় ঠাকুর তাঁকে বললেন, 
“পরম ভাগাবতী তুমি! সংসারে যার আপনার 
বলতে কেউ নেই, ভগবান নিজেই তার ভার 
নেন।” দেবতার অভয়বাণী যেন শুনলেন তিনি-_ 
লুটিয়ে পড়লেন দেবতার চরণে । ঠাকুরের কৃপায় 
আধ্যাত্মিকতার ন্বর্গরাজ্যে পৌছে গেলেন তিনি। 
ইনি হলেন গোলাপনুন্দরী _গোলাপ-ম! বলেই 
পরিচিতা। তার বাড়ীতে যেদিন ঠাকুর পদার্পণ 
করেন সেদিন নিজেকে ধন্ত মনে করেছিলেন তিনি। 

স্‌ ঙ্ী ও 

“ওঃ তুমি এসেছ; দাও দেখি আমার জন্ত 
কি খাবার টাবার এনেছ। এধে দেখছি কিনে 
এনেছ। কেনবাঁর কি দরকার? নিজেই নারকেলের 
নাড়, করে রাখবে; আর যখন এখানে আসবে 
সেই নাড়। দু-চারটি সঙ্গে করে আনবে, অথবা 
নিজের জন্ত য| রান্না কর-_-তা থেকেই একটুখানি 
নিয়ে আসবে; তোমার হাতের রারা থেতে 
আমার বড়ই সাধ যায় ।” 

কে সেই ভাগ্যবতী নারী- ধার হাতের খাবার 
খেতে ঠাকুরের এত আগ্রহ? 

ইনি হলেন অধোরমণি_ শ্রীরামকৃষ্ণ ধাকে 
“কামারহাটির বামনি' ব্লতেন_ গোপালের মা 
বলেই ইনি বিশেষ পরিচিতা। 

যাট বৎসর বয়স। অল্প কিছুই সঞ্চয় ছিল-_ 
তাতেই তার চলে যেত। অতি সাধারণ তার 
জীবন-যাত্রা। একখানি রামায়ণ ও একটি জপ- 
মালা_এই ছটিই তার জীবনের পাথেয়। দীর্ঘ 
ত্রিশ বংসর জপধ্যান ও এই ছুটি নিয়েই তিনি 


শ্রীরামকষ্জ-জীবনে নারীর স্থান 


২৫৩ 


অতিবাহিত করেন। তার ছিল বাৎসল্যের ভাঁব। 
শ্রীরামরুষ্ণের মধ্যে তিনি তাঁর গোপালকেই দেখতে 
পেলেন--তাই যখন আসেন কিছু খাবার নিয়ে 
আসেন, আর নিজ হাতে গোঁপালকে খাইয়ে দেন। 
সারদামণিকে “বৌমা” সঞ্থেধন করেন। 

একদিন এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করলেন 
অধোরমপি- দেখলেন তার ইষ্ট দেবত! শ্রশ্রীবাল- 
গোপালকে। 

এর পরে একদিন মালা জপ করে ইঠ্ট-দেবকে 
প্রণাম করবেনঃ এমন সময় সন্মুথে দেখলেন 
শ্ররামকষ্চকে। ইষ্টই বুঝি সশরীরে তার প্রণাম 
নিতে এলেন ! 

বিস্মিত অঘোরমণিকে বললেন তিনি, “আর 
এত মালা জপকেন? য' পাবার তা কি এখনও 
পাওনি ?' 

“আমার কি সাধন ভজন সব সম্পূর্ন হয়ে 
গিয়েছে? জিজ্ঞাসা করলেন অঘোরমণি। 

হা! নিশ্চয়ই প্রত্যুত্তরে বললেন শ্রীরানকৃষণ। 

তবুও জিজ্ঞাস! করলেন অঘোরমণি, “তুমি কি 
ঠিক ঠিক বলছ, আমার সকল কর্ম শেষ হয়ে 
গিয়েছে? 

ছা, আমি নিশ্চিত বলছি--তোমার নিজের 
জন্ত সাধনার আর কিছুই আঁবগ্তক নেই |, নিজেকে 
দেখিয়ে আবার বললেন শ্রারামকষ্চ--“তবে এই 
খোলটার জন্ত প্রার্থনা! করতে পার ।, 

ভাগ্যবতী অদ্োরমণি স্বয়ং ইঞ্টের কাছ থেকেই 
তার সাধনার অভিজ্ঞান পেয়ে ধন্ত হলেন। জপ- 
মালা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে অন্ুলি-পর্বেই শুধু জপ 
করতে লাগলেন তার গোপালের মজলের জন্য । 

শু ও ঙ্ঁ 

প্রসন্নময্ী, তামুপিসি, গৌরী-মার সম্বন্ধেও কত 
কথাই বলা যায় । তারাও শ্রীরামকৃষ্খ-জীবন-নাট্যে 
একে একে এসেছেন। তাদের প্রতি হদয়ের শ্র্থ| 
জানিয়ে শীশ্ীমাতা সারদামণি সম্বন্ধে কিছু বলে 
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শেষ করি। রাণী রাসমণি, ভৈরবী যোগেশ্বরী ও 
জননী সারদামণি_-এই ত্রিবেণী-সঙমে শ্ররামকৃষণ 
এ ধুগের তীর্থরাজে পরিণত । 

রাসমণি সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, যোগেশ্বরী 
ছারা সাধনার হ্থব্রপাঁত, সারদামণিতে তার পরি- 
সমাপ্তি। ভ্ীশ্রুম! শ্ররামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ; নারী- 
ভক্তবৃন্দের মধ্যমণি | জয়রামবাটাতে প্রথম দেখতে 
পাই তাকে পাঁচ বংস্র বয়সে বিবাঙ্রে সময়, তার 
পরে কামারপুকুরে চৌদ্দ বৎসর বরসে। 

অবৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন রামকৃষ্ণ। 
গুরু তোতাপুরী কৃ পরমহংস উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছেন। এতদিনে অবক।শ পেয়েছেন কিছুটা। 
বহুদিন জন্মভূমি দশন করেন শি-তা ছাড়া বৎসরে 
পর বংসর কঠোর তপন্তায় শরীর ভেঙ্গে গেছে__ 
ক্বাহ্যলাতের আশায় ম্বগ্রাম ক|মারুকুরে বেড়াতে 
এলেন। জয়রামবাটা থেকে সারদামণিও এসে 
উপস্থিত হলেন। কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগা রামকৃষ্ণ, 
স্বীকে কিন্তু গ্রহণ করলেন__সাদরে তার পাশে 
স্থান দিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর পরম বিশ্মন্ধ এই দেব 
দম্পতী। শুরামকৃষ্চের পুবে যত মহাপুরুষ, যত 
সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের দেখতে পাই-_ 
দাম্পত্য জীবনের পরে তাদের সাধক জীবন শুরু । 
গৃহত্যাগ করে তার! বেরিয়ে পড়েছিলেন তাদের 
অশীষ্ট-সপ্ধানে। কিন্তু শ্রারামকৃষ্খ হলেন একমাত্র 
ব্যতিক্রম; সাধনায় পিদ্ধিলাভের পর শুরু হল 
তার দাম্পত্য জীবন_বিচিত্রঃ অপূর্ব ! 

সমন্ত ন্নেহ ভালবাস! উজাড় করে তিনি 
ঢেলে দিলেন সারদামণিকে । সংসারের কত 
খুঁটিনাটি বিষয় সন্ধে শিক্ষ/ দিলেন-_ প্রদীপের 
সলিভা তৈরী, অতিথি অভ্যাগত পরিচর্ধা-_-এমনকি 
কেমন করে রাধতে হয়, কোন্‌ তরকারির কি 
মশলা দিতে হয তাও তিনি শেখালেন। 

রাত্রিতেও শয়ন-কালে কত কথা, কত 


উদ্বোধন 
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সদালোচনা। ্টাদ। মাম! যেমন সকল শিশুরই 
মাম! ইশ্বরও তেমনই সকলের আপনার | ডাকলেই 
দেখ! দেন। তোমার ডাকেও আসবেন তিনি” 
এষনই কতভাবে তিনি শিক্ষা দিলেন তার সহধমিণী 
ভক্তপ্রধান। পরম! শিষ্ঞাকে | 

আর একবার-_শ্রীরামকষ্চ তখন দক্ষিণেশ্বরে | 
জয়রামবাটী থেকে সারদামণি এসে উপস্থিত 
হ'লেন তার কাছে পথশ্রমে জরে অবসন্ন হয়ে। 
রামকুষ্জ তাকে নিজের ঘরে রাখলেন, এবং তিন 
চারদিনের মধ্যেই সেবা ও পরিচধায় তাকে সম্পূর্ণ 
স্থ্থ করে তুললেন । 

সারদামণি অন্তর দিকে অন্ভভব করলেন তার 
পরমারাধ্যের আন্তরিকত!। জয়রানবাটাতে তাকে 
সকলে 'পাগলের বৌ' বলে ঠাট্। করত। সেই 
উপহাসের অনারতা তিনি বুঝতে পারলেন। আরও 
বুঝলেন-ছুলভ দেবতাকেই তিনি বরণ করেছেন। 

আরামকুষ্জ সারদামণিকে নহৰত-ঘরে জননী 
চন্দ্রামণির কাছে থাকবার ব্যবন্থা করে দিলেন। 

কিন্তু মনে পড়ে গেল গুরু তোভাপুরীর কথ, 
স্্ীকে কাছে রেখে থে ব্রহ্মচধ অক্ষুণ্ন রাখতে পারে 
সেই প্রকৃত সিদ্ধ। 

ডেকে পাঠালেন সারদামণিকে | 
কক্ষেই তারও শয্যা রচিত হল। 

তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে 
যেতে এসেছ ? জিজ্ঞাসা! করলেন রামকৃঝ্চ | 

“না__ তোমাকে ইষ্পথেই সাহাধ্য 
এসেছি” তৎক্ষপাঁৎ উত্তর দিলেন সারদামণি। 

এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্চ পরে বলেছিলেন-_ 
“বিবাহের পর মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিল।ম-_ 
গর মনে যেন পার্থিব ভোগবাসনা স্থান না পায়। 
কাছে রেখে বুঝতে পারলুম-_মা সেই প্রার্থনা পূর্ণ 
করেছেন।? 

সারদামণি একদিন সরল কোতৃছলে জিজ্ঞাস! 
করলেন রামকষ্ণকে 'আমি তোমার কে? 


নিজের 


করতে 
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তেমনই সরলভাবেউত্তর দিলেন রামরৃষ্খ “তুমি 
সারদা; সরম্বতী। এবারে রূপ ঢেকে এসেছ-_পাঁছে 
অখন্ধ মনে দেখলে লোকের অমঙ্গল হয়। এসেছ 
বিষ্ভা নিয়ে। তুমি জ্ঞানদ।, জ্ঞান দিতে এসেছ ।? 

আর একদিন শ্রীরামরুষ্ের পদসেবা করছেন, 
জিজ্ঞাসা করলেন _-“আঁচ্ছা, আমাকে তোমার কী 
বলে মনে হয়? 

রামকৃষ্ণ উত্তর দ্রিলেন, “যে ম! মন্দিরে রয়েছেন, 
যিনি এই দেহের জন্ম দিয়েছেন এবং এখন 
নহবতে বাঁস করছেন, আর এক রূপে তিনিই এখন 
আমার পদসেবা করছেন। সত্যই আমি তোমাকে 
ম| আনন্দময়ীর প্রতিমুতি বলে জ্ঞান করি।' 

এর পরে এদের দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কোন 
ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হে না। মাসের পর মাস 
এইভাবে কেটে গেল। এক মুহূর্তের জন্ত তারা 
পাথিব জগতে নেমে এলেন ন1। 

একদিন ভক্ত যোগেন-মাকে দিয়ে সারদামণি 
শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালেন_ ঠাকুরের মত তার যদি 
একটু ভাব টাব হয়-_বড় ভাল হয়। 

শুনে রামকুষ্ চিন্তামগ্ন। তারপরেই নহবৎ ঘরে 


সঞ্চ়ন 
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হাসছেন সারদামণি, আবার কখনও বা কাঁদছেন । 
শেষে হাঁসি নেই, কান্না নেই, সম্পূর্ণ সমাধিস্থ! । 

সন ১২৮০ সাল, ১৩ই জ্যষ্ট, অমাবন্তা-ফল- 
হারিণী কালীপুজার রাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের 
শেষ ও শ্রেষ্ঠ সাধনা । 

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শশ্রামা এক আলিম্পিত 
গীঠে উপবেশন করিলেন। শ্ররামকৃষ্ণ তাঁকে 
দেবীজ্ঞানে “ষোড়শী 'রূপে যথাবিধানে পুঙ্গা করলেন। 
পুজা-অস্তে উভয়েই সমাধিমগ্ন) এক হয়ে গেলেন 
পূ্জক ও পুজিতা। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্ত 
সমস্ত সাধন-ফল, জপমাল1ঃ দেবীর শ্রপাদপদে 
চিরকালের জন্ত সমর্পণ করে প্রণাম করলেন। 
শেষ হল তার সাধনা ; এক অপূর্ব পূর্ণতায় রূপাগ্িত 
হল দেবদম্পতীর দিব্য জীবন। 

শ্রীরামকৃষ্তদেব এই একটি রাত্রির নবতম 
পৃজান্রষ্ঠানে নারীত্বকে যে সম্মান দিলেন, বিশ্বের 
কোন দেশ) কোন জাতিই তা কল্পনা করেনি 
কখনও । ধন্ধ বাংলা ধঙ্ক তার ক্ষুদ্র গ্রাম 
কামারপুকুর ও ভয়রামবাটী। আর শত ধন্ 
দক্ষিণেশ্বর_-সেই লীলা-সাধনার নীরৰ সীঁক্ষী। 


সঞ্য়ন 
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কবার 
গোম ফেটে নাক ফুল-বাগিচায় 
তম না বিকার হাটে । 
রাজা স্মার প্রজা অথচ সবারই 
প্রেম পেলে দিন কাটে । 
প্রেম প্রেম প্রেম _ সবাই চেঁচায়, 
প্রেম কে চিনিল হায়! 
অষ্ট প্রহর সিক্ত যে জন 
প্রেমিক বলিব তায়। 
দাছু 
সাধু-সন্তের শুধায়ে! না জাতি 
শুধাও তাহার জ্ঞান, 
খাপ দুরে যাক, তরবারি দেখে 
দাম করে৷ অনুমান। 


পাব্দাস 


তুম বেন পভু চন্দন আর 

আম যেন তাহে বারি, 
উভয়েরি নাথ নিখিড মিলনে 

স্থবাস উঠেছে 5রি। 
তুমি যেন গ্রত্ু ঘন অরণ্য, 

আমি যেন সেথা কেকী, 
চকোর যেমন চন্দজ্রকে দেখে, 

আমি যে তোমারে দেখি। 
তুমি যেন প্রভূ মুল্য মোতি, 

গাথিবার সত! আমি 
সোনা-সোছাগার শুদ্ধ মিলনে, 

দুজনে মিলেছি শ্বামী ! 


| 'কীতিঃ শ্রীর্বাক চ নারীণাম্‌.... 


শ্রীতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ১ কাব্যসাংখ্যতীর্থ 


গীতার দশম অধায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তার 
প্রিয়সথ! অজুনিকে স্বীয় বিভৃতি, অর্থাৎ এশ্বরিক 
ভাবের কথ! শোনাচ্ছেন_তথন তিনি কোথাও 
সম্বন্ধে ষঠী, আর কোথাও বা ন্ধিরে ষঠী বাব্হার 
করেছেন। তিনি যথন বলছেন, “তেজন্তেন্বিনামহুম্,, 
তখন বুঝতে হবে তিনি সম্বন্ধে যী ব্যবহার 
করেছেন, যার অর্থ “আরম তেত্জস্বী পুরুষদিগের 
অন্ত;করণস্থিত তেজ 1” আবার যখন তিনি বলছেন, 
“পাগুবানাং ধনঞ্য়? তথন বুঝতে হৰে তিনি 
নিধারে ষষ্ঠী ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ, “আমি 
পঞ্চ পাগুবের মধ্যে মাত্র একজনঃ যার নাম 
ধন্জয় বা অজুন+। 

নিম্নলিখিত শ্রোকটিতে সরধব্র সম্থন্ধে ষটী ব্যব্চার 
করা হয়েছে :_ 

দাতং ছলয়তামস্রি তেজত্েজ শ্যিনামইম্‌। 

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহশ্সি সত্বং সত্ববতামহম্‌ ॥ 
“আমি ছলনাকারীদের থেলিবার পাঁশা, তেজন্বীদের 
তেজ, জয়শীল ব্যক্তিদের জয়, অধ্যবনায়ী ব্যক্তিদের 
অধ্যবসায় এবং সত্তগুণী ব্যক্তিদের সত্গুণ' | 

আবার নিয়োক্ত শ্লোকটিতে কেৰল নিধারে 
ষঠী ব্যৰ্হার করে গেছেন £-- 

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবষীণাঞ্চ নারদ: | 

গম্ধাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো! মুনি ॥ 
'আমি বুক্ষপকলের মধ্যে অশ্বর্থ, দেবধিদের মধ্যে 
একমাত্র দেবধি, যার নাম হচ্ছে নারদ ইত্যাদি? | 

সুতরাং এই অধ্যায়ের এক স্থানে, শ্রীতগবান 
যখন আমাদের জানাচ্ছেন, কীর্তি শ্রর্বাক্‌ চ নারীণাং 
শ্বতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা”, তথন এই গ্লোকাধধের__ 
ছিবিধ অর্থই ব্যাকরণসঙ্গত হতে পারে। প্রথম 
অর্থ হচ্ছে__আমি নারীদিগের মধ্যে এই সাতটি 
নারী, যাঁদের নাম হ'ল, কীর্তি, শ্রী, ৰাক্‌, ম্থৃতি, 


মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে-_ 
আমি নারীদের জন্মগত এই সাতটি গুণ, যথা, 
কীর্তি, শর, বাক, স্ৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা । 

প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে কত সন্দেহ ও অস্জতি 
দেখা দেয়, সে সমন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্‌। 

এই সাতজন নারীর মধ্যে তিন জন দক্ষ- 
গ্রজাপতির কন্া। দক্ষগ্রজাপতির যে কন্াটির 
জগৎ-জোড়া নাম, ধাকে আমরা সতী ব1 দাক্ষায়ণী 
বলে সকলেই জানি তাঁকে বাদ দিয়ে অপর তিনটি 
অধ্যাত অজ্ঞাত কন্ঠা ভগবানের বিভৃতির মধ্যে 
গণ্যা হলেন; মুলেই যেন ভুল হযেছে বলে মনে 
ইয় না] কি? কে শ্রীকে বিষুশক্তি লঙ্গমী এবং 
বাঁকৃকে ব্রহ্মার শক্তি সরহ্বতীরূপে ব্যাখ্যা করেছেন । 
তা হলে মহেশ্বর-শক্তি_ছুর্গা বাদ পড়ল কেন? কি 
কারণে যে এই সাতজনের মধ্যে ভগবানের এশী 
শক্তি উল্লেখযোগ্যভাৰে প্রকটিত হয়েছিল ত কেউ 
বোঝান নি। কেবল নাম করটির অভিধানগত 
অর্থ উল্লেখ করেছেন। 

এরা সকলেই হচ্ছেন যমপ্লাজের পত্রী 
শ্রীতগবান্‌ হ্বর্গ মর্ত্য ছেঁকে অনেক দেবমানবের লাম 
বাহির করেছেন, কিন্তু তখনকার কালের সীতা, 
সাবিত্রী, দরময়স্তী গ্রাভৃতি প্রচলিত মহীয়সী 
মহিলাদের নাম করেন নি। 

গ্রাণী অপ্রাণী প্রভৃতির বেলায় ভগবান এক 
এক দল হতে মাত্র এক এক জনকে বা বস্তুকে বেছে 
নিয়েছেন, যেমন বৃক্ষলকলের মধ্যে একটি মাত্র বৃক্ষ, 
যথা অশ্ব, সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে একজন মাত্র 
পিদ্ধপুরুষ, যথা কপিল। কিন্তু নারীর বেলায় 
একেবারে তিনি সাতজনকে বেছে নিয়েছেন। 

কিন্ত বদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ কর! যাঁয় তবে 
কোন দোষ থাকতে পারে না, এবং একটি সোজা 


জৈোষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 


অর্থ আমাদের চিত্তে প্রবেশ করতে পারে । তা ছাড়া 
শ্লোকার্ণটি যে একবায় পড়বে সে-ই বলতে বাধ্য 
হবে--উচর দ্বিতীর অর্থই যুক্তিযুক্ত এবং ভগবান 
থিতীযর় অর্থেই এ উক্তি প্রয়োগ করেছেন। 
পুরুষদের বেলায় দেখা যায়, তিনি পুরুষদের নান! 
দলে বিভক্ত করেছেন এবং এক এক দল হতে এক 
একটি গুণ বেছে নিয়ে সেই গুণে বিভূতির আরোপ 
করেছেন, কিন্ত নারীদের আর দলে বিভক্ত না করে 
সাধারণভাবে-_তাদের জন্মগত সাতটি বেশিষ্ট্ের 
উল্লেখ করেছেন । 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নারীদের চরিত্রগত্ত এই সাতটি 
গুণ অতির্ঞীনের আভাস দিরেছে কি না। একটু 
অনুধাবন করলেই দেখা যায় নারামাত্রেই এই সাতটি 
গুণের অধিকারিণী। এই সািক বৃত্তিসকল 
কারো মধ্যে কম, কারা মধ্যে বেশি পরিমাণে 
থাকতে পাবে; কত্ত ইচারা কম-বেশিভাবে সকল 
নারাতেই বর্তঘান। 

অভিধানে বলে, এএকদিগব্যাপিনী কীর্তি: 
অর্থাৎ কীর্তি সমগ্র একটা দিক বোপে থাকে। 
নারীর কীর্তি বা সুখ্যাতি বলতে তার সতীত্বকই 
বুন্য়। যে সময়ে ইুকষ্ণ অজুনকে গীতার শিক্ষা 
দিয়েছেন দেই সমস সীতা সাদিত্রী দ্রৌপদী স্ৃভদ্রা 
শকুস্তলা অরুন্ধতী প্রভৃতির সতীত্ব কাচিনী ঘরে 
ঘরে প্রচারিত, সুতরাং নারীর সতীত্বেই যে 
ভিশবানের বিভূতি বিশেষভাবে প্রকটিত, তাহা 
ভগবান সর্বাগ্রে উল্লেদ করলেন। তারপর শ্রু। 
নারীর যৌবন বাদ দিলেও, তার বাহ্‌ আকৃতিতে 
যে একটা শ্রীর ভাব সর্বদাই ফুটে থাকে, ইহ! 
অবিসংবাদিত মত্য। ইহার উপর ভাষ্য-টাকার 
প্রয়োজন নেই। বাক্‌ অর্থাৎ বাঁক্যে, ধৃতি অর্থাৎ 
সহা করবার শক্তিতে এবং ক্ষমা অর্থাৎ অপকারীর 
অপকারকে উপেক্ষা করার শক্তিতে-_নারী যে পুরুষ 
অপেক্ষা এক ধাপ উপরে, একথা বললে বোঁধ হয় 
কেহ আপত্তি করবেন না; কিন্ত নারীর শ্বতি ও 
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“কীত্তিঃ প্রর্বাক্‌ চ নারীণাম্‌'-. 
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মেধা কি সত্য সত্যই পুরুষের শ্বৃতি ও মেধা অপেক্ষ! 
বেশি? অনেকের এ ব্যয়ে সন্দেহ হতে পারে, 
কিন্তু এই স্ত্ীশিক্ষার ধুগে আজকাল মেয়েদের লেখা- 
পড়া € পরীক্ষার ফল দেখে মনে হয়, স্বৃতিশক্ষি 
ও মেধাশক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীর কম তো নয়ই 
বরং বেশি। কিন্তু এখানে ভগবান পুরুষ ও নারীর 
মধ্যে তো কোন তুলনামূলক আলোচনা করছেন না 
নারীর চিত্তের যে কল্পটি সাত্বিক বৃত্তি লক্ষ্য 
করেছেন- সেই কষটির উল্লেখ করেছেন মাত্র । 

অনেকে মনে করেনঃ ভগবান গীতায় নারীকে 
বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। তারা গাতার 
আর একটি গ্রোকার্ধ উল্লেখ করে-এই বিষয়ের 
প্রমাণ দেখাতে চান। শ্লোকটি হচ্ছে--পস্থিয়ো 
বেগ্তান্তধা শুদ্রান্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্।” 
অনেকে বলেন, এখানে স্ত্রীঞাতিকে বৈশ্ত ও শৃড্রের 
সহিত এক পধায়ে ফেলায় নারীর উচ্চাসন অন্থীকার 
কর! হয়েছে। বাহাতঃ দেখতে তাই বটে, কিন্ত 
গভীর অন্তদৃষ্টির সহিত বিচার কর'ল এ ধারণাকে 
থণ্ডন করা যাগ । তুলনায় দেখ! যায় ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয় অবনরধুক জীবন যাপন করে থাকেন, সুতরাং 
তার! আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের ব' সমাধি-সাধনের 
স্বযোগ পান? কিন্ক ব্যবসায়ী বেগ, সেবাবৃত্তিপরায়ণ 
শৃদ জর গৃহক্মে নিধুক্তা নারী অধ্যাত্ব-সাধনার ঝড় 
একটা স্থযোগ পান না। এরপ স্থলে বৈশ্ঠঃ শৃদ্ 
বা স্্ীজাতি যর্দি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করতে 
চাঁন, তবে তাদের আয়ানসাধ্য ফোগ-সমাধি-পথের 
পরিনর্তে গীতোক্ত সহজ ভক্তিপথ অবপহ্থন করতে 
পারলেই মনস্কামন! পূর্ণ হবে এবং ব্রহ্মনির্বাণ লাভ 
হবে। এই ভাবটিই এ গ্লেকের নিহিতার্থ। 
সর্বজনবনিতা সুভদ্রার ভ্রাতা, মহীয়সী দ্রৌপদীর 
সখ! মাতৃজাতিকে অনার করতে পারেন না। 
তিনি দ্রৌপদী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে 
নারীহদয়ে যে সাতটি গুণ দেখেছেন তাতেই 
এশ্বরিক ভাবের আরোপ করেছেন। 


২৫৮ 


প্রীভগবান যে এখানে সাতটি নারীর নামোল্লেখ 
করেন নি, পর্ব নারী মাব্রেরই সাতটি জন্মগত 
গুণের বর্ণনা করেছেন- তা আর একদিক দিয়ে 
প্রমাণ করা যায়। সকলেই জানেন গীতা ও চণ্ডতীর 
প্রন্তিপাছ্ বিষয় একই, তবে উপাসনার দ্বারা লক্ষ্যে 
পৌছিৰার পথ উভয়ের পৃথক পৃথক্‌। আনেক সময়ে 
গীতা পড়তে পড়তে মনে ভয়, এ কথা চণ্তীতে 


পড়েছি । আবার অনেক সময় চণ্তী পড়তে পড়তে 
মনে হয়, এ কথ! যেন গীতাতেও পড়েছি। 


চণ্তীতেও বহুবার নর-নারীর অন্তঃকরণস্থিত কন্িপয় 
সাত্বিক বৃত্তিতে এ্রণী শক্তি বা বিষুমায়র বিভূতি 
আরোপ করা হয়েছে । শ্বৃতি, শ্রীঃ মেধা ও ক্ষমা 
( চণ্তীতে ক্ষান্তি) ভাগবতী শক্তির এক এক 
কলাবিশেষ,_ ইহা দেবতাদের শবে বহুধাঁর প্রকাশ 
কর! হয়েছে। 

(তং শ্রুজমীশ্বরী তব ভীক্সব বুদ্ধিবোধলক্ষণ! । 

লঙ্জ| পুষ্িস্তথ! তু স্থং শাস্তি ক্ষান্তিরের চ॥” 

দেখা যাচ্ছে এখানে নর-নারীর চিন্তপ্থিত কতি- 
পয় দৈবীবৃন্তিকে মহামায়ার বিভৃতিরূপে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

“মেধে সরম্বতি বরে ভূতি বাত্রবি তামসি।; 

এখানেও মেধাশক্তি যে ভাগবতী শক্তির অংশ- 
বিশেষ তা বোঝান হয়েছে । 

“যা দেবী সবভৃতেহু স্বতিরূপেণ সংস্থিতা ।+ 

“যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষাস্তিরপেণ সংস্থিতা 

এখানেও ম্মৃতি এবং ক্ষমা! ভগবতীর অংশবিশেষ 
বলেই বণিত। 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--৫ম সংখ্য 


সুতরাং গীতাকারও কীর্তি শ্রী প্রভৃতি নারীর 
সাতটি উতকষ্ট বৃত্বিতে দ্েবত্বের আরোপ করে 
নারীর মধাদ|] বাড়িয়ে দিয়েছেন--ইহা অনায়াসেই 
উপলব্ধি করা যাঁয়। 

গীতা ও চণ্ডী যখন একই ভাবে অন্প্রাণিত 
তখন চণ্ডী নারীকে যে উচ্চাসন দান করবে গীতাও 
নারীকে সেই পদবী দান করবে-_ইচাই স্বাভাবিক। 
আত এব চণ্ডীতে যখন দেখতে পাই-_ 

“নবি স্মত্তাঃ সকল! জগতস্ অর্থাৎ জগতে 
যত দ্বী আছে সকলেই ভগবতীর অংশন্বরূপ, তখন 
গীতাতে নারীর যে সাতটি গুণ ভগবানের বিভূতিরূপে 
বণিত বেসে ব্ষিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে 
পারে না। 

আমাদের বাংলাদেশ সেদিন পধস্ত পুরাণের 
প্রভাবে গ্রভাবান্বিত ছিল। স্বতরাং বিগত শতকে 
এবং বর্তমান শতকের গ্রথমপাদে অনুর্দিত বহু গাতায় 
শ্লোকটির পুরাঁণ করিত প্রথম অর্থই গ্রহণ করা 
হয়েছে, অর্থাৎ কীর্তি গ্রৃতি সপ্ত নারীকে 
পৌরাণিক দেবীরূপে শ্বীকীর করে নেওরা হয়েছে। 
বতমানে বাংলার প্রা অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি 
গাতার সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত কিন্ত, সকলেই 
পকেট-সংস্করণ পাঠে অভ্যন্ত। এ শ্রোকটির গ্রকৃত 
অর্থ কি তলিয়ে বোঝেন না, পুত্তকে যা আছে 
তাই মুখস্থ করে যান। 

কিন্ত চণ্ডী ও গীতার এ ছুটি উক্তি 'অর্থাৎ__ 
“প্রিয় স্মস্তাঁঃ সকলা জগ্ৎসু' এবং “কীর্তিঃ শ্রর্বাক্‌ 
চ নারীণাম্‌, নারীজাঙির পক্ষে 09৫08 005 বা 
মহাধিকাঁর-পত্র বলেই স্বীকৃত হওয়। উচিত। 


অস্ধা 


ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 


আমি যারে চাই, 
থু'জে নাহি পাই, 
আধারে ঘুরিয়! মরি সারাটি জীবন। 


হয়তো সে আশে পাশে 
নির়তই যায় আসে 
দেখিতে ন! পাই তায়, নাই সে নয়ন। 


প্রকৃতি-সন্ধানী বিভূতিভূষণ 


প্রীনীলকাস্ত রায়, এম-এ 


জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাগার উন্ুক্ত 
আছে। গাছপাঁল!, ফুল, পাখা, উদার মাঠথাট 
৮০০০৩ অন্ত হৃর্ধের আলোয় রাঁডা নদীতীর, 
অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদ্দার শুন্ততা'"'-''জগতের 
শতকর| নিরানববই জন লোৌক এ আননের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে মৃতাদিন পযস্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায় ***** 

সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা 
সাধারণের প্রাণে পৌছে দেওয়া। তাঁরা ভগবানের 
প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দ-বার্ত!, এই অনন্ত 
জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে***** "এই 
কাজ তাদের করতে হবেই: তাদের অন্তিত্বের 
এই শুধু সার্থকতা"... 

ওপন্তািক বিভৃতিভূঘণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫ 
থৃষ্টাব্ধের ওর! এপ্রিল তারিখে ভাগলপুরে “পথের 
পঁচালী' রচনায় আত্মনিয়োগ ফরেন। সেদিনকার 
দিনলিপিতে তার উক্তরূপ চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন। 

বস্তুতঃ সাহিত্যিকের এই নহৎ অনুভূতি তার 
জীবন দিয়েই তিনি অনুভব করেছিলেন। আনন্দ- 
লোকের বার্তা তিনি দিকে দিকে প্রেরণ করবার 
আগে আপনার আন্তরলোকেও তা গভীরভাবে 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চক্ষের সম্মুখে 
সহন্্র আনন্নবস্ত তাঁদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
বিরাজমান থাকলেও, সবার কাছে সহজে তারা 
ধরা দের না-ৃষ্টির বঞ্ধনে তাদের বাধা সহজসাধ্য 
নয়। বিভৃতিভূষণ তার অনন্ঠসাধারণ দৃষ্টি-প্রাথথে 
সেগুলি নিজে দেখেছিলেন আর দেখিয়েছিলেন 
বিদগ্ধ সমাজকে । সেই হিসাবে সাহিত্যিকের 
কঠোর সাধনা তার জীবনে সিদ্ধির সাফল্য আনতে 
পেরেছে। 

বান[ড শ তার 58110 ০৫6 4১৫ গ্রন্থে ১০১ 


€910 সম্পর্কে এক মন্তব্য করেছেন, 47 ৬৪৪ 
06 27686531 81030 ০016 211-106 10767 076 
2710৫611105. (তিন ছিলেন সবচেয়ে বড় 
শিল্পী-তিনি জানতেন জীবনযাপনের কৌশল )। 
শরৎ-রবীন্রোত্তর বআধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে 
বিভূতিভূষণের প্রতি এই কথা সর্বাপেক্ষা স্্ুভাবে 
প্রয়োগ করা যেতে পারে। তার অন্তরের কবিধর্ম_- 
তার জীবনের অনুভূতি, প্রেরণা ও অন্তরুষ্টির সঙ্গে 
একান্তভাবে সম্পস্ত ছিল। তার শিল্পায়ন_ তার 
জীবনায়নকে কেন্দ্র করেই গ্রথিত হয়ে উঠেছিল। 
তার ব্যক্তিত্ব ও অস্তঃপুরুষের আত্মপ্রকাশ তার 
সমগ্র স্থির মধো এক বিশিষ্ট আসন লাভ করতে 
সমর্থ হয়েছে । বিভূতিভূষণের চক্ষে, হৃদয়ে ও 
লেখনীতে ছিল অসীম কৌতুষ্দ--সেই কৌতুগলের 
দুর্বার আকধণী তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে প্রকৃতির 
অনন্ত-বিস্ময্নভরা চিরন্তন সৌন্দঘভাগ্ডারের দিকে। 
বিশ্বরহস্ত সন্ধানের জন্তে অভিযান শুরু হয়েছিল 
তার মর্মের নিতৃতলোক থেকে। সেই রহুস্তা- 
সন্ধান অভিযানে কী পেয়েছিলেন তিনি? তার 
কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের কল্পনা, পরিণত জীবনের 
উপলব্ধি। সেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল তার 
সমস্ত বিস্ময়-বোধের দৃষ্টির প্রেরণার কেন্দ্রীভূত । 
বিভূতিভূষণের কবি-মানস তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 
এমনই সাবলীলভাবে জড়িত ছিল যে তার জীবনের 
পূর্ণ প্রকাশ অনবগ্ রসোঁপলব্ধির মধ্যে একেবারে 
ডুবে গিয়েছিল। ব্যন্তি ও কবিমানসের যুক্ত 
প্রয়াস-প্রেরণা- সাধনার মধ্যে তার শৈশব-ককশোর- 
যৌবনের চিরজাগ্রত স্বপ্ন ও অসীম কৌতু*সের 
সজীবনী-সঞ্জাত পরিবেশ তাঁর কল্পলোকের মূর্ত 
ছবি নিয়ে তার সাহিত্যের মধ্যে অক্ষ স্পর্শ 
রেখে গেছে। 


২৬৪ 


এমারন বলেছেন, গুহায় 11তোঞ্রাতে [20 
৪10010. 61001012089 90110000 293 ৪ 101100--? 
(প্রত্যেক সাহিত্যিক নির্জন্তাকে বরণ করে নেবে 
বধূর মতো )। বিভৃতিভূষণের দিনলিপিতে আছে 
“এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখার গানের সঙ্গে, মানুষের 
স্থখ-ছুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। 
গ্রামপ্রান্তের সন্ধ্যছায়াচ্ছন্ন বেণুবনশীর্ষের দিকে 
চেয়ে মনে তল ওদের সঙ্গে কতদিনের কত স্বতি 
যে জড়িত--সেই বর্ধার রাতে দ্রিদির কথা, মায়ের 
কত দুঃখ, আছুরী-ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির- 
ঠাক্রুণের কথাঃ-".কত সমুড্রে যাওয়ার শ্বৃতিতত, 
সেই পিটুলিগোলা-পানকারী দ্ররিদ্র বালকের, পল্লী- 
বাল! “জোনের, কতকাল আগের সে সব ইংরেজ 
বালক-বালিকার কথা - গাংচিল পার্ধীর ডিম সংগ্রহ 
করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল, 097৩ ৬/৪এর 
ওদিকে গিয়ে যার! আর ফেরেনি, "কত কি, 
কত কি!” প্রকৃতির অদীম রূপ-রস-লীল! বিভূতি- 
ভূষণের শিল্পী-কবির চক্ষে এক স্বপ্রমাধুরী ভরা 
মায়া-অগ্তন পরিয়ে দিয়েছিল । তাই তার সাহিত্য- 
তীর্ঘবাত্রীয় তার লেখনীর প্রশন্নতা ও রূসমধুরহা 
এক আপরূপতার আবেশে ভরপুর । আধুনিকতার 
চলার পথে তার ব্যতিক্রম এইথানেই--তার 
তার্থযাত্রা ছিল শাশ্বত-সন্ধানী। তার মধ্যে বিতর্কের 
অসিখেলার রোমাঞ্চ নেই, বুগ্থিবুত্তির প্রতিদ্বন্্তার 
সংশয় নেই, জীবন-সমস্তার বিরাট জিজ্ঞাসা নেই; 
আছে শুধু প্রকৃতির শীলা-নিকেতনের দ্বার-বাতায়নের 
উন্মুকততার মধ্যে রহন্ত বস্তর বিন্াপ, চির বিস্মক্বের 
রসপাত্র ছুরধিগম্য আন্ন্দলোকের প্রাণপ্রাচ্ধ | 
প্রকৃতি-প্রেমের স্বরলোকের আনন্দ-সঙ্গীতের ঝঙ্কার 
তর জীবনরসে মুক্তির আন্বাদ এনেছে, তার 
অনুভূতির জগৎকে কানায় কানায় পূর্ণ করে 
রেখেছে। 

মুছিত মানবাত্মাকে জাগ্রত করতে প্রকৃতির 
চেয়ে শক্তিময়ী আর কেউ নেই। প্ররুতির মাথে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-- ৫ম সংখ্যা 


পরিচয়ের ছত্রে ছত্রে শুধু আপন আত্মার, অন্তরের 
সম্ভার বোধই যে জেগে উঠে তা নয়, প্রকৃতি 
প্রেমের মাধুরী-স্পর্শ জীবনে অনন্তের উপলব্ধি 
আনতেও সক্ষম। বিভৃতিভূষণের জীবনেও তাঁর 
সম্যক সংঘটন হয়েছিল। তাঁর কবিৃষ্টির সামনে 
প্রকৃতি ভার অতিগ্রাকত-লোকের রহন্ত-মহলের 
সিংহদ্ধার উক্ত করে দিয়েছিল। একদিন 
আকাশে কাঁলবৈশাখার ঝড় দেখে ইছামতীর জলে 
তিনি তরজের উল্লাস উপভোগ করবার জন্ত 
ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। সেদিন ঠার মনে হয়েছিগ, 
--*এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ ও নীরন্ধ অগ্গকাঁর- 
ম্দী রাত্রির কথা-- প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাত 
ধরাধরি করে চলা, এ শ্তামল ডালপালা-ওঠ! শিমুল 
গাছ, সাই-বাবলা গাছ--এই তে! আমি চাই। 
তত নধপজলে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব 
এল। সমস্ত দেহমন যেন আপনা আপনি মইয়ে 
পড়তে চাইল। এই ধরনের ভক্তি একটা বড় 
71159, জীবনে হঠাৎ আসে না| আমি 
ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই তাঁর এ লক্ষ বিরাট 
রূপের মধ্য দিয়ে ।” আবার তিনি সুধের প্রথর 
দীপ্তির মাঝে, অনন্ত আকাশের নীন শৃন্ততাঁর মাঝে 
অগীম অথণ্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন! “মাথার 
ওপরকার এ মযুরকঞ্ঠী রঙের আকাশ, ঘাসের নিচে 
এই বিচরণশীল পোকামাকড়, ছোট ছোট ঘাস্রে 
ফুল, এ উড়ন্ত চিল, বটের ডালে লুকানো এ 
ঘউ-কথা-কও” পাঁধীর ডাক, কত বিচিত্র বনলতা, 
বনফুল_-এ ুধ থেকে পাচ্ছে এদের জীবন, রঙ ও 
আলো। কিন্ত এই সবের পিছনে, হুধেরও পিছনে 
এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে থে 
বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা-_তার কথ! কেবলি 
এমনই দ্রপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে 
ইচ্ছা! করে।.*'.."তখন যেন মনে হয় এই বিশ্বের 
সে আমি এক তারে গ্বাথা'""."'অনৃশ্ত যে লতার 
এই সব ফুল নিয়ে মাল! গীথা হয়েছে, আমি 
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তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাদেরই একজন, 
“বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপিত হয় মনে মনে ।” 
প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে একেবারে লীন 
করে দেওয়ায় যে অসীম অব্যন্ত আনন্দ আছে, 
তা” তিনি মর্মের নিভৃত লোকেই অন্থভব করতে 
পেরেছিলেন। তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই 
কেটেছে পল্লীতে, গ্রামে_ বাংলার শ্যামল পরিবেশের 
মধ্যে। প্রকৃতির সান্সিধ্যে আগবার সুযোগ তিনি 
গভীরভাবে পেয়েছিলেন বলেই তার সাহিত্যাৃষ্টির 
প্রয়াস অক্ৃত্রিমভাবে মানব্হদয়কে মুদ্ধ করতে 
পেরেছে । বিভৃতিভূঘণ তাঁর ইছামতীকে ভ।ল- 
বাসতেন; সেছিল তীাব বাল্য কৈশোরের এবং 
বোধ করি বা যোবন্রও খেলার সাথী । ইচ্াঁমতীর 
প্রবাভধারার কলধ্বনিতে মুগ্ধ বালক) কৈশোরের 
অবিরাম কলোচ্ছাস-মুখরিত তীরভূমি তার 
হই-প্রবাহে স্থিতি আনতে পেরেছে_ প্রশাস্তি 
আনতে পেরেছে। পল্লীর জীবনধারা তার সাহিত্যের 
জীবনবেদ ; প্রকৃতির বনু প্রকাশ, তরুলতা ফল কুল, 
পাখীর কৃজন, বন জঙ্গল, শান্ত পরিবেশ তার সজনী 
শক্তির . মন্দাকিনী। পরিণত জীবনে 'পথের 
পাচালী'র 'পরাজিত' পথিক ইছামতী'র তীরে 
তীরে বেড়িয়েছেন, বনপ্রান্তে পাহাড়ের পর পাহাড় 
অতিক্রম করে কবিচিত্তের তৃষা মিটিয়েছেন, কঠোর 
নিষ্ঠাচারীর ব্রত নিয়ে 'হে অরণ্য কথা কও' বলে 
“আরণ্যকে”্র হ্যায় “বনে পাহাড়ে” অসনয় করে 
ফিরেছেন, তার “দৃষ্টি প্রদীপ, প্রকূতি-রচিত্ত মনোরম 
ব্রততী-বিতানের তুলমীমঞ্চে সন্ধ্যার ্িগ্ধ রশ্মির 
আলোকমায়৷ রচনা করতে পেরেছে, “তৃণাঞ্কুর'ও 
কবি-দৃষ্টিভে মনোহারিত্বের অমবাপুরী সৃষ্টি করেছে। 
বিভৃতিভূষণের কবিমানস সবতোভাবে ছিল 
প্রক্কাতর রূপ-রস-সন্ধানী। তার এই সন্ধানী মানস- 
ধর্ম তার দীর্ঘ সাহিত্য-তীর্থ পরিক্রমার মধ্যে উজ্জল 
হয়ে রয়েছে আর এক প্রকৃতির সন্ধান ক'রে। সে 
অনুসন্ধানের কেন্দ্র হচ্ছে শিশুর প্রকৃতিবোধ, 
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শিশুর মানসিক গতি-প্রগতি-পরিবেশবোধ। তার 
অপরিসর জীবনের বু অধ্যায় এই রসে ভরে 
রয়েছে । শিশুর মনের গভীর কোণে তিনি প্রবেশ 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিশুর হদমরাজ্য তার 
কাছে অনধিকৃত ছিল ন1!। শিশুরা কী ভাবে, 
কী বোঝে, কী বুঝতে চায়, তার তত্ব তার কাছে 
ছুরধিগম্য ছিল ন1। অপম্তাব্যতাঁর অবিশ্বাস-_শিশুর 
মনে কখনও সংশয় আনতে পারে না তার বহুদুর- 
প্রসারা কল্পনার তীবাগোঁকে সবকিছুই তার কাছে 
সম্ভব বলে ধরা দেয় । পাখাী-ডাকা গ্রামের মুগ্ধমতি 
বালক “অপুর রামায়ণ মহাশহারতের দেশের পথ- 
পরিচয় তাই নিছক কবি-কল্পনা নয়। শিশুমনের 
কাছে তা” একান্ত বাস্তব বলেই তার অনুভূতির 
মধ্যেও রোমাঞ্চ আছে । মনে'জগতের “নিশ্চিন্দি- 
পুরে অপু» পটু, রাণা, সুনীল, নীরেন ও দুর্গা 
নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে। 

বিভৃতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের কর্মধারার 
ধ্যে শিশুর সামিধ্য ছিল। সে নৈকট্যের মধ্যে 
থেকেই তিনি পরম বিশ্ময় ও আনন্দ আহরণ করতে 
পেরেছিলেন। শিশুদের সঙ্জে মেলা-মেশা তার 
জীবনে আনন্দের স্পর্শ সঞ্চার করেছে; সাহিত্য- 
স্যষ্টিপ মুলে প্রেরণ! যুগিয়েছে । অতি সাধারণভাবে 
তিনি তাদের সঙ্গে মেশেন নি--অতি অসাধারণ: 
ভাৰে তিনি নিজেকে তাদের মধ্যে মিশিয়ে 
দিয়েছিলেন। তাই তিনি শিশু-মনোৌরাজ্যের গতীর 
গহনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন-_এট!| তার পক্ষে 
সহজ হয়েছে-তার প্রধান কারণ শিশুর গ্রুতি 
তিনি ছিলেন দরদী, অপরিসীম সহানুভূতির 
প্রকাঁশে উচ্ভৃসিত। শশুর মনের ভীরুত! দূর করার 
জন্যে, চিত্তে সাহসিকতা সঞ্চারের জন্তে, নিবিড় 
নির্মল আনন্দ হ্টির জঙ্তে-তিনি তাঁর শিশু- 
সাহিত্যে বু খোরাক রেখে গেছেন। জানিয়েছেন 
তিনি তাদের হ্বিগ্বহ্ামল পল্লী গ্রামের আনন্দবারতা, 
শহর-জীবনে সে সরল সাবলীলতার একাস্ত অভাব। 
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নাগরিক জীবনকে স্বাভাবিক করতে গেলে অধিক 
পরিমাণে মুস্কিল বাঁধে, কল্পনায় বাস্তবের প্রলেপ 
দিয়ে চাদের পাহাড়” পাওয়া সম্ভব, হাজরি খুড়ির 
টাকা?কে কেন্দ্র কেমন গ্রাম্য মানুষগুলি ঘুরেছে, 
সাহসের উত্তেজনায় শিশুমন সতেজ হয়ে কেমন 
ৰিপদ্দ হতে উদ্ধার পার,_এমনই বহু সরস তথ্যের 
'হীরামাণিক” শিশুর মনের মণিকোঠাত ভরে 
দিয়েছেন” যেগুলি চিরদিন চিরন্তন শিশুমনের 
কাছে নিরন্তর জ্লজল করবে । শিশ্রর প্রককাতি- 
বোধের প্রয়াসে তিনি কোথাও অলীক কল্পনার 
আশ্রপ্ণ নেন নি। শিশুমনকে বৃহত্তর কিছুর দিকে 
অনুপ্রাণিত করবার বাসনা তাঁর সাহিত্যস্যটির ছত্রে 
ছত্রে। এইখানেই শিশুদের প্রতি তার অপূর্ব 
নিবিড় আস্তরিকত| | মনুষ্তত্বকে জাগিয়ে দিতে; 
সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্তে সাহায্য করতে 
তিনি সব সময়েই তার শিশু-সাহিত্যে এক 
রহম্যময় উন্মাদনা] ও প্রেরণার সন্ধান দিয়েছেন। 
বালকমন বোঝে-যা কিছু অভিনৰ, যেটা! তার 
অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ । সেই বালক- 
মন যাতে জগতের কণ্যাণমুখা প্রবৃত্তিতে সার্থকভাবে 
রূপান্তরিত হতে পারে, প্রকৃতির সৌন্দধের 
বিন্ময়কর স্পর্শ যাতে লাভ করতে পারে, তার জে 
তার সাধনা ছিল ক্রান্তিহান। অতি সহজে, অতি 
'্বাভাবিকভাবে, শিশুর পরিচিত অভিজ্ঞতা-লবধ 
পরিবেশের মধ্যে তার মনে অনুভূতির তীব্রত। 
জাগিয়ে তোলবার জন্তে যে বিস্তাস সেটাই হচ্ছে 
বিভৃতিভূঘণের শিল্পতুলিকাঁর রঙের ব্ণচ্ছটা। এই 
পৃথিবীটা! যে আশাতীত সুন্দরঃ অত্যন্ত প্রিষর, 
অতিশয় মধুর__-এই উপলব্ধির ব্যাকুলতা, ব্যাপকতা, 
মনের কোণে এই গোপন সত্য, যাতে সঞ্চার হ'তে 
পারে তারই ইঙ্গিত তাঁর লেখনীর ছজ্রে ছত্রে। 
এই জগতের আশ্চধধ লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে 
হ'লে বাইরের পরিচয়-পত্রের দরকার নেই-_অন্তরের 
পরিচয়-পত্র পেলেই হল। আর সেই পরিচয় 
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[ ৫৯তম বর্ষ--€ম সংখ্য। 


শিশুর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যেমন হয়ঃ তেমনি 
বড় বয়সে ঘটে না। সৌনর্য-শিল্পের মোহনরূপকে 
যদি নিজের চৈতশ্চের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করতে হয় 
তাহলে শৈশবই মানবজীবনের আদি পীঠম্থান। 
অপরের মনে অনুভূতি জাগিয়ে তোলবার সত্যি- 
কারের শিল্পী মনোভাৰ বিভূতিভূষণের ছিল বলেই 
তাঁকে প্রকৃত আর্টি্ বলা যেতে পারে। গ্রকৃতি- 
প্রেমের সঙ্গে মানবহৃদয়ের ভালবাসা__পাশাপাশি 
থাকলেই মানুষের জীবনের রথ স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলে। 
শান্ত সরল ও সাবলীল শিশুর মানসপপ্রকৃতিঃ কিন্তু 
তবুও তাকে ঠিকভাবে গড়তে হ'লে প্রয়োজন _ 
প্রকৃতির প্রেম এবং মানবহৃদয়ের ভালবাসা। 
বিভৃতিভূষণের স্যঞজনী প্রতিভা এদের থেকে বঞ্চিত 
ছিল না। 

বিশ্ব গ্রকৃতির নিসর্গশোভা আর মাঁনব গ্রকুতির 
আস্তর সৌন্দধ সন্ধান করে বিভূতিভূষণ তার 
অনেক পরিচয়ের মধ্যে আপন পরিচয়কে দৃঢ় ও 
স্থন্মঞ্জন করে গেছেন। তার সাহিত্য-প্রতিভার 
বিশ্লেষণ সমাজ-জীবনের পরিবর্তননাল দৃষট্টিতগীর 
পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হ'তে ভিন্নত্তর--তাই সে বিতর্ক 
অকথিত থাঁকুক। মানুষের হৃদণবীণার তম্ত্রীতে 
আনন্দের লহরী তুলতে তিনি পেরেছিলেন, সেই 
সত্যটাই চিরজাগ্রত হয়ে থাকুক। অধিকাংশ 
মানুষের জীবন তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ 
হয়, কিন্তু অল্পসংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে তার 
দেহাতীত জীবন নূতন পরিচয়ের স্থচন! দেয। সেই 
সৰ মনীষীর্দের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের, প্রতি পরিচয়ের, 
প্রতি পদক্ষেপের জীবনে যা দেখ! যায়, থাকে 
চেনা যায়--তাকে অতিক্রম করে আরও এক নব 
পরিচয় ফুটে উঠে। মৃত্যুর আলোক জীবনের 
অগ্রকাশিত অন্ধকারের দিককে উদ্ভাসিত করে 
তোলে । বিভূতিভূষণের তাই মৃত্যু ঘটেনি, তাঁর 
নশ্বর জীবনের অস্তে মৃত্যু তার অতি পরিচিত 
সত্যকার মানুষকে প্রকাশ করে দিয়েছে । পসম- 
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সাময়িক সাহিত্যিকগণের সমকক্ষতাকে ছাড়িয়ে 
তিনি আজ মুক্ত মনের ফ্রৰলোকের যাত্রী। তার 
সাহিত্যে তিনি রেথে গেছেন আনন্দ-চঞ্চল গ্রাণবন্যা, 
এক আলোকোজ্ছজল আদর্শ, অনেক বেদনা-ছঃথ- 
বিরহের মাঝে আনন্দের জ্যোতি ও সুখের বার্তা | 
তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেছেন-_ৰাংলার মানুষ 
চিরদিন তা” বুক ভরে রেখে দেবে; তবু তার অবাধ 
মুক্ত স্যষ্টি যেভাবে আকন্মিকরূপে ব্যাহত হয়েছে 
বাংল! সাহিত্যের কাছে তা অপূরণীয় ক্ষতি। সেই 


গরলামূত 


২৬৩৩ 


জন্যেই তাঁর কথ! স্মরণ করে গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে 
সঙ্গে এক ছুঃখের স্থরও প্রাণে বেজে ওঠে £ 

“আজে যারা জন্মে নাই তব দেশে 
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে 
দেখার অতীতরূপে আপনারে ক'রে গেলে দান 
দুর কালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য গাওয়। গান 
মুতিহীন। কিন্তু যার! পেয়েছিল প্রতাক্ষ তোমায় 
অন্ক্ষণঃ তারা যা হারাল তা'র সন্ধান কোথায়, 
কোথায় সাত্বন1 ?' 


গরলামুত 
শরীস্ুনীলকুমার লাহিডী 


ছে তো কলুষ-কল্মযজাল এই ধরণীরে নিয়ত ঘেগি, 

মাছে মিথার মধুর ছলনা বাঁজে শাঠ্ের বিজয়-ভেপী। 
মহাদানবের প্রতারণা-জালে হর্গত সীতা পায় না আাণ - 
ছিন্নপন্গ জটারু হতায়ু ঃ বার্থ কি তার আত্মদান ? 
ভুলিনি তো৷ আজো বারণাবতের কলঙ্কময় সে ইতিহাস, 
জাতুগৃহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে-_কুরুকুল-কালি হয়নি নাশ। 


মন্ত্রণাদাতা শবু'নিও ছিল--তারি পাশে ছিল বিছুর ধীর : 
জীবন-মৃত্াা পাশাপাশি যেন--একই নদীর দুইটি তীর। 
লভে ব্যর্থতা জটায়ু বিছ্ুর__তবু ধর্মেই হয়েছে জয়; 
বল-দ্রণর প্রবল ঘাতেও ন্যায়ের শক্তি হয়নি ক্ষয়। 
সোনার লঙ্কা পুড়ে হ'ল ছাই-_মহাভারতের শ্াশান-মাঝে 
মহাজীবনের সন্ধান দিতে জীবনেশ্বর নীরবে রাজে । 
প্রলয়ের মাঝে তাই যেন বাজে উদার মধুর গভীর তান 
শব-সাধনার মাঝে জাগে শিব, রুদ্র জাগায় নৃতন প্রাণ । 


কোন্টি প্রশস্ত? 


স্বামী জীবানন্দ 


মস্তিষ্ক না হৃদয়? 

মস্তিক্ষের মধাদা বেশি, না জদয়ের? মানুষের 
মন্তিক্ধ এমন একটি জিনিস-যাঁর সম্বন্ধে চিন্তা 
করতে গিয়ে বড় ঝড় বৈজ্ঞানিক ও কুলকিনারা পান 
না। একটি ছোট শিশু শশিকল।র মতো বড় 
হতে থাকে; বঞ্কোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বজানাঁকে 
জানবার, অচেলাকে চেনবার আগ্রহ হার বাড়তে 
থাকে। দিনের পর দিন কত যে নতুন জিনিস 
সে শেখে তার ইয়ভ! নেই। কিছু শুনলে বা 
দেখলে মনের মণ্যে একটি ছাপ পড়ে এবং মন্তিফের 
মধ্যে এক একটি রেখা অঙ্কিত হতে থাকে। 
সরা! জীবনে অঙত্র লিশিস দেখা শোনা ও শেখ! 
হয় এবং তাদের প্রত্যেকটি মদ্দিষ্ষের মধ্যে নিজস্ব 
ছাপ রেখে যায়; ভাল মন্দ সব কিছুরই রেখা 
মক্জিদর মধ্যে স্থান পাযু। 

শৈশব থেকে শুরু করে একটি মানুষের জীবন 
শেষে পধস্ত পধঠলোচনা করলে ছেষে আশ্চধ 
হতে হয় যে, তার মর্তিক্ষের মধো যে বিপুল পরিমাণ 
(জিনিস স্থান পেয়েছে _পেই পরিমাণে কিন্ত 
মস্তিদ্দটির আকার বা আতন বৃদ্ধি পাঁয়নি। কোন 
একটি নির্দিষ্ট বস পধন্ত মস্তিদের আয়তন বাড়ে, 
কিছ্ধ বহু বৎসর অবধি মন্তিক্ষর ধারণক্ষমতা 
'অব্যাভতই থাঁকে। শ্বদেশের বিদেশের বু 
শিক্ষণীয় বিষয়-_রজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, 
বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, ললিতকলা, সজীত, 
ধর্ম», ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি আজীবন শিক্ষা 
চলতে পারে ; কারণ “যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি । 

শিক্ষালাভের 'গ্রণোঁজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা 
সকলেই সচেতন, তাই মস্তিক্ষের ধারণক্ষমতা বুদ্ধির 
জন্ চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্ত বড়ই দুঃখের কথ! 
শিক্ষার আসল উদ্দেস্টের দিকে যেন আমাদের 


লক্ষ্য নেই! শিক্ষার প্রচলিত মাপকাঠি ডিগ্রি বা! বন 
বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয় অথবা অভিজ্ঞতা অর্জন-_সন্দেহ 
নেই, কিন্ত ইহাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়! উচিত 
নয়। হৃদয়ের প্রসারতাই প্রকৃত শিক্ষার পরিমাঁপক 
হওয়া উচিত। যিনি যে পরিমাণে হদক়বান্‌ তিনি 
সেই পরিমাঁণেই শিক্ষিত বলা যেতে পাঁরে। দেব- 
শিগুর মত সুন্দর যে ছোট্ট ছে'লটি সকলের দুষ্ট 
আকষণ করত--সদা সত্যকথনঃ মধুর ব্যবহার, 
সহাগভূতি, পরোপকার-স্পৃচা, দয়া গভূত্তি মহৎ 
গুণে বিভূষিত ছিল-সেই-ই তো এখন ব্যারিষ্টার 
হয়েছে-হাকে না করছে, আইনের তর্কক্রালে 
সতাকে মিথ্যা করতে পারদশী প্রসি্ধ আইনজীবী 
বলে পরিচিত, রাঙ্জনী তির ধূর্বাবর্তে পড়ে তাঁর 
ব্যক্তিত্ব সংকুচিত--এখন তাঁর হবার কোন 
বালাই নেই, যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সে হদয়হীন 
ও শুক যুক্তিপরায়ণ হয়ে দীড়াচ্ছে ! 

ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট মন্তিদের অদ্ভুত ধারণ- 
ক্ষমতা সম্দ্ধে আমাদের বিস্মন্ধ হওয়া স্বাভাবিক, 
কারণ এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা সক্রিয়, কিন্ত 
হদ্য়েরও যে এইরূপ ধারণক্ষমত। রয়েছে সে সম্বন্ধে 
আমরা ক'জন অবহিত? হৃদয় যেন একটি 
শেওলাঢাকা বন্ধ জলের ছোট ডোবায় পরিণত 
হয়েছে! সংকীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধির আকর এই হৃদয়টি 
কেবল “আমি, আমার ভেবেই আকুল! কোন 
সৎচিন্তার স্থান যেন এখানে নেই ! যে হৃদয়ের আজ 
এই অবস্থ! তাকেই যদি উপযুক্ত সতভাৰ ও পরের 
কল্যাপ-কামনাস্ত পূর্ণ করতে চেষ্টা করা যাত়_ত| 
হলে সে-ই ক্রমে ক্রমে বিশাল হতে বিশালতর 
হবে। বদ্ধ জলের ক্ষুদ্র জলাশয়__ত্বচ্ছ সরোবরে, 
সরোবর সাগরে, সাগর যেন মহাসাগরে রূপান্তরিত 
তে থাকবে; প্রশান্ত নির্মল অক্ষুধ মহাসমুদ্র ! 
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আমিত্ব বুদ্ধির বহু উধ্বে” গিয়ে ক্ষুদ্র হৃদয়ই একদিন 
মহৎ হৃদয়ে পরিণত হবে-যথন সকলেই আপনার 
জন__“ব হুধৈব কুটুগ্থকম্‌”, “্বদেশে! ভূবনত্রয়ম্*'__এই 
অনুভূতিতে মন প্রাণ ভরপুর হয়ে উঠবে। তাই 
উপনিধদদের খধি বললেন-চিরৈবেতি, চরৈৰেতি'__ 
অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। অনন্ত পথের যাত্রী 
আমরা, ঝড়বঝঞ্জায় ছুর্গম দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম 
করতে হৰে। পিছন ফিরে না তাকিয়ে “ম্বর্গাৎ 
ত্র্গম্ঠ, উন্নতি থেকে ক্রমোক্পতিতে আর হৰ--এই 
হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা । 


মন্তিক ও হর্দয়-উতয়েরই উৎকষ প্রয়োজন 
মানবমনের পরিপূর্ণ বিকাঁশের জন্ত। একদিকে 
ক্ষুরধার মেধা ও অপরদিকে আকাশ-উদার হদর, 
উভয্নের শুভ মিলনে যে অনুভূতি --তাই মত্যবাঁসীকে 
অমরত্তের সঞ্ধান দেব__তাকে ন্মরণীয় ব্রণীয় করে। 

উর্বর মস্তি্দ ও ক্ষুরধার বুৰ্ধি_সকলের ভয় 
না; বন্ধ চেষ্টার দ্বারাও মস্তিদ্দের সেরূপ উন্নতি 
দেখ! যায় ন!ঃ কিন্ত হদয়ের প্রসারহীর জগ্ধ কিছুই 
ব্যস করতে হয় না। মানুষের প্রতি মানুষের 
সঠামুভৃতি, ছুঃথে সমবেদন|, অন্তরে অপরের 
কল্যাণকামন1-_সকলের পক্ষেই সম্ভব। তাই 
মানবজীবনে সর্বোপরি এবং সর্ধাগ্রে জদয়বন্তাই 
কাম্য। 

ক্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছি'লন এই রকম মানুষ 
যার থাকবে ক্ুরধার মস্তি, অনন্ত হ্ৃদয়বন্তা এবং 
প্রচণ্ড কর্মশক্তি। 


হাসি না অশ্রু? 


হাসি ও অশ্রু, দুই-ই মানুষের সুখছু'খের সাথী। 
স্থথের সাধারণ সহচর হাসি, ছঃখের অশ্র। আবার 
সুখের সমধ়ে- আনন্দের সময়েও অন্তরের অনিয়- 
ধার! অশ্রূপে নয়নকোণে প্রবাহিত হয়। আমর 
হাপিরই মূল্য দিই বেশী, অশ্রর তত দিই না। 


অশ্রুর মুণ্য কিন্ত কম নয়। হৃদয়ের পুত্ীভূত 
গু 


কোন্টি প্রশস্ত ? 
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বেদনা-_মর্সভেদী শোক লাঘব হয় জশ্রুর বন্তায়। 
অনুতাপের অনলে যে হাদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার 
প্রায়শ্চিন্তের পরিসমাপ্তি চোখের জলে! পাপে, 
অক্লুতকাধতায়। ব্যথা-বেদনান্ধ যখন পদে পদে 
লাঞ্ছনা গঞ্জনা, তখন তে! মুখে হাদি ফোটে না 
ছুনিয়ার সব বন্ধু পরিত্যাগ করে চলে যাস, জগৎ 
শৃন্ক বলে মনে হব, তখন রক্ষা করে কো? মস্রু। 
অশ্রুই তখন সব কালিম! মুছিয়ে দিয়ে হাদয় মন 
শুদ্ধ পবিত্র করে দেয়। যখন সংসারের সব কিছু 
অসার -মায়ামোহে আর মন বন্ধ হতে চায় না 
_ সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষালাভ করতে 
করতে এমন একটি জিনিসের জন্ত ব্যাকুলতা 
আসে-যা না পেলে যেন আর কিছুতেই শান্তি 
নেই_-তথন সেই ব্যাকুলতার বাহ প্রকাশ নয়নের 
অশ্রধারা। যার জন্য এত ক্রন্দন তখন অ'র তা 
দুরে থাকে না, কাছে এসে দরা দেয়_-দার্ঘ তিনির 
রাত্রির অবসাঁনে উবার আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে, অক্ুণোদয়ে পৃরাকাশ রজ্রাগে 
রঞ্জিত হদ। 

যার অধরে অবিরত মধুর হাসির রেখাটি লেগে 
আছে- সকলে যে তার সাহচধধ কামন! করে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই; কিন্ত যার এঁকান্তিকতা অশ্রকে 
সঙ্গে নিয়ে আমার্দের কাছে উপস্থিত হয় তার 
আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে-চিত্তকে অভিভূত 
করে, তাঁর কাছ থেকে নিঙ্রেকে সরিয়ে রাখ! 
ছঃসাধ্য। ছেলের কানা শুনে তাই মা ছুটে এসে 
তাকে কোলে তুলে নেন। সংসারের সুখৈশ্বধে 
পরম নিশ্চিন্ততার় যতদিন সন্তান হাগির মানন্দে 
ভুলে থাকে ততদ্দিন যেন মাতৃরপ! হুর্লভই থেকে 
যায়, কিন্তু যে মুহূর্তে নিশ্চিন্ততার মোহ কাটিয়ে 
জগন্মতার জন্য ব্যাকুপতায় ক্রন্দনে বুক ভরে ওঠে 
তখন মা তার অশেষ কল্যাণকর পপ্মহস্ত বুলিয়ে 
দিয়ে সকল জ্ালা-যন্্ণার চিরতরে অবসান করে 
দেন। অভাব ব| ছুঃখই অশ্রু আনে, আর অশ্রু 
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টেনে আনে মাকে। তাই হানি অপেক্ষ। ব্যাকুলতার 
অশ্রু, প্রেমের অশ্রুই কাম্য। 
ভোগ না ত্যাগ? 

ভোগ করতে গেলে ত্যাগ হয় না; আবার 
ত্যাগী হতে হলে ভোগ করাও যায় না। ভোগ 
আর ত্যাঁগ--ছুটি বিভিন্নমুখী ভাব। একটিতে আছে 
সংসারের যা! কিছু সুন্দর ও সুখময় তার দ্রিকে দুবার 
আকর্ষণ_অপরটিতে সকল আকর্ষণীয় বুস্ত হতে 
সম্পূর্ণ উপরতি। একটিকে বরণ করে সুখের 
ছিল্পেলে গা ভাসিয়ে দেওয়!_অন্তটকে আশ্রয় 
করে সথথ ছুঃখ সর্বাবস্থাপন উদাসীন হওয়া ও শ্োতের 
গতিকে বিপরীত মুখে ধাবিত করবার প্রাণপণ 
প্রচেষ্ট! । ত্যাগের প্রম্নোজন কি? বেশ তে! 
আছি-_সুথে স্বচ্ছন্দে দিন কাটছে। মনযা চাকর 
তাই নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকি না কেন? কেন তাকে 
আনথক বিব্রত করা? সংপারের আরও দশ জন 
যা করছে-ধন জন মান নিয়ে সদ! ব্যন্ততার 
মধ্যে দিন যাপন-_সেই তো বেশ! কেন মিছা- 
মিছ্ছি বিপরীত পথে যাওয়া--যেখানে আছে নিরন্তর 
অন্তরে ছন্দ আর বাহিরে ব্যর্থতা ! 

কিন্তু সহজ সরল তোগের পথ মনের একান্ত 
কাম্য হলেও সেইটিকেই সব সমগ্র মন মেনে নিতে 
চার ন1-এমনি আশ্চধ তার গঠন। যখন দেখা 
যায় ইঞ্ধজন পেতে পেতে ভোগাগ্রির লেলিহান 
জিহ্বা অবাধগতিতে বেড়েই চলেছে__থামতেই 
চাইছে ন1--একশ হ'ল তো সহশ্রের জন্ত ভাঁৰন!, 
সহত্র মিগল তো! লক্ষের জন্য উন্মাদনা, আরে চাই 
আরও-_-তখন আর মন নিজেকে বালনা-অনলে 
দগ্ধ হতে দিতে চায় নঃ বিদ্রোহ করে ওঠে, পিছন 
ফিরে তাকিয়ে পধালেচনা! করে-_কতদুর এসেছি, 
কোথায় চলেছি, কেন? এই কী শান্তির পথ? 
তখনই ক্লান্ত মন যেন ঘরে ফিরতে চাঁয়--বলে £ 
না৷ না অনেক অভিজ্ঞত! সঞ্চর করেছি, পথ ভুলে 
অনেক দূর তো এ.সছি, আর না। দেখে শুনে 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ব--€ম সংখ্যা! 


ঠেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে, এইবার প্রকৃত শাস্তি 
চাই; সুথ চাই না, ভোগ চাই না। 

ত্যাগের শক্তি অসীম । আঁমাদের দেনন্দিন 
জীবনে প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই তা উপলব্ধি করি। 
সংসারের কেউ কোন কিছুর অধিকার ত্যাগ 
করলে সকলেরই দৃষ্টি 'আকর্ষণ করে--ছোট ছোট 
শিশু ব1 বালকের মধ্যে থাগ্ভপ্রব্য বা ব্যবহারের 
জিনিস যখন নিজেদের ভোগাংশ থেকে অপরের 
জন্ত ছেড়ে দেয় তখনই তাদের একটি আত্মতৃপ্ডির 
অনুভূতি ভয়। উপযুক্ত পরিবেশে অনুকৃ আৰ- 
হাওয়া এই ত্যাগের ভাবটি সধত্বে লালিত হলে 
ভবিষ্য২ জীবনে বুহত্তর ক্ষেত্রে--সমাজে বা রাষ্ট্র 
নিঃস্বার্থ ও নিলৌভ জীবন যাপন করা সম্ভব 
হতে পারে। 

প্রত্যেক মান্থষের জীবনধারণ ও সামাজিকতা 
রক্ষার জন্য যতটুকু স্বথস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয্জোজন 
ততট্রকুর জন্তই আমাদের ভোগ সীমাবন্ধ থাকা 
কর্তব্য। কোন এক জায়গায় গণ্ডী ন| টানলে 
উপায় নেই, কোথায় নিয়ে গিয়ে যে ফেলবে 
কেজানে? এক ব্যক্তি শত জনকে ৰঞ্চিত করে 
প্রচুর ধন, প্রচর খাছ, অপরিমিত বিলাস-সামগ্রী 
ভোগ করবে এ শুধু দৃষ্টিকটু নয়, অগুচিতও | 
প্রত্যেক মাচবের ভালভাবে বেচে থাকার স্থযৌগ 
পেতে হলে বাল্যকাল থেকেই দেশের ভাবা 
নাগরিকদের মধো যাতে স্বার্থত্যাগের প্রবুত্তি জন্মায় 
তার জন্ক অনুকূল পরিবেশ স্্টি কর! উচিত কিনা 
অবগ্তই চিন্তনীয়। 

এন্িক ভোগমুথের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝলে 
জীবনের কতটুকু ত্যাগ করব যখন প্রশ্ন জাগে 
তথন সংসারের লীমার সংকীর্ণত৷ ত্যাগ করে 
একমাত্র অনন্ত বিস্তারের পথ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । 
কিন্ত সাংসারিক পরিবেশে সব সময় পরিপূর্ণ ত্যাগের 
পথ বরণ কর! সম্ভব নয়। অবশ্ত টবরাগ্য যখন 
তীব্র হয় তখন কি অঙ্গকুল কি প্রতিকূল যে কোন 
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অবস্থার সঙ্গেই অকরেশে যুদ্ধ করে পথ সহজ করে 
নিতে পার! যায়। অন্তরে এবং ৰাহিরে পরিপূর্ণ- 
ভাবে যে ত্যাগ তা শ্রেষ্ট, তাই শান্সে বলা হয়েছে £ 
ত্যাগেনৈকে অযতত্বধান2 অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই 
অমৃতত্ব লাভ হয়। 

ঠিক ঠিক ত্যাগ হচ্ছে মনে, অন্তরে অনাসক্তি। 
এই জান্তর বৈরাগ্য বহু তপস্তার ফলে হয়। বাছিরে 
অনন্ত ভোগসামগ্রীর মধ্যে থাকলেও অনাসক্ত 
পুরুষের অন্তরে পূর্ণ বৈরাগ্য সদা বর্তমান। কিন্ত 
তপস্তাবিহীন ব্যঞজির পক্ষে ভোগবিলাসের মধ্যে 
থেকে অনাসক্ত হওয়া অসন্ভব-বামনের চাদ ধরার 
ইচ্ছার মতো হাম্তকর। তপন্তা ব্যতীত অনাসক্তি- 
লাভ অসম্ভব। 

প্রকৃত তাগীই অন্লস নিক্ষাম কী; তিনিই 
প্রকৃত কমী। ধিনি নিজে মনে এ্রাণে ত্যাগের মহিম। 
উপলব্ধি করেছেন তিনিই দেশের দশের ও সকলের 
কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন। কারণ 
নিজের স্বার্থ বলতে যে তাঁর কিছুই নেই! ত্যাগ 
জীবনবিমুখতা নয় জীবনকে পূর্ণ করবার উপায়। 

একটি শরীর দিযে ও একটি মন দিয়ে মানুষ 
কতটুকুই বা ভোগ করতে পারে? বসুন্ধরার বিপুপ 
সম্পদ রূপ রস গন্ধ শব্খ স্পর্শ তিনিই বিচিত্র- 
ভাৰে সকলের মধ্যে উপভোগ করতে পারেন যিনি 
প্রকৃত ত্যাগ সৰ ছেড়ে যিনি সব পেয়েছেন। 
ভোগার চিন্তাধারণার ৰাহিরে এ জিনস! স্বামী 
বিবেকানন্দের কর্মবহুল জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় 
কথাটির তাঙপধ কি তাবে।ঝা যায় £ 

আমেরিকার বিখ্যাত অজ্তেমবাদী সুপ্রসিনধ 
বক্তা ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে একবার বলেনঃ__ 
£এই জগৎটা থেকে বতদুর লাভ করা যেতে পারে 
তার চেষ্টা সকলের কর! উচিত-_-এই আমার 
বিশ্বাসদ। কমলা-লেবুটাকে নিংড়ে যতট1 সম্ভব 
রস বের করে নিতে হবে-'যেন এক ফোটা রদও 
বাদ না যায়_কারণ, আমর এই জগৎ ছাড়! অপর 


কোন্টি প্রশন্ত ? 


২৬৭ 


কোন জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নই) 
ত্বামীজী তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি আপনার 
চেয়ে এই জগতরূপ কমলা-লেবুটাকে নিংড়াবার 
উতকষ্টতর প্রণালী জানি--আর আমি তাই এ থেকে 
বেশী রূস পেয়ে থাকি । আমিজানি, আমার মৃত্যু 
নেই, স্থুতরাং আমার এ রস নিংড়ে নেবার তাড়া 
নেই । আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই__ 
স্থতর!'ং বেশ করে ধীরে ধারে আনন্দ করে 
নেংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রী 
পুত্থা্দি ও বিষয়-সম্পত্তির কোন বন্ধনও নেই, আমি 
সকলকে সমভাবে ভালবাসতে পারি। সকলেই 
আমার পক্ষে ব্রঙ্গত্বরূপ। মানুষকে ভগবান ৰলে ভাল- 
বাসলে কি আনন্দ__ একবার ভেবে দেখুন দেখি! 
কমলা-লেবুটাকে এইভাৰে নেংড়ান দেখি-_-ন্ ভাবে 
নিংড়ে যা রস পেতেন, তার চেয়ে দশ হাঁজার গুণ 
বেণী রম পাঁবেন-__এক ফৌটাও বাদ যাবে না।+ 
এই হ'ল প্রকৃত ত্যাগী অনাসক্ত পুরুষের ভোগ ! 
ত্যাগের অসীম শক্তির কথ! ভেবেই সত্যদ্রষ্ট 
খধি ঈশোপন্ষিদের প্রথম মন্ত্রে বলেছেন £ 
ঈশ! বাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্কেন ভূঙ্কীথা ম! গৃধঃ কম্ন্িদ্‌ ধনম্‌ ॥ 
জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, সবই আত্মরপী 
পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর, অর্থাৎ একমাত্র 
পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ তাতে কল্পিত--মিথ্য, এই 
জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করবে। 
(তাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি-ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস 
আদবে। সেই ত্যাগ বা সন্গ্যাস দ্বারা অদ্বৈত নিৰিকাঁর 
ভাব রক্ষা কর; কারও ধনে আকাজ্ষ! করে! না)? 
অভিজ্ঞতা দ্বার মানুষ শেষে বোঝে, আপাত- 
সুথকর ভোগের পথ পথ নয়_ ত্যাগের পথই পথ, 
অনস্ত বিস্তারের পথ, অনন্ত শাস্তির পথ। তাই 
ত্যাগই কাম্য-ত্যাগই বরণীয়। সংসারের সর্ব 
বিষয়ে সকল অবস্থায় যতটুকু ত্যাগ করিতে পারা যাস্ক 
ততটুকুই কল্যাণজনক। 


যাত্রীর চিঠি 


[ ব্যাঙ্ককের কথা ] 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


গত রবিবার (৭ই এপ্রিল) স্তান্ফান্সিসকো 
পৌছেছি ) দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে গেল। 
ভারতবর্ষ ছাড়বার পর আঠারোটি দিন অতীতের 
গর্ভে মিলিয়ে গেছে । এখানকার বেদান্ত-সমিতির 
পরিচালক শ্রদ্ধাম্পৰ অশোকানন্বজী মহারাজ মাঝে 
মাঝে হেসে জিজ্ঞাসা! করছেন। দেশের জন্টে মন 
হহুকরছেকিনা। জবাব দেওয়া মুক্কিল। তবে 
এটা তো! সত্যিকথা, মানুষের বাক্তিগত উল্লান- 
বেদনা বেগবান কালের অব্যর্থ অগ্রগতির কাছে 
একান্তই অকিঞ্িংকর। কালপ্রবাহের সঙ্গে তাল 
রেখে যর্দি কিছু বলতে বা করতে পারা যায় উত্তম 
নতুবা নিও্েকে প্রকাশ করতে যাওয়া মুঢ়তা। 

আমেরিকার মাটি ধরবার আগে পথের করেক- 
দিনের অভিজ্ঞত জানাচ্ছি । সাতাশে মাচ রাত 
সাড়ে দশটার কিছুক্ষণ আগে দমদম বিমান্ঘাটিতে 
সকলের গ্রীতি ও শুভেচ্ছ! নিয়ে বি. ও. এ. সি-র 
প্রশান্ত-মহাসাগরগামী বিমানটর সিড়ি বেয়ে যখন 
ভিতরে ঢুকলাম সেই যাত্র!-শুকুর মুহূর্তটি এক 
নৈব্যক্তিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে চিরদিন উচ্জবল 
হয়ে থাকবে। মনে হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির 
সাধারণ ধর্ম__সবাত্রা । চলে! চলে! চলে! । পিছনে 
তাকিয়ো না, সামনের অনিশ্চন্নতার মুষড়ে প'ড়ো 
না। সমস্ত মানুষ চল"ছ। সমস্ত মানষের সাধারণ 
ধর্মের অতিরিক্ত অভিনব কিছু এই মুহূর্তে তোমার 
পক্ষে ঘটছে-__এমন মিথ্য। ভাবনা রেখে! না। মনে 
হয়েছিল এই বৃহৎ পৃথিবীতে সংযোগ-বিয়োগ একট! 
গণ্ীবন্ধ সত্য মাত্র। মানুষের সঙ্গে মানুষের 
সংবোগ দেশ ও কালের দার! সীমায়িত হতে পারে 
না। সমগ্র মানবজাতির কথ। ভাবলে মানুষ কখনে! 
মান্য থেকে আলাদ। হয় না, দূরে যায় না। অতএব 


মান্ষয কখনই এক| নয়। সকল কালের সকল 
মানুষ প্রত্যেক মানযের মধ্যে বাসা বেধে রয়েছে 
অতীত মানুষ, বঠমান মাম্ৃষ। আবার অনাগত 
মানুষ৷ মানুষের শক্তি ব্যিতে নয়, সম্টিতে। 

মহাশৃস্তে উড়ে চলবার আবেশের মধ্যে কখন 
যে চোখ বু'জ গিয়েছিল খেয়াল নেই, নিশ্চয়ই রাত্রে 
কিছুটা ঘুমিয়েছিলাম, কেননা হঠাৎ জেগে উঠে 
ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় ছ'টো। ছুই কানে 
সুচ বেঁধার মতো প্রথর যন্ত্রণায় জেগে উঠেছিলাম । 
আঙ,ল দিয়ে কাঁন চেপে ধরলাম, তুলো গুজে 
দিলাম কিন্ত যন্ত্রণার উপশম নেই। তথন স্ট,়ার্ডকে 
ৰলতে তিনি বললেন, 310৮7 ০]: 1১০৩, (নাক 
থেকে হাওয়! বের করে দিন )। প্রর্ূপ কিছুক্ষণ 
করায় উপকার পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন ঘোষণা 
করলেন আমরা ব্যাঙ্ককে নামছি। 

টাইম টেবলে ছিল ভোর ৪টায় ব্যাঙ্ককঃ তবে যে 
এত মাগে? ক্যাপ্টেন বললেন, 'ব্যাঙ্কক টাইম” । 
বুঝলাম। পৰে চলেছি, সময়ও এগিয়ে গেছে। 
কলকাতার ঘড়ির রাত ছুটে! মানে ব্যাঙ্ককে রাত 
সাড়ে তিনটা । দেড় ঘণ্টার তফাৎ। তবুও গ্রেন 
বেশ কিছুক্ষণ আগেই ব্যাঙ্কক পৌছে গেছে। 
কাস্টমস্‌-এর পরীক্ষার্দির পব মালপত্র নিরে বি. ও. 
এ. দি-র বাসে উঠে ১৮ মাইল দূরে শহরে যখন 
পৌছুলাম তখনও বেশ রাত রয়েছে । থাই-ভারত 
লঙ্জে আমার থাকবার ব্যবস্থা! আগে হতে নির্দি্ 
হয়ে আছে, কথা ছিল গুদের কেউ বি. ও. এ. সি-র 
শহরের অফিস থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন। 
অতএৰ বি. ও. এ. সি-র অফিসেই নাম! গেল। 
বেশ লম্বা চওড়া গোলগাল এক ব্যক্তি আমাকে 
সন্ন্যাসী দেখে করজোড়ে নমস্কার করে হিন্দীতে 


জ্যাষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 


বলে উঠল, আইয়ে মহারাজ । ইনি বি. ও, এ. সি. 
অফিসের দ্রারোয়ান। (পরে জেনেছিলাম ব্যাঙ্ককে 
যত অফিসে বা বড় বড় বাড়ীতেও দারোয়ানের 
কাঁজ এবং শহরে দুধের ব্যবসা গোরথপুরের এই 
হিন্দুস্থানী লোকদেরই প্রায় একচেটিয়া। এদের 
স্থানীয় নাম 'ভাইয়।” । এরা দেশের মতই কাপড় 
পরে_-তবে গঠ্ামদেশের ভাষা শিথে নিতে 
হয়েছে )। 


দারোয়ানজী আমার জিনিসপত্র বাদ্‌ থেকে 
নামিয়ে ঘরের এক পাশে রাখলো এবং আমাকে 
পঙ্ঘাকে নীচে বসতে বললোঃ কেনন! সেই শেষ 
রাত্রেও দস্তরমতো! গরম বোধ হচ্ছিল। ইতিমধ্যে 
অফিসের একটি কর্মচারী--আমি থাই-ভারত লজে 
যাব শুনে _বাঁসের ড্রাইভারকে এ শ্থানের নির্দেশ 
দিয়ে আমাকে ওখানে পৌছে দিয়ে আসতে 
বললেন। তখনও 'আঁমাকে নিতে থাই-ভারত লজ 
থেকে কেউ বি. ও. এ. মির অফিসে আসেন নি। 
অনিি্ট কালের জন্যে এই অফিসে বসে না থেকে 
তাড়াতাড়ি ঠিকানায় পৌছে যাওয়াই সমীচীন মনে 
হল। দারোয়ানজী আমার মালপত্র আবার 
বি. ও. এ. পির বাসে তুলে দিল। 

ঘুমন্ত ব্যাঙ্ক শহরের স্থদৃস্ত অন্রালিকাশোভিত 
অনেকগুলি বড় রাস্তার মোড় ঘুরে প্রীন্স ২* মিনিট 
পরে বাস্‌ সিরিংফউস্‌ রোডে প্রশস্ত ময়দানযুক্ত 
একটি বৃহৎ ব্যারাকের মতো দ্বিতল বাড়ীর সামনে 
দাড়ালো । বাড়ীর গাসে লেখা দেখলাম-_-থাই- 
ভারত কালচারাল লঙ্জ। তখনও ভোর হয় নি। 
ড্রাইভার আমার জিনিসপত্র নিযে গেটের ভিতর 
ঢুকে ময়দানে দাড়ালো, পিছনে আমিও এলাম। 
কিন্ত কোন লোকজনের সাড়াশব নেই-_কেবল 
দুরে দোতলায় একটি ঘর থেকে অম্পষ্ট একটি 
বাজনার স্থুর ভেসে আসছিল। ড্রাইভারের কিছুক্ষণ 
ডাঁকাডাকির পর একতলার ঘর থেকে একজন 
£ভাইয়” বেরিয়ে এল--এখানকার দারোয়ান। 


যাত্রীর চিঠি 


২৬৪৯ 


করজোড়ে নমস্কার করে সে আমায় হিন্দীতে অভ্যর্থনা 
জানালো । বললো» আপনি আসবেন আমর! 
জানি, আপনার ঘরও ঠিক আছে, তবে চাৰি 
পণ্ডিতজীর কাছে ( পণ্ডিতজী অর্থাৎ লজের 
সেক্রেটারী ), তিনি শীন্রই এসে পড়বেন। আপনি 
বরং ততক্ষণ উপরে চলুন শান্্ীজীর কাছে। 


দৌতলার সিড়ি উঠে প্রশস্ত ব।রান্দা এবং 
অনেকগুলি ঘর পেরিয়ে একটি কক্ষে নীত হলাম। 
আলো! জলছিল, মেজেয় মাদুর পেতে একটি ভর্্র- 
লোক হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন। আমায় দেখে 
উঠে দাড়ালেন এবং কমতি অমায়িক-ভাৰে হিন্দীতে 
অভ্যর্থনা! জানিয়ে বসতে বললেন। কাপড়-পরা, 
খালি গ', গলায় উপবীত, মুখে লম্বা! গৌঁফদাড়ি। 
বুঝে নিলাম ইনিই শাস্মীজী। ঘরের দেওয়ালে 
অনেক দেবদেবীর ছবি। মেজেতে এক কোণে 
আসন পাতা রয়েছে, তার সামনে কোশাকুশি। 
বুঝলাম এই ঘর থেকেই বাঁজনার শব্দ লীচে শুনতে 
পাওয়া যাচ্ছিল। 

শাস্্রীজীর সঙ্গে গল্প বেশ জমে উঠলো । ইনি 
ব্যাঙ্কক বিশ্ববিালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক । থাই 
ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাৰ সম্বন্ধে ভদ্রলোক অনেক 
তথ্যপূর্ণ কথা বললেন। 

সকাল হল। নান সেরে নিলাম। ইতিমধ্যে 
লজের সেক্রেটারী পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা এসে হাজির 
হয়েছেন; বললেনঃ আপনাকে আনতে বি. ও. এ. 
সি-র আফিপে একটি বাঙালী ভদ্রলোৌককে পাঠিয়েছি, 
প্লেন আগে এসে গেছে বলে তিনি আপনাকে 
ধরতে পারেন নি। ক্ষমা চাইলেন। বাঁঙীলী 
ভদ্রলৌকটিও কিছু পরে এসে উপস্থিত হলেন। 
ইনি বহু বৎসর ব্যাঙ্ককে রয়েছেন। ত্ত্রীথাই 
মহিলা । গুদের একটি মাত্র মেয়ে- বাংল! নাম 
রেখেছেন “অরুণা?। মেয়েটি বাংলা বলতে পারে না, 
কিন্তু বাংলা দেশের উপর তার একট! টান আছে, 
চেহারাও আধা ভারতীয় আধা থাই। 


২৭৬ 


লজের সেব্রেটারী পণ্ডিতজী এবং এ ৰাঙালী 
ভদ্রলোক তিন দিন আমার ব্যাঙ্ক এবং পার্বতী 
অঞ্চলের অনেক জায়গা দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
থেল-ল্যাণ্ড বা শ্তামদেশ প্রধানতঃ বৌদ্ধদেশ। 
ব্যাঙ্কের শত শত মন্দিরের মধ্যে প্রধান কয়েকটি 
দেখলাম। অমন্দিরগুলির একটি স্বকীয় স্থাপত্য 
আছে। কাঠের তৈরী সৌধ ধেমন বিরাট, তেমনি 
উচ। সমগ্র মন্দির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকগুলি স্তর পার হলে 
তবে প্রধান মন্দিরে পৌছানো যায়। দক্ষিণদেশের 
মন্দিরের কথ! মনে পড়ে। তিনটি বুন্ধ-মূর্তি এখানে 
বিখ্যাত__ দণ্ডায়মান বুদ্ধ, শয়ান বুদ্ধ এবং পান্নার 
তৈরী বুদ্ধ-মূ্তি ( 15121৩1819 7300109 )। ভগবান 
বুদ্ধের দাড়ানো এবং শায়িত ছুটি মূর্তিই অতি 
প্রকাণ্ড মুখের ভাবও খুব গ্রশান্ত। শেষোক্ত 
পান্নার বুদ্ধ মুিটি রাজপগ্রাসাদের সংলগ্ল একটি 
মন্দিরে রক্ষিত। মুর্তিট খুব বড় নক্র, কিন্তু দেখতে 
ভারী স্ুন্দর। আমর! বখন গিয়েছিলাম তথন 
মন্দিরে পাঠ হচ্ছিল; শত শত নরনারী সশ্রদ্ধভাবে 
বসে শুনছিলেন। ঠিক আমাদের দেশের মন্দিরের 
পরিবেন। এই মন্দিরের সুবৃহত গাঙ্গণের চতুষ্পার্বন্থ 
দালানে রাঁমারণের চিত্রাবলী আকা য়ধেছে। 
রামায়ণের অনেক নাম থাই ভাষায় কিছু কিছু 
রূপান্ত(িত হয়েছে, ঘটনাবলীও কিছু কিছু বিকৃত 
হয়েছে, তবে মোট কাঠামোটি ঠিক আছে। 

ছু তিনটি বৌদ্ধ মঠেও গিয়েছিলাম । নানা 
বসের শত শত ভিক্ষুক দেখলাম । শ্যামদেশে 
গৃহস্থকেও জীবনের কোন একটা সময়ে কিছুকালের 
জন্ত ভিন্ু হতে হয়। বৌদ্ধ মঠে অনেক বি্যাথা 
এবং ব্রহ্মচারীও নজরে পড়ল। এদেরও ভিক্ষু্দের 
মতো বেশ, তবে সাদা কাপড়। বৌদ্ধধর্ম শ্তামদেশে 
বেশ জাগ্রতই রয়েছে। 

ব্যাঙ্কক শহরটি দ্রুত পাশ্চাত্য শহরে রূপান্তরিত 
হয়ে চলেছে। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা 


আর্থিক সহায়তায় রাস্তাঘাটের বনু উন্নতি ঘটেছে 
শহরের পরিচ্ছম্নত এবং যানবাহন ও যাত্রীদের 
নিয়মশৃঙ্খলা দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে পড়লে! 
আমাদের রাজধানী কলকাতার কথা । শ্যামদেশ- 
বাসী তাদের রাঁজধানীকে কি করে এত পরিঞণার 
রেখেছে, আমরা পারি না কেন? বার বার এই 
প্রশ্নটি মনে তোলপাড় করতে লাগলো । 

ব্যাঙ্ককে বহু চীনা অধিবাসী আছে! চীন! 
এবং থাইর! পাশাপাশি বেশ গ্রীতির সঙ্গে বাস 
করছে-স্বার্থের সংঘর্ষ বাধছে না; তবে চীনার! 
থাইদ্ের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রমী, দোকানপসার 
চীনাদ্দেরই হাতে । চীনা এবং থাইন বৈবাহিক 
আদান প্রদানও কিছু কিছু চলে। শহরের উপান্তে 
একটি থাই পল্লীও একদিন দেখতে গিয়েছিলাম। 

শ্তামদেশে অন্নকষ্ট নেই। ভাত এবং মাছ 
প্রধান খাবার। থাইবাসীদের মধ্যে জাতিভেদ 
নেই। এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম__ 
জাতীয় সংহতির দ্বিক দিয়ে এ একটা মস্ত 
বড় কথ|। পুরুষরা বাইরে কাজকর্ম করে। 
গৃহন্থ(লী, বাজার হাট সং মেয়েরাই করে। থাই 
মহিলারা সাজপোষাকে জ্রুত পাশ্চান্যদ্দেশের 
অনুকরণ করে চলছেন। ব্যাঙ্কক বিশ্ববিষ্ালয়টি 
দ্বেখে আনন্দ হল। একদিন ব্যাঙ্ক থেকে দূরে 
গ্রামাঞ্চলেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। ধানক্ষেত 
এবং নানা গাছপালার মাঝে ছোট ছোট বাড়ীগুলি 
দেখে বাংল দেশের গ্রামের কথা মনে পড়ে। 
ব্যাঙ্ককের নদী, নদীর বুকে শ্যামদেশীয় নৌকার 
আনাগোনা এবং নদীর তারে বৃহৎ বৌন্ধমন্দির 
ওয়াট-অরুণ (অরুণ ৰ| সুধোদয় চিহ্নিত ম$) 
দেখে ভারী আনন্দ লাভ করলাম । 

হাম এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাকৃতিক, 
ভাষাগত এবং ধর্মীয় সাপৃশ্ত উপেক্ষার বস্ত নয়। 
থাই-ভারত কালচারাল লঙ্গ এই সাদৃশ্তকে পুরো- 
ভাগে বেখে উভয় জাতির মধ্যে প্রীতি ও সাংস্কৃতিক 


জ্যষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 


সংযোগ দৃঢ় করবার চেষ্টা করছেন। এদের কাজ 
যে খুব ব্যাপক প্রসারলাভ করেছে তা বলা চলে না, 
তবে এদের গ্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। জনৈক 
বাঙ্গালী সন্ধ্যাসী এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। 
দীর্ঘকাল ব্যাঙ্ককে থেকে তিনি থাই ভাষা আয়ন 
করেছিলেন এবং থাই সংস্কতি সম্বন্ধে কয়েকখানি 
মূল্যবান গ্রন্থও লিথেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি 
দেহত্যাগ করেছেন, কিন্ত ব্যাঙ্ককের অভিজাত এবং 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেকে তাঁর নাম এখনও 
শ্রদ্ধার সহিত ন্মরণ করে। লজের লাইব্রেরীতে 
ভারতীয় ও থাই সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক বই রয়েছে 
দেখলাম। লঙ্জ একটি বিদ্যালয়ও পরিচালন! 
করেন। 

ব্যাঙ্ককে ভারতীয়ের সংথা! কয়েক হাজার। 
এদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী (শিখ ও হিন্দু উভয়ই)। 
এরা বেধার ভাগ কাপড়ের ব্যবসা করেন । উত্তর 
প্রদেশের “ভাইয়ার কথা আগেই বলেছি। 
একদিন পুরোক্ত বাঙালী ভদ্রলোকের গৃহে তার 
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নির্বাচিত ভারতীয় বন্ধুদের একটি সম্মেলনে উপস্থিত 
হতে হয়েছিল। বহুদিন ভাঁরতবষ ছাড়া হলেও 
এদের মনে ভারতের প্রতি টান এবং ভারতের 
নথছুঃখের সহিত তাদাআ্যবোধ কথাবার্তার ফুটে 
উঠছিল ) দেখে বড় আনন্দলাভ করলাম। এদের 
কেউ কেউ নেতাজী সুভাবচন্ত্রের সংস্পর্শে 
এসেছিল্নে। নেতাঁদগীর ব্যাঙ্ককে থাকার সময়ের 
কথা এদের কাঁছে কিছু শোনা গেল। 

ব্যাঙ্ককের তিনটি দিন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 
পরিবেশ বহুলভাবে অন্গভৰ করেছিলাম । শ্তামের 
নরনারীর সমাজ এবং জীবনরীতি ভারতীয়দের 
থেকে অবশ্ত অনেক আলাদা! । কিন্তু জগৎ ও 
জীবনের প্রতি এশিয়ার যে একটি স্বকীয় উদার 
অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আছে- তার ছাপথাইদের ভিতর 
আবিষ্কার করতে দেরি হয় না। আমেরিকার 
ক্রমপ্রসাঁরণণাল সংযোগ থাই-জীবনকে দ্রুত আচ্ছন্ন 
করতে থাকলেও সেই ছাপ মুছে যেতে বোঁপ করি 
এখনও বহু বিলম্ব আছে । 


শ্রীশ্রীমায়ের অদোষ-দর্শন' 


শ্রীমতী বীণাপীণি ঘোষ 


“শ্রীশ্রীঠাকুরের এক একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি 
দশন লেখ! যায়” পৃজ্যপাদ স্বামীজী এক সময় 
তার এক বন্ধুকে ৰবলেছিলেন। বন্ধুটি আশ্চধ হয়ে 
কিছু বুঝিয়ে বলতে বলায় শ্রারামরুষ্ণের “হাতি- 
নারায়ণ ও মাহুত নাঁরায়ণ' গল্পটির অন্তর্নিহিত ভাব 
স্বামীর তাঁকে বুঝিয়েছিলেন তিন দিন ধরে। 

শান্্রমমুহের সত্যতা! যেন প্রমাণ করার জন্ত 
শ্রারামকষ স্বেচ্ছায় প্রায় নিরক্ষর হয়ে এসে 
নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন-সকল মত 
এবং সকল শান্ত্রবাক্য সত্য-_স্থানকাল পাত্রভেদে। 

বড় বড় পণ্ডিত তার শ্রুচরণ আশ্রয় করে 
শীস্তিলাভে ধন্ঠ হয়েছিলেন। এসব তবু বুঝতে 


পারা যাঁয়, কিন্তু শর্মার এক একটি ছোট 
কথার কত তত্ব আছে আমরা কি তার কিছু 
বুঝতে পারি? 

মা জনৈকা শিষ্ঞাকে বললেন, “মা দোঁষদৃষ্টি 
পরিত্যাগ করো” ; আরও বললেন, “মানুষের নিজের 
মনটি আগে দোষ করে,তবে সে পরের দোষ দেখে। 
পরের দোষ দেখলে অপরের কি ক্ষতি হয়? 
নিজেরই ক্ষতি, আমারও আগে লোকের দোষ 
চোখে ঠেকৃতো, তারপর ঠাকুরের কাছে কেদে 
কেদে ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি না” বলে 
কত প্রার্থনা]! করে, তবে দোষ দেখাটা গেছে। 
দোঁষ তো! মাজুষ করবেই, ও দেখতে নেই, ওতে 
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নিজেরই ক্ষতি হয়। দৌষ দেখতে দেখতে শেষ- 
কালে দোষহ দেখে ।” 

যোগেন-মাকে মা বললেনঃ “যোগেন। দোধ কারুর 
দেখ নাঃ শেষে দুধিত চোখ হয়ে বাবে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরার ত্যাগের পর মা বুন্দাবনে 
রধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'ঠাকুর, 
আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারুর 
দোষ না দেখি।, 

নহবতে বাঁসকালে জ্যোত্নাপ্লাবিত রজনীতে 
চাদের দিকে চেয়ে মা বললেন, 'তোমার জ্যোত্ম্াার 
মত আমার অন্তরটি নির্মল হোক্‌।” 

কিন্ত আমর! সাধারণতঃ কি করে থাকি? 
কারুর দোষ যা্দ চোখে পড়ল, আবার সে যদি 
নিজ-জন বা সন্তানাদি হয় তবে তো বেশ করে শাসন 
করে ছাড়ি, আর যর্দি তত নিকট সম্বপ্ধ ন! 
হয়, তবে তার দোযের নিন্দা করি, সমালোচনা 
করি। তারপর ধেবাৎ যর্দি সে দোষটা নিজের 
না থাকে তবে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ ব৷ একটু 
গবও অনুভব করে ফেলি। আর মায়ের কথ! 
মনে করে হয়ত বা বলি_ধার! সাধুসস্ত, লোকসঙ্গ- 
বর্জিত, অরণ্য-পর্বত গুধাবানী তাঁদের দোধদৃষ্টি না 
থাকার সুযোগ থাকতে পারে ; কিন্ত আমরা সংদারী 
মানুষ, নিয়ত ছেলেপুলে লোকজন নিয়ে চলতে 
হয়। আমরা কি করব? যেন দৃষ্টি থাকাট! 
থুবই সঙ্গত। 

মাকে আমর! কিভাবে দেখেছি? আমাদের 
বলবার কোনও উপায় নেই যে, মা! আমাদের মতে 
সংসারের জালা ভোগ করেন নি। মা আমার্দের 
মতই হয়ে রাধু-নলিনী-মাকু-তৃদেব প্রভৃতি ছেলে- 
মেয়েদের নিয়ে যেন কতই জড়িয়ে রয়েছেন, তাদের 
জন্ত কত ভাবনা, কত চিন্ত/। [নিজে মহামায়! 
হয়েও আমাদের দেখিয়ে গেলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে 
তাদের জন্ত কত ভাবনা চিন্তায় মায়ায় জড়িয়ে 
থাকা । মা মহামায়া» মায়াঁতীতা ; গুণময়ী হয়েও 


উদ্বোধন 
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গুগাতীত; নির্পিপা॥ বাযুর মতই নিবিকার; সুজন 
দুর্ন সকল অস্তানকেই সমভাবে কোলে ঠাই 
দিয়েছেন। আমাদের চোখের সামনেই সংসার 
চিত্র ধরে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, অরণ্য-পর্বতবাসী 
না হয়েও দৌযদৃষ্টি ত্যাগ করা যায় এবং কেমন করে 
করা যায়--আমাদের তাই শেখাতেই মায়ের 
রশ্রঠাকুরের কানে কেঁদে বলা ঠাকুর দোযদৃষ্টি 
ঘুচিয়ে দাও । আময়! যদ্দি মনে বুঝি দোযদৃষ্টি 
দৌষীর চেয়ে আমার নিজেরই বেশী ক্ষত্তি করে এবং 
স্টে ছাড়তে ঠাকুরের কাছে কেছধে প্রার্থনা করি-_ 
তবে ত| যাবেই যাঁবে। আমাদের প্রতি মায়ের এই 
শিক্ষা এবং আদেশ। 

শ্ররামকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেনঃ “ওরে আমি 
ষোল টাং করে গেলুম তোরা এক টাংও তো 
করবি ।” ঠাকুরের কাছে মা আমাদের সহজসাধ্য 
প্রার্থনাটুকু করেই নির্মল হবার ছাচ তৈরী করে 
গেছেন, যাতে আমর! তাতে টেলে হজে নিজেকে 
গড়তে পারি। 

শ্রশ্নীঠাকুরের এই সব ভাবসমাধি তক্তজনের 
নিত্য প্রত্যক্ষ ছিল, মার আমাদের সব গোপন । 
পূজনীয় স্বামী গ্রেমানন্দজী বলেছিলেন, “মাকে কে 
বুঝবে? রাজরাণী হয়ে ঘর নিকুচ্ছেন। আমরা যা 
হজম করতে পার্সি না, সব মার কাছে চালান করি, 
মা সব বুকে তুলে নিচ্ছেন ।? 

শ্রশ্রচণ্তীতে মায়ের রূপ পাঠ কপি, “বিশ্বাত্মিকা 
ধারুয়সীতি বিশ্ব ; মা আমাদের বিশ্বাত্বিক1 হয়েই 
বললেন, “মা, জগৎ তোমার” | 

মায়ের কাছে সদসৎ সবাই সমান । চিরদিনই 
মা সেবাবুধ্িতে আমাদের বুদ্ধি প্রতিঠিত করতে-__ 
সবার সেব! নিজে হাতে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, 
এবং ছোট্ট একটি কথা বললেন, “তুমি জগতের । 

বিশাল মহীরুহ যেমন ছোট্ট একটি বটবীজের 
মধ্যে লুকানে! থাকে, মায়ের এই ছোট্র ছোট্র 
কথাগুলির উপরও ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখ যায়। 


সমালোচনা 


[50208 (কুভ্ত )- শ্রীদিলীপকুমার রায় 
ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত, গ্রকীশক-_-ভারতীয় 
বিগ্ভাভবন, বৌথ্াই । পৃষ্ঠাঁ_-২৯৪ 4২৮ 7 মূল্য-_ 
১৪* আনা । 

১৯৫* খুঃ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত সর্বভারতের জাতীয় 
ধর্মমহামেল! সম্পর্কে লেখ! ইংরেজী বই। কে: এম্‌. 
ুদ্দী-লিখিত মুখবন্ধে যথার্থই উক্ত হইয়াছে, কুস্তে 
সমাগত প্রকৃত সাধুসন্গ্যাপীর সহিত বহু প্রতারকও 
মানবের মনে দাগ রাখিয়া যায়) লেখকদরের 
দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় নাই। এগারটি অধ্যায়ে 
পধায়ক্রমে তাহার! কুস্তের পৌরাণিক ইতিহাস, 
সাধুদশনে আধ্যাত্মিক উদ্দীপন! নিপুণভাবে শিল্পীর 
তুলিকায় ফুটাইয়৷ তুলিয়াছেন। কয়েকটি চিত্র 
পুস্তকথানিকে সমূন্ধ করিয়ছে। কুস্ত-সময়ের 
কথ! ছাড়াও অন্ত সময়ের অনেক সাধুসন্তের 
কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

উশ্বরদর্শন-__শ্রীযোগেন্ত্রনাথ সরকার কতৃক 
সম্পাদিত ও ফশীতলা, নব্দীপ হইতে প্রকাশিত । 
পৃ্ঠ1__৪২ 7 মুল্য দশ আনা। 

ঈশ্বরদর্শন অতি ছুর্লভ এবং অপ্রকান্ত । তাহা 
হইলেও ঈশ্বরদর্ণন সম্থদ্ধে অবশ্ত জ্ঞাতব্য বিষয় 
আলোচ্য পুন্তিকাখানিতে আছে। লেখক 
শ্রযোগেন্্রনাথ সরকার যৌবনে বিপ্রাৰপথে 
ভারতমীতার শৃঙ্খলমোচনে সব্রিন্ন অংশ গ্রহণ 
করেন। পরবর্তী কাঁলে কিরূপে তিনি সাঁধনপথে 
অগ্রসর হন, তাহা এই বইটিতে প্রকাশ করিয়াছেন। 
জ্ঞান, তক্তি ও নিষফকাম কর্মযোগে ঈশ্বরদর্শন, তথা 
প্রণাম ও গায়ত্রীমন্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে। নাম ও ভাবের মহিম| 
বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা 
বলিয়াছেন; এমন অনেক কথ! পরিবেশন 


করিয়াছেন যাহ! লিপিবদ্ধ না করাই সমীচীন-_ 
৭ 


ব্যক্তিগত সাধনগ্রণালী প্রকাশ করা অনাবশ্তাক। 
পুস্তিকাটিতে অনেকগুলি ত্রুটি পাঠকবর্গের চোখে 
পড়িৰে ; গীতা হইতে প্লোকাংশের উদ্ধ'তি এবং 
গায়ত্রী মঙ্টিও নিতু'ল নয়। 
-জীবানন্দ 

ভারতের বাষ্ট্রবিবন- শ্রীমতীন্ত্রমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত) একাশক--গবর্তক পাঁৰ- 
লিশাস, ৬১নং বন্ছবাঁজার স্্রাট, কলিকাতা-১২। 
পু্ঠ1--১** ) মুল্য ১॥০ টাঁকা। 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন 
প্রবীণ চিন্তাশীল লেখক | সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে 
তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে । আলোচ্যমান গ্রন্থথানির 
সঙ্গে তাহার সে পরিচয়ের সন্বন্ধ নাই । 

এই গ্রন্থে তিনি ভারতের শাসনপদ্ধতির একটা 
এ্রতিহাসিক আবেষ্টনীর স্ষ্টি করিয়াছেন। এবং 
আমাদের দেশের রাঙঈগীয় এতিহোর সঙ্গে সামঞ্জস্ত 
রক্ষা করিয়া! ভারতের দশাবিপধর়ের পর প্রবর্তিত 
নব শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত ইহাতে 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই আলোচনায় কোন 
উম্ম! নাই-_ শান্তনংঘতভাঁবে এই বিষয়ের আলোচন! 
করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে চিন্তাণীলতার 
পরিচয় দিয়াছেন-__তাহা অনন্থসাধারণ। সবচেয়ে 
লক্ষ্যের ব্স্ত-শ্বর্দেশের ইষ্টানিষ্ট সম্থঞ্ধে তাহার 
আন্তরিক ও অকপট উদ্বেগ। গ্রন্থথাঁনি ছাত্রগণের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ও 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে ইহার স্থান হওয়া 
উচিত মনে করি। টির রা 

আরাবল্লীর আড়ালে- শ্রমতী জ্যোতির্সযী 
দেবী প্রণীত, প্রকাশক-_জেনারেল প্রিপ্টান” যা 
পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। 
ৃষ্ঠ/_-১১৪১ মুল্য ১॥৯ টাকা। 


২৭৪ 


আলোচ্য পুস্তকখানি রাজস্থানের অন্তঃপুরের 
কাহিনী সম্থলিত ছয়টি গল্পের সমস্টি। পাত্রপাত্রী 
কাল্পনিক হইলেও কাহিনীগুলিতে ঘটনার ছায়া 
বিদ্যমান | প্রহরী বেটিত রাজস্থানের অন্তঃপুরে 
বাল্যকালে লেখিকার আমন্ত্রণ-নি্মন্ত্রণে যাতায়াত 
ছিল। সেই সময়ের স্বতি পুস্তকে ফুটিয়া উঠ্িয়াছে। 
অন্তঃপুরের বিলাস বৈভব ও অস্বর্ধের পথে তিনি 
সেখানকার নারীদের যে করুণ কাহিনী ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহাতে পাঠকের হৃদয় সমবেদনায় 
দ্রবীভূত হয়। 

শ্রীদেবেশ দাশের 'রাজোয়াড়া"য় পড়িস্বাছিলাম 
রাজস্থানের বহ্বাটার কথা ও রাজনীতি, আর এই 
পুস্তকে পাওয়! যায়_সেখানকার অন্তঃপুর ও রাজ- 
পরিবারের কথা, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও জীবন- 


নরণের চিত্র । 
_বিদেহানন্দ 


আশ্রম-( একাদশ ব্য, ১৩৬৩ )-- সম্পাদক 
-_ই্মশিশিরকান্তি ভট, প্রকাশক-_ স্বামী পুণ্যানন্দ, 
রামকৃষ্ণ মিশন বালকা শ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা । 
পৃষ্ঠা--৮৪। 

বালকা শ্রমের সুবুদ্রিত এই বাধিক পত্রিকাথানি 
পড়িয়। আমরা আনন্দিত হইলাম । বিভিন্ন ধরণের 
প্রবন্ধ ও কবিতার জমুদ্ধ পত্রিকাটিতে শিক্ষা ও 
গ্রন্থাগার সধ্বন্ধে পিখিত র»নাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। আশ্রম-সংবাদ এবং আলোক-চিত্রগুলি শিক্ষা 
'পতিানটির বহুমুখী উন্নতি ঘোষণ করিতেছে। 

বিবেকানন্দ ইনষ্রিটিউশন্‌ পত্রিকণ (স্বামী 
শিবানন্দ স্মরণে) ত্রিশ সংখ্যা, ১৩৬৩। ছাত্র- 
সম্পাদক-_শ্রীশ্তামল চক্রবর্তী ও শ্রাজগন্সাথ আঢ্য; 
নেতাদ্রী স্থভাষ রোড, হাওড়া হইতে 
শ্ীম্ধাংশুশেখর তট্রাচার্ধ কতৃক সম্পাদিত ও 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠট_৬৪। 


১০৭ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--€ম সংখ্য| 


২৯টি প্রবন্ধ ও কবিতার সমাবেশে মাঝে মাঝে 
পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ শ্রামৎ শ্বামী শিবাননাজীর 
কথা সন্নিবেশিত করিয়া এই পত্রিকাটি তাহার 
শ্বৃতি-অর্ধ্য রূপে রচিত হইয়াছে। আচার্য নন্দলাল 
বন্থুয় লেখা-চিত্র অবলম্বনে একটি ছাত্রের অস্কিত 
ভাবে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি উল্লেখযোগ্য । 
অনেকগুলি আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন 
কর্মধারার পরিচয় দিতেছে । 

অতলন-( ২য় ব্য, ৪র্থ অঙ্ক ১৯৫৬) 
সম্পাক- দেবেন্দ্রকুমার সত্যনারার়ণ মিশ্রঃ ৩নং 
পতুীঞ্জ চার্চ, শ্রীগ্তাপসিং বৈদ দারা প্রকাশিত। 

অখিল ভারত অণুরত সমিতির এই হিন্দী মুখ- 
পত্রে সন্তবাণী, নৈতিক পথ, বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিক 
স্মন্তা-বিষয়ক বহু গ্রবঞ্ধ অহিংস জৈনধর্মের দৃষ্টিকোণ 
হইতে লিখিত হইয়াছে। 

কাপ -_( তীর্থাঙ্ক, ৩১তম বধ, প্রথন সংব্য1) 
গোরথপুর গীতা প্রেস হইতে গ্রকাশিত। পৃষ্ঠা 
৭০৪১ সুচী ৩২ মুল্য ৭0৯ টাকা। 

ভারতের চত্ুদিকে বিরাজিত আঠারো শতের 
উপর তীর্থের সচিত্র বিবরণ পাঠকের মনকে অজ্ঞত- 
সারেই তীর্থধাত্রীতে পরিণত করে। ২১টি প্রধান 
গণপতি-ক্ষেত্র,। ১৭৮টি দিব্যাশব-শ্সেত্র,। ২৭৪টি 
পবিত্র শেবস্থলঃ ১২টি জ্যোতিলিঙ্গ ; ১০৮টি দিব্য 
বিষুস্থান, ১০৮টি বৈষ্টবস্থল » ১৮ দিব্য শক্তিতীর্ঘ, 
৫১টি শক্তিপীঠ এবং ১২টি প্রধান দেবী-বিগ্রহের 
বর্ণনা গ্রন্থটিকে অসাশ্প্রদা়িকতাঁর মহান্‌ ভাবে 
গৌরবাঘ্বিত করয়াছে। বহু রঙীন ও একবর্ণের 
চিত্র, মানচিত্র, স্তব ও স্তোত্র। এমনকি তীর্থ- 
বিশেষের পৃজাপদ্ধতি পুম্তকখানিকে সমুদ্ধ করিয়াছে। 
হিন্দীভাষাঁয় অভিজ্ঞ তীর্ঘঘাত্রীদিগের পক্ষে ইহা 
একথানি অমুল্য অপরিহাধ গ্রন্থ। 


শ্রীরামকুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ জতল্মাসৰ 

আসানসোল 2 শ্ররামকৃষ্খ মিশন আশ্রমে 
ভগবান শ্রীরামকঞ্চের জন্মোৎ্সৰ মহাসমারোছে 
অন্ুঠিত হইয়াছে । ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার পুণ্য- 
প্রাতে ভগবান শ্ররামকৃষ্ের প্রতিকৃতি হস্তিপৃষ্টে 
স্থমজ্জিত সিংহাসনে এবং দেবী সারদামণি ও স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিদ্ব় সিংহাসনে স্থাপন 
করিয়। নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। শোভাধাগ্তায় 
আশ্রমবিদ্ভালয়ের ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত স্থানীয় আরও 
চারিটি বিগ্ভালযের ছাত্রবৃন্দ যোগদান করিয়! ইহার 
সৌষ্ঠৰ বধন করে। শোভাবাত্র! আশ্রমে আসিয়া 
সমাপ্ত হইবার পর মন্দিরে শ্শ্রঠাকুরের বিশেষ 
পুজা ভোগারতি ও হোম সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় 
শররামকষের দিব্য জীবন ও আ্মৃতময়ী বাণার 
আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব রেলওয়ের 
জেনারেল ম্যানেজার শা) এস্‌. শাঙ্গ পাণি। 
সাহিত্যিক শ্রনৃপেন্ত্রকষ্চ চট্োপাধ্যায় ও স্বামী 
হিরগস্ধানন্দ ও হিন্দী বক্তা | এস্‌. তারাল 
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শ্রীভগবানের জীবনবেদ 
পর্যালোচনা করেন। ৃঁ 

২*শে এপ্রিল বিশ্বগননী দেবী সারদামণির 
স্মরণবাঁসরে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর রমা চৌধুরী, 
অন্তান্ত বক্তার্দের মধ্যে ছিলেন ডক্টর যতীক্দ্রবিমল 
চৌধুরী এবং স্বামী রজনাথানন্দ। এই দিনের 
সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সঙ্গীত-শিল্পী শ্রগোরী- 
কেদার ভট্রাচাঁধের মাতৃসঙ্গীত। 

২১শে এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ- 
মহোঁৎ্সবে প্রভাত হইতে আশ্রম- প্রাঙ্গণে ভাগবত- 
পাঠ, স্থানীর শ্রীগৌরাজ-নাম-গ্রচার-সমিতির পালা- 
কীর্তন উত্সবে সমবেত অগণিত ভক্ত নর-নারীর 
প্রাণে বিমল আনন্দ দান করে। এই দ্রিবস বেলা 
১১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত গ্রায় তিন সহম্রাধিক নর- 


নারায়ণকে বসাইরা ষত্ব সহকারে প্রসাদ দেওয়। 
হয়। সন্ধ্যায় শ্বামী রঙ্গনাথানন্দের ইংরাজী বক্তৃতা 
শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, 
স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রাহবরঞ্রন দে এবং স্বামী 
হিরণমানন্দ শ্বামীজীর বাণী বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান 
ভারতের নবরূপাক়ণে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান 
এবং যুবকবৃন্দের প্রতি তীহার উদাত্ত আহ্বান 
সম্পর্কে বক্তা! করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে ২২শে 
এপ্প্রিল পারিতোধিক বিতরণ অনুচিত হয় 

কাথি 2 গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই বৈশাখ ক্বাথি 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামরুষ্জ পরমহংসদেবের ১২২তম 
জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুটিত হইয়াছে । প্রথম 
দিবস পূর্বাহে পুজা চণ্ডীপাঠ ও বন্ধ্যা স্বামী 
স্থশীস্তানন্দ কতৃক ছায়াচিব্রযোগে বক্তৃতা এবং 
স্থানীয় শিল্পিগণ কুকি ভজন ও উচ্চ'্গ সঙ্গীত হয়। 
দ্বিতীয় দিবস অপরাহে লোকসভার সদশ্ত শপ্রমথ- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্মপভায় 
অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন মজুমবার এবং উদ্বোধনের 
সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ ধর্ম কি? ও কেন 
প্রয়োজন ?” বুঝাইয়া বলেন। তৃতীক্গ দিবস প্রাতে 
তজন ও শ্ররামকষ্জকথামৃত পাঠের পর মধ্যাহ্ন 
হইতে বৈকাল ৪ ঘটিকা পধস্ত শ্রীহরিনাম সংকীর্তন 
ও প্রসাদ বিতরণ হয়। সংকীর্তনে বিভিন্ন পল্লী 
অঞ্চলের অনানন দশটি কীর্তন দল অশ গ্রহণ করেন। 
তাহাদের সম্মিলিত মৃদ্গ বাদন, নৃত; ও মধুর কী্ঠনে 
আশ্রম-প্রা্গ মুখরিত হইয়া উঠে। কয়েকটি 
বালকের মুদঙ্গবাদন এবং দুইটি বালকের মধুর কীর্তন 
সকলকে মুগ্ধ ও বিম্মিত করে। সন্ধ্যায় অতিরিক্ত 
ন্ষেলাশাসক গ্রীযশোদা কান্ত রায়ের সভাপতিত্বে একটি 
সভায় শ্রুশ্নীরামক সম্বন্ধে বলেন শ্রামমূল্য ভূষণ সেন 
এবং ম্বামী নিরাময়ানন্দ। বক্তৃতান্তে সভাপতি 
রচনা-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। 


২৭৬ 


মনসাদ্বীপ (২৪ পরগন!) ঃ গত €ই এপ্রিল 
রবিবার, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রারামকুষ্ণদেবের 
জন্মোৎসব বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
প্রাতে পৃজাপাঠের পর মিশন বিদ্ভালয়ের ছাত্রবৃন্দের 
এক শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে 
কথামৃত পাঠের পর স্বামী নিরামগ্ানন্দজীর সভা- 
পতিত্বে এক মহতী জনসভায় আশ্রম-সম্পাদক 
স্বামী রবুবীরাঁনন্দ, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক 
শ্রীন্থবীরকুমার মাইতি প্রভৃতি বলেন, শ্ারামকষণ- 
দেবের সাধনা ও বাণী আমাদের জাতীয় জীবন 
গঠনে অপরিহার্ধ। বেতারকথক শ্রন্থরেন্ত্রনাথ 
চক্রবর্তী বক্তৃত্তা ও কথকতার মাধ্যমে সরল ভাষায় 
শ্ররামকষ্ণের দিব্য আবিাঁব কাহিনী-বিবৃত করিয়! 
পল্লীবাসীদের মুগ্ধ করেন। 

সভাপতি বলেন, কমী বা কমের প্রতি নয় _ 
রামকৃষ্জ মিশনের সেবাব্রতের আদশের প্রতি অনুরাগ 
জন্মিলেই আমরা শ্রারামকৃষ্খের আদর্শ ধরিতে 
পারিব। উত্সব-কমিটর সম্পাদক শ্রাঞজগন্নাথ 
মাইতি কাধবিবরণীতে ব্যক্ত করেন_গত ত্রিশ 
বৎসর ধরি রামকৃঞ্চ মিশন কি-ভাবে এই দ্বীপে 
শিক্ষা! বিস্তারের কাধ চালাইতেছেন। এই আনন্দ- 
উৎসব তাহারই একটি স্বতঃস্ফৃর্ত প্রকাশ । 

প্রায় দুই সহশ্র পল্লীবাসী পরিতৃপ্তির সছিত 
প্রনাদ ধারণ করিম রান্ত্রে প্রাক্তন ছাত্রগণ-কতৃকি 
অভিনীত “শিবাজী' যাত্রাভিন্য় দর্শন করে। 

র?াচি : রামরুষ্জ আশ্রমে গত ১০ই ও ১১ই 
এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেৰের জন্মোৎ্সৰ অনুষ্ঠিত হয়। এ 
উপলক্ষ্যে স্থানীয় বাংলা স্কুলে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা 
এবং স্বামী জ্ঞানাত্সানন্নজীর সভাপতিত্বে ছুর্গা- 
বাটাতে একটি সভায় শ্রাচিত্তরঞ্জন দত্তগুপ্ত সুললিত 
কে একটি গান গাহিবার পর অধ্যাপক বিষুপদ 
নারায়ণ ওঝ| হিন্দীতে ও স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী 
বাংলায় ওজন্মিনী ভাঁায় ভগবান শ্ররামরুষ্ের দিব্য 
জীবন সম্বন্ধে আলোচন! করেন। শ্রদ্ধেয় সভাপতি 


উদ্বোধন 
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মহারাজ শ্রীরামরুষ্খ-জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সমাজে 
উহার সার্থক রূপায়ণ সন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
ভাষণ দেন। জন্মতিথি-দিবসে আশ্রমে পৃজাপাঠ 
ও হোমের পর ২২০০ ভক্ত আদিবাসী প্রসাদ পান । 

ময়মনসিংহ (পূর্ব পাকিস্তান); গত ২৫শে 
মার্চ সোমবার হইতে ৩১শে মার্চ রবিবার (বাংলা 
১১ই হইতে ১৭ই চৈত্র, ১৩৬৩ সন ) সগ্ুদিবসব্যাপী 
ময়মনসিংহ শ্রীরামরুষ্জ মিশন আশ্রম সেবাকেন্তরে 
যুগাবতার ্র্ররামরুষখ পরমহংসর্েবের শুভ- 
জন্মোৎসব মহাননে উদ্যাঁপিত হইল। 

২৫শে হইতে দ্িবসত্রয় প্রাতে শ্রাশ্নীঠাকুরের 
পুজা সঙ্গীতাদি অনুষ্ঠিত হয়, সান্ধ্য আরাত্রিকের 
পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রশ্ঠাকুর, শ্রী্্ীম। ও হ্বামীঙ্জীর 
জীবনী ও বাণী--স্বামী গ্রণবাস্বানন্দ কতৃক 
আলোচিত হয়। ২৮শে অপরাহু ৫ ঘটিকায় এক 
মহতী জন্সভাঁয় ভরামকষ্খের বাণী ও তাহার 
প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা! করা হয়। 

২৯শে প্রতাষে মঙ্গলারতি ভজন, মধ্যাহে 
ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রুঠাকুর, শ্রাশ্ীমা ও হ্বামীজীর 
পুজার্চনা ও ভোগরাগ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। 
পরাতে ২ ঘটিক] হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্যন্ত 
জাতিধর্মনিবিশেষে চারি সহআ্াধিক নরনারীর মধ্যে 
প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

৩০শে ও ৩১শে ছায়াচিত্রযোগে শ্রুকুষ্ণ-চরিক্র 
ও “আর্ধসভ্যতা সম্বন্ধে বিপুল জনসমাবেশের 
সম্মুথে মনোজ্ঞ বিবৃতির পর এই আনন্দোৎসবের 
সমাপ্তি ঘটে। 

বাগের হাট (পূর্ব পাকিস্তান ) 2 শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে ভগবান শ্রুরামরুষ্জদেবের শুভ জন্মোৎ্সৰ 
গত ২২শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৬৩ (৫.৪.৫৭ ইং) 
মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে । ভোর 
৪॥ট| হইতে ১২ট। পর্যন্ত মঙলারতি, ভজনস্ঙীত, 
বিশেষ পূজা, হোম গীতা ও চণ্ডী পাঠ এযং ১।টা 
হইতে প্রসাদ বিতরণ হয়। তিন স্হস্তাধিক ভক্ত নর- 
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নারী জাতিধর্সনিবিশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। 
বৈকাল €টায় সাধারণ সভায় সভাপতি হন স্বামী 
প্রণবাত্মানন্দ। সভার প্রারস্তে আশ্রমের বাৎসরিক 
কার্ধ-বিবরণী পাঠ করা হয়। পরে বক্তৃতা করেন_ 
স্বামী শর্মানন্দঃ শ্রমশ্বিনীকুমার দাস (উকিল), 
কৃপেশচন্ত্র আইচ (উকিল), মৌ কে. নওয়াজ 
(প্রফেসর বাগেরহাট কলেজ), শ্রুশিবনারায়ণ 
রায় (ঢাকা) সন্ধ্য! ৭॥টায় স্বামী গ্রণবাত্মানন্দ 
শ্ররামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্থন্ধে ছায়াচিত্রযোৌগে 
ব্তৃতা প্রদান করিয়! উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ুলীর আনন্দ- 
বধন করেন। রানি ম্টায় রামায়ণ গান ভয়। 

পরদিন ২৩শে চৈত্র শনিবার ঠবকাল €টাঁয় 
গীতাপাঠ করেন পণ্ডিত হৃষীকেশ বিষ্ভারত্ব । সন্ধা। 
টায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছারাচিত্রযোগে আধ 
স্ভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে ফল মিষ্টি 
প্রসাদ বিতরণান্তে উৎসবের কাঁধ সমাপ্ত হয়। 

স্বামী অধণ্ডানন্দজীর স্মৃতি-পুজ1-_-সার- 
গাছি রামকষ্ মিশন আশ্রমে গত (৯.৪.৫৭) ২৫শে 
চত্র ১৩৬৩ শ্এঅন্পপূর্ণাপুজাদিবসে শ্রম হ্বামী 
অখগ্ডানন্দজী মহারাজের স্ৃতিপূজা-উৎসব সমারোহে 
সম্পন্ন হইয়াছে । মঙলারতি, বিশেষ পুজা, 
হোম» ৬চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি-মাধ্যমে সারাদিন 
আনন্দোত্মব অনুষ্ঠিত হয়। দিপ্রহরে ম্বামী 
অন্নদাননজী ম্বামী অথগ্ডানন্দ মহারাজের জীবন ও 
সেবাব্রত বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। 
অপরাহে একটি আনসভায় শ্রমৎ স্বামী প্রেমেশা- 
ননাজী, হ্বামী অন্নদানন্দ ও শ্রানারাক়ণচন্ত্র ভট্টাচাধ 
স্বামী অথগ্ডানন্দজীর পুণ্য জীবনী অবলম্বনে হৃদরয়- 
গ্রাহী বক্তৃতা করেন। প্রান ৬০* নরনারী প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। 


শাখাকেকন্দ্রের কার্যবিবরণী 
লক্ষ $ লক্ষৌ রামকষ্চ মিশন সেবাশ্রমের 
১৯৫১-৫৫ সালের কাধবিবরণীতে পাঁচ বছরের 
উল্লেখযোগ্য কর্মব্যাপৃতি প্রকাশিত হইয়াছে । 


প্রীরামকুষ্। মঠ ও মিশন সংবাদ 


খ্দণ 


চিকিৎসা £ এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক 
উভয় বিভাগে এই পাঁচ বছরে যথাক্রমে ১,৪১০০৮ ; 
এবং 
১৯৯,৭৪২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে; 
ইহাদের মধ্যে অগ্ত্-চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যাও 
অন্ততুক্ত। ১৯৫৫ খুঃ গুড়া দুধ এবং মাথন 
শিশুদের স্বাস্থ্যোন্সতির জন্ত বিতরিত হয়। 

শিক্ষা £ এই বিভাগে একটি লাইব্রেরি ও 
একটি অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। 
গ্রন্থাগারে ৬২১০ খানি বই আছে, পাঠাগারে ৬টি 
দেনিক ও ২৯টি সামগক্পিক পত্রিকা লওয়া হয়। 
বর্তমানে গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা ২১২; পাঠাগারের 
দৈনিক উপস্থিতি ২৪। নিয়মিত ধর্মসভার অনুষ্ঠানে 
স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষভাবে আকুষ্ট হইতেছেন। 

পাটনা 2 পাটন! রামকৃষ্চ মিশন আশ্রমের 
১৯৫৩৬ খুঃ বাঁধিক কাধবিব্রণী আমরা পাইয়াছি। 

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এ্যালোপ্যাঁথিক 
চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখা! যথাক্রমে 
৬৯১৬৬৭ ( নূতন ৭১৭৫২ ) এবং ৪০,৬৬৩ | 

প্রধানতঃ অনুমত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্ 
স্থাপিত “অভূতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্ালয়ে” ছাত্র 
ছিল ১৬ জন। গ্রন্থাগারের পুত্তকসংখ্য] ২৪২৬, 
পঠনার্ধে প্রদত সংখ্যা ২৩২৭। পাঠাগারে ৬ট 
দৈনিক এবং ২২টি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিক: 
নিয়মিত আসিয়াছে । ২৫*টি ধর্মবিষয়ক বক্তা ও 
আলোচন! সভা! অনুঠিত হয়। 


২১০২১৫৭৮) ১১৬৪১৭৫৭) ১,১২১০১১) 


গ্রন্থাগারের একতলার নির্মাণ-কাধ আলোচ্য 
বর্ষে শেষ হয় এবং ভারতের উপরাস্ত্ীপতি ডক্টর 
রাধারুষ্ণন্‌ মার্চ মাসে তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। 
দ্বিতল নির্মাণ করিয়! গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ করিবার 
জন্ত কেন্ত্রীয় সরকার ৬৯,০৯০ টাক দিয়াছেন, 
নির্মাণকাঁধ চলিতেছে । 

মায়লাপুর, মান্রোজ 2 শ্ররামরুষজ মঠ দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের ১৯৫৬ খুষ্টান্দের কার্বিধরণী আমরা 


২৭৮ 


পাইয়াছি। এই বৎসরের শেষের দিকে দাতব্য 
চিকিৎসা'লম্ন বিভাগের *এশ্রীমা-শতবাবিকী ন্মারক 
ভবন” শ্রীমৎ স্বামী বিশুন্ধানন্দ মহারাঞ্জ কর্তৃক 
উদ্বাটিত হয়। এখানে বিশেষভাবে চোখ, কান- 
নাক-গলা [6-ি-] এবং অক্োপচার-শাখাগুলি 
বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে পরিচালিত হইৰে। আধুনিক 
যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই বিভাগ এতদঞ্চলের বহুদিনের 
অভাব দূর করিয়াছে। 

এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয়ভাবে 


বিবিধ 


কলিকাতা £ বিবেকানন্দ সোসাইটি 

২১শে এপ্রিল, রবিবার নক্ধ্যায় বিবেকানন্দ 
সোসাইটির উদ্ভোগে ইউনিভাসিটি ইনষ্টিটিউট হলে 
স্বামী বিবেকানন্দের ৯৫তম জন্মবাধিকী উতৎসৰ 
অনুঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা স্বামীগীর প্রতি 
শ্রদ্ধা নিব্েন প্রসঙ্গে তাহার আদর্শ অনুসরণের 
জন্ত দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান । 

সভাপতির ভাষণে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দর 
প্রসাদ ঘোষ বলেনঃ যিনি এই নবভারতের 
প্রতিষ্ঠাতা তাহার কাজ যাহাতে পূর্ণতা পায় সেই 
জন্তই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি কি 
করিয়া গিয়াছেন তাছা বিশ্লেষণ করিতে গেলে 
তাহার সীন! খু'জিয়া পাওয়| যায়। আমরা দেখিতে 
পাই যে, শ্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সর্বত্র। তিনি 
আসিয়াছিলেন বৈদাস্তিক পথে ভারতকে আগাইয়া 
লইতে। ভারতের মুক্তির পথ তিনি উপনিযদের 
মন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখাইপ্নাছিলেন, আধ্যাত্মিকতার 
উপর তিনি হ্বদেশগ্রেমকে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার শিক্ষা আজ আবার গ্রয়োজন। 
কারণ) তিনি যে দুর্দিনে আপিয়াছিলেন আজ 
ভারতের তদপেক্ষীও দুর্দিন । 

স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন যেঃ এক দন ত্তীহাকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--«ম সংখ্য! 


চিকিৎসিত রোগীর সংখ্য! গত বৎসর অপেক্ষা দশ 
হাজার বাড়িয়া একলক্ষ একুশ হাজারের উপর 
উঠিয়াছে। রোগী ব্যতীত অপুষ্ট শিশু ও নারী দিকে 
নিয়মিতভাবে হুধ দেওয়া হয়। 

গৃহাদি নির্মাণ ব্যাপারে সরকারের যথেষ্ট 
সাহায্য পাওয়! গেলেও দৈনন্দিন ব্যয়নির্াহের জন্ত 
জনসাধারণের দানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। 
দ্বরিদ্র রোগীর সংখ্যা যেরূপ বাঁড়িপাছে আক সেরূপ 
না বাড়ায় প্রায় ২১০০০ টাক! ঘাটতি হইয়াছে। 


সংবাদ 
বল! ভইয়াছিল দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ । এই কথার 
ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। 
ভারতের চিন্তর সহিত জগংকে তিনি পরিচিত 
করিয়াছিলেন। মাগের পূজার জন্ত তিনি ছিলেন 
সকলের পূজারী । ধর্মের সঙ্গে তিনি মানব-সেবার 
ংযোগ সাধন করিয়াছেন। 

শ্রীপুম্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন যে, স্বামী 
বিবেকনিন্দ সম্্যাসের এক নূতন ধারা প্রবর্তন 
করেন। হু:স্থ দরিদ্রকে নারায়ণ মনে করিয়া সেবার 
আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠ। করিয়া গিয়াছেন। 

নানাস্থাতেন ব্বামকষ্ঞজজ০্ন্মাশসব 

ঢাকুরিয়া 2 ( কলিকাতা-৩১ )-গত ৭ই 
এপ্রিল ঢাকুরিয়া শ্রীরাম আশ্রমে ভগবান্‌ 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিঘি উপলক্ষে আনন্দোৎসব 
হয়। শ্রারামকৃষ্ণের ম্ুদজ্জিত প্রতিকৃতি সহ 
প্রাতঃকালে নগরকীর্তন বাহির হয় ও ঢাকুরিয়া 
পলীর বিভিন্ন অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে। বিশেষ 
পূজা ও চণ্তীপাঠ নিষ্ঠার সহিত সুসম্পর্র হয়। 
দ্বিগ্রহরে প্রায় তিন হাঙ্জার ভক্ত পরিতোষ সহকারে 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে শ্বামী নিরাময়ানন্দের 
সভাপতিত্বে এক ধর্মনভায় ্রাত্িপুরারি চক্রবর্তী 
প্রভৃতি শ্রারামরুষ্ণের আবিভাব ও সাধন! সম্বন্ধে 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৪ ] 


আলোচনা করেন। সন্ধ্যার হাওড়া কান্দি 
মায়ের মন্দিরের সভ্যগণ “ভগবান ধুগে যুগে গীতি- 
আলেখ্য পরিবেশনের দ্বার সমবেত ভক্তবৃন্দকে 
গ্রচর আনন্দ দান করেন। 

সিঁথি 2 ( কলিকাঁতা-২ ) -_ রামকুষ্ণ-সঙ্ঘের 
উদ্যোগে গত ৪ঠা বৈশাখ হইতে ৮ই বৈশাখ পর্যস্ত 
শ্ররামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব মহাসমারোহে 
উদ্যাপিত হুইয়| গিয়াছে । একটি বিরাট সুনচ্জিত 
মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রশ্মায়ের প্রতিরূতি নানাবিধ 
পুষ্প ও উপাচারে স্থশোভিত করিয়া রাখা হয়। 
প্রতিদিনই পৃ্গা, পাঠ, ভজন, কীর্তন ও ধর্- 
সভার আয়োজন কর! হইয়াছিল। এই কয়দিনে 
স্বামী সাধনানন? স্বামী গম্ীরানন্দ, শ্বামী বীত- 
শোকানন্দ, শ্বামী দেবানন্দ, স্বামী শাস্তিনাথানন্দ, 
ক্বারী জীবনানন্দ এবং ডঃ গৌরীন'থ শান্সী, শ্রাণেল 
কুমার মুখাজি, শ্রীরতননণি চট্োপাধ্যায়, অধ্যাপক 
বিনয় দেন, শ্রতামদরঞ্জন রায়, ডঃ রমা চৌধুরী ও 
ভঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-_শ্রীরামরুষ্তদেব, শ্রুীমা ও 
স্বামীগীর জীবনের বিভিন্ন দিক সুথুললিত ভাষায় 
বর্ণনা করেন । শ্রীরান্কৃষজ আনন্দাশ্রমের বালিকাগণ, 
চারি গ্রাম শ্রীরামরুষ্জ আশ্রম ও করুণাময় আশ্রমের 
তক্তবুন্দ ভঙ্জন ও কার্তন করেন। বিখ্যাত রামায়ণ 
গায়ক শ্রীমৃত্যাপরস্ত চক্র বত রামায়ণ গান করেন এবং 
শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবী শ্রারামকৃষ্চ-জীবন কথকতা 
ও গান সহ ব্যক্ত করেন। ছাত্রছাত্রীদের জন 
প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও বক্তৃতা গ্ররতিযোগিতার আফ্কোজন 
কর! হইয়াছিল। উত্সবের শেষ দিন একটি বিরাট 
শোভাযাত্রা সিথি পরিক্রম! করে। দ্বিপ্রহরে গাঁয় 
৩০০* হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়। এদিন সন্ধ্যার রহড়া রামকষ্জ মিশনের 
অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকভাব 
সঙ্গীতসহ বর্ণনা করেন। শ্ররামকৃষেের পদরেণুপৃত 
সি'থি এই কর দিবস এক ন্বর্গীয় তাৰ ধারণ করে। 

রাণাঘাট-_রামকষ্ণ জন্মবাধিকী কমিটি কতৃণক 


বিবিধ সংবাদ 


২৭৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সটুভাবে সম্পন্ন 
হইয়াছে । এতছুপলক্ষ্যে গত ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় 
রাণ।ঘাট পিপল্স্‌ ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্ম- 
সভায় শ্বামী জীবানন্দ শ্ররামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন 
ও বাণী আলোচনা করেন। ২*শে প্রাতে স্বামী 
প্রেমরূপানন্দ পুর্জাহোম সম্পন্ন করেন এবং সান্ধ্য 
সভায় স্বামী গুঁকারানন্দজী মহারাজ শ্ররামকৃষণ- 
জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়। বহুসমস্া- 
কণ্টকিত বর্তমান কলের উপর শ্ারামকৃষ্ণ-জীবন 
ও সাধনার আলোকসম্পাত করেন। 

কাটোয়া ( বর্ধমান )-গত ৮ই বৈশাখ 
কাটোয়। শ্খরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান শ্ররামকুষণ 
পরমহংসদেবের পুণ্যাবিভাব উত্সব মহাসমারোছে 
উদ্যাপিত হইয়াছে। শোভাযাত্রা, পৃ্জাপাঠ, 
ঠোম ও প্রসাদ বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। 
অপরাহু ৫ ঘটিকায় বেলুড় মঠের স্বামী অচিস্ত্যাননের 
পোরোহিত্যে একটি জনসভার আঁধবেশন হয়। 

আমতল। (২৪ পরগণা )- গত ১৪ ও ১৫ই 
বৈশাখ আমতলা রামকৃষ্। সেবক-সংঘের উদ্ভোগে 
শরামঞ্কঞ্চ-জন্মোৎসৰ অনুহিত হইয়াছে। প্রথম 
দিন পুজা, চণ্তীপাঠ, কান ও ভাগবতপাঠ হয়। 
ছিতীয় দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত একট ধমমহাসভায় 
বাতন্ন ধন্নের আলোচনা হয়; স্বামী জীবানন 
সভাপতিত্ব করেন। রেভাঃ সুধীগকুমার চট্টো- 
পাধ্যায় খুইধম সম্বন্ধ বলেন। বৌোবধর্ম ও ইসলাম 
ধর্ম সব্ন্ধেও বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দধর্সের 
ব্ষয়ে বলেন ডর রামচন্দ্র পাল ও অধ্যাপক 
পদ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় । সভাপতি শ্ররামকুষ্ণ- 
দেবের সবধর্ম সমম্বযন ও “যত মত তত পথ” এই 
যুগবাণীর তাৎ্পর্ধ বিশ্লেষণ করেন। 

বলরামপুর (মেদিনীপুর )-_ গত ৬ই ৫বশাখ 
বলরামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠে শ্রীরামকষ্ণদেবের 
জন্ম-মহৌৎসব উদ্যাপিত হয়। পূর্দাহে বিশেষ পুজা 
সম্পন্ন হয় এবং শ্রীরামকষ্খদেবের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি 


২৮৩ 


সহ সংকীর্তন করিয়া গ্রাম প্রদ্দক্ষিণ করা হয়। 
স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে অপরাহে একটি 
সভায় শ্রাঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বক্তৃতা করেন। 

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) গত ১৮ই ও ১৯শে 
এপ্রিল (১৯৫৭) কৃষ্ণনগরের নবনিমিত আশ্রমে 
উররামরুষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
প্রথম দিন সন্ধ্যায় আশ্রম প্রাঙ্গণে বৃহৎ জনস্ভায় 
শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (প্রথম মুন্সেফ) 
মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বেলুড় মঠের স্বামী 
ধ্যানাত্মানন্দ শরামকষ্চ ও শ্রীমায়ের জীবনী ও 
ৰাণা সমালোচনা করেন। 

পরদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, গাতা পাঠ 
হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। আশ্রমের বৃহৎ প্রার্থনা 
মণ্ডপে শ্ররামকষ্ণদেবের বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্প ও 
মাল্যদির দ্বারা সুসঙ্জিত করা হয় ও তথায় 
সারাদিনব্যাপী ভজনকীর্তন গানে আশ্রম মুখরিত 
হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহর বেলা ১২ট! হইতে রাত্রি »।টা 
প্স্ত প্রায় ২৫৯* শত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। 

গোরক্ষপুর 2 স্থানীর ভক্তমগ্ডলীর উদ্যোগে 
বিগত ২৩শে মাচ শনিবার হইতে ২ দিন ব্যাপী 
শ্ররামকুষ্খদেবের জন্মোৎসৰে শ্ররামকুষ। মঠ ও 
মিশনের বারাণসী কেন্ত্রু হইতে আগত স্বামী 
অপুরানন্দ প্রমুখ সাতজন নঙ্গাসী যোগদান করিয়া 
এখানকার এই প্রথম উৎস্বটিকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিযাছিলেন। প্রথম দিন বৈকাল ধর্ম-সম্মিলনে 
বিভন্ন ধমের প্রতিনিধি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বক্তৃত। 
করার পরে শরামকৃৰ মিশনের কানপুর শাখার স্বামী 
চিদ্দাত্মানন্দ শ্ররামকৃষ্ণদেব স্ন্ধে হিন্দীতে মনোরম 
তাষণ দেন। ২৪শে মাচ বিশেষ পূজ] ও হোমার্দির 
পর সন্যাসিবৃন্দ শ্ররামকৃষ নামকীর্তন ও ভজন 
করেন। হ্বিপ্রহরের পরে প্রায় ১২০* নরনারীকে 
ভোজন করান হয়। সন্ধ্যাকালে এক সভায় বাংলায় 
স্বামী অপূর্বানন্দ এবং হিন্দীতে অধ্যাপক কমলা- 
প্রসাদ সিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্থন্ধে আলোচনা করেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৫ম সংখ্যা 


খামারিয়া ( জববলপুর )- ্ররামকৃষ্ণ-সঙ্ব 
বারা গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল, বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণজন্মেৎখসব প্রতিপালিত 
হয়। উভয় দিবসই বৈকালে সভার ত্বামী সুদ্ধানন্দ 
মহারাজ, বিচারপতি মাননীয় শ্রীচতুর্বেদী, অধ্যক্ষ 
ডঃ নেরুলা প্রভৃতি ভাষণ দেন। 


রেডিও দুরবীক্ষণ যন্ত্র 


নক্ষত্রমগ্ুলকে জানতে মান এতদিন নির 
করে এসেছে আলোক-রশ্মি ও বৃহ্দাকার দূরবীক্ষণ 
যন্ত্রের ওপর । আলোক যে জ্ঞান বহন করে এনেছে 
কৌটা মাইল দূর থেকে-_ তাকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানী 
এতদিন ব্রহ্মাণ্ডের রূপ কল্পনা করার চেষ্ট। করেছেন । 
সম্প্রতি কেন্বিজ-এর জ্যোতিবিজ্ঞানীরা আর 
এক রকম বন্ধ তৈরী করেছেন, তার নাম রেডিও 
দূরবীক্ষণ (8৭19 1৩16$০০০০)) এর সাহায্যে 
নভোমগুলের বাভন্নগ্থান থেকে ক্ষাণ রেডিও রাশ্মর 
সন্ধান পাওয়া গেছে । এগু'পর নাম দেওয়া হয়েছে 
[99109 31৫7 বা রেডিও নক্ষত্র। আজ পযন্ত 
অন্ততঃ ২০*০ রেডিও নক্ষত্রের অস্তিত্ব জান! গেছে। 
যে রশ্মির সাহাযো বেতার বাতা প্রেরণ করা 
হয় তাকেই রেডিও রাশ্ম বলে এই রেডিও-রশ্মি ও 
আলোক-র'শ্মর মধ্যে প্রকারগত ভেদ সেই, পার্থক্য 
শুধু তরঙ্গ -দৈধ্যে ) সেজন্ত সাধারণ নক্ষত্র ও রেডিও 
নক্ষত্রকে এক জাতীয় নন্গত্রেরহ বামন অব বলে 
মনে করা হগ। 
এই নবনিমিত যগ্তরের আবিষ্কার যেমন আমাদের 
স্ষ্িতত্ব সম্বন্ধে কিছু নুততন জ্ঞান দেবে, তেমনই 
আভাস দেবে আমাদের জ্ঞানের পারাধ্র বাইরে 
আরও বহু নক্ষত্রের যাদের জানবার মত যন্ত্ 
আমরা এখনও তেরা করতে পারি ন। স্ষ্টিকে 
জেনে বিজ্ঞানী যে কোনদিন ইয়া করতে পারৰে 
বলে মনে হয় না-তবে একাঁদন না একদিন তার 
মন হ্যষ্টি থেকে হার দিকে ফিরে তাকাৰে। 
_-(5019009 870 0১010076) 


জম সংশোধন £ 
গত বৈশাখ সংখা। পৃঃ ১৭৫; হামী সিদ্ধেখরানন্দ-সংবাদে £ 
১৯২৪ থঃ তিনি শ্রী্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট সন্ন্যাদলাভ 
করেন। 
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শ্রীগুরুর দক্ষিণামূত্তি 


বিশ্বং দর্পশদৃশ্য মান-নগরীতুলাং নিজান্তরগতং 

পশ্থীনাতবনি মায়য়৷ বহিরিবোদূতং যথা নিদ্রয়া । 
যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাকানমেবাছয়ং 

তশ্যৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ 


নিদ্রাকালে হ্বপ্রের প্রভাবে গৃহপরিজন শক্রমিত্র অখ্বগবাঁদি যানবাহন বৃক্ষলত1 দেশবিদেশ 
সম্ভব অসম্ভব নাঁনা ভাব অন্থভূত হয়_নানা পদার্থ যেন দুষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা তো বাহিরে 
নাই--তাহারা মন হইতে উত্তৃত, মনেই অবস্থিত ; অবশেষে মনেই লয় পাঁয়। 

সেইরূপ অজ্ঞানকালে অনির্চচনীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে যে বিচিত্র বিশ্বজগৎ বগির্ভাগে বিশ্ৃত 
বিরচিত বলিয়া বোধ হয়-_তাঁহার উৎপত্তিও অন্তরের অন্তরে । দর্পণে প্রতিবিদ্বিত নগরীর চায় 
এই বিশ্বজগৎ চিত্ত-দর্পণে প্রতিফপিত। 

নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রতীতি-গ্রবাহ--অপরিবতিত সাক্ষীর মত দর্শন করিয়া জ্ঞানী অনুভব 
করেন, একই আত্মা নানারূপে প্রতীয়মান। পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি নিজের এই শাশ্বত 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, শ্বরূপ উপলব্ধি করেন সেই শ্রীগুরুর রূপধারী পরম করুণাময় জ্ঞান ও প্রেমের 
জীবস্ত বিগ্রহ শ্রীদক্ষিণামূতিকে প্রণাম করি। তিনিই করুণাপরবশ হইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীপিত করিয়! 
আমা্দিগের অজ্ঞান-দুঃখ দুর করিতে পারেন । 


কথা প্রসঙ্গে 
আণবিক যুগ ও বিশ্ব-শাক্তি 


মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সিংহল সফরের সময় 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথমে কলমে! রামক্কষ্জ মিশন 
বিবেকানন্? সৌসাইটিতে, পরে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ 
কেন্দ্রে ও পিংহলের বৌদ্ধ ছাত্র-সংসদে বর্তমান 
বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে তাহার যে চিন্তা ব্যক্ত 
করিয়াছেনণ-_ তাহাতে ভারতের অন্তরের কথাই 


প্রতিধবনিত হইয়াছে; এই কথাই ভারত 
চিরদিন নানা ভাবে নানা ভাষায় বলিয়া 
আমিতেছে। 


তিনি গভীর উদ্বেগের সঠিত বলিয়াছেন, 'আজ 
আমরা লক্ষা করিতেছি, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ । 
আমার কমনপরিধি আমার দেশের মধ্যেই নিবদ্ধ, 
কিন্ত আমরা বাধ্য হইয়াই আন্তর্জাতিক সমস্তাঁতেও 
আগ্রহান্বিত। কারণ ভারত বিশ্বধ্যাপার হইতে 
বচ্ছিম্ন নয়; আঞঙ্জ যখন সমগ্র মানবজাতির 
বিলু্চির সম্ভাবনা তখন আমাদের নিজের যতহ 
(বশেষ সমস্ত! থাক- মম সাধারণ সমস্তায় 
ডদ।সীন থাকিতে পারি না 

সেবার ভাব লইয়া তুঃখ দুর্শা বিপদের সময় 
বন্ধুব মত সাঠায্য করিতে আগাইয়া আসার ভাবটি 
বর্তমানে একাস্ত প্রয়োজন, এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে 
এহরূপ করা হয়, সেখানেই মানুষে মানুষে প্রীতির 
সন্বঙ্ধকে দু করিয়। একদল মানুষ বথার্থ বিশ্বশাস্তির 
জন্ত কাজ করিতেছেন। 

এই ভাৰ লইয়াই দুই বৎসর পূর্বে আন্তর্জাতিক 
সম্পকে বৌদ্ধ জীবননীতির রাজনীতিক সংস্করণ 
পঞ্চশীলের প্রস্তাব করা হয়| অনেকেই এ বিষয়ে 
অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই নীতি 
অনুযায়ী কাজ কতটুকু হইয়াছে? আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে শান্তির জন্ক আজ শুভেচ্ছা এবং সহ- 
যে(গিতাই একান্ত প্রয়েজনীয়,-এ কথা স্বীকার 
করিলেও, শতবার মুখে বলিলেও কেন এই পথে 


কাজ করা সম্ভব হইতেছে না, ইহাই আজ প্রধান 
বিচার্য। 

সিংহলে ছাত্রদের সভায় শ্রীনেহেক বাছা 
বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, 
কারণ আণবিক যুগের সমস্যার সমাধান করিতে 
গেলে পূর্বে সমস্তাটির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে। 
তিনি বলিয়াছেন £ 

“এই সমস্তাগুলি যে শুধু কঠিন তাহা নয়, গুণ- 
গতভাবে বর্তমান সমন্তাগুলি- পৃথিবীর পূর্ব 
সমস্তাগুলি হইতে পৃথক, মনে হয় বিভিন্ন স্তরে 
ইহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। 

'আমরা আণবিক শক্তি, আণবিক বোঁমা 
প্রভৃতির কথা বলি। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহারা 
সম্পূর্ণ নূতন, মানব সমাজে এগুলি মঠ কল্যাণও 
বহন করিয়া আনিতে পারে ।” 

সব সমস্তার সমাধানের জন্ত পরিশেষে আমাদের 
ফিরিয়া যাইতে হইবে মানুষেরই মমুষ্ত্ধের কাছে। 
এ সন্বপ্ধে তিনি তাহার এঁতিহাসিক ও আন্তজাতিক 
অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন £ 

“মণে হয় বর্তমানে আমরা যে প্রধান সমস্থা- 
গুলির সম্মুখীন- নিছক অর্থনীতি বা রাজনীতির 
উপায়ে সেগুলির সমাধান হইবে না। পরিচিত 
রাঁজনীতিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্র হইতে আমাদের 
ফিরিয়া যাইতে হইবে নৈতিক-মানসিক জগতে 1” 

বর্তমান বিশ্বসমন্তা-সমাধানে ইহাই ভারতীয় 
সমাধান, 'এবং মনে হয় একমাত্র সমাধান । তত্ত্বের 
দিক দিয়া সমাধানে উপনীত হইলেও-_সমস্তার 
সমাধান সম্ভব নয়, যতক্ষণ পধস্ত না ইহাকে কাধে 
পরিণত করিতে পারা যায়। স্পষ্টই দেখা বাইতেছে 
মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির উপরই 
আজ তাহার শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । 

পৃথিবী আজ মহামৃত্যুর ছায়ায় প্রহর গণিতেছে। 


আধাঢ়, ১৩৬৪ ] 


বিজ্ঞানসহায়ে হুনিয়ন্ত্রিত আণবিক অস্ত্রষোগে আগামী 
কোনও বুদ্ধের পরে যে সামগ্রিক ধ্বংস পৃথিবীর 
বুকে নামিয়া আসিবে তাহাতে এক পক্ষ হয়তো 
একেবারে ধবংস হইবে, অপর পক্ষও বিধ্বস্ত হইবে। 
মুষ্যকুল একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে কি না 
কেজানে? তবু, মনুষ্য-সমাজ ও সভ্যতা বিনষ্ট 
হইতে পারে ভাবিয়াই মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্ত; 
তাই আজ শাস্তির জন্ত সকলের এত আগ্রহ । 
যে প্রধান “শক্তি'গুলি পরস্পরকে প্রতিদবম্থী 
ভাবিয়া সমরায়োঞ্জন বাঁড়াইতেছে--তাহাঁদেরও 
মূল লক্ষ্য হইল যুদ্ধকে এড়ানো । তাহাদের মত, 
যদি উভয় পক্ষ সম-সমান যুদ্ধোপকরণে সুসঙ্জিত 
হয় তবে আণবিক যুদ্ধ কখনই হইবে ন। তাই 
তাহাদের মতে বিপক্ষ শক্তিকে আণবিক অন্তর 
বাবছারে নিরুৎসাহ করার জন্ই এই আণবিক অস্ত্র- 
নির্মাণ, এবং উচার ক্রমোন্নতির জন্তই এই 
বিনাশধর্মী পরীক্ষা-পরম্পরা1 ; বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে 
ইহা একান্ত প্রয়োঞন। শান্তিপ্রিয় ভারতবালীর 
পক্ষে এ যুক্তি বোঝা কঠিন। কিন্তু ইহাই আজ 
বিশ্ব-পরিস্থিতি, এবং ইহারই জন্তু আজ ঘন ঘন 
পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ, যাহা প্রতিবারে পৃথিবীর 
নানাস্থানে ৫৯,০০০ ব্যক্তির জীবনে ধীরে নীরবে 
মলক্ষিতে মৃত্যুর বীজ বহন করিয়া আনিতেছে। 
একটি মুমূর্ু মানবকে কয়েক দিনের জন্ত, 
কয়েক ঘণ্টার জন্ত বাঁচাইতে চিকিৎসাবিজ্ঞানি কত 
গবেষণা করিয়াছে! মানুষের উন্নতির জন্ 
বৈজ্ঞানিকগণ কত না চেষ্টা করিতেছেন! 
ভাবিলেও বিশ্মিত হইতে হয়_সেই জ্ঞান ও 
কল্যাণের সাধক-পুরোহিতগণের সমগোত্রীয় একদল 
বেজ্ঞানিকই আজ সমষ্ট-মৃত্যুজ্জের হোতা 
হইয়াছেন ! 
আশার সংবাদ-- প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে। 
আমেরিকার ছুই হাজার বিবেক-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের 
্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে, আরও হইতেছে । তাহারা 


কথাগ্রসঙ্গে 


২৮৩ 


বলিয়াছেন, “আণবিক বোমার পরীক্ষা বিশ্বব্যাপী 
মৃত্যুর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিকগণ যেন শাস্তি 
ও কঙ্যাণের জন্ত ছাড়া অগ্ঠ উদ্দেশ্তে আগবিক শক্তি 
লইয়া! পরীক্ষা না করেন।” ভারতের বৈজ্ঞানিক- 
শিরোমণি ডক্টর রামন্ও বলিয়াছেন, জীবিকার জন্ 
আণবিক মারণাস্ত্র লইয়। পরীক্ষা করা অপেক্ষা 
৫বজ্ঞানিকগণের অনাহারে প্রীণত্যাগও শ্রেয়। 

পাঁশ্টান্তা মন পরীক্ষার বিশ্বাসী, অভিজ্ঞত।য় 
নয়। শান্তির জন্ত যুদ্ধ”, “যুদ্ধ শেষ করিবার 
জন্য যুদ্ধ'-_-এ ত বহু পুরাতন ও ব্যর্থ নীতি। 
ইওরোপীয় রণাঙ্গনেই, আমাদের চক্ষের সমক্ষেই 
ছুইবার ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে । আবারও কি এ 
্রান্ত নীতির পরীক্ষার জন্য কোটি কোটি অনিচ্ছুক 
নিরপরাধ যুবকের জীবন বিসর্জন দিতে হইবে? 
তদপেক্ষ! ইহাই কি যুক্তিধুক্ত নয়, অন্ত কোন নীতি 
পরীগ্গ। করা হউক? দে নীতিও নৃতন নয়, বনু 
পুরাত্তন পরীক্ষিত নীতি--মানুষকে মানুষ ভাবিয়া 
লইয়া পারস্পরিক বোঝাপাঁড়ার নীতি,_-ধর্ষের 
নীতি, বুদ্ধের নীতি, থুষ্টের নীতি! প্রেম ও 
প্রীতির নীতি, ত্যাগ ও সেবার নীতি 1 প্রচ" 
দেশের অভিজ্ঞতা-লন্ধ জীবন-নীতি । যখনই মানুষ 
ইহার অনুশীলন করিয়াছে তথনই দেখ| গিয়াছে 
মনুষ্য-সমাঁজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে । 
এ কথা কি এঁতিহাসিক সত্য নয় ষে বুদ্ধের পরই 
আসমুদ্র হিমাচল ভারতের জনসাধারণ ধর্মভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছে ?--ভারত জগতের তীরে 
পরিণত হইয়।ছে ? এ কথাও কি সত্য নয় যে খৃুষ্টধর্ম 
গ্রহণ করার পরই বর্ধর জাতিগুলি ধীরে ধীরে 
সভ্যতার স্তরে উঠিতে শুরু করিয়াছে? বৌদ্ধ 
ধর্মকে অবলম্বন করিয়া ভারতে এবং বুহুত্বর ভারতে 
শিল্পকলা সাহিত্য ও স্থাপত্যের উন্নতি জগংকে মুগ্ধ 
করিয়াছে । খুষ্ট-ধর্মকে ঘিরিয়া ইওরোপেও, কি 
অগ্গরূপ উন্নতি হয় নাই? 

ধর্মনীতির সুগম শক্তি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বচন: 
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'আলেকজাগ্ার সীঞ্জার ও নেপোলিয়নের রাজ্য 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে-_আর স্থত্রধর 
পুত্রের ( থুষ্টের ) রাজ্যসীমা দিনের পর দিন বাড়িয়া 
চলিয়াছে !,--ধর্মগ্রাণ অশোকের রাজ্য যতই বিস্তৃত 
হউক তাহাও সংকুচিত হইয়া ধীরে ধীরে নিশ্চি 
হইয়াছে; কিন্তু আজও বিরাজমান তাহার 
কীত্তি- প্রেম ও প্রীতির মাধ্যমে পূর্বে ও পশ্চিমে 
প্রচারিত প্রসারিত তাহার “সদ্‌ ধর্ম । বৌদ্বধর্মের 
প্রতীকম্বরূপ অশোকস্তম্ত অন্ধকার পৃথিবীতে আজও 
সমু্নতশীর্ষে আলোক-স্তস্তের কাজ করিতেছে । 

গত তিনশত বৎসরের বিজ্ঞানের সাধনা নানা- 
বিধ উন্নতির মধ্য দ্যা চরম সাফল্যের শেষ মুহর্তে 
যেন আজ মাঞুষকে চরম অকল্যাণের মাঝে 
অবধারিত মহামৃত্যুর সম্মুথে আনিয়া ফেলিয়াছে ; 
এ যেন পর্তারোহণের শেষ ধাঁপে ভধব-ুখী 
ঢালু পথের বাকের সীমায় আসিয়া বিকট খাদের 
মুখে ন্ত্রধান চালকের আয়ত্তের বাছিরে গিয়। 
যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করিয়াছে! এহ চরম 
মৃত্যু-ভয়-জনিত অশান্তির মধ্যে মান্য আজ নুতন 
করিয়া চিনিতেছে জীবনকে, নৃতন করিয়া 
চাহিতেছে শাস্ত। 

কিন্ত অমৃতমদ্ন জীবনের আকাঙজ্ষা মিটাইবার 
শক্তি কি বিজ্ঞানের আছে? কিংব। সামাজিক, 
পারিবারিক, শারীরিক, মানসিক কোনও প্রকার 
শাস্তি ্বাপন করিবার ক্ষমত। কি বর্তমান রাজনীতির 
ৰা রাষ্ট্রনেতাদের আছে? 

তাহার! চেষ্টা করিতেছেন সত্য-_কিন্তু একটু 
চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় এ চেষ্টা 
ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক হইলেও সম্টিগতভাঁবে 
আন্তরিক নয়; কারণ তাহারা দ্েেখিয়াছেন 
আণবিক বোমা-বিক্ফোরণই গত যুদ্ধের ববনিকাঁপাত 
করিয়ছে। তীঞারা ইহার ভয়াবহ মহাশক্কি 
সন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত! তাহারা মুখে শাস্তির 
কথা বলিলেও বুদ্ধের জন্ট প্রস্তুত হইতেছেন। 


উদ্বোধন 
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আপোষ-মীমাংসার বৈঠকের প্রথম উদ্দেস্ঠ 
কালক্ষেপ ও শক্তিবৃদ্ধি করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ 
বিপক্ষকে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের ন্যায়ের 
পক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা। 

আণবিক অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে করিতে 
উহ! আজ এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, বখন 
উভয় পক্ষ দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণই সম্ভব, আত্মরক্ষার 
উপায় এখনও অনাবিষ্কত। উভয় পক্ষই ধ্বংস- 
বিশারদ, তাহারা ব্রঙ্ষান্্র নিক্ষেপ করিতেই জানে, 
সংবরণ করিতে জানে না; অতএব প্রলয় 
আঁসম্গ। আজ এই বিশ্বব্যাপী বিভীষিকার জন্ুই 
বিশ্বশাস্তি-গ্রচেষ্টা | 

কিন্ত বিজ্ঞানের বলে এক পক্ষ আত্মরক্ষামূলক 
আবিষ্কার একটা! করিতে পারিলেই আবার আসিবে 
ভয় প্রদর্শনের পালা । তাই মনে হয়, এ শাস্তি- 
প্রচেষ্টা আন্তরিক নয়, নিতান্ত সাময়িক । আবার 
একথাও ঠিক-_বর্তমানে যখন ভয়াত সাধারণ মানব 
শান্তির প্রয়াসী, এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বব্যাপী 
স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনা করিতে না পারিলে 
হয়তো পরে আর ইহা সম্ভব হইবে না। হয় এখন, 
নহিলে কখনও নয়। 

আমাদের বিশ্বা-_ মানুষের, তথ! মানুষের প্রিয় 
কি সমাঞ্জ ও সভ্যতার উদ্বত্তনের জন্ত আজ 
একান্ত এবং একমাত্র প্রয়োজন মানুষের মনের 
উন্নয়ন, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন; ব্যক্তিগত জীবনের 
উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে সকলের সচেতনতা ! জড়বিজ্ঞানের 
ক্রমোন্নতি মানুষকে অত্যধিক যন্ত্রনির্ভর করিয়া, 
তাহাকে যন্ত্রাংশে পরিণত করিয়া মন” সম্বন্ধে 
তাহার চেতনা নষ্ট করিয়াছে । শারীরিক ভোগের 
বাহুল্য ওুঁবৈ চিত্র্যই 'জড়বাদী জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য ! 
যন্ত্র ও বিদ্যুতের সাহাধো মানুষকে যন্ত্রাংশবৎ ব্যবহার 
করিয়া, কোথাও তাহাকে অবমানিত করিয়া, 
কোথাও 'তাহাঁকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া প্রত্ভৃত ভোগ্য- 
পণ) উৎপন্ন হইল--কিন্ধ ভোক্তা কই? সে এ 


আধা, ১৩৬৪ ] 


যন্ত্রেই পার্থে জড়পদার্থের মত নিঝ্বুম হইয়া, 
ষন্ত্রেরইে মত প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া আছে, বুঝি বা 
বিশ্রাম লইতেছে ; তাঁহার ভোগ করিবার অবসর 
নাই, শক্তি নাই__কোথাও বা উপায় নাই। 
বগমান বিশ্ববিপপ্রের মুল কারণ এই বিপথে 
পরিচালিত অপরিমিত যন্ত্রায়ণ, যে কারণে সাধারণ 
মানুষ অবমানিত, অবহেলিত ! 

তাই আজ শাস্তির জন্ত বৃ£ৎ শক্তিগোঠীর 
নেতার্দের বৈঠক বা বিবৃতির প্রতি চাহিয়া 
থাকিলে চলিবে না, তাহা হইলে কল্লিত সমষ্টি 
কলাণের নাঁমে পুনশ্চ ব্যটির স্বার্থ, ব্যক্তির জীবন 
বলি দেওয়৷ হইবে । ব্য্টি বিনষ্ট হইলে সমষ্টি থাকে 
কোথায়? ব্যগি ও সমষ্টির বিলুপ্তি ভয়ই আজ 
মানুষকে শাস্তির জন্ত ব্যগ্র করিয়াছে--আজ মানুষ 
সমষ্টি-মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়। সমগি-শান্তি প্রার্থন। 
করিতেছে । বিশ্বধ্বংপী যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে 
তাহারই শেষ চেষ্টা করিতেছে । 

এই চেষ্টা সফল করিতে গেলে বর্তমান বিজ্ঞান- 
পুষ্ট সভ্যতার মুলে যাইতে হইবে; যে সভ্যতা এই 
মহামৃত্যুর বিভীষিকার কারণ, তাহা এক প্রকার 
রোগ-বিশেষ। এ রোগের বীজাণু সমাজ-শরীরে 
প্রবেশ করিয়াছে শিল্প-বিপ্লবের সময় হইতেই । 
তাহার পর হইতে ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত 
প্রভৃতি নানা প্রকার তন্ত্র-চিকিৎসার পর মান্ষ 
আজ এই দুরবন্থার সম্মুখীন__যখন ছুই শক্তিগেক্ঠো 
পৃথিবীকে তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে গিয়া 
মনুষ্যতীবনকে লইয়াই ছিনিমিনি খেলিতেছে। 
শত গ্রতিবাদসন্তেও গ্রীষ্টম্যাস দ্বীপে নিবিদ্ষে এবং 
সবিক্রমে বোমার পর বোম! বিশ্ফোরিত হইল। 
আবার ফ্লোরিডা হইতে অত্যতুত রেডিও-চালিত 
ঘণ্টায় ২২*০ মাইলগামী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া 
জগৎকে চমকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কল্লিত শত্রুকে 
সাবধান করিষ্ব! দেওয়া হইল। 

আণবিক বৌমা একদিনেই আবিষ্কৃত হয় নাই, 


কথাপ্রলঙ্গে 
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তাহার পরই উদজান বোমা_-তাহার পর এই 
রেডিও-চালিত ক্ষেপণাস্ত্র ! সাধারণের অজ্ঞাত আরও 
কত গোপনাস্ত্র প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে, বাছা! 
জনসাধারণের জানিবার উপায়ও নাই; যুদ্ধকালে 
তাগাই নিরপরাধ জঅনসাধারণেরই জীবন-হাঁনির 
কারণ হইবে-যেমন হইয়াছে নাগাসাকি ও 
হিরোশিমায়। সেই মহাদ্দিনের পুনরাবৃত্তি বাহত 
করিবার অধিকার মানুষমারেরই আছে। কিন্তু 
কি উপায়ে? | 

এই যে সব আণবিক আবিকষার কেন 
হইতেছে__কাহার! করিতেছে_জানিলেই বিষয়টি 
পরিষ্কার হইবে । গবেষণা করিয়া আবিষ্চার 
করিতেছেন অবশ্তহই বৈজ্ঞানিকেরা, তাহাদের 
উৎপাহদাতা অন্গদাতা মন্ত্রণাদাত। রাধরধুরদ্ধরগণ। 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন-মতবাদী বিরুদ্ধমতবাদী 
রাষ্্ন্তোগণ প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িয়া একই 
প্রকার কাধ করিতে বাধ্য হইতেছেন, একই পথে 
চলিতেছেন_ ইহাই আশ্চধ, ধ্বংস-কাধে তাহাদের 
মতবিরোধ নাই! তয় ও বিদ্বেষজনিত এই 
অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাবই বর্তমান 
বিজ্ঞানপুঃ আর্থনীতিক সভ্যতার অতিশাপ। 
বলিতে গেলে ইহাই বর্তমান সমাজশরীরে 
রোগবীজ।ণু যাহা) মহামাবী-রূপে পৃথিবীতে 
বিস্তৃত হহয়া মানুষের শ্বাভাবিক শান্তি ও আনন্দ 
নষ্ট করিয়াছে, রাজনীতি সমাঞ্জনীতি সব কিছু 
আচ্ছন্ন করিয়া মনুষ্ম“জীবনকেই বিপন্ন করিয়াছে, 
অহরহ তাহাকে মৃত্যুতয়ে কণ্টকিত করিতেছে । 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষারের পিছনে যে 
এষণ। কাজ করিতেছে--তা শক্তি ও সম্পদ 
লাভের প্রতিযোগিতা ৷ বিংশ; শতাববীর শিল্প- 
সভ্যতার জীবন এই প্রতিযোগিতীয়, মরণও এই 
প্রতিযোগিতায় । 

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির নামে মানব নিৰিচারে 
স্বতঃসিত্বের মতো মানিয়া লইয়াছে-_-জীবনে 
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যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন, অতএব প্রতিযোগিতায় 
“যোগ্যতম” হওয়ার জন্য যে কোনও প্রকার নীচতা 
নিষ্ঠুরতা অবলদ্বন করিতে তাহার বিবেক কুষ্টিত হয় 
না, বথা ব্যক্তিগতভাবে--তথা জাতিগতভাবে। 

ইহার দরষ্টান্ত সমপাঁময়িক ইতিহাসে এত 
রহিয়াছে যে উল্লেখ নিশ্রয়েজন | প্রতিযোগিতার 
চরমাবস্থায় এক মল্লকে নিহত করিয়া অপর মল্ল নিজে 
আহত হইয়াছে--এ তো সে-দিনের সচিত্র সংবাদ । 
প্রতিদ্ন্বিতার পথ হিংসার পথ, প্রতিযোগিতার 
পথ, ঘুদ্ধের পথ, মৃতার পথ; সহযোগিতার পথ 
প্রীতির পথ, জীবনের পথ, শাস্তির পথ। 

মানুষ বুদ্ধিবলে এবং সহযোগিতার বলেই 
বন্গজন্তর আক্রমণ হইতে, 'প্রারৃতিক বিপর্ধয় হইতে 
'আত্মরক্ষা করিয়া ব্মান অবস্থায় পৌছিয়াছে, 
নিছক শারীরিক শক্তিতে নয়। একথা অবশ্থয 
সত্য- মানুষে মানুষে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ 
মানবজাতির মতই পুরাতন । একদিন পেশীর বলই 
ছিল শৌরধের পরিচায়ক, বীর্ধের মাপকাঠি; কিন্ত 
আজ মানুষ এমন এক অবস্থায় উপনীত-_যখন আর 
জাতি-উপজ্জাতির প্রশ্নে নয়, দেশ-বিদেশের গ্রশ্নেও 
নয়, মতবাদের ভিত্তিতে মানব বিভক্ত! তাই 
যদ্দি হয়, তবে মতবাদের লড়াই মানসিক স্তরেই 
হউক; তাগার জন্ত। ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র লইয়া খেলা এবং 
তজ্জনিত সামগ্রিক ধ্বংস বা সভ্যতার বিলোপ 
নিশ্চয়ই কোন মতবাদীর অভিপ্রেত নয় । পরিশেষে 
বন্তব্য--যে মতশপ্রভূত্ব ও ভোগের প্রতিযোগিতার 
ভাব হইতে এ যুগের রোগ সংক্রামিত হ্ইয়া 
প্রসারিত হইয়াছে, প্রতিষেধক দিয়া সেই মহামারী 
প্রতিরোধ করিবার সময় এখনও মতিক্রান্ত হয় 
নাই। প্রথম ও প্রধান প্রতিষেধক চিন্তা এই 
যে--মানুষের উদ্নতির জন্তই মতবাদের প্রয়োজন, 
মতবাদের বিস্তারের.জন্ঠ.মানুষ নয়। 

জড়বিজ্ঞান. মানুষকে স্থথ দিয়াছে, সম্পদ 
দিয়াছে, মৃত্যুর বিভীষিকা দিয়াছে, শান্তি দিতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ সংখ্যা 


পারে নাই। তাহার জন্ত প্রতিযোগিতামূলক 
মনোভাব দূর করিয়া সহযোগিতামুলক জীবনাদর্শ 
রচনা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হয়তো এক" 
জনের ভাগে ভোগের কিছুটা কম পড়িবে, 
ত্যাগের ভিতর দিয়া ভোগ করা'র নীতি গ্রহণ 
করিতে হইবে; তবেই আজ মানুষের মহতী বিনগি 
ব্যাহত হইতে পারে । প্রকৃতি ভোগমুখী, স্বার্থস্থী ; 
সংস্কৃতি ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, বহুজনহিতায় । 

যে মানুষ একদিন এক এক প্রস্তর থণ্ড 
সহায়ে বন্তপশুর আক্রমণ ব্যাহত করিয়।ছে- পরদিন 
ষে তীরধমূুর সহায়ে দূর হইতে শক্রর হাত 
হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তার পরধিন সেই আবাগ 
দলগঠন করিয়া অন্ত এক দলকে প্রতিরোধ 
করিয়াছে, এক সবল জাতি দুর্বল উপজাতিকে জয় 
করিয়াছে, তারপর ক্রমশঃ-উৎকর্ষণীল অগ্নপহায়ে 
পৃথিবীব্যাপী সাম্রজাও সে স্থাপন করিয়াছে । দে 
কিআজ মূর্খের মত এই প্রচণ্ড আণবিক অস্ত্রের 
দ্বিমুখী ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় ক্ষতবিক্ষত হইয়। 
শক্রকে ধ্বংস করার নামে নিজেকেও ধ্বংস 
করিবে ? অথবা বুদ্ধিবলে সহযোগিতার মনোভাব 
লইয়া কল্পিত শব্রকে বন্ধুতে পরিণত করিয়া, 
সমগ্র মানবজাতিকে এক মহাজাতিতে এঁক্যবদ্ধ 
করিয়া, বিশ্বশাসন-তন্ত্র প্রবতিত করিয়া নৃতন ধুগের 
সুচনা! করিবে? যেখানে দেশ-জাতি-ধর্ম-ভাষার 
বিভেদে বিভ্রান্ত না হ্ইয়৷ স্ধগ্রকার শাস্তি ও 
স্বাধীনতার অধিকার লইয়! মানুষ আগাইর! চলিবে 
উত্তরোত্তর কল্যাণের পথে ;-যেখানে সমবেততাবে 
গব্ষেণা করিয়া আণবিক শক্তিকে মানুষ কাজে 
লাগাইবে কৃষিকার্ধে ও খাগ্ভ-উৎ্পাদনে, .রেগি 
নির্ণয়ে নিবারণে ও নিরাময়ে ১ পৃথিবীর বিচ্ছির 
প্রান্ত নিকটতর করিয়। দেশবিদেশের সীম! দূর 
করিবে ; সহজ বিছ্যুৎ-শক্তির সরবরাহ দ্বারা মানুষের 
কায়িক শ্রম লাঘব করিয়া তাছাকে সখ, শাস্তির 
ও উচ্চতর জীবন-বিকাঁশের অবদর দিবে ;- 


আধাঢ়, ১৩৬৪ ] 


যেখানে পারম্পরিক ভয় ও কলহের পরিবর্তে বিরাঞ্জ 
করিবে শাস্তি ও মৈত্রী! 

অভাব ও ভয়কে অতিক্রম করিতে না পারিলে 
মুক্তি কোথায়? শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্থাপিত না হইলে 
শান্তির মুল্য কি? গ্রীতি-বিবর্জিত কল্যাণ কি 
সম্ভব? মানুষ পেশীর সমষ্টি নয়, মানুষ বোমা 
বারুদের ভোজ্য পদার্থ নয়, মান্ধষ কলকজার 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নয়; মানুষ মননশীগ গ্রাণী_ক্রমোক্গতি- 


কথা প্রসঙ্গে 
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শীল জীব! তাহার শ্রেষ্ঠ ধন এশ্বধ অস্ত্র যন্ত্র তাহার 
মন,_-তাহারই শক্তিতে সে এতদিন চলিয়াছে, 
চিরদিন চলিবে- উপ্নতি হইতে উন্নতির পথে। 
আণবিক যুগের অভ্যুদনয়ে, মনে হয় তথাকথিত শিল্প- 
যুগের প্রতিযোগিতামুলক দেশজাতি-পরিচ্ছি্ন স্বার্থ- 
কেন্ত্রিক সভ্যতা হইতে নুতনতর উন্নততর 
সহযোগিতামূলক শান্তিগ্রীতিপূর্ণ উদার এক বিশ্ব- 
কষ্টির ভিত্তিস্থাপনার মাহেন্্ক্ষণ সমুপস্থিত ! 


আীরামকৃষ্-জ০ঢল্সাশসব 


ফাস্তনের শুক্লান্িতীয়ায় শ্রামকুষ্খদেবের শুভ 
জন্মতিথি হইতে শুরু হইয়া তাহার দিব্য জন্ম ও 
জীবনকে কেন্ত্র করিয়া যে উৎসবের ধার] উৎসারিত 
হয়_ফান্তন চেত্রকে প্লাবিত করিয়া ৫বশাখের 
পরেও তাহা নিঃশেধিত হইতে চায় না। 

কলিকাতায় ও শহরতলীর প্রায় প্রতি মহল্লায়, 
জেলা ও মহকুমা শহরে, তারপর পল্লীর প্রাস্তরে-_ 
যেখানেই পাচজন মিলিত হইয়।ছে, অথবা একজন 
মাত্র অনুরাগী ভক্তের শুভ বাঁসনা হইয়াছে সেখানেই 
বিচিত্র অনুষ্ঠান-সহাঁ়ে উত্সবের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন; 
সেখানেই পূজা পাঠ ভজন কীর্তন, ভক্ত জনগণের 
সম্মিলিত গ্রসাদধারণ, সভায় প্রবন্ধ ও বক্তৃতার 
মাধ্যমে শ্রীরামকষ্ক-বিবেকানন্দের জীবন ও 
বাণীর আলোচনা, পরিশেষে কোথাও ছায়া চিত্র, 
কোথাও কথকতা বা যাত্রাগানের পর উতৎবের 
পরিসমাপ্তি । 

এ বৎসর ১৯৫৭, ৩রা মা-বাংলা ১৩৬৩, 
১৯শে ফাল্গুন হইতে কয়েক মাঁস ধরিয়। সর্বত্রই 
উৎসবের সরল সতেজ অথচ অনাঁড়ম্থর ভাব ও 
অন্থরাগ আমাদিগকে মুদ্ধ ও বিন্মিত করিয়াছে। 


এমন সময় ১৩৬৩ খাঞ্ধন ( ফেব্রুয়ারী ) সংখ্যার 
প্রবর্তীকে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠঠর আলোচনা চোখে 
পড়িল ঃ “বেলুড় রামক্কঞ্ক মিশন এবং অগ্থান্ত 
কয়েকটি স্থানে শ্রশ্রীরামকৃষ্জের জন্মোৎসব পালিত 
হইল, কিন্ত তাহাতে বড় ভাবের অভাব, 
আন্তরিকতার মভাব।” 

ভারতের নান! স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও 
সারা বৎ্সর ধরিয়া শ্রীরাম শরশ্রীমা ও স্বামী। 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব স্বতই অনুষ্ঠিত হয়-- 
জনসাধারণ তাঁহ1 বিশেষভাবে অবগত | 

'ঘুগের ভাব বিগ্রহে'র জীবন ও বাণী বুঝিবর 
এবং জীবনে তাহ! পরিণত করিবার আকুল আগ্রহ 
সর্বত্র দিন দিন বাড়িয়াই চঙ্গিয়াছে। সাময়িক 
উৎসব ব্যতীত মাসিক ও সাগডাঠিক আলোচনা বা 
পাঠচক্রের মাধ্যমে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা 
নিতাই পাইতেছি। তবে ধ্্মহ্ত তত্ব নিহিতং 
গুহায়াম”__-অতএব সহসা চমকপ্রদ কিছু আশা না 
করিয়া শ্রদ্ধানত চিত্তে “মহাজনগত পন্থা”র অনুসরণ 
করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই বখার্থ 
সাধনা । 


মানবজাতির ভাগ্যরচনায় যে সকল শক্তি কাজ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে-_- 
তাহাদের মধ্যে কোনটিরই প্রভাব সেই শক্তি অপেক্ষা নিশ্চয় অধিক নয়--যাহার-বাহ 


প্রকাশকে আমরা “ধন বলি । 


_-স্বামী বিবেকানল্দ 


স্বামী রাঘবানন্দজীর দেহত্যাগ 


ত্বামী রাধবানন্দ কলিকাতার উপকণ্ঠে বড়িশার সন্ত্ান্ত পরিবারে ১৮৮৮ খুঃ জগ্মগ্রহণ করেন । 
সীতাপতি বন্দোপাধায় (তীছার পূর্বনাম) প্রেসিডেম্ষি কলেজের প্রতিভাবান্‌ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত 
ছিলেন। এ কলেজ হইতে “ঈশান স্কলারশিপ পাইয়া তিনি বি. এ. পাঁশ করেন। ছাত্রজীবনেই 
তিনি 'ভ্াষ্্ররামকৃষ্ণ কথামৃত? প্রণেতা শ্রীমহেত্দত্নাথ গুপ্ু- পুজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। 
তাহার জীবনের গতিধারা আধাজ্সিক পথে চালিত হইলে তিনি বেলুড় মঠে শ্ীরামকৃষ্ণলীলা সঃচরগণের 
প্দপাস্তে উপনীত হন ও সংসার ত্যাগের বাসনা বাক্ত করেন। 

যথাসময়ে কৃতিত্বের সহিত 'এম. এ' ও বি. এল. পরীক্ষা পাস করিয়। ১৯১৩ থৃঃ ২৫ বৎসর 
বয়সে তিনি মান্দ্রাজ রামকুষ্চ মঠে গিয়। যোগদান করেন । রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ 
স্বামী ব্রঙ্গানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি মন্্রনীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯১৮ খৃঃ তাহারই নিকট সম্্যাস 
গ্রহণ করেন । কর্মঞ্জীবনে প্রথমে ১৯১৩ খৃঃ শেষভাগে তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন-__ 
প্রবুদ্ধ ভারতে"র তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী প্রজ্জানন্দজীর সহায়ক রূপে । পরে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর 
সগলাভ্ভ করিবার জন্ক তিনি আলমোড়ায় কিছুকাল অবস্থান করেন এবং শ্যামপাতালেও স্বামী 
বিরঙ্জানন্দজীকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-রচনায় কিছুকাল সাগাষ্য করেন । ১৯১৮ খুঃ স্বামী 
প্রজ্ঞানন্দজীর দেহত্যাঁগের পর তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক নিযুক্ত হন। হিম|লয়ে অবস্থানকালে 
ভিন কৈলাস ও মানস-সরোবর এবং কেদার-বদ্দরী 'গ্রভৃতি তীর্থ দশন করিয়া তপস্তা ও ঠবরাগোর 
ভানটি জীবনে দৃঢ় করিয়া লন। 

১৯২৩ খুঃ স্বামী রাঘবানন্দ ইওরোপ হইয়া "আমেরিকা যাত্রা করেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত 
কেন্দ্রের স্বামী বোধানন্দজীর সহায়করূপে যোগদান করিয়া সেখানে এবং ফিঙপাঁডেলফিয়৷ প্রভৃতি স্থানে 
বেদান্ত প্রচার করেন। গ্রায় চার বৎসর আমেরিকায় কাটাইয়া ১৯২৭ খুঃ তপোভভূমি ভারতে ফিরিয়া 
আমেন। কলিকাতায় পুজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল থাকাঁর পর হিমালয়ে ও দক্ষিণেশ্বরে 
তপশ্তায় জীবন কাটাইবাঁর জন্ তাহার আগ্রহ প্রবল হয়। সংঘের নির্দেশে মাঝে মাঝে এবং পর পর 
তিনি পুরী, এলাহাবাদ ও গদাধর আশ্রমের কাধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। শেষদিকে আবার 
হিমালয়ে চলিয়া যান। গড়োয়াল জেলায় তপস্তাঁকালেই তীহাঁর শরীর অপটু হইয়া পড়িলে তিনি 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন । 

১৯৫৪ থুঃ রক্তচাপ-জনিত ব্যাধির প্রথম আক্রমণে তীহার অঙ্গের একদিক অবশ হইয়া যায়, 
গত অক্টোবরে দ্বিতীয় আক্রমণে বাকৃশক্তি ব্যাহত হয়। ১৭.৪.৫৭ তারিখে তৃতীয় আক্রমণের পর 
তিনি শেষ শযা। গ্রহণ করেন। এই সুদীর্ঘ রোগভোগকালেও তাহার সহিষুতা ও বৈরাগ্য ভাব, তৎসহ 
বালকম্ুপভ সরগগতা, আনন্দময় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার সকলকে--বিশেষত সেবকগণকে মুগ্ধ ও বিন্রিত 
করিত। গত ১*ই জুন সন্ধ্যার পরই দেরিব্যাল থশ্বোসিস-রোগ দ্বারা শেষবার আক্রান্ত হইয়া ৮-৩৩ 
মিঃ সময় গুরু ও ইষ্টনাম শ্রধণ করিতে করিতে এই তপঃপরায়ণ প্রবীণ সন্গযাসী দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
বেলুড় মঠে পুণ্য গ্জাতীরে এ রাত্রেই ত্ীস্থার দেহের সৎকার করা হয়। 


গু শাস্তিঃ! শাস্তি: || শাস্তিং !! 


বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেপে সব প্রথমে 
আমাদের জানতে হবে বেদান্ত কি? বেদের অন্ত-- 
বেদাস্ত। আবার প্রশ্ন আসে বেদ কি? “বিদ্‌' ধাতু 
থেকে বেদ ১ বেদ” অর্থে জ্ঞান । স্থুতরাং জ্ঞানের শেষ 
কথা বেনান্ত। বেদের শেষ ভাগ উপনিষদূকেই 
বেদান্ত বলা হয়। যে জ্ঞান.লাভ হলে মানুষের 
আর কিছু লভ্য থাকে না__সেই যেজ্ঞান__তাঁকেই 
আত্মন্লান ব1 ব্রঙ্গজ্ঞান 'বগা হয়। ব্রহ্ম কি? 
বৃহত্তম বিশ্ববাপী বস্ত-য।র থেকে আর কিছু বড় 
হতে পারে না, তাই ব্রহ্গ। তাকেই পৃথিবীর 
২৮* কোটি মানব নানাভাবে সম্বোধন করে থাকে। 
যেমন- হিন্দুরা ঈত্বর বা ভগবান, মুসলমানেরা 
খোদা বা আল্লাহ, আবার থুঠানের! বলে গড় । 
কিন্তু ব্ত সেই একই ব্রক্ধ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে-জ; কেউ 
তাকে “ওয়াটার? বলে, কেউ বলে পানি, কেউ 
বা অব. বলে থাকে। কিন্ত যে যাই বলুক ন। 
কেন-পান করলে সকলেরই পিপাসা সমন্ভাবেই 
নিবারিত হয়। 

বেদান্ত-সথজ্রের প্রথম হুত্রই হলো--'অথাতো। 
ব্রহ্ধজিজ্ঞাসা” ৷ ব্রহ্ধ সম্বন্ধে যার জানবার ইচ্ছা 
হয়েছে সেই তাকে জানতে পারবে। তাকে 
জানলে সকলেরই জ্ঞানের পিপাপা মিটে যায়ঃ 
আর এই জ্ঞানলাভই-_মম্গুম্যত্ব-বিকাশই--মানব- 
জীবনের একমাত্র উংদা্য | 

ব্রহ্ম যে এক, লে সম্বন্ধে বেদান্ত বলেছেন £ 

(৯) “একং সদ্দিগ্রা বহুধা বদন্তি-বস্ত একই, 
পগ্ডিতগণ তাকে নানাভাবে ব্যক্ত করছেন। 

(২) একং জ্যোতির্ধহুধা বিভ।তি'--জ্যোতি 
একই, নানারূপে ফুটে উঠছে।-. 

ক ২৮৫৫% তনরিখে চট গ্রাে প্রবথী বাতা সাক্গাংশ | : 
চু 


আপে তক 


এডি 


মনুয্যত্ব-বিকাশে বোন্ত 
স্বামী সম্বদ্ধানন্দ | 


"রা 


ৃ ও [১ 
(৩) “একং সম্ভং বহধা কল্পয়তি'_দত্য একই; 
বহুরূপে কল্পিত হচ্ছে। মা 
মক বেদ তীকে “এক” বর্পেছেন ।। ছতি- 
স্থিতিলয়ের সেই বৃহত্তম শক্তি_তাকে আমরা ঈশ্বর 
বঙ্লিঃ কেউ আল্লাহ্‌, কেউ জিহবা বলে ।থাকে। 
তা যে এক-_ে সম্বন্ধে আরও একটি উপমা দেওয়া 
যেতে.পায়ে। যেমনা_-পিতা একটি বড় পরিবারের 
কর্তা-_গৃহম্থ'মী ; তার ছেলের পক্ষে তিনি পিতা 
--তীার মা বাবার পক্ষে 'তিনি পুত্র, তার হী 
পক্ষে তিনি স্বামী, আব'রক্ার বন্ধুর পক্ষে তিমি 
বন্ধু। যদি এই একটি মাত্র পরিবারের একটিমাত্র 
লোক বিছিম্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন নামে অভিহিত 
হতে পারেন-__তবে বিরাট পুথিবীর ২৮০ কোটি 
মানুষ বুত্ম পরিবারের গৃচস্বামীকে. বিভিন্ন 
নামে অভিহিত করবে তাতে আর বিচিত্র কি? 

এই আত্মন্ঞান লাভ করতে হলে পর পর চার 
প্রকার সাধন-প্রণানী অবলম্বন করতে হবে॥। সেই 
সাধন-চতুষ্টয় সম্বন্ধে বেদান্ত 'বলছেন 2. 

(১) প্রথম 'বিরেক! বা নিত্যানিতা-বস্ত-বিচাঁর 
চাই । এই জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমতঃ: নিত 
(বসন্ত এবং অনিত্য বস্ত্র বিচার করতে হবে। যা 
চিরদিন আছে ও থাকবে যার ক্ষয় নেই, লয় নেই, 
তাকেই নিত্য বস্ত বলে; এবং যা আবম আছে, কাপ 
নেই 7 অথবা যা কাল হবে, পূর্বে ছিন্ল না এবং ছু্দিন 
পরেও থাকৰে না-তাকে অনিতা বস্তবলে। যা 
নিত্যবস্ত্ব তাই গ্রহণ করতে হবে। অনিত্য বস্তুর 
গ্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে হবে । শ্রীরামককষঞ্খদের 
বলতেন, “সদসদ্বিচার” চাই; যা সৎ, নিত্য বা 
চিরস্থায়ী তাই গ্রহণ এবং যা অপৎ বা আঅন্নত্য তা 
পরিহার বা পরিত্যাগ করতে হবে! - 2- 5 


কা 
নি 


০ 
পি ২৯ ০ 
যত লিখ 


হও 


(২) দ্বিতীয় 'বৈয়াগ্য” £ -*ইছামু্ফপাভোগ- 


বিরাগঃ।” কর্মফপভোগের আকাঙ্ষা ত্যাগ করতে, 
কোন কাজ করেই তার ফপ কামনা করতে' 


হবে। 
পারবে না। ইহলোকের দুখ, কি পরলোকে গ্রাপ্য 
গব্গীদি স্ুথ উভয়েতেই বীতরাগ হতে হবে। 
-- (৩) তৃতীয় সাধন 2 পশমদমাদি যট-সম্পত্তি”__ 
শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধ! ও সমাধান__- 
এই ছয় প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। 
আমর! সাধারণ সংসারী মানব যারা-_তারা 
সাধারণতঃ ইন্জ্রিয়ের দাস হয়ে পড়ি__ গোলাম হয়ে 
পড়ি। আমাদের মোটেই ধৈর্ধ থাকে না। ইন্দ্রিয় 
আমাদের যে দিকে চালায় আমর] সে দিকেই ছুটি। 
চোখের ইচ্ছা হল-চল আঞঙজ্জ কি “ছবি” হচ্ছে 
দেখব--অমনিই ছুটে বাই। কানের ইচ্ছা হচ্ছে 
সঙ্গীত শুনব-_-অমনিই শুনতে যাই। জিহ্বার ইচ্ছা 
হচ্ছে--অমনি মিটি থাই । এভাবে ইন্দ্রিয় আমাদের 
যে দিকে চালায় আমরা অন্ধের মত সেই দিকে 
পরিচালিত হই । আমরা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের 
্গাস হয়ে আছি। কিন্তু মহাপুরুষেরা উন্জিয়ের বা 
মনের ঘাস হন না। 
বিচার করে দেখা যাক্‌-_-'আমরা মনের ? না, 
মন আঁমাদের 1?” আমরা যদি মনের হই, তবে 
'আমার মন, আমার মন বলি কেন? শান্ত 
(বলেছেন “মহাজনে! যেন গতঃ সঃ পন্থা | মহাজনেরা 
যে ভাবে চলেছেন সেটাই পথ। তারা তে 
ইন্জিয়ের দাস হন না। তারা ইন্দ্িয়কে দাস করে 
রাখেন। বহিরস্তরিক্জ্রিয় সংঘমই দম ও শম। তাঁর 
পর ছুঃখ সহ করার নাম তিতিক্ষা!, ভোগে অনিচ্ছা! 
উপরতি, গুকু-বাক্ে বিশ্বাস শ্রদ্ধা, তারপর সমাধান 
-ইট্ে চিত্তস্থাপন। 
এরই হটুসম্পত্তি লাভ হলে শেষ বা চতুর্থ সাধন 
হচ্ছে “মুমুক্ষতা” । গৃথিবীর সমস্ত মানুষ কি চার? 
গুধু মান্য কেন--সমশ্ড জীবজগৎ-_সেই একটি 
গুধু মাত্র একটী জিনিস চাচ্ছে--সেটি হ'ল মুক্তি 


উদ্বোধন 


[ ৫৪তম বর্ধ--্ঠ সংখ্যা 
খাশাড়ি। কোথায় সেই শাস্তি পাওয়া ধাবে? 


সেই শান্তিময় ধিনি__স্তার থেকেই শাস্তি আনন্দ 


নিতে হবে। পিীলিকা৷ এককণা চিনি পেল-_ 
তা পেয়ে মনে করল তার শান্তি হয়ে গেছে। কিন্ত 
সেটি ভোগ করা শেষ হতে না হতে আবার এককণা 
পাবার জগ্ঠ সে অশান্ত হয়ে ছুটাছুটি করে । আমরা 
শাস্তির জন্তু, আননোর জন্ত ছুটাছুটি করছি, বহির্জগ- 
তের নানা স্থানে নাচে, গানে, লিনেমায়, থিয়েটারে 
যাই শাস্তি পাবার আশায়, মনে হ'ল পাস্তি পেয়ে 
গেছি। কিন্তু ক্ণেক পরেই আবার অশান্ত হয়ে 
পড়ি। এ তাবে আমরা কোথাও চিরশাস্তি খুজে 
পাই না। কিন্তু যখন আমরা কোন্টা সতা, 
কোন্টা অসতা জানতে পারব, তখন আমরা 
আর অসত্য বস্তর জম ছুটাছুটি করব না। সত্য 
বস্ত লাভ করবার জন ছুটে যাব। দৃষ্ান্তত্বরূপ-. 
সংসার-সম্বন্ধের অনিত্যতা বুঝে দস্থ্য রতাকর যখন 
সত্যের সন্ধান পেলেন তখন তিনি খ্ষি বাল্মীকি 
হয়ে রামায়ণের মহাকবিতে পরিণত হলেন । 
আমাদের মনে রাখতে হবে, ৮1105 ৬৩ 
০0170016101) 06116 15 06580, 210 0106 ৮০1 
০0100161017 06 06911 191010, 1069107 ॥ি 
17651991916.” মৃত্যু অনিবাধ, জন্ম হলে মৃত 
অবধারিত। কাজেই যে সত্য বস্ত লাভ হলে 
আমরা স্বৃত্যুর পারে যেতে পারি-_ষে বস্ত লাভ 
হলে আর কিছু লভ্য থাকে না, তা লাভ করাই 
মানবজীবনের চরম সার্থকতা । নইলে মানবজীবনের 
কোন মুল্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। সকল ধর্মই মানব- 
জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একই প্রকার বলে থাকেন। 
কোরান বলেন, “মিস্ত্রি যেমন একটি ঘর তৈরী করে 
তাতে অদৃশ্তভাবে এক কোণে তার নিঞ্জের নাম 
রেখে দেয়, সেরূপ আল্লাহ মানুষ স্থষ্টি করে প্রতিটি 
মানুষের হাতে “আল্লাহ” এই নাম রেখে দেন, 
কাজেই আমাদের প্রতিটি কাজের সময় চিন্তা করতে 
হবে-..ধাতে এই হাডে--"খে হাতে আল্লাহর নাম.লেখ। 


আযাঢ, ১৩৬৪ ) 


আছে তা দিয়ে যেন কোন প্রকার অন্তায় কার্ধ 
না করা হয়, অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ আমাদের 
ভালোর পিকে নিয়ে যায় আমরা যেন লে সমস্ত 
কাজই করি । 

সকল প্রকার দানের মধ্যে জ্ঞানদানই শ্রেষ্ট 
দান। অন্নবন্থ প্রানের স্বারা মান্থষের সাময়িক 
অভাব দূর হয়, স্থায়ী উপকার হয় না_-আবার 
অভাব দেখা দেয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাত হলে 
পর মানবের আর কোন অভাব থাকে না-সে 
পূ্ণত্ব গ্রাপ্ড হয়, এবং সেই আত্মজ্জান লাভ করা 
প্রত্যেক মানবের পক্ষেই সম্ভব। কারণ প্রত্যেকের 
মধ্যে সেই ব্রহ্ম সমভাবে বিরাজমান-_-সকলেই পূর্ণ । 
কেউ বড় বা কেউ ছোট নয়। কিন্তু মায়য় আবদ্ধ 
হয়ে আমরা তা দেখতে পাই না। ধাদের মায়া 
কেটে গেছে তারাই দেখতে পান, “আমিই সেই 
পূর্ণ।” আত্মস্ঞান লাভে বিস্ব বা বাধা অজ্ঞান । 

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বললে ব্যাপারটা! সহজে বুঝা 
যাবে। একজন ধনী লোক চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী 
যাবেন স্থির করেছেন। তার সঙ্গে ৫€* হাজার 
টাকা_-এক হাজার টাঁকার ৫* খানা নোট। 
স্থানীয় এক বাটপার সে খবর জানতে পারে। এ 
€* হাজার টাকা আত্মপাৎ করবার মানসে সেও 
একখানা টিকিট করে ধনী লোকের গাড়ীতে চলতে 
থাকে । চট্টগ্রীম থেকে দিল্লী যেতে মোট।মুটি তিন 
রাত্রি লাগে, প্রথম রাত্রিতে ধনী লোকের নিদ্রা 
ধাবার পূর্বে টাকা বের করে গুনে তার বাক্সের 
মধ্যে রেখে শুয়ে পড়ঙেন। তিনি নিপ্রাভিভূত 
হলে তখন এ তন্কর উঠে তীর বাকা খুলে. দেখে 
সেখানে টাকা নেই। সে প্রথ্থমবারে বিফপমনোরথ 
হয়ে দ্বিতীয় সুযোগ সন্ধানের অপেক্ধা করতে লাগল। 
ধনী ব্যক্তি অনুরূপভাবে তার সামনেই সকালবেলা 
এবং রাত্রিতে আবার টাঁকা বের করে গুনে বাক্সের 
মধ্যে রেখে দিলেন । কিন্তু ত্র সেবার ও ধনী ব্যজি 
নিঞ্াজিভৃত হলে বাঝটি খুলে টাক খু'্তে. লাগল 


মন্থত্ব-বিকাশে বেদান্ত 


ছজ১ 


কিন্ত টাকার সন্ধান না পেক্সে চিন্তিত হল, এভাবে 
তাদের গন্তব্য স্থান সন্িকট হওয়ার জ্রষণ অন্সাঁন 
হতে চলল | তখন তস্কর মহাজনকে বলল, “দেখুন 
আমি একজন তস্কর--আপনার টাকা আত্মপাৎ 
করার মানসে আপনার অনুসরণ করছি। আপনি 
প্রতিদিন সকাল ও রাতে আমার সম্মুখে টাকা 
বাক্সে রাখেন, অথচ আমি আপনার নিদ্রিত 
অবস্থায় বাক্স খুলে টাকার কোনরূপ সন্ধান পাই 
না? আচ্ছা, আপনি কি কোন যাছু জানেন?” 
তখন বাবসাধী বললেন, “দেখ, আমি কোনরূপ 
যাদু জানি না। প্রতি রাত্রেই আমি টাকা গুনে 
তোমার সম্মুথেই বাক্সর মধ্যে রেখেছি সত্য, কিন্ত 
আমি শোবার পূর্বে যখন তুমি হ্ানঘরে ঢুকে পড় 
তখন মামি তাড়াতাড়ি টাকাগুলো তোমার শধ্যার 
নীচে রেখে দিই। আবার সকালে যখন তুমি 
ন্লানরে যাও তখন আমি টাঁকাগুলো এনে বাজে 
রেখে দিই । তুমি টাঁকা যথাস্থানে খোঞনি, কাজেই 
কি করে পাবে?” 

আমরাও শাস্তির জন্ত অন্ধের মত বহির্জগতে 
খুব ছুটাছুটি করি। কিন্তু বহির্জগতে প্র্কত শান্তি 
নেই। বহির্জগতে বৈষয়িক আনন্দের চেয়ে অক্তর্জগতে 
মত্মানন্দের শাস্তি কোটি গুণ বেশী। উহ! 
প্রতোকের অন্তরে আছে, অন্তর্জগতে খুজতে 
হবে-_বহির্জগতে তা কি করে পাবে? 

বর্তমান ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা বায়, 
পৃথিবীর বিভিন্ন রাশক্তি আঙ্জ প্রত্যেকে নিজ নিজ 
প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্তু কতই না উন্মুখ হয়ে 
পড়েছে। কয়েক শত বৎসর পূর্বে গ্রীন, রোম 
গ্রস্থৃতি দেশ, প্রতিপত্তি দ্বারা সভ্যতার উচ্চতঙ্ 
শিখরে আরোহণ করেছিল, কিন্তু আজ সেই সৰ 
দেশের স্থান কোথায় 1 আজ তারা ধ্বস্ত বিধ্বস্ত । 

এ জগতে ধন, দৌলত, ধরশ্ব্য, বিত, অন্পত্তি, 
মান, বশ বা শক্তি যে বারই অধিকারী হউস নী 
মা কেন আজ প্রত্যেকটি বস্তার ঠিক ঠিক যহাগ! 


ইঞ্িং 


দেওয়! না-হক্ক তবে €কালটিই থাকে না? নিজে 
বড়হবার অন্ত যে যতই চেষ্টা করুক না ফেন, 
ধগড়া, বিবাদ এমন কি লড়াই বা তুমুল ধুদ্ধ করুক 
না কেন, যদি শক্তির উপযুক্ত মর্ধাদা রক্ষা না করে 
তবে সে কখনও কৃতকার্ধ হইতে পারে না; উহা 
জলের বুদ্বুদের হ্থায় লয় প্রাপ্ত হয়। ইহা কি বাটি, 
কি সমগ্রি সকলের পক্ষেই সত্য । জগতের ইতিহাসে 
বিশেষতঃ, ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই 
দেখা যায় ষে এই পৃথিবীতে যার যেটি প্রাপ্য তাকে 
সেটি দিলে যেমন সতোর সেবা ব| মধাদ] রক্ষা হয় 
তেমন আর কিছুতিই হয় না। এই পৃথিবীতে 
গুক্ুজনকে সম্মান না করে কেউ বড় হতে পারে 
না। পিতামাতার মর্ধাদা রক্ষা না করে ছেলে বড় 
হতে পারে না, শিক্ষক বা আচাধকে সন্মান না 
করে শিষ্ের শক্তি বিকশিত হতে পারে না । 

এই জগতে প্রত্যেক বস্তরই মর্ধাদা আছে। 
ধারা সেই মরধাদ। রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকেন 
তাদের আশ্রয়ই সেই সকল বস্তু চিরকাল থেকে 
বায়। মধাদার হানি হলেই মা লক্ষ্মী ঘর থেকে চলে 
যান। ভারতে বেদ-বেদাস্তের মধাদ। যতদিন মক্ষু 
ছিগ ততদিন ভারতবর্ষ সমগ্র জগং-সমক্ষে 
ধ্যান-জ্ঞানের দেশ নলে স্থপরিচিত ছিপ । অবশ্য যুগ 
ঘুগান্তরে মহাণ্ুরুষ ও অবতার-পুরুষদের আবিভাবে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাত হয় বটে, কিন্তু আবার 
যখনই: মধ1দার হানি হয়েছে তখনই জনের (জন 
সাধারণের )বেদস্ত বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। 
এবার ভগবান শ্ররামকষ্চ। ও তাহার প্রধান শিষ্চ 
দিঙ্ববিশ্রুত.অ।চাধ শ্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে 
নেই বনের বেদাস্ত ঘরে ফিরেছে। 

৮ মান্ধুষ নিদেরে.চেনে না! বলেই এত গোলমাল। 
নিঙ্সেক্স আত্ম. সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলেই বাহিরে 
শ'ভতির জন: ছুটাছুটি করে। বেদান্তের লাত্মতত্ব 
বুঝাধার একটি শুনার গ্প? “দশমত্বমসি”। দশঞ্জন 
লোক মিলে একনাধে' বেড়াতে বাচ্ছিল এক 


উদ্বোগ্ধন. . 


[৫৯তম বর্ষ--্ঠ সংখ্যা 


জাগায়! প্গে; এসে ভার. এক বিরাট. লদী 
গেলে। তাই, সাতার কেটে তারা নদী পারুহ'ল, 
এক এক বারে ২।৩ জন করে করে। সকধে পার 
হবার পর একজন বললে, গুনে দেখি আমর! 
দশজন ঠিক আছি কিনা ; গোনার সময় সে বরাবর 
নিজেকে বাদ দেয়; কাজেই একজন কম পড়ে 
যায়। তখন প্রত্যেকেই একবার করে গুনতে 
আরম্ভ করলে, এবং প্রত্যেকেই একই প্রকার ভুল 
করতে লাগগ, বার বার নিজেকে বাদ দেওয়া 
হচ্ছে। শেষে তারা ভাবলে, আমাদের কেউ হয়তো 
জলে ডুবে গেছে, নয়তো কুমীরে টেনে নিয়ে 
গেছে। বাড়ীতে আমরা সব আত্মীয় স্বজনদের 
কি জবাব দেব1?--এই ভেবে তারা ক্কাদতে 
লাগল। ক্রন্ধনের এক মহ! রোল পড়ে গেল। এই 
সময় সেখান দিয়ে একজন বুদ্ধিমান পথিক 
যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের কান্মা শুনে ও ব্যাপার 
বুঝে সকলের হয়ে নিজে গুনে দেখালেন__তারা 
দশজন ঠিকই আছে, তখন তাদের একজনকে 
দিয়ে আবার গোনালেন, সে “নয়” গোনার পর তিনি 
বললেন, “দশমস্মসি' | এইভাবে তাদের ভুল ভেঙ্গে 
দিয়ে আত্মজ্ঞান দিলেন ; কাজেই তিনি তাদের গুরু 
হলেন। সংসারেও আত্মঙ্জান লাভ করতে হলে গুরুর 
প্রয়োজন | সন্গুরুই বগে দেন, ধর্ম বাহিরে নয়-- 
শাস্তি বাহিরে নয়, জ্ঞান বাহিরে নয় ৮-একেবারে 
ভিতরে, অন্তরের মধ্যেই। 1280 ৪০] 29 
0916081]5 01৮1৩, গ্রত্যেক আত্মাই ত্বভাবতঃ 
সত্য পূর্ণ ও পবিত্র, 10151010/ 2৪ 20 0100- 
2190 শুধুমাত্র মালা জপলেই ধর্ম হয় নাঁ, শুধু 
নামাজ পড়লেই ধর্ম হয় না এবং গীর্জ।য় গেলেই 
ধম হয় না। আত্মজ্ঞান. লাভ করতে হলে 
আত্মবিশ্লেধণের প্রয়োজন, ত1 হলেই আত্মেন্তি 
হয়, তার পরিণামেই 56167918150 দিদ্ধি 
বা পরিপূর্ণতা লাভ হস়্। 

ধর নরঃ.তত্র নারাক্ণঃ 7 হেখানে নর সেখানেই 


আবাঢ়, ১৩৬৪ | 


নারায়ণ, যত্র নাণী তত্র গৌরী; বেখানে নারী 
সেখানেই গৌতী। রর 

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বিজ্ত/র করে বলেছেন_- 
ত্র জীবঃ তত্র শিবঠ | যেখানে জীব সেখানেই 
শিব অর্থাৎ ভগবানকে দেখতে হবে । শুধু মানুষে 
নয়, সকল প্রাণীতেই সমঘৃষ্টি করতে হবে_ আত্মপু্ি 
করতে হবে। বেদাস্তের শেষ পিব্ধাস্ত-- কিছুতেই 
ভেদজ্ঞান রাখতে পারবে না, সব কিছুতেই সেই 
বিরাট আত্মা রয়েছেন, কাজেই ভেদবিভেদ থাকতে 
পারে না + থাকে শুধু প্রেম, যার উদয় হলে মানুষে 
মানুষে, 0850 200 0:6০এ বা জাতি-ধরের 
প্রশ্ন থাকে না, মতবাদের প্রশ্ন থাকে না, পরিবতে 
এক মহান্‌ এীক্য দেখা দেয়। আজ মানুষ শাস্তি 
স্থাপনের জন্ত ছুটাছুটি করছে ; একমাত্র বেদান্তের 
এই মহান শিক্ষা গ্রহণ করলেই পৃথিবীতে শাস্তি 
সংস্থাপিত হতে পারে। 

স্বামী বিবেকানন্দ গ্রায় ৬৭ বৎসর পূর্বে 
বলেছিলেন তা আমরা আজ বুঝতে পারছি, 
“[0018. 13 3111] 911৩ 1০9 0090001006৩ 1001: 
9009 10 005 06160 01511129002 01 096 
দেশে দেশে এই বেদান্তের 
আত্মশ্ত্ব শিক্ষা দিয়ে জগতের সভ্যতাকে পূর্ণ 
করবার জন্ঠই ভারত আজও বেঁচে আছে। বেদ 
বলেছেন “মাতৃদেবো ভব”, “পিতৃদেবেো ভব”, 'আচাধ- 
দেবো ভব? ॥ পিতামাতাকে দেবদেবীবৎ পূজা করতে 
হবে। স্বামী বিবেকানন নেটাকে আরও বাড়িয়ে 


৬1016 ৮/০10” 


মন্ধব্য্ব-বিকাশে বেদাস্ত 


২৪৯৩ 


বলেছেন, “দরিদ্রদেবো ভব মুর্খদেবো ভব ।” এই শত 
শত দরিদ্র না থেয়ে মারা যাচ্ছে তাদের সেবা করতে 
হবে। তারা যেন দেবতার মান পায়। এই যে 
কোটি কোটি মুর্খ যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে 
আছে তার্দের সেবা কর দেবতাবোধে। 

পল ভয়লন, ম্যাক্স মুপর প্রভৃতি পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও মনীধীর বেদান্ত সম্বন্ধে সর্বোচ্চ 
ধারণ! পোষণ করেছেন। বেদাস্ত-দর্শনের চাইতে 
আর যে বড় দর্শন নেই তারা তা হ্বীকার 
করেছেন। 

বেদাস্তের শিক্ষায় মণ্ডষ্যত্বের চরম বিকাশে 
মানুষ ভাই ভাই হয়ে বায়; কোনরূপ ভেদভাব 
বিবাদ বিসংবাঁদ যুদ্ধ খিগ্রহ থাকে না-_ পৃথিবীতে 
এক মহান এঁক্যের, মহান ভ্রাতৃত্বের হ্যা হয় 
পৃথিবী চির শান্তির পথ খুঁজে পায়; তা হলেই 
মানুষ একটা তয়শূন্ত আনন্দ অন্ভব করতে 
পারে; সমন্ত মানব গোী সব রকমের ভেদ ভুলে 
গিয়ে পৃথিবীতেই সর্ধদা ম্বগীয় আনন্দ উপলব্ধি 
করতে পারে। সমগ্র মানবজাতি যা চায় তা 
শাস্তি। বেদাস্ত দ্বারা মানুষের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ 
সম্ভব। বেদান্ত মানবকে অতিমানবস্থপাভে সাহাধা 
করে। জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সমগ্র মানবজাতির 
গর্বতোমুখী উন্নতি এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধন 
করে বেদান্তভাব মানবসভাযতাকে কতথানি আগিযে 
দিয়েছ, ও আরে! কত আগিয়ে নিয়ে ষেতে পারে 
আজ তা বুঝবার সময় এসেছে। 


বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদাস্তের 
আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠিত হউক, প্রত্যেকের ভিভরে দিব্যভাব সুপ্ত রহিয়াছে-_ 


তাহাকে জাগ্রত কর। 


স্বামী বিবেকানক্দ 


প্রভাতী সমুদ্রতটে 
শ্রীঅপূর্বকষ্ণ ভট্টাচার্য 


সুদূরের নীলাকাশ জলধির কোন্‌ সে বিন্দুতে 

অগণন মুহুর্তের ফাকে ফাকে আলিঙ্গন করে ! 
সৃত্যুতরঙ্গিনী-আোত মিশেছে কি অৃত-সিদ্ধৃতে 

নব স্থজনের তরে ? 

হৃদয়-অন্বর যেন ছুলিতেছে চিত্ত-পারাবারে, 
উদয়-অস্তের রাগে-__ 

এমনি প্রত্যহ ! অন্তরের সিদ্ধু যেন কারে ডাকে 
নিখিল প্রান্তর হোতে আলে! অন্ধকারে 

হুঃখে সুখে বৈরাগা-নিংশ্বাসে-_ 

চির যাযাবর প্রাণে--খেলা কেন সিন্ধৃতে আকাশে ? 


ভয়াত” শিশুর মতো ক্রন্দন বিলাপ 

শুনি কার বালুবেল! তটে ! ক্ষু ক্ষুণ্ন দরিয়ায় 
নিল যেথা শত শত শতাব্দীর সভ্যতা বিদায় ! 
পৃষণের আবির্ভাব 

উষার তোরণ-দ্বারে। ভাষা-হারা সতত বিদ্রোহ 
তরঙ্গের ফাকে ফাকে তবু আনে জীবনের মোহ । 


অন্তহীন বারিধিরে আলিঙ্গন দিতে 

অনম্ত আকাশ ব্যগ্র পৃথিবীর সান্ত সীমানাতে । 
তরঙ্গ-ইঙ্জিতে আর আনন্দ-সঙ্গীতে 

পরম আগ্রহ লয়ে মায়াজাল রচিতেছে প্রাতে 

উমিদল। বায়ুত্রোতে বলাকার! চঞ্চল উদ্দাম । 

একটি দৃষ্টির মতো। ফেলে রেখে আপন হাদয় 

দুরের হৃত্রাপ্য তরে কি রহস্য-করেছে সঞ্চয় 

হ্রস্ব জলধি 1 --এই প্রশ্ন চিত্তে মোর জাগে অবিরাম । 


কন 


কথাম্তের আলোয় অবতার-পুরুষ 


অধ্যাপক শ্ত্রীবিনয়কুমার সেনগুণ 


উপনিষদে অবতার পুরুষের কোনো উল্লেখ 
নাই। খধিরা ছিলেন তবাঘেধী__জ্ঞানপথের 
পথিক । মর্ধরা বীর ও শক্তিমান, গ্রধানতঃ 
স্বীয় সাধনার শক্তিতেই তার চেয়েছিলেন সত্যকে 
লাভ করতে । মৃত্যুর তোরণদ্ধারে নচিকেতার 
বিজয়-অভিযান এই নিরভীকতারই চরম পরিচয়। 
মুণ্ডকোপনিষদের খধি গান করছেন-_ 

“প্রণবো ধনুঃ শরো হাত্মা ব্রঙ্ম তলক্ষ্যমুচাতে । 

অপ্রমন্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥” 
প্রণব ধনু, জীবাত্মাই বাণ; আর ব্রঙ্গ সেই 
বাণের লক্ষা । লক্ষা ভেদ করতে হবে গ্রমাদ- 
হীন হয়ে। বাণের মও তন্ময়, অর্থাৎ লক্ষোর সাথে 
অভিন্ন হতে হবে। 

ভগবান গ্ররামরুঞ্চ বলতেন, “জ্ঞানীর ঈশ্বর 
তেজৌময়, ভক্তের ভগবান রসময়+, মানুষের এই 
রসম্পৃহা চিরজ্জন। সত্যকে খষিরা “রসো বৈ সঃ” 
রূপে উপলন্ধি করেছিলেন, কিন্ত সেই আনন্ময়- 
তত্তের মধো মান্থ্য-ভগবানের কোনো স্থান ছিল 
প্রেমধমের বীজ উপনিষদে আছে, কিন্ত সে 
বীজ ভক্তিবাদ্দে অবতারবাদে অঙ্কুরিত পল্লবিত 
হয়ে ওঠে নি। 

অবতারবাদ--প্রাণধর্মের প্রকাশ । প্রাণের 
খেলার কোনো নিয়ম কিংবা কোনে নির্দিষ্টি পদ্ধতি 
নাই। ভক্ত কেন অবতারকে পুজা করেন, তা 
যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না । ভালবাঁসা বিচারের 
অপেক্ষা করে না-তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে। 
সে হ্ব-সম্পূর্ণ। ফরাসী দার্শনিক প্যাস্কালের মতে 
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না। 


ড/1)101% 15830180093 1001 1০৮৮ হৃদয়ের 
নিঙ্গেরই যুক্তি আছে, থা ধুক্তি নিজেই জানে ন!। 
কিন্ধ প্রেমকে সত্য বলে গ্রহণ করছেই প্রীপের 


০601091 7683090) জন্মায়। 


দেবতার অস্তিত্ব গ্রতিফলিত হয় না। ছায়বাদীদের 
মতে অনস্তের সাস্ত হওয়া সম্ভব নয়: অন্পপক্ষে 
বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রমাণও যুক্তির মধ্যে নেই, 
আছে তার অন্তিত্বর অনুভূতির মধ্যে । গ্রমাণ 
বলতেই গ্যায়ের বিচার বোঝায় না। মাধ্যাকধণ 
শক্তি-_-আছে বলেই সত্য, কার্ধকারণ আছে বলে 
নয়। ক্রমবিবনবাদীদের মতে (510615৩0 
25৮০1001017) আগ্রাপ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে 
মন, মন থেকে পশুর প্রবৃত্তিজাত বুদ্ধি, এবং 
গ্রবৃতিজাত বুদ্ধি থেকে মানুষের বিচারশক্তি (০০১ 
এই কম থেকে 
বেশী হওয়ার মধ্যে কোনো ধুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। 
এ অযৌক্তিক, তবু এ সত্য ৷ এই প্রসঙ্গে দার্শনিক 
হাবার্ট স্পেন্সার একটু রসিকতা করে বলেছেন-_- 
“12018091001 18 00৩ 1006201619007 01 
175 1658 
3০৮1০909*--অর্থাৎ (ব্যাখ্যা করা”, মানে একটা 
অল্পপরিণত ভাব দিয়ে একটা অধিক পরিণত 
ভাব বোঝানো । 

ভগবানের আবির্ভাবের সব চেয়ে বড় প্রমাণ-- 
এই অগ্থিত্বের উপপৰ্ধি। শ্রীরামকৃষ্খ বলেছেন-_ 
“দেখেছি বিচার করে একরকম জান! যায়, আবার 
তিনি যখন দেখিয়ে দেন-_সে এক। তিনি যদি 
দেখিয়ে দেন, এর নাম অবতার--তিনি যদি তার 
মাঁচষলীগা দেখিয়ে দেন, তা হলে আর বিচার 
করতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। 
কি রকম জান 1 যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই 
ঘসতে ঘসতে দপ্‌. করে আলো হয়। সেই রম 
দপ, করে যদি তিনি আলো জেলে দেন, তাহলে সব 
সন্দেহ মিটে যাঁয়। এরূপ বিচার করে কি তাকে 
জানা হায়? কাবার বলছেম, “তিনি অবতার 
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হয়ে আসেন--এটি উপম। দিয়ে বোঝানো বায় না। 
অন্থভব হওয়া চাই-্রত্যঙ্ষ হওয়া চাই”। যুক্তি 
দিয়ে প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করা চলে না। 
অবতার প্রমাণপিদ্ধ,-যুক্তিপিদ্ধ নন কিংবা সম্পূর্ণ 
সৃক্িবিরুদ্ধ নন। শ্রীরামকুষ্ণের মতে বুদ্ধি দ্বার] 
তার একটু ইঙ্জিত পাঁওয়। ধায় মাত্র। তারই 
শ্ীমুখের কথা--“তাঁর অবতারকে দেখা হলে তাঁকে 
দেখা হলো! । যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে 
গঞ্জাজপ ম্পশ করে, সে বলে গঙ্গা দর্শন-ম্পশন 
করে এলুম। সব গঞ্গাটা-_হরিদ্বার থেকে গঙ্গীসাগর 
পর্যন্ত ছু'তে হয় না"। পুর্ণ থেকে অংশকে পৃথক 
করা যায় না। অসীম অনন্ত ভাগবত-চেতনার 
সাথে একীভূত অবতারকে অসীম থেকে বিজ্ছিষ্ন 
করা অসম্ভব । এ যেন-_ 
“সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর” । 
এই সুখে-ছুঃখে-ভরা মাটির বুকে ভগবানের 
আবির্ভাব এক বিন্মায়ব বস্ত। এ যেন নিরাকারের 
সাথে সাকারের প্রণয় মিলন, রূপের সাথে অরূপের 
রাঁধীবন্ধন। ভগবান বারংবার নামরূপের বন্ধনে 
ধর! দিলেও তিনি নাঁমূপহীন। একদিন কুরুক্ষেত্র 
পার্থনারথি বন্ধু অজুনকে বলেছিলেন-__ 
"অজোহপি সন্নসায়াত্মা ভূতানামীঙ্বরোইপি সন্‌। 
প্রকতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামাতম।য়য়া ॥ 
-আমার জন্ম নাই, আমার জ্ঞান কখনও 
লুপ্ত হয় নাই। বিশ্বজগতের আমিই ঈশ্বর। সেই 
আমি নিজেরই শ্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে 
মায়!য় যেন দেহ ধারণ করি। 
সে মায়ার রূপ এবার ভগবান ফুটয়েছেন 
কথাম্ব্তে। “অবতারাদির “আমি” পাতলা আমি। 
এ 'আমির+ ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সব সময় দেখা 
ধষায়। যেমন একঞ্জন লোক পাচিলের একপাশে 
পাড়িয়ে আছে--প।চিলের হুইপ্দিকেই অনন্ত মাঠ। 
সেই- পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর.থাকে প্‌ চিলের 
খধায়ে সব দেখ যায়-1*- সেই ফে।করটিই অবতার ১ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-ষ্ঠ সংখ্যা 


সীমার মাঝে অসীম। ফ|কটি সীমার গায়ে দেখা 
গেলেও এবং তাঁর একটা আকার ফুটে উঠলেও 
সে নিজে শুদ্ধ এবং অনন্তের মাঝে একাকার। 
কথামুতের অবতারপুরুষ পরস্পর বিরোধী ভাবের 
এক অপূর্ব সমন্বয় । দার্শনিক হেগেলের কথা 
স্বভাবতই মনে পড়েও ৭0010591500 05306 
1) [7৩ ৮1৮ 10093010০0৫ 50010” অনন্তের 
বুকে পরম্পর বিরোধী ভাব শান্ত সুখে জড়িয়ে 
রয়েছে। 

"শক্তির লীলাতেই অবতার |” যে পরম শক্তির 
প্রকাশে এই বিশ্বস্থপ্টি তারই ঘণীভূত রূপ ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ; অলৌকিক তগন্তাবলে বলীয়ান ও 
বিচিত্র অনুভূতির রঙে রউ'ন এই ভাগবত বিগ্রহ | 
সেই বিগ্রহের ভিতরেরই প্সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, 
এসে বলঙ্গে আমি যুগে যুগে অবতীর""" * তারপর 
চুপ করে থেকে দেখি তখনও আপনি বলছে, 
শক্তির আরাধনা চৈতন্তও করেছিল।” গ্রশ্নো- 
পনিষদে আছে-প্প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স 
তপোহতপ্যত |” সেই পরমপুরুষের তগশ্থায় 
স্যর বীণীয় প্রথম রাঁগিণী বেজে উঠলঃ শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতেও পিতামহ ব্রঙ্গা এই বিশ্ব-উন্মেষের প্রথম 
প্রভাতে নিজেরই অন্তরে শুনতে পেয়েছিলেন সেই 
শাশ্বত বাণী--তপ, তপ, তপ”। সাধন।র অর্থ 
প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তির বিকাশ, প্রয়োগ কিংবা 
অভিব্যক্তি। ভগবানের সেই অভিবাক্তিই এই জগৎ, 
এবং তারই পূর্ণ বিকাঁশ অবতার পুরুষ। আবার 
ভগবানের সাধনার রূপ শক্তি-প্রকাশের বিগ্রহ। 
আদি পুরুষের প্রথম তপোমুতি আমরা দেখি নাই। 
কিন্ত দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য পৰ্চবটীমুলে সত্য, শিব ও 
ন্থদরের যে আরাধনার রূপ এবার ফুটে উঠেছে 
তাকে অন্বীকার করব কোন প্রাণে? সে রূপ 
নিজেরই সম্বন্ধে ইঙ্গিতে বলছেন--”এক রকম 
তুবড়ি জাছে বার ফুলকাট1 আর ফুরায় না!” 


-- দাসের মতে ঈশ্বর - সন্তগুণগ্রধান । “ইয়ং 


আষাঢ়, ১৩৬৪ ] 


সমষ্িরংকষ্টোপাধিতয়৷ বিশ্ুদ্ধপত্প্রধানা”। সত্তবপূণ 
আলোর মত গ্রকাশশীল; তম'র কাজ অন্ধকারে 
টেকে রাখা, আর রজ"'র কাজ বিক্ষেপ কিংবা 
অ।লোড়নের স্থটটি করা। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে- 
"পার্থিবাদ্দারুণে! ধুমন্তন্মাদগিস্্য়ীময়ঃ | 
তমসম্ভ রজস্তস্মাথথ সর্ভুং যদ্‌ করক্ষদর্শনম্‌ ॥” 

_শুকনো কাঠ তম/র প্রতীক, কারণ তার ভিতয়ের 
আগুন সে রেখেছে চেপে। তারপর দেখা গেল 
ধোয়া, সে আলোড়ন রজোগুণের । শেষে জলে 
উঠল আগুন--কাঁঠ পধস্ত হয়ে উঠল আলো। 
এই আলো সন্ত্বের, যা থেকে হয় ব্রহ্ষদর্শন। জীব 
কাঠের মত তামসিক, তার কর্মচঞ্চলতা রাজসিক 
ধোয়া । অন্তরের ভাগবত সন্তীকে ফোটাতে 
পারে সত্তর আলো) এই সত্বগুণেরই পূর্ণ প্রকাশে 
অবতারলীলা। তাই কথামুতের ভগবান নিজের 
ভিতরে দেখলেন "পূর্ণ আবিভাব, তবে সত্বগুণের 
উশ্বধ | যে ত্যাগ, পবিত্রতা, ভক্তি, জ্ঞান, 
বিবেক ও বৈরাগ্য দিব্যচেতনার শ্রেষ্ট উপাদান 
তারই মুর্তবিগ্রহ অৰতার-পুরুষ | 

এ জ্ঞান, এ ভক্তি সাধনলভ্য নয়; ভগবানের 
নিজস্ব সত্তা । শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তিনি "জ্ঞান 
ও ভক্তির জমাটবাঁধা মুতি'''1 সাধা-সাধনা 
করে নয, এমনিই ইয়েছে”। অবতীরপুরুষ “বসানে। 
শিব লয়, পাঁতালফোড়া শিখ-_শবয়স্ুলিঙ্গ 1” মাম্ষ 
সত্গুণের সাহায্যে ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করতে পারে 
“বসানো শিব” হতে পারে--কিস্তু অবতারত্ব জন 
করতে পারে না। ভক্তের আকাজ্র।-- 
শুধু তোমার বাণী নয় গো,হে বন্ধু হে মোর প্রিয়, 
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো ।” 

সে পরশ দক্ষিণেশ্বরের তাপস এবার রেখে 
গিয়েছেন প্রাণে প্রাণে । দার্শনিক ভীন্‌ ইঞ্জের 
মতে--ধর্মকে প্রচার করে শিক্ষা দেওয়া যায় না, 
তার ছোয়া লাগে প্রাণে । মাচ্ষ-গগবান ধর্মের 
সেই পরশমণি--যোগমায়ার প্রকাশ। এই মায় 


৩ 


"“কথ।যূতের আলোয় অবতার-পুকুষ” 


২৪৭ 


অবতার-পুরুষের সহজাত শক্তি এবং এই শঙ্ির 
সাহাধ্যেই তিনি করেন লীলা । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলছেন, “যোগমায়র এমনি মহিমা, তিনি ভেলকি 
লাগিয়ে দিতে পারেন। বুন্নাবনস্লীলায় তিনি 
ভেঙলকি লাগিয়েছিলেন। ষোগমায়া৷ ধিনি মগ্ঠা- 
শক্তি, তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি 
এ শক্তি আরোপ করেছিলাম”। নীগ ধমুনার 
কুলে একদিন এই যোগমায়াই বাশীর সুর হয়ে 
ফুটে উঠেছিল। সে সুরে উত্তলা হয়েছিল গোপী, 
ছুটে চলেছিল শ্রীদাম, স্দাম। এই যোগমায়াকে 
আশ্রয় করেই--“যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ”-_-ভগবানের 
রাসলীলা। সেই মায়তেই আজ সারা জগতে 
ছড়ি:য় পড়ছে কথামুতের সুয়। 
যোগমায়ার সাহায্যে অবতারলীপ৷ হলেও, 
লীপা একটা রাঁমধন্তুর রডের অলীক খেলা নয়। 
ঠাকুর বলছেন, "লীগাও লত)”। অবতারের বিগ্রহ 
অনিত্য নয়। সিনেমায় যেমন করে মানুষের 
অভিণয় বাঁধা পড়ে, প্রকৃতি তার নিজের ক্যামেরায় 
তেমনি করে চিরকাল ধরে রাঁখে ভগবানের খেলার 
রূপ। চৈগন্ভাগবতে আঁছে__ 
"অগ্তাপিহ চেতন্ধ এ সৰ লীল। করে 
ধার ভাগ্যে থাকঠে সে দেখয়ে নিরস্তুরে |” 
মহাপভূর শ্রীযুখের বানী 
"সতা মুই, সতা মোর দাস, তায় দাঁস। 
সত্য মোর লীলকম, সত্য মোর স্থান । 
ধঁ ৪ ৪ 
যেনা জানে মোর সঙ্গ সেই যায় নাশ।” 
মানুষ-ভগবানের লীলা তত্বজিজ্ঞাসা নয়; তাঁর 
একটা বাস্তব প্রয়োজনের রূপ আছে। কথামুতের 
ভগবান প্রয়োজনবাদী। তিনি বলেছেন, পগরুর 
শিংটা বর্দি ছৌয় গরুকেই ছেওয়া হলো-****' 
কিন্ধ আমাদের পক্ষে গরুর সার পদার্থ হচ্ছে হধ। 
বাট দিঝে সেই ছুধ আসে। ঈশ্বর অনস্ত হউন 
আর বত বড় হউন, ষার ভিতরের সার বদ 


২৯৮ 


মানুষের ভিতর দিয়ে আদতে পারে ও আসে” 
অবতার যেন গরুর বাঁট, যা দিয়ে গরুর দুধ পাওয়া 
যাষ। ভগবৎপ্রেমের পিপাসা তৃপ্ত করাই যদি 
ধর্মের উদ্দোস্ত হয় তবে মানুষ-ভগবানই--সেই রস ও 
রসপাত্র। 
সঃ এ সা 

এ কথা ৰে।ঝ| কিছু কঠিন নয় যে এই মাটির 
বুকে দিব্য আবিভাবের কারণ আছে। কারণ 
ছাড় কাধ হয় ণা। কিন্ত সেহ হেতু নির্দেশ করার 
কোনো শক্তি কিংবা অধিকার মাঁছ্ষের নেই। 
আমন] প্রীত্যেকটি কর্মের পিছনে একটি অভিসন্ধি 
দেখতে চাই । ভগবানের লীলা অতিসন্ধিমুলক নয়। 
আমাদের চিন্তাপ্রণাঁলীর সাথে ভগবানের ভাবধারার 
সামঞজস্ত করা যায় না। তার লীলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
--অবতারের জীবন ভাগবতভাবের ব্বতঃগ্রকাশ। 
তাপ কাধের কারণ একমান্ত্র তিনিই জানেন এবং 
যুগে ঘুগে তিনিই বলেন। 

কুরুক্ষেত্রে গীতামুখে ভগবান তার দিব্য 
আবিভাবের যে ব্যাথা করেছিলেন সে আজ 
সবজনবিরিত। তিনি এসেছিলেন অধর্মের বিনাশ 
করতে, ধমের প্রতিষ্ঠা করতে ও সাধুদের পরিরাণ 
করতে । এই তিনটি কারণ ছাড়াও হয়তো তীর 
লীলাগ আরও অর্থ ছিল, কিন্ত তার সুস্পই কোনো! 
উল্লেখ গাতায় নেই | দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে 
এবার তিনি নিজেকে একটু বেশী প্রকাশ করেছেন 
আমাদেরই প্রতি অহেতুকী করুণায়। সেই করুণার 
আগোতেই মানুষ আজ তাঁকে চিনতে পেরেছে তার 
গ্রাণের ঠাকুর বলে। 

সেই প্রেমের ঠাকুর বলছেন, “ঈশ্বর সর্বত্র 
আছেন, কিন্ত অবতার না হলে জীবের আকাজ্ফা 
পুরে না| গ্রয়োজন মিটে না”। মানুষের প্রেম 
চাঁয় প্রেমাম্পদ্দের একটি বাস্তব রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাষায়, “ভক্তের অবতারকে চান-_ভাক্ত আম্বাদন 
করার জন্ট। প্রিয়তমের রূপ ও গুণ বাদ দিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_শষ্ঠ সংখ্যা 


ভাপবাসার রস অন্ুতৰ করা বায় না। আধারকে 
ছেড়ে আধেয়কে কল্পনা করা এক প্রকার অপস্তভব। 
সগুণ নিরাকারবাদীদের মতে নিছক ভাবময় 
ভগবানকে ভালবাসলেও অন্তরের রসপিপাদার শাস্তি 
হতে পারে; এখানেও একটা আধার কল্পনা করতে 
হয়। কিন্ত প্রেম তত্বানুরাগ নয়, বিরাটের জয়গানও 
নয়, হিতোপদেশও নয়। সমধর্সেই প্রেম শস্তব। 
ভালবাঁস। হয় সমানে স্ম!নে। প্রাণের আঁকৃতিকে 
দার্শনিক বিচার করে অস্বীকার করা চলে না। 
তাইতো ভগবান বথামূতে বলছেন, "তাকে হাতে 
ক'রে খাওয়।তে পারলে তবে তে মানুষ তাকে 
ভালবাসতে পারবে” । শ্রীশ্রমা বলছেন, “হাঁওয়াকে 
কে কবে ভালবাসতে পেরেছে বাবা ?” 

মানুষের অঙ্গরে থাকে প্রেমের ক্ষুধা, আর তার 
ক।লো চোখে থাকে দেখবার পিপাসা । সেই স্থূল 
পিপাসা মেটাবার জন্ক ভগবানের স্কুল রূপ। যেমন 
টিক হধোদয়ের সময়ে সুধ। সে শুর্ধকে দেখতে 
পারা ধায়_চক্ষু ঝলসে যায় না- বরং চক্ষের তি 
ভক্তের জন্ত ভগবানের নরম ভাৰ হয়ে 
আসে। তিনি এ্রশ্বধ তাগ কারে তার কাঁছে 
আনেন ।” ভালনাসা এশ্বধ-প্রীতি নয় । কুরুক্ষেত্র 
ভগবানের বিশ্বপূপ দেখে অজুন শুধু 'মানন পান 
নি, হয়ও পেয়েছিপেন | 


হয়। 


“ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনে! মে 
তদের মে দরশয় দেব রূপম্‌ *"? 
“আমার মন ভয়ে বাথিত হয়েছে। 
আমাকে তোমার পূর্ববূপ দেখাও ।” কোনো ভক্ত 
শরামকষের বিরাট রূপ দেখতে চাইলে তিনিও 
বলেছিলেন, “ওগোঃ ও রূপ দেখতে চাওয়া ভাল নয়, 
ওতে ভালবাসার ভাগ কম পড়ে যায়, ভয় হয়” । 
কথামূতের ভগবান আবার বলছেন-_মন্ুষ্য- 
লীলা কেন জান ?..**.এর ভিতর তাঁর কথা 
শুনতে পাওয়! যায়?” এম কোন পাশ্চাত্য 
মনীষীর মত উদ্ধত করলেন, “ঈশ্বরের বাণী মাষের 


ওগো তুমি 
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ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ ত। বুঝতে পারে না”। 
শর মক্্চ এ কথার পূর্ণ সমর্থন করেন--"বাঁঃ এ ত 
বেশ কথা!” যুগে ষুগে ভগবান আসেন আচার্ধ 
হয়ে, আর নিজেরই অন্ত্রের বাণী শোনান মাঁচুষকে 
তার নিজের ভাষার । নে ভাষা দর্শনের ভাষা নয়। 
মে কথা ভাগবত সত্যের সহঙ্জ সরল সরাপরি 
প্রকাশ এবং বিচার-বিতর্কের বহু উধ্বে | 

অবতার-পুরুষ শুধু সাধনার মুঠ বিগ্রহ নন, 
তিনি সাধনার ধন। চীনদেশের মহাপুরুষ পাউৎসের 
মতে সত্যের সাথে সতালাঁভের পথের বিশেষ কোনো 
পার্থক্য নাই। শ্রীভগবান্‌ একই সাথে সত্যপথ 
এবং পথের শেষ। তিনিই সাধন!, তিনিই সাধ্য । 
তিনিই উপাসন1, তিনিই উপান্ত। তিনিই উপায়, 
তিনিই উদ্দেশ্ত। ঠাকুর বলছেন, “তিনি যখন 
মান্ধ হয়ে, অবতার হয়ে আসেন তখন ধ্যানের খুব 
সুবিধ। হয়। এ যেন কাঁচের লঠনের ভিতর অলো। 
জলছে | সেই ভাগবত চেতনার আলো! ল।ভ করাই 
তপস্তার শেষ, আবার তাঁকেই উপ।য়রধপে গ্রহণ কর। 
সাধনার আরস্ত । 

সে উপার মান্য শিথেছে তারই আবিভাব ও 
সাধনার ফলে। মানুষ ভালবাসার জন্ত 'অবত।র- 
পুরুষকে চাঁয় সত্য, কিন্তু তাকে ভালবাসার সম্পূর্ণ 
যোগ্যত। তার থাঁকে না। এ মাঁটির যে প্রেমের সাথে 
সে পরিচিত তার রূপ ভগবন্তক্তির সাথে মিলে ন|। 
তাই “প্রেম ভক্তি শেখাবার জন্ত অবতার” । এই 
শিক্ষ। দেবার পদ্ধতি কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। যে বির», 
ব্যাকুলতা, উন্মাদনা, দিব্যরসপ্রিয়তা, ভাব, 
মহাভাব ও প্রেম এবার দক্ষিণেশ্বরের তাপসের মধ্যে 
ফুটে উঠেছে--তারই আলোতে মানুষ চিনেছে তার 
সত্যকারের চলার পথ । তবু কিন্তু এ হোমানল 
জালার পিছনে কোনো! উদ্দেশ্ত নেই। এ বৈদিক 
সকাম যজ্ঞ ন্য। প্রেম দেখাবার কিংবা শেখাবাঁর 
জন্ত প্রেমের অবতারণ! হাম্তকর। এ দিব্যাচ্গরাগ 
অবতার-পুরুষের ভাগবতভাবের স্বাভাবিক এবং 


“কথামতের আলোয় অবতার-পুরুষ" 


ওর 


্বতঃসফুর্ত প্রকাশ, এবং তার ফল তারই প্রক্কৃতির 
সাথে জড়িত। এ প্রেমরূপ তার নিজস্ব সন্তা, এবং 
তার প্রভাবও তার থেকে অবিচ্ছেন্ত। শুর্ষের 
নিজস্ব গ্রকৃতিই আলে! দেওয়।; এ দ্বানের মধ্যে 
কোনো উদ্দেন্ত নেই। আলো! দেওয়।র অভিমন্ধি 
নিয়ে হূর্ধ জলে না, কিন্ত তবুসে অন্ধকার দূর 
করে। 

গ্রশ্ট অন্তদিক থেকেও আলোচনা কর! চপে। 
অবতার-পুরুষের ভালবাসা জীব ও ভগবানের প্রতি 
সমভাবে পড়ে, কারণ তীর দৃষ্টিতঙ্গীর মধ্যে কোনো 
ভেদবুদ্ধি নাই। জীবও ভগবানেরই রূপ। প্রেম 
আবার পান্রাপাত্র বিচার করে না, তাই সে শত্তি- 
মান্। মায়ের শ্নেহ কুসস্তানকে ৪ মাতৃভক্ত করে। 
অবতার-পুরুষের মানবপ্রেমও অভন্ত অবিশ্বাসী 
মানুষকেও ভগবৎপ্রেমিক করে। তিনি মানুষকে 
তাঁলবেসে তাঁকে ভালবাসতে শেখান। কিন্তু 
এই ভাঁপবাসার মধ্যেও কোনে। উদ্দে্য নাই । এ 
প্রেম সম্পূর্ণ অহেতুকী-_এ তীর নিজন্ব ধর্ম। 
মাতৃত্বের উপাদানই বাৎসল্যের রম, অপত্যনেহ | 
সে স্নেহকে বাঁ? দিয়ে মাকে কল্পন। কর! যাঁয় না, 
আর স্তনের প্রতি তার গ্রভাবও মন্বীকার কর। 
চলে না | দরদী শ্রারামকষ্ণের মরমের টানে আঙ্জ 
মানুষ তাঁকে চিনেছে নিজেরই প্রাণের ঠাঁকুর বলেঃ 
বুঝেছে--পৃঞ্জার আলের সাথে জড়িয়ে রয়েছে 
চরম প্রেম। দার্শনিক বিচারে ভগবানের গ্রেমরূপ 
ও জ্ঞানরূপের যে সমগ্বর কর। যায় নি, সেই সমম্বরই 
এবার রূপ ধরে ফুটে উঠেছে এই অপরূপ অবতার- 
পুরুষে। 

এ কথা সত্য যে, তার প্রেম মাচ্ষের পক্ষে 
সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্ত তার 
ভাগবত জীবনের দৃষ্টান্ত তাঁকে প্রেরণা দেয়। সেই 
তালবাসাঁর, সেই তপন্তার মধ্যেই সে সন্ধান পায় 
পরিপূর্ণ দিব্জীবনের । অবতার-পুরুষের আবির্ভাব 


মাধ্যাঝ্মিক সত্যের শ্রেষ্ট এরমাণ। ঠাকুর ব্লছেন; 
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“মহাভাব ঈশ্বরের ভাব.**এতদুর তোমাদের দরকার 
নাই, 'আমাঁর ভাব নজিরের জন্ত' | উপদেশের 
চেয়ে দৃষ্টান্ত অনেক বেশী কার্ধকরী। 

সে প্রেম জীবের পরম কল্যাণের নিদাঁন, ভার 
মুক্তির সোপান। ্রীরামকৃষখ বলছেন, “তিনি 
যখন মাগুষ হয়ে আসেন, অবতার হন, জীবের 
মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে; তখন--সমাধির পর 
ফেরেন-_ লোকের মঙ্গলের জন্ত ১ “অবতার, যিনি 
তারণ করেন? । তকে দর্শন করা, তাঁকে স্পর্শ করা, 
তাঁকে প্রণাম করা মোক্ষলাঁভের শ্রেষ্ট উপায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলছেন, “এর 
ভিতর যদ্দি কিছু থাকে, তবে তার সেবা করলে 
অজ্ঞান অবিস্তা একেবারে চলে যায় | “ঠচতন্তদের 
সন্গ্যাস নিলেন কেন ? লোকে প্রণাম করবে বলে। 
এখানে যে একবার প্রণাম করবে সে উদ্ধার হয়ে 
যাবে।” অনতারপুরুষকে তিনি “বাহাছুরী কাঠ, ব 
ক্টীম বোটের সাথে তুলনা করেছেন-_ষে নিজেও 
পারে যার, অপরকে ও পারে নিয়ে যাঁয়”। 

তার সাধনা ব্যক্তিগত নির্বাণলাভের জঙন্ক নয়, 
সমষ্টিগত যুক্তির জন্ত। তিনি চিরমুক্ত | অবতার- 
পুরুষের তপন্তা অগ্কের মনে শুধু প্রেরণার সঞ্চার 
করে ন।, তাঁকে শক্তিও দান করে। সে হোমানলের 
আলো বহুদুর ছড়িয়ে পড়ে আর মানুষের চলার 
পথের অন্ধকার দূর করে। শ্ররামকুষ্ণের ভাষায়, 
“একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়”। 

অবতার-পুরুষের সাধন-সম্পর্দের উত্তরাধিকারী 
মানুষ, আর মাসুষের সঞ্চিত কর্মের ফলভোগী 
লীগাময় ভগবান। বাইবেলের মতে যীশুগ্রীষ্ট 
এসেছিলেন জীবের পাপ গ্রহণ করে তাকে মুক্তি 
দিতে--৬1০911019 মানুষের 
কল্যাণের জন্তই তিনি দিলেন তার বুকের রক্ত, 
হলেন ক্রুশবিদ্ধ। এবার দক্ষিণেশ্বরের ভগবানও 
এসেছেন মাঞ্ছষের পাপের বেদনা নিজে সহা ক'রে 
তাঁকে পাঁপমুক্ত করভে, তাকে চৈতন্ড দিতে | 'চৈতচ্চ 
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উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ, ৬ষ্ সংখ্যা 


হউক”, একথা সকলকে বললে--“কলিতে পাঁপ 
বেশী, সেই সব পাঁপ এসে পড়ে” । তবু তো মহামায়া 
তার গলার ক্ষত দেখিয়ে বলে উঠলেন যে, এ বেদন! 
অন্টের অপরাধ গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দেবার 
গ্রতাক্ষ ফল! চীনের মহাপুরুষ লাউৎসের কথা 
মনে পড়ে-যিনি পৃথিবীর পাপ বহন করেন, 
তিনিই পৃথিবীর বাঁজ।” | 

এই বেদনাও তার লীলাবিলাসের অঙ্গ। 
“দেখলাম, যে কামার সেই বলি_সেই হাড়িকাঠ 
ইরেছে' । অবন্য সে সম্তোগের মধ্যে শুধু ছুঃখের 
রসই যে মাছে তা ন্য়। তার আবিঠাবের মধ্যে 
প্রেমের আনন্দই 'প্রধান। তারই শ্রীমুখের কথা 
_-ঠ্গীলা ব্লাসের জন্য মনুষ্যলীলা। কেন জান? 
এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রপান্বাদন 
করেন'*"'"'সচ্চিগানন নিঙ্জে রপান্বাদন করতে 
শ্লীরাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কষে 
অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই 
আধার, আর নিজেই শ্রমতীরপে আধেয়_-নিজের 
রস আম্বাদন করতে-_অর্থ।ৎ সচ্চিদ্ধানন্দকে ভাল- 
বেদে আনন্দ সম্তোগ করতে” । অবতার পুরুষ 
ভক্ত হয়ে আসেন-_নিজেরই অন্তরে ভগবানকে 
ভাঁগবেসে আনন্দ করতে । লীল। শেষ করবার 
আগে ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বলছেন--এর মধ্যে 
ছুটি আছে। একটি তিনি, আর একটি ভক্ত হয়ে 
আছে'**দেখলাম তিনি (ঈশ্বর ) আর হৃদয় মধ্যে 
ধিনি আছেন এক ব্যক্তি । তবে একটি রেখা মাত্র 
আছে--ভক্তের আমি আছে-সম্ভোগের জন) ।” 
রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর কাছে কষ্ণপ্রেমের স্বরূপ 
বর্ণন। করেছিলেন-_ 

“আপন মাধুধ হরে আপনার মন, 

আপন! মাপনি চাছে করিতে আলিঙ্গন !” 

এই সম্ভোগের ছুটি দিক আছে। পরমপুরুষ 
শ্রীরাম্ুষ্ের কথায় “একবার তগবান হন ফুল, 
ভক্ত হন ভ্রমর; আবার কখনও ভগবানই হন 
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অলি, আর ভক্ত হয় ফুল । শুধু ভগবানের তিতরেই 
ষেরদ আছে তা নয়, ভক্তভাঁবেরও মাধুরধ আছে। 
ম! যেমন বাৎসঙ্য রস উপভোগ করেন, সন্তানও 
তেমনি মাতৃনেহ আম্বদন করে। তাই অবতার” 
পুরুষ একবার ভক্তব্নূপে নিজেরই ভাগবত রস 
সম্ভোগ করেন, আবার ভগবানরূপে ভক্তের হদর- 
মধু পান করেন। 

এ থেলা শুধু তাঁর নিজেকে নিয়ে নর, তাঁর 
জগতরূপের সাথেও চলেছে তাঁর একই অভিনয় । 
এই ত্য্টির মধ যে বিচিত্ররূপে তিনি আত্ম প্রকাশ 
করেছেন তারও সাথে ফুটে উঠেছে এই রসের 
আদান-প্রদান । ভগবানের এই জগৎলীল' 
সম্ভেগের রূপই অবতার-পুরুষ | প্ররুতির থালায় 
সহম্রেপচারে সাজানো নেবেন্ গ্রহণ করতে তিনি 
যুগে যুগে আসেন এই মাটির কোলে। প্রক্কৃতির 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই তার হয় আবিাব। 


অস্তর্ধামী 
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নিমন্ত্রণ থেয়ে থেয়ে আর বাড়ীর ডালভাত 
তাল লাগেনা ।” কিন্ত এ নিমন্ত্রণ শুধু বাইরের 
প্রকৃতির নয়, সমস্ত প্রকৃতির মানব-শিশুর। সে 
আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন স্থির গ্রথম.প্রভাঁত 
থেকে । মানুষের তপস্যা, তার সাধনা, তার 
চোখের জল যে “পাধাণ'-দ্রেবতার পূজা নয, তার 
প্রতীক্ষা নিরর্থক নর,-এরই প্রমাণ মবতার- 
পুরুষের আবির্ভাব । 

ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্জের নৈবেগ্ঠ গ্রহণ করতে 
ম।সেন, আর রেখে যান তারই জন্য একটি পুজার 
বিগ্রহ। সে মুতির গ্রাতিষ্ট। এবার ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন নিজের ভাতে। নিজের 
অবতার-রূপের গলার তিনি নিজে পরিয়েছেন 
মাল, তার পায়ে নিবেদন করেছেন ফুল, ছবিকে 
করেছেন পুজা, এবং বলেছেন__ 

'এর পর ধর থর এর পুজা হবে 


অন্তর্ধামী 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


ওগো অন্তর্ধামী মোর, 
হে বৈরাগী নিঃসল সন্গ্যাসী, 
থরভোলা বীশ্রীর সুরে 
করিছ উতলা শুধু 
আড়ালে আড়াল রচি 
রছি মোর দুর অস্তঃপুরে ! 
নিভৃত এ নিকেতনে 


নিত্যদিন একান্তে নিরালা 


1 
1 


কিসের চয়নে আনমনা ? 
খুলি মন-বাতায়ন 
ভৈরবীর শেষ গানে 
কার লাগি করিছ বদনা? 


রহিব কি রবাহৃত সেথা ? 
ডাক মোরে স্থান দাও 
তোমার মন্দিরে ! 
মানস-দেউল হতে 
আমি শুধু বার বার 
ধাব ফিরে ফিরে? 
আপনারে নাহি চিনি 
হঃসহ এজ্বালা 
বেপথু ব্যথার ভরে 
আমার নিরাল! ! 
ঘন্দ ভোল হে নিষ্ঠুর 
খোল তব স্ব যবনিকা 
অমৃত-আলে।য় জালে! 
্বপ্রময় দুর নীঙারিক। ! 


প্রাচীন ভারতের শ্রমিক 


শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ 
| অবসর-প্র1গু লেবার জসফিসার, বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস] 


প্রাচীন ভারতে শ্রমিকরাই সমাজের মেরুদণ্ড 
ছিল। ধর্ম ও অর্থশাস্স প্রণেতা শ্রামৎ শুক্রাচার্য, 
নারদ, বৃহস্পতি প্রভৃতি খধির! শ্রমিকদের সম্পর্কে 
অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। তাহাদের 
গ্রন্থ পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে, সেকালের 
শরমিকর্দের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক ছিল। প্রাচীন 
ভারতে শ্রমিকদের অবস্থ। 'অর্থাৎ পারিশ্রমিক, 
অবসর প্রতি সপন্ধে ঢ-চারটি আবশ্তকীয় বিষয় 
আলোচনা করিব । 

(১) পারিশ্রমিক 

সেকালে রাজ। তাহার নিজের ও রাজের 
মঙ্গলের জন্ত শ্রমিকদের সদা সন্ত রাখিতেন- ইহাই 
আদর্শ ছিল। শুর্রাচাধ লিখিয়! গিয়াছেন যে, 
রাজ] স্বরং শ্রমিকদের কাধদক্ষত! বিবেচনা করিয়! 
তাগাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিয়! দিবেন, এবং 
তাহ। প্রদান কর! কথনও বন্ধ থাকিবে না। নারদ 
বলিয়াছেন, কাধের পূর্বে যে পারিশ্রমিক স্থির 
হইয়াছে__কাধের পূর্বে, মধ্যে বা কাধ সমাপ্ত হইলে 
ভূত্যকে তাহা দিতে হইবে, এবং যে নিয়োগকতা 
কাধের জন্ত পারিশ্রমিক দেওয়। বন্ধ করিবে, তাহাকে 
পারিশ্রমিকের পীাচগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে! 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন কার্ধ-সমাপ্ডিতে, নিধারিত 
পারিশ্রমিক না দিলে, পারিশ্রমিক ও অর্থদণ্ড দুই 
দিতে হইবে । নিয়োগকারী ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক 
লইয়। মত-তৈধ হইলে রাজ! স্বয়ং সাক্ষী লইয়া ও 
আবশ্যক হইলে নিয়েগকারীর জবানবন্দী গ্রহণ 
করিয়! পারিশ্রমিক স্থির করিয়া দিবেন। 

প্রাচীন ভারতে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ 
ছিল। শ্রমিকরা সাধারণ ভাবে জীবনযাপনের 
ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইত। শুক্রাচার্ধ 


বলিয়ছেন, শুধু যে পারিশ্রমিক অর্থ হইতে 
দৈনন্দিন আবশ্তকীয় জিনিয কিনিবার মুল্য হইবে 
তাহা নহে, শ্রমিকরা ও তাহার্দের পরিবারবর্গ 
যাহাঁতে বেশ স্থথ-ম্বাজ্ছন্দে জীবনধারণ করিতে পারে 
এরূপ পারিশ্রমিক দিতে হইবে। সমাজের পক্ষে অল্প 
পারিশ্রমিক বিপজ্জনক, কারণ শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট 
থাকিলে সমাজের বন্ধু হওয়া দুরের কথা, ক্রমশঃ 
শত্রু হইয়! দ্বাড়াইবে । শুক্রাচাধ পারিশ্রমিকের অর্থ 
তিন ভাবে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন £ 

(ক) সাধারণ পারিশ্রমিক অর্থে বুঝা যাইবে 
যে অপরিহাধ অক্নবন্থের সচ্ছলতা উপভোগ করিবার 
উপযোগী অর্থ । 

(খ) উম পারিএমিক অর্থে প্রচুর থাগ্চ 
ও বগ্র পাওয়ার জন্য ব্যয় সন্কুনানের উপযোগী অর্থ। 

(গ) অল্প পারিশ্রমিক অর্থে একটি লোকের 
জীবন-ধাঁরণের উপযোগী অর্থ। 

পারিশ্রমিক কখনও সময়, কখনও কাধৰিশেষ 
বিবেচনা করিয়া নিধণারিত হইত। শুক্রাচাধের 
উক্তি ছাড়াও আমরা 'জাতকে' দেখিতে পাই 
যে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ ছিল। 

গৃহস্থের ভূত্যরাও সে সময়ে ভিক্ষা দান করিত 
(090212 ]]1, 10883 445--446), ইহা হইতে 
বেশ অনুমান করা যায় যে তাহার্দের অবস্থা সচ্ছল 
ছিল, নতুবা ভিক্ষা দান কখনও তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব হইত না। 

(২) শ্রমিকদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা 

সে সময়ে শ্রমিকদের কতকগুলি বিশেষ 
স্থবিধার বিষয় উল্লিখিত দেখা যায়। চলিশ বৎসর 
রাষ্ট্রের কার্ধে নিযুক্ত থাকিয়া যে পারিশ্রমিক পাইবে 
শ্রমিক কাব্ধ না করিয়া পরে তাহার অধেক পাইবে 


আষাঢ়, ১৩৬৪ | 


এবং শ্রমিক জীবিত না থাকিলে তাহার বিধবা স্ত্রী 
বা পুত্র বা কনা তাহা পাইবে। সন্তোষজনক 
কাজ করিলে নিয়োগকর্তা প্রত্যেক বংসর মাহিনার 
এক অষ্টমাংশ পুরস্কার দিবেন। 

অসুস্থ হইলে শ্রমিককে অন্ুস্থতার অজুহাতে 
বিতাড়িত করা চলিত না। শধ্যাশায়ী থাকিলে 
সে পুরা বেতনে অবসর পাইত। পনেরে দিনের 
অধিক অন্ুস্থ হইলে যতর্দিন না সে আরোগ্য লাভ 
করে-ততদ্দিন পারিশ্রমিকের চারি ভাগের তিন 
ভাগ সে পাইত। সপ্তাহকাল অস্থস্থ থাকিলে পাঁরি- 
শ্রমিকের কোন অংশ কর্তিত হইত না। ঘদি শ্রমিক 
অন্রস্থভানিবন্ধন স্থায়িভাবে অকর্মণা হইয়া পড়িত 
তাহ! হইলে, যে শ্রমিক পাঁচ বৎসর কাঁজ করিয়াছে, 
তাহাকে তিন মাসের পারিশ্রমিক ও ষে ততোধিক 
কাজ করিয়াহে তাহাকে ছয় মাপের পারিশ্রমিক 
দিবার নির্দেশ ছিল । 

(৩) অবসর 

প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার নিঙ্জের গৃহকায 
পরিদর্শন করিবার জন্ত অবসর দিবার রীতি ছিল। 
স্থায়ী ভৃত্যকে দিনের বেলা এক যাম সময় ও 
রাত্রে তিন যাঁম সময় বিশ্রামের জন্ত দিতে হইত-_ 
অস্থায়ী ( অর্থাৎ এক দিবসের জঙ্গ নিযুক্ত ) 
আমিককে আধ ধাম সময় বিশ্রামের জন্ক দেওয়া 
নিদেশ ছিল। 

(৪) পরিবার-সংক্রাস্ত আয়-ব্যয় 

কোৌটিল্য লিখিয়া গিয়াছেন, যেখানে অধিক 
এমিক বা কারিগর নিযুক্ত থাকিত, সে সকল স্থানে 
শ্রমিকদের জন্য একজন গোপ নিষুক্ত থাঁকিবে। 
একজন গেপ দশ কুড়ি বা চল্লিশ পরিবারের 
থবরাখবর করিত। তাহাদের জাতি, নাম, পেশা 
ও আয়ব্যয় নিধরণ করিত। 

(৫) সংরক্ষণ-তহবিল (0:09510501 7009) 

শ্রমিকদের সংরক্ষণ-তহবিল থাকিত। শুক্রাচার্য 
নির্দেশ দিরা গিয়াছেন যে নিয়োগবর্তা কর্মকাল 


গ্রাচীন তারতের শ্রমিক 


৩৬৩) 


শেষ হইলে ভূৃতাদের সম্পূর্ণ টাকা দিয়া দিবেন, 
বা ব্সরে এক চতুর্থাংশ বা এক যষ্ঠাংশ বা 
অধেক বা ছুই তিন বৎসরে সংরক্ষণ-তহবিলে 
সঞ্চিত সম্পূর্ণ টাকা দিবেন। শুক্রাচার্ধ বলিয়াছেন 
যে, নিয়োগকর্তা নিজের নিকট ভূত্যের বেতনের 
এক চতুর্থাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ জমা রাঁথিয়। দিবেন 
এবং তাহা উপধূ-ক্তভাবে প্রদান করিবেন । 

এক কালে সংরক্ষণ-তহবিলের সব টাকা দিবার 
কোন উল্লেখ বেশী পায়! যায় না। বোঁধ হয় 
এককালে শ্রমিক সমম্ত টাকা পাইলে কোনরূপ 
বিলাসিতা য় ব্যয় করিয়। অস্থবিধায় পড়িবে খলিয়াই 
ক্রমে ক্রমে টাক দিবার গ্রথাই কৌটিল্য সমর্থন 
করিয়াছেন। 

সকল সময়ে যে নগদ টাকা পারিশ্রমিক দ্রেওয়। 
হইত এমত নহে | “জাতকে' অনেক ভাবে পারি- 
শ্রমিক দিবার প্রথা দেখিতে পাওখা যায়। একটি 
লাল পোষাকের জন্ত কোন বালিকাকে কোন 
পরিবারে তিন বৎসর কাঙ্গ করিতে হইত এবং 
এক পত্বীলাভ করিবার জন্ত কোন যুবককে কোন 
পরিবারে সাত বৎসর কাঁজ করিতে হইত। 

অশোকের শিল।-শিপি (1২০৩ 11501110110 
৩, 111] ) হহতে শ্রমিকদের সঙ্গে কিরূপ 
বাবহার করিতে হইবে তাহার আভাস পাওয়। 
যায়। শ্রমিকাদর সঙ্গে সহান্তে সুমিষ্ট কথা 
কহিবার এবং কাপড় ভোজ্য পানীয় ও অর্থ দিয়া 
সন্তুষ্ট রাখিব।র আদেশ দেওয়। আছে । 


'শ্রমিক' শকের ব্যাপক অর্থে সে সময় গৃহ- 
ভৃত্কেও বুঝাইত। হিউয়েন সাঙ লিখিয়া 
গিয়াছেন, তিনি যে সময় ভারতবর্ষ পথটন 
করেন সে সময়ে শ্রমিকদের বাঁধ্যতামুলক নিযুক্ত 
(91০50 18100: ) দেখেন নাই তবে সাধারণের 
মঙ্গলের জন্তক কোঁন কাধ হইলে শ্রমিকরা নিযুক্ত 
হইতে বাঁধা হইত এবং তাহাদের কাজের অনুপাতে 
তাহাদের পারিশ্রমিক দেওয়। হইত । 

ধর্ম ও অর্থ শাস্ত্র হইতে বেশ প্রতীত হয় যে 
প্রাচীন ভারতের শ্রমিকরা আধুনিক শ্রমিকদের 
অপেক্ষা অনেক সুখ সুবিধা উপভোগ কৰিয়া জীবন 
যাপন করিয়! গিয়াছে। 


অম্নে অধিকার 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


"মাহং রাজন্‌ অন্তকৃতেন ভোজম্‌-_” 
_ গৃৎসমদ শোনক | 


ভিক্ষার মত নাই কোন মহাপাপ, 
ভিক্ষাই অভিশাপ । 

শিশু অক্ষম পঙ্গু যদি না হও, 

বাধিতে আধিতে শায়িত যদি না রও, 

মূল্য না দিয়া আপন পরিশ্রমে 
কাহারো অন্ধে অধিকার তব হয় নাক? কোনক্রমে । 
শ্রমজলপাত না করিয়। যাহা লবে, 

ভিন্স] কিংবা হরণ বলিয়া তাহাই গণ্য হবে, 

খণভার হয়ে রবে । 


পিতার অন্ন, পতিরও অন্ন শ্রমজলপাত বিনা, 
যে করে গ্রহণ তারে দেবগণ করেন সতত ঘৃণ। | 
বিনা শ্রমে যদি কর পরান্ন ভন্গণ কোন দিন, 
জানিও তাহারে খন। 

আছে দাঁসদাসী, ধন রাশি রাশি, অমে নেই প্রয়োজন 

| পেয়েছ পিতার সঞ্চিত বহু ধন, 
তবু কর খাটি মাটির অন্পে অধিকার অজন। 
পির সোহাগে অলস বিলাসে জীবন যাপো। যে সতী, 
সোহাগ তা নয়, মহাপাপে তোমা মগ্ন করিছে পতি । 


হে ধরণদেব তোমার চরণে আমার আকিঞ্চন-- 

ভূঞ্জিতে যেন ন। হয় পরের অঙ্জিত কোন ধন, 
হইতে না হয় পরের গলগ্রহ,__ 
এই প্রার্থনা করি আমি অহরহঃ | 


যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ ও ধর্মবিশ্বাস 


অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী 


প্রথ্াাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. এস্‌. 
হাঁপডেনের একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে পড়েছিলাম 
যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের পক্ষে কোন 
লোৌকোত্তর পরমপুরুষে বিশ্বান স্থাপন করা সম্ভব 
নয়। প্রতাক্ষ প্রমাণসিদ্ধ জড়বিজ্ঞানের দাপটে 
ঈশ্বরের অন্তিত্বও যেন বিপন্ন হয়ে উঠছে। তাই 
আজ মানুষের ধম- ঈশ্বরকে ছেড়ে অন্তব্র সন্ধান 
করতে ইংলগ্ডের মনীষা বাট্রাণ্ড রাসেল পরামর্শ 
পিয়েছেন। কুঁসংস্কারমুক্ত মানবমনের ধম মাছষের 
সেবা । 

যদিও একদল দাঁশলিক সব্দাত বিজ্ঞাণ ও 
ধবিশ্বামে মধ্যে সামপ্রন্ত ঘটাবার 9৯81 করেছেন, 
৩৭৪ ধম ও বিজ্ঞানের নিরে!দ ক্রমশঃ প্রচণ্ড হয়ে 
উঠেছে । অত্যাধুনিক আণবিক মাঁরণাস্্বের যুগে 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রায় বিলুপ্তির কাছাকাছি এসে 
পৌছেছে । এখনও অধিকাংশ অশিক্ষিত নরনারী 
ধমগ্রাণ হলেও, তথ।কথিত সংস্কারমুক্ত বিদ 
মান্থষের দরবারে ভগবানের আলোচনা ও অবৈজ্ঞা- 
নিক 'অযৌক্কিক বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে 

বিজ্ঞানের পদ্ধতি £ পধবেক্ষণ, পরাক্ষা ও 
বিশ্লেষণ। মোহযুত্ত মন নিয়ে ইন্দিয়গ্রাহা 
প্রাকৃতিক বিষয় ও ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে জড়- 
প্রাণ- ও মনোজগতের প্রমাণসিদ্ধ নিশ্চয়াত্মুক জ্ঞান- 
লাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য । অবশ্ঠ ইন্দ্িয়ম্য পদার্থের 
বিশ্লেষণ অপ্রত্যক্ষ অণুপরমাণুর খবর দিতে পারে ; 
কিন্ধ গ্রারুতিক জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভূললে 
চলবে না। পরমাণু, জীবকোধ ইত্যাদির প্রকল্প 
ইন্দ্িয়গম্য জগতেরই ব্যাখ্যার তাগিদে রচিত হয়। 
এন্জ্িয়িক অভিজ্ঞতা ও তদনুযাঁয়ী অনুমান 
নিশ্চয়াতক জ্ঞান লাভের একমাঁজ উপায় বলা 


হয়েছে। এরূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অন্বীকার 
৪ 


করার উপায় নেই; কারণ বৈজ্ঞনিক যথার্থ 
জ্ঞানের ব্যবঙ্কারিক প্রয়োগ মানবজাতির মঙ্গল বা 
অমঙ্গলের নিধারক। 

যে বাক্তি প্রতাক্ষবাদী প্রায়োগিক (60910 
০৪1) বিজ্ঞানের বিরোধা-তিনিও বিজ্ঞানের 
স্ৃবিধাটুকু গ্রহণ করতে নারাজ নণ। রোগে 
স্ুচিকিৎসকের পরামর্শ নিযে, দূরভাষণের সাহাযে 
নিজের জরুরী কাজ সমাধা করে, দ্রুতগামী 
ব্যোম্য।ান, জলযান বাবধহার করেঃ এক কথায় 
বিজ্ঞানের হাজার রকম স্মবিধা ভোগ করে, ঘরে 
বদে বিজ্ঞানের নিন্দ। করা অপরাধ । নিত্ৰায় 
জাগরণে, আচারে বাবহারে, আহারে বিহারে, 
স্থিতিতে অ্রমণে, জীবনে মরণে বিজ্ঞানের সাহাধ্য 
ন। নিলে আধুনিক জীবন একেবারেই 'অচল। অবশ্থ 
বিজ্ঞানের অভিশাপও দিকে দিকে প্রকট হয়ে 
উঠছে । আণবিক বজের প্রচগ্ডতম বিদারণে 
নাগ।সাকি নিশ্চঙ্ধ হয়ে গেপ- গ্রশান্তমহাসাগরে 
উদ্রজান মারণ|শ্বের পরধীক্গা এশিয়াবাসীকে সম্ভস্ত 
করে তুলছে । কিন্তু এই ভীতি ও সন্ত্রাস বিজ্ঞ/নের 
অপব্যবহ্ারজনিত। এর জনা বিজ্ঞানকে দৌমা- 
রোপ কর! চলে না। বেজ্জানিকের বিশ্লেষণ বা 
পরমাণুবিদারণ মানবের কল্যাগে নিয়োজিত না 
হয়ে তার ধ্বংস সাধন যদি করেই, তবে তার দায়িত্ব 
বৈজ্ঞানিকের নয় _ রাজনীতিকদের। তাই 
বিজ্ঞানের অপব্যবহারে বিজ্ঞানবিমুখ হওয়া মুখতার 
নামাস্তর | 

কিন্তু বিজ্ঞানের এই যে অপব্যবহার, পৃথিবীর 
বিভিন্ন রাষ্্বীয় কর্ণধারগণের এই যে পরস্পর ভীতি- 
প্রদ্রশন ও অবিশ্ব(স তা কী মানবের কল্যাণবুদ্ধির 
অবনতি প্রদর্শন করে না? ধীরভাবে বিচার করে 
দেখতে হবে-_জড়বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে 


০০৩ 


ভাল রেখে মাহুষের শুসতধুদ্ধিও অগ্রসর হতে পারছে 
কিনা। বিগত মহাযুদ্ধে, নানা সম্তন ও সম্ভব 
পরিবেশে, মানুষের সহজাত কপাণকামন। প্রচণ্ড 
আঘাত খেয়েছে পরাধীন দেশের অমহায় মানুষ 
শ্তিমানের স্ার্থযূপে বলি গ্রদত্ত হয়ে পাশবিকতার 
নিশ্নতম স্তরে নেমে এসেছে ১ আর অশক্তকে 
কলুষিত করে শক্তিমদমত্ত জাতি গুলিও কলুম- 
কালিমায় বিকট হয়ে উঠল । দেবস্তার লীলাভভূমিতে 
দানবের তাগুব সম্্সের বীজ বপন করে গেল, 
পরম্পর অবিশ্বাস আর সন্দেহ মানুষের শাস্তিকে 
করল বিদ্বিত। তাই আজ দিকে দিকে আণবিক 
অন্ুরের আশ্ফালন। মানুষের মুলাবোধের আমূল 
পরিবর্তন ন। হলে বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার 
তাই কিছুদিনের জন্তু বিজ্ঞানসাধনা থেকে 
অবসর নিয়ে মানুষের আত্মঞিজ্ঞাস। প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে । আজ তার প্রয়োজনীয়তা যতখানি 
ততখানি এর আগে ছিল কি না সন্দেহ । 

বতমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে হউরোপীয় দশন 
বিজ্ঞানের সাক্রয় সহযোগিত। করেছে। লগুন 
বিশ্ববিছলেয়ের অধাপক এ. জে. এয়ার ও 
আমেরিকা-গ্রবাঁপা অধাপক কারনাপ যৌক্তিক 
দষ্টিবাদের (1061081 10010100187) ঝত্বিক। 
এপ্রের বিশ্রেষণমুখা দশন ক্যাম্রিজের অধ্যাপক 
জজ এড ওয়।ড মুর ও লুড উইগ. টউইটগেনষ্টাইনের 
ভাঁষা-বিশ্লেষণ-পদ্ধতির দারা প্রভ[বিত। বিজ্ঞান 
করে পদাথ বিশ্লেষণ, আর দাশনিকের কারজজ হচ্ছে 
সাধারণ ও বেজ্ঞানিক জ্ঞান যে ভাষায় বাক্ত হয় 
তাঁর বাবচ্ছেদ। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের মতে, 
দাশনিক সমস্যার উদ্ভব হয় ভাষার অপব্যবহারে ; 
দর্শন একপ্রকার মানপিক বিকার মাত্র। ভাষার 
বিশ্লেষণ করে তার যোগ্য ব্যবহার নির্দেশ করাই 
এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা । দরশশনের ইতিহাস 
প্রমাণ করে যে দর্শন চিরকালই প্রধানতঃ অস্তরিক্ডিয় 
মনের জগতে বিচরণ করেছে; ইন্দ্রিয়গম্য বছি- 


হবেই । 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বধ, ৬ সংখা 


জগতের তথ্য বিশ্লেষণে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেনি । 
সেই জগতের জ্ঞান দিয়েছে "শরমিক' বিজ্ঞানী । 
সে বন যত্বে বহু বিপদের মুখে পড়ে জগৎমন্বন্ধে তথা 
সংগ্রহ করে প্রাম।ণিক দতো উপনীত হতে চেয়েছে । 
কিন্তু দাশনিকের ছিল অভিজাত “নীলরক্ত'_-তিনি 
বিচরণ করেছেন ভাবের জগতে, ঈশ্বর ও আত্মার 
সমভিব্যাহারে। কিন্তু এসব অতীন্ছিয় বস্তসম্স্ধে 
প্রামাণিক জ্ঞান লা করা মানুষের অলাধা__যতই 
উচ্চবর্গের 'পদার্থ” এর ঠোক না কেন। প্রারুতিক 
জগংসন্বদ্ধেহ মানুষের সাক্ষাৎ উন্দ্রিরগম্য জ্ঞান হতে 
পারে! এপ জ্ঞানেরই সতাসঠ্য নিণর কর। 
সম্ভব। সাধ।বণ ও টন্জ্ঞানিক জ্ঞান এহরপ প্রাকতি ক 
জ্ঞান। হীন্দ্ররগ্রাহা বিষয়গুণির লৌকিক জ্ঞান 
স্দংবন্ধ হযে বিজ্ঞানের কটি ১য়। 
সম্বন্ধে কোন বাক্য ব। বিচার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ 
পদ্ধতির দ্বার প্রমাণ ব! অপ্রমাণ করা ষায় ন।। 
তাই যৌক্তিক দুষ্টিবাদাদেব মতে এ সন্স্ধায় বাকা 
অর্থহান ধ্বনিসমষ্টিমাত্র। যে বাকোব ইন্দ্রিঃগম্য 
প্রমাণ নেই বা থাকতে পারে না, ত। শুধু অর্থহীন 
প্রলাপ । 

ঈশ্বর দি না সহশ্র।ক্ষ-এ সমর মীমাংস। 
কর. আমাঙ্গের ইন্দিরগমা অভিজ্ঞতার পক্ষে সম্ভব 
নয় বলে- এ সমস্ত। কোন সমহ্টাই নয়। 


গাব-জগৎ 


অধাঁগক 
এয়ার তাহ শরদ্ধমার সাধারণ লৌকিক জ্ঞান ৭ 
বৈজ্ঞ(নিক জ্ঞানকেই অর্থবান্‌ বলে মনে করেন । 
ঈশ্বর আছেন, কী নেই--তার গ্রমাণ বা অপ্রমাণ 
অন্ততঃ লৌকিকভাবে কিছুনেই। “ঈশ্বর” শবটি 
একটি বিশেষ) পদ । ঘট, পট ইত্যাদি অন্যান 
বিশেষ্য পদের অনুরূপ বস্তু প্রাকৃত জগতে ইন্দিয়- 
ংবেদনে পাই বলে আমরা মনে করি যে “ঈশ্বর” 
নামধারা কোন পরমপুরুষ কোথাও বর্তমান | কিন্ত 
আমাদের ব্যৰহৃত ভাষার সব বিশেষ্যপদই যে বস্ত- 
জগতে দ্রব্যাদি নির্দেশ করে এমন কোন কথা নেই। 
উইটগেনষ্টাইন এই পনাম_-বস্ব”-রূপ ভাষার 


আব, ১৩৬৪ ] 


আলেখ্যকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। সর্বজর এই 
আলেখ্য ঠিক নয়। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীর! দুষ্ট বঞ্তর 
অস্তিত্ব স্বীকার করে তাকে “বস্ত' বললে 9 অতীন্জ্রিয় 
বন্ধক £অবস্ত' বলে থাকেন। 

পাঁচটি ইন্ছ্রির়ের দুর্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত 
বিজ্ঞানের প্রকাণ্ড সৌধের স্তাবক উল্লিখিত দার্শনিক- 
গণ ভূলে যান যে ইন্দ্রিয়গম্য 'অভিজ্ঞতাই একমার 
অভিজ্ঞত! নয়। শিল্পীর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে, মন্যষের 
বাস্কায় নীতিবোধে, প্রেমিকের মরমী অন্তং্লাকে 
যে পিব্যানুভূতি স্পন্দিত হয় তার খবর দেহসবন্ব 
উন্ভ্রিযিক অভিজ্ঞতাবাদী রাখেন না। সৌন্দধ- 
তন্বের মাপকাঠিতে কাব্যরসামৃত আন্বদন ঈশ্বর।- 
স্বাদের পায়ে। 'মপরূপ সৌন্দধের ধ্যানে নিমগ 
হলে এক মখণ্ড, মগ্্য়, চিদ্ঘন, অবাক্ত "আনন্দে 
সদয় পরিপ্লুত ইর- অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্তাও “ইহ 
হামার, উঠা তোমার” এইরূপ ভেঙ্ধমী চৈতন্বের 
বিলোপ হয় । এরূপ অনুভূতি যখন আমার ও নয়, 
তোমারও নর, তখন এ অনুন্তি এক অনন্ত 
সত্তার। এ রসানুভূতি একটি জাগতিক ঘটশা, 
একে অঙ্বীকার করি কী প্রকারে? ইন্দ্িয়গম্য, 
ব্যবচ্ছিন্ন অনুভূতি নর বলেই কী একে ত্যাগ করতে 
হবে? ভারতীয় দরর্শনিকগণ লৌকিক জ্ঞান ছাঁড়। 
আরও এক রকম গ্রাতিভ জ্ঞান স্বীকার করেছেন। 
অবশ্ঠ জড়বিজ্ঞানের বন্ধু যৌক্তিক দৃ্টিবাধীরা এরূপ 
দিব্যান্তভৃতির অস্তিত্ব অধ্বীকার করেন না। শুধু 
তাণ। বলতে চাঁন যে এ সব জ্নুভূতির আলোকে যে 
অতীন্দ্রিয় পদার্থের নির্দেশ হয় তার বাস্তব শ্বীকাঁর 
করার কোন যুক্তি নেই। প্র সব পদার্থ গগন- 
কুন্ুমবৎ মলীক। একমাত্র বাহগ্রত্যক্ষ ও আস্তর- 
প্রত্ক্ষের মাধমে অনুভূত পদার্থ ই বাস্তব; আর 
তার প্রমাণ বিজ্ঞানের জয়ধাত্র। । তাই যদি কোন 
বাক্যে অতীন্দ্রির বিষয় উল্লিখিত হর তবে, হয় সেই 
বাকোর কোন কোন পদ সম্পূর্ণ অর্থহীন চিন্মান্র, 
অথনা বিশ্লেষণের দ্বারা এ বাঁক্াকে এমনভাবে 


যৌক্তিক দৃষ্টিবাঁদ ধর্মবিশ্বাস 


৩৬৭ 


পরিবতিত করতে হবে ধেতার থেকে অতীন্দ্রিয় 
পদার্থবাঁচক পদগুলি লুপ্ঝ হয়ে বাঁক্যটিকে অর্থবান্‌ 
করে তুলবে | বথা--মামি বদি বলি যে, “অমুক 
অধাপক সরম্বতীর বরমাল্য লাভ করেছেন”, তা 
হলে আমার উক্তিকে অর্থবান্‌ করতে হলে এর 
রূপান্তর করতে হবে এই ভাবে £ “অমুক অধ্যাপক 
প্রভূত বিদ্যার অধিকারী হয়েছেন”। এই উক্তি 
প্রম।ণসিদ্ধ, ইঙ্রিয়গমা ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ । কিন্তু 
যদি উল্লিখিত নাঁক্য কোন লোকোভ্র দেবীর 
ক্রির/কলাঁপ বর্ণন। করে তবে তা সম্পূর্ণ অর্থহথীন। 
অধ্যাপক এয়ার এরূপ বাক্যবিশ্রেষণের পক্ষপাতী । 
তিনি মনে করেন লোকোত্তর, চিন্ময়, অঙ্গ পর- 
ব্রন্দের অন্তিত্ববাচক বাক্যগুলি সতাও নয়, মিথ্যাও 
নয়_-অর্থগীন (প্রপাপমাত্র ; কারণ লোকোত্তর বিষয়ে 
কোন ইঙ্ছিয় গ্রহ গ্রমাণ? নেই, অগ্রমাণও নেই। 

ষদি বল যে ইক্দ্রিয়গম্য প্রকৃতির নিয়মান্ুধতিভা 
থেকেই তো জগতকারণ ঈশ্বরের অনুমান হয়, তৰে 
“ঈশ্বর মাছেন*-বাক্য আর পপ্রকৃতির একরূপত। 
আছে”-বাক্য সমতুল হবে; কিন্তু কোন ভুক্তই 
এন্ধপ মমতুলত। স্বীকার করবেন কী? অর্থে দি 
বাক্য ছুটি সমতুল হর তবে অধ্যাপক এয়ার “ঈশ্বর 
আছেন” বাঁক্টি অর্থবংন্‌ মনে করতে পারেন । 
তাছাড়া ধর্মান্ধ ব্যক্তিও বলেন “বিশ্বাসে মিলয়ে 
বস্ত, তর্কে বহুদূর” । অর্থাৎ ঈশ্বর প্রমাণ অগ্রমাণের 
বিষয় নন-বিশ্বাসের বিষয়। তা হলে পরীক্ষিত 
সতোর মতে। ঈশ্বরের অন্তিত্ববাচক বাক্য বৈজ্ঞানিক 
বাক্য হতে পারে না। অধ্যাপক এয়ার বিজ্ঞানের 
সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ স্বীকার করেন না; 
কারণ অর্থহীন বাক্যের সঙ্গে অর্থবান্‌ গ্রামাণিত 
সত্যের কোন বিরে!ধ সম্ভব নয়। “ঈশ্বর চির- 
রহন্ঠাবৃত”-_ এই যদি বিশ্বাসীর মত হয় তবে তো 
ঈশ্বরের সার্থক বর্ণনাই অসস্তব। তা হলে ধর্মগ্রাণ 
বাক্তিও জীশ্বরের অন্তিত্ববাচক বাক্যকে অর্থগীণ 
ধবনিলমষ্টিমা'র মনে করতে বাধ্য। 


৩৬৮ 


কিন্ত যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দর্শনের অভিগধিত 
তাষার এই ব্যবচ্ছেদ শ্বীকাঁর করা যায় কী? যখন 
বলিষে ঈশ্বর বিশ্বাসের বিষয় তখন নিশ্চয়ই একথা 
বলি না যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বাক্গুলি তাৎপর্যহীন। 
শুধু একথাই বলা হয় যে তিনি কোন লৌকিক 
প্রমাণগম্য নন। অধ্যাপক এয়ার ভক্তের উত্তি- 
গুলির অর্থ করেছেন নিজের সুবিধামতো। ৷ তাঁছাড়। 
ঈশ্বরের অপার “রহস্য” তাঁর ষড়েশখর্ধ ও অপার 
মাধুর্ধের প্রকাশক | তাঁর রহশ্াবৃত হবার অর্থ 
এই নয় যে তার কোন আভাস, ইঙ্গিত আমরা 
পাইনা। শুধু এটুকুই বল! হয় যে তার খরঙ্থর্ষের 
৪ মাধুর্ধের কণিকা মাত্রই মানবধুদ্ধির গোচির হয় 
অধিকাংশই আবরিত থাকে । এ কথা ন। হয় 
মেনে নিলাম যে, কোন অন্ুভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তুকে 
অবলম্বন করলে তার যৌক্তিকতা মান] কঠিন। 
কিন্ত তবু প্রশ্ন থেকে যায়, ইন্দরিয়গম্য অন্থভতিই 
কী তৎ-নিদিষ্ পদার্থের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে? 
অদ্বৈত বেদাস্তবাঁদ! দৃশ্তমান জগৎ প্রপঞ্চের অপীকতা 
প্রমাণে যুক্তি দেন “জগন্মিথ্য৷ দৃশ্ত্াৎ--ঘটবৎ”। 
অর্থাৎ দৃশ্ঠত্ব ও মিথ্যাত্বের মধ্যে 'অনিবাধ ব্যাপি 
সপ্ধন্ধ বর্তমান, ঘ| কিছু দৃশ্ত-ইন্দিয়াভৃতির বিষয় _- 
তাই নিত্য বা মিথ্যা । 

দিও সাধারণ জাননে য| দেখি, শুনি ব| ম্পশ 
করি তার বাণ্ডবত। অস্বীকার করা খুবই কঠিন, 
তবু ভ্রমাত্মক ্রতাক্ষের বিষয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ 
নিশ্চয়ই বাস্তব নয়। এই ভ্রমপগ্রতাক্ষের যুক্তি 
আমাদের গ্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের বাস্তবতায় সন্দিহান 
করে তুলতে পারে। শঙ্কর ও তার পরবতী 
আচার্ধগণ প্রাকৃত জগতের অলীকত। স্থাপনে বন 
যুক্তি গ্রদর্শন করেছেন__তাঁদের বিশদ আলোচনা 
এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। 

বর্ম-বোধরূপ আমাদের ইন্দরিয়ান্ভূতি যে বর্ণকে 
নির্দেশ করে তার বস্তবতার যুক্তি কী? যদি 
পিব্যান্ুভৃতি নিদিই অতীস্তরিয় পদার্থ খ-পুষ্পের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


মতোই অলীক, তবে রূপরসগন্ধের বাস্তবতাই বা 
বাঞ্ধ যায় কেন? বর্ণ-বোধ বা শবপবোধ এক প্রকার 
চেতনা-_সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব, ব্যক্তিগত ব্যাপার। 
এ বোধের কাঁরণরূপে বহিরবস্ত শ্বীকারে কোন 
যুক্তি নেই; বহুকাঁরণবাদ অনুসারে আমিই তো 
আমার শব্বম্পর্শ-বোধের কারণ হতে পারি । শুধুমাত্র 
মানসিক, একাস্ত নিজন্ব, ইন্দিয়ামুত্ৃতিটুকু স্বীকার 
করঙগে যোগাচারী বিজ্ঞানবাদে পর্ধবসাঁন অবশ্থস্ভাবী। 
তা হলে প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিজয়-কেতন ধুলিলুস্তি ত 
হবে! বিজ্ঞান কী বাস্তব জগতের সর্ববাঁদিসম্মত 
জ্ঞান দেয়? তা হলে বৈজ্ঞ!নিক নিরমাবলী যুগে 
যুগে পরিবঠিত হয় কেন? কোন 'এক বিশেষ দৃষি- 
কোণ থেকে সতাদর্শন করলে আমাদের জ্ঞান খণ্ডিত 
£তে বাঁধা; আর বিজ্ঞান এই খণ্ডিত জ্ঞানেরঈ 
সম্ভার । 

প্রাকৃত গগতের অলাকত্ব গ্রতিপা্দনে শঞ্চর- 
মতাবনন্থিগণ যে শক্তিশালী যুক্তিজাল বিস্তার 
করেছেন ত| অবহেল! করা অযৌক্তিক। বিজ্ঞানের 
জ্ঞানই একমাত্র চরমজ্ঞান-_একথার প্রম।ণ অবশ্তাই 
প্রয়োজন | বিজ্ঞাণই সার্ক, আর মুষ্টিমেএ 
দিখ্যানুভৃতিলম্পন্প মাগধের জ্ঞান নিরর্ক--এ কথার 
প্রমাণন্বরূপ যৌক্তিক দৃষ্টিবািগণ বলেন যে, সধ- 
সধারণে বিজ্ঞানকেই 'অথবান্‌ মনে করে থাকে । 
কিন্তু সাধারণ মানুষ কী ধনবোৌধ বা নীতিবোধকে 
অর্থচীন প্রলাপ মনে করে? তার্দের কাছে এরা 
অর্থহীন তো নয়ই, বরং বহৃক্ষেত্রেই সত্য বলে 
গ্রতিভাত। আর যদ্দ কতিপর বিদগ্ধ মানুষের 
কথ। ভাবি, তা হলে দেখা যায় যে গ্লেতো, 
আরিস্ততল্‌, হেগেল, শঙ্কর, রামাম্জ গ্রত্তৃতি 
মাধকও পণ্ডিতমগ্ডলী অতীন্জিয় অনুস্ভূতির সত্যজ্ঞান 
দেবার ক্ষমতা ম্বীকার করে গেছেন। এপ্দের 
অবশ্য দৃষ্টিবাদীরা৷ অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ধ বলতে 
সাহসী হবেন না! 

উদ্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃত 


আষাঢ়, ১৩৬৪ ] 


বিজ্ঞানের এমন বহু সত্য আছে যাঁর প্রামাণ্য 
সাধারণ ইন্দ্রিয়শক্কিতে স্থাপন করা ষাঁয় না । এক- 
বিন্দু অপরিষ্কার জলে যে লক্ষ লক্ষ বীজাথু বর্তমান, 
তা তো চর্সচক্ষে দেখি না। বিজ্ঞানী বলবেন যে 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাযো দৃষ্টিশক্তিকে বাপকতর 
করলেই তার কথ! প্রমাণিত হবে। সেইরূপ 
দিব্যানুভৃতির প্রামাণ্য স্থাপন কী একান্তই অসম্ভব? 
ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে কী আমরা কোন অণুবীক্ষণ ঝ 
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অন্করূপ কিছুর কথা ভাবতে পারি 
ন।? দিব্যানুভৃতি প্রাকৃত অনুভূতির মতো অনায়াস- 
লভ্য নাচতে পারে। কিন্তু ভারতীয় দ্বার্শনিকগণ 
বলেন যে মোক্ষশান্্-প্রশিত স্ুকঠিন সাধনমার্গে 
অগ্রসর হলে শুদ্ধমনে যে কোন মানুষেরই দিবাদরশন 
হতে পারে। আমরা যদি সেই নিষ্।, যত্ব ও শ্রম 
করতে পরাঞুখ হই তবে তা মুষ্টিমেয় মহামানবের 
মধ্োই সীমারিত থাকবে । কিন্ত ধর্মজীবনের সেই 
্বর্ণমপ্ডিত অন্তবীক্ষণ যন্ত্র তে। পড়েই আছে; তুলে 
নিয়ে বাবহর করলেই মানুষের অস্তদূর্টি খুলে 
যার়--অথগ্, চিন্ময়, দিব্যামুভূতিতে মানবের হৃদয় 
বজ্র হয়ে ওঠে। সদগুরুর প্রদশিত পথে অচল 
নিষ্টয় থাকতে পারলে অতীন্ত্রিয় জগতে তিত্তীর্ণ 
চওয়। কঠিন নয-_আর তাতে “অমুতের পুত্র” সকল 
মীনবেরই অধিকার । এমন জদ্গুরুও আছেন 
যিনি মানুষকে দিবাদুষ্টি দান করে তার চক্ষুকর্ণের 
বিবার্দ ভঞ্জন করতে সমর্থ । 


"আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?*-_উৎন্ুক অথচ 
অনিশ্বাসী নরেন্দ্র জিন্ঞাঁসা করলেন শ্রীরামক্ক্চকে । 
"দেখেছি কী রে, তীর সঙ্গে থাকি, ঘর করি" 
_এলো অভ্রান্ত আবিশ্বাস্ত উত্তর । "আমাকে 
দেখাতে পারেন?” নিশ্চয়ই, দেখবি ?” ঠাকুর 
নরেন্দ্র সন্দেহ দূর করলেন-_ চিন্ময় মহীসমুদ্রের 
উতরোল কলোল তাকে শ্রবণ করালেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সদ্গুরুর দর্শন্লাভ দুর্লভ। 
তাহলেও মানুষের দিব্যানুস্কূতিলন্ধ পদার্থের প্রামাণ্য 


যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ ও ধর্মবিশ্বাস 


৩৩৪ 


যাচাই করবার উপায় আছে। আর বদি জ্যোতির্ময় 
দিব্যানুভূতিকে বলি কুসংস্কার--তবে ইন্দ্রিয়গম্য 
অনুভূতিকেই বা কুসংস্কার বলতে আপত্তি কী? 
শাস্ত্র বা সদ্গুরু-প্রদশিত পথে সাধন না করেই 
যদি বলি যে অতীদ্ছিয় ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নেই, 
তাহলে অণুবীক্ষণ যস্ত্র ব্যবহার না করেই “জলবিদ্দুতে 
বীজাণু নেই” বলার মতো অযৌক্তিক কথা হবে 
ন। কী? ভক্তের কোন প্রশ্ন নেই -বার সমাধান 
করতে হবে। সে চায় প্রাণের অনুভূতি । ধর্ম 
মানব জীবনেরই একটি অবস্থা। 


তাই মনে হয় যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ অযৌক্তিক । 
দর্শনের কাজ শুধু প্রাকৃত বিজ্ঞানের দাস হরে 
থাকা নয়। পঞ্চেন্ছির-গ্রাহ নয় বলেই কী 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা? মহাপুরুষগণ তো সর্বদাই 
সর্বত্র ঈশ্বরের স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তারা 
কী প্রত্যেকেই ভগ্ত বা প্রতারক 1 নব্য দৃষ্টিবাদী 
দশশনিকগণ নুদ্ধিচালন। করেছেন,.অনেক, ভাঁষা ও 
বাকোর ব্যবচ্ছেদ করে তার কঙ্কাল বের করেছেন; 
কিন্ত দর্শনের প্রধান কাজ সং-বস্তর সন্ধান থেকে 
বিরত থেকেছেন। ভাযষাকেই সৎ বা সত্য বত ধরে 
ঠাঁর বিশ্লেষণ মুর্খতার নামান্তর মাত্র। 

সম্প্রতি এই দার্শনিক মতবাদ ইউরোপে খণ্ডিত 
ও 'নাদূত হতে আরম্ভ হয়েছে। কিন্ত জড় 
বিজ্ঞানের এই অন্ধ-স্ততিবাদী দর্শনের মধ্যে মানবের 
মূল্যবোধের প্রতি যে প্রচণ্ড উদাসীনতা বর্তমান তা 
মানুষকে ভুলপথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে, 
এখনও । মানবের কল্যাণবোধ ও শুভবুদ্ধি 
অন্বীকৃত বলেই আজ পৃথিবীর এত সস্তাপ। 

এই যন্ত্রানবের যুগে মানুষের আত্মিক শক্তি 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে তাঁর ধ্বংস 
অবশ্যতস্তাবী। আত্মিক শক্তির প্রেরণা কী 
একান্তই অর্থহীন? জড়বিজ্ঞানই কী একমাত্র 
প্রামাণ্য? 

যুগে যুগে মান্য দেখেছে দানবের পরাজয়-_ 


৩১৬ 


আর অসহায় মানবের কলা!ণকামনায় ভগব|নের 
যখন অধর্ধের অভাথান তখনই পড়ে 


নররূপধারণ। 
মহামানবের.পদধূলি--কখনও কুরুক্ষেত্রের ধুদ্ধারথে, 
কখন৪ বোধিদমতলে, কখনও ক্রুশে বলিগ্রদত্ত 
হয়ে, শত অবহেল! ৪ লঞন! সহ করে তারা 
তমসাচ্ছন্ন মানবের শুভণুদ্ধি জাগ্রত করে যান। 
আঙ পবম্পর চিংসা ও অবিশ্বাসের ঘোর ' মন্ধকারে 
সেই রুদ্রের “মুঠ আলোকে ঝলগসিত” মৃতির 
অপেক্ষার র'য়ন্ে সাধারণ মাগ্ুষ। যখনই মগষের 
বিপদ গঢতম ভায়ছে তখনই ইতিহাস সবিশরে 
দেখেছে নরের মধ্যে নারা়ণের লাল! । 


পরিচয় 
শীশান্তশীল দাশ 


রেখে যাব এইটুকু মোর পরিচয় £ 
সন্দরের দান আমি করিনি সংশয় । 


সে-দ।ন এসেছে কু অন্ধকার রাতে, 
জ্বালাময় বেদনার বহ্ছিকণা সাথে; 
কখন এসেছে স্নিগ্ধ গভ।তবেলায়, 


সাজয়েছে এ ধরণী আলোর মালার। 


কখন উঠেছে ঝড়, বিশ্বুন্ধ চঞ্চল 
করেছে জদয় মোর; নরনের জল 
ঝরেছে; কখন পথ বাঁধাবন্ধহীন 

চলেছি নিশ্চিন্তচিভে। হয়নিকে| ক্ষীণ 
আমার অস্তর মাঝে সে প্রদীপ জলে, 
সেদীপ ধরেছি নিত্য ও চরণভলে। 


য| পেয়েছি সবই আমি করেছি গ্রহণ, 
ংশ(য়র কালে! মেথধে ঢাকিনি ভূধন। 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


আজ দেখি শাস্তিপ্রিয় সন্তানবৎসল ্রীল্‌ 
দম্পতি চলেছেন উদজান বোম।র পরীক্ষ। বন্ধ করতে; 
মনুষ্াত্বর জন্কঃ কল্যাণের জন্ত এই আত্মত্যাগের 
ভাব যে কতো মহন ৪ আত্মিক শক্তিতে 
সমুষ্ভাসিত তা কী যুক্তি দিয়ে বলে বোঝাকার? 
নররূপী নারায়ণের অপার লালা দেখা আমাদের 
অনেক বাকী আছে।: তাই আজ জড়ের শক্তিতে 
শক্তিমান জাতিদের সতর্ক তে হবে। মানবের 
কল্্যাণবোধ ও আত্মশক্তি তুচ্ছ করার মতো 
গয়। জডবিজ্ঞানের জয়গ।থাই মানুষের ইতিগাসের 
শেষ কথা নয। 


তুমি সাথী 


_মোহম্মদ দাউদ 


যত কিছু আশা ও আকাজ্জ। মের 

সকঙগই তোমারে ঘিরি। 

ব্যথাতুর মন লয়ে বসে আছি 

যুগ যুগ ধরে করি তব আরাধন। | 

আমি জানি তুমি মাছ, আছে তব শ্মজিত ধরণী__ 
রবি-শশী, ফুল-ফল, লতা-পাতা মাটি 

তাই আছে আজো । দ্বিন যায় রাত মাসে, বায়ু বয় 
ভুলিয়া ও কেহ কতু স্তব্ধ নাহি রয়। 

ঝতু ধায়, ধতু আসে বর্ষ বর্ষ ধরে, 

নদী নাহি ভোলে কু পড়িতে সাগরে 

অবহেলি আদেশ তোমার । 

মানবের সুখ দুঃখ 

ঘুরে ফিরে আসে চলে ষায়। তোমারি বিস্তৃতি 
নীপজ আধারে জলে, ঝলে তব ছ্যতি। 

লক্ষ্য স্থির রাখি এক--চলি ঠিক পথে, 

থাকিবে না হুঃখ ভয় বদি থাঁক' সাথে 

দেখাইতে পথ । পূরিষে আকা।জ্ষা আশ! 

মিটে হাঁবে চিরতরে অতৃপ্থ পিপাসা । 


সাধু শ্রীজ্ঞান-সন্বন্ধার্‌ 


স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


দক্ষিণ ভারতে বনু মহাপুরুষ, সীধু ও ভক্ত 
হন্ম গ্রহণ করেছেন৷ এদের পবিত্র জীবন ও দিব্য 
বাণী আজও হাঁজার হাঁজার আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
পিপান্থর জীবনপথে আলোকবর্তিকান্বরূপ। বছ 
লোক এ্রতাহ শ্রদ্ধাসহকারে এদের পবিত্র নাম স্মরণ 
করে, মন্দিরে মন্দিরে এদের অনেকের আবিভাব- 
উৎসব মহাঁসমারোহে উদ্যাপিত হয় এবং এদের 
'সলৌকিক জীবনকাঠিনী বিভিন্ন ভাষায় সর্বর 
গত হয়। সত্য এদেশবাসাব মনের ওপর এদের 
প্রভা অতুলনায়। 

এইসব সাধু ৪ 
ছুটি শ্রেণী দৃষ্ঠ হয়। 
এদের বলা হয় 


সাধাবণত: 

এক শ্রেণী বিষুব ভক্ত 
'আলোয়ার” ১ সংখ্যা বারা । 
অপর শ্রেণী শিবতুক্ত এদের ব্লা হয় নয়নার ; 
সংখা। তমটি। তামিল ভাষায় এবা “আরুবন্তমুন- 
ওয়ার' নামে খ্যাত। 
বিষু-মন্দিরে 
উতৎসব-বি গ্রহ 


ভভীদের মো 


দাক্সিণ।ত্যেৰ সমস্ত পধান 
দাদশ জন মালোয়ারের মূল এ 
শিণমন্দিরে 
তেষটি জন ন্যনারের মুল ও উতৎ্সব-বিগ্রঠ দৃষ্ 


এবং সমস্ত প্রধান 
এমন্ধ্ক কর্ণাটক পদেশের নঞ্জনগড় পড়তি 
স্বানেও শিব-মন্দিরে এদের বিগ্র» আছে । পেরিয়। 
পুরাণে এন্ঠ সব মগাপুকষদের জীবনী বিস্তারিত 
বর্ণিত ঠয়েছে। তামিল ভাষায় “পেরিয়া পুবাণ' 
একথানি সর্বজন্সমাদূত মহাকাব্য। এছাড়া শিখ: 
ভক্তবিলাসঃ অগস্ত্য-ভক্তবিলীস প্রভৃতি সংস্কৃত 
গ্রন্থে এবং দাক্ষিণাতোর অন্তান্ত ভাষায়ও এদের 
জাবনা ও ধাঁণীর বিবরণ পাওয়া ঘায়। 

এই তেষট্র জন নয়নারের সকলেই এতিহাসিক 


১যূ। 


ব্যক্তি; কেহই কল্লিত নছেন। এদের মধো 
চারজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন 3 “সময় 
আঁচাধ নামে এর! অগ্িছিত। এদের নাম 


আগ্লার, সুন্দরর্, জ(নসন্বন্ধর ও মাণিকভাসগর। 
তাঁমিলে সম্মানিত ব)ক্তির শেষে সাধারণতঃ “র্‌! 
যোগ করা হয়। এই চারঞ্জন মহান আচাধ শৈন- 
ধর্মের চাঁরটি পন্থা, যথা-_-কাঁধ, ক্রিয়া, যোগ ও 
জ্ঞানের এক একটির প্রতিনিধিত্ব করেন। এই 
চারটি পন্থা আবার দাসমার্গ, সংপুত্রমার্গ, সহমার্ 
ও সন্মার্গ নামে পরিচিত । ইহাদের মধ্যে জ্ঞান- 
সম্বন্ধর ক্রিয়। বা সৎপুক্রমার্গের আচাধ বলে 
পরিচিত। আগ্ার কাধ বা দাঁলমাগের, সুন্দরর 
যোগ বা সমার্গের এবং মাণিকভাসগর জ্ঞান ব 
সন্মাগের আচাধ। ইতিহাস মন্রঘায়ী প্রথমে আগ্লার্‌ 
এবং ততপরে জ্ঞানসন্বন্ধর্‌, শ্রনদরর ও মাণিকভাসগর 
জন্ম গ্রহণ করেন এবং সব শিব-মন্দিরেই এ ক্রমে 
গুদর মুতি স্থাপিত আছে। কেহ কেন অব্্ঠ 
বলেন মাণিকভাসগরই সব গ্রথম আবিভত হন । 

ঈশ্বরোদেশ্ে এরা তামিল ভাষায় যে সব 
সুলস্তি রচনা করেন-হাবের গাস্তাযে। ভাষার 
মাধুধে, ছনের সৌকধে সেগুলি অতুঙ্গনীন। এদের 
রচনাবলা তামিল ভাষাকে অতী৭ সমু করেছে। 
শিবের প্রতি তাদের একান্সিকী ভক্তি, অপার শঙ্গ। 
৪ 'আন্মরিক শালপাপার কাঠিনা ই সণ রচনার 
মাধামে স্থপরিস্কুট | প্রথম তিন জনের রচনাবলী 
'তেবারম্‌' নামে এবং মাণিকভালগরের রচনাবলা 
“তিরবাচগম্ নামে খ্যাত । অতীব শ্রন্ধা সহকারে 
এখনও প্রতাহ দাক্ষিণাতোর বহু শিবমন্দির 
“তেবারম্ঠ গীত হয়ে থাকে । ৬রামেশ্বরের মন্দিরে 
ভোরে ভগবানকে জাগাবার সময এবং রাত্রে শয়ন 
দেবার সময় প্রত্যহ “ভেবারমের” অংশৰিশেষ গীত 
হ'তে শুনেছি। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমর। আচার্ধশ্রেন্ট শ্রীজ্ঞান- 
সম্বন্ধরের পৃতজীবনকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা 


৩১২ 
করবা এর পৃরা নাম *তিকজ্ঞান সন্ন্ধমূতি 
বমী”। দাক্ষিণাত্ে সব ব্র।ক্গণদেরই এবং মহা- 


পুরুষদেরও “ম্বামী'বঙগা হয়। “তির অর্থে শশ্রু” 
অথবা “দৈব? বা 'পবিরঃ | শিশুকীলেই ইনি ৫দব- 
জ্ঞান লাভ করেন বা দৈবষ্ঞানের সংস্পশে আসেন 
সে্জস্ঠঃএ'কে 'তিরুজ্ঞনসন্বন্ধর্, বলা হয়। শ্রীশক্করা- 
চাধ তীর বিখ্যাত রচন। “লৌন্দধলহরী”র ৭৬তম 
গ্োকে জগজ্জননী পাবতীদেনীর স্তনপানে দ্রাবিড় 
শিশুর জ্ঞানলাভের কথ! উল্লেখ করে জ্ঞান সন্থন্ধর্কেই 
স্মরণ করেছিলেন। শ্রীশঙ্কর তার অমর লেখনীতে 
লিখেছেন £ 

ত৭ ম্তন্তং মন্তে ধরণিধ্রকক্তে হাদয় ৩2, 

গয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারম্বত হব। 

দয়|বতা। দণ্ড ধ্রবিডশিশুরাস্বাগ্ঠ তব যত 

কৰানাং গ্রোড়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥ 
£হ গিরিম্তে ! তোমার বঙ্গ হইতে সারম্বঙ পয়ঃ- 
প্রবাহের শ্রায় অর্থাৎ ৫কলাসশিখরস্থিত সারম্বত 
নামক অগাধ অমুতাপিগুর স্থায় ম্তন্ত প্রবাহিত ইইয়া 
থকে সন্দেহ নাই। কারণ দ্রাবিড়্দেশীয় শিশুকে 
ক্পা করিয়া তুমি স্তগ্ধ পান করাইয়াছিলে, সেহ 
স্তনপান-প্রভাবেই বালক তৎক্ষণাৎ প্রো 
কার্বদিগের মধো উত্তম কবিত্বশক্জিসম্পন্ন হইয় 
উঠিল । 

মাদ্রাজ প্রদেশের তাজৌর (0811016) জিলায় 
শিয়ালি নামে এক ছোট পুরাতন সহর আছে। 
মাও্রাজ হইতে উহার দুরত্ব প্রায় ১৬২ মাইল এবং 
উহা বিখ্যাত রেগওয়ে জংশন মাঁয়াভরমের সঙন্গিকটে 
অবস্থিত । আমাদের পুরাণে কথিত আছে প্রতোক 
গ্রলয়ের শেষে ধরাধাম জলে পরিপূর্ণ হয়। এমনই 
এক গ্রলয়ের পর ঘথন সর্বন্র জল, তখন একমাত্র 
এই শিয়ালি শহরস্থিত শিব-মন্দিরটি তিন মাস্তলযুক্ত 
ছোট জাহাজের (৪10৩৩) শ্তায় ভাসতে থাকে । 
সেজন্ত এই সচর “বার্ক টাউন, নামেও থাত। 
এই সহরে শিবপাঁদনৃদয়ার নামে এক অতি ধাষিক 


উদ্বেধন 


| ৫৯৬ম বর্ষ _৬ষ্ সংখা! 


শিবভক্ত ব্রাহ্মণ বাদ করতেন। চার বেদে তার 
ছিল অসাধারণ জ্ঞান। মন্দিরে শিবের আরাধন।! 
ও সেবাপৃজাতেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাঁটত। 
যৌবনে তিনি ভগবতী নায়ী এক ভক্তিমতী ব্রাহ্গণ- 
তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। সে খুষ্টীয় সপ্তম 
শতান্দীর কথা । তখনকার দিনে তামিগনাদে 
জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রভ।ব অত্যন্ত বেশী। চোল! 
এবং পাণ্য রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ ৫জন ধর্মে 
দীক্ষিত হন। মন্ত্র ও যাঁদুবিচ্ঠার প্রভাবে জেন এবং 
বৌদ্ধরা বিশেন করে জৈনরা--হাঁজার 
হিন্দুকে জৈনধমে দীক্ষিত করে। অসংখ্য জৈন- 
মন্দির নিমিত হয এবং হিন্দুরা ক্রমশঃ তাদের 
সনাতন দেণদেবার পতি বীতশ্রদ্ধ হ'তে থাকে। 
বশ। বাহুল্য হিন্দ্ধমের অঙ্গ শৈবরা ও শিব-আপ্লাধণ। 
পরিত্যাগ কারে টন তীথঙ্করের পুজা গরু করেন। 
ভক্তগ্রবীর শিবপাদপদয়র 'এতে 'অতান্ত ব্যথিত 
হন। তিনি ৮াইতেন তাঁর প্রাণের আগাধা দেবত। 
প্রিয়তম দেবাদিদেব মহাদেবকেহই সকলে তজনা 
করুক। নিক্পায় হয়ে তিনি শুরু করেন কঠোর 
সাধন এবং প্রার্থনা করেন, হে ভগবান, তোমার 
কপায় আমার এমন 'একটি পুল জন্মগ্রংণ করক- 
যে এই সব জৈন ও বৌদ্ধদেপ তাড়িয়ে দিয়ে 
তোম।র অমুতময় উপদেশ জনসমাঙ্গে প্রচার করতে 
পরবে । ভক্তের ভক্তির আতিশযো দেবতার 
আসন টলে ওঠে এবং দর্শনদানে ভক্তকে কৃতার্থ 
ক'রে শিব বলেন, “তোমার মনস্কামন। পূর্ণ হবে? । 
যথাসময়ে ভগবতী দেবী সর্বন্থলক্ষণযুক্ত এক স্থকুমার 
পুজ প্রসব করেন। সগুম শতাববীর মধ্যভাগে 
জ্ঞানসন্বন্ধর জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষীর নব- 
জাতকের জন্মনক্ষতরাদি পরীক্ষান্তে বলেন থে 
জাতকের আু মাত্র আট বছর, তবে যদ্দি সে 
ধর্ম প্রচার করে তবে আরও আঁট বছর আয়ু পাবে। 
সুতরাং মাত্র ষোল বছর বয়স পর্ধস্ত তার জীবিত 
কাল। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই দাক্ষিণাত্যের 


হাজার 


আধা, ১৩৬৪ ] 


তথ ভারতের শৈবঞ্জগতে যে মালোড়ন তিনি সৃষ্টি 
করেছিলেন তা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে 
অতুপনীয়। এই দেবশিশু ছু-বছর বয়দ হতেই 
পরিষ্কার কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র তিন 
বছর বয়সে তিনি অতি স্তন্দর ও ভক্তিভাবাত্মুক 
কবিতা রচন! করেন এবং উহাই প্রথম “তেবারম্‌? । 
উহাকেই তামিল ভাষায় শৈবশাস্বের 'গ্রারস্ত বল। 
হয়ে থাকে । এক আশ্চধ পরিস্থিতির মধো তিনি 
প্লোকটি রচন1! করেন 

একদিন শিবপাদহদয়!র্‌ যখন শিয়ালির শিব- 
মন্দিরচত্বরের অস্ত্ন্তরস্থ পুকুরে সান করতে যাবেন, 
শিশু জ্ঞানসন্বন্ধর্‌ ধরে বসগেন তিনিও পিতার সঙ্গে 
যেতে চান। তাকে নিবৃত্ত করার সকল 
বার্থ হওরায় অনিচ্ছাসর্তেও তাকে সঙ্গে নিতে হ'ল। 
পুকুরের ঘাটে পুত্রকে বসিয়ে পিতা জলে নামলেন । 
পিতা জলে ডুব দিলে বালক ভীত হয়ে কাদতে 
লাগল। হঠাৎ মন্দিরের চুড়ায় বালকের দৃষ্টি পড়ায় 
তার মনে কি চার এল 'এবং “ও মা, এ বালা” বলে 
মন্দিরের দিকে তাকিয়ে শিশু আরও কাদতে 
আরম্ভ করল। পিতা ম্নানে এবং সন্ধ্যা-অহ্নিকে 
বালকের ক্রুন্দনে শিব ও পার্বতী কপাবিষ্ট 
হয়ে ষাঁড়ে চড়ে বালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া 
মাত্র বালকের জদয় আনন্দে ভরে গেল এবং তার 
দ-চোথ দিয়ে গ্রোমাশ্র পড়তে ল।গল । বালককে 
ক্ুধার্ত মনে ক'রে পার্বতীকে শিব বললেন, “আহা, 
ছেলেটি বোধ হয় থিদেয় কাপছে, ওকে দুধ 
খাওয়াও ।, পার্বতী এক সোনার বাটিতে নিঙ্গের 
বক্ষ থেকে দুধ বার ক'রে শিশুকে পান করানো 
মাত্র শিশুর হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেশ এক দিবাভাবে_ 
তার জ্ঞানের কপাট যেন খুলে গেল। শ্বানাস্তে 
পিতা এসে বালকের ঠোঁটে দুধের চিহ্ন দেখে রুষ্ট 
হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, “কে তোকে দুধ 
খাইয়েছে বল্‌? বাপক তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দিকে 
অনলি নির্দেশ করে বিখ্যাত ছন্দে বলে উঠল, 


বাস্য । 


সাধু জ্রীজানসন্বন্কয় 


৬১৩ 


'ী দেউলের দেবতা--ধিনি গোরের মত এসে আমার 
সমস্ত হৃদয় চুরি করে নিয়ে গেলেন, বিষধর সর্প 
ধার কর্ণের ভূষণ, বুধ ধার বাহন, মন্তকে ধীর 
শোভা পাচ্ছে শ্লিগ্ধ শশান্ক, শ্বাশানের ভন্মে ধার সর্ব 
শরীর লিপ্ত সেই ভগবানের আদেশে হ্বয়ং ভগবত 
আমাকে দুধ পান করিয়েতছন ।* মুগ্ধ বিস্ময়ে পিতা 
ভাবতে লাগলেন, “এই ক্ষুদ্র শিশু কিরূপে এই 
স্থন্দর ছন্দোবন্ধ দেবঠার মাহাত্মাবিষয়ক হ্লোক 


রচনা করল 1 ভগবানকে ধগ্রবাদ দিয়ে আনমনে 
তিনি এই বলে নৃতা করতে লাগলেন, 'বাক 
ভগবান আমার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। আজ 


থেকে আমাদের ধর্ম নিরাপদ | জৈন ও বৌন্ধর 
আর আমাদের ধর্মের কোনও ক্ষতি করতে পারবে 
ন।।, বালক বয়সেই পুত্র দৈবজ্ঞানের সম্পর্কে 
এলেন বলে পিতা তার নাম রাখলেন, তিরুজ্ঞান- 
সন্বন্ধরূ' ॥ কিছুকাল পরে তিরুভলেকের মন্দিরে 
জ্ঞাননক্বন্ধর যখন হ।তে তাল দিতে দিতে ভগবানের 
মাহাত্া কীতন করছিলেন, হঠাত ওপর থেকে 
এক জোড়া সোনার করতাগ তার সামনে পড়ল 
তদবধি তিনি সেই করতাল-বাছ্যসহকারে 
ভগবানের মহিমা কীতন করতে করতে তীর্থ হণতে 
তীর্থান্তরে গমন করেন। বিখ্যাত ভক্ত ও 
অসাধারণ পণ্ডিত বলে ভার খ্যাতি অচিরেই 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল! অনেক ভক্ত জ্ঞান- 
সম্বন্ধের ভক্তি ও রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে 
সমবেত হলেন । কথিত আছে জ্ঞানসন্বন্ধ চারবার 
তীর্থভ্রমণ করেন এবং মোট ২৭৫টি বিখ্যাত শিব- 
মন্দির দর্শন করেন। যখনই তিনি কোনও মন্দিরে 
গেছেন, তখনই সেই মন্দিরস্থ দেবতার উদ্দেশে 
স্থনার স্তব রচন! করে তার মহিমা কীর্তন করেছেন। 
রী স্তবগুপিই “তেবারম্* নামে স্ প্রসিদ্ধ এবং তামিল 
ভাষায় উহা! এক অমূল্য সম্পদ । 

জ্ঞ/নসদ্বন্ধের চরিত্রের এক গধান গুণ যে তিনি 
সঙ্গীদের খুব ভাল বাসতেন। তখনকার দিনের 


এবং 


৩১৪ 


অনেক বিশিষ্ট ভক্ত ও সাধক তীর হম্ুগ।মী হন। 
তন্মধ্যে তিকুনীলকান্ত পেরমপানার” অক্ষুতম | 
তিনি একজন অতি সু প্রসিদ্ধ বাণাবাদক ছিলেন । 
জ্ঞানসম্বন্ধের সম্মতিক্রমে তিনি তীর্ঘপধটনকালে তার 
অনুগমন করেন এবং যখনই জ্ঞানসন্বন্ধা কোনও 
তেবারম্‌ রচন| করতেন, পানার তখনহ তা 
বিখাত বীণ। বাক্ছিয়ে উঠা গাইতেন । জ্ঞানসগন্ের 
ভক্ষিরসাত্মক ও গভীর ভাবোদ্দাপক অপুৰ 
গাঁতিকাব্য রচনার কৌশল দেখে পানারের হৃদয় তার 
প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। 
পানারের আত্মীয় ম্বজণ কিন্তু বলতে লাগলেন 
যে বীণাসহযোগে পানার এত শ্ুন্দরভাবে জ্ঞান- 
সম্থক্কধেব রচনা গেয়েছেন বলেই সেগুলির এত 
সমাদর । আত্মীয়ম্বজনের নীচতা দেখে পানারের 
শদয় দুঃখে অভিভ্ভূত হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানসম্বন্ধের 
নিকট তিনি প্রার্থনা করেন, তিনি এমন একটি 
শ্লোক রচনা করুন য| বীণা সহযোগে গাওয়। 
ফায় না। ভক্তের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্থ জ্ঞান সন্ত 
তাই করলে পর পানার একট শান্ত হন। কিন 
যু বীণ তাঁর এরূপ মনঃকটর কারণ তা 
তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেলতে উদ্ধত ঠলেন। জ্ঞান- 
সপ্ন্ধ' বীণাটি নিয়ে উহার সাহাযো এমন একটি 
গান করেন যা লাধারণ মানুষের 
আশীবাদান্তে তিনি বীণাটি 
পসবকে গুত্যপ্ণ করেস। কথিত আছে, ভক্তের 
আন্ত আতিশষ্যে দেবতা জাগ্রত ইন। জ্ঞান- 
সশ্বন্ধের জীবনী আলোচন। করলেও দেখ যায় যে 
'পরত্যেকটি মন্দিরে তিনি জদয়ের সমস্ত ভক্তি নিংড়ে 
ধেন জগবানের পার্দপঘ্মে অর্পণ করছেন এবং 
তার বাণ্ায়ী পুষ্ছাতে সন্ত হয়ে ভগবান ফেল 
সেখানে জাগ্রত হয়ে উঠছেন। উপস্থিত অসংখ্য 
ন্ক্ত নরনারী সে সব মন্দিরে ভগবানের আবির্ভাব 
সাক্ষাৎ অঙ্গভব করতেন। 

পূর্বেই বলেছি জানপসপ্ন্ধ 


কঠিন শব 
শীধ্যাতীত । পবে 


চারবার তীর্থ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ -৬ সংখ্যা 


পংটনে গিয়েছিলেন। প্রথমবার তার পিত। কাধে 
করে শিয়ালির আশেপাশের মন্দিরে তাকে নিয়ে 
যান; দ্বিতীয়বার পবিত্র কাঁবেরী নদীর উত্তর 
তীরের মন্দিরসমূহ দর্শন করেন; তৃতীয়বার পাণ্ডা 
রাজাদের এলাকায় প্রতিঠিত শিবমন্দিরসমুহ দর্শন, 
চতুর্থবার তোগ্ায় নাডুতে (নাড়ু অর্থে এলাকা) 
অর্থাৎ কাঞ্ষীপুরম্‌ ও তৎসন্গিকটবততী তীর্থস্থানগুলি 
দর্শন কবেন। শেষের তীর্থযাত্রা ছুটি বিশেষভ(ৰে 
গ্রসিদ্ধ। 

প্রথম যাত্রীর শেষভাগে পিতার কাধে চড়ে 
যখন তিনি যাচ্ছেন, হঠাৎ তার মনে হল, যে 
পিহাকে কষ্ট দিয়ে এরূপভাবে যাওয়। উচিত নয়। 
যে চিন্তা সেই কাঙ্দ। সঙ সঙ্গে নেমে পড়লেন 
পিতার কাধ থেক। কিন্তু বালকের অনভাগ্ত 
কোমল পদ্‌ছ” শীঘ্রই র্লান্গ হয়ে পড়ল। তখন 
তিনি তিরুমারাণপাডির বিখ্যাত শিবমন্িিক়ের 
কাছাকাছি এসেছেন। ভক্তের কষ্ট ভগবানের 
হদয়কে আঘাত করল । সেই রাতেই গ্রামবাশী 
ও পুরোহিতদের ওপর আদেশ হ'ল, "মন্দিরে 
আমার যে মুক্তার পালকি ৪ ছাতি আছে উহা 
সত্বর জ্ঞানসন্বন্ধরকে দাও) আদেশ পাওয়া মাএ 
সকলে পালকি ও ছাতি অশেম অরন্ধাসঠকারে 
জ্ঞানসন্বন্ধের সম্মুখে রেখে ভগবানের মাদেশ তাকে 
নিবেদন করল। তদবধি সেঃ পালকিতে চড়েই 
জ্ঞানসন্বন্ধ তীর্থপধটনে বেরুতেন। 

জ্ঞানসন্বন্ধের জীবন অসংখা লৌকিক ঘটনায় 
পরিপূর্ণ । সে সব ঘটনার বর্ণনা কর। ক্ষু্র গ্রবন্ধের 
মাধ্যমে সম্ভব নয়। তবুও কয়েকটি প্রধান প্রধান 
ঘটনার উল্লেখ ন1 করলে তার জীবনী যেন মমম্পূর্ণ 
থেকে ষাঁয়। যখনই তিনি কোনও বিপদ, পরীক্ষা 
বা সমন্তার সম্মুখীন হতেন তখনই তার প্রিয়তম 
ইঞ্টদেব শিবের মহিমা-বিষয়ক অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক 
স্বত্ি স্বতই তার ক থেকে ধ্বনিত হ'ত এবং 
লৌকিক ঘটনা ঘটত। 
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তার ভ্রমণকালে মলোনাদ গ্রামের শিবমন্দির 
এক অদ্ভুত ঘটন1 ঘটে। কোল্পিমালভন নামে-_-সেই 
গ্রামের এক ভক্তের একমাত্র কুমারী কন্ঠা 
হুরারোগ্য জধন্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যখন অস্তিম 
কালে উপস্থিত তখন অনগ্ঠোপায় পিতা প্রিয় 
কন্তাকে মলোনাদের মন্দিরে এনে ভগবানের সম্মুখে 
শায়িত করে তার কপার জন্য প্রার্থনায় রত হন। 
এমন সময় খবর আসে ষে ভক্তপরিবৃত হয়ে জ্ঞান 
সম্বন্ধর সেই দিকে আসছেন । কোল্লিমালভন কন্তার 
অবস্থা ভুলে গিয়ে জ্ঞানসম্থদ্ধের সার্দর অভ্যর্থনার 
জন্ত ততক্ষণ।ৎ গমন করেন এবং ফলে-ফুলে গ্রামটি 
সুশোভিত করেন, মঙ্গলঘট স্থাপনপুৰবক বাধ্বনি 
মহুকারে বালক-সাধুকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে 
তাকে মন্দিরে নিয়ে যান। মুমুূ কন্তাটিকে দেখে 
জ্ঞানসপ্থন্ধের দয়! হ'ল। দিজ্ঞাসিত হয়ে কোল্লিমালভন 
বপলেন, “জাগতিক চিকিৎসক অক্ষমতা প্রকাশ 
করায় জ্রিলোকের চিকিৎসক ভগবানের দ্বারে 
মেরেটিকে এনেছি 1” জ্ঞানসম্থন্ধ তখনই এক শুর 
রচনা! করেন এবং কন্তাটির আরোগ্য লাভের জগ্ট 
ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান । আশ্চধের 
বিষয় মুহুতের মধো স্ুপ্তোখিতের স্তার় মেয়েটি 
সম্পূর্ণ স্থন্থ হয়ে পিতার পাশে উঠে দীড়ায় এবং 
পিতাপুত্রী উভয়ে ভক্তিভরে জ্ঞানসধদ্ধের পাঁদ- 
বন্দনা করেন । 

মলোনাদ থেকে জ্ঞানসন্বন্ধ কাবেরী নদীর 
দক্ষিণ-তীরস্থ কোন অঞ্চলে চেনকুনরুর, চোলা- 
মাগালা, তিরুভাডাতুরাই প্রভৃতি বিখ্যাত শৈব- 
তীর্ঘসমুহ ' দর্শন করেন। শেষোক্ত স্থান থেকে 
পূর্বপ্রতিশ্ররত বজ্ঞ সম্পাদন-মানসে জ্ঞানপমন্ধের 
পিতা পুত্রের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে শিয়ালি 
প্রত্যাগমন করেন। এ সব স্থানেও জ্ঞানসম্বন্ধ 
অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করেন। অতঃপর 
সিরুতোগ্ডার নামক বিখ্যাত শিবভক্ত দেপ্দিকে 
আসছেন গুনে তিনি ছুটে যান ত।ফে দর্শন করতে। 


সাধু শ্রীজ্ঞানসন্ন্ধর্‌ 


৩১৫ 


ছুই ভক্তের সে মিলন এক অপূর্ব পৃশ্ঠ ! অশেষ 
প্রেমভরে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন এবং 
সিরুতোগারের মহিমা বর্ণনা ক'রে জ্ঞানসম্থন্ 
স্তব রচনা করেন; তাঁর কে সর্বক্ষণই দেবী 
সরম্বতী যেন বিরাজ করতেন । 

সিরুতোগ্ারের ভক্তির অবধি ছিল না। তিনি 
ও তার ভক্তিমতী শ্রী প্রত্যহ বহু শিবভক্তকে 
পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়ে তবে নিজেরা 
আহার্ধ গ্রহণ করতেন। একদিন কোনও শিষ- 
তক্তকে না পাওয়াতে ভক্তদম্পতি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
হয়ে পড়েন, ভক্ত-সন্ধান-মানসে সিরুতোগ্ার রাস্তায় 
বেরিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে এক শিবভ্ত এলে 
দরজায় করাঘাত করেন। সিরুতোগ্ারের স্ত্রী 
দরজ! খুলে তাকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেন, 
“পুজনীয় মহাশয়, ভেতরে আনুন । আমার শ্বামী 
একটু বাইরে গেছেন। তিনি এসে আপনাঁকে 
দর্শন করে খুবই আননিতি হবেন।” ভক্তটি 
বলিলেন, “না মা, যে বাড়ীতে কোনও পুরুষলোক 
নেই আমি সে বাড়ীতে প্রবেশ করি না। ইহা 
করা উচিতও নয়। আমি উত্তরর্দেশবাসী | তোমা 
স্বামী ন৷ আসা পর্যন্ত মামি বাইরেই অপেক্গা করব, 
বরং ইতিমধ্যে আমি পুকুরে ন্নান করে আমি ।” 

কাউকে না পেয়ে হতাশহৃদয়ে সিরুতোগা 
ফিরে এসে যখন শুনলেন যে এক শিবতত্ত অযাচিত- 
ভাবে তার বাড়ীতে এসেছেন তখন তাঁর আনলেোর 
সীমা রইল না। হ্নানান্তে ভক্ত ফিরে এলে 
সিরতোগ্ডার জোড়হাতে বল্লেন, “প্রভু, আমার গৃহ 
পবিত্র করুন এবং এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করে 
আমাদের কৃতার্থ করুন।” উত্তরে তক্ত বললেন, 
"ভাই, তোমার ঘরে ধেতে আমার আপত্তি নেই। 
কিন্তু তুমি বোধ হয় আমাকে খাওয়াতে পারবে না। 
প্রতি ছয়মাস অন্তর আমাকে একবার মাংল থেতে 
কিন্তু তুমি ফি ক'রে আমাকে মাংস 
"আপনি কিন্দপ- মাংদ থান ?* 


হয়। 
থাওয়।বে?” 


৩১৬ 


বা্রভীবে জিজ্ঞাস! করলেন সিরুতোগ্ডার। উত্তরে 
অতিথি বল্লেন, “আহা! সে মাংস তুমি আমায় 
দিতে পাঁরবে না ভাই। নধর স্ন্দরকাস্তি সপ্তম 
ব্ধীয় কোনও বালকের মাংস তোমরা উভয়ে রেঁধে 
দিলে তবেই আমি খেতে পারি।” 

অতিথি অভুক্ত থাকবেন, একথা তখনকার দিনে 
সাধারণ গৃহস্থও ভাবতে পারতেন না; পিরু- 
তোগারের ত কথাই নেই। পতিব্রতা সহধর্সিণার 
সহিত পরামর্শ ক'রে তীরা নিজেদের একমান্র 
সগ্তমবধষীয় প্রিয়দর্শন পুত্রকে কেটে তার মাংস রন্ধন 
ক'রে খাওয়ার জন্ত অতিথিকে সাদর আহ্বান 
জানালেন। অতিথি আসনে বসে বললেন, “আমি 
ত একা খাই না, আর আমার থাওয়া না হ'লে 
তোমরাও ত থাবে না, কাঞ্জেই তোমাদের ছেলেকে 
ডাক, সে আমার পঙ্গে বন্গুক।” কি করবেন 
ভেবে সিরুতোগার হতবাক হয়ে রইলেন। ভক্ত 
কতৃক পুনরায় জিজ্ঞাসিত হয়ে কম্পিতকণে 
সিরুতোগ্ডার বললেন, “প্রভু, আমার ত পুত্র আর 
নেই ।” অতিথি বললেন, 'সেজন্ত কিছু ভেব না। 
তোমার ষে পুক্ত ছিল--তার নাম ধরেই ডাক।" 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ *্ঠ সংখ্যা 


অতিথিপরায়ণ ভক্তদম্পতি হত পুত্রের নাম ধরে 
ভাকামান্তর সে হাসতে হাসতে দৌড়ে তাঁদের কাছে 
এল। মাতাপিতা আনন্দাতিশষো হারানিধি পুস্তকে 
পেয়ে তাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন ক'রে অতিথির 
দিকে ফিরে দেখেন যে অতিথি অৃষ্ত। 
তাঁরা বুঝতে পারলেন যে স্বয়ং শিবই তাঁদের 
ভক্তি পরীক্ষার জগ্ঠ অতিথিরূপে ঠাদের সম্মুখে 
এসেছিলেন। 

এ হেন ভক্তের দর্শনে স্বতই জ্ঞানসম্বন্ধ অত্যন্ত 
পুলকিত হন এবং তাঁর সাথে কয়দিন মহাননে। 
যাপন করেন। অতঃপর তিনি তিরুমারুকল, 
তিরুভানাই গ্রভৃতি তীর্থস্থানে গ্মন করেন । 
পিরিতোগ্ার তার অনুগামী হন পথে 
পূর্বোল্লিখিত সাঁধু আগ্প।র তার সাথে যোগ দেন। 
ভ্রিবেণী-সঙ্গমের স্কায় এই অপূর্ব তিন ভক্তের 
দৈব মিলন দেখতে সহম্্র সহস্র নরনারী মিলিত হন 
এবং সকলে সমবেতকণে 'হর হুর" ধ্বনি করতে 
থাকেন। মেই ধ্বনি শুনে সকলেই মনে করলেন 
যে জৈন ও বৌদ্ধদের অন্তিমকাল উপস্থিত । সত্যই 
হয়েছিলও তাই । । ভ্রামশঃ ) 


এবং 


বপন ও জাগরণ ৪ 
শ্রীশিবদাস সুর 


গ্রামবাসী চাষী এক, অগুভব-জ্ঞানী, 
সকল বিষ/য় শান্ত, নহে অভিমানী : 
ধামিক বলিয়া তারে সবে ভালবাসে, 
নিরাপদে কাটে কাল সুখে চাষ-বাসে 
গৃহেতে গৃহিণী ছিল, পুন্র হারাধন, 
পিতামাতা উভয়ের ন্নেহের ভাজন। 

ছুর মাঠে একদিন চাষী চাষ করে, 
হেনকালে হারাধনে বিশ্থচিক] ধরে ; 
বিপরীত খাতে বহে জীবনের ধারা, 
ঘরে ফিরে দেখে বাপ, ছেলে গেছে মারা । 
জীবনের বিয্লোগান্ত নাট্য-অভিনয়, 
দেখে গুনে মিথ্যা জেনে নিবিকার ঝয়। 
* ভ্ীয়ামকৃঞ্ ক খা-অধ্ঞখনে। 


পতিরে কহিল পত্তবী, পুত্র শোকাতুর, 
“একবার কাদিলে না? নিদয় নিঠর; 
পাষাণে গঠিত হিয়া, নাছি মায়া লেশ, 
উদাসীন আচরণে বাড়ে মোর ক্লেশ। 
কারি না ষে কহে.চাধী, 'শোন কি কারণ £ 
কাল রাতে দেখেছি মজার হ্বপন ; 
সাত রাজপুত্র সহ হইয়াছি রাজা 
রাত্রি শেষে কিছু নাই অভিনয়ে সাজা; 
ভাবিয়া না পাই তাই স্বপ্ন হতে জাগি 
একপুত্র তরে কাদি, কিছ্বা সাত লাগি ? 
ঙ্ী চু] ধ্ী 
বেদাস্ত-বিচারে হয় তত্ব-নিরূপণ 
সবপ্ত ও দুষুণ্টি ম--মিথ্যা জাগরণ | 


শ্রীম-ন্মৃতি 


শ্বীমহেন্দ্রকুমার চৌধুরী 


ট্রারামকষ্দেবকে আমাদের দেখিবার সৌতাগ্য 
হয় নাই, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গলাভ করিয়া 
ঘৎসামান্ত কিছুকাপ সেই সঙ্গস্থ লাভ করিয়া 
ছিলাম; তাই তাহার চুম্বক স্মৃতিকথা লিপিবদ। 
করিতেছি । 

বিগত ১৯২১ থ্ুষ্টান্জের শেষ এবং ১৯২২ 
থৃষ্ঠাব্ধের প্রথম ভাগে সরকারি কাধোপলক্ষ্যে 
কিছুকাল ৪৭নং আমহাষ্ট”স্ড্রীটে একটি মেসে বাদ 
করি। চিরকালই সাধুসঙ্গ ভালবাসি । লোকমুখে 
জানিতে পারিলাম শ্রশ্বরামরুষ্চকথামৃত-প্রণেতা 
মাষ্টার মহ!শয় ( পরমভাগব্ত শ্রামহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ) 
সন্গিকটবততী ৫*নং আমহাষ্” স্ট্রাটে (19110) 
103000007এ ) বাস করেন । তথায় সন্ধ্যাকালে 
বনু ভক্তের সমাগম হয় ও নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও 
কীর্তনাদি হয়। ইহ। শুনিয়াই তাহার দর্শনের জঙ্ট 
প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং কর্মস্থল হইতে 
আসিয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর সন্ধ্যার অপেক্ষায় 
ঝাঁকি সময়টুকু উদ্বেগের সহিত কাটাইতাম। 

প্রথম দিন গোধুলির সময় তাহার খোজ লইয়া 
নির্দিষ্ট ঘরে গিয়! অপেক্ষা করিতেছি; হঠাৎ 
তিনি আপিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইয়। আমার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমায় সেই থরেই 
বপিয়া ধ্যান করিতে বলিয়া কিছু সময়ের জন্ঙ 
উপরে ভ্রিতলের ঘরে চলিয়া গেলেন। আমি 
অবাক হইয়া ভাবিতেছি, কি করিয়া তিনি আমার 
মনের কথা বুঝিতে পারিলেন? কারণ তৎপূর্বক্ষণে 
এঁ স্থানে,বসিয়া আমার ধ্যান করিবার ইচ্ছা 
হইয়াছিল। | 

যাহা হউক, তাহার সুদীর্ঘ বাহ্ধুগঙ্গ এবং 
সুপ এবং আবক্ষলন্থিত শুল্র শাক্রারাজি ও 


নয়নাভিরাম মুতি দর্শন করিয়াই প্রাণে অপার 
মানন্দের ০উ থেলিতে লাগিঙস। তাহার কথামতো 
কিছুক্ষণ ধ্যানের চেষ্টা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ 
পরে পুনরায় ফিরিয়া আপিয়া এ স্কুল ঘরটির স্মু-উচ্চ 
আপনে উপবেশন করিলেন এবং তাহাকে ধ্যানের 
বিষয় লিজ্ঞাঁসা করায় মোটামুটি কয়েকটি বিষয় 
বলির দিলেন। তখনও আর কোনও ভক্ত আপিয়। 
উপস্থিত হয় নাই । 

ক্রমে ক্রমে যেমন রাত্রি বাড়িতে লাগিল 
ভক্তগণের সংখ্যাও ক্রমান্ধয়ে বাড়িতে আরস্ত 
করিল। তথন সেই পূর্বোক্ত দ্বিতলের সামনের ঘর 
হইতে পূর্ব পার্খের অন্ত ঘরে সমাগত ভক্তগণের 
সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়া মাষ্টার মহাশয় নিজ 
আননে উপবেশন করিলেন এবং বথারীতি «পঞ্চ 
বিংশতি গীতা” ও শ্রশ্রীরামকঞষ্জকথাম়ুত” পাঠ 
করিয়া আমাদিগকে শুনাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
“কথামূত' হইতে সেই পূর্বকালের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে 
আমাদিগকে বুঝাইয়! বলিতে লাগিলেন । 

এইভাবে কিছুকাল চলিল। প্রতিদিনই তীহছার 
নিকট হইতে নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সুমধুর 
সঙ্গীত শ্রবণ করিতাম। তীহার সুদীর্ঘ ও শুভ্র 
শশরাজি ইতস্তত; দৌোলাইয়া গানের তালে তালে 
যে ভাবে মন প্রাণ মজাইয়৷ ভক্তহদয়ে স্ধাবর্ষণ 
করিতেন তাহা যেন হাদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া 
রহিয়াছে । 

দিন যায়, কথা থাকে । একদিন তাহার মুখ 
হইতে শ্রশ্রারামকষ্ণকথামূতের মুগ উৎস কোথায় 
জানিতে পারি; সেই সঙ্গে তাহার কথিত অন্থান্ত 
কথাও যতটুকু মনে ছিল বাসায় ফিরিয়া সেই রাঝেই 
লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। 


। . 


৩১৮ 


সেকালের সঙ্গিগণের সঙ্গে পরবর্তীকালে মাঝে 
মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে । নানাজন নানাদিকে 
উন্নতি করিয়াছেন। কেহ সংসারী, কেহ বিরাগী 
হইয়াছেন ; কেহ ব। সম্্যাস-ধর্মগ্রচণ করিয়াছেন । 
ইতিমধ্যে আবার কে5 কেন ধরাধাম হইতে বিদায় 
লইয়াছেন। 

“কথামত রচনার মুল সম্বন্ধে সেদিন তাহ।র 
মুখ হইতে শুনিরাছিলাম। পুজনীয় মাষ্টার 
মহাশয় বলিলেন, “ছোটকালে যখন 01933 ৬ কি 
01933 ৬1 এ পড়িতাম তখন হইতেই দৈনন্দিন 
কাজকর্মের দিনলিপি (101815 ) লিখিতে আরম্ত 
করি। পরে শারামকৃষ্দেবের দর্শনের পূব পর্যন্ত 
যথাপিয়মে উঠা লিখিতেছিলাম এবং শ্রশ্লীঠাকুরের 
সঙ্গে দশনের পর ডায়েরিতে তাহার 
( শ্রশ্নীঠাকুরের ) বাণীই প্রকাশ পাইতে লাগিল 'এবং 
পূর্বেকার ডায়েরি নিজরূপ বদলাইয়' শীশরা মকর 
কথামুতে রূপান্তরিত হইল।'? 

এইজন্/ মাগার মহাশয় বলিলেন, পরবতীকালে 
শী্ীরামকৃষ্চকথামুত প্রকাশিত হইবে বলিয়ই যেন 
প্রশ্ন্ঠাকর তাঙাকে পূব হইতেই নিজ ডায়েরি 
লিখিবার অভ্যাস করাইতেছিলেন। 

এই ভাবেই শ্রশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রকাশিত 
হইয়। অগণিত দানগঃথা, পাপীতাপী, সাধুসজ্জনের 
প্রাণ জুড়াইবার ও মোক্ষপথের সোপান 
স্থঙি করিল। 

তাহার শ্রমুথ হইতে “কথামুতে'র ইতিবৃত্ত শ্রবণ 
করিয়! তাহার একদ্িনকার কথামত যতটুকু শ্বৃতি- 
পথে ছিল নিয়ে তাহা ও লিপিবদ্ধ করিলাম £ 

হয় সাধুসলে বাস করবে, নচেৎ সিংহের সায় 
একা বাস করবে । নির্জনে ও গোপনে ব্যাকুল হয়ে 
তার কাছে প্রার্থন! করবে। 

অন্টের সঙ্গে ?'একটি মিষ্টি কথ! বলে কি হবে? 
মে সময়টি সাধন-ভঞ্জন ধ্যান-ধারণায় নিয়োগ 
করা উচিত। 


হভতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--্ঠ সংখ্যা 


শরীর তিন প্রকার-_স্থুল, হুপ্প এবং কারণ; 
03০99, 1100 200 9910. কারণ-শরীর 
সংসারের কোন ভোগ নেয় না, কেবল লঈশ্বরীয় 
ভাব আম্বাদন করে থাকে । ঈশ্বরীয় কথায়-_অঙ্গে 
পুলক হয় এবং নেবে ধার! বয়। কারণ-শরীর 
ধানসমাধিতে মহাকারণে.লয় হয় । 

চন্ত্রলোক, সধলোক, শিবলোক ইত্যাদি মাছে 
বপে জান। যার এবং তা আমরা মহলোক হতে 
জানতে পারি। মানুষের বুছধি সামান্ত, এইজনু 
নিজের ধারণ! হয় ন। বলে অস্বীকার কর! উচিত 
নয়। তবে বঙ্গা উচিত আছে বলে শুনা যার, 
আমি অবিশ্বাস করি না। 

ঠাকুরকে কেহ জন্মান্তর মাছে কিনা গিজ্ঞাস। 
করলে তিনি উত্তর িতেন--মাচে বলে জান! যায, 
অবিশ্বাস করা উচিত নয় | 

মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেহ্য- ঈশ্বর লাভ 
করা । যে প্রকারে তাকে লান্ত করা যায় তা করা! 
উচিত। অত বাজে বিধয়ের ঠিসাথ নিকাশ করে 
কিহবে? আম থা পেট রবে, পাতা লতা গুণে 
ফপ কি? 

তাঁকে জানলেই তিনি সব জানিয়ে দিবেন । 
যদু মল্লিকের সঠিত আলাপ করলে তিনিই জানিয় 
দিবেন তার কত কোম্পানী কাগঞ্জ ইত্যাদি । 

অনেকে মনে করেন, প্রথম পুস্তকার্দি থেকে 
জ্ঞান লাভ কর, পরে তাকে জানা কিন্তু তাহা 
না করে প্রথমে তাকে জানা দরকার । 'গ্রয়োঞজজন 
হ'লে তিনিই সবজানিয়ে দেবেন। 

সাধুসঙ্গ ঈশ্বর লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। 

এখন (ঠাকুরের সময় হইতে বমান পর্যস্ত ) 
বায়া জন্মগ্রহণ করছেন তারা অনেক ভাগ্বান্‌, 
কারণ তারা একটা নির্দেশিত"পথে চলতে্পারবেন । 

তিনি,ঘুগে ষুগে গুরুব্ূপে অবতীর্ণ হয়ে এসে 
হুর্গম ও ছুর্বোধ্য পথ সরল ও সহজ করে লোকের 
ঈশ্বর লাভের পথ ম্ুগম করে দিয়ে ঘান। 


আবাঢ, ১৩৬৪ 1 


ধদের এ জীবনে সুযোগ ঘটেনি তীদের আগামী 
জন্মে ঘটবে। | 

ঠাকুর বলে গিয়েছেন, তার ধ্যান করলেই ত্বকে 
(ঈশ্বরকে ) পাওয়া যাবে 

তকে ডাকার চেয়ে তার নির্দেশিত কাজ 
করা ভাল ।--+[7)00 8৪৪3 0) 0300) 09০99, 
0০4, 701 ৮0 0১00 09691101৫09 ৮1791 
1 99 079 9০।-131916, 

গুরুর কৃপা হ'লে শিষ্য যে অবস্থায়ই থাকুক ন! 
কেন ভাববার কোন প্রয়োজন নাহ। এক 
বাজিওয়।লা ছুই সহত্র দর্শককে সহস্র গ্রন্থি-বিশিষ্ট 
একখানা রজ্জু থেকে তার একটি গ্রন্থি খুলতে 
বলেছিলেন । পারল অবশেষে 
সে রজ্জুর এক প্রান্ত একটি লোককে ধরতে বঙ্গল 
এবং অপর প্রান্ত নিজে ধরে যথন থুরাল তথন সমস্ত 
গ্রন্থি খুলে গেল। গুরুর কৃপা হলেই শিষ্ের 
সব প্রকারের বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। 

নির্জনে ধ্যান ধারণা করবে এবং কোন সদ্গ্রন্থ 
পাস করবে । পড়ার চেয়ে শোনা ভাল। 


কেহই তা না। 


কাহারও ভ।ব নষ্ট করা উচিত নয়, পরং তার 
সেহ ভাঁবে সাহায্য করা উচিত। কারণ সব পথেই 
ঈশ্মরকে পাওয়া যায়। 

সব পথে ঈশ্বরকে পাওয়া যাঁয় বলে একাধিক 
পথে চলা যায় না। ভক্তি বিশ্বাসের সহিত একপপে 
চল] উচিত । যেমন ছাদে উঠতে হলে দালানের 


জ্রীম-স্মৃতি 


৩১৪ 


সিড়ি, মই, বশ ও দড়ি ইত্যাদির যে কোন একটি 
দ্বারা উঠা যায় এবং নামবার সময়ও যে কোন 
একটি উপায়ে অবলম্বন করে নামা যায়। সেই 
প্রকার একটি পথ অবলম্বন করে ঈশ্বর লাঁভ করবে । 

দরিদ্র অবস্থায় যে সব সঙ্গী তারাই প্রকৃত 
সঙ্গী । এইজন্য শ্রারুঞ্চ বলেছিলেন, এখন আমি 
মথুরায় রাজা; এখনকার সঙ্গী অপেক্ষ। যখন আমি 
বৃন্দীবনে দরিদ্র অবস্থায় ছিলাম_-তখথনকার সঙগীরাই 
আমার প্রকৃত সঙ্গী, আপন জন। 

কষ্ণের শিকট যাবা জন্গ চে! করে যে 
সকল গোপিকা স্বামী এরভৃতির দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত 
হয়ে যেতে পারে নি_-তার। গৃহের ছার বন্ধ করে 
সমাধি দ্বারা গ্রাণ বিসজ্জন করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল । 
শরীরের প্রতি তাদের এতই ভালবাসা । 

এই সঙ্গে তথন মাষ্টার মহাশয়ের নিকট তাহার 
প্রিয় যে কয়েকটি সংগাত প্রায়ই গীত হইত 
তাহা উল্লেখ করি । “কে আসিলে হে মন্দিরে 
মম, “রঘুকুলরাজ| রামচন্দ্র, “এ হাটে বিকোয় 
না স্থতে। আমার কি ফলের অভাব প্রভৃতি 
সংগীত গুলি প্রসিদ্ধ । একটি গান সম্পূর্ণ লিখিয়া এই 
স্মৃতিকথা সমাপন করিলাম £ 

কেমনে রাখিবি তোর৷ তারে লুকায়ে 

চন্দ্রমা তপন.তার৷ তাঁহছারি আলোকে তায় 

এ বিপুল সংসার, সুথে দুঃখে আধার 

কেমনে রাখিবি ঢ।কি তাহারে কুহেলিকায়? 


চেনা ও অচেনা 
জীপুলকেন্ছু সিংহ 


জগতের খাং কিছু পরম বিস্ময়, 

তাহাদের সাথে মোর আছে পরিচয় । 
চিনিনাক” আমি শুধু, জানিনাক” তারে, 
বিরাট.পরিধিব্যাগী আপন আত্মারে। 


'আমারে' চেনাতে শুধু করেছি সাধনা, 

"আমি কে? জানিতে আজো জাগেনি বাসনা । 
ব্যর্থ হল অচেনারে চিনিবার ধ্যান ; 

অচেনার কাছে চেন।--চিরদিন মান। 


স্বামীজীর 


'পঞ্জাবলী' 


অধ্যাপক শ্্রীগ্রণৰ ঘোষ 


মানব-মনের ছু'ট মায়না--চোখ আর চিঠি। 
আমাদের অস্ত্রের প্রতিচ্ছবি যেমন সবচেয়ে বেশী 
ধর! দেয় চোখে, অন্তরের কথ! তেমনি বেশী ধরা 
পড়ে চিঠিপত্রের মাধামে, অবশ্তা সব লেখকের 
সম্বন্কেই একথা প্রযোজ্য নয়। কোন কোন 
লেখকের চিঠিতে আর প্রবন্ধে বেশী ভোর থাকে 
না-কারণ তীর এ বিষয়ে বেশ সচেতন যে, এ 
চিঠি একদিন ছাপা হবে! আবার কোন কোন 
লেখক সাহিতাক্ষেরে যতই কল্পনাচারী হোন না 
কেন, চিঠির ক্ষেত্রে তারা একান্ত প্রয়োজনবাদী, 
এই দুই ধরণের লেখককে বাদ দিয়ে সেই সব 
লেখকর্দের স্মরণ করি, ধারা আপন মনের সম্পূর্ণ 
প্রকাশ ঘটিয়েছেন চিঠিপত্রে মথচ লেখনীর গুণে 
দে সব চিঠি আপনিই সাহিত্য হয়ে উঠেছে, স্বামী 
বিবেকাননের পত্রাবলীতে এই দুল ি গুণের সমাবেশ 
দেখি, তাই বাংলা পত-সাচিতোর আলোচনায় 
কার “পরাবলী” বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 

স্বামী বিবেকানন্দের গঞ্ঠশৈলী ওজোগুণসম্পন্প 
'এবং একেবারে দুখের ভাষার মতই ভ্রতচলনে 
তার কৃতিত্ব। বল! বাহুপ্য তার ব্যক্তিত্বের অন্তনিহিত 
গতিশীপতাই তার গগ্ভেও গতিবেগ সঞ্চার 
করেছে, চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে এই গতিসম্পন্্ ভাষ! 
হম্পাতের শাণিত উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে, চিন্তার 
দিক থেকে বেদাস্তের মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি, এবং জীবনের 
দিক থেকে কলকাতার কথ্য-ভাষার সঙ্গ--এ 
ছুয়ে মিলে তাঁর চিঠিপরের ভাষাকে গড়ে তুলেছে, 
জগৎ ও জীবনের নানাদিকে তার দৃষ্টি, তবু 
মূলতঃ তিনি সন্যাসী- এ কথাটি তীর চিঠিতেও 
পরিস্ফুট, অথচ এ সন্গ্যাসের একটি মূল আদর্শ 
“জগদ্ধিতায়'-_ আধুনিক কালে যাঁর নাম বিশ্বগ্রেম, 
ত্বদেশ, শ্বগাতি--সেই সঙ্গে সর্ব মানবের প্রতি 


অপরিমেয় প্রেমের গভীর মন্ত্রধধনি তার চিঠিপক্তরে 
অনাছুত স্বরে বেজে চলেছে,__একটু কান পাতলেই 
শোনা যায়। 

“উদ্বোধন”-প্রকাশিত স্বামীজীর পত্রাবলী ( ১আ 
ও ২য় খণ্ড) পাঠকালে এই সব কগ!ই মলে 
জাগছিল। এ প্রবন্ধে অবশ্য কেবল বাঁংল1য় লেখ' 
চিঠিগুলির আলোঁচনা কর্ব-_বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে 
গ্রতাক্ষ যোগ ওদেরই, ইংরেজ থেকে অন্বাদ-করা 
চিঠিগুলির সঙ্গে বাংলাসাহিতোব পরোক্ষ যোগ : 
যদিও এই চিঠিগুপির অনুবাদে শ্বামীজীর রচনাভঙ্গ* 
যে ভাবে অন্ুস্থত ও অনুরূত হয়েছে ৩1" বিম্ময়কর | 

পৃথিবীর অনেক মহামানবের মতোই স্বামীজীর 
পত্রাবলী তার জীবনের ৪ অনুভূতিলোকের অনেক 
গুঢ় সংবাদ বহন করে এনেছে, এই পত্রাবলী কার 
জীবনী-রচনার অপরিহাধ্য উপাদান। 

একদিকে অগাধ আত্মবিশ্বাস, আর একদিকে 
স্থগভীর মানবপ্রীতি--এই ছুই সম্পদে কার চিঠি- 
পত্রের ভাষা সমুজ্জল, চলতি ভাষায় সাঠিত্য-রচনার 
ক্ষেত্রে “পরিব্রাজক” এবং প্প্রাচা ও পাশ্চান্তা৮- 
বই ছুটিতে শ্বামীজী যে অনায়াসকৃতিত্ব লাভ 
করেছেন, পত্রাবঙ্শীতে সেই কৃতিত্ব আরও বেশী, 
তার বাক্ষি-জীবনের নানা মুহূর্তের রঙে রঙানো 
এই চিঠিগুলি আমাদের স্থছুঃখময় আন্তর-চেতনার 
সঙ্গে অনায়াসে যোগস্থাপন করে। 





ধদের উদ্দেশ্ত 
করে এসব চিঠি তিনি লিখেছিলন, আজ তাদের 
অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা মনে হলে বিস্ময় জাগে, 
তার ব্যক্তিগত সান্িধা ও .-আলাপের চেয়ে এই 
পত্রালাপগুলির মুল্যও যে কিছুমাত্র কম ছিল না-_- 
একথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই পত্রাবঙ্গীর 
মধ্য দিয়ে তার টৈত্যতী ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্পর্শ 
পাই | সঙ্স্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অস্তরজ 


আষাঢ়, ১৩৬৭ ] 


বিবেকানন্দকে পাওয়া ধায়-_তার পল্জাবঙ্লীর 
পৃষ্ঠাতেই । 

“তুমি আদিতে পারিবে নাজানিয়া হুঃখিত 
হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল; 
তোমাকে সমধিক ভালবামি বলিয়া বোধ হয়। 
যাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্ট! 
করিব ।”১ 

স্বামী অথগু।ণন্দকে লেখা এই পগাংশটুকু 
গুরুভ্রাতার প্রতি সম্যাসীর কী মেয় ভালবাসার 
বাণী ৰহন করে এনেছে, 'মথচ এ বন্ধনও সন্পাসীকে 
কাটাতে হবে! ভগবান বুদ্ধের জীবনেও দেখি-_ 
ত্যাগ তো প্রেমেরই নামান্তর । এ চিঠ্িরই আর এক 

শে বুদ্ধ প্রসঙ্গে আছে-__"যে ধর্ম উপনিষদে জাতি- 
বিশেষে নিবন্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্রার 
ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চিত ভাষায় খুব ছড়াইয়া- 
ছিলেন। নিবাণে তাহার মহত্ব বিশেষ কি? 
তাহার মহত্ব 10 1719 01011598119 89120907 
( তাহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে )। তাহার ধমের 
যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গু়তত্ব, তাহ। 
প্রায় সমন্তই বেদে আছে; নাই তাহার 101011৩01 
এবং 1910, যাহ| জগতে আর হইল না। ****-*০, 
বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, মামার ঈশ্বর । তাহার ঈশ্বরবাদ 
নাই_-তিনি নিজে ঈশ্বর,__-আঁমি খুব বিশ্বাস করি। 
কিন্ত ইতি করিবার শক্তি কাহারো নাই।” ২ 

ঠিক তেমনি রামরুঞ্ সম্থন্ধে ও তাঁহার অগ্ুভূতি ঃ 
"*শরামকৃষেের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব 
সিদ্ধি, আর সে অপুর্ব অহৈতুকী দয়া, সে 11121)96 
৪/08650 ( প্রগাঢ় সহানুভূতি ) বদ্ধ জীবের জন্ত 
_-এ অগতে আর নাই।.****-তীহার জীবদ্দশায় 
তিনি কখনো আমার প্রার্থনা গরমগ্জুর করেন নাই 
আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়।ছেন-_ এত 
ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনো বাসে 

১। পঞ্জাবলী ( ১ম থণ্ড) পৃ্ট| ৪২। 

২। পৃঃ ৪৩-৪৪ 


শু 


্বাধীজীর “পত্র।বলী, 


৩২৭ 


নাই।”* ব্যক্তিগত অগ্ুভূতির মানদণ্ডে তিনি 
নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে--[,০৮৩ 19 07০ 68 
(০ 91] 005 ৪৩০০3 ০6 00০ 0101519৩% 
( প্রেমই বিশ্বরহস্তের প্রবেশদ্বার )। 

নারদভক্কিহত্রে আছে--"স ঈশ অনির্বচনীয়ঃ 
প্রেমন্বরূপঃ ৷ মহাকবি দাস্তে অনুভব করেছিলেন 
10৮০ 686 7709৮৩8 8003 820 90913 
(ষে মহা আকর্ষণ স্র্ধনক্ষ বরকে চালাচ্ছে )। জীবন 
শতদলের মধুস্থলী এই অনির্বচনীয় প্রেমসত্তারই শুত্র 
ও সুন্দরতম বিকাশ বুদ্ধ ও রাঁমরুষ্ণের মতো মহা” 
মানবদের জীবনে । বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তাই 
এ'রাই মানবজাতির আদর্শ,_তী!র মাঁনস-আকাশের 
ঞবজ্যোতি। 

মানুষের শ্রেঠ আদর্শের মানদণ্ড হিসাবে তিনি 
এ অতুঙ্গনীয় পহামুভূতিকে বুঝতেন বলে “জীবে 
দয়ার জায়গায় “জীবে প্রেম তাঁর জীবনে নুতন 
পন্থা নির্দেশ করেছিল। আমেরিকা থেকে স্বামী 
রামকুঞ্জানন্দকে তিনি লিখছেন-_..*-**"এই ঘে 
'আমর| এভক্জন সন্সাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, 
লৌককে 151081017%3103 (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, 
এসব পাগ্পামি। 'খা'পি পেটে ধর্ম হয় না'-_-গুকুদেব 
বলতেন না? এ যে গরীবগুলোর পশুর মত 
জীবন যাপন করছে_তার কারণ মূর্খতা; পাঞ্জি 
বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর 
ছু-্পা দিয়ে দলেছে। 

মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গায়ে 
দুরে বেড়াচ্ছে, কোন্‌ কাম করে? তেমনি কতক- 
গুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীষু সন্গ্যাসী গ্রামে গ্রামে 
বি্ঠা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ের নান 
কথা, [20 091007619, 91010০ (ম্যাপ, ক্যামেরা, 
গ্লোব) সহায়ে আচগ্তালের উদ্নতিকল্পে বেড়ায়, 
তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিন! 18 

৩। উ--পৃঃ ৫১ 

৪1 এ পৃঃ ১৫৬ 


২২ 


কিন্ত সাধারণ মানুষের গ্রতি এই সহানুভূতি 
কেবল চিন্তনীয় তত্ব ন্য়। বিগ্যাসাগর ও বিবে- 
কানন্দের জীবনে আমরা অগ্ুতৃতিকে কর্ণে 
রূপান্তরিত করবার যে প্রবল প্রাণশক্তি দেখি ৩ 
উনিশ ও বিশ উভয় শতকের বাঙ্গালীর পক্ষে 
জাতীয় আদর । সেই প্রবল কর্মশক্তির উদ্দীপনা 
তার পত্রাবলীতে ৰারংবার প্রকাঁশিত---].106 18 
5৮০1 2১9900105 0010800010 13069 01). 
(জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, আর সঙ্কোচনই মৃত্যু )। 
যে আত্মস্তরি আপনার আয়েন খজছে, কুঁড়েমি 
করছে, তার নরকেও জায়গা নেই;$যে আপনি 
নরকে পধ্যস্ত গিয়ে জীবের জন্ত কাতর হয়, চে! 
করে, সেই রামকৃষেের পুত্র ইতরে কুপণ।ঃ ( অপরে 
হীনবুদ্ধি )।” « 

কাজ করতে গেলেই বাঁধা আমে । বিশেষ করে 
বাঙ্গালা শিক্ষিতম্মন্ের কাছে অন্বের নেতৃত্ব 
অসহনীয় । ৬ প্র 15910903% (ঈধ। ), এ ৪ 
৭০15৪ 06 00131091060 906101 ( সম্মিলিত ভাবে 
কাজ করার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের 
(স্বভাব); কিন্ধু আমাদের ঝেড় 
ফেলতে চেষ্ট। করা উচিত” এহ ঈর্ধার অনল 
রাময়োঠন, শিগ্ঠালাগর, খিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ 
সবাইকে দগ্ধ করেছে। আজ অবধি এই 
স্বভাবটি ছাডতে না পেরেই আমরা 'নতৃহীান 
2য় মাছি 


179 10016 


কিন্তু বিবেকানন্দের সমালোচন। তে] ভাঙ্গনমুখী 
নয, গড়নমুখী। তাই নবযুগের কমপন্থা। নির্দেশ 
করে তিনি লিখেছেন_- ? “পড়েছ 'মাতদেবো 
ভব, পিতৃদেবে ভব» আমি বলি “দরিদ্রদেবে। ভব, 
মুর্দেবো তব দরিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞানী, কাতর 
ইঠারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই 
পরম ধর্ম জানিবে।” 

৬ | এ পৃঃ ৩৬ ৭-৮ 

৭। এ--পৃঃ ৩১১ 


উদ্বোধন 


৫৯তম ব্য, ৬ সংখ্য। 


সত্যিকার অধ্যাত্ম ধর্মচেতনা ভারতবর্ষের 
কয়জনের আছে তা সন্দেহের বিষয়-_কিন্ধু ধর্মের 
নাম করে সামাজিক নিপীড়নের বেলায় আধ্যা- 
জআ্িকতার দোহাই দেওয়।টা এদেশের রেওয়।জ হয়ে 
গিয়েছিল। দেখে শুনে হ্ব'মীজীর মন্তব্য-_” “ধর্ম কি 
আর ভারতে আছে দাদ! ! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ 
যোৌগমার্গ৯-সব পলায়ন। এখন কেবল আছেন 
ছুত্মার্গ। আমায় ছু'য়োনা; আমায় ছুঁয়োনা। 
দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র । সহজ ব্রহ্মজান। 
ভালা মোর বাপ. ! হে ভগবান.! এখন ব্রহ্ম হায় 
কনারেও নাই, গোলকেও নাই, সবভৃতেও নাই, 
এখন ভাতের হাঁড়িতে ।” ব্যঙ্গরসের সঙ্গে বেদনার 
মিশ্রণে এখানে উচ্চঙ্গের হিউমার স্থষ্ঠ হয়েছে। 

এই ছুঁত্মগাীঁ সামাজিক আচার যে ধর্ম নয়, 
উপনিষদ-প্রতিপাদিত সতাই যে হিন্দুধর্মের আসল 
প্লাপ, একথাটি রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পখন্ত 
বছ বেদাস্ত-চ্চার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের বাঙ্গালা 
সমাজ বারবার শুনেছিল। ধমচেতনার ক্ষেত্রে এই 
উপলব্ধি হিন্দুধমের ভিশরের কলহ এবং অন্তান্ধ 
ধমের মধো পন্থা গত পার্থক্য দূর করে সবার অলক্গো 
এক মহান চিশ্খাচত্রের একো ভারতীয় জাতি 
গঠনের কাজ করে চলেছিল । অথচ এ সতো- 
পলব্ধির মজে সঙ্গে মানবগ্ীতির গভীর ষোগাষে।গ 
ছিল। তাহ আধাবত্মিকতা উনিশ শতকের সেবামূলক 
কমশক্তিকে অনেকখানি উদ্বদ্ধ করেছে। এই 
পটভূমিতে বিবেকানন্দের আর একটি পত্রাংশ 
স্মরণীয়--৯ “আমি একমাত। কম বু'ঝ পরোপকার, 
বাকি সমস্ত কুকম। তাই শ্রবুদ্ধদেবের পদ্দানত 
হই ।-.--+.-*1 বঙ্গাদি স্তঘবপধস্ত সমন্ত প্রাণী কালে 
জীবনুক্তি প্রাণ্ড হবে এবং আমাদের উচিত সকলের 
সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়।। এই সহায়তার 
নাম ধর্ম, বাকি অধর্স ।” 

৮। এ পৃঃ ৩৪* 

৯। এ পৃঃ 8৪৪ 


অযাঢ়। ১৩৬৪ ] 


আর এই পরোপকারের জন্চ যে বিপুল প্রাণ- 
শক্তি চাই, তার জঙ্ে প্রয়ে।জন অনন্ত আজ্মবিশ্বাস। 
বিবেকানন্দ তো সেই আত্মবিশ্বীন ও শ্রদ্ধারই জগস্ত 


বিগ্রহ । ১* “যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। 
ঘষে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীনহীন ভা 
আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা |: যে সদ! 


আপনাকে দুর্বল ভাবে সে কোন্কালেও ব্লবাঁন হবে 
না) যে আপনাকে সিংহ জানে সে নির্ণচ্ছতি 
জগজ্জালাৎ পিঞজরারিব কেশনী”।” এই পাশমুক্ত 
কেশরীর নিভয় বিচরণের মহিমা বিবেকানন্দের 
ব্ক্তিপত্তার প্রত্তীক। আমাদের জাতায় চরিত্রের 
নিবীধশাকে তিনি এই অভয়মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে 
চেয়েছিলেন -_তার ইংরেজী ও বাংলার সর্জাতীথ 
রচনার মধ্যেই বারংবার এই নিরভীকতার উপর 
জোর দেওয়ার ভাব দেখতে পাই। স্বামী ব্রহ্মা- 
ননাজীকে লেখ। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন £ ১, 
“-****আমঙল কথা এ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; 
কাপুরুষের উদ্ধার হয় না--এ নিশ্চিত। আর 
সব ময়, এটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে 
আর আমার সম্পক চলে কি1?:-"এক ঘা খেরে 
দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে'** ' তবে মানুষ 1." 
কাপুরুষ--দয়ার আধার 11” 

্বামী বিবেকাননের মানস-পরিমগ্ডলে ছু'টি 
দেবতা-_বস্ততঃ একই দেবতার ছুটি রূপ- আমরা 
দেখতে পাই। একজন 'উমানাথ সর্বত্যাগী 
শঙ্কর, আর একজন 'মাতৃরূপা কালী” । শ্মশান- 
চারী এই ছুটি দেবতার মধ্যে তার বৈরাগ্যপৃত 
শাক্তচেতনার ঘনীভূত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের 
কল্পনায় আমরা ত্যাগ ও ভোগের, স্যষ্টি ও প্রলয়ের 
সম্মিলিত প্রকাশ দেখি “নটরাজ-প্রতীকের 
মাধ্যমে । তার «নৃত্যের তালে তালে॥ 'তপোভঙ' 
প্রভৃতি গান ও কবিতা এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। 

১৭। এ--পৃঃ ৪৪৫ 
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স্বামীজীর 'পঞ্রাবলী, 
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বিষেকানন্বের “নাঁচুক তাঁচাতে শ্যাম।'_চু911 
07৪ 10006 গ্রাভৃতি কবিতায় আমরা শক্তি" 
রূপিণী জগম্মাতার প্রকাশ দেখি। পত্রাবলীতে 
নানা জায়গায় জগন্মাতার নামোচ্চারণ করে আত্ম- 
শক্তিকে প্রবুদ্ধ করার প্রয়াস দেখি--১২ “আমি 
মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দ্াস_আমাদের কি 
নাশ আছে, ভয আছে? অহংকার ষেন মনে না 
আসে, ভালবাসা ষেন না যা মন থেকে। 
তোমার্দের কি নাশ আছে !--মাতৈ: | জএ কালী! 
জর কালী!” 
এই সঙ্গে স্বামীজীর “911 1116 100911)67, 
কবিতাটির ( সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ) অশ্রবাঁদ স্মরণীয় -- 
' সাহসে যে দুঃথদৈন্ঠ চ|য়, 
মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে-- 
'কালনৃত্য করে উপভোগ, 
মাতৃরূপ। তাঁরি কাছে আসে। 
মহাঁশক্তির উপাদক বিবেকানন্দ ঝুঝছিলেন, 
জাতির মনে আবার শক্তি সঞ্চার করবার জন্তে 
প্রয়েজন নৃতন ধরনের শিক্ষাপ্রণালী । ১৯ “কেবল 
শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পধটন 
করিয়! তাহাদের দরিস্রদেরও সুথস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা 
দেখিয়। আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া 
অশ্রজ্ল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য 
হইল? শিক্ষা, জবাব পাইলাম । শিক্ষা-বলে আত- 
প্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়-বলে অন্তনিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া 
উঠিতেছেন; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত 
হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাঁম, [1019) ০0191135 
( আইরিশ উপনিবেশবাসী ) আসিতেছে-__ইংরেজ 
পদ-্নিপীড়িত, বিগতশ্রী। হৃতপর্বন্থয মহাদরিপ্র, 
মহামুর্খ; স্থল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলন্থিত 
একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুটুলি। তাঁর চলন সয়, 
তার চাউনি সভয়। ছ-মান পরে আর এক 
১২। এঁ- পৃঃ ৩৬১ 
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দৃহ্া-_সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূযা! বদলে 
গেছে। তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে ভয় 
ভয়” ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদাস্ত 
বলছেন যে_-এউ [1181 1080. (আইরিশ )-কে 
তাহার ম্বদেশে চারিদিকে ত্বণার মধ্যে রাখা 
হয়েছিল--সমন্ত গ্রক্ৃতি একবাক্যে বলছিল “পাট 
তোর আর আশা নাই; তুই জম্মেছিন গোলাম, 
থাকবি গোলাম” আজন্ম শুনিতে শুনিতে 781 
(প্যাট) এর তাই বিশ্বাস হল। নিজেকে 751 
(প্যাট ) হিপ্নটাইজ করে যে, সে অতি নীচ; 
তাৰ ব্রন্ধ সঙ্কুচিত হয়ে গেল । আর আমেরিকায় 
নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠপল--প্যাট, 
তুইও মানুষ আমরাও মানুষ, মাম্ষেই ত সব 
করছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে 
পারে, বুকে সাহস বাধ!” 1781 (প্যাট) ঘড় 
তুললে, দেখলে ঠিক কথাই ত; ভিতরের ব্রঙ্গ 
জেগে উঠলেন, ম্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 
'উদ্ভিষ্ঠত জাত” ইত্যাদি ।” 

আইরিশ লোকটির এই উদ্াহরণের মধ্য দিয়ে 
বেধাস্তের শিক্ষাকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করবার 
কি আশ্্ব উদ্বাহরণ তিনি জীবস্ত ভাষায় ফুটিয়ে 
তুলেছেন, পাশ্চান্তের এই রজোগুপাত্ক শক্তিকেই 
তিনি নিদ্্রিত ভারতবাসীর সুপ্ত চেতনায় সঞ্চারিত 
করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার কাছে রজোগুণের 
অর্থ_তৃপ্তিহীন সম্ভোগ নয়, “পরহিতায়” সর্বস্ 
সমর্পণের আনন্দ । সমগ্র স্ব্ধেণী-ঘুগ জুড়ে বাঙ্গালী 
যুবকদের আত্মপানের মধ্য দিয়ে এই রজোগুণের 
আহ্বানকেই আমরা সফল হতে দেখেছি। 

তাঁর বহুবিস্তৃত জীবনানুভূতি এমনি করে 
প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত 
হয়েছে । প্রথমেই কেউ সর্বস্ব ত্যাগ করে নিফাম 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রথমে 
ব্যক্তিগত ভালবাসা, তারপরে দেশগত গ্রেম; 
বিশ্বান্ুডৃতি তারও পরের কথা। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, »্ঠ সখ্য 


১৪ “একটিকে নিন্বার্থ ভালবাসতে শিখতে 
পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। 
ই্টদেবতা-বিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্গে 
প্রীতি হইতে পারে। 

অতএব একজনের জন্ত আত্মত্যাগ করতে 
পারলে তবে সমাজের জন্ত তাাগের কথা কহা উচিত, 
তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষফাম হয়। 
কামনা আগে না থাকলে কি কাহারও ত্যাগ হয়? 
আর তার মানেই বাকি? অন্ধকার না থাকলে 
কি কখনও আলোকের মাঁনে হয়? 

সকাম, সগ্রেম পৃঙ্জাই প্রথম । ছোটর পুজাই 
প্রথম। তারপর আপনা আপনি বড় আসবে |” 

বাক্কিপ্রেম থেকে বিশ্বগ্রেমের এই প্রতিটি ধাপ 
উত্তীর্ণ হবার মুলা মানুষকে দিতে হয় কঠোর 
বেদনা, কঠিনতর সাধনার মধ্য দিয়ে। দুঃখের 
ভয়ে যে পিছিয়ে আসে তার “অমুতত্ব--বুথ! 
আকিঞ্চন।” ১* "ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর 
শুয়ে একফোটা চোখের জল কখনও না ফেলে- কে 
কবে বড় হয়েছে ?--কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত 
হয়েছেন? কাদতে ভয় পাও, কেন? কীদ। 
কেদে কেঁদে তবে চোখ সাফ. হয়, তবে অন্তবৃষ্টি 
হয়, তবে আস্তে আন্তে মানুষ, জন, গাছপালা দূর 
হয়ে তার জায়গায় সবত্র ব্রহ্ম দর্শন চয়।” ১৬ 

“বাঙ্গালাভাষা” প্রবন্ধটিতে ম্বামীজী লিখে- 
ছিলেন-_“ম্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা 
প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাস 
ইত্যার্দি জানাই, তাঁর চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে 
পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত 
ব্যবহার করে যেতে ভবে। ও ভাষার যেমন জোর, 

১৪। এ পৃঃ ৪৫২ 
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১৬। আসলে এ প্রবন্ধটিও ছ্বানীজীর লেখ। চিঠির জংশ। 


১৯৯০ খ্রীষ্কাজের ২*শে ফেব্রুয়।রী 'উদ্বোধন' পত্রের সম্প।দককে 
স্বামীজী থে চিঠি লেখেন এটি তারই মধ্যে আছে। 


আধযাঢ়, ১৩৬৪ ] 


ষেমন অল্পের মধ্যে অনেক, ধেমন যেদিকে ফেরাও 
সেদ্দিকে ফেরে, যেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা 
কোনও কাঙ্গে হবে না।” ভাষার এ আদর্শ সবচেয়ে 
বেশি প্রমাণিত তয়েছে তার পত্রাবলীতে। পর্রা- 


যাত্রীর চিঠি 
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বলীর রচনাভঙ্গীহই স্বামীজীর মানসভঙ্গীর পরি- 
চায়ক; সে মানস ত্যাগে প্রেমে, বীর্ধে, ব্রঙ্গ- 
দৃষ্টিতে সমুজ্জল, মানবাত্মার অনন্ত যাত্রাপথে 
শাশ্বত সত্যের চিরস্তন দিশ(রী। 


যাত্রীর চিঠি 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 


জুঙথেপ (ব্যাঙ্কক) শহরের সুরিওয়ঙ্গ স্‌ 
রোডে প্যান্নআমেরিকান এয়ার-ওযেজের অফিসের 
সামনে দাড়িয়ে আছি । রা প্রার বারোটা । 
৩০শে মাচ, ১৯৫৭- শ্যামদেশে আমার চতুর্থ রারি 
_বিদায় রাত্রি। শহর থেকে আঠাবো মাইল 
দূরবর্তী এয়ার-পোটে নিয়ে যাবার জন্ট প্যান-আমে- 
রিকানের বাসের এখনও দেথ। নেই, অথচ সওয়। 
এগারোটায় বাঁসটির ছাঁড়বাঁর কথা! আধ ঘণ্টার 
উপর অপেক্ষা করছি। দীড়িযে দাড়িয়ে ভাবছিলাম 
দক্ষিণপূৰ এশিয়ার এই কিঞ্মযন দুই লক্ষ বর্গ- 
মাইলের দেশটির সঙ্গে গ্রায় দশগুণ বড় ভারতের 
যুগ-ঘুগ-বাহী অতীত সংষোগ এবং জাতিগত 
সালক্ষণ/-বেলক্ষণ্যের কথ । ভারতবাসীর মতো! 
থাই জাতিও ধর্মপ্রাণ, ধর্ম সম্বন্ধে তাদের উদারতাও 
লক্ষণীয় | ১» ধর্মে ত্যাগের আদর্শ সম্মানিত । ২ 


১। থাইদেশে শ্রীষ্টধর্মবলম্বী ও মুসলমান সংখা।লঘিষ্ঠগণ 
নিবিঝাদে বাস করছে। কয়েকমাস আগে শ্তামদেশের বর্তমান 
রাজার সহোদর প্রিন্স, চুল1 (ঢা. চ. 11. 01006 01508) 
লগ্নে একটি বেতারভীষণে বলেছিলেন,__-“আমর1 বৌদ্ধের! 
ঘীষ্টধর্মের “মৌলিক পাপ' (91181181910) এবং “পরিত্রাতা- 
বাদে? বিশ্বাস করিনা । আমর! ইহকাল ব। পরকালে আমাদের 
ভবিষ্ঞতের জন্তে আস্থা! স্থাপন করি শুধু নিজেদের ভাল-মন 
কাজের উপর। ব্যক্তিগত সৎ-ভাবের অতিরিক্ত --পর-জীবনের 
জন্তে শ্রীষটধর্মের “পাপ-ক্ষমা' (7১০৭০71১81০) জাতীয় অপর 


কিছুর প্রয়োঞজন আছে বলে জামর| মনে করিন!। তথাপি 


থাইর] প্রধানতঃ কৃষিজীবী, ভারতবাসীর মতো | 
'গ্রাকৃতিক পরিবেশ এবং থাগ্ঠের দিক দিয়ে ভারতের 
সঙ্গে অনেক মিল আছে। থাই ভাষ।য় প্রচুর সংস্কৃত 
শব এৰং প্রচলিত কথা-কাহিনীর মধো ভারতীয 


পুরাণ ও কিংবদন্তীর প্রভাব আগেই উল্লেখ 
করেছি। ভারত থেকে বেলক্ষণ্য-- এদের জাতি- 


প্রথারাহিত্য এবং সামাঞ্জিক স্বাধীনতা । শ্যামদেশ 
থেকে বিদায় নেবার প্রাক্ক্ষণে এই দেশ এবং 
দেশবাসীর প্রতি একটি অম্পন্ট মমতা ষে বোধ 
করছিলাম সেটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ছিল না। 
তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল এদের ক্রমবধমান 
প|শ্চাত্ত-সংযোগের কথা । বেশভূষা এবং চালচলনে 
পাশ্চাত্য গভাব বেশ শিকড় গেড়েই বসেছে, তবে 
জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ অদূর বা! দূর 
ভবিষ্যতে এ প্রভাব থেকে কতটা আত্মরক্ষা করতে 
পারবে সেইটাই প্রশ্ন । ইংলগু, ইয়োরোপের অন্তান্ঠ 
দেশ এবং আমেরিকায় দলে দলে থাই ছাত্র নান। 


আমাদের বিশ্বাস যে, ধর্মের চরম উদ্দেপ্ত খন মানবাজ্মার মঙ্গল, 
তখন সব ধর্মই মানুষকে এ একই লক্ষ্যে নিয়ে ঘায় এবং সব 
ধর্নকেই সম্মান কর! উচিত। আমর! খাইদেশ-বাসীর। এই 
জন্যে অপর ধর্মের প্রতি সহিষুতাসম্পন্ন।” 

২। শ্যামদেশে স্থায়ী বৌদ্ধভিক্ষুর সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। 
এতদ্ধাতীত এই দেশের রীতি জনুযাযী প্রতে/ক গৃহস্থকে কিছু- 
কালের জন্য ভিক্ষু জীবন যাপন করতে হয়-- এ সব অস্থায়ী 
তিক্ষুর সংখ্যাও কম লয়। 


৩২ত 


বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্তে যাচ্ছে। ইংলগ্ডে বর্তমানে 
প্রীর় এক হাজার ছাত্র রয়েছে। 

প্যান.আমেরিকানের মোটর বাস ঘখন এল 
তখন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে ৩১শে ম16 পড়ে গেছে। 
শহরের কয়েকটি হোটেল থেকে কয়েকজন যাত্রী 
তুলে গাড়াটি এরো'দ্রামে হাজির হ'ল গন ছাড়বার 
মাত্র আধঘণ্ট। আগে । অতএব কাষ্টম্স্‌ এবং অন্ান্ত 
আন্ুবঙ্গিক রীতিগুলে। উধব-শ্বা!সে শেষ করতে বেশ 
ইাপ ধরে গিয়েছিল । কলকাতার একটি বিশিষ্ট 
চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যাঙ্কক এবোড্রামে দেখা; 
সপ্লীক টোকিও চলেছেন বাঙ্গ।লী বিদেশে বাঙ্গল। 
কথ! বলবার লোক পেলে আনন্দিত হয়, অতএব 
তাদের সঙ্গে গন জমে উঠেছিল । 

টোকিওর আগে হংকং এ প্লেন তিন ঘন্টার জন্ 
থামবে সকাল সাতট[য । কলকাতার ভোর পাড়ে 
চাঁরট!)। রাত্রে ঘুম মন্দ হয় নি। ভোরে চোখ 
মেলে জানাল! দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ফরস' 
হয়েছে, উপরে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু 
নীচে ঘন মেঘের আন্ভরণ। বহু হাঁজার ফুট নীচে 
সমুদ্র সেই মেঘের আবরণে টক । 

সাতট। বাজলো, আটটা বাজলো, নয়টা 
বাজে বাজে, কোথায় হংকং? অনন্ত মেধের রাজ্যে 
প্লেন গে গে! করে উড়েই চলেছে । হঠাৎ 
ক্যাপ্টেনের ঘোষণা £ 

“ুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি প্রতিকূল আবহাওয়।র 
জন্যে হংকং-এ নামা সম্তবপর হচ্ছে না, যাক আর 
একবার চেষ্টা করে দেখছি--দ্দি একান্তই না 
পার। ধায় তাহলে মানিলায় চলে যেতে হবে ।” 

দুই দ্বণ্টা ধরে অতঃপর মেথের সঙ্গে যুদ্ধ চললো । 
অবশেষে মনে হতে লাগলো মেঘ যেন হান্কা হয়ে 
আসছে এবং আমাদের গ্রেনটিও ষেন বেগের সঙ্গে 
সোজা নীচে নামছে । অকম্মাৎ চোখে পড়লো 
দিগস্তগ্রসারিত সীমাহীন জন--দক্ষিণ চীন সাগর । 
এরই বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি--বেশ কাছেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৬্ঠ সংখা! 


জলের ঢেউও দেখতে পাঁওয়। যাচ্ছে। দু'একটি 
পাহাড়ী স্বীপ নঞ্জরে পড়লো । একটি দ্বীপে মাগুষের 
বসতি ররেছে। ধরবাড়ী এবং অদূরে লাগরজলে 
জেলেদের অনেক নৌকাও দেখা গেল । 

গ্রীন হংকংএ নামলো বেলা ১১টায়,৪ ঘণ্টা 
দেরীতে । শ5র ঘুরে দেখার আর সময় ছিল ন|। 
এয়ার-পোটটি বেশ বড়। বহুলোকের আনাগোন! | 
এদের পোষাক এবং চেহারাতে বোঝা গেল 
চীনদ্বেশে এসেছি । আমার গৈরিক কাপড়ের 
পরিচ্ছদ লকলেরই কৌতুঙ্ল উদ্রেক করছিল । 
এরোড়্রোমের ভোজনালয়ে তাড়াতাড়ি মধ্যাঙ্ন 
আহার সেরে নিয়ে আবার বিমানপোতে নিজের 
সিটে এসে বসপাম। পোত উড়লো টোকিও 
অভিমুখে । পরিষ্কার আকাশ। বিকাল নাগা 
ক্যাপ্টেনের গল! মাইক্রোফোনে শোনা 
“আমরা টাইওয়ান দ্বীপকে ( ফরমোসা ) ডান দিকে 
রেখে চলছি।” সাম্প্রতিক ইতিহাসের বন্তৃ- 
বিসংবাদিত এই ভূথগ্ডের পাহাড় এবং অরণ্যানীকে 
আকাশ থেকে একবার দেখে নেওয়! গেল। 
এইবার বিমানপোত পূর্ব-চীন-সাগরের উপর দিয়ে 
উড়ছে । হ্বীপ-চতুষ্টরগঠিত জাপানের দক্ষিণতম 
দ্বীপ কিধুশ্ড ( £এ31১এ )কে যখন অতিক্রম করলাম 
তখনও দিনের আলো রয়েছে । ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর 
যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হল “কিযুশ্ড।” কিধুশ্ড দেখবার 
জঙ্ে প্লেনের প্রায় বিশ পঁচিশ জন যাত্রী নরনারী 
জানালার ক্কাচ দিয়ে নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে 
লাগলেন । জাপানের দ্বিতীয় দ্বীপ শিকোকু 
(91191) অপর তিনটির তুলনায় ছোট । তৃতীয় 


গেল-- 


৩ চারটি প্রধন দ্বীপ ছাড়! এ গুলির কাছাকাছি আরও 
অনেকগুলি ছোট ছোট স্বীপও জাপান সাঅজোর অন্তভূ্তি, 
বখা,__স[সেবো (আাপবিক বোম।-বিধ্বস্ত প্রসিদ্ধ নাগাসাকি 
শহর এই স্বীগেই ), শিমো, বাকু, টানেগা, ইত্যাদি। বড় 
স্বীগঙ্ুলির আয়তন ( বর্গনাইলে ) : 


ছোনশু--৮৭৫০*, কিমুণত-_-১৬২১৫, 
হে।কাইডে।--২৯৯৫*, শিকোকু ৭২৪৫। 


আধাঢ, ১৩৬৪ ] 


স্বীপ হোনশু (10988 ) সব চেয়ে বড়। 
রাজধানী টোকিও এই দ্বীপেই। চতুর্থ স্থীপ 
হোকাইভে। (1701:9179 ) হোনশুর উত্তরে! 

টোকিও ইন্টারগ্ভাশনাল এয়।রপোর্টে প্লেন 
নামলো পাঁচটার জায়গায় লাঁড়ে লাঁতটায়। 
জাঁপানীদের সৌন্দর্ানুরাগের প্রথম পৰিচয় এয়ার- 
পোঁটেই পাওয়া গেল। কী পরিচ্ছন্জ পরিবেশ! 
দেওয়ালে, কানিশে কৃত্রিম চেরীফুলের বড় বড় 
স্তবক সাঁজানে।। চেরীর মরশুম সামনে তারই 
স্মারক হিসাবে এই ব্যবস্থা । চেদীফুল জাপানের 
গৃহ, উগ্ভান। রাজপথের অন্ততম শোভাবিধায়ক | 
জাপানের সাহিত্য, সঙ্গীত, সামাজিক ও পারিবারিক 
উত্সব; চিত্রকলা, অভিনয় সর্বঙ্ষেত্রেই শত শত 
বৎসর ধরে চেরী তার প্রভাব বিস্তার করে এদেছে। 
আশ্চধ সুন্দর এই ফুল এবং সমস্ত গাছ-জাড়া 
তার অফুরন্ত প্রাণ-সমারোহ। 

ইমিগ্রেশন, কারেন্সি কনট্রোল এবং কাস্টম্স্‌ 
এর লেন পেন পর পর মিটিয়ে সিড়ি দিয়ে 
উপরে উঠে প্যাসেঞ্জার লৌগ্ত এ এলাম । এখানে 
যাত্রীদের অভার্থনার জন্তে বন্ধুবান্ধবর! 'আ.পক্ষ। 
করেন। বিরাট হল ঘর--মতি পরিপাটিভাবে 
সাজানে|। একটি বাঙ্গালী বন্ধু তার পরিচিত 
আরও ছু'ঞজন বাঙ্গালী ভদ্লোককে নিয়ে উপস্থিত 
ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে একটি ট্যান্সিতে এয়ার-পোট 
থেকে ১১ মাইল দূরণতী শহরে রওনা হলাম। 
দেখলাম এই এগারো মাইলও শহর-ছাঁড়া অন্ত কিছু 
নয়।৪ শিবাপার্ক হোটেলে আমার থাকবার 
ব্যবস্থা আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানী আগে 
থেকেই করে রেখেছিলেন । 

পরদিন সকালে বাঙ্গালী বদ্ধুটির সঙে ট্রেনে 
কিয়োটে। যাবার উদ্দেশে টোকিও স্টেখনে উপস্থিত 


৪ বৃহত্তর টে।কিওর পরিসর *৫* বর্গ মাইল, লোকদংখা! 
৮৪ লক্ষ। আশপাশের অংশ বাদ দিলে শুধু টোকিও শহরের 
আয়তন ২২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫৪ লক্ষ । শুধু শহর 
হিলাব ধরলে টোকিও পৃথিবীর দ্বিতীয় বড় শহর । 


যাত্রীর চিঠি 


৩৭৭ 


হলাম। টোকিও স্টেখন দেখে বিস্ময়ে মভিভূত হতে 
হয়। শত শত ধাত্রী আসছে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে 
উপরে উঠছে, নীচে নামছে ক্ষিগ্র তাদের গতি, 
বাস্ত তাদের দৃষ্টি, কিন্তু প্রত্যেকেই আশ্চধ শৃঙ্খলা 
রক্ষা করে চলছে। যেন একটি সামরিক পরিস্থিতির 
মধ্য দিয়ে আমর অগ্রসর হচ্ছি! জাপানী 
পুরুষ মেয়ে-উভয়েরই রঙ খুব ফর্শী, দেহ বলিষ্ঠ, 
চাঁলচলনে উদ্ভম যেন উপচে পড়ছে, কিন্তু কথাবাতায় 
(বিশেষতঃ বিদেশীদের সঙ্গে) আশ্ধ মুছুতা ও 
বিনয় পরিলক্ষিত। টোকিও স্টেশন হাওড়া 
স্টেশন থেকে যে অনেক বড়_-এইটাই বিস্ময়ের 
কারণ নয়, বিস্ময়ের কারণ এই বিরাট স্টেশনের 
কর্ম-ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা এবং স্টেশনের প্রত্যেকটি 
কমমীর নিরলদ কর্মনি্। এবং দায়িত্ববোধ । 
কলকাতার শিয়ালদহ ও হচাঁওডাঁ স্টেশনের কথা 
মনে হয়ে অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো । 

ঘড়ির ক্কাটায় কাটায় আমাদের কিয়োটোগ!মী 
এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাড়লো । বন্ধু বললেন, এখানে 
ট্রেন ছাড়তে ৰা পৌছুতে এক মিনিট দেরী হলে 
ভমুল নিক্ষোত্ত উপস্থিত তন এবং কতপিক্ষকে 
জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়| তিতীয় 
শ্রেণীর টিকিট ছিল, কিন্ত তৃতীয় শ্রেণীর 
কামরার পরিচ্ছন্ত1, বলবার আরাম এবং গঠন- 
সৌষ্ঠটৰ দেখে চোখ জুড়িয় গেল। যাত্রীর ভিড় 
আছে, কিন্ধু সেই ভিড যাঁঞকে ছুবিষহ করছে 
না, কামরাটিকে নোংরা করছে না। প্রতোকে 
জানে, 'এই গাড়ী আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, একে 
পরিচ্ছল্প রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। 
প্রতোকে জানে আমাদের সকলকেই চপতে হবে; 
কাজেই এমন কিছু আচরণ করব না যাঁতে 
অপরের অনুবিধা হয়। তৃতীয় শ্রেনীর কামরার 
শৌচাগারের পরিচ্ছন্নত। দেখেও মুগ্ধ হলাম। 
ওখানেও একটি তাঁকের উপর একটি ভাসে ফুল 
সাঞ্জাণে। রয়েছে, চোখে পড়লো । 


৩২৮ 


জাপানের শহর ও গ্রাম দেখতে দেখতে 
চলেছি। গ্রামগুলি ছবির মতো । প্রত্যেকটি 
বাড়ী সুন্দর বাগান-ঘেরা। কোথাও একটু জমি 
অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে বলে মনে হলনা । 
শন্তক্ষেত্রের মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাপানী 
হরফে লেখা স্চিত্রিত সাইনবে।উ নজরে পড়লো । 
ব্ধু বললেন, রাজধানীর শিল্পবাণিজা-বিষয়ক 
পরিচিতি ওতে লেখা রয়েছে । মাঝে মাঝে কিছুদুরে 
ব।ম ধারে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, ডান ধারে পাছাড়। 
গ্রকৃতিক দৃশ্ত মনৌরম। এখনও শীত চঙ্গেছে। 
জাপানী কৃষক _পুরুষ ও মেয়েরা গরম কাপড় পরে 
ক্ষেতে কাজ করছে। চেহারায় বেশভূষায় কারুর 
দৈন্ত নেই। গ্রীমের রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল 
চলছে । স্টেশনে স্টেশনে পরিষ্কার পোষা কম্পরা 
ফিরিওয়ালা আসছে নানারকম ফল, খাবার ও 
পানীয় নিয়ে। খাবার জিনিস সুন্দর প্যাকেটে 
মোড়া । স্টেশনে আসবার আগে গার্ডের কাঁমরা 
থেকে জাপানী ভাষ|য় মাইক্রে'ফোনে ঘোঁধণা করে 
দেওয়া হচ্ছে-_এবাঁর অমুক স্টেশন আসছে, যাদের 
নামতে হবে তীর দয়া করে গ্রস্থত হোন্‌। 
সমস্ত কামরার ভিতরে দুই সারি বেঞ্চির 
মাঝথান দিয়ে একটি সোজা পথ গাড়ীর এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্ত পর্ধস্ত চলে গেছে । যেকোন 
কামরা থেকে অন্ত সব কামরায় যাওয়া যায় । এই 
পথ দিয়ে রেলওয়ে ভেগুররা ফলের রপ, সোডা 
লেমনেড, কফি প্রভৃতি বিক্রী করতে আসছে। 
অতি অমায়িক তাঁদের ব্যবহার, ভারি ভদ্র ও মিথ 
তার্দের কথ।। এক ঘন্টা পর পর একটি লোক এসে 
বুরুশ দিয়ে কামরাগুলির মেজে পরিষ্কার করে দিয়ে 
যাচ্ছে। কিয়োটোর পথে অনেকগুলি শিল্পকেন্দ্ 
চোখে পড়লে।। বৈদ্যতিক শক্তি-পারচাপিত যন্ত্রে 
ছোট ছোট বহুবিধ শিল্পের গ্রচপন জাপানের 
অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অন্ততম বৈশিষ্ট্য । 

কিয়োটোয় যখন পৌছুলাম তখন সন্ধা। হতে 


উদ্বোধন 
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বেশ দেরী আছ্ে। স্টেশনের কাছে একটি হোটেলে 
আমাদের স্থান পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট ছিল। মুগ্ধ 
হলাম হোটেলের কর্মচারিবর্গ এবং চাকরদের 
প্রত্যেকের সৌজন্তে এবং আতিথেয়ত|য় এবং বলা 
বাছল্য হোটেলের পরিচ্ছন্নতায়। সৌনর্ধানুরাগ, 
পরিচ্ছন্নতা, পরিশ্রম, সৌজন্ত এবং আতিথেয়তা-_ 
জাপানী চরিত্রের এই বেশিষ্টাগুলি জাপানে নামবার 
পর হতে জাপান ছাড়বার পূর্ব পর্বস্ত সর্বরই লক্ষ্য 
করেছি। 

হোটেলে একট বিশ্রাম করে আমর! একটি 
ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয় পড়লাম কিয়োটোর দ্রষ্টবা- 
স্থানগুলির কঙক কতক আজই দেখে নিতে। 
কিয়োটে! দশ শতাব্দী ধরে জাপানের রাজধানী 
ছিল (খ্রীঃ ৭৯৪ থেকে খ্রীঃ ১৮৬৮ পধস্ত )। 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত ও জাপানের সাংস্কৃতিক গৌরবের 
অন্তম ধারকরূপে এই সহর দেশবিদেশের যাত্রী 
আকর্ষণ করে। হভিগাশি হোঙ্গানজি মন্দির 
এখানকার বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির। আগাগোড়া 
কাঠের তৈরী বিরাট মন্দিরটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বু 
কাষ্ঠসৌধ। বেদার কারুকার্য এবং সঙ্জাসৌষ্ঠ৭ 
মনোমুগ্ধকর । নুদ্ধের মুতি কিন্ত মন্দিরের তুলনায় 
থুবউ ছোট। প্রধান বেদীর দু-পাঁশে অপর দুটি 
বেদীতে প্রাচীন বৌদ্ধাচ।দের মুর্তি। আরও 
কয়েকটি নৌদ্ধমন্দির কিয়োটোতে দেখবার সৌভাগ্য 
হয়েছিল_-কিয়োমিজুজি, কিস্কাকুজি, গিষ্কাকুজি। 
এই মন্দিরত্রয় অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দ্ধে ঘেরা 
নির্জন পরিবেশের মধ্যে নিমিত। কিয়োটোর 
ঝৌদ্ধমন্দির গুলির ভিতরকাঁর গম্ভীর পবিত্র আব- 
হাওয়া আন্তরকে স্প করে। কয়েক জন ভক্তি- 
বিনম জাপানী নরনারীকে তথাগতের বেদীর 
সামনে চৌথ বুজে বসে ধ্যান করতে দেখলাম । 
ভাল লাগলে! । মনে হল ভারতবর্ষের কোন মন্দিরেই 
দেবদর্শন করতে এসেছি । কিয়ে।টোর ছুটি প্রাচীন 
বৌদ্ধমঠও দেখলাম । শুনলাম ছোট ছোট মন্দির 
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ও মঠ কিয়োটোতে আরও অনেক আছে। সন্ধার 
আলোকমালার় উজ্দ্বল কিয়োটোর প্রশন্ত সুত্র 
রাজপথে দোকানের পর দোকান জাপানী শিল্পজাত 
বিচিত্র নান! দ্রবাসম্ভারে ঝলমল করছিল। 

পরের দিন সকালে জাপানের অন্থতম ধর্ম 
“শিন্টো”শমতের কয়েকটি মন্দির দেখলাম । সব 
চেয়ে বড় মন্দিরটির নাম হিআন জিঙ্কু । মন্দির, 
উৎসব প্রাণ, হুদ, বাগান গ্রভৃতি নিয়ে একটি 
প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ বিশেষ । এই তিনটি মন্দিরও 
খুব সুন্দর__য়!সাঁক! (বা গিওন ) মন্দির, কিটানো 
মন্দির এবং ইনারি মন্দির । মন্দিরে কোন মুতি 
নজরে পড়লো না। শিণ্টোধর্ম প্রধান্তঃ প্রাকৃতিক 
শক্তি, পূর্বপুরুষ এবং পরলোকগত সম্রাটদের 
আত্মার উপাঁসনা। এদের স্ম'রকরূপে প্রস্ডর- 
জাতীয় কিছু প্রতীক বেদীর উপর দেখলাম। 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি সংরক্ষণই এই 
ধর্ষের উদ্দেশ্ত । জাতীয় একাবোধের পরিপুষ্টির 
জনকে মন্দিরগুলিতে নানা উৎ্সবাদ্দির ব্যবস্থা 
সরকারের তরফ থেকে করা ইয়। শিণ্টো মন্দির- 
গুলির থাম 'এবং কড়ি বরগা ঘোর লাল রঙের। 
গ্রত্যেকটি মন্দিরে প্রশস্ত চত্বর এবং বহু রকমের ফুল 
এবং লতাপাতাধুক্ত শ্ন্দর বাগান রয়েছে । চেরীর 
সময়ে এই বাগানগুলি অপূর্ব শোভা ধারণ করে। 
শিণ্টোমন্দিরে বৌদ্ধমন্দিরের আধ্যাত্মিক আব- 
হাওয়া অনুভব করলাম না। * কিন্ত প্রাকৃতিক 
পরিবেশ, কারুকলা! এবং অতি যত্বে রক্ষিত পুস্পো- 
স্ানের জঙ্ছে মন্দিরগুলি চিত্তবিনোদন ও সামার্জিক 
সম্মেলনের উপযুক্ত স্থান বটে । 

এর পরে আমরা কিয়োটোর অগ্ঠান্ত দ্রষ্টব্য 
স্থানের মধ্যে রাঞ্জ প্রাসাদ, নিজো হূর্গ (০ 


৫€। সাম্প্রতিক কালে শিন্টোধন্মে সমস্ত বিশ্ব গ্রকুতিতে 
অনুচ্াত একটি সবব্যাগী শক্তির ধারণ] ধীরে ধীরে প্রসার লাভ 
করছে। জীব ও জগতের নিরস্তা এক পরমেশ্বরের ধারণাও 
কিছ কিছু সমাদৃত হচ্ছে! 
৭ 


যাত্রীর চিঠি 
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08806 ) এবং ক্যানন রেইজান ( [21002 
[61297 ) বা একটি পান্থাড়ের চূড়ায় নয়নাভিরাম 
প্রাকৃতিক দৃশ্তের মধ্যে বুদ্ধের প্রস্তর মুতি দেখে 
নিলাম। নিজো ছূর্ণটি সপ্তদশ শতাবধীর প্রথমে 
নিমিত। মোমে।য়ামা ঘুগের স্থাপত্যের একটি 
চমৎকার নিদর্শন | ছুর্গের মধ্যে নিনোমারু গ্রাসাদ। 
এখানে অনেক প্র[চীন চিত্র দেখলাম । কিয়োটোর 
মারুয়াম! পার্কটি একটি চমতকার বেড়াবার জায়গা] । 
জাপানের শ্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌনর্ধের সঙ্গে 
জাপানী শিল্পগ্রতিভা সংঘুক্ত হয়ে এই প্রমোদো- 
স্টানটিকে অতুলনীয় আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত 
করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর এই পার্কটি 
দেখে যায়। কিয়োটোর সব চেয়ে বড় আকধণ 
এখানকার সাময়িক উৎসবগুলি। ১৫ই মে বসস্ত 
কালের উৎসব-আওই মাৎস্থরি, ১৭ই জুলাই 
বর্ধার উৎসব-গিওন উৎসব, ২২শে অক্টোবর 
শরৎকালীন উত্সব-__গিদাই মাৎস্ুরি ৷ “মিইআকো৷ 
ওদোরি? হল চেরী নৃত্য । এই উৎসবগুলিতে পুষ্প” 
সজ্জা এবং জাপানী নরনারীর বর্ণাঢ্য পোষাক 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ | 

কিয়োটোয় জাপানের প্রাচীন এতিহ্ের প্রাতি 
রক্ষণণীলতা এখনও সুস্পষ্ট । বত্মান রাজধানী 
টোৌকি৪-সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। 
টোকিওর রাজপথে প্রাচীন জাপানী পরিচ্ছদ- 
পরিহিত নরনারী খুব কম দেখতে পাওয়া বায়__ 
কিয়োটোয় কিন্তু অনেক চোখে পড়ে৷ মেয়েদের 
প্রাচীন জাপানী পোষাকের একটি স্বকীয় চমৎ* 
কারিতা রয়েছে । টোকিওর আবহাওয়। প্রায় 
ষোল আনাই পাশ্চান্তযগন্ধী। 

কিয়োটো৷ থেকে ট্রেনে আমরা নারায় এলাম । 
নার সপ্তম অষ্টম শ্তাক্বীতে জাপানের রাজধানী * 
ছিল। ভান্কর্,, সাহিত্য এবং শিল্পকলায় নার়া 


৬। ৭৮৪ খ্রীযাঙ্ধে সম্রাট কান্দু নার। থেকে রাজধানী 
কিয়োটোয় নিযে ঘান। | 


€৩৪ 


তখন তাঁর গৌরবের শীর্দেশে উঠেছিল । এখনও 
বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া 
যায়। এখানে তোদাইজি মন্দিরে দাইবুৎসুর 
(বুদ্ধদেব ) উপবিষ্ট ব্রোঞ্জের বৃহৎ মুভিটি সত্যই 
বিস্ময়কর । জাপানে এঈটিই সবচেয়ে বড় বুদ্ধ 
মতি । উচ্চঙা_€:২ ফুট, মুখের মাপ ১৬ ফুট 
৯২ ফুট। এত বড় মুতি যেকাঠের মন্দিরে 
সমাসীন, তার বিশালতা সহজেই অনুমেয় । 
পৃথিবীতে এই মন্দিরটিই বুহত্তম কাঠের বাড়ী। 
দাইবুতস্থু হলেন বিরোচন বুদ্ধ। নারার একটি 
পাচতলা কাঠের প্যাগোঁডা এখানকার অন্থতম 
প্রাচীন কীতি। ৭১০ গ্রীস্টাব্ধে নিমিত প্যাগে- 
ডাটির নাম কোফুকুজি, উচ্চতা--১৬৫ ফুট। 
নারার শিণ্টে। মন্দিরের মধ্যে কাস্থগা মন্দির ভাগ্য, 
নির্মাণণকৌশল এবং জীাকজমকে অতুলনীয় । 
একটি গোট। পাহাড় জুড়ে এই মন্দির _ প্রবেশ 
পথই প্রায় $£ মাইল। সার! পথের দুধারে হাজার 
ঠাজার পাথরের দীপ রয়েছে ২ বিশেষ বিশেষ পর্বে 
জ্বালা হয়। নারী পাক এবং মিউজিয়ম দেখেও 
খুব আনন্দ হল। নারার বাজারে এখানকার 
গুহশিনজাত নানা রকমের জাপানী পাখা এবং 
পুতুল দেখে চোখ ঝলসে গেল। নারায় আমরা 
আরও অপেকণগুলি ছোট বড় মন্দির দেখেছিলাম । 
সন্ধ্যার পর প্রান সামজ্ততঙ্জ ও পরবতী বাজ- 
নৈতিক জাগরণের সন্ধিক্ষণে জাপানের সমাজ ও 
রাষ্ট্রের পরিচয়-হ্চক একটা চলচ্চিত্রও দেখবার 
স্যোগ হয়েছিল। 
ধ সং নং 

কামাকুরার ট্রেনের জঞ্গে নার স্টেশনে পাছে 
বসে আছি। মে মাসেও গ্রচণ্ড শীত। তৃতীয় 
শেণীর ঘুমাবার বেঞি (51660100 9০০09201770908- 
0০20) রিজার্ভ কর! ছিল। গাড়ী এল। একটি 
রেলওয়ে কর্মচারী সধত্বে এ কামরায় নিয়ে গিয়ে 
আমাদের দুজনের বেঞ্চি ছুটি দেখিয়ে দিলেন? 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ_-৬ষ সংখ্য। 


এত সৌঞন্ত, যেন তার নিজের বাড়ীতে বিশিষ্ট 
নিমস্ত্রিত অতিথিকে সমাদর করে নিয়ে যাচ্ছেন ! 
বেঞ্চিতে সুন্দর পরিষ্কার বিছানা! পাতা রয়েছে, গায়ে 
দেবার কম্বলও। সমস্ত গাড়ীটিতে একশ/রও বেশী 
এইরূপ শধ্াা। কয়েক জন রেলওয়ে কর্মচারী 
সারা রাত জেগে যাত্রীদের সুবিধা অস্থবিধার দিকে 
লক্ষ্য রাথছেন। সকালে তারা বিছানাগুলি তুলে 
একটি নিদিষ্ই জায়গায় জড়ো করতে লাগলেন 
দেখলাম । বন্ধু বললেন, ছিতীয়বার ব্যবহার করবার 
গে সব কাচা ভবে। 

কামাকুরা জাপানের অতি প্রাচীন শহর। 
কেঞ্চোজি এবং এক্জাকুজি_ পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির 
দুটি দেখে এখানকার “দরাইবুৎসু” ( বৃহতবুদ্ধ। ) দর্শন 
করতে গেলাম। একটি টিলার উপর বোঞ্জে নিমিত 
ভগবান বুদ্ধের বিরাট ধ্যানমুতি। কোন মন্দির 
নে | সাত শত বৎসর ধরে রৌদ্র, বরফ ও ঝড় 
বুষ্টি মাথায় করে নিশ্চল ধাঁন-মুর্তিটি একই অবস্থায় 
বসে। জায়গাটির পরিবেশ খুব গম্ভীর ; মুতির 
মুখের ভাবও অতি প্রশাস্ত। কামাকুরার শিন্টে। 
মন্দিরও বিখাত ; নাম--হাচিনান গু । মনোরম 
প্রাকৃতিক পরিবেঞ্জনীর মধো স্কাপিত। সংলগ্ন 
উদ্চানও দেখবার মতো । 

কামাকুরা দেখে আমর! মোটরে এনে !শিমায় 
এলাম | সমুপ্রের কুলে একটি মনোরম দ্বীপ । দৃষ্ত 
অতি স্থন্দর। এখান থেকে জাপানের গ্রসি্ 
তুষারাবৃত ফুজি পর্বত চমত্কার দেখ! যাঁঘ। 
নিবাপিত আগ্নেয়গিরি- উচ্চতা ১২,৩৯৪ ফুট। 

পাজধানী টোকিও ঘুরে দেখবার সময় পেয়ে- 
ছিশাম গ্রায় ছুই দিন। রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে 
শহর ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ 
শহর। এখানকার অতি আধুনিক বিরাট অট্টালিকা- 
সারি, প্রশস্ত রাজপথ, বড় বড় ডিপাটমে্টাল 
স্টোস” বিশ্ববিষ্থালয়, আর্ট গ্যালারি, বড় বাজার-_ 
পিপল, লোকনৃত্য “কাবুকী'র প্রেক্ষাগৃহ 


আষাঢ়, ১৩৬৪ ] 


“কাবুকিজা+__প্রত্যেকটিই নিজন্ব গৌরব ও মাদকতা 
নিয়ে দাড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় বীতিতে 
নির্মিত বৌদ্ধমর্দির হোঙ্গানজি টেম্পনও দেখলাম । 
টোকিও আধুনিক জাপানের কর্বোছ্াম, স্থাপত্য, 
বাত্ত্রিক কৌশগ এবং শিল্প ও বাণিজ্য-সমুদ্ধির 
নিদূশশন । বড় বড় বইএর পোকানও দেখলাম। 
জ।পানীর। খুব পড়ে । বিদেশের যাব্তীর সের। 
বই জাপানী ভাষা অনুদিত হতে বেশী সমর লাগে 
না। মাতৃভাষার উপর জাপানীদের অত্যন্ত 
অন্তরাগ। সঃজে এগ জাপানী ছাড়! সন্ভ ভাষার 
কথ বলতে চায় না। 

জাপান থেকে বিদায় নেবার মাগে এই ধারণাই 
মনে বসে গিয়েছিল যে পাশ্চান্তা বাস্থ্রিক সভ্যতার 
য| কিছু শ্রেষ্ঠ, ত| অবাধে গ্রৎণ করলেও জাপানের 
প্রাণ পাশ্চাত্যমুখী নয়। এশিরার ছাপ তার সহজে 
যাবার নয়, মুছে ফেল(র পক্ষপাঁতীও সে নয়। তার 
ধম, সমাঞ্গ এবং ভাষার ভারসাম্য এখনও নড়ে নি। 

এ চি ্ 

টোকিও থেকে বিমান-যাত্র। বরাবর প্রশান্ত 
মহাসাগরের উপর দিয়ে। এক রাত প্লেনে কাটিগ্নে 
সকালে “ওরেক আইল্যাণ্ড নামক ছুদ্র দ্বীপে দেড় 
ঘণ্টার জন্ত নামা হয়েছিল। রাত্রে হনলুলু 
পৌছুলাম। এটি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর 
আমেরিক| যুক্তরাষ্ত্রেরে এলাকা । ওয়েক এবং 
হনলুলুর মাঝামাঝি “ইন্টার-ক্গাশনাল ডেটলাইন? 
অতিক্রম করে এসেছি। একট। দিন সময়ের 
তহবিলে বেঁচেছে। ৪ঠ1 এপ্রিল রাত ৯টায় টোকিও 
থেকে যাত্রা করে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে উড়েও 
হন্লুনুতে পৌছেছি ৪ঠ এপ্রিলেই রাত »টায়। 

আমেরিকার পরিচয় হনলুলুতেই পাঁওয়। যায়ঃ 
বদিও পুরোপুরি নয়। প্রাচ্যের বাতাস এখানেও 
অনেকট! বয়। ফিলিপাইন, জাপান, চীন এবং 


বাঁত্রীর চিঠি 


৬৩১ 


এশিয়ার অন্তান্থ অঞ্চলের নরনরীর বেশ আনাগোনা 
রয়েছে। স্বাস্থ্যকর বেড়াবার জায়গ।-_-এখাবকার 
সমুদ্র-ন্নান মুসাফিরদের অন্ততম আকর্ষণ। হনলুলুর 
রাস্তায় নান। ধরণের পোঁষাক-পরা লেক দেখে 
বেশ মজা! লগছিল। এখানে পোষাকের কোন 
সামাজিক ছকবীধ! নিয়ম নেই । এখানে কয়েকটি 
বৌদ্ধ মনির দেখলাম-গ্রীষ্টার গির্জার অনুকরণ 
পুরোপুরি । প্রাচ্যের ধর্ম-পরিবেশ জাপানেই ছেড়ে 
এসেছি! মিউজিরম এবং আর্ট গাগারিও দেখা 
হল। হননুলুতে বেদ।স্তানুরাগী একটি গোঠী আছে। 
এদের কাছে একদিন সন্ধ্য/য কিছু বপতে হল। 
টোকিও থেকে পাশ্চান্তা পোষাক পরে এসেছিলাম । 
স্থানীয় ভক্ত বন্ধু মিঃ ম্যারোঞ্জি বশলেন, আপনি 
গেরুয়া! কাপড় পরেই বলবেন। কেট কিছু মনে 
করবে না, পছন্দ করণে । তাই করেছিলাম। 
৬ই এপ্পিপ রাত ১*টার হনলুলু থেকে প্যান- 
আমেরিকানের স্তান্ফ্রান্সিক্বে-গাঁমী প্লেন ছাড়লো। 
আশ।-প্রতীক্ষার স্পন্দন বুকে টের পেলাম--এবার 
তবে বাঙা শেষ হতে চলেছে! অথবা থাত্রার 
আরম্ভ? আগের তিন রাঙ্জের চেয়ে আজ রাতে 
চেয়ারে ভেলান দিয়ে শুয়ে অনেক বেশী স্বন্তি ও 
নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। বেশ সকালেই ঘুম 
ভাঙ্গলো | উপরে স্বচ্ছ অনন্ত আকাশ, নীচে স্বচ্ছ 
পারাবারহীন মহাসমুদ্র। ঘণ্টা দেড়েক পরে 
ক্যাপ্টেনের কম্বর মাইকে শোনা গেল : আমরা 
সান্ফ্রান্সিস্কোতে নামছি। 
প্লেন নামলো । সিঁড়ি বেরে আমেরিকার 
ুক্তরাষ্্রের মাটিতে পা দিলাম। প্রতীক্ষমাণ প্র 
জনদের সাদর মতভ্যর্থনায় অন্ততঃ তখনকার মতো 
ভুলে গেলাম ভারতবর্ষ থেকে সাড়ে দশ হাজার 
মাইল দূরে এসে পড়েছি! 
( সমাপ্ত) 


স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ 


[ ফ্রান্দে বেদাস্ত-প্রচারক ] 


ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পূর্বতন কোচিন 
রাজ্যের অন্তর্গত ব্রিচুড়ের এক সম্তরাস্ত পরিবারে 
১৮৯৮ থুষ্টান্ডে__স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য তৃথণ্ড 
হইতে প্রত্যাবত্তনের পর খন ভারতের আকাশ 
বাতাস বেদানস্ত-নির্ধোষে মুখরিত তখন-_ষে শিশুটি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল পরবর্তীকালে বর্তমান যুগ- 
প্রয়োজনে সে যে বেদান্ত-প্রচার কাধেই জীবন উৎসর্গ 
করিবে__ইহাই যেন বিধাতার অভীগ্সিত ছিল। 

ধথাসময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেম্ি কলেজ হইতে 
বি. এ. পান করিয়া! গোপাল ( ম্বামী সিজধেশ্বরা- 
ননজীর পূর্বাশ্রমের নাম ) ১৯২০ খৃঃ বাইশ বৎসর 
বয়সে মায়লাপুরে রামকৃষ্খ মিশনে যোগদান 
করিয়! রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেমিডেপ্ট 
শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্গানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষালাভ 
করেন। ১৯২৪ থুঃ দ্িতীয় প্রেসিডে্ট শ্রীমৎ স্বামী 
শিবাননা মহারাজের নিকট সম্গআাস লাভ করি্বা নব 
যুগের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমণ্বয়ী সাধনায় মগ্ন হন। 

মাগ্রাজে থাকাকালে তিনি “বেদাস্ত-কেশরী' 
ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদন-কাধে সহায়তা করিতেন, 
এবং কিছুকাল স্থানীয় কেন্দ্রের অস্থায়ী অধাক্ষ 
ছিলেন। 

অতঃপর মহীশুরে রামকষ্ণ-কেন্ত্র গ্াপনার কাধে 
প্রেরিত হইয়৷ প্রাথমিক সংগঠন তাহাকেই করিতে 
হইয়াছে। এ আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিছু 
দিনের জন্তু তিনি বাঙ্গালোর রামকৃষ্চ আশ্রমের 
অধাক্ষ হন। এখান হইতেই ১৯৩৭ খুঃ বেদান্ত- 
প্রচার কার্ধের জন্য বেলুড় মঠের কতৃণ্পক্ষ তাহাকে 
ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। 

ইহার পূর্বে ১৯৩৬ থৃষ্টাব্দেই জার্মানিতে বেদান্ত 
প্রচারে নিধুক্ত ত্বামী যতীশ্বরাননাজী-_-ভারতক্কির 
অগ্থরাগী কয়েকজন ফরাসী মনীষী-কতক আহৃত 


হইয়। প্যারিসের বিশ্ববিগ্ঠালয় সরবৌতে অনুষ্ঠিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ শতবাধিকী সভার পরিচালনা করিতে 
ফ্রাম্পে আমেন। পরে রামকৃষ্ণ-সংঘে স্থুপরিচিতা 
মিস ম্যাকলাউড ও কয়েকজন ফরাসী ভাঁরতহিতৈষা 
বন্ধু বেলুড় মঠকে অনুরোধ করেন, তাহার! যেন 
ফ্রাম্মে রামু মিশনের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্ত একজন সন্ন্যাসী পাঠান। 

এই সঙ্গদ্নয় আহ্বানের উত্তরেই ১৯৩৭ থৃঃ 
স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তথায় প্রেরিত হন । ১লা আগ 
তিনি ফ্রান্সে পদার্পণ করিলে সতত (9৪90190 1 
দম্পতি তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং 
তাহাদের জীবনও মিশনের কাধে পরিপূর্ণভাবে 
নিবেদিত হয়। 

স্বামী সিবেশ্বরানন ভার্সাই-য়ে গাতা-সঙ্ঘন্ধে 
কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া তাহার কাজ আর্ত করেন; 
তিনি ইংরেজিতে বলিতেন, এবং উঠ] সঙ্গে সঙ্গে 
ফরাঁসীতে অনুদিত হইত । 

তারপর আসিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বাধ্য হইয়া 
স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে ফ্রান্নের দক্ষিণে পলী অঞ্চলে 
সরিয়া আসিতে হইল । তখন তীহাকে খুবই 
উৎ্কার মধ্যে দিন কাটাইতে হম়। তাহাকে 
বন্দী-শিবিরে প্রেরণের ভয়ও দেখান হইয়াছিল। 
এত ছুঃখ বিপদের মধ্যেও এই সময়টি ভবিষ্যতের 
সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। কারণ এই সময়েই 
শ্বামী পিদ্ধেশ্বরানন। ফ্রাম্জের ভাষা বেশ আয়ত্ত 
করিবার সুষোগ পান, এবং তুলে (001989 ) 
ও ম-পেলি (৮০! 0911191) বিশ্বৰ্ষ্ঠালয়ের সংশ্রবে 
আসেন ও সেখানে বেদান্ত সম্বন্ধে যে বক্তৃতাবলী 
দেন, পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

যুদ্ধের শেষে প্যারিসে ফিরিয়া পরবৌ বিশ্ব- 
বি্ভালয়ে তিনি বৃদ্তার পর বক্তৃতা দিতে থাকেন, 


আধাঁঢ় ১৩৬৪ ] 


তন্মধ্যে বেধাত্ত, বুদ্ধ, পেপ্ট জন, মেষ্টার এক্হট 
সগথন্ধে বন্ততাগুলি জনচিত্তে গভীর রেখাপাত করে। 
সরবৌোতে ভাবতীয় কষ্টি-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তিনি 
দুই বৎসর ধরিয়া 'তৈত্তিরীয় এবং দুই বৎসর 
“ম কয, উপনিষদ্বিষায নিয়মিত অধ্যাপনা 
ক'বুন। 

ইতোমধ্যে বেদাস্ত-চিন্তা-বিষয়ক তাহার প্রবন্ধ 
ও পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে, 
তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ ধ্যান ও যোগবেদাস্ত? 
“বেদান্ত-দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ” এবং শশ্ুরামকৃষ। ও 
ধর্ম-সমম্য়' | 

১৯৪৬ খুঃ অক্টোবরে তিনি কয়েক মাসের জন্ 
একবার ভারতে আসেন ; উত্তর ও দক্ষিণভারতের 
বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং বেলুড়মঠে কিছুদিন কাটাইয়া 
১৯৪৭ খুঃ প্রথমেই ফ্রাপ্মে ফিরিয়। যান । 


১৯৪৮ খুঃ মাচ মাসে পারিস হইতে ২২ মাইল 
দুরে শীন্-নদদী-তীরে গ্রেজ-নামক স্থানে (01, 
-. 956176-61-019006 ) একটি স্থায়ী কেন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্ত কিছু জমি ও তন্মধ্যস্থ গৃহ তাহাকে 
প্রদত্ত হয়; সেখানে বারো জন অনুরাগ ছাত্র ও 
শষ তাহার তত্বাবধানে ত্যাগের ও স।ধনার জীবন 
যাপনের ব্রত গ্রহণ করে, এতদ্ব্যতাত বহু ব্যণ্তি' 
তাহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ 
লইতে আদিত, কেহ ব। আমিত আশ্রমের শান্ত 
সংঘত পরিবেশে নিজ নিজ জীবনের শাস্তির সন্ধানে। 

আশ্রমের এই সকল নিত্য নিয়মিত কাজের 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃতিমূপক কাজেরও গোড়া- 
পত্তন কারয়। গিয়ছেন--যেখানে শ্বামী বিবেকা- 
নন্দের পরিকল্পনা-_মামন্ুষ-গড়ার ধ্ম--রূপায়িত 
হইবে, যেখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ 
নিজেদের এক পরিবারভুস্ত ভাবিয়া পরস্পরকে 
ভাই বলিয়! দেখিতে শিথিবে । 


শ্বামী সিদ্ধেস্বয়ানন 


৩৩৩ 


প্রবন্ধ, বক্তৃতাঃ ব্যক্তিগত উপদেশ প্রভৃতির 
মাধ্যমে তিনি সর্বত্র সকলের খুব প্রিয় হইয়াছিলেন। 
তাহার সরল অমায়িক সহামুতৃতিপূর্ণ ব্যবহার, 
গভীর ধর্মপরায়ণ শ্বভাব, জ্ঞান ভক্তি ও করের 
সমন্বয়ে সুগঠিত চরিত্র তাহাকে যেন বিশেষভাবে 
তাহার জীবনব্রতের উপযুক্ত করিয়াছিল। ছুর্বল 
শরীর ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া সার জীবন তিনি 
অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া গিরাছেন। 


১৯৫৩ খুঃ গ্রেজের আশ্রম কেন্দ্রটি “সেন্টার 
বেদ।ভ্তিক রামকষ্।, প্যারিস' (0১9107৬০৭৪০ 
00026» [২৪17)911010171798 1১8713) নামে রেজেছি 
করার পর ফ্রান্সে বেদাস্তকেন্ একটি স্থায়ী রূপ 
পরিগ্রহ করিলে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের জীবনব্রত 
যেন সমাপ্ত হইল । 


১৯৫৪ খুষ্টাঝে হৃদরোগে আক্রান্ত হইখা তিনি 
কঠিন কর্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িলে বিএাম লইতে 
বাধ্য হন, তখন তাহাকে সাহায্য করিবার জন 
বেলুড় মঠ হইতে একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হন । 

১৯৫৬ খৃঃ ৪51 জানুয়ারি শ্রশ্রমায়ের জন্মজয়ন্তী 
উপলক্ষে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ যে ভাষণ দেন তাহাই 
যেন তাহার জীবনের শেষ সঙ্গীত । তিনি বনেন £ 
শ্রঞমায়ের মধ্যে “শাখত-নারী-প্রক্কৃতি'র স্বরূপটি 
হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ । 

১৯৫৭ খুঃ ২র] এপ্রিল রাত্রি ২টার পর বমির 
ভাব দেখা দেয় এবং সকাল হইতে হাদ্যস্ত্রের ক্রিয় 
ক্ষীণ হইতে থাকে, বেলা ১১৫ মিঃ সময় সম্ভ।নে 
গঙ্জাজল পান করিয়া শ্রগুর মহারাঞ্জের নাম শ্রবণ 
করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। লগুনের 
বেদাস্ত-কেন্দ্র হইতে স্বামী ঘনাননজী আপিলে চার 
দিন পরে পাারিসে তাহার দেহ সৎকার করা হয়। 
কিছুদিন পুবে তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার 
ধেছের ভন্মাবশেষ যেন গলায় নিক্ষিপ্ত হয়। 


সমালোচনা 


[70809007710 1২৩০0910১80000100-- 
লেখক ও প্রকাশক-_ লগ্দীশ্থর সিংহ, বিনযপল্লী, 
পোঃ--শান্তি নিকেহন, বারকম মুল্য-8০৯ পুঃ 
খা। ৫৯ 

সমন্ধ প্রগরিনীল দেশেই শিক্ষাকে জীবন- 
কেন্দিক করার চেষ্টা চলছে । ফলে শিক্ষার্থীর বস 
ও শ্রেণীর মান অনুসারে শিক্ষার বিষরপমু5 ও 
কার্ধচুটাতে অনেক পরিবর্তন ও পরিবধন দেখা 
দিরেছে। শিক্ষাদানের প্রণালা বা পদ্ধতিও এই 
নৃতন চিন্তাধারার সঙ্গে ওঠ/প্রতভাবে জড়িত। 
তাই শিশু-শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সন্মত করতে 
»য়েছে শিক্ষার 


গিরে হাতের কাজকে ধরা 


মাধ্যম । 

শিক্ষাধার।য় পরিবর্তনের ঢেউ ভারতের শিক্ষা- 
পদ্ধতিতেও আঘাত দিয়েছে । এখানকার শিশুশিগন 
আজ শিল্প-মাধাম। আলক্পীখবর সিংহ মহাশর সারা- 
জীবনই শিক্ষার কাঞ্গ নিরে কাটিয়েছেন। তার 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশ-বিদেশের শিক্ষাধারাকে 
নিয়ে। তার করেকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধকে নিয়ে 
15050800080 [২6০925050০001১৮ পুন্তিকাটি 
প্রকাশিত হরেছে। 


এতদিন বে পদ্ধতিতে শিক্ষা চলে এসেছে তা 
দেশে একটা সংস্কারের মত চেপে আছে। নূতন 
কিছু করতে গেলে সহজে কেউ গ্রহণ করতে চায় 
না। শিল্প-মাধ্যম শিক্ষা চালু করার জন্ত-_সরকার 
চেষ্টা করছেন। কিন্তু দেশের লোক যে সহজে 
এটা চাঁয় ন।-তা বারা এই কাজ করছেন তীর! 


বুঝতে পারেন। এজন দরকার সরকারী ও 
বেসরকারী প্রচেষ্টা । শ্রলঙ্গীশ্থর সিংহ মহাশন্বের 
পুক্তিকাটি প্রচার কাধে সাহাধ্য করবে। 


নইতালিমের যে সব বাংলা পুণ্ডক আছে সেগুপি 
থেকে এর চিন্তা-প্রণালী একটু পুথক। 

লেখক দেখিযেছেন_যন্ত্রেরে আবিগ্ার ও 
সভ্যতার ক্রমোন্গতি। মানু বৌদিক বিকাশে 
জন্ত করেছে চিন্তা । সেই চিস্তাকে নিত্য নৈমিত্তিক 
কাজে ব্যবহারের জন্ত মানু তৈরী করেছে 


যন্ত্র। হাত, পা, কান, চোখ সবই যঙ্ত্রের বাবহারে 
নিয়োজিত। শিক্ষা যদি সহ্যতার বাহন হণ তবে 


শিক্ষার ও আঁজ যন্ত্রেব গয়োজন, তাই শি আজ 
কম-মাধ্যম | 
এই'ভাবে লেখক তাঁর চিন্তাকে মোট ছয়টি 
প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পরিশ্মুট করার চেষ্টা করছেন। 
আশা করি পুস্তিকাটি সাধারণ পাঠা ঠিলাবেও 
সকলের আদর লাভ করুবে। 
-_শ্রীপরমেশ্বর জান। 


ভক্তের ভগবান্‌- শ্রকালী মোহন শম। 
অধিকারী প্রণীত, প্রকাশক শমসিত বঞ্জন শর্মা, 
১, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠা 
৩১৫ 7 মুল্য--৪২ টাঁকা। 

ভক্তির সাধনা ঠিক ঠিক হইলেই 'ভক্তের 
ভগবান” কথাটির তাৎপধ উপলব্ধি করিতে পাঁরা 
যায়। গ্রন্থকার ভাবুক ও ভক্তিপথের সাধক । এই 
গ্রন্থে তিনি সরল ভাষায় শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা ভক্তি- 
তত্বটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সাকার 
নিরাকার তত্ব লইয়া গ্রন্থের আরম্ভ এবং নাম- 
মাহাত্সে ইছার পরিসমাপ্তি । শ্িঠিতত্ব, 'জিম্ম- 
মৃত্যু-তত্ব,»় ভক্তি ও ভক্ত, পরশ্রীগুরু-তত্ব' 
প্রভৃতি অধ্যায়ে ব্যাখ্যাপটুত্বের পরিচয় পাওয়। 
বায়। ভক্তি-সাধকগণের নিকট পুস্তকটি আপরণীয় 
হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস 


গ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বরাহুনগর ঃ বাঁষিক উৎসব 

গত ২৭শে এপ্রিপ হইতে ১ল। মে পর্বস্ত ৫ দিন 
ধরিয়া! বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে হ্ব।মীজীর 
জন্মোংসব ও আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অুষ্ঠিত 
হয়। প্রথম দিন সকাল * ঘটিকার শ্বামীজীর 
প্রতিকৃতির আবরণ উম্মাচিত হইলে উপনিষদের 
মন্ব নৈ্দিক শান্তিপাঠ, ও ভজন সংগীতে এক 
শাস্ভীধপূর্ণ পরিবেশের স্ষ্থি হয়। 

বৈকাঁলে শ্রীবারেশ্বর চক্রবতীর একটি ঞ্গদ 
গানের পর ম্বামী শুকারানন্দজী বলেন £ আমর 
দেশেব নুখাপেক্ষী হহয়। বসিয়। আছি, 
তাহাদের আমরা অনুকরণ করি, কিন্তু ভারতের 
সংস্কৃতি ণাদ দিয়া আমাদের কল্যাণ ১ইতে পাবে 


অপর 


না। আমাদের জাতীয় জীবন বাঁচাতে হইলে 
গ্রহণ করিতে হইবে-ন্বামীজীর আাবাচষায়ী 


শীরামকস্ণের আদর । অতঃপর ফ্ুপদ গান ও 
খেয়াল গানের আসরে শ্রীঘমরেন্দ্রনাগ ভটাচাখ 
প্রমুখ বিশেষ গায়কগণ অংশ গ্রঃণ করেন । 

পরদিন ২৮শে এগ্রসিল কালে কাঁলীকীর্তনের 
পর বর্ততা করেন ম্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, 
শ্রক্ষনাদন মুখোপ।ধ্যাখ ও শ্রবর্থান রায়। সন্ধ্যায় 
শীরামকৃষ্ণ-শীলা-কীতন সকলকে আনন্দ দান 
করে। ২৯শে এপ্রিল সঞ্ধায় পুরস্ক!র বিতরণ করেন 
গ্রাঞ্জন স্পীকার শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধা য় । 

৩*শে এপ্রিল ছাব্রগণ “আত্মহত্যা ও "নদের 
পাগল” নাটক অভিনয় করে । ১ল। মে শ্রশ্রঠাকুরের 
বিশেষ পুজা ভজন সংগীত ও সাধুসেবা হয়। সন্ধ্যায় 
ইলেকটি.ক গীটার বাদনের পর রাত্রে প্রায় ৩৫*০ 
দর্শক “রামপ্রসাদ' নাটক অভিনয় দর্শন করেন। 
জয়রামবাটী 5 ্ীমাতৃমন্দির 

গত ২রা মে, ১৯শে বৈশাখ শুভ অক্ষয়- 
তৃতীয়! তিথিতে শ্রশ্রীমাতৃমন্দিরে শ্রশ্রীমায়ের মন্দির 


প্রতিষ্ঠার পঞ্চন্রিংশ বাৎসরিক উৎসব মহাসমারোঁহে 
সম্পন্ন হইয়াছে । মঙ্গল আরতি, শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
শ্শ্ীমায়ের ষযোড়শ-উপচাঁরে পুঙ্জা ও ভোম, 
5গ্তীপাঠ ও তজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। 
পরাতে ৮॥ ঘটিকার পত্র পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত 
শ্ীশ্রীমায়ের একটি বু5ৎ প্রতিকৃতি লইয়া ব্যাপ্ত, 
ঢাক, ঢোল ও কসর ঘণ্টা প্রভৃতি বা্চসহ একটি 
শোভাষাত্রা গ্রাম গ্রদক্ষিণ করে । দ্বিগ্রথরে প্রায় 
গ্হ হাজার ভক্ত বণিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাহে শ্রীমৎ স্বামা সপুদ্াননজীর সভাপতিত্ে 
একটি সভায় স্বামী মচিষ্ত্য।নন্দ, স্ব।মী মৃত্যুপতীয়া- 
ণলা, স্বামা আদিণাথানন্দ এবং শ্রীযুক্তা সতাবা 
রায়চৌধুরী শ্রশ্রমায়ের জীবণের বিহিষ্প দিক অতি 
স্বন্দরভাবে আলোচনা করেন। এই উৎসবে 
বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত 
যে।গদান করিতে আসিয়াছিপেন | 
বহরমপুর £ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-মহোশুসব 

৬ই বৈশাখ গুক্রবার-__ঞ্জেলা শাসক মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক জনসভা ঠয় পীরামকুষ্₹-জীবন 
ও শিক্ষা” ব্যিয়ে ব্তৃতা করেন শা৮ার চন চক্রবতী 
( জরাঁসঞ্ধ), স্বামী অন্পদনন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 
এবং স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী। প্রায় ২০** শ্রোতা 
মুগ্ধ চিত্তে জাণনালোচন! অবণ করেন। ৭ই 
বৈশাখ শনিবার শ্রুণণেশ্ কুমার ভট্টাচাধ এম-এল 
স-মহাশয়ের সভাপতিত্তে জনসভা হয় (শ্রে।ত-সংখ্য! 
৫০০০)| ৮ই রবিবার শ্রীসত্যেপ্রনাথ মুখোপাধায়ের 
ভজন সঙ্গীতে উৎসব প্রাজণ মুখরি৩ হয়। সন্ধ্যায় 
কার্তন-কলানিধি শ্রীরখীন্ত্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের 
কীঠন- রাত্রি ১২॥*টা অবধি চলিয়াছিল। প্রায় 
৮০** হাজার ন্রনাদী প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

সংস্কভ মহাবিষ্ভালয়  বেলুড় রামকৃষ্ণ 
মিশন সারদাগীঠের উদ্ভোগে “সংস্কত মহাবিস্তালয়” 


৩৩৩ 


প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা! হইয়।ছে। সংস্কৃত-ভাব! ভারতের 
জাতীয় আদরের বাহন, ইহার অফুরস্ত জ্ঞানভাগ্ডার 
যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে । 
শ্বমী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল বেলুড়ে একটি 
সর্বাঙ সুন্দর “সংস্কৃত বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ 
তাহা রূপায়িত হইতে চলিয়াছে। পরিকল্লনাটিকে 
আকাজ্ক্ষিত রূপ দিবার জন্ত আনুমানিক ৫৫ লক্ষ 
টাকার প্রয়েজন। সহদয় দেশবাসীর বদান্তায় 
ও সরকারী সহযোগিতায় ইহা! সার্থক পরিণতি 
লাভ করিবে । প্রাচীন নালন্দা, তক্ষণীলা, ওদস্তপুরী, 
বিক্রমণীল! গ্রসৃতি মহাবিগ্যাবিহারের ছাঁচে এই 
বিছ্যায়তন প্রত্িষিত হইবে বেলুড় মঠের সন্গিকটে । 
শীশ্রমা, স্বামীজী ও শ্ররামকষ্ণ-সম্তানগণের পুণ্- 
স্মৃতি বিজড়িত গঙ্গাতীরবর্তী বাগানটি এই 
উদ্দেশে সংগ্রহ করিবার চে চলিতেছে । পরিকলিত 


বিবিধ 


লগ্নে ভারতীয় সঙ্গীতের জমা্ধর- 
এশীয় সঙ্গীত-চক্রের সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত বেহালা 
বাদক য়েহুদী মেমুহিন লগ্খনে এক সঙ্গীতা মষ্ঠানে 
ভারতী; সেতারী রবিশঙ্করকে পরিচিত করাইতে 
শিয়া বলেন: “ভারতীয় সঙ্গীত নিমতর ভাবাবেগ 
হহতে উচ্চতর ধ্যানের শ্রে মানষের মনকে মুক্তি 
দিতে চায় । পাশ্চান্তা সঙ্গীত হইতে ভারতীয় 
সঙ্গীত সম্পূর্ণ পৃথক । ভারতীয় সঙ্গীত স্থট্ি করে 
শোত] ও শিল্পীর প্রাণে আত্মসমর্পণের পরিবেশ ।” 

চার বৎসর পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের সংস্পশে 
আসিবাঁর পর হইতে উহা তাঁহার জীবনের সহিত 
মিশিয়া গিয়াছে । তিনি বলেন £ “ভারতীয় সঙ্গীত 
চায় ব্যক্তি-সাঁধনার ভিতর দিয়া ব্যক্তিকে মুক্তি 
দিতে ; আর পাশ্চাত্য সঙ্গীত চাঁয় বহুবিধ যন্ত্রের 
বিচিত্র সমাবেশ । ভারতীয় সঙ্গীত-সাধনা একটি 
সবরের এবং একটি শিল্পীর পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট, 
পাশ্চাত্বা সঙ্গীতের সমবেত এঁকতানে বহুকে 
মিলাইবার প্রচেষ্টা। ভারতীয় সঙ্গীত এক অপূর্ব 
অভিজ্ঞতা । তাহার কোন ছাপানো ম্বরলিপি 
নাই। শিল্পী অবিরত তাহার স্থুর সৃষ্টি করিতেছে ; 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_৬্ঠ সংখ্যা 


সংস্কৃত মহাবিস্তালয়ে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি সন্দি- 
বেশিত থাকিবে £ (১) স্বাতকোত্তর বিস্যাধিবৃন্দের 
জন্ত সংস্কৃত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চতম (এম-এ) 
উপাধি প্রাপ্তির উপধুক্ত পরিষৎ। (২) ভারতে ও 
ভারতের বাহিরের দেশ সমূহে সংস্কৃতির গবেষণাকেন্দর। 
(৩) প্রাচীন পাওুলিপির সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও সংস্কৃত 
গ্রন্থাগার । (৪) ভারতীয় ও ইংরেজী ভাষায় 
সংস্কৃত গ্রন্থ সমুহের অন্রবাদ, গ্রন্থ গ্রকাশন এবং 
প্রকাশিত গ্রন্থ পুনমুদ্রণ। (৫) সংস্কৃত-এীতিহামুপক 
সংগ্রহশ।লা ও শিল্প গ্রদর্শনাগার। (৬) বৃহত্তর 
ভারত-ভবন”-_যেখানে থাকিবে ভারত এবং 
সিংহল, তিব্বত, মধা এশিয়া, বক্ষ, মালয়, সুমা, 
যাভা, বলি, কম্বোডিয়া, শাম, চীন, জাঁপান প্রভৃতি 
দেশের সভাতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও গবেষণার 
বাবস্থা । 


বাদ 
শা স্বর দে তাল সম্ব্ধে তাহার চিত্ত সবদা 
সচেতন 1” (2, , 1.) 


অদ্বৈতানন্দ-অহারাজের জল্মোগসব-- 
গত ২২শে বৈশাখ ১৩৬৪ শ্রারামরুষ্ণ-পার্ষ৭ অদৈতা- 
নন্দীর জন্মস্থান দক্ষিণ জগন্দল গ্রামে রামু 
অদ্বৈতানন্দ সংঘের পরিচালনায় তাহার জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্সানুষ্টানে রাজপুর রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমের স্বামী লোবেশ্বরানন্দজী সভাপতির 
আসন অলংকৃত করেন৷ সন্ধ্যার কালীকীতনের পর 
ছাঁয়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শশ্রামা ও শ্বামীজীর জীবনী 
ও বাণী আলোচিত হয়। প্র!তে নগর-সংকীর্তন ও 
ভজনের পর মধ্যাহ্হে প্রায় তিনশতাধিক গ্রামবাসী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন । 


্ীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জল্লোণসব $_- 
হেড় ঢা, মেদিনীপুর । গত ২৭-২৮শে এপ্রিল, 
কল্যাচক বিবেকানন্দ মিলন-সংঘের উগ্চোগে-- 
শোভাযাত্রা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, ধর্মমভা ও 


কথকতার মাধ্যমে বাঁধিক-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে | 


জমসংশোধন £ 
গত জোট্ট-সংখা! পৃঃ ২৩৭ ২ পপ্রশস্তি' কবিতার পঞ্চম 
পণ্ড.ক্তি পড়িবেন, “যুছিত্ত সংগীত বেখা ন্বরহার! মুক নিংন্বতায়' । 





অনাহত আহ্বান 


লোকানুন্মদয়ন্‌ শ্রুতিং মুখরয়ন্‌ ক্ষৌণীরুহান্‌ হর্ষয়ন্‌ 
শৈলান্‌ বিদ্রবয়ন্‌ মৃগান্‌ বিবশয়ন্‌ গোবৃন্দমানন্দয়ন্‌। 
গোপান্‌ সম্ত্রময়ন্‌ মুনীন্‌ মুকুলয়ন্‌ সপ্তত্বরান্‌ জ্ত্তয়ন্‌ 
ওক্কারার্থমুদীরয়ন্‌ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥ 


( শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতক্তোত্রম্‌ ) 


দ্ুযুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষলোকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া, ধ্রিভুবনকে উন্মত্ত করিয়! 
কৃ সাঁম যজুঃ বেদত্রয়কে প্রকাশিত করিয়া_মৌন শ্রুতিকে মুখরিত করিয়া, তরুরাজিকে পুলকিত 
পল্পবিত করিয়া, কঠিন শিলাময় পর্বতকে বিগলিত করিয়া__নির্বর-ধারায় গ্রবাহিত করিয়], জীবজন্তুকে 
মুগ্ধ বিবশ করিয়া, ধেনু-বৎ্স-বৃষকুলকে আনন্দিত করিয়া, গোপ-গোপী-গণকে মিলনের পথে ত্বরান্বিত 
করিয়া, ধ্যানমগ্র যোগী মুনিদিগের চিন্তকমল গ্রস্ফুটত করিয়া, লঙ্গীতের সপ্তস্রকে মুছিত করিয়া, 
স্যট্টি-স্থিতি-গ্রাপ়|ত্বক প্রণবের অর্থ প্রকটিত করিয়! চিরশিশু শ্রীক্ষ্জের বংশীধ্বনি_-শ্ভগবানের 
মোহন শব্বশক্তি চিরদিন সকলের হদয় মন জয় করিয়া স্বমহিমায় বিরাজমান। 


এই অনাহত আহ্বান-ধ্বনি অপ্রতিহতভাবে ব।জিয়া চলিয়াছে ধুগ-ুগান্ত ধরিয়া দেশকালকে 
অতিক্রম করিয়া। এ অরোধ্য আহ্বান-ধবনি স্থাবর-জঙ্গমকে ডাঁকিতেছে-_গাঁছপালা পশুপাথী 
দেবতা মানব সকলকে ডাকিতেছে--জড়ীভূত মোহনিদ্রা স্থথভন্দ্রা ভাড়িবার জন্ঠ ডাকিতেছে-_জ্ঞানময় 
প্রেমময় জাগ্রত জীবনের দিকে ডাঁকিতেছে। অজ্ঞাতসারে এই আহ্বানে সাড়া দিয় সীমার সংকীর্ণতা 
হইতে মুক্তির আনন্দময় সঙ্গীতের আোতে জগৎসংসার স্বভাবতই ভাপিয়া চলিয়াছে। 


কথা প্রসঙ্গে 


জীবন ও দর্শনি 

জীবনের জগ্ঘই দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম _সব কিছু। 
জীবনকে বাদ দিয়া কোনটিরই কোঁন মূল্য নাই। 
জীবনের প্রয়োজনেই মানুষের সকল চেষ্টা, জীবনের 
প্রয়োজনেই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে মানুষের 
মনেই জাগিয়াছে বিভিন্ন চিন্তা। যে সুক্ম যুক্কি- 
পরম্পরা শান্ত মনের গভীরত] হইতে উঠি! অনুভূত 
জগৎ ও জীবনের একটি সামগ্রস্তপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে 
চাঁছিয়াছে-যাহাঁর ফলে মানুষ “মন্ুষ্য”পদবাচ্য 
হইয়াছে--তাহাকেই আমরা বলিয়াছি দর্শন+ ; 
যে চিন্তাগুলি ইন্দরিয়গ্রাহ জগতের পরীক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণজনিত--এবং বহিঃগ্রকৃতির বৈচিত্র্যের 
মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানী-_-তাহাকে আমর] বলিয়াছি 
'বিজ্ঞান” £ আর যে অনুভূতি মানুষের মনের 
গোপন দুয়ার খুলিয়। দিয়া তাহার কাছে অতীন্দরিয় 
সত্য উদ্ঘাঁটিত করিয়াছে তাহাকেই আমবা বলিয়া 
থ।কি ধর্ম । মনুষ্জীবনে ইহার কোনটিকেই 
আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, ইার যে কোন 
একটিকে বাদ দিলেই মগফ্যজীবন হইবে অসম্পূর্ণ । 

আজকাল প্রায়ই শোনা যার একটি কথা-_ 
“বাস্তবতা”; সব কিছুকে 'বাস্ত দৃষ্টিভঙ্পীতে 
দেখিতে হইবে, সকলকে 'বাস্তববাদী” হইতে হইবে! 
বিজ্ঞান বাস্তববাদী তাই ভাল; ধর্ম বাস্তববাদী 
নয়__তএব মন্দ এবং পরিত্যাজ্য ; দর্শনকে যদি 
টিকিয়া থাকিতে হয়_-শুবে তাহাকেও বাশুববাদী 
হইতে ২ইবে। আধুনিকদের মতে জ্সাদশবাদ, 
ভাববাদ প্রভৃতি অথইান, মূল্যহীন । 

যাহারা এই শব কথা বলেন--তাহার1! অবশ্ঠ 
আলোচনা করিবার জন্ত বলেন না--কারণ 
আলোচনা করিতে গেলেই “বাস্তববাঁদ” সম্বন্ধে 
তাহাদের যে একটি মনঃকলিত রূপ আছে তাহা 
বিশ্লেষণ করিতে হয়; তাহাতে তাহারা নারাজ, 


কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলেই “বান্তববাদ 
“অবাস্তব” ভাববাঁদ বা মনন-মাঁজে পর্যবসিত হইয়া 


যায়। অতএব তীহারা তাহাদের সযত্ব-লালিত 
ভাবটি লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে চাঁন। প্রকৃতপক্ষে 
বস্তু” কি, “বাস্তব* কাহাকে বলে, “বাস্তববাদ" 


বলিতে কি বুঝায়_ইহাঁদের বিপরীতই বা কি? 
_-এ সব কিছুর সম্বন্ধ স্ঠিক ধারণা না করিয়াই 
তাহারা স্বকপোঁলকল্পিত একটি ভাবকেই পুজা 
করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। 

জ্ঞানের সাধনায় যেখানে কষ্ট আছে, পরিশ্রম 
আছে, সেথানে এই অজ্ঞান-ভাব-_ অন্ধকারে ভ্রম 
আলস্তে নিশ্চিন্ত-ভাঁব নিশ্চয় সুখকর এবং অনেকেরই 
কাম্য ! অজ্ঞ *াই যেখানে স্থুথ-শান্তিদ।/য়ক যেখানে 
জ্ঞানী হওয়া চেষ্টা মুর্খতা। তবে মানুষ চিরদিন 
এইভাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; তাহার অন্তরে 
জাগে অসন্তোষ ; অজান।কে জানিবার, না-বোঝাকে 
বুঝিবার, নৃতনকে ধরিবার আগ্রহে সে অতিষ্ঠ হইয়া 
উঠে; হউক না তাহা যত অবাস্তব! আজিকার 
অবাস্তব আদর্শবাদী আগামীকাল বাস্তববাদিগণ- 
কতৃক অভিননিত হইবে! বান্তবতার দিগবলয় 
ক্রমবধ*মান ! 

আজ যাহারা বিজ্ঞানকে বাস্তববাদী বলিয়। 
সমর্থন জানাইতেছে, গতকাল তাহারাই বৈজ্ঞানিককে 
স্বপ্রবিল।সী বলিয়াঁছে ; এবং আজও এমন বৈজ্ঞানিক 
আছেন- ধাহাঁরা এ বাস্তববাদীদের ধারও ধারেন 
না, তাহাদের কারবার ভাব-জগতে ; বিশ্বজগৎ 
তাহাদের চক্ষে পটাগণিতের পাউগ্ু-শিলিং-পেন্স 
নয়, বীজগণিতের সমীকরণ মাত্র (০008000 ), 

অতএব দর্শনকে বাস্তববাদী হইতেই হইবে 
নতুবা! দর্শনের কোন মূল্য থাকে না-এ বথা 
আর যাহাই হউক দার্শনিক নয়; বৈজ্ঞানিককে 
অবৈজ্ঞানিক হইতে বলিয়া, ধামিককে অধামিকে 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


পরিণত করিয়! বাস্তববাদী হইতে বলা নিতান্তই 
অবাস্তব প্রস্তাব! 

জীবন একটি অনন্থীকার্ধ অথগ্ড সত্য, অতএৰ 
জীবনকে অন্বীকার করিয়া দর্শন, ধর্ম কেন, 
কোনও “বাদ'ই দীড়াইতে পারে না, ধাহারা বলেন, 
পারে,__-সবিনয়ে তাহাদের বলিতে হয় তীহার! 
যেবিষয়ে কথা বলিতেছেন-__তাহার অর্থ তাহারা 
জানেন না। অথগ্ড জীবনকে তাহারা দেখেন 
থণ্ডৃষ্টিতে । সুর্যের আলোক ত্রিকোণ-কাচ-সহায়ে 
বিচ্ছুরিত হইলে সাতটি রঙ অবশ্ঠই চোঁথকে আকুষ্ট 
করে, বান্তববা্ী বলিবেন, চক্ষুর দৃষ্টিপীমার 
মধ্যেই আলোকতরঙ্গ শেষ, এট্রকুই আলো। কিন্তূ 
সুক্ম বিজ্ঞানে ধরা পড়ে অবলোহিত তরঙ্গ (1িগ- 
এবং অতি-্বেগনী রশি (0105- 
19191 178%৪ )- দৃশ্ত ও অনৃষ্তয উভয় তরঙ্গ লইয়াই 
সর্ালৌকের সমগ্র বর্ণালী (3260070] ) ; জীবন 
সন্বন্ধেও এইরূপ । 

কতটুকু আর জন্মমৃত্যুর সীমার মধ্যে, জাগ্রৎ- 
কালের পঞ্চেন্দিয়ের জালে ধরা পড়ে? বিরাট 
্বপ্রজগৎ__ প্রতিদিনের সুঙ্ম অনুভূতি বহিরিন্দছরিয়ের 
বাহিরে বলিয়াই কি অবাস্তব? জাগ্রৎ-স্বপ্নের 
অতীত আর একটি সত্তা যেখানে সব কিছু 
শান্ত উপরত, যেখানে অজ্ঞানের মাঝেই আনন্দ- 
তত্ব 'আভাষে সাক্ষি-ম্বরূপে অনুভূত, তাহাও 
কি জীবনের বহিভূতি1 “আমি স্থে ঘুমাইয়া- 
ছিলাম, কোন জ্ঞান ছিল না, কিন্তু খুব আনন্দবোধ 
ছিল'__ইহা কি জীবনেরই অনুভূতি নয়? 

দর্শনকে জীবনধর্মী হইতে বলিয়া যাহারা শুধু 
মাত্র ইন্দিয়নির্ভর বাস্তববাদী হইতে বলে তাহারা 
দর্শন” বা “জীবন ছুটি কথার একটির ও অর্থ সম্বন্ধে 
সম্যক অবহিত নয়! সতা কথা! বলিতে কি, কোন 
কিছু বুঝিতে গেলে শব্খের অর্থজ্ঞানই প্রথম 
প্রয়োজন! কিন্ত আধুনিক বাস্তববাদীদের এত 
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কথা গ্রসঙ্গে 
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তাহারা চায় একটি সহজ সুলভ দার্শনিক মতবা-__ 
যাহা তাহাদের ভাল লাগিবে, যাহ। তাহাদের ম্থখ- 
সম্তোগের পথে কোন বাঁধা স্থঙ্টি করিবে না! 
এইরূপ দর্শন বা ধর্মই তাহাদের নিকট বাস্তববাদী, 
জীবনধর্মী। ধর্ম বা দর্শন জীবনধর্মী বটে, এক 
ছিসাবে নিশ্চর বাস্তববাদী, যথার্থই বাস্তববাদী; 
তবে এত স্ুলভভাবে নয়। 

তাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা ?_-এগুলি আত্ম- 
প্রবঞ্চনা, জীবনধর্মী নয়! শঙ্করের মায়াবাঁদ যথার্থ 
সত্য নির্ণয়ে আলোকপাত করে কি না, ইহা দ্রেখি- 
বার ধৈর্ধ তীহাঁদের নাই ।--“মায়[বাঁদ? জগৎকে 
মিথ বলে? ভোগ করিতে মানা করে? অতএন 
প্রবাদ মিথাবাদ !, একটু দেখিবার অবসর হইল 
না, বুঝিবার ইচ্ছা হইল না-_বেদান্ত-দর্শনে কাহাকে 
“মায়া” বলা হইয়াছে, “জগৎ মিথ্যা” বাক্যটির অর্থ 
কি? কেন, কিভাবে মানব মনে এই চিন্তার ধারা 
উঠিল! আধুনিক মানুষের ভোগচঞ্চল কর্মন্যস্ততা 
তাহাকে সত্যান্ভূতি হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, 
তাহ।র স্বরূপগত অধিকার শান্তি হইতে তাহাকে 
বঞ্চিত করিতেছে । স্ুথ মনে করিয়া মানুষ ছুঃখকে 
জড়াইয়া ধরিতেছে। যে জিনিস যাহ! নয় তাহাঁকে 
তাই মনে করাই মায়া) “ম-তন্মিন্‌ তদ্বুদ্ধিঃ-- 
আচার্ধ শংকরের মতে ইহাই মায়ার সংজ্ঞা! 
বর্তমানকালে নবমী বিবেকানন্দ মায়ার আর 
একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন; ৭9৪ 
139. 30009006106 ০06 9০. মায়! ঘটনাবলীর 
বিব্বণ মাত্র। জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান, 
কিন্ত যগার্থ সত্য নয়) দত্যেরও দাশনিক সংজ্ঞা £ 
তত্রিকালাবাঁধিতত্বং সত্যম্ ; অতীতে, বর্তমানে এবং 
ভব্ষ্াতে যাহা ছিল, আছে এবং থাকিবে, 
কথনও কোন কালেও যাহা বাধিত হয় না, 
যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব নাকচ হয় না__তাহাই 
সত্য! এবং যাহা কিছু পূর্বে ছিল না, এখন আছে 


পরিশ্রম করিবার শক্তির অভাব, সময়েরও অভাব ! ৰ বলিয়া মনে হয়, পরে থাঁকিবে না--তাহা অবশ্াই 
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ঘটনা! (00601562025 9০6), কিন্ত সত্য 
(003) নয়। সমুদ্র ছিপ, আছে ও থাকিবে; 
কিন্ত তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে, ভামিতেছে, লয় 
পাইতেছে। তরজ দৃশ্য, ঘটনা) কিন্তু সত্য নয়? 
তরঙ্গ মায়া, মিথ্যা ; সমুদ্রই সত্য ! “হুধ পূর্বদিকে 
উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়_ ইহা দৃষ্ত, ঘটনা; কিন্ত 
সত্য নয়; কারণ সুর্ধ উঠেও না, ডুবেও না; তাহার 
উদ্য়াস্ত প্রতীকমান, মায়া, মিথ্যা! মানবের মন 
জগংকে একরূপে বুঝে এবং অপরের সহিত ব্যবহারে 
তাহাকে সেইরূপ বুঝায়, ইহাই ব্যবহারিক সত্য 
যথার্থ সত্য নাও হইতে পারে। রজ্জু-সর্প, মরু- 
মরীচিকা, আকাশের তল-নীলিমা প্রভৃতি কত দৃষ্টান্ত 
বারা অদ্বৈত-বেদান্তের শ্রেষ্ঠ আচার্ধগণ “প্রতীতি 
মিথ্যা, এবং অধিষ্ঠানই সত্য” এই কথা মানুষের 
বুদ্ধিতে আরূঢ করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা 
যথেষ্টই জানিতেন বিষয়টি অতি কঠিন, গুঢ় এবং 
গম্ভীর | পরিশেষে তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
আত্মা জন্মায় না, মরেও না; জন্ম মৃত্যু ঘটনা? 
কিন্তু মারা বা মিথ্যা! আত্মা অমুত জীবনস্বরূপ, 
এক অথগ্ড সত্তা, অবাধিত আস্তত্ব যাহার অপর নাম 
শিত্-ম্বরূপণ (00101৮01391 1020091] 51316006 
/5391009),- যাহার অনুভূতি হইলে হৃদয়ের সকল 
গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সকল ভ্রম-সন্দেহ চিরতরে দূর 
হইয়া বায়-_£ভিগ্ভতে হৃদয় গ্রনথিশ্ছিগ্ভন্তে সর্বসংশয়1১ | 
সৎ বা সত্যকে জানাই জ্ঞানস্বরূপত্ব লাভ, এবং 
জ্ঞান্লাভ হইলেই অজ্ঞান-অন্ধকারজনিত ভয়-ছুঃথ 
বিদুরিত হইয়া অভয় আনন্দ বা শান্তিপাভ হয়, 
ইহাই মানব জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ! 

এই চরম অনুভূতির কথা বেদান্ত-দর্শনের গ্রন্থে 
গ্রন্থে আচাবদের কে কণ্ঠে যুগ যুগ ধরিয়া ধ্বনিত 
হইয়াছে, এবং হইতে থাকিবে! কিভাবে জ্ঞান- 
ব্বরূপ আত্মা অজ্ঞানে আবৃত হন--কিভাবে 
আত্মায় জন্ম-মরণার্দি কল্পন৷ অনুভূত হয়, কিভাবে 
অথগু-সত্তা ব্রক্ষে খণ্ড বিখণ্ড জগদ্‌বৈচিত্র্য প্রতীয়- 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-__-৭ম সংখ্যা 


মান হয়, তাহা বুঝাইবার জগ্ই মায়াবাদ উপ- 
স্থাপিত। মায়া বেদান্ত-দর্শনের গ্রতিপান্থ বিষয় 
নয়; মায়াবাদ ব্যাথ্যা মাত্র; প্রতিপান্তথ বিষয় 
আত্মতত্ব! “এক কি করিয়া বন্থ হইল*-__ইহারই 
ব্যাখ্যায় বেদাস্ত-দর্শন বলিয়াছে £ এক একই আছে 
বনু হয় নাই, মায়ায় বহু প্রতীয়মান ! ইহাই 
অথটন-ঘটন-পটীয়নী মায়ার অনিধচনীয় শক্তি ! 
তোমার মনের শক্তি থাকে, তুমি বহর অন্তরালে 
এককে অনুভব কর, তরঙ্গ না দেখিয়া সমুদ্র দেখ, 
জীব জগৎ না দেখিয়া ব্রদ্ধ অনুভব কর! হৃর্ধের 
উদয়াস্ত অস্বীকার করিতে না পারিলেও অনুভব 
কর-_ সুর্য 'নোদেতি নাস্তমেতি”। জীবের জন্ম মরণ 
ইন্রিয়দ্ধারা প্রত্যক্ষ করিয়াও অতীন্দরিয় দৃষ্টি্বারা 
অনুভব কর-- আত্মা “ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা কদাচিৎ, 
-_-তবেই তুমি শোক ছুঃখ অতিক্রম করিয়া মৃত্যুময় 
সংসারেই অম্বত জীবনের আস্বাদ্দ পাইবে ! 
প্রতীয়মানের অন্তরালে যথার্থ সত্যকে ধরিবার 
চেষ্টা, ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা মানুষের 
সর্ব দেশে সর্ব কালেই আছে, তৰে ইহা অতি অল্প 
₹খ্যক উন্নত মনের পক্ষেই ধারণ! করা সম্ভব । 
সংখ্যাধিক্য দ্বারা সত্য নিরীত হয়না। বিভিন্ন 
দেশে কাঁলে মানুষ অনুভব করিয়াছে-_এই জগতে 
একটা আলোছায়ার খেলা এবং মায়ার লীলা 
চলিয়াছে। কখনও কবির কগে ধ্বনিত হইয়াছে 
[01088 816 1701 ৮/1)91 0065 5599)? (যাহা 
প্রতিভাত হয় তাহাই সত্য নয়); কখন দার্শনিক 
দৃষ্টিতে সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে_[২০৪11 [০- 
[১100 800622800০6--পরিব্তনশীল নানা বর্ণময় 
চলচ্চিত্র-গ্রবাছের পিছনে স্থির শুভ্র পটভূমিকার 
মতো । বর্তমানে বিজ্ঞানও জগত্-রহস্তের ব্যাখ্যায় 
অগ্রসর হইয়া যেখানে আসিয়া উপস্থিত তাহা কি 
দর্শনের এই দৃষ্টি হইতে খুব বেশী দুরে? ব্যবহারিক 
বিজ্ঞানের কথা বলিতেছি না, তাত্বিক বিজ্ঞান আজ 
দর্শনের পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে ; ডালটনের 
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অবিভাজ্য ছূর্ভেন্ক আমের আজ কি স্বরূপ 
উদ্ঘাটিত__তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় 
£1017099 8121001 91090 0057 ৪6০10- দেখিয়া 
যাহ! মনে হইতেছে তাহাই পদার্থের শ্বরূপ নয়। 

কঠিন তরল গ্যাপীয় পদার্থের অগু--সব আজ 
মহাশূন্থে ঘূর্ণমান অনির্দেগ্ত তড়িৎ-কপা, যাহা 
সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুতৃতির বাহিরে ! ফলমাত্র অনুভূত, 
'সংঘাতই প্রত্যক্ষ ! কেন কিভাবে ?- জানিনা, 
বুঝিনা, কিন্তু ইহাই ঘটনা! বিংশ শতাব্দীর 
বিজ্ঞানে অনিশ্চয়তাবাদ এক নূতন ভাব ; বুঝা যায় 
/51009218105 ৪100 1২9811ের ভাবধারা বা 
মায়াবাদের অন্থরূপ ব্যাখ্যাশৈলীর প্রয়োজনীয়তা 
আজ বৈজ্ঞানিকের মনেও অনুভূত হইতেছে। 

সত্যকে জানিবার জন্য যদ্দি এই পরিচিত জগৎ 
সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় ধারণা পরিত্যাগ করিতে হয়, 
জ্ঞানের সাধনায় বৈচিত্রোর পিছনে এঁক্যকে ধরিবার 
জন্ত পূর্বের যত কিছু প্রিয় মতবাদ যদি বিসর্জন দিতে 
হয়, সত্যানুসন্ধিৎস্থ বৈজ্ঞানিকের যুক্তিপরায়ণ মন-_ 
তাহাতে পিছপাঁও নয়। জীবনকে বুঝিবাঁর জন্ত 
দ্বার্শনিক জীবন দিতে প্রস্তত। বাম্তববাদীর 
চীৎকার বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে পৌছায় ন|; 
তথাকথিত জীবনবাদীর সমালোচনায় দার্শনিক 
চিরবধির ! 

এক দিকে সাধারণ মানুষ আজ স্থূল বাস্তববাদী, 
আবার আর একদিকে মানব-মনীষ! হক্মতম চিন্তার 
ও যুক্তির পথে অগ্রসর! প্রত্যেকটি ধর্ম ও দর্শন 
কেন উদ্ভুত হইয়াছিল, কি তাহারা বলিতে চায়, 
নিরপেক্ষ মন লইয়া তুলনামূলক বিচাঁর করিলে তবেই 
আমরা মানবের চিন্তাধারার একটি সমগ্র রূপ ধরিতে 
পারিব; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানুষকে 
আত্মীয় বলিয়া অন্ুতব করিতে পারিব। 

নঁ ৪ গী 
শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত দার্শনিক কংগ্রেসে বিশ্ববৌদ্ধ 
ংঘের সভাপতি ডর মালালসেকেরার সভাপতির 


কথাগ্রসঙ্গে 


৬৪১ 


অভিভাষণের আলোচনা প্রসঙ্গে হিনুস্থান ট্টাপ্ডার্ড 
লিখিয়াছেন £ :5910)15 53135205 18 120 
192661 106116৮6ণ0 (0105 217. 111003100) 17625 
10909) 1000 00 10501010 00091 ৮/17100 
105 91510615211 1050017)69 1581138101৩ 
10 106 20169 1001080, 1061758, ৬6৭৪০৪ 
1085 1057 00107060 0109100 00৬/7. 17 075 
[00,006] 899, (717703097 508179819 
1917 00179 1957, 17:7110119]), 

“পর্থিব অস্তিত্বকে এখন আর কেহ "মায়া 
বলিয়া বিশ্বাস করে না''"""খুশিমত বর্তমানকালে 
বেদীস্তকে উপ্টাইয়া ফেলা হইয়াছে!” প্রশ্ন ওঠে 
ইহা কি সত্যান্থসন্িৎসুর শান্ত দুটি? না কর্মচঞ্চল 
বাস্তববাদীর সিদ্ধাস্ত 1 এই প্রসঙ্গে এ পত্রিকাতেই 
শ্রীবালগোবিন্দ পরমপন্থী কতৃক উদ্ধত সমারসেট 
ম'মের মায়া সম্বন্ধে অপূর্ব ব্যঞ্জনা দুরাগত প্রত্যু- 
ত্তরের মতোই ভাসিয়া মাসে £ ৭019 9:101309]0 
00 00101 1080 [001903 1901 00০92 00 
৬0110 93 81 11101310910, 060 002৮0 21] 
050 ০19100, 13 00901013001 168] 10, 09 
36036 83 [06 £/১10301006,, 1৬৪৮৪ 13 00] & 
89680019601 06৮156ণ 10% 010911 11)10113 
€0 54019171707 079 10010 00991]0 
[01090006 00. 17166 ! (3২920178 170০-- 
95010617390 759191710)--ডারতবাসীরা জগংকে 
ভ্রান্তি-ছায়া বলিয়া মনে করে, ইহা বলা ভুল; 
তাহারা তা করে না, তাহার! এইটুকু দাবি করে-__- 
নিরপেক্ষ ব্র্গ যে অর্থে সত, জগৎ সে অর্থে সত্য 
নয়। অসীম কি করিয়া সীম! স্ষ্টি করিল তাহা 
বুঝাইবার জন্তই মায়া গভীর চিন্তাপ্রস্থত ব্যাখ্যা । 

র্ ক রং 


জীবন ও জগৎকে বুঝিবাঁর ও বুঝাইবার জনুই 
দর্শন; প্রকৃত সত্য বস্তর সন্ধান্ই জ্ঞানের সাধনা-_ 
দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম সকলই তাহার অন্তর্গত | 
এই সন্ধানের সাধনায় মিলিয়াছে এক অখগ্ড 
অবাধিত অনস্ত সত্তা-_যাহা সকল থণ্ড খণ্ড পরি- 
বর্তনের এক অপরিবর্তনীয় অধিষ্ঠীনরূপে চিরবিরাঁজ- 
মান। তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম ; তাহাই বস্ত-_ 
আর সব প্রতীতিমাত্র, অতএব অৰস্ব। 


৩৪২ 


আবাদিক বিভ্ভায়তন 

এ বৎসর বেলুড় রামকুষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের 
পরীক্ষার ফল জণ্সাধারণের দৃষ্টি অন্তান্ত বৎসরের 
তুলনায় অধিকতরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। 
সংবাদপত্রে প্রশংসামূলক সমালোচনার পর বিধান 
সভাতেও বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে । অবশ্ঠ 
সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল-_বহু ছাত্রের পরীক্ষায় 
অকৃতকাধতার কারণ। 

সাধারণ গতানুগতিক শিক্ষা দ্বারা জীবন ও 
চরিত্র গঠিত হয় না, তাহা আজ সকলেই 
বুঝিতেছেন। ধর্মভিত্তিক শাস্ত-পরিবেশে আদর্শ- 
নিষ্ঠ শিক্ষকের সাগ্লিধ্যে ছাত্রদের মনে যে একা গ্রতা 
জন্মে ও প্রেরণা জাগে তাহাতেই তাহাদের জীবন 
ও চরিএ গড়িয়! উঠে। ছাত্রদের অস্তনিহিত সুপ্ত 
শক্তিকে জাগাইতে ত্যাগী ও সেবা-ভাবাপন্ন 
শিক্ষকের সাহাধ্য প্রয়োজন। জাগ্রত মন অভিরুচি 
অনুযায়ী জীবনের পথ বাছিরা লইয়া অগ্রসর 
হুইবে__এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

আবাসিক বিগ্ভায়তনের আশ্রমিক পরিবেশের 
মধ্যে দিনের পর দিন নিয়মিত কর্মহ্থচীর মাধ্যমে 
বালকর্দের মনে একটি উন্নততর জীবনের ছবি 
অস্কিত হইয়। যায়, এবং তাহাদের সকল কর্মে একটি 
শান্ত ছন্দ সঞ্চারিত হয়। ত্যাগ ও সেবাপরায়ণ 
আশ্রমিকদের বয়োজ্যেষ্ট সঙ্গী (61911 ০০০৪ 
010193) মনে করিয়। অন্ধাপূর্ণচিত্ে তাহাদের 
সহিত মেলমেশ। করিলে ছাত্রেরা অবশ্তই লাভবান্‌ 
হইয়া থাঁকে-তাহার্দের সাধারণ সহায়তায়, এবং 
ব্যক্তিগত সাহচধে ও অভিজ্ঞতায়। 

যাহাদ্দের মনের গঠন হহয়! গিয়।ছেঃ তাহাদের 
পক্ষে এরূপ পরিবেশ বিশেষ উপকারে আসে না; 
এখানে তাহারা নিজেদের “বন্দী” বলিয়া অনুভব 
করে। এরুপ প্রতিষ্ঠানে জীবনযাপনের জন্ত শ্রদ্ধার 
ভাব একান্ত প্রয়োগন ; কোন শ্রন্ধাধীন ছাত্রের 
উপস্থিতি তাহার নিজের, অস্তান্ত ছাত্রের ও 
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প্রতিষ্ঠানের সকলেরই ক্ষতি করে। অভিভাবকদের 
অনেকে মনে করেন আবাসিক বিদ্বায়তন সংশোধনী 
শিক্ষালয় ; কিন্ত তা নয়। সেখানকার কর্মপদ্ধতি 
পৃথক। আবাসিক বিছ্ালয়ে যে কোন ছাত্রকে 
ভরতি করা চলে না। ছাত্রের পূর্ব পরীক্ষার ফলই 
একমাত্র বা প্রধান বিচার্ধ নয়, তাহার রুচি 
মনোভাব স্বাস্থ্য এবং সাংসারিক পরিবেশও বিবেচা। 

আবাসিক বিগ্তায়তনের সহিত তুলনীয় সত্ব 
বধিত উদ্ভান। যদি ভাল ফুল ফুটাইতে হয় 
তবে নিরাচিত চারা রোপণ করিতে হইবে, 
বাহিরের অত্যাচার হইতে গাছগুপিতে বাচাইবার 
জন্ত বেড়া দিতে হইবে, সবোপরি গ্রয়োজন উগ্ভানের 
তন্বাবধায়কের সত্ব ও সদা-সতর্ক দৃষ্টি। 

কাহারও কাহারও মতে আবাসিক বিগ্ভায়তনের 
ছাত্রদের প্রকৃতিগত একটি অভাব আছে, এ সম্বন্ধে 
অভিভাবক এবং পরিচালকগণ সম্যক অবহিত 
হইলে তাহার! অবস্থাম্রূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার দরুন সাধারণ 
ছাত্রদের যে পরিমাণ মানসিক প্রতিষেধ-শক্তি 
(006101091 1001/01010ে ) এবং অবস্থা বুঝিয়া কাজ 
করিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকে-_রুদ্ধ আবেষ্টনীর 
মধ্যে আবাদিক ছাএরদের ভিতর এ নকল গুণ সেই 
পরিমাণে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না। ইহা 


আংশিক সত্যমাত্ু, উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে 
আবাসিক ছাত্রদের বিপথগামী মথব। জীবনে অসহায় 
অবস্থায় বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা বেশী হইলেও-_ 
একথা অবশ্ত স্বীকাধ, প্রথমাবন্থায় চারা গাছ যদি 
বেড়া দেওয়া থাকে--পরে কাগুড শক্ত হইয়া গেলে 
তাহাতে হাতীও বাধা চলে, কালবৈশাখীর ঝড় 
ঝাপটাও সেহ গাছ মাথা পাতিয়! সহা করে। 


আবাদিক বিষ্ঠ/য়তনের শিক্ষকদের বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে-হাত্রেরা ষেন জীবন-সংগ্রামের 
উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠে। ছাত্র ও শিক্ষক-_- 
উভয়কেই সর্বদা মনে রাখিতে হইবে-__-আজ যাহারা 
ছাত্র--কাল তাহারা ঘাতপ্রতিঘাতময় রাষ্ট্রের 
নাগরিক- সখহ্ঃবময় সমাজের কমী। 


ব্দান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম? 
স্বামী বিবেকানন্দ 


বেদান্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম ; তবে ইহা কখনও লোকপ্রিয় হইয়াছে এমন কথা বল! ষায় 
না। অতএব “বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম হইতে চলিয়াঁছে ?,__এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন । 

প্রথমেই বলি বেদান্ত কি নয়; পরে বলিব, বেদান্ত কি। নৈব্যক্তিক ভাবের উপর জোর 
দিলেও বেদান্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়_-যদিও বেদান্ত কাহারও সহিত কোনও আপোষ করে না, 
বা নিজস্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ করে না। 

প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রথম একখানি গ্রন্থ । 
অদ্ভুত তাহার শক্তি! গ্রন্থথানি যাহাই হউক না কেন, তাহাকে কে করিয়৷ মানুষের সংহতি । 
গ্রন্থ নাই_-এমন কোন ধর্ম আজ বাঁচিয়। নাই। যুক্তিবদের বড় বড় কথা সত্ত্বেও মানুষ গ্রন্থ 
আকড়াইয়৷ রহিয়াছে । 

ধর্মের দ্বিভীয় প্রয়োজন একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা । সেই ব্যক্তি হয় জগতের 
ঈশ্বররূপে বা মহান্‌ আঁচার্ধরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। মানুষ একজন মানুষকে পুন্দা করিবেই । 
তাহার চাই-_একজন অবতার, প্রেরিত পুরুষ বা মহাঁন্‌ নেতা । কল ধরেই ইহা লক্ষণীয়। 

ধর্মের তৃতীয় প্রয়োজন--নিজেকে শক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্ এমন এক বিশাস যে সেই 
ধমই একমাত্র সত্য, নতুবা ইহ! জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ন।। 

উদারতা শুষ্ক বলিয়া মরিয়া যায়; ইহা মানুষের মনে ধর্মোন্সত্ততা জাগাইতে পারে নাঃ 
সকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই উদার ধর্মের বারংবার পতন ঘটিয়াছে ; মাত্র 
কয়েক জনের উপরই ইহার প্রভাব। কারণ নির্ণয় কর! খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃস্বার্থ 
হইতে বলে, আমর। তাহা চাই না-_কারণ তাহাতে সাক্ষাৎভাবে কোন লাভ নাই; স্বার্থারাই 
আমাদের বেশী লাভ। যতক্ষণ আমাদের কিছু নাই, ততক্ষণই আমরা উদার । অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত 
হইলেই আমরা রক্ষণশীল । দরিদ্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজাত হয়। ধর্ম-জগতেও 
মনুষ্য-স্বভীব একই ভাবে কাজ করে। 

প্রচলিত গ্রসারশীল সকল ধর্মই দারুণভাবে অন্ধমতবাদে উন্মত্ত । যে সম্প্রদায় অপর সকল 
সম্প্রদায়কে যত ত্বণা করিতে পারিবে তাহার সাফল্য তত বেশী, ততই অধিকতর লোক তাহার 
কুক্ষিগত হইবে । পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ভ্রমণ করিয়া, বহুজাতির মানুষের সঙ্গে বাম করিয়া, 
গ্রচপিত অবস্থা দেখিয়া আমার সিদ্ধান্ত-_বিশ্বজনীন ভ্রাতুভাবের অনেক কথা সত্বেও বর্তমান অবস্থাই 
চলিতে থাকিবে। 

বেদান্ত এই সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না । প্রথমতঃ ইহা কোনও পুস্তকে বিশ্বাস 
করে না। প্রবর্তকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন। অন্তান্ট পুস্তকের উপর একখানি পুস্তকের প্রামাণ্য 
বা কতৃত্ব বেদান্ত মানে না। বেদাস্ত জোরের সহিত অন্বীকার করে যে একথানি পুস্তকেই 
ঈশ্বর, আত্মা ও পরমতত্ব সম্বন্ধে সকল সত্য আবদ্ধ থাঁকিবে। উপনিষদ্ই বারংবার বলিতেছে, শুধু 


৩৪৪ উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পড়িয়া শুনিয়। কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ একজন বিশেষ ব্যক্তিকে 
( শ্রেষ্ঠ ) ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা__বেদান্ত-মতে আরও কঠিন। বেদান্ত বলিতে উপনিষ্দ্ই বুঝায়; 
একমাত্র উপন্ষিদ্ই কৌন ব্যক্তি বিশেষে আসক্ত নয়। 

আরও কঠিন বাঁপাঁর ঈশ্বরকে লইয়া । বেদান্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এক জগতে গিংহাঁসনে 
সমানীন সম্রাট, নয়! অনেকে আছে, তাহাদের এরূপ একজন ইশ্বর চাই, যাহাকে তাহারা ভয় 
করিবে, যাহাকে তাহারা সন্তষ্ট করিবে। তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্ত তাহাদের একজন 
রাঁজা চাই, স্বর্েও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জন্ত রাজা চাই। গণতান্ত্রিক দেশে 
রাঁজা প্রত্যেক প্রজার অন্তরে ।.."**বেদান্ত-ধর্মেও তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে । বেদান্ত বলে 
জীব ব্রন্ধই । এই জন্ক বেদান্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর-সন্ধে পুরাতন ধারণা আদে শিক্ষা দেয় না। 
মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শূন্য হইতে খুশিমত স্থষ্টি-কারী, মানুষের ছুঃখ-যন্ত্রপাদায়ক এক 
ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয়__ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্ধামী, ঈশ্বর সর্বরূপে__সর্বভূতে | 

ব্গন্থ ঈশ্বরের ধারণা কি রকম? নিছক জড়বাদ ! বেদান্তের ধারণা__ঈশ্বরের অনস্ত ভাব 
আঁমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রূপায়িত।-*****মেঘের উপরে ঈশ্বর বসিয়া আছেন ! কি অধর্মের কথা! 
ইহাই জড়বাদ, জৎঘন্ত জড়বাদ ! শিশুরা যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহা ঠিক হইতে পারে ; কিন্ত 
বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন এই প্রকার শিক্ষা দেয়, তখন ইহা দারুণ বিরক্তিকর । এই ধারণ! জড় হইতে, 
দেহভাঁব হইতে, ইঞ্জিয় ভাব হইতে উদ্ভৃত। ইহা! কি ধর্ম? ইহা আফ্রিকার 'মান্থো ফাস্থো” ধর্ম হইতে 
উন্নত নয়! ঈশ্বর আত্মা ; তিনি সত্যন্বরূপে উপাস্ত। আত্মা কি শুধু হ্বর্গেই থাকে? আত্মা কি? 
আমরাই আত্মা, আমরা ইহা অনুভব করি না কেন? দেহবোধ হইতেই বিভেদ-ভাব; দেহভাব 
ভুলিলেই সর্বত্র আত্মভাব অনুস্ভূত হয়। 

ষ্ট চু ও ৪ ১ 

হাজীর হাঞ্জার বৎসর ধরিয়া সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো হইয়াছে জগতগ্রভূ, 
অবতার, পরিব্রাতা ও প্রেরিত পুরুষগণকে পূজা করিতে হইবে ; শেখানো হইয়াছে তাহারা নিজেরা 
অসহায় হতভাগ্য জীব, মুক্তির জন্ত কোন ব্যক্কি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হুইবে। 
এইরূপ বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পাঁরে। তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় এই 
প্রকার বিশ্বাস ধর্মের শিশুশিক্ষামাত্র ( (15901881150 0 161181017 ), এইগুপি মানুষকে অতি 
অল্পই সাহায্য করিয়াছে বা কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও অধঃপাতের গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই 
পড়িয়৷ রহিয়াছে । অবশ্ত কয়েকঞ্জন শক্তিশালী মানুষ এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উদ্ভিতে 
পারেন! 

সময় আসিতেছে-যখন মহাঁন্‌ মানবণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার 
পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাহারা আত্মা দ্বারা আত্মার উপাসনাবূপ সত্যধর্মকে জীবস্ত ও শক্তিশালী 
করিয়া তুলিবেন। 


আনন্দ-ধাম* 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহাধাক্ষ, শ্রারামকষ্ মঠ ও মিশন) 


ভক্ত সাধকের গানে মাছে 
এঁ যে দেখা যায় আনন্দধাম, 
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পাঁরে জ্যোতির্ময় । 
শোৌকতাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন; 
শাস্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে । 
সংসারে জর্জরিত শোক-তাপিত মানুষের জ্তে 
এই আহ্বান, ওরে শোকক্িই জীব, সংসারের 
মিথ্য। আসক্তির বঙ্ধন এড়িয়ে ছুটে আয়,_-সংসারে 
সেআনন্দ নেই ; সংসারের ওপারে আছে আনন্দ- 
ধাম, সেখানে আছে অনাবিল আনন্দ, শাশ্বত 
শীন্টি। সংসার) জীব জড়িয়ে আছে নান! ্ংখ ও 
আসক্তির বঙ্ধনে, আসল আনন্দের এতটুকু ছিটে- 
ফোটা পেয়েই জীব ভুলে আছে, তুনে গেছে 
আত্মন্বরীপ। য|র সংসারের বাধন যত ছি'ড়েছে, 
সেহ্‌ তত এগিয়ে যাচ্ছে আনন্দের দিকে । 
এই আনন্দ লাভ হর (কিসে? কেমন ক'রে? 
সাধন] করতে হবে ধমকে করতে হবে আম্বাদন। 
শন্সপাঠ, বেদপাঠ, পাগ্ডত্য-_মন্ত ভুতি বিনা সবই 
বৃথা ; অগ্ভূতি চাই, নইলে কিছুই হবে না। 
ভিম্ুভৃতিং বিন। মুঢ়া যথা ব্রহ্মণি মোদতে। 
প্রতিবিধিত-শাখা গ্র-ফলাস্বাদন-মোদবং ॥ 
_মুঢ লোকেরা ধর্মকে কি ভাবে আস্বাদন করে? 
বৃক্ষে ধরে আছে ফস, তার ছায়া জলে পড়ে, তীর 
থেকে তাই দেখে যেমন ফলকে অনুভব করা, 
আম্বাদন করা;_মুট লোকেরাও তেমনি তীরেই 
বলে আছে, জলে ছায়া দেখেই যেন ধর্মকে অনুভব 
করছে, অন্তরে সত্যের প্রকাশ হয় নি, অগ্ভৃতি 
হয় নি। শান্েও বলেছে-বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি 


দ্বারাই ব্রহ্মকে জান। যাঁয় ন|, মন্ুভূতি করতে হয়। 
তার জন্গে প্রয়োজন ভেতরে প্রবেশ ; ঠাকুর তাই 
বলেছেন 'ডুৰ দাও”, আর বলতেন, “এগিয়ে পড়? | 
ডুব কোঁথার দিতে হবে? ভেতরে । এগিয়ে কোথায় 
যেতে হবে? ভেহবে। শুধু বেদপাঠ আর পান্তিত্য 
যেন রস-জাল-দে য়! কাঠের হাতার মতো-_রসে 
ডুবে আছে কিন্ত নিজে নিজে কিছু আস্বাদন 
করতে পারছে না। 

“অধীত্য চতুরো বেদান্‌ ধর্মশাস্্রাণাশেবতঃ | 

বক্ষতত্তং ন জানাতি দবী পাঁকরসং যথা ॥ 

ঠাকুরের ভীননের দিকে দেখতে হয়। লেখাপড়া 
তো| বিশেষ কিছুই জানতেন না, গালকলা-বীধা বিদ্ধ 
শিখলেন ন|, সকলে ঝলত পাগল বামুন। কিন্তু 
তাঁর কাছে কাবা আঙতেন ? কত €জ্ঞানিক, কত 
বড় পণ্ডিত, কত আচাধ এসে তার কাছে বসে 
কিসের জন্টে? শাস্ত্রে যা পড়েছেন, য। 
এতদিন পনেছেন তা প্রত্যক্ষ করবার অন্টে। 
ঠাকুরের অনুভূতির ফল শোনবার জন্কে। ঠাকুর 
সেই আপন্দধামে পৌছেছিলেন, তাই সেখান থেকে 
নিয়ে এসেছেন যে আনন্দ ও শাস্তি--তাই দু'হাতে 
বিলিয়ে দিয়েছেন সকলকে । 

ঠাকুর সাধনার সব স্তর আতক্রম করে- 
ছিলেন__ভাবসমাধি, নিবিকল্প সমাধি পথস্ত 
তাঁর সেই সব অনুভূতির জ্ঞান দিয়ে গেলেন 
স্বামীজীকে | 

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা এসে 
আমাদের ধর্মের মূলে ষে কঠোর আঘাত দিয়েছিল, 
তাতে সমস্ত দেশে ও সমাজে এনেছিল আশ্বাস ও 


থাকতেন । 


* করিমগঞ্জ রামকৃক মিশন জাশ্রমে_-১৯-৪.৫৭ তারিখে পুজাপাদ মহ।রাজ-প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে জীমতী হা সেনশ্কতৃকি 
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সংশয় ধর্মের প্রতি। নরেন্দ্র কত সাধক, কত 
আচাধকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্ত কেউ তাঁকে 
বগতে পারলেন না যে তিনি ঈশ্বর দরশন 
করেছেন। 

কিন্ত ঠাকুর তাঁকে কি বললেন ? “তোকে যেমন 
দেখছি, তোর সঙ্গে যেমন কথা বলছি, তেমনি 
করেই তো তাকে পেয়েছি আমি। তোকেও 
দেখাতে পারি, তুই যদি দেখতে চাঁস। 

ঠাকুর স্পর্শ করে নরেন্দ্রকে নিয়ে গেলেন 
সংসারের বাইরে, মন উধবঁ হতে উধেব” উঠতে 
লাগল, উচ্চতম ভূমিতে গিয়ে লীন হবার উপক্রম ! 
নরেন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না, চীৎকার ক'রে উঠলেন-_ 
ওগো; এ তুমি আমার কি করলে? আমার যেম৷ 
বাবা আছেন। আবার স্পর্শ করেই ঠাকুর তার 
মন নীচে নামিয়ে আনলেন। অবতার-পুরুষেরা 
স্পর্শমাত্রেই ইশ্বরাম্ভৃতি করিয়ে দিতে পারেন; 
কিন্ত গ্রস্তত হ'তে হবে সাধককে, নিজে অনুভূতি 
লাভ করতে হবে। ম্বামীজীকেও তাই প্রতীক্ষা 
করতে হ'ল) তিনি ত্রাহ্মলমাজের নীতি-অন্ুঘ।রা 
ছিলেন মুর্তিপূজার বিরোধী; কিন্তু ঘটনাচক্রে 
ঠাকুর মুর্তিপূজাতে তার বিশ্বাস এনে দিলেন । 

জীবনে শুভ মুহুর্তের উদয় হ'ল, সহায় হ'ল 
দেব ও পুরুষকীর। পিতার মৃত্যুর পরে সংসারের 
যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট অবিশ্বাসী নরেন্্নাথকে ঠাকুর পাঠিয়ে 
দিলেন ভবতাঝিণীর মন্দিরে--“যা চাইবি তাই পাবি 
মায়ের কাছে, যা, তুই নিজে চেয়ে নিয়ে আয়)” 
নরেগ্্ মায়ের কাছে গেলেন। কী দেখলেন? 
তবতারিণীর পাথরের মুর্তি নয়, শ্বয়ং ম| প্রতাক্ষ 
হলেন মুণির মধ্যে। ইন্দ্রের এশ্বধ তুচ্ছ হয়ে গেল, 
নরেক্দ্রনাথ মায়ের কাছে চাইলেন-_বিবেক বৈরাগ্য। 
বার বার তিনবার--সংসার-ম্ুথ-স্বাচ্ছন্দ্য গ্রার্থনায় 
ব্র্থ হলেন নরেন্ত্রনাথ, ফিরে এলেন বৈরাগ্য- 
বিবেকবান্‌ বিবেকানন্দ । প্রস্নহাস্তে ঠাকুরের মুখ 
মধুর হ'য়ে উঠল। আপনার উপার্জিভ সাধনার 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ-_ ৭ম সংখ্যা 


ধনসম্পদ্ সমর্পণ করলেন শিষ্াকে। গুরু তো 
প্রত্যক্ষ ভগবান। শিষ্য যখন শরণাগত হয় তখন 
গুরু সব দিয়ে দেন শিষ্তকে। অজুন এত বড় 
বীর, কত তার অহঙ্কার-_হ্বয়ং ভগবান তার সারথি। 
কিন্তু কুরক্ষেত্রে কোথায় গেল সে অহঙ্কার ! যখন 
শিষ্য হয়ে গুরু বলে কৃষ্ণের শরণ নিলেন তখনই 
অজুনকে আশ্রয় দিলেন ভগবান, জ্ঞানচক্ষু খুলে 
দিলেন, দেখালেন বিশ্বরূপ । 

স্বামীজীও মানতেন ন। গুরুবাঁদ, মাঁনতেন না 
অবতারবাদ। ছয় বৎসর ঠাকুরের কাছে কাছে 
রইলেন, কত কিছু প্রত্ক্ষ করলেন, তবুও মনে 
সংশয়। কে ইনি? মহাপুরুষ, সিদ্ধ পুরুষ, না 
অবতার? এ বিষয়ে কোথায় তার নিজম্ব উক্তি? 
ঠাকুরের মহাসমাধি লাভের আর মোটে তিন চার 
দিন বাকী, ঠাকুর ডাকলেন নরেন্দ্রকে_'এত 
দেখলি তবু অবিশ্বীল? যেই রাম, যেই কৃষ্ণ_-সেই 
এবার রামকঞ্জ। কিন্তু তোর বেদাস্তের দিক 
দিয়ে নয়।” “ছদ্াবেশে এসেছেন রাঁজ॥ জানাজানি 
হলেই চলে যা/বন*_-এ কথাও বলেছিলেন আতর 
একদিন ঠাকুর । 

সাহিত্যিক বস্িনচন্দ্রক ঠাকুর বলেছিলেন তার 
কাঞ্চন-তাগের সাধনার কথা £ “টাকা মাটি, মাটি 
টাঁকা,_যখন "অনুভূত হল তখন ট।কা জলে ফেলে 
দিলুম। বঙ্কিম বলে উঠলেন_-সে কি মশায়, টাকা 
ফেলে দ্দিলেন? চারটে পয়সা থাকলে যে গল্লীবের 
উপকার হয়। 

ঠাকুর চুপ কারে রইলেন একটু; পরে 
বললেন--“পরোপকার, পরোপকার? কে কার 
উপকার করে? হরিময় এ সংসাঁর, হরির উপকার? 
ছি, ছি, উপকার নয় সেবা, জীবের সেবা 
শিবজ্ঞানে 1” 

গীতাঁয় বলেছেন ভগবাঁন--সর্বসূতে ব্যাপ্ত হয়ে 
আছি আমি, একমাত্র অনন্তা ভক্তি হারাই আমাকে 
লাভ করা যায়। ঠৈতন্ত-চরিতামৃতেও আছে-- 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


'নামে রুচি জীবে দয়|, বৈষ্ণব-সেবন” | জীবে দয়া 
মানে সেবা, উপকাঁর নয়। আর বৈষ্বের সেবা 
অর্থ কি? বিষুরই সেবা। ধিনি সার বিশ্বে ব্যাপ্ত 
হয়ে আছেন তিনিই তো বিষু। তাই মহা প্রভুও 
বলে গেছেন, জীব-মাত্রেরই বিষুরবোধে সেবা 
করবে, তাই হবে “বৈষ্ণব-সেবন”। 

স্বামীজীকে এই সেবার ত্ররতে উদ্দ্ধ ক'রে 
ছিলেন ঠাকুর । তাই তো স্বমীজী বপলেন £ 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কো খু'জিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 

্বামীজী মুখেই শুধু এ কথ! বলে যাঁন নি, তিনি 
জগতময় ব্রঙ্গদন্তা উপলব্ধি করেছিলেন । তাই 
তার সেই উপঙ্গব্ধির অভিজ্ঞতা যখন পাশ্চাত্যের 
শিক্ষিত সভা জগতে পরিবেশন করলেন তখন 
জগত শুক হয়ে গেল। গাকুয়ের সমঘ্বয়বাদ 
প্রতিষ্ঠিত হ'ল ম্বামীজীর মাঁধামে। ঠাকুর 
সধধর্মের অস্তনিঠিত সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; 
তার ব্রদ্ধদ্শন হয়েছিল সর্বভূতে--ধাভা ধাহা 
নেত্র পড়ে তাঁচ। কৃষ্ণ স্ফুরে” | স্বামীশীও গুরুর 
পায় সেই সত্য, সেই অনুভূতি লাভ করলেন ; 
তাই তাঁর বাণীর এত শক্তি । যুগে যুগে জগতে 
অবতার-পুরুষেরা আসেন, শক্তি সঞ্চার ক”রে যাঁন 
শিষ্যের মধ্যে, ভক্তের মধ্যে--আর সেই শক্তি 
কাজ ক'রে যায় দীর্ঘকাল। 

চিকাগোর ধর্ন-মহালভায় দাড়িয়ে অপরিচিত 
সপ্গয।সী উদাত্তকঠে যখন ধোষণা করলেন-- 
1৬০1) 90963 1701 (9৮1 30100 900: 09 
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'আনন্দ-ধ।ম' 


৩৪৭ 


মিথা নয়, মিথা নয় প্রতীকোপাপনা--এ শুধু নিষ্ন 
সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে ধাওয়।র সৌপান'-__তথন 
সেখানকার শিক্ষিত সভ্য সমাজে দেখ! দিল বিস্ময়, 
সব মুগ্ধ হয়ে রইল জনত।, সত্যের উজ্জল আলোকে 
মিথ্যা দত্ত ও পাগ্ডিত্যের অতিমান ভেঙে গেল। 

সর্ব ধর্মেই সত্য আছে, সর্ব তৃতে ব্রহ্ম আছেন। 
বিশ্বাস কর, গুরুবাঁকো বিশ্ব(দ কর, জীবনে আচরণ 
কর ধর্মকে, তবেই সত্যকে জানবে, অগ্থভৃতি লাভ 
হবে। ডুব দাও, এগিয়ে চলে! । সংসারে বাস 
কর পাঁকাল মাছের মতো, দাসীর মতো । ঠাকুর 
আছেন, ভয় কি? তিনিই তো রয়েছেন জগতে 
ব্যাপ্ত হয়ে, শহ্যত্রে মণিগণা ইব”, হুঞ্রের মতে! 
সকলকে ধ'রে রয়েছেন তিনিই তো । তাঁর থেকেই 
জগৎ এসেছে, তী!তেই রয়েছে, আবার ত(তেই 
ফিরে যাবে। 

স্বরূপে প্রতিঠিঠ ভণতে হবে, ফিরে পেতে হবে 
শাশ্বত আনন্দকে_এ আনন্দ তে! সংসারে নেই, 
বাইরে নেই; আছে অন্তরে, তেতরে। সেই 
আনন্দের কণামা্ লাভ হ'লে জগত ভুল হয়ে যাবে, 
অন্তর ভরে উঠবে । এই আনন্দ লাভ করেছিলেন 
বলেই তুলশীদাস বলেছেন £ আমি এই জগতে 
এসেছিলাম কাদতে কাদতে, কিন্ত লোকে হেপেছিল; 
_আর আমি যখন চলে যাব তখন জগত কাঁদবে, 
আর আমি হাঁসতে হাঁসতে চলে যাব। ভক্তের 
হাসতে হাসতেই যান, তার! যে আনন্ধামের সন্ধান 
পেয়েছেন । 

এ যে দেখা যায় আনন্দধাম_-সংসারক্িষ্ট 
শোঁক-তাঁপিত জীব, চলো চলো । দুঃখ শোক দূর 
হয়ে যাবে, লাভ হবে আনন? ও প্রেম । 


যে ওল।-মিছরির স্বাদ পায়, সে কি আর চিটে গুড় খেতে চায় ?.-., 
ব্রন্মানন্দ যে পায়, সেকি আর বিষয়ানন্দে মাতে ? 


_শ্শ্রীরামকৃঝঃ 


শহুর-মতে জগতের মিথ্যাত্ব 
ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী 


প্রথ্যাত অধৈৈতবেদান্তবাদী শঙ্ক রাঁচীর্ধের অতুল- 
নীয় দার্শনিক মতবাদের মুল কথ| হল এই যে, 
একমাত্র ব্রদ্মই সত্য, বিশ্ববক্ধাণড মিথা-মায়া- 
মাত্র। কিন্তু এস্থলে “মিথ্যা” এই শব্দটি এক বিশেষ 
অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণ অর্থে নয়। 
সেজন্ত, “মিথ্যা' শব্জের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে 


ন। পারলে শঙ্করের মায়াবাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার 
উদ্ভব হ'তে পারে। 


প্রথমতঃ, “মিথ্যা? শবের অর্থ অলীক” ব। 
“অসৎ, নয়। যে বস্তু কেহ কোন দিন মুহ্র্ত- 
মাত্রও সতারপে প্রত্যক্ষ করেনি, তা হ'ল 
সম্পূর্ণূপেই অলীক, অসৎ ব| তুঙ্ছ; যেহেতু তাঁর 
বাস্থ, আন্তরিক, জাগতিক, মানসিক, বগ্তগত্যা, 
গ্রত্যক্ষগত্যা _ কোনরূপ অন্দিত্ব্ট নেই ॥ যেমন £ 
আকাশকুস্থম বা শশবিষাণ। কেহ কোন 
কালে মুহৃত্ের জন্তও আকাশশ্থ কুহ্থম বা শশ- 
শিরস্থ শৃঙ্গ প্রত্যক্ষমীজ্ঞ করেনি । সেজনঃ এবূপ 
কুম্থম বা শুঙ্গ আগ্ঠোপান্ত, ওতপ্রোতভাবে, শাশ্বত" 
কাল, সম্পূর্ণরূপে অলীক, অপৎ বা তুচ্ছ সর্ব- 
লোকের নিকট, সর্বপ্রক1রে, সর্বদিক থেকে, সর্ব- 
কালে অন্তিত্ববিহীন । 

কিন্তু “মিথ্যা” বস্ত তা নয়; কারণ, সেই বস্তু 
“মিথ্যা” যা প্রথমে কিয়ৎকাল সত্যরূপে প্রতিভাত, 
প্রত্যক্ষীভৃত বা দুষ্ট হয়। যেমন, রজ্জু-সর্প 
ভ্রমকাঁলে দৃষ্ট সর্প__মিথা। 3 যেহেতু, প্রথমে ভ্রমকারী 
সর্পকে কিছুক্ষণ সত্যবস্তরূপেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন, 
অর্থাৎ, যতক্ষণ তিনি ভ্রমে পতিত হয়ে থাকেন, 
ত্তক্ষণই সর্প তাঁর নিকট সত্যরূপেই প্রতীয়মান 
হয়। পরে অবশ্য সত্যঞ্জানৌদয়ে, ত্বার সেই 
ভ্রম দূর হু'লে তিনি আর সর্প প্রত্যক্ষ করেন 
ন1, এবং সঙ্গে সঙ্গে-_ অর্থাৎ ভ্রান্ত-সর্প-প্রত্যক্ষের 


বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্ট সর্প টিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
কিন্ত তা সত্বেও, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তও 
ভ্রমকারীর নিকট, তাঁর অন্তরে, প্রত্যক্ষ, চিন্তা ও 
কল্পনায় সর্পটির অস্তিত্ব ছিল সত্যবস্তরূপেই । সেই 
দিক থেকে আকাশ-কুস্ুম বা শশ-ব্যা।ণের স্তায় 
এই সর্প সম্পূর্ণ অন্তিত্ব-বিহীন নয়। বাহ্‌ 
বাস্তব জগতে তার শাশ্বত বা দীর্ঘকালগ্।য়ী 
অস্তিত্ব না থাকলেও মানসিক ব। কাল্পনিক জগতে 
তার অন্লক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। 
একাপ মিথা।” বস্ত “অগৎ, বস্তর সয় সর্বললোকের 
শিকট, সর্বপ্রকারে সর্বদিক্‌ থেকে, সর্বকালে অন্ডিত্ব- 
বিঠান নয়_কিন্ত এক বা ততোধিক ব্যক্তির 
নিকট, প্রত্যঙ্গ গ্রকারে, মানসিক পিক থেকে__ 
ভমকালে অশ্তিত্ববিশিষ্ট। 

দ্বিঙীয়তঃ, “মিথ্যা? বস্তও % প্রকারের £ রজ্জু- 
সর্প_ ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প_ পূর্বোক্ত প্রকারে মিথ্যা; 
পুনরায়, ব্রশ্দে জগদ্ভ্রমকালে দুষ্ট জগৎও মিথা।। 
কিন্তু, তা সত্ত্বেও সপ ও জগৎ একই শুরগত নয়; 
জগৎ উচ্চস্তগীয়। 

সেজন্ত--অদ্বৈতবাদদিগণ ক্রিবিধ সত্তার অস্তিত্থ 
স্বীকার করেছেন: পাঁরমাথিক, ব্যবহারিক ও 
গ্রাতিভাসিক | এই মতবাদের নাম “সত্তা-ক্রৈবিধ্য- 
বাদ।” মীধবাচার্ধ তার *পর্বদর্শন-সংগ্রহে* এই 
মতবাদের সারার্থ পংগ্রহ ক'রে বলছেন £-- 


পতছৃক্তং পঞ্চপাঁদিকাশ্বিবরণে £ ত্রিবিধং সত্ত্মূ। 


পরমার্থস্ত্ং ব্রহ্গণঃ |  অর্থক্রিয়াসামর্থ্যং সত্বং 
মায়োপাধিকমাকাশাদেঃ। অবিদ্োপাধিকং সত্তবং 
রজতাদেরিতি। অন্তত্রাপুযুক্তম-_ 


কালব্রয়ে জ্ঞাতৃকালে প্রতীতিসময়ে তথা । 
বাধাভাবাৎ পদার্থ।নাং সত্বত্রেবিধামিষ্যতে ॥ 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


তাঁত্বিকং ত্রহ্মণঃ সন্বং ব্যোমাদের্বযবহারি কম্‌। 
রূপ্যাপেরর9থজাতন্ত প্রাতিভাদিকমিষ্যতে ॥ 
লৌকিকেন প্রমাঁণেন যদ্‌ বাঁধ্যং লৌকিকেহবধৌ। 
তৎ প্রতিভামিকং সত্বং বাধাং সত্যেব মাতরি ॥ 
বৈদিকেন গ্রমাণেন যদ বাধ্যং বৈদিকেহবধৌ । 
তদ্‌ ব্যবহারিকং সত্তং বাঁধাং মাত্র! সহৈব তৎ॥” 
( পৃঃ ৪৪৬, ভাগারকার সং) 
অর্থাৎ, ব্রঙ্গস্থত্রের শঙ্করভাম্ের টীকাঁকার 
পন্মপা্দীচার্ধ তার টাক! পপঞ্চপাদিক1-বিবরণে” 
বলেছেন যে, অভ্তা ন্রিবিধ ৫ পাঁরমাথিক, যথা 
বর্ম; ব্যবহারিক, যথা-জগৎ; প্রাতিভাসিক, 
যথা__রজ্জু-সর্প_ভ্রমকাঁলে দৃষ্ট সর্প প্রভৃতি । 
প্রথমতঃ, পারমাগিক সত্তা ভ'ল সেই বস্ত ঝ। 
কালক্রয়েও--কম্িন্‌ কাঁলেও-বাঁধিত হয না, বা 
অসতরূপে প্রমাণিত হয় না। সেজন্। পারম|থিক 
সভা শাশ্বতকাল সত্য । বলাই বাহুল্য যে_-চিরসত্য 
চিরপূর্ণ ব্রহ্ষই একমা পারমাথিক সত্তা । 
দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহরিক সতত! হ'ল গেই বস্ত_যা 
পূর্বে সত্যরূপে প্রতাক্ষীতূত হয়, কিন্ত প্রকৃত জ্ঞান- 
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যায় ; যথা, জগৎ । 
তৃতীয়গঃ, গ্রাতিভাসিক সত্তাও হল সেই বন্ত-_ 
যা পূর্বে সত্যরপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু প্রকৃত 
জ্ঞনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যায়; যথা, 
রজ্জু-সর্প_ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প, স্বপদৃষ্ট বস্তু । 
এরূপে- ব্যবহারিক ও প্রাতিভামিক সত্তার 
সাধারণ লক্ষণ একই | কিন্ত, ত1 সত্বেও উভয়ে 
সম্পূর্ণ এক নখ । 
প্রথমতঃ ব্যবহারিক সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তার 
নার বাধিত হয়ে গেলেও তদপেক্ষ! বহু দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী। রজ্ছুতে সর্প-ভ্রম অল্প সময়ের মধ্যে রজ্জু- 
জ্ঞানোদয়ের দ্বারা বাধিত হয়ে অপসারিত হ'য়ে 
যায়; যেহেতু, যে)ঃযে কারণ বা দোষের জন্য সেই 
ভ্রমের স্ষ্টি হয়েছিল, তা দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য 
নয়; যেমন £ চক্ষুর দোষ, দুরবতিত্ব, উপযুক্ত 


শহর-মতে জগতের মিথ্যাত 
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আলোকের অভাব-প্রমুখ বাহা কারণ; উপমুক্ত 
মনোষোগ বা অবধারণের অভাব, সাৃশ্ত জ্ঞান, 
আশা, আকাজ্ষা, আশক্কা-প্রমুখ মানসিক ধারণা 
বাকারণ। যথা, কোনো বিষয়ে গভীর আকাজ্ণ 
বা আশঙ্কার বশবর্তী হ'য়ে, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই 
সেই সেই বস্তু অবিছ্মানেও যেন তাদের প্রত্যক্ষ 
করি। অন্ধকার রাত্রিতে আমরা শ্মশানে অপ- 
দেবতার আশঙ্কা করি বলেই সেই স্থানের 
বৃক্ষার্দিকেও অপদেবতারূপে দর্শন করি, যা আমরা 
অন্ত স্থানে করি না। সেজন্ত, যদি ভ্রমকারী 
নিকটে এসে, আলোকের সাহায্যে, মনোযোগ 
সহকারে সেই বু5ৎ শীর্ণ বস্তুটাকে পরীক্ষা করেন 
তা হ'লে তিনি তৎক্মণাৎ বা অচিরেই তাকে 
রজ্জুরূপেই প্রত্যক্ষ ক'রে সর্পভ্রমমুক্ত হন । একই 
ভাবে--প্রতিদিন প্রভাতে হ্বপ্রভ্রমেরও শ্বতই নিরাস 
হয়, অনায়াসে । কিন্তু ব্রহ্মকে জগত-রূপে ভম করলে 
যে জগত-প্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়, ত। এরূপ অল্পকাল- 
স্থায়ী নয়, অতি দীর্ঘকালস্থায়ীঃ জন্মজন্ম।স্তরবাগী 
_-বরক্ষজ্ঞানোদয় ও মুক্তির পূর্বে আর তাঁর বিলয় 
বা অবসান নেই। বহু বদ্ধজীব অসংখ্য জন্ম- 
জন্মাস্তরেও এই জগদ্ভ্রমের হাত থেকে পরিত্রাণ 
পায় না, জগৎকেই পারমাথিক সত্যরূপে গ্রহণ করে, 
নারংবার সংসারে প্রত্যাব্তন করে ও অশেষ 
ছুঃখভাগী হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, যা উপরে বলা হয়েছে, স্বপ্ন-্রম ও 
সর্প-ভ্রম প্রভৃতির নিরসন সহজসাধ্য। প্রতিদিন 
স্বপ্রকালে নানাবিধ বস্তু, ঘটনা প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে 
ৃষ্ট হ'লেও প্রত্যুষে জাগ্রৎ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সে 
সকল শ্বতই বাধিত হয়ে ষাঁয় প্রত্যহ । একই-ভাবে, 
সর্পত্রমাদির নিরাঁকরণও কঠিন নয়। কিন্ত 
জগদ্ত্রমের বিনাঁশ অতি কঠিন ব্যাপার। বহু 
প্রচেষ্টা, শ্রবণ-মনন-নিদিধাসনাদি বু কোর 
সাধনাভ্যাস প্রয়োজন হয় সেজন্ত। এই কারণে, 
উপরে উদ্ধত শ্লে!কে বলা হয়েছে যে, গ্রাতিভাসিক 
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সভা লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই ব।ধিত হয়ে যায়; 
কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা বাধিত হয় কেবলমাত্র বৈদিক 
প্রমাণের ঘবারাই। 

তৃতীয়তঃ, উপরের গ্লোকে পুনরায় বল! হয়েছে 
ধে- প্রাতিভাসিক সত্তা যখন বাধিত হয় তখন 
গ্রমাতা বা ভ্রমকারীও সেই সঙ্গে বাধিত হন না 
রজ্জ-সর্প ভ্রমের নিরসন হ'লে কেবল সর্পটিই 
বাধিত বা অনতরূপে প্রমাণিত হয়, ভ্রান্ত ব্যক্তি 
স্বয়ং নয়। কিন্ত ব্যবহারিক সহ যখন বাধিত হয়, 
তখন গ্রমাত| বা ভ্রমকাঁরীও সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে 
যান। জগৎ যখন ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বাধিত হয়ে অসৎ 
প্রতিপন্ন হয়, তখন ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাই হয়ে যান, 
তখন একমাত্র ব্রদ্দই সত্যরূপে প্রকাশিত হন। 

চতুর্থতঃ, প্রাতিভ1পিক হ'ল ব্যবহাঁরিকের মধ্যে, 
বা ভ্রমের মধ্যে ভ্রম। অর্থাৎ ব্যবহারিক সতত! সমগ্র 
সংসারই ত প্রকৃতপক্ষে এক বিরাটু বিশ্বজনীন ভ্রম। 
কিন্তু তাঁর মধ্যেও, সাধারণ দিক্‌ থেকে, লোক- 
ব্যবহার নির্বাহের জন্ত গ্রমা ও অগপ্রমা, সৎ ও 
অসতের, নিত্য ও অনিতা প্রভৃতির মধ্যে ভেদ- 
স্বীকার করা হয়। যেমন, রজ্জুতে রজ্জ্জ্ঞান গ্রমা 
বা বথার্থ জ্ঞান; রজ্জুতে সর্পজ্ঞান অগ্রমা বা 
অবথার্থ জ্ঞান ১ রজ্জু সৎ বস্তু, সর্প অসৎ বস্তু; রজ্জু 
নিত্য, সর্প অনিত্য ইত্যাদি। এরূপে--প্রাতি, 
ভাসিকের তুলনায় ব্যবহারিক সৎ ও শাশ্বত । 

পঞ্চমতঃ, প্রাতিভাসিক সত্তা সাধারণতঃ ব্যক্তি- 
গত; অর্থাৎ, এরূপ ভ্রম সাধারণতঃ সকলেরই 


অদ্বৈত বেদাস্ত-দর্শনের মতে--এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৭ম সংখা! 


সমকালে, সমভাবে, যুগপৎ হয় না; বিভিন্ন ব্যক্তির 
পৃথক পৃথক ভাবে, বিতিন্প সময়ে হয়। যেমন, 
পুষ্ট একাকীই সেই সকল স্বাপ্ন পদার্থকে প্রত্যক্ষ 
ক'রে ভ্রমগ্রন্ত হন, অন্ত্রের] নয়) রজ্জুকে সর্প বলেও 
ভ্রম করেন একজন, বা ছু'তিন জনই মাত্র এক 
কালে ও একসঙ্গে । অবশ্য, সার্বজনীন প্রাতিভাসিক 
সত! বা ভ্রম যে নেই তা নয়ঃ যেমন হর্ধের 
উদ্নয়ান্ত এবং গতি প্রত্যক্ষ, কিন্তু সার্বজনীন ভ্রম। 
তা সত্বেও বলা চলে ধে, প্রাতিভাগিক সত্তা বা ভ্রম 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত; দু'একটি ক্ষেত্রে 
সার্বজনীন। অপর পক্ষে, ব্যবহারিক সত্তা বাঁত্রম 
সাধারণতঃ সারবজ্জনীন, অর্থাৎ জীবন্ুক্রদের বাদ 
দিয়ে অন্তান্ত সকলের ক্ষেত্রেই সমকালে, মম্ভাঁবে, 
যুগপত হয়। 

উপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হবে যে, প্রাতিভাপিক ও ব্যবহারিক সত সাধারণ 
লক্ষণান্ুলারে সমধর্মীয় হ'লেও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাঁল- 
স্থায়ী, দুরপনেয় ও সার্বজনীন বলে ব্যবহারিক সত্তা 
উচ্চতর সত্তা । 

এরূপে, চারটি পক্ষ সম্ভবপর £ পাঁরমাথিক সভা 
(ব্রঙ্ধ ), ব্যবহারিক সত্তা (জগৎ ), প্রাতিভাসিক 
সত্তা (শ্বপ্ন, রজ্জু-সপাদি সাধারণ ভ্রম), অসৎ 
( আকাশকুস্ুম )। 

এদের মধ্যে ব্যবহারিক ও গ্রাতিভাসিক সত্তা 
“মিথ্যা” ॥ ধমথ্যার, মংজ্ঞা ও লক্ষণ সন্থন্ধে বিশদ- 
তরভাবে আলোচনা পরে করা হবে। 


জড়, এই জগৎ কিছুকালের জন্য যেন 


মানুষের স্বরূপ ঢেকে রেখেছে, প্রকৃতপক্ষে তার শ্বরূপের কোনই পরিবর্তন হয় নি। 


_ স্বামী বিবেকানন্দ 


বড়গোন্বামীর কথা 
বিজয়লাল চট্রোপাধ্যায় 


বাংলার আধ্য।ত্মিক হুর্গতি তখন চরমে । নর- 
নারী ভোগের পঙ্ককুণ্ড আক নিমজ্জিত। 
ভগবানের দিকে কারও মন নেই। ভক্তির ধারা 
শুফ পাঙিত্যের সাহারায় নিশ্চিহ্ন | 

“নিত্যবন্ধ--কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহিমুথ। 

নিত্য সংসারী ভূঞ্জে নরকাি দুখ ॥ 
লোকের মতিগতি দেখে করুণ-হৃদয় শ্ীঅদৈতের 
মনে পরতপ্রমাণ ছুঃখ; ভাবেন, শয়নে স্বপনে 
কেবলই ভাবেন, লোকের কলাণ হবে কিসে। 
ভাবতে ভাবতে দিগন্তে আলোর নিশানা পেয়ে 
গেলেন। 

“আপনি শ্ররুষ্ণ যদি করেন অবতার । 

আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥' 


তবেই জীবের পক্ষে সম্ভব কৃষ্ণ নুখ হওয়া | অদৈতা- 
চাধ একমনে তাই কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন । সেই 
ডাকে দয়াল ভগবাঁন নেমে এলেন ধুলির ধরণীতে। 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন £ “প্রেমনাম প্রচারিতে 
এই অবতার? | ঠৈতন্ত-অবতারে জীবের সংসারাসক্ত 
চিত্তকে কৃষ্ণ-চরণে উমুখ করবার জন্থে। মগাগ্রভুর 
এই লীল।য় ধার! ছিলেন তার প্রধান সহায় তারাই 
হলেন ছয় গোস্বামী । এই ছয় গোস্বামীকে গণতি 
জানিয়ে ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্বীচৈতন্ত- 
চরিতামুতে লিখেছেন £ 

শ্রূপ সনাতন ভট্রধুনাথ। 

শ্রীজীব গে।পাল-ভ্ট দাস রুনা ॥ 

এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। 

ইহা সবার পাঁদ্‌-পল্মে কোটা নমস্কার ॥ 
কৃষ্দাস কবিরাজের মতো এত বড়ো একজন সাধক 
এবং কবি নিজের শিক্ষাণ্তরু ব'লে যাদের পাদপন্ে 


* অল ইতিয়া রেডিওর সৌজন্ে। 


প্রণতি রেখেছেন তারা যে স্মরণীয় এবং বরণীয়__ 
এতে কোনই সংশয় নেই। এদের বৈরাগাপুত 
জীবনের সাধনাকে সহায় ক'রে মহাপ্রভূর ধম দিকে 
দিকে এমন বিস্তার লাভ করেছে। 

ছয় গোস্বামীর জীবন আলোঁচন! করলে দেখা 
ধাবে-_ভক্তি-অধিকারীদের মধ্যে ধাদের বলা হয়েছে 
উত্তম অধিকারী এ'রা সেই ভাগাবানদের স্তরে । 
এ'রা সকলেই শানে পারদর্শী এবং যুক্তিতে স্থুনিপুণ। 
সর্বশাস্ত্রে সপ্ডিত না হ'লে, বুদ্ধির মধ্যে সত্যের 
উজ্জ্বল দীপ্তি না থাকলে-_যাঁকে তাকে দিয়ে তো 
নবধর্মকে জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব 
নয়! তাই দেখতে পাই- মহা প্রভু শ্বয়ং কাশীধামে 
সন।তনকে ছুই মাসধ'রে ভাগবতাদি শাস্ত্রের যত 
গুঢ় মম শেখাচ্ছেন। সনাতনের অন্ধ শ্রীরূপকে ও 
সর্বতত্ব-নিরূপণে গ্রবীণ করলেন মহ'প্রভু । 

শ্রীবপ-হদয়ে গ্রভু শক্তি সঞ্চ।িলা । 

সবতত্র-নিরূপণে গ্রবীণ কারলা ॥ 

শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞ! দিল। 

প্রভৃ-মআজ্ঞা অনুসারে সব আঁচরিল ॥ 

( চেতন্ট-চরিতা মুত, মধ্যলীপ। ) 
কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্য দিয়ে অন্থের জীবনে রূপান্তর 
ঘটানো সম্ভব নয়। তাই তো মহাপ্রভুর জীবনের 
একটি মুল কথা হলঃ “আপনি আচরি ধর্ম 
পরেরে শিখাও।” ড় গোস্বামীর জীবনে এই 
সত্যেরই দিব্যোজ্জল অভিব্ক্তি। শান্তোক্ত 
বৈষ্ণব-লক্ষণগুলির অগন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ছয় গোস্বামীর 
প্রত্যেকেরই অপূর্ব জীবন । এই সব লক্ষণ হ'ল ঃ 

কপালু, অক্কতদ্রোহ, সত্যপার, সম | 
নির্দোষ, বদান্ঠ, মৃহ, শুচি, অকিঞ্চন ॥ 


৩৫* 


সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ক-শরণ। 
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড় গুণ ॥ 
মিততুক্‌, অপ্রমন্ত, মানদ, 'অমানী । 
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ 
( চৈতন্ত-চরিতাঁম়ত__মধালীলা, পরিচ্ছেদ-২২ ) 
গোৌঁড়েশ্বর হুসেনশাহের মুখামন্ত্রী এবং অতুল 
বশ্বর্ষের অধিপতি সনাতন । মহাপ্রভুর বৈরাগ্যোজ্জল 
প্রেমধর্মের বন্থাঁয় তখন “শান্তিপুর ডূবুড়বু নদে 
ভেসে যায়। সনাতনের মনের মধ্যে কথন 
দ্রগন্তের ডাক এসে পৌছেছে। মুক্তির জন্তে 
প্রাণের মধো কী ব্যান্ুপতা ! এমন সময় মহাপ্রতু 
এসে রূপ-সনাতনের বাপভূমি রামকেলী গ্রামে 
উপস্থিত। নবধম্ের জয়ধবঞ্জাকে দিগদ্রিগন্তে বহন 
ক'রে নিয়ে যাৰার জন্তে রপ-সন।তনের মতো উত্তম 
অধিকারীকে তাঁর প্রয়োজন ছিল। মহাপ্রভুর 
সাক্ষ।ৎ সংম্পশে এসে ছুই ভাই লাভ করলেন নূতন 
জীবন। যারা ছিলেন ঘরের মানুষ তার! বৈরাগার 
দীন-হীন বেশে পথে এসে দ্াড়ালেন। ঠিকই 
বলেছেন শ্রশ্ীঠৈতন্ত-চরিতামূতকাঁর £ 
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশানে কয়। 
লব-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ধসিদ্ধি হয় ॥ 
( মধ্যলীগা, পরিচ্ছেদ-২২) 
রূপ গৌডাধিপ হুসেণশাহের রাজশ্ববিভাগে সর্ব 
অেউ্পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঢুই ভায়ের মধ্যে 
অনুজ রূপই গ্রথমে গৃহত্যাগ করেন। অগ্রজ 
সনাতনের গৃহত্যাগের পথে বহু অন্তরায় দেখা দিল। 
সনাতন রাজকাধ করতে একান্ত নারাজ, হুসেন- 
শাহও এমন একজন দক্ষ রাঁজপুরুষকে ছেড়ে দিতে 
একান্ত অনিচ্ছুক। টাঁনাটানির মধ্যে পঃড়ে সনাতন 
কারারুদ্ধ হলেন। কিন্তু বৈরাগ্ের বাশি ধার 
প্রাণের মধ্যে বেজে উঠেছে তাকে কারাগারের 
বন্ধন কতক্ষণ বেঁধে রাখবে? অদ্ভুত উপায়ে কারার 
দুয়ার খুলে গেল। সনাতন মুক্তি পেয়ে সোজ। 
এসে কাশীধামে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। অঙ্গে 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ_-৭ম সংখ্য। 


ভগ্নীপতির দেওয়া মুগ্যবাঁন একখানি ভোটকথ্বল, 
আর পরিধানে একথাঁনি মলিন বসন। বৈরাগীর 
রশ্বর্যের শেষ চিহ্ন দেখে “তোটকম্বল পানে প্রভু 
চাহে বার বার। সনাতন বুঝতে পারলেন, প্রভুর 
অন্থগামী হ'তে গেলে যাকে বঙ্গে অকিঞ্চন/_-তাই 
হ'তে হবে। যেমন সংঙ্কল্প তেমনি কাজ । গঙ্গান্নান 
করতে গিয়ে সনাতন কম্বলের বিনিময়ে একজনের 
কাথা নিয়ে চশ্দশেখরের বাসায় ফিরে এলেন। 
সনাতনের অঙ্গে কাথা দেখে প্রভুর কী আনন্দ! 

“প্রভূ কহে-উঠ! আমি করিয়।ছি বিচার । 

বিময়-রে|গ থণ্ডাইল যে কৃষ্ণ তোমার ॥” 
মহা প্রভু তার পাশ্বচরগণকে একদিকে যেমন সযত্তে 
ত।গবত-আ।দি শাস্ত্রের গুঢ মর্ম শিখিয়েছেন অন্ধ 
দিকে তেমনি ত্যাগের জ্লস্ত আগুনে পুড়িয়ে 
তদের জীবনকে মগ্রিদগ্ধ স্বর্ণের মতো শির্মল কবে 
তুলেছেন । শুধু পাণ্ডিত্য ধিয়ে তো মানুষের 
বুদ্ধিকে স্পর্শ কথা যায়) তাঁর জীবনের আমূল 
পরিবর্তন ঘটানোর জন্গ দরক।র সাধুর পবিত্র 
জীবনের স্পর্শের যা?। তাই সংযমের উপরে, 
তাগের উপরে মহাপ্রভুবর এত জোর । সনাতন 
গোন্ব।মীর ভ্রাতৃপ্পুত্র এবং ছয় গোখামীর অন্কতম 
শ্রীজীব গোস্ব।মী সংসারত্যাগী নৈষ্ঠিক বক্গচাঁরী । 
জেষ্ঠতাতদের মতো জীবও পরম পণ্ডিত ছিলেন । 
পিতা অনুপমের মুক্তার পর জীব গোস্বামী কাশীতে 
বেদান্তাদি শাস্ত্র শিক্ষার পর বৃন্দাবনে যান। 
শ্রীজীব ছিলেন বুন্বাবনের প্রাণ। বৃন্দাবন তখন 
ছিল €ষ্ণব সমাঙ্গের বিশ্ব-বিগ্ভালয়,। আর সর্বশান্ধে 
স্ুপণ্ডিত শ্রাজীবের অধ্যাঁপনায় বিদ্যার্থাদের জ্ঞানের 
পিপাঁপা হ'ত পরিতৃপ্ত । 

রবীন্্নাথ প্রাচীন খবিদের লক্ষ্য ক'রে 
লিখেছেন । “শীরব বৈরাগ্যে দৈন্ত করেছ উজ্জল ।, 
ছয় গোম্বামীর অন্ততম রঘুনাথ দাসের জীবনও 
বৈরাগ্যের কী উজ্জল দৃষ্টান্ত! ছয় গোস্বামীর 
অগ্গদের মতো! রঘুনাথের দেশও নীরব বৈরাগ্যে 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবজের এই ধনী কায়স্থৃ- 
সন্তান ছিলেন লক্ষপতি গোবধনের একমাত্র পুন্র। 
কিন্তু অনস্ত যাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে 
দিগন্তের পানে, গার্সথা জীবনের ক্ষুদ্র স্খ-সম্পদদের 
নীড়ের মধো তার জীবন কেমন ক'রে অবগুন্ঠিত 
হ'য়ে থাকবে? পুত্রের বৈরাগা দেখে পিতা 
রঘুনাথের বিবাহ দিলেন সুন্দরী কণ্তা দেখে। 
পাখী কিন্তু শিকল কেটে একদিন মহাকাশে ডান। 
মেললো । মহা প্রভূ বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফিরে 
এলেন। রঘুনাথ অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম ক'রে ঠেতন্টের চরণগ্রান্তে নিপতিত 
হ'লেন। মহা প্রভুর পার্বচরের মধ্যে আরও ছুই 
রঘুনাথ ছিলেন। দয়াল ঠাকুর গোৌরাঙ্গদেব রঘুন1থ 
দাসকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সপে দিলেন এবং 
তার নূতন নামকরণ করলেন, 'স্বপ্ধপের রঘু ।” ষোল 
বৎসর কাণ রঘুনাথ মহা প্রভুর সান্নিধ্যে বাদ 
করেন। তার শেষ জীবন অতিবাহিত হয় বৃন্দাবনে | 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামতকার কৃষ্দদাস কবিরাজ ছিলেন 
দাস রঘুনাথের অন্তরঙ্গ সেবক । 

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য জরমণকালে বেস্কট ভট্টের 
গৃহে অতিথি ছিলেন । বেস্কট-পুত্র বালক গোপাল 
মহান অতিথির সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। 
গোপালের ইচ্ছা সংসার ত্যাগ ক'রে অতিথির সঙ্গে 
তখনই বেরিয়ে পড়েন। সাধু-সঙ্গের গুণে 
বালকের প্রাণে জেগেছে মুক্তির ক্রন্দন। কিন্তু 
মহাপ্রভু মাতা-পিতার জীবদ্দশায় কোন গৃহস্থ 
ভক্তকে সংসার ত্যাগের উপদেশ দেন নি। যাবার 


বড় গোস্বামীর কথা 


৩৫৩ 


সময় পিতাকে বলে গেলেন-গোপালকে যেন 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা না হয় এবং তাকে ষেন 
পড়িয়ে শুনিয়ে স্ুপগ্ডিত করা হয়। গোপাল ভট্ 
শেষে সংপারত্যাগী হন এবং বুন্দাবনে শেষ জীবন 
অতিবাহিত করেন । 

সর্বশেষে গোস্বামী রঘুনাথ ভটের কথা। 
কাশীধামে অবস্থানকালে মহাপ্রভু তপন মিশ্রের গৃহে 
আহার করতেনঃ থাকতেন চন্দ্রশেথরের বাটীতে । 
তপন মিশরের বালকপুত্র রথুনাথ গ্রভুর প্রেমে 
মাত্মহারা। দাক্ষিণীত্র বেস্ট ভটের পুন 
গোপালের মতে। এই বালককেও মহাপ্রভু এমন 
টানে টানলেন যে সেই টানে রঘুনাথও শেষ পর্যস্ত 
বিবাগ হয়ে গেলেন। রথুনাথ কিছুকাল পরে 
পুরীতে মহা প্রভুর চরণে আশ্রয় নেন। কিন্তু তার 
বাপ-মা তখনও জীবিত। তাই প্রভু তাঁকে মান্র 
আটমাস কাছে রেখে কাশী পাঠিয়ে দিলেন। শুধু 
বলে দিলেন বিবাহ না! ক'রতে এবং কোন বৈষ্ণব 
পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়তে । রথুনাথ ভট্টও 
গোপাল ভরের মতোই বুন্দাবনে শেষজীবন 
যাপন করেন। 

উত্তরকালে ধারা বুন্নাবনকে বৈষ্ুব সাধনার 
মহাতীর্থে পবিণত করেন এবং মহাপ্রভুর সাধনার 
ধারক ও বাহক হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে 
রূপান্তর আনেন সেই ষড় গোস্বামীর প্রত্যেকেরই 
জীবন জ্ঞানে এবং প্রেমে জ্যোতির্যয়। এরা 
প্রত্যেকেই নমস্ত। এদের চরণপদ্মে কোটা 
কোটী গ্রণতি । 


শ্রীচৈতন্তের প্রভাব ভারতের সর্বত্র । যেখানেই ভক্কিমার্গ প্রচলিত সেখানেই 
তিনি আদৃত, উপাসিত ; সেখানেই তাহার সম্বন্ধীয় গ্রস্থাবলী সযত্বে পঠিত। 


_স্বামী বিবেকানন্দ 


প্রার্থনা কেন ও কত প্রকার ? 
স্বামী জীবানন্দ 


অস্তরের অন্তশুলে মে ইচ্ছ। নিগুঢ়ভাবে নিহিত। 
তাঁকে জাগরিত করবার জঙন্ত প্রাণের যে আবেদন 
তাই তো প্রার্থনা-__বাসনা-পুরণের আকৃতি । 

যা আমার নেই তার অভাব সর্বদা আমাকে 
পীড়া দেয়, আবার যা আছে তা রক্ষার জন্ত ব্যাকুল 
হই। না পাওয়া জিনিসটি পাবার জন্ব, আর 
পাওয়া জিনিসটিকে রক্ষার জন্থই সাঁধারণস্ঃ 
আমাদের যত কিছু প্রার্থনা । 

নিধনের প্রার্থন৷-_অর্থকষ্ট দূর করবার জন্ত, 
বি্ঠাহীনের বিষ্ার জন্ত ; স্বাস্থ্াহীনের কামনা স্বাস্থ, 
রোগীর রোগমুক্তির আবেদন, অপুত্রকের পু্রকামন।, 
ষশখঃপ্রাথীর যশের আকাজ্ফা__যার যেটি নেই 
সেটি পাবার জন্ত তার অন্তরের গভীর প্রার্থন।। 

যে শরীরটি পেয়েছি সেটি যাতে নীরোগ থাকে, 
যে বিষয়সম্পত্তি আমার রয়েছে তা যাতে নগর না 
হয়, যে বিদ্তা ও সদ্গুণ লাভ করেছি_তাও যাতে 
ঠিক থাকে _তাঁর জন্ক প্রার্থনা! 

আবার এই সব সম্পদ আরও পাবার জগ্চ 
প্রাথনা। অপরের অনেক সম্পত্তি ও সম্মান 
দেখে, প্রতিবেশীর সচ্চরিত্র বিদ্বান ছেলেটির সঙ্গে 
নিজের মুখ অপোগণ্ড সম্ভান্টির পাঁথক্য ভেবে 
প্রাণ হিংসাঁয় জলে উঠলে মনের গোপন কোণে 
অশ্তের অকল্যাণ কামনাঁও হয় নাকি? 

প্রার্থনা নানা ভাবে আসে। যখন নদীবক্ষে 
তুরীথানি ডুবুডুবু হয়__তখন বুক দুরুদুকু করে ওঠে 
_-ভয়ে “রক্ষা কর, রক্ষা কর” বলে প্রার্থনা ! যখন 
করাল মৃত্যু গ্রাস করতে ছুটে আসে- তথন বাচবার 
জন্ত চোখের জলে বুক ভেসে যায়_ প্রার্থনা হয় 
রক্ষা কর” | বখন সমস্ত সম্পত্তি শত্রর কবলিত 
হচ্ছে, নিঃম্য হয়ে বাঁচব কেমন ক'রে- এই চিন্তায় 
পাগলের মতো ছুটে বেড়াই, তখনও প্রার্থনা করি 


রক্ষা কর' বলে । ভয় ও ভাবনাকে অবলম্বন 
ক'রেই এই সব প্রার্থনা । 

শিশুর প্রার্থনা তার খেযার জগৎকে অবলম্বন 
ক'রে-_যা সে দেখে, যেটি তার ভাল লাগে সেটি 
সে চাঁয়। কিশোর যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেরই 
প্রার্থনা শিজ নিক্গ চিন্তা চাহিদা ও পারিপাশ্থিক 
অবস্থাকে কেন্দ্র কারে । যে বালক খেলার দিনিস 
পাবার জন্ট কত ইচ্ছা করেছিল বড় হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সে জিনিসগুলির প্রতি টান মন থেকে চলে 
যায়_সেগুলি আর তাকে ভৌলাতে পারে না। 
বয়স যত বাড়ে, নতুন নতুন জিনিসের প্রতি 
অচ্ুরাগ ও আসক্তি তত বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধীবস্থায় 
যখন লোকে আত্মবিশ্রেষণ করে-_-তথন না ভেবে 
পারে না বে, ছোটবেলা থেকে কত মকিঞ্চিংকর 
পিষয়ে মনকে লিপ্ত করে শুধু নিজেকেই 
ফ|কি দেওয়া হয়েছে-বহু অগ্রয়োঞ্নীয় জিনিসের 
প্রার্থন। চিত্তকে কেবল ভারাক্রান্ত করেই তুলেছে । 

ভিখারী ধনীর দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে কখনো 
পায়, কথনো বা বিষধ্ন হয়। মানুষের কাছে 
প্রার্থনা অনেক সময়েই বুথা যায়, কারণ দেওয়া 
না দেওয়। দাতার হচ্ছার উপরেই নিভু করে। 
না-পাওয়া তবু তে। ভাল, কিন্তু অনাদ্দর ৭! লাঞ্না 
বড়ই পীড়াদায়ক। সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষই 
ভিক্ষুক; তার কাঁমনা-বাসনার শেষ নেই, তাই 
মানুষের কাছে প্রার্থনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্বল 
হর এবং পরিবতে আসে হতাশা, ছুঃখ ও মানদিক 
অশান্তি। কিন্তু ভগবান যিনি এই ছুনিয়ার মালিক 
ও সকল এশ্বর্ধের অধিকারী, যিনি যন্ত্রী-রূপে সকলকে 
যন্ত্রের ম্ভ চাঙ্াচ্ছেন তার কাছে এঁকাস্তিকতার 
সহিত প্রার্থনা করলে -তিনি মনস্কামনা পূর্ণ 
ক'রে দেন। 


শ্রবণ, ১৩৬৪ 1 


ঈশ্বর কল্পতরু! কর্বৃক্ষের নিকট যা চাওয়া 
যায় তাই পাওয়া যায় -কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ 
থাকে না। কিন্তু সাবধানে প্রার্থন! না করলে 
শ্রীরামকৃষ্জ-কথিকার সেই তরুতলে বিশ্রামরত 
পথিকের মতই ব্যাঘ্রের কবলিত হ'তে হয়। পথিক 
বেশ তো ভাল ভাল জিনিস (1) চেয়েছিল, 
পেয়েছিলও, কিন্ত কী কুক্ষণে তার মনে বাবের 
কথা এল--মআর যায় কোথা ! ব্যাত্রের মাৰিভাবে 
সব শেষ! 

শ্ররামরুষ্ণদেব কল্পতরু হয়েছিলেন_-মব কিছু 
দেবার জন্ত মুক্তহস্ত, যে যা চাঁয় তাঁকে তাই দেবেন। 
ংসারের শোকে দুঃখে জাল|যন্ধণ|য় পীড়িত-_মায়া- 
মোঙে আচ্ছন্ন অচৈতন্থ মানুষ তার চারদিকে ভিড় 
জমিরেছে--কি চাইতে কি চেয়ে ফেলবে তার 
তে| ঠিক নেই_হয়তো লাউ কুমড়ে। আলু পটল 
বসবে । তাই কি করুণারতার রামকৃষ্ণ 
কলের প্রার্থনার আগেই “তোমাদের ঠততন্ত হোক? 
বলে আশীবাদ করলেন? ভাবটি এই-_ষে য| প্রার্থন! 
করে করুক, কিন্তু মে যেন তার মানবঙ্জীবনের 
ট্দেশ্টি ভুলে না যায়। 

যত দিন ভোগবাসন। যোল আনা মনকে আচ্ছন্ন 
ক'রে থাকে তত দিন “রূপং দেভি, জয়ং দেঠি, 
বশো দেহি, দ্বিষো জছ্ি” প্রার্থনা ছাড়া অন্ত প্রার্থন। 
হয় কি? অবশ্য মনেক সাধক রূপ" অর্থে পরমার্থ 
রূপ, “জয়” অর্থে আধ্যাত্মিক উন্নতি, যশ" অর্থে 
তত্বঙ্ঞানলাভের যশ এবং “শক্র'নাশ অর্থ কাম- 
ক্রোধাদি রিপু দমন প্রার্থনা করেন। এরূপ অর্থ 
অতি উত্তম_যাঁর! এইরূপ প্রার্থনা করেন তার! ধন্যু। 
কিন্তু সাধারণ মানুষের মন যে স্তরে থাকে ও যে 
পরিবেশের মধ্যে তার! জীবন ধাপন করে-_তাঁতে 
প্রার্থনার সময় পার্থিব ভোগ-ম্থুথ ও বিলাস-বৈভবের 
কথাই মনে উদ্দিত হওয়া স্বাভাবিক । দেবতার 
উদ্দেশ্যে একটি প্রণামের বিনিময়ে কত কী প্রার্থনা । 
ভাল শরীর, সাংসারিক উন্নতি, বিগ্তা মান যশ, 


চেয়ে 


প্রার্থনা কেন ও কত প্রকার? 


৩৫ ৫ 


ক্রনাশ ইত্যাদি_হয়তো আর একটি প্রণ/মের 
বিনিময়ে সোনার থালে নাতির সঙ্গে থাওয়া”র 
প্রার্থনা হ'ল। একটির বিনিময়ে দশটি পাবার ইচ্ছ। 
_- এতো নিছক ব্যবসাদারি ! 
ভোগের বানা মন থেকে যত দূর হ'তে 
থ|কে উচ্চতর জিনিসের আঁকাজ্ষা ততই মনকে 
অধিকার করে| ভোগাবস্থ গুলি কত ক্ষণস্থ।য়ী_ঠিক 
ঠিক ধারণ। হ'লে মন শাশ্বত বস্তর দিকে ধাবমান 
হয়; £চিটে গুড়” আর ভাল লাগে না, “মিছরির 
পনা”র জন্ভ মন ছটফট করে। তখন অনন্ত 
ভোগের সামগ্রী কেউ যদি সাঁমনে রেখে ষত ইচ্ছ। 
ভোগ করতে অনুমতি দেয়, তার কণামাত্রও 
ভোগ করতে ইচ্ছা হর ন|--তখনই কে নচিকেতার 
মতে তীব্র বৈরাগোর সুর ঝঙ্কচত হয়ে ওঠে £ 
“পি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব 
নু হ্যগীতে ।,--সকল জীবনই ক্ষণস্থায়ী । এই ক্ষণিক 
জীবনে ভোগের সময় কই? তোমার রথ নৃতাগীত 
ঠোমাবই থাকুক । শীরুষ্ণচৈতন্টের প্রার্থন!-- 
নধনং ন জনং ন স্ুন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতাদ্ুক্তিরহৈতৃকী ত্বখি ॥ 
ধন জন্‌ নাহি মাগে। কবিতানুন্দরী | 
গুদ্ধা ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপ। করি ॥ 
এ যে উচ্চন্তরের প্রার্থনা__সে স্তরে না উঠলে মন তা 
ধারণ করতে পারে না । এখানেও চরম বৈরাগ্যের 
সুর অশ্ুরণিত, তার সঙ্গে এসে মিশেছে-_অহৈতুকী 
ভক্তি। প্ররুত ভক্ত শুদ্ধা ভক্তিই প্রার্থন' করেন-_ 
কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। ইহ ও পরলোকের 
সব কিছুই তার কাছে আকিঞ্চিংকর। 
তক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্মাদের কঠেও প্রার্থনার এই 
একই সুর £ 
যা গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী । 
স্বামনন্মরতঃ সা মে ছদয়ান্ম।পসর্পতু ॥ 
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“মোহাচ্ছর যারা তাদের বিষয়ের উপর যে প্রীতি 
রয়েছে, অনুক্ষণ তোমার ম্মরণে রত আমার হৃদয় 
থেকে সেই রকম প্রীতি বা অনুরাগ কখনও বেন 
অন্তহিত না৷ হুয়।, 

শ্রারামকৃষ্ণদেব তাই বুঝি বলেছেন বিধয়ীর 
ব্ষয়ের প্রতি টানটুকু ভগবানকে দিতে ! 

রামনাম-সঙ্কীর্তনের সময় যে প্রার্থনাটি করা 
হয় সেটিও ভাবে পরিপূর্ণ,_অন্তর্ধামী ভগবান, 
আমার চিত্ত কামাদিশৃন্ত কর £ 

নান্য। স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েহস্ম্ীয়ে 

সত্যং বদামি চ ভবানিলান্তরাত্মা | 

তজিং প্রযচ্ছ রঘুপুলব নির্ভরাং মে 

কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥ 
হে বধুনাথ!। আমি সত্য বলছি--আর আপনিও 
সকলের অন্তরাত্মারূপে জানেন যে, আমার হয়ে 
অন্থ কোন বাসনা নাই। হে রঘুশ্রে্ঠ, আমাকে 
একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি প্রদান করুন-_ আমার 
মনকে কামাদি-দোষশৃন্ত করুন ।' 

প্রার্থনার উদ্দেশ্ চিত্তকে নির্মণ ও মনকে 
বাঁসনামুক্ত করা। নিমল দর্পণে ব! পরিক্ধার 
গলে ধেমন 'গ্রতিবিদ্ব দেখা যায়__সেইরূপ শুদ্ধ 
অন্তঃকরণে ভগবানের রূপ গ্রতিবিশ্থিত হয়। 

(ক ভাবে প্রার্থনা হয় ছেলেদের 
শেখাবার জন্তই যেন শ্রাশ্রমা নিজের জীবনে মাত্র 
ছুটি জিনিস প্রার্থনা করলেন, (১) জ্যোত্মার মত 
নির্মল চিত্ত (২) নির্বাসনা। “নিবাসনা” চাওয়ার 
মধ্যে প্রার্থনার সব কিছুই নিহিত রয়েছে--এ যেন 
একেবারে মূল ধ'রে আকর্ষণ! এরপ সংক্ষিণ্ড অথচ 
শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা আর নেই! মনকে বাসনামুক্ত না 
করতে পারলে তত্জ্ঞান লাভ সুদুর-পরাহত থেকে 
বায়; তাই মা র্নর্বাসনা, ছাড়া আর কিছু 
চাইলেন না। 

শ্রীরামকঞ্জের মুখ দিয়ে প্রার্থনার যে বাণী 
নির্গত হয়েছে তা ভক্তিসাধনার মহামন্ত্র। 


করতে 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


জগন্মাতার কাছে তিনি চেয়েছেন শশুদ্ধা ভক্তি”! 
প্রার্থনা তার নিফাম £ 
“মা, আমি তোমার শরণ।গত, শরণাগত ! 
দেহম্ুথ চাই না মা! লোকমান্ চাই না, (অণিমাদি) 
অষ্টপিদ্ধি চাই না, কেবল এই কোরো যেন তোমার 
শ্ীপাপপন্দে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্ষাম অমলা অহৈতৃকী 
ভক্তি। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোছিনী 
মায়ায় মুগ্ধ না হই; তোমার মায়ার সংসারের, 
কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কথনও 
মা! তোমা বই আমার আর কেউ 
নেই, আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, 
ভক্তিহীন_কপা ক'রে তোমার শ্রুপাদ্পল্সে আমায় 
শুধা ভক্তি দাও ।” 
বুদ্ধের যে মেত্রীভাবন! সে তো সর্বভূতের ভন 
কল্যাণ-প্রার্থনা। যে কল্যাণচিস্তা ২৫০* বছর 
আগে নিভৃতে বসে আকাশে বাতাসে দিগ্দিগন্তে 
তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আজও তা মান্থষের স্তর 
স্পর্শ নাকরে পারেনা! 
স্বামী খিবেকানন্দ যেপিন প্রার্থনা করলেন 
নিবিকল্প সমাধিতে ডুবে যাবার জন্ত- সেদিন 
হ/রামকৃষখ তার মধ্যে যে ভাব ঢুকিয়ে দিলেন 
তা 'প্রকাশ পেল নরনারায়ণ-সেবার মাধ্যমে । 
শুধু লর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কেন, পামান্থ একটি 
কুকুরকে অভুক্ত দেখলেও বেদনায় স্বামীজীর চিশ্ু 
ভরে উঠত । 
সর্বে ভবন্ক স্থৃথিনঃ সর্বে সন্ধ নিরাময়ঃ| 
সর্বে ভন্রাণি পত্তস্ত মা কশ্চিন্দ,ঃখমাপ্র,য়াৎ | 
এই প্রার্থনা যেন তার অগ্ সব প্রার্থনাকে ব্যাণ্ 
ক'রে ছিল। 
কো ছু ম স্তাছুপায়োহজ যেনাহং সর্বদেছিনাম্‌। 
অস্তঃগ্রবিশ্ত ভূতানাং ভবেয়ং ছুঃখভারভাক্‌ ॥ 
ন্‌ ত্বহং কাময়ে বাজ্যং ন শ্বর্গং নাপুন্র্ভবম্‌। 
কাময়ে হঃখতগ্তানাং প্রাণিনামাতিনাশনম্‌ ॥ 
“এমন কি উপায় আছে যাতে মামি সকল প্রাণীর 


না হয়। 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


অন্তরে প্রবেশ ক'রে সদ! তাদের দুংখভারের ভাগী 
হতে পারি? আমি রাজ্য স্বর্গ বা মুক্তি চাই না, 
শুধু ছুঃখতপ্ত প্রাণিগণের আতিনাশ প্রার্থনা করি । 
--এ-ও স্বামীজীর ভাবের প্রার্থনা । 

শ্ররামকষ্চ মন মুখ এক ক'রে প্রীর্থনা করতে 
বলেছেন, তা নইলে ভাবের ঘরে চুরি হবে। মুখে 
উচ্চারিত হচ্ছে জ্ঞ।ন-বৈরাগ্য-ভক্তির প্রার্থনা__ 
ভিতরে কিন্তু কামনা বাসনা গজগঞজজ করছে। 
ভবের ঘরে চুরি: সংসারের জাপায় অতিষ্ঠ 
হয়ে ষে প্রার্থনা “মার পারি না, মরণ দাও ভগবান" 
তার উত্তরে সত্যই যদি মরণ আসে তবে সেই 
মৃত্যুপ্রার্থিনী কাঠকুড়নী বুড়ীর মতো তাকে এই 
ধরনের কথাই না বলে থাক! যায় না আমার 
মাথায় কাঠের বোঝাটা একটু তুপে দাও না, বাবা !' 

নির্জনে কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থন। করতে 
বলেছেন শ্রারামকৃষ্জ । সে কান্সার স্বর যেন অন্তের 
কানে না পৌছায়, কেবল ধার জন্ত ক্রন্দন তিনিই 
যেন শুনতে পাণ। যত গোপনে, লোকচস্ষুর 
অন্তরালে-_ প্রার্থনার শক্তি ততবেশী। এঁকান্তিক 
প্রার্থনার অমোঘ শক্তি প্রার্থনার দ্বারা অস্তনিহিত 
শক্তি জাগরিত হয়| এই স্যিরহস্ত ও বিশ্ব- 
প্রপঞ্চের মুলেও প্রীর্থনা। ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন 
“আমি এক, বনু হব--একোছহং ব্ছু স্যাম্ত। 
প্রার্থনা ও তপন্তার দ্বারা অস্টা স্থজন-ক্ষমতা লাভ 
করলেন। আমরাও নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে যে 
ভাবে চালিয়েছি ও যে ভাবে প্রার্থনা করেছি 
তদনুযায়ী শরীর মন লাভ করেছি। প্রার্থনা ইচ্ছা- 
শক্তিরই বাত্সয় রূপ । স্বামীজী বলেছেন £ “নিজের 
ইচ্ছাশক্তিই প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকে_-তবে 
বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসন্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণ! 
অনুসারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। 
আমরা তাঁকে বুদ্ধ, যীশু, জিহোবা, আলা! বা অগ্নি, 
যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্ধু প্রকৃতপক্ষে এই 
হচ্ছে আমাদের আত্মা। থৃষ্ট, বুদ্ধ এর! বাহিরের 


প্রার্থনা _কেন ও কত প্রকার? 
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অবলম্বন, বাস্তবিক আমরাই আমাদের প্রার্থনার 
উত্তর দিই ।” উপনিষদে আছে যে সাধক একাস্ত- 
ভাবে ম্বরূপ-উপলব্ধির জন্ত প্রার্থনা করেন, তীর 
নিকটেই স্বরংপ্রকাশ আত্মা উদঘাটিত হন £ 
যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্য- 
স্ুস্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌। 
অনস্ত কাল ধরে আমরা ধার অনুসন্ধানে রঙ, 
-সেই পরম সত্যকে বরণ করার জন্ত জ্ঞান- 
সাধক প্রার্থনাটি যেন আমাদের অন্তরে সদ 
জাগপ্ধক থাকে £ 
অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্ময় | 
মুত্যোর্সাহমুতং গময় । আবিরাবীর্স এধি | 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌। 
“অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার 
হ'তে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে 
আমাকে মুতে নিয়ে চল । হে স্বপ্রকাশ, আমার 
নিকট প্রকাশিত হও । রুদ্র, তোমার গ্রাসন্ন মুখের 
দ্বার। আমাকে স্ধাই রক্ষা করো ।” 
দেশের যুবকদের এমন প্রার্থন! হওয়া উচিত 
যাতে তারা তেজ বীর্ধ ও শক্তির অধিকারী হ'তে 
পারে, দরকার হ'লে অন্তায়ের বিরুদ্ধে নিভীক 
ভাবে দাড়াতে পারে । বীরের জন্ত বৈদিক 
প্রার্থনা £ 
তেজোহসি তেজে। ময়ি ধেহি। 
বীর্ষমসি বীর্ধং মহি ধেহি। 
বলমসি বলং ময়ি ধেছি। ওজোহস্তোজো ময়ি ধেহি | 
মন্ারসি মন্থ্যং ময়ি ধেহি। সহোহসি সহো। ময়ি ধেহি। 
তুমি তেজ, আমায় তেজন্বী কর; তুমি বীর্ধ, আমায় 
বীর্ধশালী কর; তুমি বল, আমায় বলবান্‌ কর; 
তুমি ওজঃ, আমাকে ওজন্বী কর; তুমি অস্ঠায়- 
দ্বোহী, আমাকে অন্থায়দ্রোহী কর; তুমি সহনশক্তি, 
আমাকে সহিষুঃ কর ।” 
ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন কুন্থমকোমলভাব ও 
কেবল নৃত্যগীতের সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হ'য়ে যুবকদের 


৩৫৮ 


আজ নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে যেধানে আলম্তের 
স্থান নেই--অনাচারের প্রশ্রয় নেই। নিজের 
স্বার্থকে তুচ্ছ ক'রে সকলের মঙ্গলের জন্য সমবেত 
প্রচেষ্টার আজ একান্ত প্রয়োজন । 

একা চললে হবে না স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে 
এক মন এক পরাণ হ'য়ে চলার পথে অগ্রপর 
হলে অসীম শক্তি প্ুরিত ঠবে; এ যুগে সমষ্টির 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা 


শক্তিই শক্তি__“সঙ্ে শক্কতিঃ কল যুগে' | এইজস্ঠ 
সমবেত প্রার্থনাও আবশ্াক। 
সমানী বৰ আকুতিঃ সমান] হদয়ানি বঃ | 
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ মুনহাপতি ॥ 
খধির আশীর্বাণী£ “তোমাদের সকলের সঙ্কল্প, 
হৃদয়, অন্তঃকরণ সব এক স্ুরে বাধা হোক-_-ধাতে 
তোমাদের পরম এঁক্য লান্ত হয়, তাই হোক ।? 


তিমিরাভিসার 


শ্রীশশাঙ্কশৈখর চক্রবতী, কাবাশ্রী 


বাণী বাজে রাধা” রাধা?! 
অই নাম ছাড়া বাঞ্জিতে জানে না, 
অহ নামে স্বর সাধা। 
শুনি সেই ধ্বনি রাধা নঠে থির, 
বুকে জাগে তার বেদনা-গভীর, 
প্রাণের আবেগ উলিয়। উঠে, 
নাহি মানে কোন বাধা! 
বাণী বাজে_'রাধা “রাধা”! 


বরিষার মেঘ-দমে, 


দিগৃদিগন্ত ভরেছে ভখন, 
যমিনী মধ্য-যামে ! 

গগনে উঠিছে অশনির ধ্বনি, 

দামিনী চমকে, চমকে ধরণী, 

উধব” হইতে ঝর-ঝর-স্বনে 


জলধর-ধার।-_-নামে ! 
বাণী বাজে-_ রাধা” নামে! 


কেমনে রছে সে ঘরে! 

কান-অন্রাগে জর-জর হিয়া, 
ছ'ত্াথিতে বারি ঝরে! 

একে ঘোরা রাতি ভরা আধিয়।র, 
ছুধোগময় বন-কাস্তার, 
তবু অভিসারে চলে বিরহিনী 

চলে বধুয়ার তরে! 

বাশী বাজে প্রেম-ভরে ! 


বাশী বাজে, বাশী বাজে। 
চমকিত হয়ে নিছে শ্রীমতী 
আপন মনের মাঝে। 


মন্থর্পদে যত আগুসারে, 
সাথে সাথে যেন হেরে বধুয়ারে। 
মনে ভয় ষেন সেই মনোচোরা, 


তাঠ।রি হিয়ায় পাজে। 
রাধা” নামে বাণী বাজে! 


রাধা চলে-_ বাঁধ! চলে! 


প্রাণের দযিত আর কত দরে 
কোন্‌ কুঞ্জের তলে? 

কেদে উঠে গ্রাণ ব্যাকুল বিরহে, 

বেদনার দাছে সারা তু হে, 

অবলা নারীর মার কত সহ্ে, 


চরণ কেবলি টলে! 
বাশী বাজে পঞ্লে পলে। 


এই ত' সে চিত-চোর ! 
রাধা” “রাধা” নামে বাজায় বাশরী 
আপনার ভাবে ভোর! 
গিরিধারী পাশে মিলিল শ্রীরাধা, 
ঘন বরিষার আর নাহি বাধা, 
ছু হিয়া আজ গছ প্রেমে বাধা, 
প'রে মিলনের ডোর! 
বাণী আজ ভাবে ভোর! 


সাধু শ্রীজ্ঞান-সমন্ধর্‌ 
[ পূর্বানহবৃতি 
স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


বেদধারণামে বসে এই প্রবন্ধ লিখছি, কাজেই 
এখানে জ্ঞান-সম্বন্ধর যে অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন 
করেছিলেন তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
বেদারণ্যম্‌ তাঞজৌর জেল।য় সমুদ্রের ধারে অবস্থিত 
একটি গপ্ডগ্রাম। মাদ্রাঞ্জ থেকে এর দূরত্ব ২২০ 
মাইল। ঘুণিবাতায় সেবা করার উদ্দেশ্তে রামকৃষ 
মিশনের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি । বেদারণ্যম্‌ 
অতি প্রাচীন স্থান। এখানে শিবের বিখ্যাত 
মন্দির আছে; শিবের নাম শ্রবেদারণ্যেশখবর । কথিত 
আছে, পুরাকালে চার বেদ স্বয়ং আবিভূতি হয়ে 
বেদারণোশ্বরের পুজা করেছিলেন। তারপর থেকে 
মন্দিরের সুবৃহৎ প্রধান প্রবেশদ্বার আপনা-আপনি 
বন্ধ হ'য়েযায়। কারণ সে দরজা দিয়ে আর কেহ 
মন্দিরে প্রবেশ করতে সাহপ করে নি। পুজার 
ন্ত পুরোছিতরা দরজাতে ছোট একটি ছিদ্র ক'রে 
তাই দিয়ে যাতায়াত করতেন। 

জ্ঞানসন্বদ্ধর ও আগ্প!র যখন এই মন্দিরে আসেন 
তাঁর। ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে গ্রধান দরজা দিয়েই 
প্রবেশ ক'রে ভগবানের দর্শন করবেন। দরজা 
খোলার জন্ত প্রথমে আপার দেবতায় স্ততিগাণ 
করেন, কিন্ধ তাতেও দরজা খোলে না! অতঃপর 
আগ।র কতৃক অনুরুদ্ধ হয়ে জ্ঞানসদ্বন্ধর দেবতার 
উদ্দোশ্যে এক অপুব ভক্তিরসাত্মক ম্তব রচনা ক'রে 
গান করেন। দেবতার হায় দ্রবীভূত হ'ল 
এবং সমবেত অসংখ্য ভক্ত নরনারী অবাক বিস্ময়ে 
দেখল যে বছকাঁপের বন্ধ দরজা ধীরে ধীরে খুলে 
গেল। আনন্দে মগ্ন হয়ে সাধুদয় মন্দিরে গ্রাবেশ- 
পূর্বক ভগবানের পুজা করলেন। পৃজান্তে বাইরে 
এসে জ্ঞানসন্বন্ধর আর একটি শুৰ গান করাতে 
দরজ! আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। উপস্থিত পূজা রী বৃন্দ 


_পাঁণ্ড” নামেও খ্যাতিলাভ করেন। 


ভ্ঞান্সন্বন্ধের পদতলে পতিত হয়ে আবেদন জানাল, 
ষে প্রয়োজন-মত তারাও যেন প্রার্থনা জানালে 
দরজা খুলে বায় ও বন্ধহ,য়েযায়। সাধুরা বললেন, 
“আমরা যে ষে স্তিব গান করলাম তোমন্নাও 
ভক্তিভরে এগুপ্ি গান করলে দরজা] খুলবে ও বন্ধ 
হবে।” তদবধি আজ পযন্ত মন্দিরে ব্রাঙ্ষোৎ্লবের 
সময় অসংখ্য ভক্ত নরনারী-পরিবৃত হয়ে পূজারীরা 
সেই স্তব গান ক'রে বছরে একবার সেই দরজ। 
খোলেন এবং উৎসবাস্তে আবার শ্তব গান ক'রে 
দরজা বন্ধ করেন। অবশ্য, এখন আর দরজা আপনা- 
আপনি খোলে না বা বন্ধ হয় না; কারণ সে জ্ঞান- 
সঞ্ন্ধই বা কোথায়, আর নে ভক্তিই বা কোথায়? 
বেদারণ্যমে কয়দিন ম্হাঁণন্দে কাটিয়ে সব দল- 
বল নিয়ে জ্ঞানসশ্বন্ধর্‌ মাহুরাভিমুখে যাত্রা করলেন। 
মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা ছ্বতীয় বৃহত্তম ও 
প্রাচীনতম শহর । মীনাক্ষী এহ শহরের অধিষ্াত্ৰী 
দেবী। মীনাক্ষীদেবীর মন্দির দাক্ষিণাতোর মন্দির- 
গুলির মধ্যে বুহত্রম বললেও অত্যুক্তি হবে না। 
জ্ঞানসন্বন্ধের সময়ে কৃন পাপ্তি নামে পাগ্যবংশীয় 
এক রাজা মাছুরায় রাজত্ব করতেন। “কুন” অর্থে 
কুজ ব| বিকৃতদেহ | বুদ্ধির বিকৃতিবশতঃ তিনি 
জৈনধর্ম অবলম্বন করেন বলেও কেহ কেহ 
তাকে “কুন পাণ্ড' বলতেন। পরে তিনি “সুন্দর 
তখন মাত্রা 
শহর ও আশেপাশের গ্রামগুলিতে জনদের বিশেষ 
আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিঙ্গ। রাজার সমর্থন 
পেয়ে জেনর! নানা প্রকার অত্যাচার করতেন এবং 
বলগ্রয়োগে বহুলোককে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। 
জেনদের মধ্যে কেহ কেহ মম্ত্রাদি জানতেন এবং 
ময়ূরের পাঁথ! দিয়ে নানারূপ তুকতাঁক করতেন। 


৩৬৩ 


সাধারণ লোক এতে ভয় পেয়ে সহজেই তাদের 
ধর্মে দীক্ষিত হ'ত। শৈবদের, তথা এ রাঞোর 
হিন্দুদের সে এক মহা দুদিন । 

রাজা এবং বনু প্রজা ঠনধর্মাবলম্বী হ'লেও 
রাণী মাঙ্গারকারদি ও প্রধান মন্ত্রী কুলশেখর 
কিস্ত শৈব ছিলেন । জ্ঞানসন্বন্ধের খ্যাতির কথা 
তাদের কানে এপ এবং ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্তে তারা 
জ্ঞানসন্থদ্ধরূকে মাহুরায় আপবার জন্ত সকাতর 
অন্রোধ জানিয়ে গোপনে দূত প্রেরণ করেন। 
তিনি রাজী হলেন এবং পথে অস্তান্ঠ মন্দিরাদি 
দর্শনান্তে মাত্রায় এসে মঠে আশ্রয় নিলেন । জৈনরা 
এ খবর শুনে অতান্ত আশঙ্কারন্থত হলেন । বুদ্ধির 
বিভ্রমবশতঃ জ্ঞানসন্ব্ধবৃকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে 
তারা অবলম্বন করলেন এক অতি হীন ও জঘন্ত 
পন্থা । গভীর রাতে যখন সকলে নিদ্রাগত, 
তথন ঠৈনরা জ্ঞানসম্ন্ধের কুটিরে দিলেন আগুন 
লাগিয়ে | কিন্ধু ভগবান ত নিজেই গীতায় বলেছেন, 
'কৌন্থেয় প্রতিজানীছি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্তি 
অপরের চীতকারে জ্ঞানসন্বন্ধর বেরিয়ে এসে 
মাদুরার বিখ্যাত শিব চোকনাথের উদ্দেশে এক জব 
রচনা করেন। আগুন নিবে গেল। বাজার 
সম্মতিক্রমে জৈনরা তার কুটিরে আগুন দিয়েছে 
শুনে তার অতান্ত রাগ হ'ল এবং তিনি প্রার্থনা 
করলেন, যাতে ই আগুন ব্যাধিরূপে রাঞ্জার শরীর 
আক্রমণ করে। তাই হ'ল। তীব্রজরে আক্রান্ত 
হয়ে রাজা ছটফট করতে লাগলেন এবং রোগমুক্ির 
জন্ত জৈন পুরোহিতদের ডেকে পাঠালেন। তারা 
এসে ময়ূরের পাথা বুপিয়ে অনেক ঝাড় ফু'ক 
করল কিন্তু ব্যাধির কোনও উপশম হ'ল ন। 
অবশেষে রাণীর অনুরোধে কৃন পাণ্ত জ্ঞানসম্বন্ধর্কে 
আনার জন্ত লোক পাঠালেন। তিনি এসে শিবের 
উদ্দেশে এক স্তব গান করলেন এবং গ্রসাদী ভম্ম 
রাজার অঙ্গে লেপন ক'রে দিতেই রাজা সুস্থ ছয়ে 
উঠলেন। জৈনরা লজ্জা পেয়েও দমিত হ'ল না। 


উদ্বোধন 
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তাদের মহত্ব গ্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানসন্বন্ধের মাহাত্য ক্ষ 
করার জঙ্ভ তারা কোনও রকমে আরও ছুটি 
পরীক্ষার জগ্ত রাজাকে রাজী করা'ল। পরীক্ষা] 
এইভাবে হলঃ জৈনরা জ্ঞানসম্বঘ্ধর্কে বলল, 
'আমর1 আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি স্তব লিখব | 
তুমিও তোমার ভগবান সম্বন্ধে পত্রে একটি স্তব 
লেখ। আমরা উভয়ে সেই পত্র প্রজ্বলিত আগুনে 
শিক্ষেপ করব । যাঁদের ঈশর সত্য ও মহত্তর 
তাদের পত্র আগুনে দিলেও পুড়বে না। যাদের 
ঈশ্বর নিরুষ্ট ও মিথা। তাঁদেরটি পুড়ে যাবে। জ্ঞান- 
স্বন্ধর রা্সী হলেন। এই পরীক্ষা দেখবার জঙ্থ 
হাজার হাজার লোক সমবেত হ'ল। সপার্ধদ 
রাঁজাও উপস্থিত হলেন। উভয় দলই স্তব-লেখা 
পত্র ছুটি জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করল । নিমেষে 
জৈনদের পর্রটি ভন্মপাৎ হ'ল? কিন্তু জ্ঞানসগন্ধের 
পত্রটি ষথাপূর্ব রয়ে গেল। শিয়ালির সাধুকে সকলে 
ধন্ত ধন্ত করতে লাগল। পরাজয় স্বীকার করার 
জন্ত বলা সত্তেও জৈনরা রাজী হ'ল নাঁ। রাজা 
তার অন্থথের ব্যাপারে জৈনদের প্রতি কিছুটা! 
বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্ত এই ব্যাপারে তাদের 
আন্তরিকতায় ও সাধুত্বে তার সন্দেহ আরও দৃঢ 
হ'ল। তিনি শৈবধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হবার জন্ত 
জ্তানসশ্বন্ধর্কে অনুরোধ জানালেন ; কিন্ত জৈনরা 
রাজার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে কোনও রকমে 
তাকে প্রতিনিবৃত্ত করে; এবং নিয়লিখিত শেষ 
পরীক্ষাটি গ্রহণের জন্ত রাঁজাকে রাঁজী করায়। 
বৈগাই নদীর তীরে মাত্রা শহর অবস্থিত । 


এর শ্োতের খুব জোর বলে একে বেগবতীও 


বলা হয়। তথন বর্ধাকাল। নদীর কানায় কানায় 
জল এবং প্রচণ্ড শ্বোত, ধেন হাতীকে ও ভাগিয়ে 
নিয়ে ষায়। জৈনরা বলল, “আমরা আমাদের গ্রভু 
অর্থতের সম্বন্ধে পত্রের ওপর একটি শব লিখব 
এবং জ্ঞানসন্বন্ধও তার ভগবান সমন্ধে আর একটি 
পত্রে শব লিখবে । উভয় পত্রই শৌতের মাঝ- 
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খানে স্থাপন করা হবে এবং যার ভগবান সত্য ও 
মহৎ তাঁর পত্র ঝে।তের বিপরীত দিকে যাবে৷ 
পরীক্ষা দেখবার জন্ত বেগবতীর তীরে সমস্ত শহর 
ভেঙে পড়প। রা'জাও সদলবলে উপস্থিত। ৫জনরা 
তাদের পত্র শোতে নিক্ষেপ করা মাত্র উহ| 
মুহূর্তে োতের অম্ুকূলে অর্থাৎ নীচের দিকে ভেপে 
গেল, কিন্তু আশ্চর্যের ও বিম্ময়ের বিষয় যে শিব 
স্মরণ ক'রে জ্ঞানসন্থন্ধর্‌ তার পত্র শ্রোতের মধ্যস্থলে 
স্থাপন করলে সেটি ধীরে ধীরে শৌতের বিপরীত 
দিকে যেতে লাগল । জ্ঞানদন্বদ্ধের জয় দিতে দিতে 
সকলে তার পদতলে পতিত হ'ল। রাজাও তার 
পায়ে পড়ে ক্ষম। ভিক্ষা করলেন এবং তাঁর সকাতর 
প্রার্থনায় জ্ঞানসন্বন্ধর রাজাকে পুনরাঁম ৫শবধর্মে 
দীক্ষিত করলেন । 

জৈনদের শঠতা ও জ্ঞানসন্বন্ধের প্রতি তাদের 
অত্যাচারের জন্ত রাজ। মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, “এই 
সব পূর্ঠদের যথো পথুক্ত শাস্তি দাও? । ভয়ে বহু জন 
দেশতাগী হ'ল। থরে আগুন দেওয়ার অপরাধে 
এবং জৌর ক'রে হাজার হাজার লোককে অন্ধ 
ধর্মে দীক্ষিত করার জন্ত শাস্ব ও পণ্ডিতদের বিধান 
অন্যায়ী বু জনকে কঠোর শান্তি দেওয়া হয়। 

মাছুর! থেকে বিদায় নিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর বিখ্যাত 
বামেশ্বর মন্দির দর্শন ক'রে পথিমঙ্গাই নামক এক 
শহরে এলেন। বৌদ্ধদের এটি একটি প্রধান খাটি। 
এরা শৈব্দের অত্যন্ত ঘৃণা ক'রত। এখানেও এক 
সভায় বৌদ্ধদের সাথে জ্ঞানসন্বন্ধের এক শিষ্যের তক 
হ'ল। বৌদ্ধর। ক্রমান্বয়ে পরাজিত হওয়ায় অবশেষে 
প্রায় সকলেই শৈবধর্ গ্রহণ ক'রল। এইভাবে 
জ্ঞানসন্বন্ধের চেষ্টায় শৈবধর্ম, তথা হিন্দুধর্ম স্বমহিম।য় 
পুনঃপ্রতিঠিত হয়েছিল। 

অতঃপর জ্ঞানসব্বদ্ধর ভ্রিবান্তর শিবমন্দির 
দর্শনান্তে শ্রকালহস্তীশ্বর-মনিরে গমন করেন। 
এখানকার প্রধান ভক্ত ব্যাধ কানাপ্লার ভক্তির কথা 
গ্ররণ ক'রে তার চোখে ্ধল এল। রানার সগৃদ্ধে 

৪6 


সাধু শ্রীজ্ঞানসন্বন্ধর্‌ 


৩৬১ 


তিনি সুন্দর শ্ভব রচনা! করলেন। এখানে কয়দিন 
মহানন্দে কাটিয়ে জ্ঞ/নসন্বন্ধর মাদ্রাজ শহরের দিকে 
রওনা হলেন। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিপাংশ ময়লাপুর 
নামে খ্যাত। তামিল ভাষায় য়লাই” অর্থ ময়ূর । 
কথিত আছে এখানে দেবী পার্বতী ময়ূরের রূপ ধ'রে 
মহাদেবের তপস্তা করেছিলেন। তদবধি এই অঞ্চল 
ময়লাপুর নামে প্রসিদ্ধ। এখনও ময়লা পুরস্থিত 
কপালীশ্বর নামক বিখ্যাত শিবমন্দিরের পাশেই 
মন্দিরের 'স্থলবৃক্ষ'-সংলগ্ল একটি ছোট মন্দিরে 
পাথরের একটি ছোট শিবলিঙ্গ এবং তার পাশেই 
শ্ভগবতীর মযুর-মুর্তি রয়েছে, যেন তিনি শিবকে 
পূজা করছেন। 

মাদ্রা্ধ শহরে এটিই নব চেয়ে বড় মন্দির 
এই ময়পাঁপুরে শিবনেশন চেটি নামে এক ধনী 
শিবতক্ত বাস করতেন। পুম্পাবাঈ নামে তার 
একটি সর্বগুণসম্পন্না ভক্তিমতী সুন্দরী কন? ছিল। 
পুম্পাবাঈ” অর্থ কেউ কেউ বলেন পুষ্পকন্ত। 
বলাবাহুল্য শিবনেশন কন্টা-গতগ্রাণ ছিলেন। 
পুম্পাঁবাঈ রোজ বাঁগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে 
আসত এবং পিতাপুত্রীতে মালা গেথে রোজ 
ভগবান কপালীশ্বরের পুক্জা করতেন। একদিন 
ভোরে পুম্পাবাই বাগানে ফুল তুলছে, এমন সময় 
এক বিষধর সপ তেড়ে এসে তাঁকে দংশন ক'রস। 
সঙ্গে সঙ্গে বিষের তীব্র জালায় পুম্পাবাঈ মুচ্ছিত। 
হয়ে পড়ে যায়। কন্তাকে বাচাবার জন্য পিতা 
যখ।সাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিয়তি কেন 
বাধ্যতে'। স্নেহময় পিতা হাহাকার ক'রে উঠলেন। 
তার দুঃখ দেখে উপস্থিত সকলের হৃদয় বিগলিত 
হ'ল; অনেকেই অশ্র সংবরণ করতে পারলেন না। 

মন্দিরের অদুরেই পুল্পাব।ঈ-এর প্রাণহীন দেহের 
সৎকার কর! হ'ল। চিতা নির্বাপিত হলে পিতা 
অস্থিগুলি সংগ্রহ ক'রে একটি হ্বর্ণপাত্রে সযত্বে রক্ষা 
করলেন। ছুইজন পরিচাঁরিকা উহ! রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্ত নিযুক্ত হ'ল এবং শিবনেশন রোজ কনার 
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উদ্দেস্তে অনস্থিপাত্রের সামনে খাগ্ঠ ও পানীয় উৎসর্গ 
করতেন। অনেকে মনে ক'রল কন্তার শোকে 
পিতা বোধহয় পাগল হ'য়ে যাঁচ্ছেন। 

জ্ঞানসন্বন্ধের মাহাত্মোের কথা শিবনেশন পূর্বেই 
শুনেছিলেন এবং তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ 
হয়েছিলেন। শ্রকালহস্তীশ্বর থেকে জ্ঞানসন্বন্ধর 
যখন ময়পাপুরে পৌছলেন বহু লোক তার দর্শন 
লাভ করে ধন্ত হ'ল। ভারাক্রান্ত দয় নিয়ে 
শিবনেশন তাঁর দর্শনে ছুটলেন, কিন্তু কন্তার 
কথা তাকে কিছুই বললেন না। অপরের 
মুখে জ্ঞানসম্বন্ধর পুম্পাবাঈ-এর কথা শুনলেন। 
শিবনেশনের দুঃখের কথা স্মরণ ক'রে এবং তার 
অবস্থা দেখে সাধুর হৃদয় বিগলিত হ'ল । 

অতঃপর হাজার হাজার ভক্ত-সমাবুত হয়ে 
তিনি কপালীশ্বর মন্দিরে শিবকে দর্শন ও পুজা কাবে 
মন্দিরের প্রবেশদ্বারের পশ্চিমদিকে উপবেশনপুর্বক 
শিবনেশনকে বললেন, “কই তোমার কন্তার অস্থি- 
পূর্ণ পাঁত্রটি এখানে নিয়ে এস তো। সকলেই 
মনে করল জ্ঞানসঙ্বন্ধব অলৌকিক কিছু করবেন। 
স্থুপ্রশন্ত মন্দির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণা হ'গে গেল । 
পাত্রটি সম্মুথে স্থাপিত হলে কিছুক্ষণ মুদ্রিত নয়নে 
থেকে তিনি কপ।লীশ্বর শিবের এক শব রচনা ক'রে 
ভক্তিগদগদকণে তা গান করতে শুরু করলেন। 
সেই স্তবে তিনি শিবের কাছে করুণকঠে 
প্রার্থনা জানালেন_ পুম্পাবাঈ যেন তাঁর কৃপায় 
পুনজীবিতা হয়। ভক্ের আকুল প্রার্থনা ও 
আব্দার ভগবানের হৃদয় স্পর্শ করল। সমবেত 
সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলেন যে অস্থিপূর্ণ পাত্রটি 
ধীরে ধীরে নড়তে আরম্ভ করেছে । আশ্চর্যের 
বিষয় শ্ভব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটি ভেঙে 
গেল এবং তা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল একটি 
অতি কমনীয়! বাঁলিকা--ইনি আর কেহই নহেন, 
ইনিই পুম্পাবাঈ। পিতাপুত্রী সাধুর চরণে সাটাঙ্গ 
প্রণিপাত করলেন । সমবেত সকলে ধন্তু ধস করতে 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


লাগল এবং দেবতার। জ্ঞানসন্বন্ধের উপর পুষ্পবৃষ্টি 
করলেন। বহু জৈন এবং বৌদ্ধও এই ঘটনা 
দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন । তারা জ্ঞানসম্বন্ধের 
অলৌকিক কাণ্ড দেখে সকলেই শৈবধর্ম গ্রহণ 
করলেন। পুনরায় সাধুর চরণে প্রণত হ'য়ে 
বললেন শিবনেশন, “শ্বামিন্, এই কন্ঠাকে বহু পুবেই 
আপনার নামে উৎসর্গ করেছিলাম--আপনি কৃপা 
ক'রে একে গ্রহণ করুন।” জ্ঞানসন্বন্ধর তার প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন, “এ আমার কন্ঠাস্বরূপা | 
কপালীশ্বর মহাদেবের অসীম কৃপা প্রদর্শনের জনুই 
এই কন্তার জীবন দান করলাম ।' 

এর পর জ্ঞানসন্বন্ধর বিশামলানের উদ্দেষ্টো 
তার জন্মস্থান শিয়ালি এলে গ্রামের ব্রাঙ্মণরা 
জ্ঞানসন্বন্ধবকে ধরে বসলেন যে তাকে বিবাহ করতে 
হবে। উত্তরে তিনি বলেন, আমি সে দায়িত্‌ 
বহনে অগ্গম |” ব্রাঙ্গণরা নানাভাবে যুক্তিতকের 
'অবতারণ। করে বললেন, “আপনি বৈদিকধ্ম পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈদিক নিয়ম 
অনুধায়ী ব্রাহ্মাণর বিবাহ কৰা উচিত।, সকলের 
জন্থরোধ ও আকৃতি জ্ঞানসন্বন্ধর এড়াতে পারলেন 
না। বিখ্যাত শিবভক্ত নানি অনদরনাথির সুলক্ষণা 
কন্তার সহিত বিবাহ সদন্ধ ঠিক হল। বহু বাঁঞ্ধণ 
ও শিবভক্ত সমবেত হলেন । জ্ঞান্সম্বন্ধর্‌ তিকমানম্‌ 
মন্দিরে গিয়ে শিবকে পুজা করে এসে কন্থার 
গল।য় পরিণয়তালি পরিয়ে দিলেন । দাক্ষিণাত্যে 
বিবাহের সময় স্বামী কণ্তার গলার একটি স্বর্ণ 
“তালি (মাছুলির চ্ঠাঁয়) পরিয়ে দেন উহাকে 
'সুমঙলী'ও বলা হয়। স্বামী যতদিন জীবিত 
থাকেন ততদ্দিন এ তালি প্রত্যেক স্ত্রী সব সময় 
ধারণ ক'রে থাকেন । উহ্বাই সধবার চিহ্ন। 

বিবাহ।স্তে জ্ঞানসন্তন্ধর্‌ . ভাবলেন, “একত স্থথ 
ও শাস্তি বিবাছ দ্বারা পাওয়া অসস্তব। একমাত্র 
শিবসাধুজ্যেই উ্ছা সম্ভব । এই ভেবে তিনি প্রার্থনা 
আরম্ত করসেন। কথিত আছে, ভক্তের প্রার্থনায় 
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শিব এক বিরাট অগ্নিমূতি ধারণ ক'রে জ্ঞানসম্ন্ধের 
সামনে এলেন। সকলে আশ্চর্ধ হ'য়ে দেখল যে 
দাউ দাউ ক'রে অগ্নি জপছে, কিন্ত তার মধ্যে 
একটি গ্রবেশ দ্বার রয়েছে । জ্ঞানসন্বন্ধর সকলকে 
বললেন, “মোক্ষদ্বার উনুক্ত হয়েছে, শীত স্কলে 
এস”,এই বলে তিনি সগ্ঠোবিবাহিতা স্ত্রী ও 
সমবেত ভক্তগণনহ সেই গ্রজ্লিত অগ্নিতে প্রবেশ 
ক'রে চিরতরে শিবসাধুজ্য লাভ করলেন। কর্তব্য 
সম।পনান্তে এইভাবে এক মহাঁন্‌ আচাধের জীবনের 
অবসান হ'ল। 
মা সঃ চ 

স্তব রচনা করার এক অদ্ভুত শক্তি দিয়েছিলেন 
ভগবান জ্ঞানসন্বন্ধরকে ৷ তামিল ভাষায় তিনি প্রায় 
৩৮৪০টি গ্ে(ক একশত প্রকার বিভিন্ন ছনে' রচন| 
করেন। শৈবধর্ম সম্বন্ধে তার অভিমত পরিদাররূপে 
তার রচনার মাধ্যমে আমরা পাই। শিবের 
সাঁকাঁব ও নিরাকার ছুটি রূপের কথাই তিনি বর্ণন। 
করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ঈশ্বর এক এবং 
অনন্ত; যিনি জ্যোতিরও জ্যোতি, তিনিই আবার 
বিভিম্নরূপে স্থান কাল ও পাত্রভেদে অবতীর্ণ হন। 
তিনি কেবল মর্গলই করেন। 'ন্তায় বা মন্দের 
ছাঁয়। পধন্ত তাতে নাই। তিনি জীবনের জীবন 
এবং ভক্তের অদযকে তিনি সাময়িক স্তরথতঃখের 


ভ্রান্তি 


৩৬৩ 


পারে নিয়ে গিয়ে অনন্ত শান্তিতে পূর্ণ করেন ও 
মধুময় করেন। জ্ঞানসন্বন্ধের মতে-তপম্বী অপেক্ষা 
ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তিনি ভক্তিকেই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ 
সাধনা বলেছেন। তিনি বলতেন, ভক্তিপু্প 
প্রস্কুটিত হ'লে মুক্তি লাভ হয়। ভগবান ভক্তের 
সঙ্গ চান-_তিনি ভক্তাধীন, একথ। তিনি একাধিক 
বার বলেছেন। 

ষোল বছর তিনি স্থুল শরীরে ছিলেন; তার 
হৃদয় ছিপ ভক্তিতে পরিপূর্ণ, অস্তর ছিল জ্ঞানের 
আলোকে উদ্ভাসিত, জীবন ছিল আধ্যাত্মিকতায় 
পূর্ণ এবং কর্ম ছিল সর্দনা অপরের সেব। 
জগতের সর্বজীবের কল্যাণের জন্ত তিনি বারবার 
মকরুণ প্রার্থনা জানিয়েছেন তর ইষ্দেবকে। 
তার প্রার্থনার মন্ত্র ছিল, 'জগৎ থেকে পাপ তাপ 
চলে যাক, সকলে শান্তিতে থাকুক এবং সকলে 
ভগবানের সান্লিধাল/ভ ক'রে চিরশান্তির অধিকারী 
হোঁক 1 এই সম্থন্ধে তার বিখ্যাত তাঁমিল স্তবক-টির 
অগ্রধাদ দিয়ে এই প্রবন্ধে উপসংহার করছি £ 


গো-ব্রঙ্গণ দেবতা সকল হউক শান্তিময়, 

শীতল বৃষ্টি ধরায় ঝরুক _রাজার হউক জয়! 
সকল অশুভ ধ্বংস হউক--শিব-নীম-মহিমা ম, 
দুঃখ ও শে।ক নিংশেষ হোক পৃথিবীর সীমান।য়। 


ভ্রান্তি 
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 


আপনি হ'য়ে রূপের রাজ। বৃথাই মনের ভ্রান্তিতে, 
রূপ-পিয়াসী রূপের নেশায় চল্লি কোথায় প্রাণ দিতে? 
ভোগবিলাসী, ভোগ না ক'রে আপন বিরাট সন্তারে, 
কার কাছে কি ভিক্ষা মেগে হাত বাড়ালি পথশ্ধারে ? 


নাভির মূলে বন্ধ রেখে গন্ধে ভর! ক্তৃরি-_ 
মুগের যেমন গঙ্ধ খুঁজে কানন-ভ্রমণ দস্তুর-ই, 
নিজকে নিজে যে না জানে__পশুর মত মূর্খতায়, 
পাওয়। ধনে হারায়ে সে তেমনি কেবল ছুঃখ পায়। 


প্রাচীন ভারতে ছুভিক্ষের প্রতীকার-ব্যবস্থা 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 


স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতবর্ষ ধনধান্তপূর্ণ 
সম্পৎশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত। প্রাচীন 
ভারতে খাগ্াভাব ছিল না, ছুভিক্ষের ধ্বংসকর 
করাল মুতি জনগণ দেখিতে পাইত না--এরূপ 
প্রাচূর্ঘ ও সম্পদের বর্ণনাই আমরা সাধারণতঃ 
পাইয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন পুস্তকাদিতে, 
বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও জৈন সাহিতোর স্থানে স্থানে 
দারুণ থাগ্ভাভাৰ ও হৃদয়বিদারক হুভিক্ষের করুণ 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । দৃষ্টান্তত্ববূপ জাতক ও 
অব্দান-গ্রন্থা্দির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান, দেশ। উত্তম শন্তোৎ- 
পাদনের জন্ত ইহাকে প্রধানতঃ প্রকৃতির উপর 
নির্ভরশীল থাকিতে হয়। প্রাচীন ভারতে ও অনাবৃষটি 
অথবা অতিথুষ্টির জন্ত শশ্তোৎ্পাঁদনের বিভ্ উপস্থিত্ত 
হইত- ফলে সময়ে সময়ে থাগ্ঠাভাব বা দুভিক্ষ দেখা 
দিত। এমন কি যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে শশ্তহাঁনি 
হইত এবং থাগ্ভাভাবে জনগণ দুঃখ পাইত। 
ভারতবর্ষের মতো কৃষি প্রধান দেশে হতিক্ষ হইত না 
ব। হইবে না-_-এরূপ কল্পনা করা নিরর৫থক। 

বিশেষরূণপে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রাচীন 
ভারতে দুস্তিক্ষ বা থাগ্ভাভাব-গ্রতীকারের জন্য রাষ্ট 
সর্দাই সজাগ ও সক্রিয় ছিল, কর্তব্যপালন ও 
দায়িত্ব-শ্বীক।রে পশ্চাৎপদ ছিল না। কোৌটিগ্য 
তাহার রাষ্রনীতি-সন্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ “অর্থশাস্ত্রে 
ছুতিক্ষ-প্রতীকারের জন রাষ্রের নীতি ছিসাবে 
কতিপয় উপায় নির্দেশ করিয়।ছেন। সর্বসাধারণের 
মধ্যে সমভাবে বিতরণের (ভক্ত-সংবিভাগ ) জন্ 
থাস্তশস্ত-সংগ্রহ (ভক্তোপগ্রহ ) খাছ্ের বিনিময়ে 
বা মুল্যবাবদ রাস্তা-ঘাট-সেতৃ-বাধ-ছূর্গাি নির্মাণরূপ 
লোককল্যাণকর কার্ধের প্রবর্তন, ঘাটতি-অঞ্চগুলি 
হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল অঞ্চলসসুহে 


সুশৃঙ্খল লোকবিনিময়, জলসেচ, খাল-খননাদি, 
লৌকিক উপায়ে পতিত জমির সংস্কারস|ধন ও 
উহাতে শস্তোৎ্পাদনের চেষ্টা এবং অগ্ান্ত উর্বর 
ভূমিতে ব্যাপকভাবে অধিক-ফপল-ফলাও” অভি- 
য|নের প্রচলন প্রভৃতি কার্কর উপায় দ্বারা কৌটিল্য 
শাসকগণকে থাগ্ভযাভাব ও দুভিক্ষের প্রতিরোধ ও 
প্রতীকাঁর করিতে নির্দেশ দিয়াছেন । ( কোৌটিলীয় 
অর্থশাস্্৩য় অঃ, ৭৮তম প্রকরণ ) 
হুভিক্ষ-নিবারণের জন্য কৌটিল্য যে-সকল উপাঁয় 
নির্দেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি বিশেষরূপে 
প্রণিধানযোগা। গুতিক্ষের সময় ধনিগণের উপর 
অতাধিক কর ধাঁ করিয়া তাহাদিগকে অসছুপায়ে 
অঞ্জিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে বাধা করার নীতি 
অবলম্বন করিবার জন্য কৌটিঙ্য শাসকগণকে 
উপদেশ দিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই একটি অত্যা- 
বশ্তক উপায়, কারণ দারুণ অন্ধাভাবের দ্রিনে জাতীয় 
অর্থসন্কট চরম অবস্থায় উপনীত হইলে, রাষ্ট এরূপ 
একটি কাঁধকর উপায় অবলম্বন করিয়া ছুর্ভিক্ষ- 
প্রতিরোধে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইতে পারে। 
“রেশনিং বা মাথাপিছু থাগ্বরাদ্দের প্রথা 
(তক্ত-সংবিভাগ) দ্বারা প্রাচীন ভারতে রাষ্ট কিরূপে 
ছুভিক্ষ-গ্রতীকারের চেষ্টা করিত উহার বিশদ বর্ণন! 
বৌদ্ধ অবদানগুলিতে পাওয়। যায়। “দিব্যাবদানে, 
ব্ণিত আছে-_দীর্ঘকালব্যাপী দুভিক্ষের ভবিধ্যঘাণী 
হইলে প্রজ্জাহিতৈষী রাজা কনকবর্ণ ছুভিক্ষের কবল 
হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্ত রাজ্যের 
লোকগণনা এবং থাগ্চসম্পর্দের মোট হিসাব 
করাইলেন। রাঞ্জা সমন্ড খাগ্শন্ত ক্রয় করিলেন 
এবং উদ্বত্ত অঞ্চলগুলি হইতে আরও শস্ত আমদানি 
করিয়া সঞ্চয়ের শস্তভাগ্ারকে পরিপূর্ণ করিলেন। 
এরূপে ব্যাপক শন্তসংগ্রহ-নীতি অবলম্বন করিবার 
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সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রত্যেক প্রজার মধ্যে মমভাবে 
নির্দিষ্ট থাগ্ঠ-বরান্দের ভিত্তিতে খাগ-বিতরণের নিমিত্ত 
প্রতিগ্রামে, পল্লীতে, শহরে, নগরে সরকারী শস্ত- 
ভাগার (কোষ্ঠাগার ) স্থাপন করেন । রাজোর 
সমগ্র শাসনযন্ত্র এরূপ সততা ও আস্তরিকতার সহিত 
পরিচালিত হইয়াছিল যে প্রজাগণ ভয়াবচ ছুতিক্ষের 
কৰল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল | কিন্তু দীর্ঘকালের 
সঞ্চিত খাগ্শন্ত নিঃশেধিত হওয়ায় রাষ্্রপরিচালিত 
নীতি ভাঙিয়া পড়ে । তখন রাজার দয়াদাক্ষিণা- 
বশতঃ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ন্তাধীন হয়। রাজা 
নিজের সমগ্র থাগ্শম্তভাগ বোঁধিসত্বকে অর্পণ 
করিয়া সেইবার প্রজাদের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন । 
কনকবর্ণের এই উপাখ্যানে গ্রজাদদের মঙ্গলের জন 
ভারতের একজন শাসকের আন্তরিক অন্থরাগ ও 
সহানুভূতির উজ্জল দৃষ্টান্ত পাওয়! যায়। 
“অবদানশতকে' আমরা বারাঁণসীর রাজা ব্রঙ্গ- 
দত্তের দুভিক্ষের সময়ে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য 
এঁকাস্তিক প্রচেষ্টার উল্লেখ দেখিতে পাই । দুভিক্ষের 
£বদনাদায়ক দৃশ্য দেখিয়া প্রহ্মদত্ত নিজের ব্যবহারের 
জন্তে রাজকীয় ভাগারে রক্ষিত সমস্ত আহাধ ও 
পানীয় দ্রব্য দুতিক্ষক্রি্ট প্রঞ্জাগণের মধ্যে সমভাবে 
বিতরণ করিতে আদেশ দিলেন। রাজ। ঘোষণ। 
করিলেন যে তিনি প্রঙ্জাগণের সমপধায়ভুক্ত--প্রজা- 
দের দুঃখ তাহার নিজের দুঃখ, তাহার নিজের 
আহার্ধভগ ম্যায়তঃ ৪ ধর্মতঃ গ্রজাবর্গের প্রাপ্য । 
রাঁজোর লোকসংখ্যাগণনা এবং সঞ্চিত-শন্তভাগারের 
পরিমাণ-নিধণরণের পর নিশ্চিতরূপে জানা গেল 
যে, প্রত্যেক প্রজার জন্ঠ এক বরাদ্দ (ভাগ) এবং 
রাজার জঙ্চ দুই বরাদ্দের ব্যবস্থা হইলে উপস্থিত 
অন্পকষ্টের হাত হইতে দেশবাপিগণ রক্ষা পাইতে 
পারে। লোকগণনার সময় ভুলক্রমে এক ব্যক্তি বাদ 
পড়িয়াছিল এবং সে যখন তাহার দাবি উপস্থিত 
করিল, তখন রাজা তাহার নিজন্ব অতিরিক্ত বরাদদ 
ছাড়িয়া দিয়া প্রজার সমপধায়ভুক্ত হইলেন। 


গ্রাচীন ভারতে হুর্ভিক্ষের প্রতীকার-ব্যবস্থা 
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উপরি-উক্ত দুইটি উপাধানেই দুভিক্ষপীড়িত 
ও ভীতিবিহবল প্রজাদের দঃখ-মপনোদনের জঙ্গ 
রাজ্যশাদকগণের আন্তরিক সহানুভূতি, অনুপম 
সহ্ৃদয়তা ও দৃষটান্তস্কানীয় স্বার্থত্যাগের সুস্প্ট 
পরিচয় পাওয়া বাঁয়। শাসকবর্গের গ্রত্যেকেই 
সততা, একনিষ্ঠ, প্রেম 'ও উদ্যমের সহিত দুতিক্ষ- 
নিবারণের কাঁধে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 
ঢুভিক্ষক্লিদের দুঃখনিবারণ রাজ্যসরকারের সর্বাগ্র 
দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। শাসক- 
গোঠীর মধ্যে পারম্পরিক সহযোগিতা খাগ্ঠাভাব 
দূর করিবার জন্ত অবলম্থিত রানীতিকে সর্ব1ংশে 
ফলপ্রস্থ করিয়া তুলিয়াছিল। 

গ্রন্থাদিতে বণিত“উপাধ্যান ছাড়াও আমরা দু 
হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বের ভারতে দুন্তিক্ষ- 
প্রতীকার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বীসযেগ্য উৎকীর্ণ 
লিপির সন্ধান পাই । দৃষ্টান্তম্বরূপ এখানে দুটি 
শিলালেখের উল্লেখ করিতেছি-- একটি তাম ও 
অপরটি প্রস্তর-ফলকের উপর থোদিত। আশ্চধের 
বিষয়, কোৌটিল্যের ছু্ভিক্ষনীতি এবং বৌদ্ধ অবদান- 
সমুহে বণিত শীসকগণের দুতিক্ষনীতির দহিত এই 
দুইটি শিলালিপিতে উক্ত ছুরিক্ষ-নিবারণের উপার- 
গুলির স্পষ্ট সাদৃশ্য বিষ্ঃমান রহিয়াছে । 

তাত্-ফলকটি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার 
সোগৌরা নামক স্থানে আবিষ্কত হইয়াছে । 
ফলকটির পাঠোছ্বার করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে খাগ্ঠাভাবের সময়ে 
ও আঁপন্ন হুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের 
জচ্ভ রাজ্যের শাঁসক নির্দেশ জারি করিয়াছেন। 
ফলকটি রাজ্যের প্রকাশ্স্থানে শস্তভাগ্ডারের 
প্রাচীরগান্রে প্রোথিত করা হইয়াছিল। খুষ্টপূর্ব 
তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাঙ্গী হরফে অন্থশাসনলিপিটি 
লিখিত। শ্রাবন্তীর মগ্ত্রপরিষদ্‌ কতৃক আদেশটি 
ঘোষিত হইয়াছিল এবং ইহাতে উধাগ্রাম বা বাপ- 
গ্রামের শন্তভাগুারগুলির উল্লেখ আছে। রাজার 


৩৬৬ 


আদেশের মর্মার্থ এই--শশ্তডাগডারগুলিতে সঞ্চিত 
খাছাশত্ত কেবল অনাবুষ্টির সময়ে খরচ করিতে 
হইবে, প্রাচুর্ধের সময়ে খরচ করিতে পারিবে না। 
ম্পষ্টর্ূপেই বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতে ছুূর্ভিক্ষ- 
নিবারণের জন্ত রাজ্যসরকারগুপি যথাসময়ে থাগ্শশ্ 
সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিয়া সমভ।বে লকলের মধো 
বিতরণের দায়িত্বপালনে তৎপর ছিল । 

খৃঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীর আর একটি প্রস্তরফপলক 
উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার মহাস্থানে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । অধ্যাপক ভাগুরকার ইহার পাঠোদ্ধার 
করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়।ছেন-__ইহ] স্পষ্ট- 
রূপে প্রতীত হয়, পুগুনগর ও তন্নিকটবন্তী অঞ্চল- 
গুলির অধিবাসিগণের ছুর্তিক্ষক্রেশ দূর করিবার জন্য 
তল্রত্য “মহামান্র/-শ্রেণীর কর্মগারিগণের উপর 
মৌধধযুগের কোনও শাসক এক আদেশ জারি 
করিয়াছেন | হুভিক্ষ গ্রতীকারের জন্ দুইটি' উপায় 
অবলম্থিত হইয়াছিল (১) প্রথম উপায়-_ গ্রামনী 
বা গ্রামের নেতাকে সরকার হইতে বিনাম্দে খণ- 
দান। পুণু,নগরের মহামাত্রকে এই আঁদেশ পালন 
করিতে বলা হইয়াছে । (২) দ্বিতীয় উপার__- 
সরকারী শশ্তভাগাঁর হইতে ধান্১-বিতরণ। সরকার 
ইচ্ছা করেন, এই দুইটি উপায় অবলম্বন করিলে 
হুর্ডিক্ষপীড়িত লোকদের কেশ অপনোরিত হইবে । 


জ্যোতির 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


সরকারী আদেশে ইহাও বলা হইয়াছিল-_সম্পদ্‌ ও 
প্রাচূর্যের দিন ফিরিয়া আসিলে অধিবাসিগণকে 
সরকারী থণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং থাঁছ্যশস্ত 
সরকারী শন্তভাগডারে ফেরত দিতে হইবে। 
অধ্যাপক ভাগারকারের মতে নদী তীরবর্তী পুগু,নগর 
বন্তার জলে ভাসিয়। যাওয়ায় নগরবাসিগণের 
গৃগগুলি বিনষ্ট হয় এবং দারুণ থাগ্ভাভাব দেখা দেয়। 
এই হেতু জনগণের পুনর্বাসনের জন্ত সরকারী 
ধণদান ও খাগ্চবিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
উপরি-উক্ত বিষয়গুলি পধালোচন। 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন ভারতের 
সরকারী ছুরিক্ষ-প্রতীক।র নীতি সুপরিকল্পিত ছিল 
এবং নিপুণতার সছিত পরিচাঁপিত হইত । দুভিক্ষ- 
নীতি-পরিচালনে শাসকবর্গ ও সর্বশ্রেণীর কর্মচ।রি- 
গণের সঙজদয় তা, নিষ্ঠ।, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা ও 
কর্মকুশলতা বথার্থ ই প্রশংসনীর ছিল। দুই হাজার 
বৎসরের অধিককা'ল পূর্বে ভারতে রাজ্যের বিভিন্ন- 
স্তরের কর্মচারিগণের ছুিক্ষকি্ গ্রাজা-নারায়ণের 
সেবার আন্মনিয়েগ ও সহযোগিতা এবং শাসক- 
প্রধানদের পুরোৌব্তী হইয়া প্রজাদের ক্লেখনিবারণের 
জন্ত নিরলস চেষ্টা ও উদ্ভম বর্তমান ভারতের কমী 
ও কর্মচারিগণকে দেশের অন্ন-বন্ত্র-বাসম্থানের অভাব 
ও তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দশ। দূরীকরণে উদ্বদ্ধ করুক। 


জোয়ার 


করিলে 


শ্রীন্ুধীর গুপু 


জ্যোতির সমুদ্র হ'তে এসেছে জোয়ার, 
উথলিয়া__উচ্ছলিয়!_-উল্লসিয়! যাঁয় ; 
তরঙ্গ ঢলিয়! পড়ে তরঙ্গের গায়, 
সঙ্গীত-মুখর হ'ল মোর চারিধার । 
নামিল আলোর ঢল্‌ রুক্ষ মুত্তিকার 
জীর্ণ-দীর্ণ সৈকতের হুক্ষন বালুকায় ; 
পিপাস। পুরিয়া গেল এক লহ্মাঁয় ? 
জ্যোতিতে ভরিয়! গেল পারাবার-পার । 


পরিচিত পরিবেশ নিরানন্দকর 
আনন্দ-সন্দর হ'ল রহস্ত-নিবিড় ; 
থেলিছে-_ছুলিছে ওই জ্যোতির সাঁগর__ 
হিল্লোলে হারায় সত্তা মুত্তিকার তীর, 
ডুবে যায়_-গ'লে যায়। সীমার ভিতয় 
এ কোন্‌ অচিন্ত্য লীলা চলিছে জ্যোতির ! 


স্বামী রামরুষ্ণানন্দের কথা 
শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় 


১৮৬৩ খুষ্টাব্ব যে ক'টি সন্তানের হাত ধ'রে 
বাংলার অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল সেদিন কে জানত 
যে তারা শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার ইতিহাসে চিহ্নিত গ্রাণ। 
শুধুই কি শ্রীরামকৃষ্ণেরই অন্তরঙ্গ তারা? সমগ্র 
বিশ্বের ব্যথাতুর মানবতা, ঘথার্থ উন্নতিকামী 
এরদ্রয়, আঁজও কি তাঁদের ভাবময় জীবনের অভাব 
বোধ করেনা? 

অন্তরের প্রেরণাই তত্বজিজ্ঞাস্থু নরেন্দ্রকে 
এনেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমুলে ৷ নবীন সেদিন 
যেন মাথা নত করেছিল প্রাচীনের কাছে। তৎ- 
কালীন নবাণদের প্রতিনিধি নাল্ডিক্যবাদের তরল- 
“দাঁলায় দোলায়িত হ'য়ে, মানুষ যে সত্যে চির 
প্রতিঠিত সেই সতাকে পুরোপুরি না পেয়ে, 
উদ্বেলিত হয়ে ছুটে এসেছিল প্রাচীনের প্রশান্ত 
আশ্রয়ে, সন্দেহ-আকুলিত বিশে নিজের স্বরূপ 
জেনে নিতে । দক্ষিণেশ্বরের গবেষণাগারে এমনি 
করে শুধু নরেগ্রই আসেননি এসেছিলেন শরৎ 
শশী এবং আরও অনেকে | 

বুড়ি বছরের যুবক শশীও অধ্যাত্মতষ্া নিবৃত্ির 
মাশ। নিয়ে আসেন। পুর সেটি বুঝেছিলেন, 
তাই তার পিপাসা মিটিয়েছিলেন_তার প্রাণঢাল। 
সেবা গ্রহণ কা'রে। 

শশী গ্রার তিন বছর শ্ারামকুষ্ণদেবের সেব! ও 
সঙ্গ করার সুযোগ পান। এই স্বল্পকালের মধুর 
শ্বৃতি, শিক্ষা ও দীক্ষা তাঁকে সারাটি জীবন শ্রারাম- 
কৃষ্ণময় ক'রে তুলেছিল । কায়, মন ও বাক্যের 
ত্রি-সাধনায় তিনি জানতেন- দেহ দিয়ে তাঁর সেবা 
করবো, মন দিয়ে তাকে মনন করবো, বাক্য দিয়ে 
কেবল তার কথাই কইব, তর প্রসঙ্গ করবে! । 


€তুমি গুরু তুমিই আমার সর্বস্ব, তোমার সুথে 


আমার সুখ, তোমার প্রদশিত পথই আমার পথ, 


আমার নিজের বলতে যদি কিছু থাকে সে কেবল 
তুমিই আছ+-_-এই ছিল তাঁর ভাব। এ ভাবের 
সাথী ছিল নিষ্ঠা; আর তা ষেন মুর্তি ধরেছিল 
রামকৃষ্ণানন্দ-বূপে | জীবান কোন বাধাই তাঁকে 
টলাতে পারে নি, কোন আকাঙ্ষাই তাঁকে টানতে 
পারে নি। মঠজীবনের গুরুভাইরা চললেন 
সবাই তীর্থপধটনে, তিনি রইলেন মঠে গ্রতিষিত 
ঠাকুরের পাশে। 

এই নিষ্ঠার আর একটি দিক আছে। গুরুকে 
তাপবাসি : তাই গুরুর প্রিয় যারা তার্দেরও ভাল- 
বাসি, মানি ঠিক গুরুর মতই, তখন নিজেকে বড় 
করি না। গুরুভায়েব আদেশ পালন করি, হ'লেই বা 
সে গুরুভাই সমবয়সী । গুরুর সঙ্গে যুক্ত যা, তাঁকে 
ভালবাসা মানে তো গুরুকেই ভালবালা, আদশকে 
ভালবাসা । তাই স্বামীজী যখন তাকে মার্রীজে 
যেতে বললেন, অমনি অত সাধের, অত প্রিয় 
ঠাকুর সেনা ছেড়ে চলে গেলেন দাক্ষিণত্যে। 
গুরুরই অদেশ! 

তখনকার মাও্রাজ 'এখনকার মত ছিল 
ন|। তাকে পরিবেশ তরী ক'রে নিতে হ'ল। 
সে দেশেব ভাষা জাঁন। নেই, বেশী কেউ চেনা নেই, 
কাজ করার উপযোগী সুযোগ সুবিধা নেই, অভাবের 
অভাব নেই। যা হ'লে বেশ মনের মত ভয়, তাঁর 
কিছুই নেই; আছে নিষ্ঠা, আছে বিশ্বাস; আছে 
ধর্মব্যাখ্যার, বই লেখার ও বক্তা করার ক্ষমতা; 
আছে ব্রত উদযাপন করার মনোবল, আছে সকলের 
জন্ক কলাণচিস্তা। তাই কারুর কাছে মুখ ফুটে 
কোন দিন কিছুই চাঁন নি; শুধু নির্ভর করেছিলেন 
ঠাকুরের ওপর। গুরু-ভক্তিই ছিল তাঁর জীবনের 
শ্রেষ্ঠ সম্বল । ভাবতেন ঠাকুর ঘরে রয়েছেন শ্রপ্রভূ, 
তিনিই কর্তা, আমি কিছু নই; চালক তিনি। 


এ ফে 


৩৬৮ 


তিনিই আমার জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; জল 
পড়লে তাই ঠাঁকুরের মাথায় ছাঁতা ধরছেন, গরম 
হলে হাওয়া করছেন প্প্রাণনাঁগ জীবনবল্পভ” বলে 
আকুল আকুতি জানাচ্ছেন; ঠাকুরকে নিবেদন 
না ক'রে কোন কিছুই গ্রহণ করছেন ন!। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মাঁদ্রাজে এলেন,_রামকষ- 

ংঘে তিনি “রাজা মহারাজ” । তাই তীর সঙ্গে 

রাজার মত বাবহার। সর্বদা তার তুটি-সাধন 
প্রচে্ট। নিজেকে তারই অধীন ভেবে। 

প্রীম। সারদাদেবী দক্ষিণ ভারতের তীর্থপধটনে 
গেলে তার যাবতীয় বন্দোবস্ত শশা মহারাজ নিজেই 
করলেন-ত্বাকে সাক্ষাৎ জগদপ্বাজ্ঞানে পূজা ও 
স্তবস্ততি ক'রে আশীবাদলাভ করলেন। 

শীরামাকৃষ্জদেবের অন্তরঙ্গ সম্ত।নদের প্রতোকের 
এক এক দিকে বিশেষত্ব । ম্বামী রামকুষ্ণানন্দের 
মধ্যে বিশেষত্ব কি-যা আমর। নিতে পারি? ঠাকুর 
যেন তাকে সাধক জীৰনের প্রথম-অবস্থার আদর্শরূপে 
গ১ন ক'রে গেছেন । সাধনার আরস্তকালে সাধকের 
কেমন ক'রে চলতে হয়, তার প্রতিটি খুটিনাটি 
স্বামা রামকৃষ্ণানন্দের জীবনে পরিস্ফুট, ব 
আমাদের "অনুকরণীয়, অনুসরণীয় । 

সাধক জীবনের প্রথমেই চাই গুরু সেবা, গুরু 
ভক্তি, নিটা, ধ্যান-ধারণা ; প্রথম প্রেরণ।কে 
পাকা করার জন্তেই কর্মের যোগ । আমাদের মধ্যে 
মাত্র কয়েক জন ছাড়া সকলেরই প্রথম প্রয়োজন 
হয় অঙ্ষ্ঠানমূলক সাধনার । ভাব প্রনৃতি ত 
পরের কথা, মুষ্টিমেয় কয়েক জনেরই জন্। 

শনী মহারাজের জীবনে দেখতে পাই ভাবময় 
হ'য়ে পুজা আরা্রিক করা; শুধু আরাত্রিকাি 
কেন_সব কাজই ভাবে তন্ময় হ'য়ে করছেন । ভাব 
ও অনুষ্ঠানের ছি-ধাঁরা তার মধো মিলিত হয়েছিল। 

সচরাচর তিন শ্রেণীর সেবক দেখা যায়। প্রথম 
শ্রেণীর বারা-_-তারা সেব্যের মন বুঝেই সেবা করে, 
তাদের কিছু বলতে হয় ন! | দ্বিতীয় শ্রেণীর যারা 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


তাদের একবার বলে দিতে হয় আর কখনও ভুল 
হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর যারা তাদের বার বার 
বঙ্গতে হয়, আর তারা বার বার ভুলে যায়। শশী 
মহারাজ নিশ্চয়ই প্রথম স্তরের সেবক ছিলেন, কেনন। 
তিনি সেবা করতেন মনের ভাব বুঝে । 

কাশীপুরে সবাই সাধন ভজনে মগ্ন, শশী 
মহারাজ, কেবল সেবা ক'রে চলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের । 
তিনি কিছু চান না। দাশ্তভাবের প্রতিমুণ্তি শ্রীহনূ- 
মানের মতে ইষ্ট সেবার জন্ত তিনি সর্বদ! গ্রস্তত। 

মন্াথ যে জগন্নাথ, “মদগুরু যে জগদ্গুর”-_ 
সেইটি তিনি তার “গুরু ও ঈশ্বর" শীর্ষক যুক্তিপূর্ণ 
একটি প্রবন্ধে দেখিয়ে গেছেন। সে লেখার 
মমকথা হ'ল £- 

ঈশ্বর অসীম। অপামতা সম্পূর্ণরূপে একক । 
“একমেপাদ্বিতীয়ম্ _ একজন ব্যতীত দু'জন ঈশ্বর 
হ'তে পারেন না, কারণ দুই “অসীম" স্ববিরোধী । 
জীবাত্মা সসীম; তাহ ঈশ্বরকে জানা ও তিনি 
কেমন মুখে বলা-তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ 
সসীম কথনও অমীমকে জানতে পারে না। সসীম 
মন অসীম মনের গভীরত। কত-_জানেন| বলেই 
স্থষ্ট জীবের পক্ষে অশীমের ক্রিয়কলাপ জানা 
অসস্তব | 

সসাম, পরিমাণে যত বড়ই হোক না কেন 
আসীমের তুলনায় ত| অনস্তগুণে হ্ষুদ্র বা শৃন্তবৎ, 
কেননা 'অপীম সসীমের চেয়ে অনন্তগুণে বড়। 
তাই স্থষ্ট পদার্থ ঈশ্বরের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে নগণ্য, 
আর তাই তারা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন । স্যষ্টি 
স্বাধীন নয় বলে, মন সীমাবদ্ধ; তাই কেমন ক'রে 
নিজেদের চালাতে হয় তা জানে না বলে তাদের 
ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হওয়া উচিত ; ঈশ্বর সর্বশক্তি- 
মান, সবন্ঞ প্রভু; জীব যদি মৃত্যুর হাত থেকে, 
অগণন ছঃখের হাত থেকে বাচতে চায় তাহ'লে তাকে 
ঈশ্বরের শরণাপন্ন হ'তে হয়; ষথন তার! ঈশ্বরকে 
হাত ধ'রে নিয়ে যেতে দেয়, যখন নিজের বুদ্ধিতে 


শ্র।বণ, ১৩৬৪ | 


চলে না তখনই তাদের মধো সবোচ্চ জ্ঞানের 
বিকাশ হয়। 

কিন্তু এভুর মনকে কেমন ক'রে জানা যাবে? 
০ জীবের তো তা জানার ক্ষমতা নেই । অনস্ত 
প্রেমময় ভগবান তাই অংশতঃ নিজেকে গ্রকাশ 
করেছেন বেদের মনে, জগতের বিভিন্ন জতির 
বিভন্ন শাস্ত্রের মধো--ব।ইবেল, কোরান, জেন্নাবেস্তা 
গ্রভৃতির মধ্যে । বের গ্রভাতিকে মানাই ধমকে 
মাণ।। ঈশ্বরের অঙ্গগত যে, তাকে তাই ধাঁমিক বলে। 

মানুষ বখন শাস্ত্র ভুল ব্যাখা! করে, অলং 
ব্যবহার করে তথন ঈশ্বরকে নিজেকেই নিজের 
ব্যাখ্যাত। হ'তে হয়, তখন ধর্মস্থাপনের জন্তে তাকে 
অবতীর্ণ হাতে হয়। 

এহ অবতাপ্রেরাহ গুরু ব। জগতের প্রকৃত 
শিকক ; এই সব দেহধারী ঈশ্বরকে মেনে বা পুজো 
কারে আমরা ঈখবরেরই আজ্ঞা পালন ও পুজে। ক'রে 
থাকি । এই সব গুরুই শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্। 
কারে থাকেশ। তাই একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে 
ঈশ্বরের কাছে নিযে যেতে পারেন, আর কেউ নয । 
ভগবান অবতীর্ণ হ'লে মানুবের মতই আচার ব্যবহার 
কারন এবং তার আগমনে অধর্মের নাশ ও ধমের 
বক্ষণ হয়। তিনি আবার যথন শ্বধামে গমন করেন 
তথন তার শক্তি শিষাদের দিয়ে যান। তার প্রদত্ড 
শ!ক্তর বল এরাও মানবকুলের গুরু হন। এই 
গুরুশক্ত আবার শিষ্য থেকে প্রশিষ্তে গমন ক'রে 
লোককল্যাণ করতে থাকে; কিন্তু কালক্রমে এই 
শক্তি যখন থুব হীনবল হ'য়ে যার এবং তত্কালীন 
ক্রমবর্ধমান অধর্মশক্তির ওপর গ্রতৃত্ব করতে পারে 
না, তখনই আবার ঈশ্বর নেমে আসেন তীর স্ব 
জীবের মধ্যে তার মহিমা গ্রতিষ্ঠ।কল্পে। 

হিন্দুরা গুরুবাদ মানে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের 
একজন গুরু থাকেন। যখন বিভিন্ন বংশের কুল- 
গুরুগণ ব্বধর্ম-ভ্্ট হয়ে শিষ্যদের বিশ্বাস হার।য় তখন 
জগতে আবার অবতারের আপার প্রয়োজন হয়। 

৫ 


স্বামা রামরুষ্খানন্দের কথা 


৩৬৯ 


আজ এই যুক্তিবাদের যুগে শিক্ষিত পাক্িরা বিশ্বাস 
করতে চান না এই তর্। অবনত অবস্থার 
তথাকণিত গুরুর্দের যখন তার। ধর্মের প্রতিনিধিত্ত 
করতে দেখেন_ তখন ধমের ওপর তাদের আর 
বিশ্বী থাকে না। সেই জগ্গেই দেখি শিক্ষিত 


লোকেদের মধ্যে ধর প্রতি অতান্ত অবিশ্বাস 
ও অশ্রদ্ধা, শেন পযন্ত শান্িকত।। এবর| জগত 
থেক ধর্মূক মুছে ফেলতে চায়। খলে, ধম 


কতক গুলো কুসংক্কাংবর সম্টিমাএ, যত শী ধম নট 
হ'য়ে যায় ততই মানব সমাঙের পক্ষে মঙগল। 
ভারতে যে খাঙ্গ সমাজ, আধ সনাজ, গ্রসৃতির 
গ্রতিষ্ঠঠ দেখ! যায়_-এর মুশে রয়েছে পাশ্চান্তয 
শিক্ষার ফলে মানুষের মনে 'হন্দুধমেব ক্রিয়াকম ও 
মনুষ্ঠনাদিকে কুসংস্কার বসে ভাবা 
সন সংস্ক।বমুক্ত একটি ধমর চাতিদা। 


এবং এই 
কুলগুরুরা 
শিক্ষিতদের আস্থা হাঁরিয়হিলেন, কেধল কয়েকজন 
শিক্ষিত, এবং অধিকাংশ আশক্ষিত ব্যক্তি এই 
প্রকার গুরুর 'গ্রতি আকুছ ছিল । এদের ধারণ।_ 
'মপি আমার গুরু শুড়ি বাড়া বায়, তথাপি 
আম।র গুরু নিত্যানন্দ রায় । গুন কি করেন তা 
আমর। দেখব না, ভার মন্্রঞ্চে আমরা চাই--এই 
মন্্ স্বগং ঈশ্বরের কাছ খেকে আদ ব'লে তার শক্তি 
অসীম। এই রকম পোকের সংখ্যা খুবই কম। 
সাধারণতঃ কিন্তু সকপে চায় গুরুর পবিপ্রতা ও 
আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব--বাঁর ছ।য়াতলে তারা আশ্রয় 
নেবে। সে রকম গুরুর অভাব আছে বলেই তারা 
ধর্মবিহীন জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরের পুজার 
পরিবর্তে নিজেদেরই পুজে। ক'রে থাকে । 

খন এই ভাব প্রবঙ্ধ হ'ল--“এই জীবনই সব। 
পরকাল ব'লে কিছু নেই, এমন ঈশ্বর কেউ নেই যার 
কাছে আমাদের নিজেদের কমের জন্তে দায়ী হ'তে 
হবে। ধত পার খাও-_দাও, আনন্দ কর। অপরের 
কাছ থেকে ভালবাদ! পেতে হ'লে তার সঙ্গেও 
প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। পমাজই আমাদের 


৩৭৪ 


ভগবান, কেননা! সমাজ থেকেই আমরা সাহাধা 
পাই, কোন আরৃশ্ত ঈশ্বর আমদের সাহাযা করেন 
না। অবৃশ্ত সত্তাকে বিশ্বাস করা নিছক বোকামি, 
এবং কুসংস্কার। ও সব আমরা চাই না।” তখন 
নিজেরই প্রতিচ্ঞা-অম্যায়ী তাঁকে আসতে হ'ল; 
এবং এইবার তিনি এলেন সব জাতি ও সব ধর্মের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্্ব--৭ম সংখ্যা 


হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্খরূপে । কাল তীঁকে চেয়েছিল এবং 
সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্টা গ্রাহা, 
কোন্টা ত্যার্জা__না জেনে তাঁরই বহু সন্তান যখন 
তাকে আকুল আকৃতি জানিয়েছিল এই ধূলির 
ধরণীতে পদার্পণের জন্তে, তখন তিনি সে ডাক 
অবহেলা করতে পারেন নি। 


[৯ই শ্রাবণ শ্রীমৎ স্বামী রামকুফনন্দজীর জঙ্জতিথি ] 


স্ব্গাশ্রমে- সন্ভবাণী 


“আনন্দ? 


বভুদিনের আঁকাজ্ষা--হধীকেশের ওপারে 
্বর্গাশ্রমে গঙ্গা তীরে সাধুদের কুটিয়া দেখিব ; দেখিব 
সংসারের কোলাহল হইতে দুরে--সমাজ ও 
সভাভাকে পিছনে ফেলিয়া, ঠিমালয়ের পাদদেশে 
খরশোতা শাজ্তি-শীতপ! ভাগীরথীতীরে বিবান্ত- 
মহাত্সগণ কিভাবে জীবন কাটান,--কিভাবে 
বিবেকবৈরাগা অবলঙ্কনে শমদমাদি ষটসম্পত্তি অর্জন 


করিয়া মুমুক্ষুতা সহায়ে তাহার জ্ঞানের পথে 
জীবনুক্তির প্রতি অগ্রসর হন। 
একদিন ইচ্ছা করিয়াই একল। স্ব্গাশ্রমেন 


পরিত্যক্ত কুটিয়াগুলি দেখিয়া আমিলাম। গঙ্গার 
তীরে কুটগ়ার সারি । 

একটি একটি করিয়া কত কুটিয়ায় গেলাম, 
ভাবিতে লাগিলাম_কত বৈরাগ্য, কঙ অনুরাগ 
লইয়া সাধক এখানে আসিয়াছিলেন ; নিত্যগঙ্গান্নান, 
ছত্রে ভিক্ষান্ন-গ্রহণ, সাধামত সাধনতজন, কতদিন 
করিয়াছিলেন বা করিতে পারিয়াছিলেন-_-কে 
তাহা জানে? হয়তো ব্যাধি আসিয়৷। কাহারও 
দেহকে আক্রমণ করিয়াছিল, বাসন আসিয়া 
কাহারও বা মনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে । কেহ 
বা ফিরিয়া গিয়াছে । কেহ বা জীবনপণ করিয়! 
শেষ মুহুর্ত পর্ধস্ত সাধনপথে অচল অটল থাকিয়। 
এখানেই শেষ নিঃশ্বাদ ত্যাগ করিয়াছেন ! বন্ধু- 
বিহান স্থানে সাধক নিঞ্জেকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া 


দিবার জক্ক দেওয়ালে গেরি মাটির টৃক্রা দিয় 
লিথিয়াছিলেন £ 
শ্বাসে শ্বাদে নাম রটে।, বৃথা শ্বাস মত. খউ। 
কো জানে কৌন শ্বাস, আয়ন হো কি নেহি আউ।॥ 
কোন সাধক হয়ত সারীজীবন সাধনা করিয়া 
গিয়াছেন শ্রীতলপীদাসের একটিমাত্র কেহ] | 
তাহাতেহ তাহার মন্তব বাহির আলোয় আলোময় 
হইয়া গিয়াছে ৷ গ্রাচীরগা্ হইতে সেই অপরূপ 
হাটি আমার হাদয়ে উৎকীর্ণ করিয়া আনিলাঁম __ 
রামনাম মণি দীপ ধরু, জীহ দেহলী দ্বার । 
তুপসী ছে চাহসি, ভীতর বাহির উজিয়ার ॥ 
ঠে তুলসী- যদি তোমার ভিতর বাহির দুই-ই একশ 
সঙ্গে উজ্জল করিতে চাও, তবে দেহরূপ ঘরের 
দ্বারদেশে চৌকাঠেজিভ্বায়__রামনাম? রূপ মণি 
দীপ ধারণ কর। 
মার একটি কুটিয়ায় দেখিলাম-- একটি বাঙালী 
সাধক তাহার জীবনের শেষ অনুভূতি-বাণী জগৎকে 
দিয়া জগৎ হুইতে বিদায় লইয়াছে। সেই বাণী 
আজও জল্‌ জ্বল্‌ করিয়! জলিতেছে ও বলিতেছে £ 
দেহদৃষ্টি যত হয়, ততই মরণ ভয়। 
আত্মপৃষ্টি যত হয়, ততই অযুতময় ॥ 
রাত্রির ঘন অন্ধকারে কুটিয়ায় বসিয়া এই সকল 
অজ্ঞাত সাধকদের জীবন ও সাধনা অন্ুধান করিতে 
লাগিলাম। 


কুটির-শিন্পে সাবান 


শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর 


ব্যাপক অর্থে “সাবান” 

“সাবান” সমন্ধে অনেকেরই অস্ফুট ধারণ। 
আছে, সঠিক ধারণা নাই। কোন কোন মহলে 
আবার ইহা অশুচি পর্ধা যুক্ত ! ভ্রান্তি-নিরসন-কল্পে 
প্রথমেই সাবানের সংজ্ঞা-প্রকরণ আবশ্যক। 

উদ্তিজ্জ ও জান্তব তৈল ও চর্বির সহিত ক্ষার 
মিশ্রিত কৰিলে “সাবান” উৎপন্ন হয়। নারিকেল, 
বাদাম, তিল, তিসি, মহুয়া» রেড়ি, তৃগাবীজ, সরিষা 
প্রভৃতি উদ্টিজ্জ তৈল এবং তিমি প্রভৃতি যাবভীয় 
মতস্তের তৈশ--সংক্ষেপে আমরা যে সকগ তৈল বা 
চর্বির সহিত সচরাচর পরিচিত-_গ্রত্যেকে বিশেষ 
অবস্থাশনিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট মাত্রায় ক্ষার-সংষোগে 
“সাবান” উৎপন্ন করে। ভবে কোন ভৈল হইতে 
উৎপন্ন সাবান 'নরম+, পক্ষান্তরে অপরাপর চবিজাঁত 
সাবান শক্ত” ইহাই পার্থক্য । বাঙ্গালীর নিত্য 
বাবহাধ সরিষার তৈল হইতেও সুচাকরূপে সাবান 
তৈয়ারি করা যায়; তবে ইহার মুল্য অধিক হওয়ায় 
ইহা হইতে সাবান প্রস্তুত হয় না। উপরধুক্ত তৈল 
বা চবিসমুহ আর কিছুই নহে_-কতকগুলি অস্ত 
( এইগুলিকে মেদাক্ বা 2৪00 40145 বলা হয়) 
ও গ্লিসারিণের সমাহার । এ সকল মেবাম সোডিয়ম 
বা পটাসিয়ম নামক মৌলিক পদার্থের ক্ষার 
সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন মেদাক্নের লবণ প্রস্তত করে। 
বিজ্ঞানে এই লবণগুপির ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত নাম-_ 
“সাবান! প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলিয়। রাখা 
প্রয়োজন যে, খনিজ তৈল--পেট্রোলিয়ম গ্রভৃতি 
হইতে সাবান প্রস্তুত করা যায় না। খনিজ তৈল 
সমুহের ইহাই বৈশিষ্ট্য । 

ব্যাপারটি একটু প্রাঞ্ন হওয়! প্রয়োজন । 
এক্ষণে লবণগুলি ক? লবণ বলিতে আমরা নিত্য 


ব্যবহা্ধ দ্রব্যটিকেই বুঝি--কিস্ত রসায়নে িবণ' 
বলিতে শুধু ইহাকেই বুঝায় ন|। বহুসংখ্যক যৌগিক 
পদ্দার্থকে 'লবণ'রূপে গণ্য কর! হয়; তাহাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা পরিচিত গুন” । ইহ। নির্দিষ্ট মারায় 
সোডিয়ম (ক্ষারজনক ) ও ক্লোরিন ( অম্ন-জনক ) 
মৌলিক পর্দার্থ্য়ের রাঁসাঁয়নিক মিলনের ফল; 
তুলাভাবে সাবানও সোডিয়ম বা! পটাপিয়ম ক্ষার 
এবং মেদায়ের সংযোগ-জাত। ক্ষার ও অগ্নের 
যোগে গঠিত-লবণের সহিত সাবানের উচাই 
সাদৃশ্য । 

দুইটি সাধারণ ক্ষার_-কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক 
পটান্‌: ইহারাই যথাক্রমে পোভিয়ম 'ও পটাসিয়ম 
সরবরাহ করে। এতপ্তিন্গ অন্ত।ন্ঠ ক্ষারাত্মক পদার্থও 
রহিয়াছে, সেগুলি হইতে ও সাবান নৈযারী হয় 
তবে সাধারণ নহে, বিশেষ পধাদের সাবান। 
কিক সোডা বা পটাস্-জাত সাবানকে যেমন 
সোডিয়ম বা পটাসিয়ম-সাবান বঙগা হয়, তদ্রপ 
ক্যালপিয়ম সাবান ( জল নিরোধক প্রলেপ- 
রূপে ব্যবজত ), বেরিয়ম সাবান, এলুমিনিয়ম 
সাবান (মুদ্রণেব কালিতে ও জল-দুেগ্ভ আস্তরণ 
হিসাবে ব্যবহৃত), ম্যাগ্নেসিয়ম সাবান, দণ্ড 
সাবান (মলম তৈয়ারিতে লাগে), তাম সাবান 
( পাটসংরক্ষণে ও কাঁটক্বন্ূপে মূল্যবান) ও অন্তান্ঠ 
বহু সাবানের গ্রগলন হইয়াছে । তবে সচরাচর 
সাবানের সহিত ইহাদের এক প্রধান প্রভেদ 


আছে । সাধারণ সাবানের ন্যায় ইহার! জলে দ্রুব 
হয় না। এই সব সাবানের প্রচলিত নাম “শিল্প 
সাবান'। সুতরাং দেখা ঘাঁইতেছে, বর্তমানে 


“সাবান” শব্খের অর্থ ব্যাপক, মাত্র গাত্র বা বন্ু- 
পরিষ্কারক পদার্থ হিসাবেই তাহা সীমাবদ্ধ নহে; 


শ৭২ 


যদিও সাধারণতঃ সাবান অর্থে তাহাই বুঝায়, এবং 
আমাদের আলোচনা এই প্রচলিত অর্থে আমরা 
নিবদ্ধ রাখিব। 

যে-সকল সাবানের সচরাচর সম্মুখীন ভওয়। 
যায়, তাহারা নিগ্নোক্ত যেকোন পধায়ভুক্ত হইবে 
(১) বস্বার্দি পরিক্ষ(রক বা কাঁপড়-কাচা, (২) 
প্রসাধনী বা গায়ে ম।খা তৎস্ ক্ষৌরকর্মে বাবহৃত, 
(৩) সমুদ্র-জলে বাবহারে[পযোগী, (৪) বরন শিল্পে 
প্রযুক্ত এবং (৫) ধধার্থে বাবহৃত। এইগুলি আবার 
কঠিন, তরল বা নরম অবস্থার গ্রাপ্য | 

ভারতে সাবান-শিল্পের সুচন। 

শাথায়িত সাবান-শিঙ্লের 
মভুথাঁন এ দেশে কিরপে ও কখন হইল-_এই 
কৌতুছল নিবুত্ত দরকার। বঙ্গভঙ্গের 
প্রতিবাদে দেশনা।পা শ্বদেশী-আন্দোলনের যে বিপুল 
সাঁড়া পড়িয়া গিয়।ছিল, যখন “মায়ের দেওয়। 
মোটা কাপড় মাথায় করে নে রে ভাই” এইরূপ 
নির্দেশ আসিল, মে দিনের সেই দেশমাতৃকার 
উদ্দেশে নেতবুন্দের উদার আহ্বানে ব্বদেশ- 
হিতৈষণার যে অমোঘ বাণী শোনা গিয়াছিল-__ 
তাহারই গ্রতিক্রিয়! ও গ্রভাৰ শুধু স্বদেশী বন্ত্রশিলের 
উপরেই পড়ে নাই; উপরন্ত বঙ্গের সেই বিদেশী 
পণ্য-বর্জন আন্দেংলনে যে কয়েকটি শিল্পের বীজ 
উপ্ত হয়, ভাঁবীক।লে তাহ] হইতেই বিরাট মটারুহের 
উদ্ভব হইয়াছে । উহা বঙ্গদেশে খ্বদেশী বস, স্বদেশী 
সাবান ও শ্বদেশা দিয়াশলাই শিল্পের আদি কথা । 
তথন ইঠ1 কুটিরশ্ল্প; ভারী ভারী যন্ত্র সহযোগে 
বিজ্ঞানসন্মতরূপে 'এ দেশে সাবান তেয়ারির প্রচেষ্টা 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। উপ্ভোক্তারূপে 
কলিকাতার নিকটবতী নগম।রী অঞ্চলেই সেই সময় 
ছোট ছোট কারথানা স্থাপিত হয় এবং কাপড়- 
কাঁচ সাবান তৈয়।রিতে এই অঞ্চল বিশেষ খ্যাতি 
অঞ্জন করে। এখন৪ এই স্থানে বহু কারখানা! 
বুটিগশিল্পরূপে বিগ্ভমান। ক্রমে এই কুটিরশিল্প 


অতঃপর বছভাবে 


হয় 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 


একদিকে যেমন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ গ্রভৃতি স্থানে 
পরিব্যাপ্ত হয়, অন্টদিকে তেমনি সুদূর লাহোর, 
অমুতসর গ্রভৃতি অঞ্চলে ও প্রসরলাভ করে । 


এ দেশে সাবান উৎপাদন, আমদানি ও 
রপ্তানির পরিমাণ 


সাবান প্রস্ততের দুইটি প্রধান প্রণালী (১) 
বাম্প-সংষে।গে এবং (২) অগ্রিপহযোগে । এই সব 
কদ্রাকাঁর কারখানায় কড়াই-এর তলদেশে অগ্রি- 
সংষোঁগ করিয়া সাবান প্রস্তত হয় বলিয়া এই পদ্ধঠি 
“কড়াই”-পন্ধতি ন।মে সমধিক প্রসিদ্ধ। উপযুক্ত 
ক্ষারের অভাবে এই সৰ কারখানায় 'প্রায়খঃ 
স্বভাবজাত সাঁজিমাটি ও চুন ব্যবহৃত হয়। কড়াই- 
পদ্ধতিতে লিপ্ত সংগঠিত কুটিরশিল্পের আকারে 
কারখানার সংখ্য! এবং তাহাদের উতৎ্পাদন-ক্ষমত। 
উল্লেখযোগ্য । এতদতিরিক্ত সুসংগঠিত পন্থায় 
গ্রথমোক্ত 'প্রণালীর কয়েকটি কারখানা ও বঙ্গে 
আছে। ভারতের মেট সাবান উত্পাদনের 
এক বিরাট অংশ বঙ্গেরই অবদান । উদ্বারণস্বরূপ 
১৯৪১-৪২ থৃষ্টাবে ভারতে ১,৩০,০*০ টন সাবান 
প্রস্তুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের ও 
বঙ্গের উৎপাদন পরিমাণ যথাক্রমে 
৪১,০** টন। ছুইটি বিশ্বযুদ্ধের ফলেও বল তথ। 
ভারতের সাবান শিল্প সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত 
হইবার স্থযেগ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় ইওরোপের সর্বত্রই থাগ্চের ন্যায় সাবানও 
নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্থ্রে ও তারতে 
এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা প্রয়োজন হয় নাই। 


৫৫১,৩০০ ৩ 


দেশে সাবান উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশ 
হইতে আমদানি ক্রমাগত হাঁস পাইতে থাকে । সে 
বেশী দিন পূর্বের কথা নহে-যখন দেশকে 
সম্পূর্ণরূপে বিদেশী আমদানির উপর নির্ভর করিতে 
হইত। ১৯৪৯ থুঃ প্রথম সাতমাসে মোট ১,৭৫৭ 
এবং ১৯৪৮ খৃঃ মোট ১৮,৩৭৫ টন সাবান 


আবণ, ১৩৬৪ |] 


আমদানি হয়; এ বংসর প্রথম নয় মাসে ভারতের 
সাবান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৯,২৩৬ টন। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩১ খষ্টাব্দের কথ। উল্লেখ করা 
যাঁয়_-তখন ১৬,৬০* টনে দীড়ার। 
৪ৎথুঃ আমদানি আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয়- মাত্র 
১,৬৬০ টন। পরে অবশ্ত কাচামালের মবস্থার 
অবনতি হওয়ার আমদানি কিছু বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ 
ও ১৯৪৯ পুগীব্দে ভারতে মোট সাবান উৎপাঁদনের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮০,০০০ ও কিঞ্চিম্যন 
১১০৬১০০০ টন। 

দেশে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, 
ভেমনি ভারত মধ্য প্রাচ্যের দেশমুষে সাবান রপ্ঞানি 
আরম্তের সুযোগ পাইল । 

সাবানের কাঁচামাল 

উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান 
সর্ণাগ্রে। কিন্তু প্রাণিজাত চবির (যেমন ভেড়।, 
শৃকর, প্রভৃতি ) এদেশে শিতীন্গহ অভাব-__সেসস্ 
মৃখ্যতঃ অষ্ট্রেলিয়া গ্রভৃতি দেশের আমদানির উপর 
,নিভর করিতে হয়। সাবান হেয়ারি কেবল 
মাত্র একটি তেল ব1 চবির দ্বারা করা হয় ন!-_ 
কয়েকটি চবির সংমিশ্রণে সাবান গ্রস্তত করা হয়। 
সেই হিসাবে উত্তম সাবান প্রস্ততের জন্য প্রাণিজাত 
চর্বি অপরিহাধ। অবশ্ঠ বাংলাদেশেই প্রাণিজাত 
চর্বি সাবান-প্রস্তে ব্যবগার করা হয়; ভারতের 
মন্ান্ত অঞ্চলে এই শ্রেণীর চর্ধি অশুচি ও অস্পুণ্ঠ 
গণা হওয়ায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। 

জান্তব চর্বি ব্যবজত না ভইলে, তাহার পরিবর্তে 
বনস্পতি ( বা 179 010979159€50 011 ) এবং মনা 
তৈল দ্বার! সাবান প্রস্তুত এদেশে প্রচলিত আছে; 
পরিতাপের বিষয়, তাহাতে প্রাণিজাত চবির 
মতো সুফল লাভ হয় না। 

ভারতীয় বনস্পতি-শিল্পের হইতিহাঁল খুব বেশি 
দিনের নছে_মাত্র ত্রিশ বৎসরের পূর্বেও ইচা 
প্রয়োঞ্জনীয় শিল্প ছিসানে নগণা ছিল, বর্তমানে উঠা 


আর ১৯৩৯- 


কুটির-শিরে সাবান 


৩৭৩ 


ভারতের একটি প্রধান শিল্প এবং প্রায় অধশিত 
কারখান। সম্মিলিতভাবে উৎপার্ন-রত। মলা 
লাভজনক, বিভিন্ন পর্যায়ের গলন-বিন্দু সমদ্থিত, 
গন্ধহীণ ও সাদ| এই ঞ্িনিসটি অবশ্ঠ উদ্ভিচ্জ ন। 
গ্রণিগাত তৈল বা চবি অপেক্ষা অধিকতর স্থারী 
প5ন-নিরোধক | 

সাবানের অপর প্রয়োজনীয় উপাদান নারিকেপ- 
তৈল। বদদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে- যেমন সুন্দরবনে, 
প্রচুর নারিকেল জন্মিলে৪ আহার্ধপে বাবহারের 
ফল টতল-নিক্ষাশনের পরিমাণেই 
পা€য়া যাঁয়। কেরানায় ৪ ভারতে দক্ষিণ- 
পশ্চিম অঞ্চলেই নারিকেল *ইতে অধিক পরিমাণ 
শৈল নিসাশিত হয়। 
পস্ততকালে তৈল বা চর্নির পরেই 
প্রয়োজন ক্ষারের, বিশেষতঃ কণ্টিক সোডার। 
'ভাঁরতে বর্তমানে প্রায় ৭২,০০* টন পরিমাণ ইহার 


ভান আল 


সাবান 


চাহিদ|। বাজ রিষড়া অঞ্চলে কষ্টিক সোডা 
বিঞ্যার্থে পস্তত হয়; তবে কয়েকটি স্ুবুহৎ 
কাগজের কলেও আত্ম-স্বচ্ছলতাগ জন্ত কিক 


সৌডা উৎপাদন করা হয়। ভারতীয় উৎপাদনের 
পরিমাণ-উপধুক্ত চাহিদার অধেক অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ কম। সুতরাং চাহিদার অবধশিশ্টাংশ বিদেশ 
হইতে আমদানি করিতে হয়। এতদতিরিক্ত গুড়া 
সোডারও (৭1 ১০৭৪ /581) ) প্রয়োজন হয়। ্‌ 


প্রসাধনী সাবানের অপরিহাথ আঙ্ষজিক দ্রব্য 
গন্ধবচ তৈল (বা [899108] 0119 ), বর্তমানে 
ব্যবহৃত গন্ধপ্নব্যের অধিকাংশই কৃত্রিম রাসায়নিক 
দ্রব্য । তথাপি গোলাপ নির্ধাম, থম্‌, চম্পক, গন্ধরাজ 
শ্রেণীর গন্ধ ও বঙ্গের কেওড়া চিরকাল সকলের 
আদরণীয় ঠইয়া থাকিবে । দক্ষিণ ভারতে চন্দনাদি 
গন্ধবহ তৈলবৃক্ষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী । 

সাবানের জন্ত আরও অনেক শ্রেণীর জিনিসের 
প্রয়োজন হয়_তবে বিশেষ বিশেষ প্রকারের 
সাবানের নিমিত্ত! সাবানের সঠিত 'পয়োজন-মত 


৩৭৪ 


সোঁডিয়ম-সিলিকেট, পসোপ-ষ্টোন, লবণ, গন্ধক, 
কার্বলিক এসিড প্রভৃতি সংযুক্ত করা সয় সময় 
প্রয়োজন হইয়া! পড়ে । স্বচ্ছ সাবানের জগ্গ স্ুরাসার 
( বা /910091709] ) অতি প্রয়োজনীয় । 


সাবান-কারখান। স্থাপনের উপযুক্ত স্থান 

সাবানের মুখ্য কাচ।মাল-_-তৈল, চি ও ক্ষার, 
সেজন্ত সাবান-কারথান। স্থাপন করিতে হইলে এই 
সকল কাঁচামালের সাঙ্গিধ্য প্রয়োজন; নচেৎ 
পরিবহন সম্পর্চিত প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। 
জলপথ বা রেলপথের নিকটে স্থান নির্বাচিত হইলে 
কাচামাল আনয়নের একদিকে যেমন কোন চিন্তা 
থাকে না, মন্য্দিকে পণ্যদ্রবা বাজারে পাঠাইবারও 
কোন অন্ভবিধা তয় না। তবে স্থানীয় বাজারের 
জন্য উৎপন্ন সাবান মে।টর লরী বা এরূপ যাঁনেই 
প্রেরিত হইতে পারে । 


সাবান-শিল্পের উন্নতিবিধানার্থে কয়েকটি কথা 
সাঁবান-উৎপাদনের পরিমাণ, অল্প বা বেশি, 
যাহাই হউক না কেন, সাবান-প্রস্তত-প্রণালী 
বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হওয়া! উচিত। অযৌক্তিক 
ও নিরর৫থকভাঁষে অনভিজ্ঞ কারিগরদের দ্বার! প্রস্তুত 
সাবান আঁধকাংশ সময়েই যে শুধু নিকট শ্রেণীরই 
হয়--তাহা নহে, পরস্ত এরূপভাবে প্রস্তত সাবানের 
মানেরও (90904819 ) কোন স্থিরতা থাকে না। 


দেশের খথাছ্য-সংরক্ষণের সহিত লামঞ্জন্ত 
বিধানার্থে এবং মুল্যের প্রতিযোগিতার বাচিতে 
হইলে অথান্ত তৈল ও চর্বির ছারা সাবান তৈয়ারি 
করিতে হুইবে। বাদাম, নারিকেল, তিল প্রভৃতি 
যে সকল তৈপ খাগ্ভরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, 
সেগুপি সাবধানে ব্যবহার না করা ভাল; একান্তই 
যদি কর! হয়, তবে তাহা যতদুর সম্ভব স্বপ্ন মাত্রায় 
করাই বুক্তিধুক্ত। দরিদ্র দেশে থাগ্াবস্তর অপচয় 
করা ঠিক নয়। 


অভক্ষ্য তৈপ হইতে সাবান প্রস্তুত হইলে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ম সংখ্য। 


উত্পাদন মুল্যও কম হয়। নিম, মন্ুয়া, তিসি, 
তুলাবীজ, বনম্পতি, মোম প্রভৃতি যত অধিক 
পরিমাণে সাবান-গ্রস্তরতে ব্যবহৃত হইবে ততই 
আহারোপযোগী তৈল উদ্ত্ত থকিবে। 

পাশ্চাত্য দেশসমুহে তৈল বা চর্বির পরিবর্তে 
বহু সময় মেদাম়সমূহ সাবান প্রস্ততে ব্যবহার করা 
হয়। তৈল ও চর্বি হইতে গ্লিপারিণ বাহির করিয়া 
লইলেই মেদাম্নসমূহচ অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং 
স্বভাবতই মেবাম়নপমুহের মূল্য তেল বা চর্বি অপেক্ষা 
কম হইবে। আর এই মেদায় সাবান প্রস্তরতে 
ব্যবহৃত হইলে সুবিধার মাত্রা দ্বিগুণিত হয় 
কারণ মেদ'ম্লমূহ অনায়াসে অপেক্ষাকৃত ব্বল্- 
মূল্যের ক্ষার, গুড়া সোডা (বা 3০৭৪ 4১91) ) 
সাহায্যে সাবানে পরিণত হয়। এদেশে অবশ্য 
মেদাম-প্রস্ততকারী কোন প্রতিষ্ঠানের কথ। জানা 
নাই, অতএব উহা আমর্ণ।নি করিয়া ঘন এবং 
যেখানেই সম্ভব, বিশেষতঃ কুটিরশিল্লে, মেদাস্ 
ব্যবহার করিলে এঁ সাবান অনায়সেই প্রতি- 
যোগিতায় দাড়াইতে পারিবে । 

নারিকেল-তৈল সাবান-প্রস্তুতের একটি অতি 
প্রয়োজনীয় উপাদান তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ইহার মুল্য অধিক এবং ইহা মনুষ্য-ভক্ষযূপে 
ব্যবহ্ৃত। নারিকেল-তৈলের তুল্য তৈলের সন্ধান 
বিজ্ঞানীরা বন্ুপ্দিন যাবৎ করিতেছেন যাহাতে 
নারিকেল-তৈলের ব্যবহার কমাঁনো যাঁয়, সেই 
আশায়। তাহারা কিয় পরিমাণে সফলও 
হইয়াছেন । নহুর-বীজ-তৈল ( দাঞ্জিলিং, কারশিয়ং, 
জলপাইগুড়ি এবং চট্টগ্রামে জাত ), রয়না (পূর্ববঙ্গের 
জাত) পুণাল বা পোলাং তৈল-_ইহারা নারিকেল 
তৈলের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ; 
কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান অধিক নহে এবং 
উৎপাদন পরিমাণও কম । গবেষণার ফলে ইহাদের 
সম্বন্ধে বু তথ্য উদঘাটিত হইবার রহিয়াছে । তবে 
যতই নারিকেল-তৈলের তুল্য তৈল আবিষ্কৃত হউক 


শ্রাবণ, ১৩১৪ ] 


না কেন, ইহার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতগ্ত্য চিরকাল থাকিবে 
মনে হয়, তাহার কারণ ইহার রসায়নগত ধর্মসমুহ ও 
গুণাবলী। একট! প্রকষ্ট উদ্দাহরণ দেওয়া গেস : 
সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অন্ত কোন সাবান অন্থপ- 
যোগী; একমাত্র নারিকেল-তৈলোস্ভুত সাবাঁনই 
সমুদ্রজলে ব্যবহারোপযোগী ও দ্রব হয়। প্রচুর 
ফেনা উৎপাদনে নারিকেল-টতলের সমকক্ষ অন্ধ 
কোন তৈলের কথা এদেশে বতমানে জানা নাই । 
ক্ষটর হিসাবে সচরাচর কষ্টিক সোডার পিগু 
বা থণ্ড বাবহার করা হয়। যদ্দি তৎপরিবর্তে কষ্টিক 
সোডার দ্রবণ (যাহ 0800300 5০948 1,%০ নামে 
বিক্রয় হয়) ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে 
উৎপাদন খরচ যথাসম্ভব কম ভইবে। অবশ্য জিনিসটি 
সবত্র পাওয়৷ সম্ভন নয়, ইহাঁ€ উল্লেখযোগ্য | 
সাবানে ভেঙ্জাল বর্জনীয় । তথাকথিত সাবানের 
বধ নগনা পরীক্ষা করিয়া দেগা গিয়াছে যে, উহা,ত 
প্রকৃত সাবান 'অপেক্ষা ভেজালের মাত্রা অনেক 
বেশী। “সোনার পাঁথরবাটি'র ন্তায়ই এইগুলি 
হান্তোদ্দীপক ও অলীক ; কারণ সাবানের নামে ও 
ছদ্মুবেশে এইগুলি সাবান ব্যতীত যাবতীয় মনত কিছু। 
সাবানের সহিত সিলিকেট মিশ্রিত কিনার 
রীতি আছে। এতকরা ৫ ভাগের বেশী ইহা 
সাবানে নাব্হত হওয়া অভীপ্মিত নচে-_ এই মাত্রায় 
ইহা সাবানের মালিম্ধমোচক ক্ষমত! বুদ্ধি করে। 
ইহার উধ্ব” মাত্রায় ইহাকে সাবানের ভেজাল-বূপে 
গণ্য করা হয়। আর বাজারে এমন সাবানের 
খ্যা বিরল নহে, যাহার ভিতর অত্যধিক মাত্রা 
সিলিকেট, লবণ, চুণ, সাজিমাটি প্রভৃতি ভেজাল 
দিয়া সাবানের আকার বৃদ্ধি ও তাহার তুলনায় মূল্য 
মাশাতীতরূপে কম করিবার 'প্রয়ান দেখ! যায়। 
অবশ্য কারখানার শ্রমিকদের জন্ত হাতের ঝুলকালি 
তুলিতে ষে সব সাবান প্রস্তুত করা হর, প্রয়োজজন- 
বোধেই সেগুলির ভিতর প্রচুর পরিমীণে বালি বা এ 
শ্রেণীর জিনিস মিশ্রিত করিতে হয়। 


কুটির-শিল্পে সাবান 


৩৭৫ 


কুটির-শিল্পে গ্রস্তত সাঁবীনের মানের (36807- 
ন81ণ ) নিদিষ্ট সীমারেখা, স্থিরতা ও সীসগ্রস্ত 
রাখিলে ক্রেতার বিশ্বাস ও পৃষ্ঠপোষকতা অটল 
থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সময় পৃথক পৃথক প্রকারের 
সাবান বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিলে ক্রেতাদের 
সেই প্রকারের সাবানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া 
বিচিত্র নহে । সাবানের মানের স্থিরতা রাখিবার 
জন্ত প্রস্ততকারকের কোনরূপ শৈথিল্য থাকা বাঞ্ছনীয় 
নহে । এইজন্ সামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন 
হইয়া থাকে । 

কাপড়-কাচা অপেক্। গায়েমাথা শাবানের 
মানের স্থিরতা রক্ষা কত বেশা প্রয়োজন তাহ! 
সহজেই অনুমেয় । কোনল ত্বকের উপর কোনরূপ 
অপক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে গ্রসাধনী 
সাবানের সবাগ্রে স্ুনিদি্ মান থাক। প্রয়োজন। 
অঙ্গরাগের সাবানে সামান্ত মাত্রায় গ রাপায়নিকভানে 
অসংযুক্ত, 'অনাবন্ধ ও শিথিল ক্ষার (75৩ 21911) 
ত্বকের যথে ক্ষতি করে। সেইজন্ত কড়াই-পন্ধতির 
দ্বার! উত্তম প্রসাধনী সাবান তৈয়।রি অসম্ভব | তজ্জ্ 
বিস্তৃততর বাবস্থার্দি ও যন্ষপাতি-সন্বলিত বাস্পীয় 
গ্রণালীই প্রেরঃ | 

তবে কাবলিকঃ গন্ধক ও চাঁলমুগরা শ্রেণীর 
সাবান প্রধানতঃ কুটির-শিল্পরূপেই বাংলাদেশে প্রস্তত 
হয়। হাদের চাহিদাও যথেষ্ট । বাংল[দেশে কুটির- 
শিল্প-জাত কাপড়-কাচা সাবানের চাহিদা পর্যাপ্ত। 
ভাল ক্বাচা মাল ব্যবহার করিয়া, সাবান গ্রস্ততকালে 
কোন কিছুর অপচয় নিবারণ দ্বারা, বিজ্ঞানসন্ম ত- 
ভাবে নির্দিষ্ট মানের সাবান উচিত মূল্যে বাজারে 
বাছির করিলে কুটিরশিল্প-জাত সাবান জন-মন 
অধিকার করিবে নিঃসন্দেহে । যোগ্যস্থলে ক্রেতৃগণ 
কুটির-শিল্লোৎপন্ন সাবানের প্রতি আস্কা রাখিঙ্গে 
ও সহযোগিতা করিলে, বঙ্গের এই কুটিরশিল্প 
কোনদিন লোপ পাইবে না। বল! বাহুল্য -সুবৃহৎ 
সুসংগঠিত কারখানাগুলির সহিত প্রতিযোগিতার 


৩৭৬ উদ্বোধন 


থলে কুটিরশিলরসমূহকে সবদাহ শঙ্কাগ্রন্ত থাকিতে 
হয়। 

বিজ্ঞানে উন্নত দেশসমূচের তুলনায় আমাদের 
ভার্ন মাথাপিছু সাবানের বাবহাব নিতান্ত 
অল্প। নূতন নূতন ও শ্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রস্তত 
সাবান এ সব দেশে যে পরিমাণে জনসাধারণ 
ব্যখভাঁর কৰে, তাঠ: আমাদের কল্পনাতীত । ১৯৪২ 
থুষ্টান্দে মাপিণ মুক্তপা্রে জন-পতি সাবান বাবহারের 


[ ৫৯তম বর্ষ ৭ম সংখ্য! 


পরিমাণ ছিল ২২ পাউও, ভারতে এঁ পরিমাণ এক 
পাউগ্ডেরও কম বা তাহার কাছাকাছি! বিষয়টির 
গুরুত্ব ইহা হইতেই উপলব্ধি করা বাইবে। উপরস্ধ 
এতপ্দেশ সাবানের অনুকল্প কচিৎ ব্যবহৃত হয়। 
দেশম[তকার প্রতি মমত্ববোধে একদা! যে শিল্পের 
আরম্ভ হইয়াছিল, আজও তাহা মুফ্ুরূপে পরিচালিত 
হইলে দেশের ও দশের_ উভয়েরই মঙ্গল । সাবানের 


পরিমাণ চিএ ২৩ 


যাবানর ভকম্পমমুতক্। (১০0 ১50060 অথবা সমীপ্নতী”- এ প্রবাদ যদি 


টি ১০৪] ) ঘথেষ্ট মারায় ব্পজত ভয় । পরিস্ছম্মতা-রক্ষাকমে সাধানের 


৫ 


এক সময় জন-গতি সাবান ব্যবহারের সবাগ্নে। 


* লেখার প্রবন্ধ- উদ্বোধন, কাতিক, ১৩৫৬ দ্ুগুবা। 


তপোবনে 

শ্বীঘতী শুক। মজনদ।র 
৬5 দুর্প নানার ম্যান বনচ্ছায় 
বস্তায় ভটিনার ৬০৮ [শরলায় 
ঠানম্ত ওক্যারধবাণ আনন্দগন্তীর, 
সামার বাধনে বাজে অলীমের বোন। গতাগ। 
পরন আনন্দবাহা এ মনা ভবনে, 
তপ্ুহণন উব। চলে আতগু এ হুখিতের প্রানে। 
ধ্বনিয়। উঠিয়াছিল ওইখানে একদিন নারীর জিঙ্যাস।, 
মৃতের লাগি তার জেগেছিল শাশ্বতী পিপাসা । 
কেঁটে গেছে ভারতের সে মধর আলোক-্লগন, 
তির সাগর-মাঝে অনন্তের অমৃভমন্থন | 


ভরাতের তপোবনে তির 2 সে উবার উদয়! 


১ধশ্কন আতা সেথ! লভিয়াছে আসন অক্ষয়। 


বাবহাব বৃদ্ধি পাইপার অথ- জনসাধারণের শব 


,€ পাঁটগু। তাছাড়া সেখানে গতি সচেতনঠা | আর “পরিজ্ছমত। দেবতার 


শ্রীরামকৃষ্ণে মহাপ্রভুর ভাব* 


প্রীস্বরেন্্রনাথ চক্রবর্তী 


ফান্তনী পুণিমা আমাদের কাছে দ্বিধা পৰি 
দ্বিবিধরূপে ধন্চ। প্রথমতঃ পরমপুরুযোত্রম শ্রীকষ্ণের 
পবিত্র দোঁললীলা-তিণিরূপে ১ দ্বিতীয়তঃ কলিযুগ- 
পাবনানতার শ্রীপ্ীগৌরাঙ্গদেবের শুভ আাঁবিভীব- 
তিথিরূপে। এ-ছাঁড়া উত্তর ভারতের ফাগুয়া বা 
হোঁলির এবং সংস্কৃত সাছিতোো বর্ণিত বসস্তোৎসবের 
আবির-কৃষ্কুমের রউ মাশ এই দিনটিকে অতি 
বিচিত্র ও অভিনব রূপ দান করেছে । অধিকন্থ 
ঝতুশ্রেষ্ঠ মধুবসন্থের পূর্ণিমায় পূর্ণ শশীর শুচিমিদ্ধ 
জ্যোত্ম।ধারার অমল ধবল শুভ্রতার আবে্দনও 
আমাদের প্রদয়পুরে গ্রচর মাণন্দের দোল! 
স্ষ্টি করে। 
শারামকৃষ্জ একাধারে শুধু 'রাঁণ। ও কি? নন, 
তাঁর মহাঁজীবনে তগাগত বুদ্ধের অফুরন্ত ত্যাগ, 
আ।চাধ শঙ্করের অপরিসীম জ্ঞান এবং মহা প্রভু 
চৈুস্কের অপরিমেয় প্রেমভাবের অভ্ভিনব সমাবেশ 
লক্ষিত হয়। অন্তরঙ্গ শিষ্ঞগণ_-€কই 
শীরাঁমকৃষণের মধ্যে সকল দেবদেবীকে বিলীন হতে 
দেখেছিলেন । সাধনকালের ইতিহাসে পাওয়া ষায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম '9 সকল মতের দুশ্চর সাধনায় 
যখন যে দেবদেবীর দর্শন লাভ করেছেন, ত্তীরা 
সকলেই তাঁর শ্ীমঙ্গে লীন হ'য়ে গেছেন। শ্রাশ্ীবাম- 
কৃষ্ণ-পু'থিকার পরম ভক্তিভরে গে'য়ছেন 
বিরাট আলয় যেন ঠাকুরের দে5। 
নাম দপ জগতের সম্মিলনা গৃহ ॥ 
যাবতীয় দৃষ্টরূপ দেহে লীন পায়। 
বিরাট বিগ্রহ তনু রামকৃষ্জ রায় ॥ 
বস্ততঃ ধর্মসংস্থাপন ধুগাবতারের পরম লীলা । 
গভীর শ্রদ্ধাভরে শ্রীরামক্কষ্ের মহাজীবন অনুধ্যান 
করলে দেখা যাঁয়_-তিনি ষে কেবল সকল ধর্ম-মতের 


কে 


সাধনায় সিদ্ধিলাত করেছিলেন ত| নয়, তিনি 
ছিলেন সকল ধর্মের সংস্থাপক এবং সর্বধর্মন্বরূপ | 
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দঈী শ্রশ্রঠাকুরকে গ্রণতি 
জ।নিয়েছেন £ 

গু সধধর্মস্থাপকস্ত্রং সবধর্মস্ববপ কঃ | 

আচাধাণ।ং মহাচ1ধে। রামকুষ্ণায় তে নম ॥ 

এত কথ! ব'লে দীর্ঘ ভূমিকা করার উদ্দেশ্য এই 
যে পরমপুরুযোত্তম শ্রীরামরুষ্ণের মগাঁজীবন-রত্বাকরে 
'দূম-সামধথ্যে ডুব দিলে" ভাগাবান 'ভকুগণ হাতে 
শ্রী:গীবাঙ্গ-রত্বেরও সন্ধীন অবশ্য পাবেন। 

আজকের গৌর-পুণিমায পরম বৈষ্ণব শ্রীধুক্ত 
বলরাম বস্থু মচাশয়ের ভবনে-ভগবান শ্রীরামক₹ষ- 
দেব 9 শ্রাশ্ীমাতাঠকুরাণী এবং তাদের অগণন 
সাঙ্গোপাঙ্গের পদরেণুপৃত এই মন্দিরে শ্ররামরষ- 
জাবনে শ্রীমন্-মহা গ্রদুর মহাভান তথ! শ্রাগৌরলীল। 
অন্রধ্যানের পরম সার্থকতা রয়েছি । এই বলরাম- 
মন্দিরের মাহমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে মনে হয় £ 

ধন্ত ভক্ত বলরামবস্তুর ভবন। 
গ্রনুর লীলায় যেন শ্বাস-মঙ্গন ॥ 

শীরামকষ্ণের তন্ত্রসাধনার গুরু সবতশ্ত্রসিঙ্ধা 
উভৈরবী যোগেশ্বরী বাক্ষণী শ্রারামরুষ্কে দর্শনমাত্রই 
বুঝেছিলেন_- “এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতনের 
আবিভাব”,_ অর্থাৎ শ্রুনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্ত 
এবার একাধারে শ্রী্ীঠাকুরের মধ্যে একসঙ্গে লীলা 
করছেন। তৈরবীর আগমনের কিছুকাল পূর্ব 
হ'তে শ্রশ্রঠাকুর অসহ্‌ গাত্রদাহে বিষম কষ্ট ভোগ- 
করছিলেন । গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রমুখ সেকালের 
বিখ্যাত কবিরাজগণের হারা বহু চিকিৎসা করিয়েও 
কোনো ফল হয়নি। ব্রাহ্মণী কিন্ত শ্রশ্রীঠাকুরের 
গাত্রজালার কথা শোনামাত্রই বুঝতে পেরেছিলেন 


* গভ দেল-পুনিষায় বলরাম-মন্দিরে আলো চনা-জবলম্বনে 


৩৭৮ 


যে, এ শারীরিক ব্যাধি নয়_-£যৌগঞ্জ বিকার । 
ব্রাঙ্মণী শ্রামদ্ভাগবত, শীপ্রীচৈতন্ব-চরিতামৃত প্রতৃতি 
ভক্তিশীস্থ থেকে নানা বচন উদ্ধার ক'রে বলেন যে, 
সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী 
রাধিকা, শ্রমন্‌ মহাপ্রতু শ্রিকষ্চৈতন্ত প্রভৃতির 
জীবনে হুবহু এই সকল লক্ষণ গ্রকটিত দেখ যায়। 

ব্রাহ্মণী প্রিঠাকুরকে এ গাত্রদাহ উপশমের 
ভক্তিশান্-নির্দিষ্ট উপায়ও বলেন যে, কয়েকদিন 
স্থগন্ধি পুষ্পের মালা ধারণ ও সবাঙ্গে সুবাসিত শ্বেত- 
চন্দন অনলেপন করলেই এ দাঁহ প্রশমিত হবে। 
ব্রাহ্মণীর কথামত মাত্র তিনদিন ওরূপ করা হ'লে 
প্রশ্নীঠাকুরের অসহা গাত্রদাহ একেবারে প্রশমিত 
হয়ে গেল। বাঙ্গণীর এই সহজ ব্যবস্থায় তার 
গাত্রদাহ নিবারণ হ'তে দেখে মথুরবাবু প্রভৃতি 
এমনকি ্বয়ং শ্রশ্রীঠাকুরও চমত্কৃত ও বিমুগ্ধ 
হ'লেন। 

ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় দেড় 
বৎসর পূর্বে কামাঁরপুকুর হ'তে পালকি চড়ে শিহড় 
গ্রামে -ভাগনে হৃদয়রামের বাড়ি যাওয়র পথে 
শ্রীতীগাকুরের দেই হ'তে ছুটি অতি সুদশন কিশোর- 
বয়স্ক বালক বহির্গত হয়ে আনন্দে আহলাদে 
পপে ও মাঠে থেলতে থেপতে পালকির সঙ্গে সঙ্গে 
শিহড়ের দিকে যেতে থাকেন । অবশেষে তারা 
আবার ঠাকুরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন। 
ব্রাঙ্গণী শ্রীঠাকুরের মুখে গ্রাসঙ্গক্রমে একদিন তার 
এই অদ্ভুত দর্শনের কাহিনী শুনে বললেন_-“বাবা, 
তুমি ঠিক দেখেছ; এবার নিত্যানন্দের থোলে 
ঠতন্ের আবিভাব। শ্রানিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্ত 
এবার একসঙ্গে একাধারে এসে তোমার ভিতরে 
রয়েছেন। সেইজন্তই তোমার ওরপ দর্শন 
হয়েছিল ।' 

বিছুধী ভৈরবী শ্রশ্রঠাকুরের মধ্যে শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের ভাব এমনি জীবন্তরূপে প্রকাশিত দেখে- 
ছিলেন যে, তিনি শ্রস্রাঠাকুরকে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্তদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্-_৭ম সংখা 


জ্ঞান করতেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে অন্রান্ত 
তা প্রমাণ করবার উন্দেশ্তে মথুরবাবুকে দিয়ে তিনি 
পণ্ডিতগণের সভা আহ্বান করান। ভৈরবী 
সেকালের প্রথিতযশা পণ্ডিত বৈষ্বচরণ প্রভৃতিকে 
শাস্ত্রীয় বিচার ও তর্কযুক্তির দ্বারা শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে 
দেন যে, শ্বয়ং ভগবান শ্রীকষ্চচৈতন্তই এবার 
শ্রীরামকৃষ্খরূপে অবভীর্ণ। পণ্ডিত প্রবর টৈষ্বচরণ 
যোগেশ্বরী ব্রাঙ্গণীর সকল যুক্তি সর্বান্তঃকরণে 
অনুমোদন ক'রে মথুরবাবু প্রভৃতির সমক্ষে এ 
পণ্ডিত সভায় সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মহামহাস্ত 
পুরুষ বলে স্বীকার করেন। 

বৈষ্ণনচরণ প্রসঙ্গতঃ বলেন--ষে প্রধান উনিশ 
প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ 
'মহাভাব” বলে নির্দেশ করেছেন এবং ধা কেবল 
একমাত্র ভাঁবময়ী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা ও 
প্রেমাবতার ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্তদেবের জীবনেই 
এ পর্যন্ত লক্ষিত হয়েছে, কী আশ্চর্ধ এ মহাঁভাবের 
লকল লক্ষণই এর মধ্যে প্রকটিত। জীবের বনু 
সৌভাগাক্রমে যদি কথনও জীবনে মহাভাবের 
আভাস উপস্থিত হয়, তবে এ উনিশ প্রকারের 
অবস্থার ভেতর দ্ুই পাঁচটা! অবস্থাই প্রকাশ পার। 
জীবের শরীর এ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ 
ধারণ করতে কখনও সক্ষম হয় না|” পগ্ডিতগ্রবর 
শ্রঘুক্ত বৈষ্ণবচরণের এই মন্তব্য শুনে মথুরবাঁবু 
প্রমুখ উপস্থিত সকলেই একেবারে অবাক্‌ হ;য়ে 
গেলেন। ্র্রীঠাকুর আনন্দে বিস্ময়ে মথুরবাবুকে 
বললেন_-ওগো বলে কি? মহাভাব । যা হোঁক 
বাপু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।? 

একদিন শ্রীরামকষেের সাধ হ'ল শ্রীচৈতন্তদেবের 
নগরসঙ্কীর্তন দর্শন করার। তিনি ভাবনেত্রে 
তখনই এ দিব্য দৃশ্ত দর্শন করলেন। শ্রীগ্রঠাকুরের 
এই দর্শনের কথা লীগাপ্রসঙ্গে সুন্বরভাবে বণিত 
রয়েছে-সে এক অদ্ভুত ব্যাপার-_-অসীম জনতা, 
হরিনামে উদ্বাম উদ্মভ্ততা। আর সেই উন্মাদ 


শ্রাবণ, ১৩৬৭ ] 


তরঙ্গের ভিতর শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদন আকর্ষণ 1” 
“নবন্ধীপচন্্র শ্রীপ্টীগৌরা'জদেব শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত 
প্রভৃকে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ত্র জন- 
তরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন ।” 
সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দৃক্ষিণেশ্বরের 
উদ্ধানের পঞ্চবটার দিক্‌ হ'তে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ 
দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল । ঠাকুর বলিতেন, 
উহারই ভিতর যে কয়েকথানি মুখ ঠাকুরের স্বৃতিতে 
চির অঙ্কিত ছিল, বলরামবাবুর ভক্তিজ্যোভিঃপূর্ণ 
মুখখানি তাহাদের অন্ততম | অন্তর উল্লিথিত 
রয়েছে কথামুত-কার ভক্তিভাঁজন মাষ্টার মচাশয়কেও 
শীপীঠাকুর চৈতস্থদেবের এ দলে দর্শন করেছিলেন 


তক্তপ্রবর বলরাম, পরমভ্তত্ত শ্রিম'_এরা 
শ্ীচৈতন্ূলীলায় শ্রমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পাদ 


ছিলেন,- শ্রুশঠাকুরের উক্তি হ'তে আমর! একথা 
বিশ্বাদ ক'রে থাকি। 

শ্রীম্াগবত, চেতন ভাগবত, 
প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে পৃজ্যপাঁদ মাষ্টার মহাশয়ের 
আবাল্য একান্তিক অনুরাগ দেখা যায়। দক্ষিণেশ্বরে 
ভক্তগণসহ ভগবতপ্রসঙ্গে রত শ্রাশ্ীঠাকুরকে প্রথম 
দিনেই দর্শন করামাত্র মাষ্টার মহাশয়ের ভক্তিশ্নাত 
শুদ্ধ হৃদয়ে শীমন্মহাপ্রভুর কথা উদ্দিত হয়ঃ 
"যেন শ্রীচৈতন্ত পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-স্বরূপাদি 
ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাঁমগুণ- 
কীর্তন করিতেছেন ।” মাষ্টার মহাশয় শ্রশ্রঠাকুরের 
মধ্যে গৌরাঙ্গদেবের লক্ষণগুঙ্গি ও মহাভাঁবের প্রকাশ 
দর্শন ক'রে এমনি বিমুগ্ধ হন যে, একদিন তিনি 
বিগ্তাসাগর মহাশয়কে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন 
'দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন। অদ্ভুত মহা- 
পুরুষ ! ঠিক চৈনন্তদেবের মতই তীর মুহুমু-ছঃ ভাব 
ও সমাধি হয়। অন্ভুত ঈশ্বরপ্রেমিক, ঈখর ছাড়া 
কিছুই জানেন না। ভগবানের নামে সর্বদাই 
মাতোয়ারা । যেন সাক্ষাৎ শ্রগৌরাঙ্গদেৰ । মাষ্টার 
মহাশয় মহাভাগ্যবান্ত। সন্দেহে নেই। ভিনি 


চেতন্ৃচপ্রিতামুত 


ররামকৃষেে মহাপ্রভুর ভাব 


৩৭৭ 


শরীরামকুষণ-মহাতীবনে শ্রীমন্মহী প্রভুর মহাভাব 
জীবস্তরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি শ্ররামকষ্- 
লীলায় গৌরলীলা দর্শন করেছিলেন। ্রশ্রীচৈতন্ত 
ভাগবতে আছে £ 

অগ্ঠাপিও সেই লীলা করে গোর। রাঁয়। 

কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবাঁরে পায় ॥ 

শ্রশ্ীগোরাঙ্গদেব নীলাচল বা ৬পুরীধামে 
শ্রীঞ্খজগন্জাথদেবের শ্রীবিগ্রহে লীন হ'য়ে নিত্য লীল। 
প্রাপ্ত হন। শ্রীঞ্ঠাকুর ৬গয়াধাম ও পুরীক্ষেত্রে 
গমন করেন নি । গয়া শ্রশ্রঠাকুরের উৎপত্তিস্থপ এবং 
পুরী শ্রামন্মহাপ্রতুর মানবলীলা-সম্বরণ-স্থল | গয়া ও 
পুরী-দর্শনে যাবার কথায় ঠাকুরের মনে একটা অবাক্ত 
ভাবের সঞ্চার হ'ত। ও-সব স্থানে গেলে হয় তো 
তিনিও মহা গ্রভুর মতই লীন হ'য়ে যেতেন। তিনি 
বলতেন, গয়া ও পুরীতে গেলে তার শরীর থাকবে 
না। এমনি গভীর সমাধিস্থ হবেন যে, তা থেকে 
তাঁর মন আর নিষ়্ে মনুষ্যলোকে ফিরে আসবে না। 

একবার শ্রীরামকুষ্চ কলুটোল(র হরিসভায় 
শ্ামদ্তাগবতের মধুর কথকতা শুনতে শুনতে এমনি 
ভাবাবিষ্ট ও আত্মহারা হয়ে পড়েন ষে, দ্রুত ছুটে 
গিয়ে শ্রচৈতন্তদেবের উদ্দেশ্যে নির্দিত আসনের 
ওপর দণ্ডায়মান হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হন 
উত্তোলন ক'রে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হ'লেন। 
তার প্রেমান্থুরঞ্জিত প্রিয়দ্শন জ্যোতির্ময় শ্রীমুখ- 
কমলের অনৃষ্টপূর্ব দিব্য হাসি দর্শন ক'রে সকলের 
মনে হ'ল যেন তিনি ভাবমুখে শ্রীমন্মগা প্রভুর সঙ্গে 
তন্ময় হ'য়ে গিরেছেন। তার কর্ণমূলে বহুক্ষণ ধরে 
শ্রিহরিনাম উচ্চারণ করলে তাঁর ভাব উপশম হ'ল। 
কালনার সুপ্রপিদ্ধ বৈষ্ঝবাচার্য শ্রমৎ ভগবানদাল 
বাবাজী মহারাজ কলুটোলার হরিসভায় শ্রু্রঠাকুরের 
“চৈতন্ত-আসন,-গ্রহণের কথা শুনে ভয়ানক ক্ষুব্ধ ছন। 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে মথুর বাঁবুর সঙ্গে 
শ্রীশ্রঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। 
শগৌরাঙ্গের অব্ভারত্ব সম্বন্ধে তিনি প্রথমে 


৩)৮৩ 


সন্দিহান ছিলেন। তার 'শ্রীমুখের কথা 
“ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথাও কোন নাগগন্ধ 
নেই__টচৈতন্গ আবার অবতার! স্াড়া নেড়ীরা 
টেনেটুনে বাঁনিয়েচে আর কি।-_কিছুতেই ও কথা 
বিশ্বাস হ'ত না।” পু'থিতেও আছে £ 
শ্রীপ্রভূর পুবেকার আদিম ধারণ।। 
সন্দেহ গৌরাঙ্গদেব অবতার কি না॥ 
পুরাণ কি ভাগবতে নাই কোন তন্ব। 
সংন্দহে দোলায়মান মিথা! কি এ সত্য ॥ 
নবঘীপ আগমনে মিলিবে নিশ্চয় । 
দরশন গৌরাঙদেব যদি সত্য হয় ॥ 
সেই হেতু বর্তম!নে হেথা আগমন। 
এখানে সেখানে ধামে তন্ব অন্বেষণ | 
যা হোক, শ্রীধাম নবদ্ীপ দর্শবকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অদ্ভুত অনুভূতির কথা শ্রশ্ীলীলা প্রসঙ্গ থেকে 
উদ্ধার করছি 
“মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেণুষ। ভাবলুষ যদ ( চৈতগ্পেব ) 
আঅবতারই হন ত সেখানে কিছু ন! কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে 
বুঝতে গারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্ঠ এখানে ওথানে, 
বড় গোন।ইয়ের বাড়ী, ছে।ট গেসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর 
দেখে বেড়াতে লাগলুম 1 কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না! 
_সব জীয়গাতেই এক একটি কাঠের মুরত হাঁত তুলে খাড়া 
হয়ে রয়েছে দেৎলুম! দেখে প্র।ণট! খারাপ হ'য়ে গেল। 
ভাবলুম কেনই বা এখানে এলুম ! তারপর [ফিরে আসব বে 
নৌকায় উঠচি এমন সময়ে দেখতে পেলুম- অদ্ভুত প্রিয়দশন 
ছুটি সুন্দর ছেলে !--এমন রূপ আর কখন দেখিনি! তপ্ত- 
কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথান্প একট! ক'রে জ্যোতির 
মণ্ডুল। হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হানতে 
আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আসছে। অমনি 'এ এলোরে, এ 
এলোরে' বলে চেঁচিয়ে উলুম । এঁ কথ! ব'লতে না বলতে 
তার। নিকটে এসে এই শরীরের ভিতর ঢুকে গেল, আর 
বাহাজ্ঞান-হার। হ'য়ে গড়ে গেলুম | জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে 
ছিল বলে ধরে ফেলল। এই রকম ঢের দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে 
বাস্তবিক অবতার--এ্খরিক শক্তির প্রকাশ।” 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাঁজীবনের এই ঘটনাটিও-_ 
”এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্তের আবির্ভাব” 
রবী ব্রাহ্মণীর 'এই উক্তির মর্মীর্থ উদ্বাটন করে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


শ্ীরা মন্ক্ণ নবন্ধীপ থেকে ফেরার পথে কালনায় 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস বাবাজীকে দেখতে 
যাঁন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুভূমুঃ ভাব-সমাধি, ঈশ্বরা- 
মুরাগ, শুদ্ধভক্তি এবং স্থৃতীত্র বাকুলতা দর্শন ক'রে 
বাবাজী অতিশয় মুগ্ধ হ'লেন। তিনি শ্রীশ্রঠাকুরকে 
অতিশয় উন্নত স্তরের মহাপুরুম বলে সম্রদ্াচিত্তে 
স্বীকার করেন। বাবাজী যখন জানলেন ইনিই 
কলুটোলার হরিসভায় 'প্রীচৈতন্টের আসন” গ্রণ 
করেছিলেন, তথন তাঁর সমস্ত ক্ষোভ বিদূরিত হ'ল। 
তিনি প্রগাঢ শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্তব্য করেন--'ঠিকই 
হয়েছে । ইনি শ্রীচৈতন্টের আসনে বসার যথার্থ ই 
যোগা | এতে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত দেখছি 
ত| সমস্তই শ্রীমন্‌ মহাঁগ্রভুর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়|” 

্রীক্ষেত্র পুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সার্বভৌম 
বাসুদেব ভট্টাচাধকে যড়ভূজ হরে দর্শন দিয়েছিলেন । 

"দেখাইল আগে তারে চতুভূজ-ূপ। 
পাছে শ্ঠাম বংশী-মুখ স্বকীয় ম্বরূপ ॥৮ 

ফড়ভুজ গৌর।ল-মুর্তির প্রতি শ্রাশ্ঠাকুরের 
বিশেষ আকর্ষণ দেখা যাঁয়। দক্ষিণেশ্বরে তিনি 
নিজ ঘরের দেয়ালে ষড়ভূজ গৌরাঙ্গের পট রেখে- 
ছিলেন। তিনি একবার গরানহাটায় শ্রীষড় ভূ্- 
গৌরাঙ্গ-ৰিগ্রহ দর্শনে গিয়েছিলেন। শোনা বায়, 
শ্ীশ্রাঠাকুর শ্ুলাটু মহারাঁজকে ষড়ভুজ-রূপে দর্শন 
দান করেন- ওপরের হস্তঘয়ে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্বাণ, 
মধ্যের হস্তদ্বয়ে শ্রাকুষ্ণের মৌহন-বংশী এবং নিয়ের 
হ্তদ্ধয়ে শ্বকীয় বরাভয় । 

শ্রীপ্ীগৌরাজদেবের চায় শ্রীশ্রঠাকুরেরও শ্রীহরি- 
নামে এবং সঙ্কীর্তনে এঁকান্তিক অনুরাগ দেখা যায়। 
পানিহাটীর প্রসিদ্ধ চিড়ার মছোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ 
কয়েকবারই যোগদান করেছিলেন এবং প্রত্যেক 
বারেই সক্কীর্তনানন্দে ভক্তমগ্ডপীকে উন্মত্ত ক'রে 
তোলেন এবং নিজেও মুহুমুহঃ ভাবস্থ ও সমাধিস্থ 
হন। শিহড়ের সন্সিকটে ফুলুই-শ্তামবাজার নামক 
গ্রামে মস্কীতন শুনতে গিয়ে হরিপেমে উন্ত্ত 5/য়ে 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


আহারনিদ্র৷ ভূলে তিনি তিন দিন কেবল শ্রীহরিনাঁম 
সঙ্কীতন করেন এবং প্রেমের আবেশে উদ্দাম নৃত্য 
করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূর জীবনেও দেখ! যায় 
সন্গ্যাস-গ্রহণের পরে তিনি রাঁঢদেশে আহার-নিড্রা 
ভুলে তিন দিন অবিরাম সন্কীর্তন ক'রে ঈশ্বরপ্রেমে 
গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন। 

চৈতচ্তদেবের মত ঠাকুরেরও শ্রীশ্রীজগন্জথের 
গ্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ দেখা যায়। ভক্তগণের সঙ্গে 
তিনি মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলেন। মহা প্রভূ 
পুরীধামে রথের সম্মুখে বিরাট জন্তাঁর মধ্যে ষেমন 
প্রেমাবেশে উদ্দ/ম নৃত্য ও শ্রাহরি-সক্কীর্তন করে- 
ছিলেন, ভক্তগণ-সঙ্গে মাহেশের রথ দেখতে গিয়ে 
শ্রারামকুষ্ণও রথের সম্মুথে বিশাল জনমগ্ডলীর মধ্যে 
ভাবোন্ত্ত হ'য়ে উদ্দাম নৃত্য ও সঙ্কীর্তন করেছিলেন 
এবং নিজহস্ডে রথের রজ্জব আকর্ষণ করেছিলেন । 

শ্রশ্রচৈতন্তদেব দারুত্রন্দ শ্রশ্ীজগন্পাথদেবকে 
মধুরভাবে আলিঙ্গন করার জন্ত অস্থির হ'য়ে ছুটে 
যেতেন। ঠেতন্ত-চরিত।মুতে আছে £ 

আবেশে চলিলা প্রভূ জগন্নাথ মন্দিরে । 

জগল্পাথ দেখি প্রেমে হইয়া অস্থিরে ॥ 

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া। 

মন্দিরে পড়িল প্রেমে আবিষ্ট হইয়। ॥ 

শ্ী্ঠাকুর যখন মাহেশে গিয়েছিলেন সেই 
সময়ে তার দুরারোগ্য গলরোগের সুচনা হয়েছে 
এবং তিনি তাতে কষ্টও পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি 
সমস্ত কষ্ট অগ্রাহা ক'রে ভক্তগণ-সঙ্গে নৌকাযোগে 
মাহেশ গেলেন জগন্নাথ-দর্শনে । মন্দিরের সম্গিকটে 
একটি বাটার ব্রিতলে তার থাকার ব্যবস্থা হয়। 
সেদিন গলার যন্ত্রণা অধিক পরিমাণে বুদ্ধি পেয়েছে। 
তাই তাঁর আহারের খুবই কষ্ট হ'ল। 

যথাসময়ে শ্রীশ্রীজগঞ্জাথ, বলরাম ও স্ভদ্রার 
বিগ্রহ পুস্পমাল্য-বন্ধর চন্দনাদির দ্বারা সুসজ্জিত করে 
রথে তোলা হ'ল। শঙ্খ ঘণ্টা কাসর মুদঙ্গ প্রভৃতি 
উচ্চরোলে ধ্বনিত হ'ল । মহা কোলাহল । লোকে 


শ্রীরা মকুষে মহাপ্রভুর ভাঁব 


৩৮১ 


লোকারণা | জয়ধবনিতে চারিদিক মুখর। শ্রপ্রীঠাকুর 
এখানে চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে তিনি 
ভ্িতলে নেমে এলেন। ভাবের ঘোরে ঠার শ্রীঅঙ্গ 
টলমল করছে এবং ক্রমশঃ আবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে । 
তিনি আর ওপরে থাকতে পারলেন না । 
আবেগভরে নীচে নেমে এলেন এবং ছুটে চলেন 
মহাঁভাবে টলতে টলতে রথের অভিমুখে । এমন 
সময় রথের রজ্জু ধ'রে যাত্রিগণ টান দিয়েছে, ঘৰ 
ঘর্‌ শব্ধ ক'রে সুবৃহতৎ্ রথ চলতে লাগল । 
“গ্রভুরও হুইল মন রথ টানিবারে। 
দুতপদে প্রবেশিল! জনত| ভিতরে | 
উপনীত একেব|রে বিষম সম্কট | 
রথের বুর্ণায়মান চক্ষের নিকট | 
মহাভাবগ্রস্ত এবে বাহ মোটে নাই। 
আপনে আপন হার! জগৎ গোসাই ॥৮-_পু"থি 
রথযাত্রাউৎ্সবে বলরাম-মন্দিরে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের 
মতি অপরূপ মোহন-লীলার বর্ণনা পু'ণিতে রয়েছে £ 
“আধাঢে রখের দিনে শহরে গমন। 
ভক্ত বন্ধ বলরাম তাহার ভবন ॥ 
তাহার মানদারে জগনাথের মুরতি। 
অন্নভোগরগ সহ সেব। নিতি শিতি ॥ 
শকরে রথের রজ্ছু করি আাবর্মণ। 
মহাভাবে ধরিলেন মধুর কীর্তন ॥ 
কভু রজ্ভবু পরিহরি প্রমন্ত কীর্তনে। 
অপূধ প্রভুর লীল! ভক্তগণ সনে ॥ 
তালে তালে বাস্তরে।ল উঠে অনিরার। 
প্রভুর নৃত্যন তাহে করিয়। হুন্কার ॥” 
এই বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামককষ্ণ ভাবাবেশে মধুরভাবে 
শরীশ্রী্গন্পাথ বিগ্রহকে ছুটে আঙিঙ্গন করতে গিয়ে 
আছাড় খেয়ে পড়েন এবং হাঁতে দারুণ আধাত 
পান। শ্রবুন্দাবনেও তিনি অনুরূপ ভাবাবেশেই 
ব্রজেশ্বর বাকাবিহারীকে আলিঙ্গন করার জন্ত অস্থির 
হ/য়ে ধেয়ে শিয়েছিলেন। 
শ্রশ্নগৌরলীলায় ভক্তপার্দগণপহ অত সন্কীর্তন 
ও নৃত্য করেও মহাপ্রভুর সাধ মেটেনি; তাই 
পুনরায় তিনি দেহ ধারণ ক'রে লীলা! করবেন, 


৩৮২ 


সন্বীর্তনানন্দ সম্ভোগ করবেন--তার নুম্পষ্ট ইঙ্গিত 
তীর শ্রীমুখেই পাওয়! ধায় : 

পুনঃ ষে করিব লীল! মোর চমৎকার । 

কী€নে আনন্দরূপ হইবে আমার ॥ চৈঃ ভাঃ 

শ্প্ীচৈতন্ধদেৰ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরের 
মধুর-লীলাম্বৃতি-বিজড়িত শ্রধাম বৃন্দাবন আবিফার 
করেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি শীর।মরুষেঃর 
পরম অনুরাগ ও তীর আকর্ষণ দ্রেখা যাঁয়। যখন 
মথুরবাবুসহ তিনি বৃন্নাবনধামে যান তখন তার 
নিতাই কত ভাবোঁদয় হভত। সেখনে স্থ প্রসিদ্ধ! 


বৈষ্ব-সাধিকা শ্রীমতী গঙ্গাদায়ীর কুঞ্জ-দর্শনে 
শ্রাশ্ীঠাকুর গমন করলে গঙ্গামায়ী ঠাকুরকে 


স!ঙ্ষাৎ ব্রজেশ্বরী শ্রামতী রাধিক-রূপে দূশন কারে 
আত্মহারা হন। তিনি এইজন্ তাঁকে 'হলালী' 
ব'লে সম্বোধন করতেন। শ্রশ্রীঠাকুর শ্ীবৃন্দাবনের 
পবিত্র রজঃ এনে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চব্টীর চারিদিকে 
ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ধ্যান করার জন্য নিজ 
হম্তে সেখানে তুলসী-কানন রচনা করেছিলেন । 
সেই থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীকে শ্রীধাম 
বৃন্দাবন জ্ঞান করতেন। 

ভক্তিশান্ত্রমতে সচ্চিদানন্দ ভগবান শরীর 
বঙ্গেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমে চির আবদ্ধ থেকে 
তারই ইঙ্গিতে ভক্তগণের অভীষ্ট পুর্ণ করেন। 
স্থতরাং শ্রীমতীর কৃপা ব্যতীত শ্রারষ্ের করুণা-লাত 
অসম্ভব। তিনি শ্রগোবিন্দের মন্দির-ছ্বার উন্মুক্ত 
না করলে তার দর্শন হয় না। তাই মধুরতাবের 
সাধন-কাঁলে শ্রারামকৃষ্ণ রাঁধারাণীর কৃপা লাভের 
জন্ত তার চরণকমলে দিবারাত্র ব্যাকুল বিনতি ও 
আকুল প্রার্থনা নিবেদন করতে থাকেন। হৃদয়ের 
তীব্র ব্যাকুলতাঁয় অচিরেই তিনি শ্রীমতীর দর্শন্লীভে 
ধন্য হন। এ দিব্যদর্শন সপ্থন্ধে তিনি বলতেন-_ 
“ভ্রীকষ্ের প্রেমে সর্বহারা সেই নিরুপম পবিভ্রোজ্জল 
মৃর্তির মহিমা ও মাধুধ বর্ণনা করা অসম্ভব । শ্রীমতীর 
অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুণ্পের কেশবসকলের ন্থাঁধ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--"ম সংখা! 


গৌরবর্ণ দেখেছিলাম ।* যা হোঁক, শ্রীমতী রাধিকা 
এ-ভাবে ঠাকুরকে দর্শন-দানে কৃতার্থ ক'রে তার 
শ্ীঅঙ্গে বিলীন হ+য়ে যাঁন। সেই হতে শ্ররামকৃষ্ণ 
কিছুকাল নিজেকে সাক্ষাৎ ব্রজরাণী জ্ঞান করতেন। 
ফলে এ কাপে তিনি আপনার পৃথক অস্তিত্ববোধ 
একেবারেই হারিয়ে ফেলে শ্রামতীর সঙ্গে পরিপূর্ণ 
ভাবে তাদাত্ম্য অন্থুভব করতেন । বস্ত্রতঃ এঁ সময়ে 
শীকষ্ণপ্রেমের প্রাবল্যে তার মধ্যে শীমতী রাধিকা ৪ 
শ্রীগৌরাঙ্গের স্তায় মধুরভাবের পরাকাষ্ঠী প্রস্থ 
মহাঁভাবের সকল প্রকার লক্ষণই প্রকটিত হয়। 


শারামকৃষেের মধুর ভাব সাধনকালের ইতিহাস 
আলোচনায় দেখা যায় শ্রকৃষ্ণ-বিরহের প্রাবলো 
হর্দয়ের অসন্থ যন্ত্রণার সময় তাঁর দেছের রোমকৃপ- 
সমুহ থেকে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হ'ত। 
তার ফলে তার দেহের গ্রন্থিসকল শিথিল হ'য়ে 
প'ড়ত এবং তার দেহ নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্থ হ'য়ে 
মৃতের মত পড়ে থাকত। শ্রামন মহাপ্রভু এবং 
শ্রীমতী রাঁধার!ণীর জীবনে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে হুবহু এই 
সকল লক্ষণ গ্রাকটিত দেখা যায়। 
শ্রশ্নীচৈতন্তদেবকে একাধারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী 

রাঁধিকা_ এই যুগলমুর্তির একত্র প্রকাশ জ্ঞান করা 
হয়ে থাকে । প্রেমময় শ্ররুষ্ণের অনন্ত প্রেম ও 
ভাঁবময়ী শ্রীরাধিকার অতুল ভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব | যা হোক, ভক্তভৈরব শ্রাগিরিশচন্ত্ের 
ভ্রাতা শ্রামতুলচন্দ্র কাঁশীপুরের উগ্ভানবাটাতে একদিন 
একান্ত অভাবনীয় উপায়ে শ্রীরামকৃষ্ের দেহে 
একাধারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রঙ্জরাণী শ্রীরাধার 
যুগল রূপের প্রকাশ দর্শন ক'বে বিমুগ্ধ ও কৃতার্থ 
হয়েছিলেন । অতুলচন্দ্র দেখেন__ 

“প্রীপ্রভূর এক অঙ্গ ভাগে আধ। আধ।। 

দক্ষিণাঙ্গ কৃষ্ণ রূপ বাম অঙ্গ রাধ!॥ 

কৃষ্ঙ্গে নীলিমাকাস্ত নয়নরঞ্রন। 

রাধ! সঙ্গ ঢল ঢল দোনার বরণ।” 


ধ মা ৩ 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] শ্ীরা মকুঞ্চ-ক থিকা ৩৮৩ 


অন্তরগ-জীবনে মহাভাবের লীলা-আম্বাদন একাত্স-হ্চক শুব দ্বারাই এ প্রসঙ্গের উপসংহার 
এবং সাধারণভাবে ভক্তিযোগের প্রবর্তন-শ্রীরৃষ্ণজ- করি: 


চৈতগ্লের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেই প্রকাশিত কলিমল-হর-নাম-কীর্তনং ঘোষয়স্তং 
দেখা বায়। করধৃতজলপাত্রং দগ্ডিনং হেমবর্ণম্‌। 
ভবজলনিধিপো।তং কৃষ্ণ চৈতন্-রূপং 
স্থলপিত ছন্দে স্বামী অতোনন্দরচিত উভয়ের বিমলপরমহ্ংসং রামকুষং ভজাম: | 
শ্রীরামকুষ্ণ-কথিকা 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
অজ্ঞ্ের বিজ্ঞতা 


ঘোষে আচাধ £ বন্ধ শুক, রসের খবর রাখে না তো সে। 

'আমাদেরি হবে করতে সরস অগুণ ব্রন্গে প্রেমের রসে। 

ভক্ত হাসে £ কী বলছ ঠাকুর_-ছবি আকো তার, তারে না চিনি? 
ব্রহ্ম নীরস! হাঁয় রে বিশ্বে নিখিল রসের উৎস যিনি? 

সেদিন একটি শিশু বলছিল আর এক শিশুকে_হায় কপাল! 

"জানিস ! আমার মামার গোঁয়ালে করে গু'তোগু'তি ঘোড়ার পাল!" 


ক্ষুদ্রের দর্প 

শশী কয়: “সাগরে আমিই তো! মাপিব, 
ছিলাম সে জঠরে, মথি' ফের জানিন |” 
রবি কয়ঃ “দূর দুর ! আমারি তো তাঁপে জল 
মেঘ হয় রোজ__তাই 'আমি পাব তার তল।” 
লবণের পুতুল পে হেসে বলে £ “কী জালা । 
আমি প্রতি বিন্দুতে রই তার--যা পালা__ 
দেখ. আমি এক্ষনি মেপে দেব বলে আয় 1” 
দেয় ডুব যেমনি সে যায়-টুপ- গলে হাঁয়! 

শতাব্-সাধনা 


যে যেথা ছিল লুটে সাধুর পায়, বি” অর্থসস্তাীর, রত্বমণি £ 

না জানি সন্ন্যাসী দেখাতে এল কোন্‌ সিদ্ধি অভূত-_রোমাঞ্চনী ! 

ভক্ত ভেটি' কহে কৃতাঞ্জলি : “মুনি, বর্ষ শত ঘোর তপের ফলে 

কী দেববাঞ্িত পেলে প্রেমের ধন, বিলাতে এলে যাঁরে ?” তাপস বলে £ 
"প্রেম কি? দেখ, মুঢ় বিভূতি-বিম্ময় 1” লক্ষ পুরবাসী আত্মহারা £ 
পদব্রজে মুনি গা হয় পার !! জয়ধ্বনি করে সবাই তারা ! 

ভক্ত এক কড়ি মূল্যে খেয়া করি? গঙ্গা তরি” বলে ঃ প্প্রু, প্রণাম! 

ধন্যু তুমি হে, শতাব-সাঁধনায় লতভিলে--এক কড়ি ঘাহার দাম।” 


সমালোচনা 


90000608109 200. [00100250501 
150558--8/ 00101083106, 1, &, 
(001 7৬19991190, 7১010119150 05 09100009 
[0115619115, 1991, 78263 184713 
[1100 138, 71. 

ভারতীয় সাহিতো বৌদ্ধ জাতকনিচয় একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সংস্কৃত 
সাহিত্যে জাতকনিচয়ের ক্ষেত্রও তেমনি । অধ্যাপক 
শ্রীগোকুলদাস দে মহাশয় বিগত ৩৮ বৎসর পালি 
সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এই পুস্তক- 
থানিতে তীহার গবেষণামূলক তথাগুলি লিপিবদ্ধ 
করিয়।ছেন; সেগুলি প্রণিধানযোগা । এই পুস্তকে 
তিনি বৌদ্ধূ্মর আদি ইতিহাসের উপর অনেক 
আলোক সম্পাত করিয়াছেন। তাহার মতে জাঁতক- 
নিচয় অনেকাংশে লোকসাহিত্য, যাহাতে নীতি ও 
ধমের উপদেশগুপি গল্পাকারে নিন করা হইয়াছে । 
এই গল্পগুনিতে প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারা ও 
মৃতবাদ্দের সঙ্গে প্রাীন বৌদ্ধধর্মের আদি ভিত্তি 
দেখানো হইয়াছে । পুস্তকথানি বহু আয়াস শ্ব'কার 
করিয়া রচিত ডক্টর স্থনীতিকুমার 
চট্োপাধ্যায মহাঁশয় এই পুস্তকের একটি স্ুৃচিস্তিত 
ভূমিকা লিখিয়াছেন। ধাহারা এই বিষয়ে জিজ্ঞাস, 
তাহার] এই পুস্তকের দ্বারা প্রভৃত উপকৃত হইবেন, 
সন্দেহ নাহ । 


হহয়।ছে । 


[09170037980 হয 58019 900407151 
59.1191।2--13% (901919493 18, 7৬. 4৯, 
(09919 7৬16091191), 1১010111)50 109 0০8100608 
[1015613105১ 1953. 10412: 
11106 :198121 ০০৮০] 23 51- 01007-100000 
1২৪. 91-, 

এই পুস্তক বৌদ্ধ সজ্বের গণতগ্ত্বাদ বিশদরূপে 
প্রদর্শিত হইয়।ছে। গ্রন্থকার পালি বিনয়-পিটকের 


12963 


মহাভাগস্থ প্রথম চারি অধ্যায়ের উপর ভিত্তি 
করিয়া এই পুস্তকথাঁনি লিখিয়াছেন। পুন্তকখাঁনি 
আগ্ঠোপাস্ত পাঠ করিলে অনুভূত হয় যে বিরাট 
বৌদ্ধসজ্বের পবিত্রতা, স্থায়িত্ব, ও লৌককল্যাণ- 
কারিত্ব রক্ষা করিবার জন্ত গ্রাটীন বৌদ্ধগণ কত 
প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সব ব্যবস্থার 
মূলে গণতন্্বাদ পরিপ্ফুট। গ্রন্থকার অতি নৈপুণা 
ও কৃতকার্তার সহিত গ্রাচীন পালিগ্রন্থ হইতে 
বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া পাঠকগণের সমঙ্গে 
ধরিয়াছেন। বর্তমান ঘুগে যে কোন ধর্মজ্বের পক্ষে 
ইহ অতি প্রয়োজনীয় ও শিক্ষা প্রদ গ্রন্থ । 
_মৈথিলানন্দ 


মাঘোুসবের উপদেশ-শিবনাথ শাগী। 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ ; ২১১, কর্ণ ওয়ালিস ট্টাট ; 
কলিকাতা । পৃষ্টা ৩১৯ ; মুল্য-_মড়াই টাকা । 

ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস উনিশ শতকের জাতার 
জাগ্রণে বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। রাম- 
মোহন রায়, দেবেন্্নাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ সেন, 
শিবনাথ শান্ধী ও বিজয়কুঞ্জ গোহ্বামী _ মোটামুটি- 
ভাবে এই কয়ঙ্জনের নাম, বাঙ্গধর্ম ও সমাজের 
ইতিহাসে সর্বাধিক স্মরণীয় । গ্রীষ্টধমের আদর্শের দ্বার। 
গভার ভাবে অনুপ্রাণিত এই নব-নৈদাস্তিকদের মধো 
এক রামমোহন ছাড়া আর সকলেরই উপাস্ত সগুণ 
বঙ্গ । গ্রাষ্ীয় ধর্মধাজকদের রীতি-অনুসারে প্রার্থনা- 
সভায় ভাষণ-দানের মধ্য দিয়ে এই সগ্ডণ ব্রশ্গের সঙ্গে 
ভক্তঙর্রয়ের গভীর সম্থন্ধের পরিচয় ফুটে উঠতো 
দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র, শিবনাথশাস্ত্রী প্রমুখ আচারধ- 
দের প্রার্থনায় । মহধি দেবেন্্রনাথের ধর্মব্যাখ্যাগুলি 
একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও ভাষাশিল্পের সার্থক 
ংমিশ্রণ। শিবনাথ শাক্ীর ধর্মব্যাথ্যান অনেকটা 
তথ্য ও যুক্তিকেন্দিক, সেইসঙ্গে সরল বিশ্বাস ও 
আস্তরিক ভক্তির সুরে মহিমান্বিত। বিভিন্ন ধর্ম- 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


মতের গ্রুতি আন্তরিক শ্রদ্ধার ফলে শিবনাথ শান্ধীর 
ভাষণমালায় একটি উদার মননভূমির পরিচয় মেলে । 
"মাঘোত্সবের উপদেশ”*__এমনি একটি ভাষণ- 
ংগ্রহ। এই সংগ্রহটিতে- ঈশ্বরের মনোনীত কে? 
ধর্মলাঁভের অধিকারী কে? ধর্সের সম্তাবনীয়তা, 
পরিক্রাতা ঈশ্বর, জাতীয় সাধনা, ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক ধর্স, ধর্ম ঃ প্রাণে পাওয়া-_ প্রভৃতি নিবন্ধে 
লেখকের সার্থক প্রকাশভঙ্গী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। সেই সঙ্গে তর্গতপ্রাণ সাধকের পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। 


সাধনপন্থার পৃথক বৈশিষ্ট্য সত্বেও মৌলিক 
সত্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের সকল যুগের সাধকদের 
ক এক । প্ধর্ম প্রাণে পাওয়া” নিবন্ধটির বক্তবা 
কেবল ব্রাঙ্গদের জন্ত নয়, সব সত্যাঘ্বেধীর পক্ষেই 
ম্মরণীয়_-“এক সচ্চিদানন্দ, চিন্ময়, নিরাকার 
নির্ষিকার পরমাত্মা, ধার তত্ব সাধুর উক্তিতে ও 
জীবনে প্রকাশিত, তাহা মানবাত্মাতে শক্তিরূপে 
স্থাপন ও জীবন গঠন করবার জন্থই ব্রাহ্মদমাজ। 
উপনিষৎ, বাইবেল, কোরান থেকে যদি পাঁচটা 
বচন তুলে প্রি, তা হ'লে কি ত্রাঙ্গধর্ম পেয়েছি? তা 
নয়। প্রাণে কি পেয়েছি? তুমি কি সচ্চিদানন্দ 
অনাদি ঈশ্বরকে প্রাণের কাছে পেয়েছ? যদি বলা 
যায় “পেয়েছি”, তা হলে ঠিক জানা হয়েছে ।” 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


মন্দিরের চাবি- শ্রীকাপীকিস্কর সেনগুপ্ত 
প্রণীত। দিবুক কোম্পানি লিমিটেড, ৪৩ কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা_-১৮৫ 3 মুল্য__ 
২২ টাক]। 


আজও সমাজের এক অংশ দেবতার মন্দিরে 
প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত--এই চিন্তাই 
ংবেদনশীল কবির চিন্তকে ব্যথিত করিয়াছে ; তাই 
তিনি এই অন্তায়ের অবসান চান--সর্বস্তরের 
মানবের পুণ্যমিলনে সুস্থ সবল স্রন্দর সমাজ.দেখিতে 


সমালোচনা 


৩৮$ 


চান। কবি মুক্তির ও মিলনের পুজারী-_-রাষ্ত্রীয় কি 
সামাজি £__-সকল ক্ষেত্রেই) বিশেষতঃ অস্পৃশ্তা। 
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ- 
বৈষম্য তাহাঁকে ব্যথিত করে ; ভাই এ সকল বিষয়- 
বস্ত লইয়া অনেকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছে। 
“মন্দিরের চাবি, দ্দীনেশ গুণের শেষ পত্র, 
“বিদ্রোহী”, হুরি-মন্দির” স্তাধা অধিকার গ্রত্ৃতি 
কবিতাগুগিতে কবির ভীষা ভাঁব ও ছন্দের বৈচিত্র্য 
লক্ষণীয় । খুঃ পুস্তকখানি বাঞোয়াণ্ড 
হইয়।ছিল, ২৪ বৎসর পরে সরকার নিষেধাজ্ঞা 
তুলিয়! দেওয়ায় ইহা নব সজ্জায় পুনরায় আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে । 

সংকলিতা-_ মধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
প্রকাশক-_সুনীল দান, ২৬বি ক্রিস্টোফার রোড; 
কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা--১৭২ 7; মূল্য-চ।র টাঁকা। 

বহু পিন ধ'রে বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
স্বরচিত কবিতাগুলিকে লেখক সন্িব্ধ করেছেন 
“সংকলিতা'র; উদ্দেশ্ত__বাঁউলা সাহিত্যের অঙ্গনে 
নিজের স্থানটুকু ক'রে নেওয়া । 

কৰিতাগুলি পুজা, প্রকৃতি পরিস্থিতি, অতি 
আধুনিক, প্রেম, শিশ্টকবিতা, ব্যঙ্জকবিতা প্রভৃতি 
শ্রেণীতে বিভক্ত ; সনেট, গান, কণিকা, চৌপনী, 
অন্ুবাদ-_কাব্যের সকল ক্ষেত্রেই লেখক নিজের 
প্রতিভার পরীক্ষা করেছেন । মনে হয় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই উত্তীর্ণ হয়েছেন । 

নিঃসংশয়ে এটুকু ব'লব- প্রায় শতাধিক 
কবিতায় লেখকের কবিগ্রাণ নানাভাবে নানা 
ভাষায় স্পন্দিত, যা অপরের প্রাণেও স্পন্দন 
জাগায়; এইতো কবির সব চেয়ে বড় সার্থকতা ! 

লীনাবাসন্কাহাঃ__শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এমএ, 
কাব্যবেদপুবাণস্থৃতিতীর্ঘ প্রণীত + প্রকাশক সংস্কৃত 
সাহিত্য সমাজ, হাওড়া; পৃষ্ঠা_-৬৬ ; মৃল্য__২২। 

জৈমিনির পূর্বমীমাংস! ভারতীয় ড় দর্শনের 

ইহা ভারতের অমুগ্য সম্পদ । উত্তর 


১৯৩১ 


৩৮৬ 
মীমাংসা অর্থাৎ বেদাস্তের অনুশীলনে পূর্বমীমাংসার 
জ্ঞান অপরিহার্ধ। পূর্বমীমাংসা বিপুলায়তন এবং 
ইহার অধ্য়নে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। 
্রস্থকার মুল মীমাংসা শাস্্ হইতে অব 
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সরল সংন্কতে লিপিবদ্ধ 
করিয়া পুস্তকটির 'মীমাংসা-প্রকাঁশ৮ নামকরণ 
করিয়াছেন। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রয়োজনের 
দিক হইতে পুস্তকটি ক্ষুত্র নহে। বিশেষ করিয়। 
পরীক্ষার্থী ছাত্রসমাঁজে ইহার সমাদর হইবে । 

বিদ্যামন্দির পন্রিক1 -সগুম বাধিক সংখ্যা 
১৯৫৭ | সম্পাদনায় ব্রহ্মচারী শ্তামাচৈতন্ত, অধাপক 
শ্রীহ্বপ্রিয়কুমার কর এবং ছাত্রপক্ষে শ্রীস্থরেন্্রনাথ 
জানা গ্রভৃতি চারজন । 

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিষ্তামন্দিরের (আবাসিক 
ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ) বাধিক পত্রিকাটির 
সর্বাঙ্গীণ উম্নতি দেখিয়া আননিত হইলাম। কি 
প্রবন্ধ নির্বাচনে, কি যুদ্রণ-পারিপাঁট্যে রুচির 
পরিচয় সর্বর। «শিক্ষা প্রসঙ্গে” সঞ্চয়নটি দ্রিগ. দর্শনে 
সহায়তা করে। সচিত্র প্রবন্ধ “ভারততীর্থ _ 
শিক্ষক-সাহচর্ধে ছাত্রদের উত্তর ভারত ভ্রমণের 
শুধু কাহিনী নয়_-শিক্ষার পরিপুরক বলিয়াও 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


মনে হয়। সম্পার্দকীয় ও বিভিন্ন বিবরণীসহ মোট 
পয়ত্রিশটি প্রবন্ধ, তাহার মধ্যেই তিনটি গল্প এবং 
সাতটি কবিতা রঠিয়াছে। ছয়টি ইংরেজী প্রবন্ধের 
প্রথমটি স্বামী অতুলানন্দজীর স্থৃতিকথা। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের শতাঁব্দী-বৎসরে এই সংখ্যাটি স্বীয় 
বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া! পূর্ব গৌরব অক্ষুগ্ন রাখিয়াছে। 

্রয়ী (বাঁধিক পত্রিকা )-_প্রথম সংখ্যা ১৯৫৭। 
সম্পাদক--্রীতারাপদ ঘোষ। 

বেলুড় রাঁমকৃষ্চ মিশন শিল্পমন্দির--গাইসেন- 
সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের ছাত্রসংসদ্‌-প্রকাশিত 
বাধষিক পত্রিকাটি পরিকল্পনায় এবং বিষয়বিন্বাসে 
সত্যই অভিনব। কারিগরের কালি-ঝুলি-মাথা 
হাতে কবি ও লেখকের কালিকলম যে নতুন গতি- 
ভঙ্গি নিয়ে নতুন স্যহ্ি করতে সক্ষম__তার প্রমাণ 
এই ত্রয়ী” | চব্বিশটি বাঙল। রচনার মধ্যে অনেকগুলি 
কবিতা ও একটি নাটিকা, তার পাশে “অটোমেটিক 
নেম-প্লেটে সিরিজ প্যার|লেলের বৈদ্যুতিক সংযোগ 
_এক অপুর্ব স্থট্টি। যোলটি ইংরেজী প্রবন্ধের 
অধিকাংশই গ্রায়ে(গিক বিজ্ঞান-বিষয়ক | 1২5৪110 
11 [179010910100--কৃৰবি তাটি মৌলিক, ও 
আনন্নপ্রদ। সম্পা্দণ প্রতিশ্রতিপূর্ণ। 


মঠ ও মিশঢনর নব প্রকাশিভ পুস্তক ও পত্রিকা 
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স্বামী তত্বানন্দ-লিখিত উপনিষদের গল্প ও 
তাহার তাৎপধ”_-দাঁত এষ্ঠা তত্বপূর্ণ ভূমিকার পর 
১৯টি গল্পে উপনিবদের গভীর আত্মক্ঞান্রে কথা 
উপনিষদ্রই গল্লাশ্রয়ে সরলভাবে বলা হইয়ছে। 
নচিকেতা, ভৃগু, সত্াকাম, জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য- 
মেত্রেয়ী, নারদ-সনৎকুমার প্রভৃতি গল্পগুলি 
নৃতনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
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ভারতের অবনতির প্রধান কারণ-_শিক্ষা'দীক্ষা 
অতি অল্প সংখ্যক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
অতএব উন্নতির জন্য গ্রথম ও প্রধান কর্তব্য জন- 
সাধারণে শিক্ষাবিস্তার। এতদুন্দেপ্তে সরকারী 
পরিকল্পনায় মিশনের তত্বাবধানে বেলুড়ে জনশিক্ষা- 
মন্দিরে যে সংগঠক-শিক্ষণকেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষক 
ও কমী সেখানে ট্রেনিং পাইতেছেন। “অনির্বাণ 
তাহাদেরই মুখপত্র | শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন-বিষয়ক 
বারো তেরোটি সুচিন্তিত এবং অভিজ্ঞতা-প্রস্থত 
প্রবন্ধ এ সকল বিষয়ে আগ্রহাঘ্বিত বা এ সকল 
ক্ষেত্রে সেবানিরত ব্যক্তিদের যথেষ্ট উদ্দীপনা দিবে। 


ক্ত্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্ষ-বিবরণী 
কলিকাতা ঃ ইনৃষ্টিষ্ট'ট অব. কালচার 

১৯৫৩-৫৫ খুষ্টাব্ধের কার্ধ-বিবরণীতে এই কৃটটি- 
প্রতিষ্ঠানটির অভাবনীয় বিস্তৃতি ও উন্নতি পরিস্ফুট। 
নিয়মিত কাধের মধ্যে-_গীতা, উপনিষদ, ভাগবত, 
রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাথ্যামূলক পাঠ; 
সাপ্তাহিক বক্তৃতায় দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের 
সমাজ ও কৃষ্টিমুপক বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ, প্রাচ্য ও 
পাশ্চান্তা ভাববিনিময়ের জন্তু আন্তর্জাতিক 
আঁলোচনা-পরিষদ্‌; গ্রন্থাগার, পাঠাগাঁর ও গবেষণা- 
গার, সংস্কৃত চতুষ্পাগী, ভারতীয় ভাষায় ক্লাপ; 
শিল্প-গ্রদর্শনী, গ্রন্থ গ্রকাশন, সংবাঁদপত্রিকা ; অতিথি- 
ভবন ও ছাত্রাবাস। 

আলোচ্য বর্ষে দেশবিদেশের মনীধি-প্রদত্ত 
বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৬** শত বক্তৃতা শ্রোতবর্গকে 
নানাবিষয়ে অবহিত করিয়াছে । প্রকাশন-বিভাগে 
এই কালে_-0৪1008] [75210555০06 [0019 
( ভারত-কৃণির উত্তরাধিকার ) গ্রস্থাবলী, ৩য় (দর্শন) 
ও ৪র্থ (ধর্ম) খণ্ড গ্রকাঁশিত হইয়াছে । 

বিরাট পরিকল্পনা! লইয়! প্রতিষ্ঠানটি নিকটেই 
প্রশস্ত পরিবেশে সরিয়া যাইতেছে, দক্ষিণ 
কলিকাতায় লেকের নিকট ২'৩৩ একর জমি ক্রয় 
করা হইয়াছে--কার্ধ-বিবরণীতে নির্মীয়মাঁণ হর্মযের 
প্ল্যান ও প্রতীক চিত্র-_যেমনই বিম্মঘনকর তেমনই 
আশাসঞ্চারী ! শীঘ্রই ইহার নির্মণকার্ধ সম্পূর্ণ 
হউক এবং পূর্ণপরিণত প্রতিষ্ঠানটি সমাজের নৃতন 
কিচেতনা জাগরিত করুক। 

রহড়া (২৪ পরগণা ); রামকুষ্খ মিশন 
বালকাশ্রম ৩৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বন 
বিভাগ-সমদ্থিত .বৃহৎ অবাপিক শিক্ষাগ্রতিষ্ঠান। 
এখানে প্রধানতঃ দরিদ্র মেধাবী মাতাপিতৃহীন 
অনাথ বালকেরাই প্রবেশের সুযোগ লাভ করিয়া 


থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬ খুষ্টাব্ের কার্ধ- 
বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হুইয়ছি। 
আলোচ্য বর্ষে নিম্ললিখিত বিভাগগুলির নির্মীণকাঁধ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে; বহুমুখী বিষ্ভালয় (00-0021003৩ 
9০1১০০1), জেলা গ্রন্থাগার, ডাকঘর, কমি-ভৰবন, 
একটি প্রশস্ত ছাত্রাবাস এবং বয়নশিল্পগৃহ । এই 
নির্মাণকার্ধের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮৯,৪৭৬২ 
টাকা । আশ্রসসংলগ্র ছুইখণ্ড জমিও আলোচ্য বর্ষে 
কেন] হইয়াছে । গত ২৪শে জুন, ১৯৫৬ পশ্চিম 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রাঁয় বহুমুখী 
বিগ্ভালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, 
বৃত্তিমূলক, শিল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেরই ক্রম- 
বধমান প্রসার ও উন্নতি লক্ষণীয় । আলোচ্য বর্ধে 
মোট ৩৪৬টি বিগ্যার্থী এই আশ্রমে শিক্ষালাঁভ 
করিয়াছে । প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল 
শতকরা শত; ১৯৫৬ খুঃ ১৯ জন পরীক্ষা দেয়, 
সকলেই পাদ করে; একটি বালক বৃত্তি পাঁয়। 
বাঁচি ৪ টি. বি. স্যানাটোরিয়াম_-এই 
প্রতিষ্ঠানে ১৯৫৬ খুঃ কার্ধ-বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইয়াছে । প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত গতিতে উন্নতির 
দিকে অগ্রপর হইতেছে_-তাহার পরিচয় এই 
বিবরণীতে পাওয়। যায়। বর্তমানে এখানে ৫*টি 
ব্লক আছে; অস্থায়ী রোগী-ভবন, রন্ধনাগার ও 
ভোজনালয়, কমিভবন, ঝাড়,দার-পল্লী, ধোপাঘাট, 
ব্রাক পোষ্ট অফিপ, ক্ষুদ্র অতিথিভবন প্রভৃতি 
ইনার অন্তভুজ্ি; এতদ্াতীত সবজিবাগান ও সুদৃশ্য 
পুষ্পোগ্ভান এবং জল-সংরক্ষণ ব্যবস্থা এখানে দর্শক- 
বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে মোট 
১৬২টি শয্যা (95) আছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে 
যঞ্সা-সেবা অতি প্রয়োজনীয় এবং দায়িত্বপূর্ 
কাজ। বক্সা-গ্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। 


৩৮৮ 


প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ ইহার সশ্প্রসারণের 
জন্য নিয়লিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করিতেছেন £- 
প্যাথলজি গৃহ, চিকিৎসক ও কমিগণের জন্ত উপযুক্ত 
ভবন, আধুনিকতম রন্ধনশালা, স্তানাটোরিয়ামে 
্বয়ংক্রিয় টেলিফোন, প্রাক্তন রোগীদিগের জন্ত 
বাসস্থান, বহিবিভাগ-সমদ্বিত সাধারণ চিকিৎসাঁলয় 
(যেহেতু ৯ ম[ইলের মধ্যে কোন চিকিৎসালয় নাই), 
বৈজ্ঞানিক ধোলাইখানা। 

জন্মোংসব 

সোনার গঁ। (ঢাকা )--গত ১০ই হইতে 
১২ই জোষ্ঠ- সোনার গ। রামকুষ্জ আশ্রমে স্বামী 
বিবেকানন্দ, শ্রাশ্রমা ও শ্ররামকৃষ্জদেবের শুভ 
জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোতৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রথম দিন উধাকীর্তনের পর শ্রীঞ্ঠাকুর, শ্রীশ্মা ও 
ত্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া পল্লী-পরিক্রমা হয়। 
অপরাহে বিরাট জনসভায় পূর্বপাকিস্তানের স্বাস্থা- 
সচিব শ্রীধীরেন্্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে ঢাকা 
রামকষখ মিশনের স্বামী সত্যকামানন৷ স্ুললিত 
ভাষায় হ্বামীজীর জীবন-আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন__ 
ত্বামীজী কোন ধর্স-বিশেষের জন্ত নয়, তিনি মানুষের 
কল্যাণ-কামনায় জীবনপাত করেন। দ্বিতীয় 
দিবসে নারায়ণগঞ্জ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
নিঃশঙ্কানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও 
বাণী আলোচিত হয়। 

শেষ দ্রিন উত্সব মহোঁৎসবের আকার ধারণ 
করে। মধ্যাহ্তে ৪০০০ নরনারীর মধ্যে গ্রসাদ 
বিতরিত হয়। অপরাত্ে এক বিরাট জনসন্পয় 
বোম্বাই রামকৃ্জ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুক্ধানন্দজী 
সভাপতিরূপে মধুর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা 
বলেন, নিস্তব্ধ জনতা মন্তরমুগ্ধবৎ তাহা শুনিয়াছিল। 
সন্ধ্যারতির পর “নচিকেতা” নাটক অভিনীত হয়। 

বালিয়াটি (ঢাক1) বার্ধিক উৎসব__ 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১০ই হইতে ১৪ই জঞর্ঠ পর্যন্ত 
মহ] আনন্দে শ্রীরামকুঞ্খদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


হইয়াছে। ১২ই মধ্যাঙ্কে গ্রায় ২০** ভক্ত নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্থে স্থানীয় হাই স্কুলের 
গ্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেন্ত্রনাথ সরকার মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও 
বক্তৃতাি হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছুই দিন সন্ধ্যায় 
ছায়াচিত্রযোগে শ্রারামরুঞ্জ ও ত্ব।মী বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাণী বিশেষভাবে আলোচনা করেন । 
ছায়াচিত্রযোগে প্রচারকার্য 

গত মার্চ হইতে ১৬ই জুন পর্বস্ত-__“বিশ্ব- 
সভ্যতায় শ্ররামক্কষঞ্চদেবের অবদান” ধর্মের 
প্রয়োজনীয়ত। ও যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ” “মাতা সারদা 
দেবী, “ভগবান শ্রকৃষ্ ও আর্ধসভাযতা” স্থন্ধে 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, 
খুলনা, যশোহরঃ নড়াইল, বরিশাল, টাদপুর, ফরিদ- 
পুর, বালিয়াটী, মির্জাপুর, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, শ্রী 
ইত্যার্দি অঞ্চলে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী মোট ৬৫টি 
বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫টি ছায়াচিত্রপহ । হিন্দু- 
মুসলমান নিবিশেষে সহস্র সহশ্র নরনারী উক্ত সভা- 
গুলিতে উপস্থিত ছিলেন। 

সাপ্তাহিক ধর্মসভা 
বলরাম-মন্দির ( কলিকাতা ) £ আলোচিত বিষয় 
এগ্রল £ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধ।রা, আচাঁধ 
বিবেকানন্দ, ভাগবত ও প্রেমধর্ম, গীতার বাণী। 
বান্মীকি-রামায়ণ, সন।তনধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের 

অবদান, বুদ্ধের জীবনী ও বাণী, ধর্ম ও বিজ্ঞান। 
জুন £ £%াতাহিক জীবনে ধর্মের প্রয়োগ, শ্রারামকৃষ্ণ- 

কথামৃত, ঘুগমানব বিবেকানন্দ, ভাগবত ও 

প্রেমধর্ম, রথোৎসবে শররামকৃষ্ণ। 

স্বামী যুক্তানন্ন, স্বামী বীতশোকানন্দ, পণ্ডিত 
দ্বিজপদ গোস্বামী স্বামী দেবানন্দ, অধ্যাপক 
ত্রিপুরারি চক্রব্তী, স্বামী সব্ুদ্ধানন্দ, ম্বামী 
নিরাঁময়ানন্দ, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার, 
স্বামী লোকেশ্বরাঁনন্দ এবং বেতার-কথক সুরেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী বিভিপ্ন দিনে বলেন। 


মেঃ 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


আমেরিকায় ব্যাস্ত প্রচার 
সান্ফ্রান্দসিক্কে। £ উত্বর কাঁলিফণিয়া বেদান্ত-সমিতি 
[ ২৯৬৩ ওয়েবস্ার স্রট, সান্ফ্াদ্দিস্কো-২৩ ] 
গ্রাতি রবিবার বেলা ১১ টাঁয় ও গ্রতি বুধবার 
রাত্রি ৮টায় সোসাইটির নিজন্ব অডিটোরিয়মে 
কেন্জ্রাধাক্ষ স্বামী অশোকাঁনন্দ বা সহায়ক স্বামী 
শান্তম্ববপানন। বেদান্ত-ব্ষিয়ক বক্তৃতা দেন। 
ফেব্রুমারি £ সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন, ধর্মজীবনে ক্রিয়া- 
কাণ্ডের স্থান, বিশ্ব-এঁকোর আধ্াত্মিক ভিত্তি, 
ঈশ্বর কিভাবে মানুষের লে মেশেন? দৃষ্টি 
যদি একাগ্র হইত, ধ্যান অভ্যাস করিব কেন? 
ধর্মজীবনের ছয়টি সহায়, ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ 
_্ধাহাকে দেখিয়াছি । 
ম!্চ£ ঈশ্বর, দেব-মাঁনৰ ও অবতারের পা্ষদভক্ত ; 
শ্রীরামকৃ্খ ও মানবের উত্তরাধিকার ; শান্তি 
নয়__তরবারি, প্রতিটি মানুষ-একটি রহন্তঃ 
শ্রীরামরুষ্ণের নারীভক্ুবুন্দ, সুপ্থির মাধাত্মিক 
অর্থ, আত্মা-_এক না বহু? ঘুগে যুগে ভারতীয় 
, মহাপুরুষগণ | 
এপ্রিল £ আমাদের দুঃখের কারণ, গ্রব্কের 
সাধনা, বেদান্তের বেশিষ্ট্য কি? উন্নত সাধকের 
সাধনা, বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর ও মানৰ সম্বন্ধে 
ধারণ!, পুনরুখান সন্বন্ধে- খৃষ্টান ও হিন্দু 
দৃষ্টিভঙ্গি, চাই অনুভূতির ধর্ম শুধু বিশ্বাসের 
নয়; আমরা যা হয়েছি, তা কেন হয়েছি? 
আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ, স্বাভাবিক 
মানবের আধ্যাত্মিক মানবে রূপান্তর ( নবাগত 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রথম ভাষণ, ৫ই), দৃশ্ত ও 
অনৃশ্ত ঈশ্বর, ভাবাবেগকে কিরূপে ধর্মভাবে 
পরিণত করা যায়? শ্ীরামকষ্জের গৃহী ভক্তগণ; 


মেঃ 


শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৪ 


চাও, খোজ এবং দরজায় ধাক্কা দাও; 
শক্তির উৎস, মৃত্যুকে জয় করা যায়, 
বেদানস্তের নীতি ও আচাধগণ। 
এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টায় স্থামী 
অশোকানন্দ বেদান্তদর্শনের তত ও সাধনা সঙ্ধন্ধে 
সবিস্তারে অধাপনা করেন, বর্তমানে মুণ্ডক- 
উপনিষদ আলোচিত হইতেছে। রবিবার সকালে 
সমব্তে শিশুর্দিগকে বিভিন্ন ধর্মগুরুর কথা বলিয়া 
উদ্াারধর্মভাবের শিক্ষা দেওয়া হয়। 
নিউইয়র্ক 2 রামকৃঝচ-বিবেকানন্দ সেপ্টার 
স্বামী বিবেকাননের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
২৭শে জানুমারি রবিবার স্বামী নিখিলানন্ের 
বন্তৃতা--বিবেকাননের বিশ্বত্রাতৃত্ব-বিষয়ক ভবিষ্যা্‌- 
দৃষ্টি” । ততসহ ছিল ভারতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান । 
ফেব্রুমারি £ পাপ ও উদ্ধার বিষয়ে হিন্দুমত, 
অন্তরার দীপ্তি, মানব-জীবনের অর্থ, ধর্মের 
মৌলিক আদর্শ । 
ম6ঃ প্রার্থনা ও পরিপূরণ, ঈশ্বর হুঁভৃতির চারিটি 
সৌপান, ঈশ্বর ক্লপার অর্থ, ভালবাপার কৌশল। 
এগ্রিল £ বেদান্তের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব, 
আত্মনংযমের ভিতর দিয় আত্মজ্ঞান, সাহস ও 
ও আননের সহিত মৃত্যুবরণ ( গুডফ্রাইডে ), 
অমৃতত্বেরে মন্ধানে মানুষ ( ইঠ্টার ), 
কর্তব্য ও মুকি। 
মেঃ জীবনের লক্ষাচতুষ্য়, সিধিলাভের উপায়, 
বুদ্ধবাণী_ শান্তি ও জ্ঞান ( তৎসহ ভারতীয় 
সঙ্গীত ), মায়া বা সম্টি-অজ্ঞান । 
এই বক্তৃতা-স্থগি ব্যতীত নিয়মিতভাবে প্রতি 
মঙ্গলবার স্বামী খতজানন গীতা ও প্রতি শুক্রবার 
স্বামী নিখিলানন্দ উপনিষদ্‌ ব্যাথ্যা করেন। 


বিবিধ নংবাদ 


উতসৰ 


নিয়লিখিত স্থানসমূহ ীরামরষ্জদেবের ১২২ | 


তম শুভ জন্মে/খসব উপলক্ষে অনুষঠিত পৃ! পাঠ 
তঙ্জন প্রসাদ-বিতরণ ও আল্লোচনাসভা গ্রভৃতির 
বিস্তারিত বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত 
হুইয়াছি। মংক্ষি€ উৎসব-সংবাঁদ পরিবেশিত হইল £ 
কলাইঘাঁট (রাগাঘাট, নদীয়।) £ বক্তা 
স্বামী পুণ্যানন্দ ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । 
বলাঁইঘাটে শ্রীরামকষ্ণদে মথুরবাবুর সহিত 
আগমন করিয়াছিলেন, সেই শ্বৃত্তিকে স্মরণ করিয়া 
স্থানীয় ভক্তবুন্দ উৎসবের আয়োজন করেন 
নটশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ( মেপ্িনী- 
পুর) £ বক্ত।_ স্বামী সুশান্তানন ( সভীপতি ), 
শ্রহূর্ধকুমার চক্রবর্তী, শ্রী্ধীরকুমার পাল গ্রভৃতি। 
সভান্তে 'ভ্রীরামকৃষণ -সম্থে ছাঁয়চিত্র প্রদশিত হয়। 
১০ হাঁজার ন্রনারা উৎসবে যৌগদান করেন । 
আরারিয় শ্রীরামকৃষ্ণ আম (পুণিয়া) £ 
বক্তা স্বামী গ্রশিবানন্দ ( সভাপতি ), স্বামী 
অনুপমানন্দ । আবৃদ্ধি ও মঙ্গীত প্রতিযোগিতা 
অনুটিত হয়। ছাকাবাসের দ্বারোদঘাটন করেন 
্বামী পরশিবানন্দ মহারাজ! 
ভআবিট ( থেপুত, মেদিনীপুর ) ১ বক্তা _ স্বামী 
বিশ্ববেবানন্দ ( সভীপতি ), স্বামী নুশান্তাননদ 
প্রভৃতি | ছাঁয়াচিত্রে শ্রারামকষ্ের জীবনী আলো- 
চনা ও কালীকীন উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল । 
টাংল। (আপীম) £ বক্তা_-স্বামী সৌম্াননদ 
মহারাজ (সভাপতি) ও স্বামী চণ্ডিকানন্দ। শ্বামী 
গহনানন্দ ছাঁয়াঁচিত্র-সহযোগে শ্ীরামক্ঞ্চ ও শ্বামীর 
বিবেকানন্দের জীবন ও বাঁণী আলোচনা করেন। 
স্থানীয় উদ্বান্তগণ কর্তৃক “নিমাই-সম্গান লীলীধাঁা 
অভিনীত হয়। তিনদিন ধরিয়া উৎসব চলে। 
বেলগীছিয়্া। (অনাথদেৰ লেন, কলিকাতা )$ 


অনুম্নত শ্রেণী-দারা পরিচালিত রা মকষ-যুবকসজ্য 
কর্তৃক উৎ্পব অনুঠিত হয়। বক্তা__ম্বামী 
জীবানন্দ, অধাপক জ্ঞানেন্্রন্্র দত্ত, ডাঃ তারাপদ 
গল্জোপাধ্যায় (সভাপতি ), ব্ীসস্তোধকুমার দাশ 


ইন্ফল (মণিপুর) £ বক্তী ্বামী পুরুষা- 
আনন্দ, স্বামী শিবরামানন, শ্রীন্কুমার পাগাড়ে 
(সভাপতি), অধ্যাপক রজেন্জকুমীর দাঁস। শ্রীযোগেন্ 
সিংহ (মণিপুরী ভাষায়), অধ্যাপক শ্রীনীলকাস্ত 
সিংহ (ইংরেজীতে )। 


বিজ্ঞান-সংবাঁদ 

আণবিক 2 গত ২৫শে জুন_অল ইওিয়া 
রেডিওর উদ্চোগে ভারতের চার জন্‌ বৈজ্ঞানিক 
আণবিক বিস্ফোরণের ফলধৃফ্ল সম্বন্ধে যে আলোঁচন। 
করেন তাহা নিউ দিল্লী হইতে বেতারযোগে 
প্রচারিত হয়। 

ড্র কৃষ্ণান্‌, ডক্টর কোঁটারি, ডক্টর মাহেশ্বরী 
এবং ডক্টর খান্লেকীর বিভিন্ধ দ্রিক হইতে 
সমস্তাটির আলোচনা করেন! 


[ প্রথম আঁণবিক বোম বিস্ফৌরণের পর ] 
গত ১২ বৎসরে বাতীসে তেজস্কিম়তা বাঁড়িয়াছে 
কিনা! গ্র্নের উত্তরে শ্বনী মধ বৈজ্ঞানিক ডঃ কৃষ্ণীন্‌ 
বলেনঃ অপরিহীর্ধ কারণ ্বঁভাবিকভাঁবেই 
আমরা খানিকটা তেজক্রিয হইয়া উঠিয়াছি। 
মহা-জাগতিক রশ্মি বিকীরপের ফলেও বাতাসের 
নাইট্রোজেন হইতে অবিরত তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ 
উৎপন্ন হইতেছে এবং মানুষের শরীরের উপাঁদানেও - 
উহা নিহিত রহিয়াছে । উত্তিৰ্‌ হইতে আমরা থে 
কার্বন সংগ্রহ করি তাহা যদিও তেজস্ক্রিয় নয় 
_তথাঁপি তাহাতে অন্্পরিমাণ তেজস্কিয়তা 
লক্ষিতহয় । 

এই তেজক্্রিয়। ক্ষতিকারক কিনা জিজ্ঞানিত 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


হইয়া ভিনি বলেন £ ব্যক্তিবিশেষ সম্ভবতঃ ক্ষতিগ্রস্ত 
ন1 হইয়াও এই বিকীরণ সহ করিতে পারে ; অব্য 
ইহার একট! সীমা আছে, বিভিন্ন উন্দেগ্তে মানুষ 
তো রঞ্জন-রশ্মির ( এক্স-রে ) সম্ঘুখীন হইতেছে। 

আণবিক বিশ্ফোরণঞ্াত পদার্থনিচয়ের বিপদ 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রণা্দাতা 
ডঃ কোঠারি বলেনঃ আমরা ষখন এই জাতীয় 
বিপদের কথা বলি তখন অবশ্যই বড় বড় 
বিস্ফোরণের ব্যাপারই চিন্তা করি; এই সময়ে উদ্ভৃত 
নানা! তেজক্কিয় পদার্থের মধ্যে মাচষের সব চেয়ে বড় 
শত্রু ক্যালিয়মের সমগোত্রীয় ই্রন্সিয়ম-৯০, মাটিতে 
পড়িয়! খাছের মাধ্যমে ইহা আমাদের শরীরে প্রবেশ 
করে, এবং অস্থিতে সঞ্চিত হইয়া উহা ক্রমশঃ 
ক্ষতিসাধন করে। বেশির ভাগ মানুষ উত্ভিজ্জ খাছ 
হইতেই ক্যালপিয়ম সংগ্রহ করে, ইহার অপর উত্স 
দুগ্ধ আমাদের দেশে দুর্লভ। ইওরোপ এবং 
আমেরিকার অধিবাসিগণের শতকর। ৮* জন ছুগ্ধ 
হইতেই অস্থির জন্ত প্রয়ে(জনীয় ক্যালসিয়ম সংগ্রহ 
করে। উত্ভিজ্জ খাগ্চ হইতে ক্যালসিয়ম সংগ্রহকারী 
আমাগিগের ই্রন্সিরম-বিপদ দুগ্ধ হইতে ক্যালপিয়ম 

ংগ্রহকারীদের অপেক্ষা দশগুণ বেশি । 
ঙী ঞ্ স 

আমেরিকার নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক ডক্টর 
নিলা পলিং একটি টেলিভিদন আলোচনায় 
বলিয়াছেন, অনুষ্ঠিত আণবিক পরীক্ষাগুলির 
ফলে দ্রশলক্ষ মানুষের জীবন ৫1১০ বৎসর করিয়৷ 
কমিয়া যাইবে ; ছুইলক্ষ শিশু শারীরিক ও মানসিক 
ত্রুটি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। অল্প তেজস্কিয় 
, বিকীরণও ক্যান্মার এবং রক্তছৃষ্টি উৎপন্ন করে। 
( সংক্ষিপ্ত সংবাদ £ লস এঞ্জেলি__জুন ৩, রয়টার ) 

মেরুর জ্যোতি_মের প্রদেশে অন্ধকার 
রাত্রে আকাশে এক রকমজ্যোতি দেখ যায়,তাকেই 
মেরুর জ্যোতি বলে। যে সময়ে হর্ধে কলঙ্ক দেখা 
যায় তখন মেরু অঞ্চলের অনেক দুরেও, যেমন ফ্রান্স 


বিবিধ সংবাদ 


৩৯১ 


বা জার্মানিতে, এই জ্যোতি কখনও কখনও দেখা 
যায়; একবার পিঙ্গাপুরেও নাকি দেখা গিয়াছিল। 
এর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এই আলোর 
খেল। আনন্দের থেকে ভয়েরই সঞ্চার করে। 

উত্তর গোলাধধে এই জ্যোতি উত্তর দিকে 
ভোরের আলোর মত দেখায় তাই এর নাম অরোর1 
বোরিয়ালিস্‌, দক্ষিণে এর নাম অরোরা অষ্ট্রেলিস্‌। 

সম্প্রতি এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানী গব্ষেণা 
চলেছে । জানা গেছে এগুলির ঘটনাস্থল সাধারণতঃ 
৫০1৬০ মাইলেরও উধের্বে। স্ুর্ধ থেকে আলোক- 
রশ্মি ছাড়াও কতকগুলি বৈদ্যুতিক বস্তকণা 
(+ ও -)বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির 
আকর্ষণে মেরু অঞ্চলের দিকে ছুটে । গতিপথে 
ইহারা আকাশের অক্সিঞ্জেন, নাইট্রোজেন গ্রভৃতি 
গ্যাস-কণার সহিত থাত-প্রতিঘাতে এই কিরণের 
স্থট্টি হয়। আগামী আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্বিক 
গবেষণায় এ সম্বন্ধে আরও অনেক তথা জানা যাবে। 

(120499৬001--]910, 5?) 

বিশ্বব্যাপী ভূতাত্ত্বিক গবেষণ। 

১লা জুলাই, ১৯৫৭ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ 
১৮ মীস ধরিয়া ৭*টি দেশের প্রায় ১৯,০৯৯ 
বৈজ্ঞানিক সং্ঘবদ্ধভাবে বিশ্বব্যাপী এক নুতন 
ধরণের গবেষণার অভিযান চালাইবেন ; এই জন্ত 
এই বৎসরটিকে বল! হইবে আস্তজাতিক ভূ-তাত্বিক 
বৎসর (]005110900109] 06019193109] ১০৪: 
_ সংক্ষেপে 1,095 ১, 

মেরু অঞ্চল পর্ববেক্ষণের জন্য এই প্রকার 
আন্তর্জাতিক গবেষণ| ছুইবার অম্ঠিত হইয়াছে ; 
প্রথম ১৮৮২-৮৩ খুঃ, ছিতীয় ১৯৩২-৩৩ খুষ্টাবে | 
এইগুলিকে বলা হয় প্রথম ও দ্বিতীয় আস্তর্গীতিক 
মেরু বৎসর | বিশেষ ভাবে মেরু অঞ্চলের তথ্য” 
সংগ্রহের জন্ত নানা স্থানে অস্থায়ী পর্যবেক্ষণ-কেন্ত 
গ্বাপন করিয়া এ সময় বহু তথ্য সংগৃহীত হয়। 

বর্তমান গবেষণার বিষয় পৃথিবী ও তৎসংশ্লিষ্ 


৩৯২ 


যাবতীয় কিছু ; জল, স্থল, বাযুমণ্ডলে তম্প তন্ন করিয়া 
প্রায় বারোটি বিভিন্ন বিজ্ঞানের নূতন তথা সংগ্রহ 
করা হইবে। 

আবহ বিজ্ঞান ()১150০:০91089) এই গবেষণার 
একটি প্রধান এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় | শুধু 
ক্লাবহাওয়ার পুবাভাষ দেওয়াই বড় কথা নয়, 
নিরাপদ ও দ্রুত বিমান-চালনার জন্ত বায়ুমণ্ডলের 
বিভিন্ন স্তরের (বিশেষত ২৯,০০৯ হইতে ৪০১,০০০ 
ফুট উব্বে) বাঁু চলাচলের তথ্য একান্ত প্রয়োজন 
হইয়] পড়িয়াছে। 

অতঃপর পৃথিবীর চৌন্বকশক্তি সম্বন্ধে গবেষণা 
প্রয়োজন, কারণ কম্পাসের কাটা ঠিক উত্তর দিক 
দেখায় না এবং নানা কারণে স্থান-কালভেদে উহা 
ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। সৌরকলঙ্ক-বৃদ্ধিকালে, 
বিশেষত মেরু অঞ্চলে চৌন্বক ঝড় ( ব1 )88০00 
56027) ) দেখা যায়, তখন কম্পাস মোটেই শির্ভর- 
যোগ্য থাকে না। জল পথে ইহা খুবহ বিপজ্জনক । 
এ বিষয়েও পৃথিবীব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। 
এই সঙ্গে সম্পর্কিত মেরুজ্যোতির ক।রণও আশা! 
করা যায় আবিষ্কৃত হইবে। 

মহাজাগতিক রশ্মি (09317910 178 ) অস্ত 
কাল ধরিয়া অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে 
আসিতেছে এবং অলক্ষ্যে বিশেষতঃ বাযুমগুলের 
উধ্বন্তরে নীনা পরিবর্তন ঘটাইতেছে তাহা এখনও 
মানুষের অজ্ঞাত । এ জন্ঠ রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ 
প্রভৃতির সাহায্যে এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা হইবে। 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম ব্ষ--৭ম সংখ্য। 


আয়ন মণ্ডল (107.98016:6) পৃথিবীর উধ্বে” 
৬* হইতে ২৫* মাইল পর্ধস্ত বিস্তৃত, ইহাকে বিছ্যুৎ- 
মণ্ডল বল! যাইতে পারেঃ বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনে 
ইহার গুরুত্ব অনুভূত হইয়াছে, বজ্রবিহাৎও এই 
মণ্ডলের ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। বেতারের 
ভবিষ্যৎ উন্নতির জগ্ঠ এই মণ্ডলের আরও জ্ঞান 
আবশ্তুক। 

বাযুমগ্ডলের পর জলমগ্ডল-_ভূতাত্বিক গবেষণার 
বিষম । সমুদ্রত্রোত, বাণিজ্যবাঘু ও মৌন্ুমীবাযুর 
সম্যক জ্ঞান সংগৃহীত হইলে জানা যাইবে 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার কোন 
স্থায়ী পরিবতন কিভাবে কতদিনে হইবে-_বা 
হইতেছে কি না। 


সর্বশেষে গবেষণার বিষয় ভূবিজ্ঞান; সাধারণ 
মাুষের কাছে সর্বাপেক্ষা নিকটতম ভূত্বক্‌- 
ভূকম্পন কেন হয় ইহার পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব 
কি ন!, পৃথিবীর অন্যন্তরের তরল মণ্ডল (৪০০০ 
মাইল ব্যাসব্যাগী ), আগ্নেয়গিরি প্রস্থৃতি সম্বন্কেও 
নানা তথা সংগৃহীত হইবে। 


এতদ্দিন পদার্থবিদ ও রাসায়নবিদ্রা পরীক্ষা - 
গারে বিয়া একা একা গবেষণা করিয়াছেন, কিন্ত 
আজ বিরাট প্রয়োজনে এই বিরাট আয়োজন। 

ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি 
প্রত্যেক দেশই এই বিরাট জ্ঞানের পাধনার 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে । 


উচ্দ্বাধঢনর গ্রাহক-সংখ্যা পরিবভন 


উদ্বোধন-পত্রিকাঁর বর্তমান গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে ষে এই মাস- শ্রাবণ ১৩৬৪, হইতে 


তাহাদের গ্রাহক সংখা (58195011975 207756) পরিবর্তন করা হইল। 


পত্রিকার উপরে যে 


ঠিকানা থাকে তাহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্যা থাকিবে । যদি কেহ ঠিকানা পরিবততন, বা পঞ্রিকা 
অপ্রাপ্তি প্রভৃতির জন্ত পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাসহ নিজ নাম ঠিকানার উল্লেখ করিতে 


ভুলিবেন না । ইতি__ 


_কার্যাধ্যক্ষ 


গু 
ঙ 
রঙ 
পৃ 
্ 
ঠ্ঞ 
চ 


৬ তে 
৩ 
& 





শ্রীশ্রীরামকুষ্তস্তুতিঃ 
ডক্টর শ্রুযতী্রবিমলচতুধুরীণ-বিরচিতা 


ত্রেতায়াং রামভদ্রায় জগদ্রম্ণকারিণে। 
দ্বাপরে কৃষ্ণরূপায় পাপভাপাদিকর্ধিণে ॥১ 
কলৌ শ্রীরামকুষণয় যুগ্া্ূপগ্রধাবিণে | 
নমঃ কোটীযুগব্যাপি-তপঃফলখরূপিণে ॥২ 


অবতীর্ণপরেশায় যতীন্দ্রস্ত নমোইস্ত তে। 
যুগযুগাবভারাণাং সমষ্টয়ে নমোহস্ত্র তে ॥৩ 
রামো দূর্বাদলশ্যামঃ কৃষেগোহপি কৃষ্ণব্ণপঃ। 
মাতা তে কাঁলিকা! ঘোর। গৌরম্থ্বং শিবরূপকঃ ॥৪ 
নি্লুষং জগৎ এবং শিম্পানং চিরশুভ্রকমূ। 
কৃতং তয় স্থিরজ্যোতিঃ প্রযুঠব্রন্মবচপন্‌ ॥৫ 
বিশ্বদীপথরূপায় ভক্তিযুক্কিগ্রদায়িনে । 
নমন্তে রামকুষ্ণায় নরেন্দ্রধ্যানরূপিণে ॥৬ 


বামনস্ত স্থির! প্রজ্ঞা রামস্ত সত্যনিষ্ঠত। | 

বীর্ধং নীতিশ্চ কৃষ্ণস্ত তয্যেব পূর্ণ তাং গতা ॥৭ 

গৌরস্ত গ্রীতিভক্তী চ জ্ঞানকর্মসমন্থিতে | 

ত্বয়ি রূপং পরং প্রাপ্তে রামকৃষ্ণ নমোহস্ত তে ॥৮ 
সবধর্নপ্রপালিনে তৎসমন্বয়-কারিণে ! 
নমস্তে রামকৃষ্গয় সচ্চিদানন্দরূপিণে ॥৯ 


“তাবান্‌ পন্থা মতং যাবন্»_মহাবাণী-প্রচারিণে । 
পরশিবন্ধরূপায় “জীবশিব-বিঘোষিণে ॥১০ 
মাধ্যমেন মহাদেব্যা জননীসারদামণেঃ | 
নারীশক্তেঃ প্রবোধায় সংসারারণ্যবাসিনে ॥১১ 


৩৯৪ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


ঈশপ্রত্যক্ষতায়াশ্চ সাক্ষাৎপ্রমাণকারিণে। 

নমো ভগবতে তুভ্যং যড়ৈশ্বর্ষপ্রকাশিনে ॥১২ 
পুত্রাধমযতীন্দ্রায় পাদরেণুপ্রদায়িনে । 
নমস্তে রামকৃষ্তায় সারদাসাররূপিণে ॥১৩ 


অন্থুবাঁদ £ ড্র শ্রীমতী রমা চৌধুরী 


যিনি ত্রেতাধুগে শ্রারামরূপে জগৎকে আনন্দ দান করেছিলেন, যিনি দ্বাপরধুগে শ্রীকষ্ণরূপে 
জগতের পাপ, ভাপ গ্রভতি হরণ করেছিলেন, যিনি কলিধুগে শ্রীরাম ও শ্রকুষ্ণের সম্মেলিত পূর্ণ রূপ 
ধারণ করেছিলেন, বিশ্বের কোটি কোটি যুগের তপন্ত।র ফরশ্বরূপ সেই শ্রীরামরষখকে প্রণাম ॥ ১-২ 


তুমিই হ্বয়ং অবতীর্ণ পরমেশ্বর ; তোমাকেই যতীন্দ্রের প্রণাম। যুগে যুগে সকল অবতারের 
সমষ্টিম্বরূপ তোমাকেই প্রণাম ॥ শ্রাম দূর্বাদলের ন্থায় শ্তামবর্ণ; শীরুষ্ণও কৃষ্ণবর্ণ। তোমার মাত! 
শ্রীকালিকাঁও ঘোরকৃষ্ণবর্ণ! ; কিন্তু শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগ্মন্ূপ এবং শ্রীকালিকাঁর পুর হয়েও, তুমি 
পিঠা শিবেরই ন্থাঁয় গৌরবর্ণ ॥ সমগ্র জগৎকে ক্লঙ্কহীন, পাপহীন, চিরশুভ্র, চিরজ্যোতির্সয় এবং 
্রচ্মলে|কের মুর্ঠ গ্রতিজ্ছবি করেছিলে তুমিই, এই উজ্জলগৌররূপ ধারণ করে ॥ ধিনি বিশ্বের দীপ-ম্বরূপ, 
ধিনি ভক্তি ও মুক্তির প্রদাতা, যিনি শ্রীবিবেকানন্দের ধ্যানমুতি, সেই শ্রীর।মষ্চকে প্রণাম ॥ ৩-৬ 


সত্যযুগের অবতার শ্রাবামনের শাশ্বত জ্ঞান, ত্রেতাঁথুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্টা, 
দ্বাপরধুগের অবতার শ্রীকষ্চের শৌধ-বীয এবং ধর্মনীতি--একমা। তোমাতেই পূর্ণভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে ॥ একই মঙ্গে, কলিধুগের অবতার শ্রীগোৌরান্গের প্রীতি ও ভক্তি- জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে সমদ্থিত 
হ'য়ে, তোমাতেই শ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করেছে। শ্রীরামষ্জ ! তোমাকেই ঞণাম ॥ ঘিনি সর্ব ধর্ম স্বয়ং 
পালন করেছিলেন, যিনি এইভাবে সর্ব ধর্মের সমম্বয় সাধন করেছিলেন, যিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রদ্মরূপী, 
সেই শ্রুরামকৃষ্ণকেই প্রণাম ॥ ৭-৯ 


প্যত মত, তত পথ” এই মহাঁমতবাদ যিনি প্রচার করেছিলেন, স্বয়ং পরম শিব-ন্বরূপ হয়েও 
প্ভীদই শিব” এই মহাঁধাণী যিনি ঘোষণা করেছিলেন, মহাদেণী জননী সারদাঁমণির মাধ্যমে, 
নারীশক্তির পূর্ণ জাগরণের নিমিত্ত যিনি সংসার-অরণ্যেই বাঁস করেছিলেন, “ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা 
যায়”_-এই মহাসভ্য যিনি নিঃসংশয়ে প্রকীশ করেছিলেন,* এবং বাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রেই আমরা তার 
সাক্ষাৎ প্রমাণ পাঁই ১ রশ্বর্ঘ, বীর্ঘ, যশঃ, সৌভাগা, জ্ঞান ও বৈরাগারূপ এই ষড়ৈশ্বর্ধ ঘিনি পূর্ণভাঁবে 
গ্রকাশ করেছেন, সেই ভগবান শ্ররামকষ্চকেই প্রণাম ॥ ১০-১২ 

যিনি অধম পুত্র যতীন্দ্রকে পাদরজঃ প্রদান করেছেন, যিনি জননী সারদামণির মাররূপ, 
সেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রণ।ম ॥ 


* শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিষেকনিন্দকে এই কথ! বলেছিলেন। 


কথা প্রসঙে 


অবৰবভার-উপাসনা' 

পশু বা পশুপ্রকৃতি মানব উপাসনা করে না, 
কারণ উপাসনা করিবার মতো মন বা বৃদ্ধি তাহার 
এখনও বিকশিত হয় নাই; আর পরমহংসেরা 
উপাদনা করেন না--কাঁরণ তীহার্দের মনে উপাস্ত- 
উপাঁসকের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে। এই 
দুই মেরুপ্রীন্তের মধাবর্তী নাতিশীতোষ্চ-মগুলেই 
সাধারণ মানুষের বসবাস। তাহাদের মন বুঝিয়াছে 
এই জগদ্ব্যাপারের পিছনে এক মহাশক্তি 
আছেন--িনি এই জীব জগৎ চাঁলাইতেছেন। 
সুর্ধ চন্দ্র নিয়মিত উঠিতেছে-_শীত গ্রীক্ম বর্ষ। 
নিয়মিত থুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে যথাসময়ে ফুল 
ফুটিতেছে, ফল ফলিতেছে, শশ্ত পাকিতেছে ! 
তারপর জন্ম জীবন ও মু্ার রহস্য বিরাট প্রশ্নের 
মতো তাহাদের সম্মুথে গ্রতিদিন বিস্ময়ের সঞ্চার 
করিতেছে! মানুষ কোথা হইতে জন্মায়_মরিয়া 
৯ কোথায় যায়? এ প্রশ্থও চিরন্তন । উন্নত মানব- 
মনের প্রশ্ন মানুষ কেন জন্মায় ! 

শেষ প্রশ্নটি বাঁদ দ্িলে__অন্তগুলির সমাধানের 
জন্ত আদিম মানুষই ভয়ে বিস্ময়ে প্রাকৃতিক শক্তির 
মধ্যে দেবতার কল্পনা করিয়াছিল-_পরিশেষে “এক 
সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর' তাহার প্রায় সকল প্রশ্নেরই 
সমাধান করিয়াছিলেন! একজন সর্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বর আছেন--তিনি সব করিতে পারেন এবং 
করিতেছেন--এই ভাবনায় আনিয়া মানব-মন 
একটা স্থিতিলাভ করে। স্বর্গে বা আকাশে 
আৃশ্ত ঈশ্বর আঁছেন-তীহাঁর হাতে বদর, চক্ষে 
ভ্রকুটি; তিনি রুষ্ট হইলে ঝড় বস্তা অগ্নি ভূমিকম্প 
গ্রৃতি দ্বারা! মানুষকে ধ্বংস করেন, তিনি তুষ্ট 
হইলে স্ুবৃষ্টি দিয়া, শস্ত ও গোধন বর্ধিত করিয়া, 
ফুলে ফলে বৃক্ষলতা সজ্জিত করিয়া মামুষকে পালন 
করেন। কতএব মানুষের কর্তব্য--তীহাকে সর্বদা 


তুষ্ট রাখা, তাই উপাঁসনা ; তিনি রুষ্ট হন__এমন 
কাজ না করা, এবং তিনি সর্বদা! তুষ্ট থাঁকেন__ 
সকলে মিলিয়৷ এমন কাঁজ করা, এই ভাব হইতেই 
বিধি-নিষেধের ধর্মের উদ্ভব । তাহার মর্মকথা__ 
“এইরূপ কর, ঈশ্বর সন্তষ্ট হবেন, তুমি ইহছপরলোকে 
সুখী হইবে এইরূপ করিও না, ঈশ্বর অসহষট 
হইবেন, তুমি ইহপরলোৌকে ছুঃখ পাঁইবে। এই 
ঈশ্বরের আমরা দেখা পাই-_বৈদিক ইন্দ্র, গ্রীক 
জুপিটারে, ইুদীর জিহোবায়। 

ধীরে ধীরে যখন পিতার তত্বাবধানে মানবগোঠ্ঠী 
গড়িয়া উঠিল__তখন ম্বভাবতই প্রত্যক্ষ পিতার 
পালনশক্তি অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া 
'ঈশ্বর আমাদের পিতা” এই ভাবসম্বন্ধ স্থাপিত 
হইল, এবং মানব-মনের স্বভাবজ পিতৃভক্তির__- 
বিশেষতঃ অনৃষ্ত মৃত পিতার প্রতি পুত্রের ভক্ষির 
অনেকখানি অবশ পিতা ঈশ্বরও অধিকার করিতে 
লাগিলেন! পরলোক পিতৃলোক ম্বর্গলে!ক দেবলোক 
প্রভৃতির গ্য়োজন হইল__কাঁরণ অনবরত যে মানুষ 
মরিতেছে তাহারা কোথায় যায়? মেখানে কি 
থায়? এ প্রশ্ন তো স্বাভাৰেক। তাই পিতৃপুরুষের 
উপাসনা পিগুাদি-দান আস্তিক্যবুদ্ধির তথা গো্ী- 
স্থাপনের এবং সমাজসংগঠনের একান্ত প্রয়োজনীয় 
মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃত হইল । 

মানুষের মন কিন্ত থামিয়া নাই, সে প্রশ্নের পর 
গ্রশ্ন ভলিয়! চলিয়াছে। পিতৃ-উত্সরগীকৃত, সত্যের 
জন্য সর্বত্যাগী, অতীৰ সাহসী নচিকেতা প্রশ্ন 
করিয়াছে--বিল যম, মৃত্যুর পরে কি? শ্বেতকেতু 
খষি পিতাকে বলিতেছে_ বলুন পিতা, বলুন 
আমাকে-কি এমন জিনিস আছে, যাহা জাঁনিলে 
সব জানা যায়?” মত্রেয়ী প্রশ্ন করিতেছেন 
প্রবজ্যা গ্রহণেচ্ছু জ্ঞানী ম্বামীকে-_যাহা ছারা আমার 
অমৃত্তত্ব লাভ হইবে না-_সেই সংসার লইয়া আমি 


৩৯৩ 


কি করিব? সব শেষে আদিল প্রশ্নোপনিষদের 
ঝধির প্রশ্ন--'ক|হাসৌ পুরুষঃ ?? 

এক মন হইতে অন্য মনে প্রশ্ন সঞ্রিত হইয়া 
চলিয়াছে--সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হইয়!ছে এক দিব্য 
অভাববোধ ! কে সেই পুরুষ? কোথায় সে?--যে 
সকলের অন্তরালে থাকিয়া সকলের অস্তুধামী-রূপে 
এই জীবনের খেলা থেলিতেছে? টদ্যতবর্জ 
ঈশ্বরের প্রতি ভয় চলিয়া গিয়াছে, ভালবাসা 
আসিয়াছে, ধ্বনিত হইতেছে_-আত্মা! প্রিয় ইতোব 
উপাসীত !” আত্মাকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা কর । 

পরমতত্ প্রথমে এক অথণ্ড সত্তারূপে ধ্যানমগ্ন 
মনের গোচর হইল) গভীরতর সাধনায় তিনি 
অন্তর্ধামী চেতনারূপে অগ্লুভূত হইলেন ; সৎ-চিৎ-্এর 
সাধনায় যেন কিসের অভাব ছিল। আবার সন্ধান 
চলিল, কি সেই বস্ত--যাহা হইতে সব কিছুর জন্ম__ 
বাহাতে সব কিছু বিলীন হইতেছে? গভীরতম 
সাধনায় শেষের সন্ধান মিপিল_-আনন্দাদ্ধ্যেৰ খলু 
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। 
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশস্তি |” আনন তেই 
সকলের জন্ম, আনন্দেই সকলে জীবিত, আনন্দেই 
সকলে বিলীন হয়। এই আনন্দতত্বই মানব-মণকে 
পিয় হইতে প্রিয়তরের, প্রিয়তর হইতে প্রিয়তমের 
গ্রতি আকধণ করিয়াছে । কোথায় সেই প্রিয় 
সেই প্রিয়তর, প্রিয়তম আতা? দেহ মনের 
জালে জঞ্জালে কোথায় সে হাঁরাইয়া গিয়াছে? 
সে আছে অতি কাছেঃ তবু অতিদুরে-তিদ্‌ দুরে 
তছু অন্তরকে?! কখন পিতারূপে, কখন পতিরূপে 
কথন গুরু ব। আচাধরূপে ধিনি মানুষকে পালন 
করিয়াছেন, ভালবাপিয়াছেন_ তাহার জ্ঞানচক্ষু 
উন্নীলিত করিরাছেন, তাহার ভক্তি ভালবাসা শ্রদ্ধা 
আম্বাদন করিয়াছেন; তিনিও মানুষের মনের 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজ মুখের আবরণ 
উন্মোচন করিয়া যেন ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে 
মাধ হইয়! ধরা দিতে চাহিতেছেন। ঈশ্বর যেন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৮ম সংখ্যা 


ক্রমশং নিজেকে মানবীয় ভাবে প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন ! আঁশ্চর্ধ ঈশ্বরের এই মামুষী লীলা ! 
জ্ঞানী সাধকগণ বলিয়াছেন, বেদাস্তের আত্ম- 
তত্ব ব্রহ্গতত্ব বদি বা বিচার-বুদ্ধি-সহায়ে কথঞ্চিৎ 
ধারণা হয়, অবতারতত্ব বুদ্ধির অগম্য। অসীম 
বরঙ্মাণ্ডের অধীশ্বর কি করিয়া সসীম সাধত্রিহস্ত- 
পরিমিত শরীরে অবস্থান করেন? ইহ অসম্ভব, 
ইহা আবিশ্াস্ত ! কিন্ত,_-একটি “কিস্তই মনে হয় 
যেন সকল প্রশ্নের সমাধান, “কিন্ত ঈশ্বর যে সর্ব- 
শক্তিমান, তিনি যাঁদ সব পারেন--পারেন না কি 
তিনি তার সাওটুকু লইয়া মান্ুষরূপে অবতীর্থ 
হইতে ?" জ্ঞানী যাহাই বিচার করুক, ভক্ত বিশ্বাস 
করে_তিনি শুধু যে পারেন তা নয়, সত্যই তিনি 
অবতীর্ণ হন ! তাই তো দেখা যাঁয়--বেদ-বিভাজক, 
বেদান্ত সুত্র গ্রথয়িতা, মহাভারতের লেখক দ্বেপায়ন 
ব্যাসদেবের শেষ ও শ্রেষ্ট রচনা ভগবানের 
অবতার-লীলাবলী ! শ্রমদভাগবতের পত্রে পত্রে 
ছত্রে ছত্রে তিনি দেখিলেন_-'ব্দাস্ত-পিদ্ধান্তো 
নৃত্যতি” | | 
ভারতের ইতিহাসে অবতারের পর অবতারের 
আবির্ভাব হইয়াছে । ভারতের বাঁহিরেও ঈশদুত, 
ঈশ্বরপুত্র বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের আগমন লক্ষ্য 


করিয়া স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে অবতাঁর-উপাসনাই 


মান্ুযের স্বাভাবিক ধর্ম কিন? বিচার প্রবণ মনে 
অবন্তই সন্দেহ উখিত হয়ঃ মানুষমুর্ডিতে ঈশ্বর- 
ভাবনা! উচিত না অনুচিত? উনবিংশ শতাব্দীর 
ম।নব-মনের এই দ্বিধাদন্দ দুর করিয়। ঈশদূত যীশু 
থুষ্টের জীবন ও বাণী ব্যাখ্যা করিতে গিয়৷ কী 
অপূর্ব ভাঁবে শ্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্ত করিয়াছেন 
অবতার-উপাঁসনার নিগুঢ় রহস্ত £ 

"আমরা সকলেই জানি ঈশ্বর আছেন, অথচ 
কেহই তাহাকে দেখি নাই; কেহই তাহাকে 
বুঝি না। এই সব আলোকের দূতগণের একটিকে 
গ্রহণ কর। ঈশ্বর-স্থন্ধে তোমার কল্পিত শ্রেষ্ঠ 


ভাত্র, ১৩৬৪ ] 


ভাবাদর্শের সহিত তাহার তুলনা করঃ দেখিবে 
তোমার 'ঈশ্বর' কত ছোট; এবং এই অবতার 
পুরুষের চরিত্র তোমার ধারণাকে অতিক্রম করিয়া 
গিয়ছে। এই শরীরধারী ঈশ্বর_-যে ভাব স্বীর 
জীবনে অনুভব করিয়া যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে 
স্থাপন করিয়।ছেন, তুমি তাহা অপেক্ষ। উচ্চতর 
আদর্শ চিন্তাই করিতে পার না। তবে এহ সকল 
দেবমীনবের পদতলে পতিত হওয়া, ধরাতলবামী 
দেবতাজ্ঞানে তাহাদের উপাসনা করা কি পাপ? 
যদ্দ সত্যই তাহারা আমাদের ঈীশ্বর-ধারণা হইতে 
অনেক বড় হন--তবে তাহাদের পুজা করায় 
ক্ষাতকি? ক্ষতি তে! নাই-ই, বরং হহাহ একমাত্র 
সম্ভব ও সার্থক পুজার পবাত। 

“সাধনা দ্বারা, ভাবমাএ আয়ে অথবা তোমার 
খুশিমত যে কোন উপায়ে, বওই চেষ্ট। কর না কেন 
যতক্ষণ তুমি মানুষের পুথিবাতে মাযঃ তোমার 
এই পৃথিবী মানবভাবে পূর্ণ, তোমার ধর্ম মানবধন, 
তোমার ঈশ্বরও মানবরূপী! এবং তাহা হইতেই 
হইবে! তাই সকল ঈশ্বরাবতারই সকল ঘুগে সকল 
দেশে পুর্জত হইয়াছেন ।” 


ভারতাত্স। শ্রীকৃষ্ণ 


উপশিষদের আত্মতত্বই ষেন সচ্চিদানন্দধন মুি 
পরিগ্রহ করিয়া সন্দিগ্ধ মানকে শুনাহর! ঘেবণ। 
করিল £ 
অজো|২পি সন্গব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি মন্‌। 
গ্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠার সম্ভবা ম্যাত্মমায়য়া ॥ 
আমি জন্মহীন অব্যয় আত্মা, তবু আমি জন্ম 
গ্রহণ করি--আত্মমায়ায় ; আমি নিখিল ভূবনের 
নিয়ন্তা ঈশ্বর তবু আমি জীবদ্দেহ ম্বীকার করি 
নিজেরই মায়ার-শ্বীয় প্রকৃতিকে সহায় করিয়া ! 
তিনি জানেন মাম্ষ তাহাকে বুঝে না, চিনিতে 
পারে না; কখনও বা অবজ্ঞা করিয়া অবহেলা করে, 
তাই করুণাঘন গুরুমুর্ঠি শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন ঃ 


কথা গ্রসঙ্গে 


৩৭৯৭ 


অবঙ্জানস্তি মাং মুটা মানুষীং তমুমাশ্রিতং | 

পরং ভাবঙানস্তো মমাব্যয়ম্নুভমম্‌ ॥ 
তাহার অতুলনীয় মায়াতীত ব্যয় ভাব না জীনিয়া, 
বুঝিতে ন। পরিয়া মানুষ তাহাকে মায়াধীন মান্যই 
মনে করে! কিন্তু শ্রভগবানের প্রতিশ্রুতি £ 

জন্ম কম চ মে দিখ্যমেবং যে বেত তত্ব£ঃ। 

তক্ভা দেইং পুনজম নৈতি মামেতি সোহছুন ॥ 
বারংবার জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তনে ক্লাস্ত মানবের 
মুক্তিপথ [নর্দেশ কাঁররা নররূপী নারায়ণ ব!লতেছেন 
হে অন্ন, আমি নরলীলা কপি, আমার সেই দিব 
জন্ম ও কর্ম যাহারা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে_ 
তাহারাহ জন্মমৃত্যুর বেদণামর বঞ্ধন অতিক্রম করে, 
তাহাদের আর পুনঞন্ম হয় না, তাহারা! আমাকেই 
গ্রাপ্ত হয়। কি উপায়ে? 

পণ হোষ! গুণময়ী মম মাঝ! তুরত্যয়া | 

মামেন যে গ্রপদ্থন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। 
জন্মমূ ত/ময় ৩.ণারে স্থষ্িস্িতিলয়ের কারণম্বরূপ 
সত্বরজস্তখোগুণনা আমার তা মায়! ছুরতি- 
ক্রমণায়া ; দুস্তর এ পারাবার পার হইবার একটি 
উপার আছে ঃ যাহার আমার প্রপন্ন হয় তাহারাই 
এই মা়। অতিক্রম করিতে পারে! 

নিরাশার অন্ধকারে শ্রভগবানের বানাই আশার 
আলো !_পথেন সন্ধান দেয়_পথ চলিবার শক্ত 
দেয়! ভগব্দ্বাক্যহই ভগব্তথকথা আলোচনার 
শ্রেষ্ট উপকরণ। গন্গাজলই যেমন গঙ্গাপুজার শ্রেষ্ঠ 
উপচার। 

উপনিবদ্রূপ গাশীকে 'গোপালনন্দন' শুক 
স্বং দোহুন করিয়া যে উপাদেয় অমৃত রাখিয়া 
গিয়াছেন__ মানুষ যুগদুগান্ত তাহ! পান করিয়া 
জন্ম-মৃত্যুর রহস্ত উদঘাটন করিবার--অমুত্ত্ব লাভ 
করিবার শক্তি পাইতেছে। 

গাতা শ্ররুষ্ণের হদয়_-আবার শ্রুকষ্ণ গীতার 
প্রতিমুতি, গাতায় যে শিক্ষা তিনি দিয়াছেন তাহার 
তুলনা নাই। তাহা বুঝিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য 


৩৪৮ 


জন্ম কর্ম বুঝিতে হইবে, কারণ গীতা শ্রীকৃষ্ণেরই 
জীবনদর্শন | 

যজ্ঞ, উপাসনা, সাংখ্য ও যে।গ প্রভৃতি প্রচলিত 
আপাতশ-্বিরুদ্ধ ভাবসমুহের সমদ্বয়ের এ্রথম আঁচার্ধ 
শ্রীকষ্ণই বেদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখাতা। জ্ঞান, ভক্তি 
কর্ম ও যোগের কোঁনটিকেই তিনি ছোট বলেন 
নাই! পরিধিতে ভ্রাম্যমাণ বিন্দু ক্লান্ত হইয়া যদি 
স্থির কেন্দ্রে যাইতে চাঁয় তবে তাহার অবলম্বনীয় 
যে কোন একটি ব্যাপার! ইহাই যোগরহস্ত ! 
ইহাই কর্মের কৌশল! যদি শাস্তি চাও, শেষ 
চ19, তবে আর ঘুরিওনা-__কেন্দ্রে চলো, যেখানে 
সকল কিছুর উৎস-_সেইথানেই সব কিছুর শেষ ! 

শরীক কর্মযোগের শেষ্ট গ্রচারক,_-তিনি 
যাহ] প্রচার করিয়াছেন আজন্ম তিনি তাঁভা আচরণ 
করিয়াছেন, ফলাকাজ্জাশৃন্ত হইয়। জীবনের প্রথম 
দিন হইতে শেষ দিন পরধন্ত তিনি অবিরত কর্ম 
করিয়াছেন ! তাহার শিক্ষা £ কর্মের জন্য কর্ম কর, 
অনাসক্তভাবে কর্ম কর, আমার খেলার সাথী 
হইয়া কাঁজ কর, তবেই কর্ম বন্ধনের বা দুঃখের 
কারণ না হইয়া হইবে মুক্তির কাঁরণ--আনন্দের 
কারণ । 

শুধু অনাঁসক্ত কর্মেরই নয়, অনাসন্ত ভালবাঁসারও 
আদর্শ শ্রকুষ্ণচ! ভালনাপার জন্তই ভালবাসো 
কোন কিছুর আশায় নয়, প্রতিদানের জঙ্ত নয় । 

অনাসক্তিতে আঁশা নাই, তাই নিরাঁশা নাই। 
অনাসক্তিতে বন্ধন নাই, অতএন বন্ধন হইতে মুক্তির 
প্রসঙ্গ ও নাঁইি। অনাঁসক্তিতেই জীবনরহস্ত উদ্ঘাটিত! 
শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এই বাণীই মূর্ত, মুখরিত ! 

বৃন্দ(বনের লীগাবিতানে সে কি প্রেমের 
পরিবেশ ! ্েহপ্রেমগ্রীতিময় বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণকে 
বাঁধিতে পারে নাই ! যখন মথুরা হইতে কর্তব্যের 
আহ্বান আসিল তখনই-_মুহৃত্তমাত্র অপেক্ষা না 
করিয়া তিনি চলিলেন অন্তরের রথে, পিছনের 
দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না; দেখিপেন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্য! 


না নন্দ-বশোদার দলিত মধিত হৃদয়, শুনিলেন না 
শ্রীদাম-সুদামের আকুল আহ্বান, দেখিয়াও 
দেখিলেন না রথচক্রে লগ্ন ব্রজগে।গীগণের দেহলতা ! 
মথুরায় রাজা কংসকে নিধন করিয়া বীর 
বালক নিজে না বিয়া সিংহাসনে বসাইলেন যথার্থ 
অধিকারীকে, শৃঙ্খলিত মাতীপিতাকে মুক্ত করিয়া 
তাহাদের বঞ্চিত হৃদয় বাৎসল্যরসে সিক্ত করিলেন । 
দ্বারকায় রুক্সিণী-সত্যভামা-সমলংকূত শ্রীরুষ্ণ 
নিলিগ্ত কর্মযোগী গৃহস্থের আদর্শরূপে বিরাজমান ! 
বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ট 
মানব হওয়া সত্তেও কৃষ্ণ কি নিরভিমান ! সকলের 
আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য স্বদ1 গ্রস্তত ! 
মহাভারতের ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভারতাত্মা 
শ্রকৃষ্ণের কী এ মহিমময় রূপ! রথী মহারথী 
পরিচালিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যেখানে নিজেদেরই 
₹সের জন্ত উন্মুখ-_মরণের সেই মহৌতৎসবে উভয় 
সৈন্যের মধ্যভাগে অজুনের কপিধ্বজরথে শাস্ত দৃষ্টিতে 
সাক্ষীর মত তিনি সব দেখিতেছেন__ভূত ভবিষ্যৎ 
বণ্তমান ) বলিতেছেন ওঠ হে অজুন, ক্ৈব্য পরিহার 
কর-মরণের মহোত্সবে যোগ দাও, “অবাৰিত 
সব্গদ্ধার সম্মুথে তোমার! অন্তথাঁয় অপযশে 
ভরিবে ভুবন |” কী পৌরুষবাঞ্জক উদ্দীপন|। 
রণক্ষেত্রের সেই অশান্ত পরিবেশে শান্তত্বরূপ 
শ্রীকষ্চ যোগস্থ হইয়! অজু'নকে দিলেন আত্মজ্ঞানের 
উপদেশ, অনাসক্ত কর্মের প্রেরণা, সর্বশেষে 
উদ্ঘাটিত করিলেন জীবনের পরম রহস্ত--শরণাগতি, 
সথা সুহদ্‌ প্রিয়তম শিষ) অজুনকে লক্ষ্য করিয়া 
শ্রীতগবানের মুখনিংস্হত গীতার মর্মবাণী £ 
'সকল প্রকার বিধিনিষেধের ধর্ম, কাম্য কর্তব্য 
কর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও, আমি 
তোমাকে সর্বপাপ হইতে রক্ষা করিব, শোক করিও 
না! বিষাদগ্রস্ত অর্জন উঠিলেন এবং নিমিন্তমা্ত 
হইয়া গুরুরূপী সথা ও সারথির নির্দেশে যুদ্ধ 
করিয়া জয়ী হইলেন, যশন্বী হইলেন। শ্রীভগবানও 
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ধর্মস্থাপন-রূপ লী সমাপ্ত করিয়া স্বরূপে বিলীন 
হইলেন । 


ইহাই সেই জন্মহীনের জীবনাদর্শ_যাহা ভারত- 
বাসীর হৃদয়ে গ্রতিফলিত ১ ইহাই সেই পুণাশ্রোকের 
জয়গথা_যাহা ভারতের ঘরে ঘরে পথে প্রান্তরে 
ধ্বনিত প্রতিধবনিত। কবির কাব্য, শিল্পীর শিল্প, 
ভক্তের সাধনা_সবার কেন্দ্র “কৃষ্ণ ! এই কৃষ্ণকে 
বক্ষে ধারণ করিরা জননী নেবকীর মতো ভারত- 
জননী ও অনুভব করিয়াছেন সেই স্ুথ 'যং লব্ধা চাপরং 
লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ" ৷ তাই তো ভারত অতি 
হুঃখের রাত্রিতেও বিচলিত না হইয়! কারাগারে 
শৃঙ্ঘলিতা দেবকীর মতোই মন প্রাণ দিয়া যুগে যুগে 
তাহার কোলে কৃষ্ণের আবিভাব কাঁমনা করিয়াছেন, 
ভগবানও যুগে যুগে তাহার হৃদয় আলোকিত 
করিতে আসিয়াছেন। 


আনসন্প জন্মাঃমীর শুভবাসরে আমরা স্মরণ 
করি-_সেই ধর্মন্বরূপ ধর্মপস্তব ধর্ম্বাপক শ্রকু্ণকে, 
প্রণাম করি “মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হাতিতেজনং |? 


পঞ্চশীল 

“পঞ্চশীল”র কথাটি শোনে নাই এমন লোঁক 
আজকাল আর নাই বলিলেই হয়; সংবাদপত্র, 
মাসিক পধিকা ও রেডিওর মাঁধ্যমে কথাটি ঘরে 
ঘরে পহুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় 
জনসাধারণ ইহার যথার্থ ভাবসংগ্রহ করিতে 
পারিতেছে কিনা সন্দেহ, কারণ পঞ্চশীলের 
আধুনিক প্রচাঁরকগণও ইহার সঠিক অর্থ সম্বন্ধে 
অবহিত বলিয়া মনে হয় না। নিত্যই তাহার 
গ্রমাণ পাওয়া যায় বক্তার্দের উচ্চারণ-তারতম্যে 
এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত বানানের বৈচিত্র্য । 
ইংরেজী পত্রিকার "9100159 91,6018,৯ 4022150179 
5119” 40000]; 511, বাঙলায় রূপান্তরিত হইয়া 
যখন “পঞ্চশীলা”, পঞ্চশিলা” বা পঞ্চশিল” আকারে 
দেখা দেয়- তখন সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে-_ 
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বক্তা ও শ্রোতাদের। তথ! লেখক ও পাঠকদের, 
কথাটির অর্থবোধ হইতেছে কিনা ! 

তা ছাড়া এই নাম-সাম্যের জন্ত অনেকেরই 
ধারণ! এই রাজনীতিক পঞ্চশীল বুঝিবা বৌদ্ধ ধর্মেরই 
পঞ্চশীল। দুইটির মধ্যে অবশ্য অহিংসার স্তরে শান্তির 
একটি সাধারণ ভিত্তিস্থাপনের চেষ্ট। রহিয়াছে, 
কিন্ত দুইটি “পঞ্চশীল” সম্পূর্ণ পৃথক স্তরের | 

বুদ্ব-প্রচারিত “পঞ্চণীল” আধ্যাত্মিক জীবনের 
মুল নীতি ; ইহা নৃতন কিছু নয়। পুরাতন নিয়মের 
বাইবেলে মুশা-গ্রবতিত আদেশ-দশক (52 
0০ 0010 "16300. 
ভাষা একই প্রকার। 
প্রাচীণকালে সভ্যতার ক্রমধিকাশের পথে সমাজকে 
ংগঠিত করিনার জন্ত সর্বত্রই এই জাতীয় বিধি- 
নিষেধাম্ক নীতির প্রবর্তন দেখা যায়। এই সম্পর্কে 
মনু-নিদিষ্ট ধমের দরশ-লক্ষণও তুলীয় £ 

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচনিক্িয় নিগ্রহঃ। 

ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥ 
ধৈধ, ক্ষমা, বহিরিন্ট্রিয় দমন, অচৌর্ধ, পবিত্রতা, 
অন্তরিন্দ্িয়-নি গ্রহ, শাস্থার্থ বুঝিবার সদ্নৃন্ধি, অধ্যাত্ম 
বিদ্যা, যথার্থ ভাষণ, অক্রে।ধ-_-এই দশটি ধর্সের 
লক্ষণ । 

আধঙজাতি-নিযেবিত সদাচারগুলিই তথাগত 
বুদ্ধ আধ-অন।ধ- মধ্ুষিত ভারতভূমিতে ছড়াইয়া 
দেন। 'পঞ্চশীল” কথার অর্থও “প।চটি সদাচার”- 
যেগুলি পালন করিলে কি বটি কি পমষ্টি-- 
সকলেরই কল্যাণ হইবে । 

বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ--এই ত্রিরত্বের শরণ বা ত্রিশরণ- 
মন্ত্র গ্রথণের পর শান্তিকামী মানব শীলপালন ও 
আদর্শ জীবন যাপনের প্রথম সোপান স্বরূপ পঞ্চশীল 
গ্রহণ করিবার সময় বলিতঃ (১) জীবহিংস! 
(২) চৌর্ধবৃত্তি (৩) ব্যভিচার (৪) মিথ্যাভাষণ ও 
(৫) স্থরাপান হইতে বিরত থাকিব। ব্যক্তিগত 
জীবনে এই নীতিগুলি আচরিত হইলে সমাজ- 
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জীবনেও যে সখ ও শাস্তি গতিঠিত হইবে এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । 

মহষি পতঞ্জলির যোগস্থুহেও একই 
“অহিংসাসতা।ন্তেয়বন্ষচ্ধাপরিগ্রহা যমাঃ।£ 
চিন্তবৃত্তি নিরে!ধের জন্ত অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধন।র প্রথম 
সোপান “ঘম'__গেখানেও পঞ্চণীলেরই প্রয়োগ, শুধু 
পঞ্চম শীলটির পরিবর্তে “অপরি গ্রহ” নীতি প্রধুক্ত। 

সাধারণভাবে পঞ্চণালের কথা বপিলেও শ্রীবুদ্ধ 
দশবিধ অণ্ুভ পরিহারের উপদেশও দিয়াছেন। 
দেহের ভ্রিবিধ অশুত £ হত্যা, চৌর্ধ, ব্যভিচার ; 
জিহ্বার চতুবিধ অশুভ £ মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দা, 
শপথগ্রহন, জল্লন।; মনের ব্রিবিধ অশুভ ₹ লোভ, 
দ্বেষ ও ভ্রান্তি। এইগুলি পরিহার করিয়াই মানুষ 
পশুর শ্তর হইতে মানুষের স্তরে উন্নীত হয়। সুস্থ 
ও নীরোগ জীবন ধারণের জন্য যেমন পরিষ্কার 
জল, বিশুদ্ধ বু একান্ত প্রয়োজন ;স্থ।য়ী সমাজ- 
গঠনের জন্ত এ গুশীতিগুলিও একান্ত পয়ে।জন। 

বুদ্ধের এবং তাঠার পুধতী ও পরবতী বিভিন্ন 
ধর্মের এই প্রকার বিধি-নিবেধেব শিক্ষা ও 
উপদেশের বিষয় করিয়া, সমাজ 
বিজ্ঞানের দুষ্তে এ সিন্ধন্রেহ উপশীত হহছে ভয় 
যে, মাভষ টি্রিপিন আবএ ব্যক্তিগত জাতিগত 
সমাজগত জীবনে কতকগুলি মৌলিক সমস্তার 
সম্ুখীন হইয়াছে; সমাধানের চেষ্টাও সর্বত্র প্রা 
একই ধারায় চশিরাছে ১ ক মন্ুর শিক্ষা, কি 
মুশার আদেশ, কি খুদ্ধর উপদেশ মবগুলির মধ্যে 
একটি স'ধাবণ নাতি রঠ্য়াছে, তাহারা সবত্র 
মনবকে উন্নত করিতে চাখিয়াছেন। 

তথাপি লক্গণা়-এ শিক্ষা ও উপদেশগুলির 
মধ্যে নিষেধের উপর এত জোর যে মনে হয়_এ 
সকল বহুল-আচবিত অন্বথায় কাজগুলে মংযত 
করিবার জন্তই যেন লোকগুরুগণ বারংবার 
বলিয়াছেন “এরূপ করিও না, ওরূপ করিও না!” 
যদি বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা যায় তো শিশ্চয় শ্বীকার করিতে হইবে_ 
এই সকল শিক্ষার 'অধিকাংশেরই গ্রয়োজনীয়তা 
এখনও দূরীভূত হয় নাই ; ব্যক্তিগত জীবনে রাস্থীয় 
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অ।লোচনা। 


উদ্বেধন 


| ৫৯তম ব্ষ--৮ম সংখ্যা 


আইন-কানুন অপেক্ষ। ধর্মীয় বিশ্বাস ও অন্থুশাসনের 
ক্ষমতা অধিক, ইহ1ও প্রত্যক্ষ সত্য। 

ব্যক্তিজীবন শান্ত সংযত হইলে সমাজ সুনিয়ন্ত্িত 
হইবে, সমাজ সুষ্ঠু পথে চলিলে জাতীয় জীবনে 
উন্নতি অবশ্যন্তাবী। অতঃপর দেখা দেয়-_-ব্র্তমান 
যুগের আন্তর্জাতিক সমস্তা । এখন আর কোন 
একটি জাতি ভৌগোলিক বা এ্রতিহাসিক প্রাচীরের 
মধ্যে বাদ করিতে পারে না; প্রাকৃতিক দিক 
দিয়া মশারিত সমুদ্রের পর অবাধ আকাশ দেশের 
সীমারেখা প্রায় বিলুপ্ত করিয়াছে, মানসিক দিক 
দিয়ও--উতপক্ন্রন্যের মতো ভাররাশি দেশ-বিদেশে 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। বত্তমানে আন্তর্জাতিক 
জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত কোন ম্ুনিদিষ্ট 
নীতির একান্ত গ্রয়োজনীরতা অনুভূত হইতেছে। 

চার বৎসর পূর্বে বাংছুং সম্মেলনে প্রধানতঃ 
ভারত ও চীনের উদ্ভোগে বিশ্বশান্তির মহান উদ্দেশ্য 
লইয়া পঞ্চশীলের রাজনীতিক সংস্করণ গ্রচারিত হয়) 
তাঁঠার মমার্থঃ (১) প্রতোকের আঞ্চলিক 
অথগ্ডত! ও সাবভোমত্ব স্বীকার, (২) অনাক্রমণ, 
(৩) একে অন্কের মাভ্ন্তরীণ বাপরে হস্তক্ষেপ 
না করা, (9) সমানাধিকাঁর ও পারস্পরিক সম্মান, 
(৫) শান্তিপূর্ণ সঠাবস্থান। শান্তির এই প্রযতু 
থুবঈ মহৎ এবং সময়ে।পধোগা, এবং এই প্রস্তারও 
সাহসিকতা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক; কিন্তু 
[ভাবিক এশ্ব জাগে-ক্তদিনে ইহা বিশ্বনংস্থায় 
শ্বীক্ৃতি লাভ কারয়া কাধক্রী হইবে? প্রতিবতসর 
ইহার প্রভাবে শান্তির পরিধি বধিত হউক, ইহা 
সকলেরই আঁকাজ্কা ৷ 

পরিশেষে বক্তব্য-উপরি-উক্জধ রাঁজনীতিক 
পঞ্চনীতি বুদ্ধের পঞ্চনীলের প্রত্যেকটি হইতে এত 
পৃথক যে উহাদের পঞ্চণীন” নাম সাধারণের 
নিকট বিভ্রান্তিজনক ! উভরে সমস্তরের নয়, উভয়ের 
উদ্দেশ্যও এক নয়। সমাজে- ব্যক্তিগত জীবনে 
মানষ “পঞ্চশীল' বা “টেন কম্যাগুমেন্ট স্‌” প্রভৃতি 
প্রাথমিক নীতি-ধর্ম আচরণ করিয়া ত্যাগ তপস্তা। 
সহায়ে শ্বার্থকেন্দ্রিক ভোগপরায়ণ পশুজীবন অতিক্রম 
করিয়া যথার্থ “মানব-ধর্মণ পালন করুক; তবেই 
সম্ভব হইবে “বিশ্ব্নীন নৈতিক উজ্জীবন”-- যাহার 
উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতে পারে “আন্ত- 
তিক অহিংসা-নীতি' ৷ সমষ্টিশাস্তির জন্য প্রথমেই 
প্রয়োজন ব্য মানুষের মানসিক উন্নয়ন ! 


জন্মাষ্টমী-রাঁতে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভটাচার্য 


অতীত দিনের স্মৃতি-স্বরভিত ভরা ভাদরের রাতে, 
তব জনমের ইতিহাস মোরে করেছে নিদ্রাহারা | 
কংসকারা'র কাহিনী-জড়িত বধা-মুখর ধার! 

আমার মনের বন্দীশালায় মিশেছে কি তব সাথে? 
তোমারে ধেয়ানে ধরেছি দেবতা ! ছুঃসহ বেদনায় 
যন্ত্রযুগের কংস-নিধনে মানুষ তোমারে চায়। 


মেঘে মেঘে ছুটে চলেছে বিজলী আকাশেতে গরজন, 
আশা-হত প্রাণে ক্রুন্দনধ্বনি আ্োতে ও বাতাসে ভাসে-- 
সারা নিখিলের জনারণোতে তরু কিশলয় ত্রাসে 

অসহায় হয়ে ডাকিছে তোমারে £ মন যে গে। উন্মন ! 
কোন্‌ গোকুলের গোপ-গৃহমাঝে রহিবে গোপনে প্রভু, 
হৃদি-যমুনায় উসি ভীষণ,__পার হ'তে হবে তবু ! 


ওই গগনের নীল বাতায়নে মায়া-গুঠন লয়ে, 

কে যেন চকিতে দাড়ায়ে সহসা নভোরেণু মেখে মেখে, 
পৃথিবীর পানে ক্ষণিকের তরে দৃষ্টি-পলক রেখে__ 
লুকালে৷ নীরবে ! অশ্রু তাহার সংসারে যায় বয়ে! 
তুষারের বুকে অলকানন্দ। নেমেছে কি অনুরাগে? 
দৈব ছ্যতির পরশ পেয়ে কি জীবনের আলো জাগে? 


ধ্যানের অতীত অরূপ আধার, আধেয় বিরাট জানি, 
তারি মাঝে তৰ সীমার মাঝারে নব নব লীলা চলে; 
ভুলায়ে রেখেছ জীবেরে নিয়ত কত না খেলার ছলে, 
প্রকৃতির সাথে প্রণয় তোমার রচিছে বিশ্ববাণী, 

বেদের বার্তা শুনাতে আবার--এ কি রূপে দিলে দেখা ! 
তোমার লীলার ইতিহাস কেন গগনের গায়ে লেখা ? 


উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


করে ধরি কবে চক্র আবার স্বরূপ দেখাবে নব, 

দানব দলিতে পাঞ্চজন্য বাঁজাবে মাভৈঃ রবে ! 

অমৃতবার্তা শুনায়ে প্রেমের ন্বর্গ রচিবে ভবে, 

তুমি জেগে ওঠ, প্রাণ-শিশু সাথে খেলা ছেড়ে দাও তব। 
ধর্মবিহীন যুক্তিবাদের কণ্ট কপথ ধরি 

কালের রাখাল দিন-ধেন্ু লয়ে চলে বেদনারে বরি । 


কত পৃতনার অত্যাচারেতে জর্জর হ'ল ধরা, 

কত শিশুপাল বকান্থুর সনে ধ্বংসে কংস নাচে। 

নিখিল ভুবনে হিংসা-দিগ্ধ আণব অস্ত্র সাজে! 

মনের বনেতে হে পরম শিশু ! শোভে কিগো খেলা করা ? 
তোমার দিব্য শংখের রবে জাগাও জগত-জনে 

জীবন-যুদ্ধে টেনে লও সবে-__ এ যুগের প্রয়োজনে | 


অধিকারি-ভেদে শ্রীকফ্ের শিক্ষা 
বিহারীলাল সরকার 
| অপ্রকাশিত রচন৷ 1 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, গ্রন্থ নয় গ্রন্থি ।” ধাহারা অনুভব করিতে পাঁরিলেই, অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান 
গ্রন্থ হিসাবে শাস্ম পড়েন, তাহাদের নিকট শাস্ব হইলেই শাক্সপাঠের সফলতা হয়। শাস্মপাঠের 
হয় “গিট বা বন্ধন। শাস্বপাঠের উদ্দেশ্য কতকগুলি অন্তরায় কুতর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “আম খেয়ে 


কথা শিক্ষা কর! নহে । 
ও ভক্তিলাভ। 


শাস্্রপাঠের উদ্দেশ্ত- জ্ঞান যাও, গাছে কত ডাল, কত পালা, কত ফল 


ধহারা জ্ঞান ও ভক্তির জন্ত আছে-_-গুনে কি হবে? কিন্ত ইহাঁও হ্বীকাধ, 


শস্সপাঠ করেন, তীহাদেরই শাস্্রপাঠ সার্থক হয়। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন--কেবল শববরন্গে যিনি 
অভিজ্ঞ, ধিনি কেবল পাগ্ডিত্য অর্জনই করেন, সাধন 
দ্বারা শাস্্ার্থনিষ্ঠ হন না__অধ্যয়নের পারে যাইয়া 
পরব্রহ্ম ধ্যানাি করেন না, তাহার শাস্ত্রপাঠ বন্ধ্যা 
গাভীর রক্ষকের শ্রমের ম্বায় বৃথা শ্রম মাত্র। 
শান্্পাঠ দ্বার! গ্রতিপাগ্ঠ বিষয়ের পরোক্ষ জ্ঞান 
হয় মাত্র। তারপর সেই প্রুতিপাস্ত বিষয়কে 


যুক্তির স্থান আছে-_যুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। 
মহাভারতে আছে £ আগুবাক্য, সদ্াচার এবং 
যুক্তির সহিত যাহার একা আছে, তাহাই ধর্ম। 
যুক্তি অর্থে কুতর্ক নহে--শাস্ত্রপাঠের প্রধান সহায় 
অনুকূল যুক্তি। আচার্ধ শঙ্করও বলিয়াছেন, বিরুদ্ধ 
তর্কের অবতারণা না করিয়া, শ্রতি-অনুকুল যুক্তির 
আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রের প্রতিপাগ্চ বুঝিতে হুইবে। 
যুক্তি হইবে শ্রুতির সাহায্যকারী । 


ভাত্র, ১৩৬৪ ] 


ভারতীয় আচার্ধগণ শিষ্যের অধিকার বিবেচনা 
করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ভগবান শ্রীরুষণ 
কর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন শ্রপার্থকে। 'নাত্যাসক্তা 
নাতিবিরক্তা” ব্রজগোপীদের ভক্তিশিক্ষার ব্যবস্থা 
তিনি করেন। নিবিণ্র উদ্ধবকে তিনি জ্ঞান-শিক্ষা 
দেন। শ্রীমজুন বলিয়াছিলেন, “ঠক্ষ্য অবলম্বন 
করিব”; কিন্তু শ্কষ্। বলিলেন, “তোমার কর্নে 
অধিকার-_তুমি কর্ম কর । আর মন্ত্রী উদ্ধবকে 
তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, “তুমি ম্ব্জন-বন্ধুতে 
স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন সমাধান 
করিয়া সমদ্র্টা হইয়া পৃথিবী পর্যটন কর।” 

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, 
কিন্তু শিক্ষা এক। শিক্ষার বিষয় সেই আত্মা । 
আত্মাকে উপলব্ধি করাই সকলের চরম উদ্দেপ্ত | 
প্রেমের ভিতর দিয়৷ যাইলেও প্রাপ্য বস্তু সেই 
এক; আবার কর্মের মধ্য দিয়া যাইলেও, সেই 
একই লভ্য বস্তু আত্মা | হৃদরের ভালবাসা, 
মস্তিক্গের বিচার-ঘুক্তি, কর্মপ্রচেষ্টা_তিনটি দ্বারাই 
শষ পর্যন্ত তাহাঁকেই পাওয়! ষাঁয়। সাধারণতঃ 
ভালবাঁসা প্রতিদান চাহে, কর্মী ফল চাছে, জ্ঞানের 
সাধক ব্রঙ্গলোক বা মুক্তি চাহে। শ্রীভগবানের 
প্রতি প্রেম প্রতিদান চাঁহে না, নিষফাঁম কর্মী ফগ 
চাঁহে না, জ্ঞানী কিছুরই অপেক্ষা করে না। ইহার 
কারণ এই যে, শ্রীভগবানের শিক্ষার মর্ম, “সত্ব, 
রজঃ তমঃ__-তিন গুণকেই অতিক্রম কর, গুণাভীত 
হও ।” নিগুণে প্রতিদান হয় না, নিগুণে ফল 
অসম্ভব, নিগুশে কেবল “নিরপেক্ষ ভাব” । শ্রীকুষ্েের 
মতে মোক্ষের তিনটি উপায়--(১) ভক্তি (২) কর্ম 
(৩) জ্ঞান। বেদেও ব্রহ্ম, যজ্ঞ, এবং এই তিনটি 
“যোগ” অর্থাৎ উপায় উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
তিনটি উপায় ভিন্ন মোক্ষের অন্ত উপায় নাই। 

উপায় তিনটি বটে, কিন্তু স্বেচ্ছামত অবলম্বনীয় 
নহে; অবস্থানুযায়ী অবলম্বনীয়। সকাম ব্যক্তির 
পক্ষে কর্মষোগ। ধিনি অত্যন্ত আসক্ত নহেন, 
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অত্যন্ত বিরক্ত নহেন, তীহার পক্ষে ভক্তিযোগ। , 
আর ধিনি অত্যন্ত বিরক্ত, তাহার পক্ষে জ্ঞানষোগ । 
শ্রীভগবান বলিয়।ছেন £ যাহারা ছুঃখবুদ্ধিতে কর্মফলে 
বিরক্ত, সেই সব কর্মত্যাগীর পক্ষে জ্ঞানযোগ; 
আর যাহারা হুঃখবুদ্ধি-শৃন্ত এবং ফললাভে অবিরক্ত, 
তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ; আবার ভাগ্য-বশতঃ 
যাহার ভগবতৎকথ।য় জাতশ্রদ্ধ কিন্তু বিষয়ে বিরক্ত 
নহে, কিংবা অত্যন্ত আসক্তও নহে, তাহাদের পক্ষে 
ভক্তিযোগ। 

শ্রভগবান সকাঁম কর্মীকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছেন; ততদিন কর্ম করিবে, যতদিন না 
নির্বেদ উপস্থিত হয়, যতদিন না মৎ-কথা শ্রবণে 
শ্রদ্ধা জন্মায়। “বিরক্ত'জনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান 
ব্লিয়ছেন, যখন যোগী কর্মেতে নিবি এবং ততৎফলে 
বিরক্ত হয়, তখন সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ধ্যানের অভ্যাস 
দ্বারা আত্মার ধারণা করিবে। ভক্তকে লক্ষ্য করিয়! 
শ্রীভগবান বলিয়াছেনঃ “যাহারা মত-কথায় জাঁত- 
শ্রদ্ধ, সর্বকর্মে নিবি কিন্তু কাঁম ছুঃখাত্মক জানিয়াও 
তাহা পরিত্যাগ করিতে অশক্ত, তাহার! ভক্তি 
অবলম্বন করিবে ।” কামনা দুঃখের আকর বুঝিয়।ও 
যাহারা ছাড়িতে পারিতেছে না, তাহাদের পক্ষে 
ভক্তিযোগ। বাসনায় অবিরক্ত জনদাধারণের পক্ষে 
কর্মযোগই প্রশস্ত । 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনেক শিষ্যের মধ্যে এ 
তিনটি যোগশিক্ষার মুখপাত্র-স্বূপ তিনজনের বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়_-শ্অভূন, শ্রীরাধা এবং 
শ্রীউদ্ধব। বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীঅজুনের শিক্ষার স্থল কুরুক্ষেত্র; 
গোপিকাগ্রণী শ্রীরাঁধার শিক্ষান্থল বৃন্দাবন; নিত 
অনুত্রত পাধদ শ্রইদ্ধবের শিক্ষার স্থল ছারাবতী। 
প্রিয় সখ! শ্রীনজুনকে কর্মশিক্ষাই ভগবদ্গীতার 
বিষয়; ব্রজগোপীকে প্রেমশিক্ষাই শ্রীরাসপঞ্চাধাঁয়ের 
বিষয়; শ্রাউদ্ধবকে জ্ঞানশিক্ষাই শ্রীমদ্ভাগবতের 
একাদশ স্বন্ধের বিষয়। কর্মী শ্রীঅন্ুনের নিকট 
তিনি ধশ্বর্ধময় ঈশ্বর; প্রেমপরায়ণ! শ্রীর!ধার চক্ষে 
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তিনি সৌন্দর্ধ-মাধুর্ষময় ভগবান; জ্ঞানী শ্রীউদ্ধব 
বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিণ্ণ পরমাত্ম! ৷ 

ভগবান শ্রীবুদধ, শ্রীষীশু, শঙ্কর প্রমুখ পুজ্যপাঁদ 
ধর্সোপদেষ্টাগণের প্রকৃত মত হইতেছে, সম্াঁস ভিন্ন 
ঈশ্বরলাভের অন্ত উপায় নাই। শ্রীকুষ্ণই ভারতে 
একমাত্র ধর্মগ্রচারক, ধিনি প্রচার করিয়াছিলেন 
যে কর্মত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, ফপত্যাগ 
করিলেই হইল। কর্ম করিয়া ফল ত্যাগ করিতে 
পারিলে সংসারে থাঁকিয়াও উচ্চত্তম অবস্থ। লাভ 
হইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রচার করিয়াছেন, 
মানুষ ঈশ্বর-অর্চনা হিসাবে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, 
রাজকা্ধ, বাণিজ্য এবং পরিচধার্দি করিয়াও সিদ্ধি- 
লাভ করিতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে 
অধ্যাপক, রাজকর্মচারী, বণিক বা পরিচারক-_ 
কাহাকেও তাহার দেনন্দিন কর্ম পরিত্যাগ করিতে 
হইবে না; স্ব স্ব কর্ম করিয়াও তাহাদের ঈশ্বরলাভ 
হইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও গৃহে থাকিয়! 
গৃহীর মত সব কার্ধ করিতেন, যাহাতে লোকে 
কর্মত্যাগ না করে। জনসাধারণের জন্ত কর্মই 
ধর্স_ ইহা শ্রীকৃষ্ণ গ্রচার করিয়া গিয়াছেন। 

ঈশ্বর উপাঁপনা করিতে তিনি নিষেধ করেন 
নাই। গীতাতে আছে, ঈশ্বর সর্বস্তের হৃদয়ে 
আছেন, গেই অন্তর্ধামীকে আশ্রয় কর- শাস্তি 
পাইবে। আচার্ধ শ্ররামানুজ বলিয়াছেন, অ্চা 
অর্থাৎ প্রসিদ্ধ মন্দিরে যে সব বিগ্রহ আছেন, 
তাহাদের উপাঁপনা প্রথম করিতে হয়; তারপর 
বিভব অর্থাৎ রামা্দি অবতারের উপাসন! ১ তাহাতে 
অধিকার হইলে সর্বশেষে অন্তর্ধামীর উপাঁসনা। 
অতএব অন্তর্ধামীর উপাসনা! সকলের আয়তাধীন 
নহে। নিগুণ ব্রহ্গ-উপাসনা অতি কঠিন । ব্রহ্গ- 
উপাসনা দেহবুদ্ধিসম্পন্প লোকের পক্ষে দু্ষর। 

সাধনমার্গে দুইটি বস্তু অগ্বেধণীয়, অবলম্থনীয়; 
এক “আত্মা”, অপরটি “অবতার, । "আত্মা বা অৰতার 
মনঃকল্িত নহে-_-অতি সত্যবস্ত। বিবেক বা বিচার 


উদ্বোধন 
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দ্বারা আত্মার সন্ধান করিতে হয়, আর ভালবাসা 
দ্বারা অবতারের শ্রীপাদপন্ম লাভ হয়। কর্ম দ্বারা 
চিত্-শুদ্ধি হইলে বিচার বা ভালবাসা প্রকাশ পায়। 

ভগবান শ্রারুষ্চ বলিয়াছেন, আঁমাঁকে যাহার! 
আশ্রয় করে, আমি তাহাদের সংসার হইতে উদ্ধার 
করি। শ্রীরামকষ্চ বলিতেন, “বাদর-ছানা! আর 
বিড়াল-ছান। | বাঁদর-ছান। মাকে ধরে থাকে। 
বিড়াল-ছান। কেবল মিউ মিউ করে-_তার মা মুখে 
ক'রে নিয়ে যেখানে রাখে সে সেখানে থাকে ।/ 
একটি স্বাবলম্বন, আর একটি নির্ভরতা । ব্রহ্গ- 
উপাসক নিজের পুরুষকারে ব্র্দলাভ করেন, এবং 
ভগবদুপাঁসককে শ্রীভগবান উদ্ধার করেন । ভগবান 
শ্রীরু্ণ বলিয়াছেনঃ “আমার উপাঁদককে আমি উদ্ধার 
করি। অত্যন্ত ছুরাচারও যদি আমার ভজন! করে, 
সেও সাধু হইয়া যায়। আমার ভক্তের নাশ নাই। 
আমাঁকে পুজা কর, আমাকে পাইবে। আমার 
শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত 
করিব ।” 

শ্াউদ্ধব বলিয়াছিলেন, “উধ্বরেতা অমল 
সন্নযাসীর! সাধন প্রভাবে ব্রহ্মধামে যান, কিন্তু ধর্মপথে 
ভ্রমণ করিয়! ও তোমার চরিত বর্ণন দ্বারা আমরা 
ছুস্তর সংসার-তমঃ উত্তীর্ণ হইব” সার কথা 
হইতেছে, শ্রকৃষ্ণকে চিন্তা কর, তাহাকে ভজন 
কর, তাহাকে যজন কর, তাহাকে নমস্কার কর-_ 
নিশ্চয় শ্রীরুষ্ণকে পাইবে । ভগবান শ্রীকষঃও 
ভরসা দিয়াছেন, “সর্ববিধ বাহ্‌ ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করিয়া 
একমাত্র আমার শরণ লও» আমি তোমাকে সর্ব 
পাপ হইতে মুক্ত করিব-কোন ভয় নাই।, 
শ্ীভগবাঁনের এই অভয় বাণীর মূল্য স্বতন্ত্র! 

শ্রীভগবানের চরিত-কথা ও তাহার বাণী--এই 
হুইটিই মহাঁতীর্ঘ। যে ইহাদের সেবা করিবে, 
সেই নিষ্পাপ হইবে--অমলাশয় হইবে--পবিত্র 
হইবে। পবিত্র হইলে আত্মতত্ব হ্বয়ং প্রকাশিত হয়__ 
অমল চক্ষুতে যেমন সবিতা আপনি প্রকাশিত হন। 
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শ্ীভগবানের কর্ম অনেক ক্ষেত্রে ছুবোধ্য। তিনি 
মিজেই বলিয়াছেন, “আমি মাহুষী তম্থ আশ্রয় 
করিয়াছি, সেইজন্ মুঢরা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া 
মানুষ ভাবে ; তাহারা আমার ঈশ্বর-ভাঁব জানে 
না। অলৌকিক এবং পরের অনুগ্রহার্থ আমার 
জন্মকর্ম। ইহা যাহারা বুঝিতে পারে, তাঁহাদের 
দেহাভিমান চলিয়া যাঁয় এবং তাহাদের পুনর্জন্ম 
হয় না।+ শ্রাভগবানের বাঁণীর মহিমা অপার । 
তিনি ইহাও বলিয়াছেন £ আমার বাণী যে জপ? 
রূপে পাঠ করে, সে জ্ঞানযজ্ঞ দারা আমাকে প্রসন্ন 
করে। আমার উপদেশ যে শ্রবণ করে, তাহার 
আমাতে পরাভক্তি হয়, দে আর কর্মে বদ্ধ হয় না। 

শ্রীভগবানের চরিত-কথা এবং তাহার বাণী ব 
উপদেশ ছাড়াও আর একটি বস্ত্ব আছে-__সেটি 
তাহার শ্রীমতি । কুরুক্ষেত্র নরলোক-বীরগণ সেই 
শ্রীমৃতি দর্শন করিয়। পরকালে পরমগতি লাভ 
করিয়াছিল । বৃন্দাবনে সেই শ্রীমৃতিতে ব্রজাঙ্গনাদের 
নয়ন-সংলগ্ষ হইলে তাহাদের সমাধি হইত। সেই 
ভাবমুতি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, সর্বনে্রের প্রিয় 
সেই তন্থ মঙ্গলময়,__-উপাসনাকালে সেই শ্রীমৃতির 
সাক্ষাৎকার হয়। 

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, আন্মমীনিক ১৫১৯ 
ৃষ্টপূর্ব বৎসরে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন । শ্রীবুদ্ধের 
এক হাজার বৎসর পূর্বে এবং শ্রীধীশুর দেড় হাজার 
বৎসর পূর্বে শ্রক্ুঞ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধরিতে 
হইবে। মহাপ্রয়াণের সময় তীহার বয়স ১২৫ 
বৎসর হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের ৩৬ 
বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব বৎসরে কুরুক্ষেত্র 
ুদ্ধ হইয়াছিল। স্বতন্ত্র-তন্ত্রে আছে, “ভাদ্রমাসের 
কষণাষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রে, বুধবারে, মধ্য- 
রাত্রে শ্রীকুষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী বিষ 
তিনি স্বয়ং ভগবান 

শ্রীরামকৃষ্খ বলিতেন,, পজ্ঞান আর বিজ্ঞান। 
জ্ঞান মানে জানা ঈশ্বরের বিষয় শোনা ; জ্ঞানে 


অধিকারি-ভেদে শ্রীক্ণের শিক্ষা 


৪০৫ 


ঈশ্বর আছেন, এই অস্তিমাত্র বোধ হয়। আর 
বিজ্ঞানে তাহার দর্শন হয়__ত্াহার সহিত আলাপ 
হয়। কাষ্ঠে অগ্নিতত্ব আছে, ইহা শোন! এক, 
আর কাঠ জেলে ভাত রেধে খাওয়া আর এক 
ব্যাপার ।” যদ্দি শ্রীরুষ্ণের রূপ চিরকাল না 
থাকিত, তাহ! হইলে বিজ্ঞান সম্ভব হইত না। 
শ্ীকষ্ণের রূপ আছে, সেইঞ্ন্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ 
সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
বলিয়াছেন, “আমি ব্রন্গের প্রতিমা আমি ব্রহ্গ- 
জ্যোতিঃঘন-_ ব্রহ্গণোহস্ত প্রতিষ্ঠাহম্‌ ), 

শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরু। তীহাকে যে ভাবে ডাকা হয়, 
সেই ভাবে তিনি সাড়া দেন। তাহার আশ্রয়ে 
সাংসারিক ছুঃখও নাশ হয়। শ্রীভগবান বলি- 
য়াছেন, 'আমার ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন 
করি।” শ্রীরুষ্ণের আশ্রয়ে সাহস বাড়ে। আর 
একটি মহাগুণ--তীহার আশ্রয় লইলে অধঃপতন 
হয় নান ত্রহ্স্তি মার্গাৎ।” উপাপকের মনে 
বিশ্বাস থাকে, শ্রীরুষ্ণ তাঁহাকে সকল বিদ্ব হইতে 
রক্ষা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের পূজার জন্ত কিছু সংগ্রহ 
করিতে হয় না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
'সামান্ত পত্র পুষ্প ফল তোয় ভক্তির সহিত অপিত 
হইলে আমি গ্রহণ করি। তাহাও যদি না সংগ্রহ 
হয়, তবে-_যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু দান কর, 
যাহা কিছু কর আমকে অর্পণ কর, তাহ! হইলেই 
আমার পুজ! হইবে । 

ভগবান শ্রকৃষ্ণের নিকট জ্ঞান শিক্ষা পাইয়া 
শ্রাউদ্ধব পরিশেষে বলিয়।ছিলেন, “হে অরবিন্দলোচন ! 
ধাহারা জ্ঞানী তাঁহারা তোমার পদাদুজ আশ্রয় 
করিয়া থাকেন; কারণ এঁ পদাশুজ আনন্দপরিপূরক 
পরমানন্দ |” দ্রেবতারাও বলিয়াছেন, “তোমার 
পাদপন্প অশুভ বিষয়-বাসনার দাহক | শ্রীকষ্খের 
চরণ পবিত্রঃ বিশ্বব্যাপী-ভূঃ তুবঃ ম্বঃ অতিক্রম 
করিয়া বতমান ; “চরণং পবিভ্রং বিততং পুরাণম্। 
শ্রীউদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়।ছিলেন, “জ্ঞানের 


৪৩০৩ 


ফল মোক্ষ, কৃষ্যাদির ফল অর্থ। ষোগেষধ ফল 
অণিমাদি সিদ্ধি, দগুনীতির ফল এ্রশ্ব্ধ, কর্মের ফল 
্বর্গ, কিন্ত আমি তোঁমার চতুবর্গ-ফলদাতা | 

মহাজ্ঞানী শ্রীউদ্ধবের যেমন শ্রীকষে অধিকার, 
সমাজ চক্ষে হেয় কুজারও সেইরূপ তাহাতে 
অধিকার । শ্রীরুষ্খ যে ভগবান--তিনি যে সকল 
গ্রাণীর নিজ জন! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেনঃ “কেউ 
কি বানের জলে ভেসে এসেছে? চাদামামা যে 
সকলের মামা ।? 

পরমভাগবত শ্রীভীম্ম দেখিতেন _শ্রাকুষ্ণ নিরূ- 
পাঁধি পরম ব্রহ্ম ; আর সাধারণ নরনারী সাংসারিক 
সঙ্কটে তাহাকে মাত্র বিপত্তারণ মধুস্থদন বলিয়া 
জানে। তাহাদেরও শ্রীকষে সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে--ভগবান শ্রকুষ্চ যাঁহীকে যেমন বুঝাইয়া- 
ছেন, সে সেইরূপ বুঝিয়।ছে। 

শ্ররামরুষ্ণ বলিতেন, “যাঁর য। পেটে সম্ম-_ 
কেউ কালিয়া পোলাও হজম করতে পারে, 
কেউ বা মাছের ঝোল পারে।” শ্রাভগবান যে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


অকিঞ্চনের ধন-অনাথের নাথ-_নিরাশ্রয়ের 
আশ্রয়! 

ংসারে দেখা যায়, নিজ পিতা বর্তমানে, পুত্র 
যেরূপ সনাথ ও নিশ্চিন্ত থাকে, পিতৃহীন বালক কি 
সেইরপ নিশ্িন্ততা অন্থভব করিতে পারে? 
শরীরী পিতার বাণী শোনা যাঁয়-_-শরীরী পিতার 
দয়া বোধগম্য হয়; কিন্তু অশরীরী পিতার সহিত 
এরূপ ব্যবহার হয় না। ঈশ্বর অশরীরী পিতা, 
আর শ্রকষ্চ অর্থাৎ অবতার শরীরী; পিতা 
চষ্জিয়া যাইলেও তীহার ত্যক্ত সম্পত্তি সন্তানের কত 
উপকারে আসে! নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য অক্ষয় 
সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াঁছেন। তাহার শিক্ষা দীক্ষা 
ও চরিত-কথা পঞ্চম বেদ মহাভারত ও শ্রামদ্াগবত 
মহাপুরাণ এবং অন্থান্ত পুরাণ হইতে আমরা 
অনায়াসে পাইতে পারি! আমরা সেই অমুতের 
অধিকারী--কর্মদোষে বা বুদ্ধিভ্রংশ হেতু সেই 
পিতৃ-ত্যক্ত অমূল্য সম্পদ হইতে আমরা যেন বঞ্চিত 


নাহই! ও শ্রুকুষ্ণার্পণমস্ত ॥ 


বিভিন্ন যোগের অধিকারী নির্ণয় 


( উদ্ধবের প্রতি শ্রকুষ্ণ) 


যোগান্ত্রয়ো ময় প্রোক্তা ন্‌ণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া । 
জ্ঞানং কর্ণ চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ 


নিবিঞানাং জ্বানযোগে। ন্যাসিনামিহ কর্মস্ত। 
তেঘনিবিচিত্তানাং কর্মষোগন্ত কামিনাম্‌ ॥ 


যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধন্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নিবিগো। নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ ॥ 


( শ্রীমদ্ভাগবত, ১১1২০।৬,৭,৮) 


ন্ট 


'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য-_+ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


সন্ধ্যার শ্রাধার নামে জীবনের গোধূলি-আকাশে ! 
বৃথায় কাটান কাল থেলা-ঘরে পুতুল-থেলায় ! 
কীর্ির ভেলায় চড়ি মৃত্যুরে লভিব--এই আশে 
সধত্বে লিখিনু নাঁম বালুময় সাঁগর-বেলা য় ! 


ধরণীর সব কিছু একদিন হ/য়ে যায় ধূলি! 

হাঁয় মু ! কীতি দিয়ে চেয়েছিলে ভরিবারে হিয়।! 
জানিতে না, খ্যাতি__সে তো মূল্যহীন অচল আধুলি ! 
অন্তরে প্রচ্ছন্ গ্লানি এতকাল বেড়ালে বহিয়া 


একদা এ ভারতের তপোঁবনে মেঘমন্তরস্বরে 

ঝধিক উচ্চারিল £ আনন-__সে ভূমাতে কেবল ! 
অল্পে সুখ নাই। হায়, জানিলাম এতকাল পরে, 
কামনার পরিণতি _ দীর্ঘশ্বাস, তিক্ত অশ্রজল ! 


আমার আনন্দ আছে, হে ঈশ্বর, কেবল তোমাতে ! 
চরণারবিন্দে তব শাস্তি মোর অনির্বচনীয় ! 

তোমীর বাহিরে আমি কাঁদি শুধু মৃত্যু-যাঁতনাতে ! 
তৃষিত আত্মীর মম তুমি স্বচ্ছ সুমিপ্ধ পানীয় ! 


তোমার নামের যাঁছ ছিন্ন করি দিবে মায়া-্ডোর । 
মানুষ মনেতে বন্ধ, মনে মুক্ত | বিশ্বাসেই ত্রাণ! 
তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সথা মোর! 
আমার প্রর্থ্ঘ তুমি ! তুমি বিছ্টা, তুমি মোর প্রাণ! 


মৃত্যুর শৃঙ্খলে বদ্ধ ! অমৃত-সিন্ধুর ভীরে নাও । 

অন্ধকার হ'তে লও আলোকেতে, হে জ্যোতির জ্যোতি । 
আজ আমি নিরাশ্রয় ! হে ঈশ্বর, আমারে শোনাঁও, 
“কল্যাণ যে করে বৎস, তার কভু হয় না দুর্গতি !, 


শোনাও অভয়মন্ত্র, “এসো সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া ! 

আমারে আশ্রয় করো ; সুনিশ্চিত করিব উদ্ধার 
সর্বপাপ হ'তে । নিত্য জাঁগি আমি তোমারই লাগিয়। ! 
যে মোর শরণাগত-মআমি ৰহি যোগক্ষেম তার 1, 


ভগবান শ্রীকুষ্ণের জন্মভূমি 


[ অতীত ও ব$মান ] 
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 


“জয়তি তেহধিকং জন্মনা ব্রজঃ 
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদক্র হি।” 

( শ্মদ্তাগবত--১০।৩১।১ ) 
হে শ্রীকঞ্ক, তোমার জন্মবশতই ব্রজজতূমির এই 
মহত্ব উত্তরোত্তর বধিত হইতেছে । আর সেই হেতু 
ইহা ইন্দিরার (লক্মীর) চিরন্তন নিবাসভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে ।, 

সে আজ প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বের কথা। গিরি 
গে|বধন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুসলমান 
যুবক টঙ্গাচালক কণ্টকাকীর্ণ উচ্চভূমির উপর 
অবস্থিত একটি মসঙ্জিদের পশ্চাদ্ভাগে গিয়। 
বলিল : বাবাজী যাইয়ে--ভগ্ওয়ান্কা জনম্ভূম্‌ 
দেখিয়ে--বাঁবাঁজী, ভগবানের জন্মভূমি দেখে এস। 
শীকষের জন্মভূমি” নামক একটি দ্রষ্টব্য স্থান 
আছে, কিন্তু তাহার যে এই প্রকার অবস্থা, তাহা 
বাবাজীর জানা ছিল না। যাই হোক বাবাজী তে 
কোন প্রকারে কণ্টকগুল্সপ্রাচীর ভেদকরত 
মসজিদের পশ্চাদ্ভাগে উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া 
একটি ছোট্র পথে মসজিদ-প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইল; 
আর তাহাই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি__ইহা শ্রবণ 
করিয়া ভারাক্রান্তচিত্তে সেই স্থানেই তাহার প্রণতি 
জাঁনাইয়া প্রস্থান করিল । 

সম্প্রতি ৬জন্মাষ্টমী তিথিতে পুনরায় উক্ত 
মহাঁতীর্ঘে উপস্থিত হইয়া যাহ! দেখিয়াছি, গুনিয়াছি 
ও পুস্তিকাঞ্চ ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, 
তাহাই উদ্বোধনের শ্রদ্ধেয় পাঁঠকপাঠিকার সম্মুখে 
অর্থযরূপে উপস্থাপিত করিতেছি। 

ভগবান্‌ শ্রীকুষখ যে কেবল ভারতের, তাহা 

* ব্রঙ্গ-সাহিত্য-মগল হইতে প্রকাশিত পক্রীকৃষ্*-জন্মস্থানক! 
ইতিহাস” ও অন্ান্ত পুম্তিকাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য। 


নহে--তিনি সমগ্র বিশ্বের এক মহান জ্যোতিকফষ। 
শ্রবৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে, কুঞ্জে কুপ্জে ও যমুনা- 
পুলিনে সেই বালগোপালের লীলামাধুধ স্মরণ করত 
আজিও লক্ষ লক্ষ নরনারী পুলকিতচিত্তে প্রেমাশ্রু- 
বর্ষণ করিতেছে । কিন্ত সেই লোকোত্তর মহাপুরুষের 
জন্মভূমি হইবার সৌভাগ্য যে তৃখণ্ড অর্জন 
করিয়াছে, শৃরেন প্রদেশের প্রধান নগরী সেই 
মথুরাতে এবং যে-স্থানে নন্দগোপগুহে তাহার 
বাল্যলীলাসকল প্রেমবিহবল গে।প-গোপীগণের 
চিত্ত হরণ করিত, মা বাশার যে-স্থানে ছুরস্ত 
গোপালের দুরস্তপনায় বিব্রত হইতেন, সেই গৌকুলে 
[ বর্তমান নাম-__'পুরাণা গোকুল” বা মহাৰন 1, 
তাহার স্মৃতিচিহ্ন বর্তমানে বস্ততঃ কিছুই নাই 
বলিলেই চলে । শেষোক্ত স্থলে কোন প্রাচীন দুর্গের 

সাঁবশেষের স্তায় পরিরুষ্ই একটি বনুবিস্তৃত উচ্চ 
ভূমির উপরিভাগে মানণীয় সরকার বাহাদুর 
কতৃক পুরাতত্বনংরক্ষণ আইনান্সীরে সংরক্ষিত, 
সুদৃশ্য কারুকার্ধমপ্ডিত বন স্তস্তবিশিষ্ট একটি বিস্তৃত 
দালান [ বর্তমানে ইহার নাম-চৌরঙ্গী থাম্বা] এবং 
তাহা হইতে কিয়দ্দরে অন্ত একটি উচ্চস্থানে মা 
যশোদার স্তিকাঁগার নামে গ্রসিদ্ধ কয়েকটি ক্ষুত্র 
গৃহ ব্যতীত আর কিছুই পরিৃষ্ট হয় না। এই 
দালান এবং ক্ষুদ্র গৃহ কয়টি কোন্‌ সময়ে কাহাহ্ধারা 
নিমিত হইয়াছিল, তাহা জান! যাঁয় নাই। প্রত্ু- 
তাত্বিক অন্নপন্ধীন হইলে কালে তাঁহ৷ অবশ্যই জানা 
যাইবে। পাগুাগণ উক্ত দালান ও ক্ষুত্র গৃহগুলিকে 
যথাক্রমে নন্গরাজার বৈঠক ও মা যশোদার সতিকা- 
গাররূপে পরিচয় প্রদান করে। শেষোক্ত স্থলে 
সম্তানক্রোড়ে বাস্থকীছত্র বন্রদেবের যমুন1-উত্তরণ, 
যশোদার সগ্ভোজাতা কণ্ঠার সহিত পুত্র-বিনিময় 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 


ইত্যাদির চক দু-একটি চমতকার দেওয়ালচির ও 
বালকুষ্ণের মুতি প্রভৃতি আছে 1* “নহামুলা 
জনশ্রুতিঃ”- জনশ্রুতি একেবারে মূল ঘটনা বিরহিত 
হয় না_পৌরাঁণিকগণ কতৃক স্বীকৃত এই এত্িহ- 
গ্রমাণ অনুপাঁরে ইহা শ্বীকার করিলে অস্কায় 
হইবে না যেস্ুুদূর প্রাটীনকালে এই ভূৃথণ্ুই 
নন্দকিশোরের বাল্যলীলাভূমি হইবার সৌভাগ্যলাভ 
করিয়াছিপ। অনতিদুরে যমলাজু'ন ভঙ্গের স্থান, 
যে স্থলে উদুখলবন্ধ বালগোপাল অজ্জুনবৃক্ষদ্বয়কে 
ভগ্ন করিয়াছিলেন এবং প্রায় এক মাইল দূরে যমুনার 
উপর ব্রহ্মাগুঘ!ট, যে স্থলে বালক কৃষ্ণ স্বীয় ক্ষুদ্র 
মুখগহবরে মাতাকে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন তাহা পরিদৃষ্ট হয়। এই স্থলদয়ও প্রাচীন 
বলিয়াই প্রতিভাত হইল । এতদ্বাতীত একটি প্রাটীন 
মন্দিরে দ্বারকাধীশ ও মথুধাধীশ নামক দুইটি অতি 
সুন্দর বিষুমুতিও পরিবৃষ্ট হয়। সংস্কারাভাবে সকল 
মন্দিরই কিন্তু ধ্বংসোনুখ। পরবর্তী কোন 
সময়ে বল্লভাচাষ সম্প্রদায়ের কোন আচ।ধ কতৃক 
'নয়। গোকুল' নামে একটি নাহিবুহত্ শঠর “পুরাণ 
গোকুল” হইতে প্রায় ছুই মাইল দূরে যমুনাতীরে 
শ্রশবালগোপালজীর মন্দিরসহ স্থাপিত যইয়াছে। 
পুরাণা গোকুল হইতে প্রায় এক মাইল দুরে 
"রমণরেতী” | ব্রীড়াক্ষেত্রভৃত বালুকারাশি ] নামক 
উদাসী মল্লযাসিগণ কতৃক স্থাপিত অপর একটি 
শীপ্গান্থলও প্রদশিত হয়। “বেণুলাদনরত চঞ্চল শ্যাম” 
এই পুণ্যভূমির কোন্‌ স্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন, 
'আর কোন্‌ স্থলে করেন নাই, তাহা নিরূপণের কোন 

* অন্রস্থ পূজার) ব্রাহ্মণ পথেদে বলিলেন, “নবাব বাঁদশাহ- 
গণ এই মন্দিরে সেব।পৃ্গার জন্ক ভূমিদাীন করিয়াছিলেন, তাহার 
পাট্। এখনও আমাদের নিকট আছে; কিন্তু কালপ্রবাহে উক্ত 
জমি আমাদের হস্তচাত হইয়াছে । সেবাপুজার কোন ব্যবস্থ।ই 
এখানে নাই। উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীসম্পূর্ণা- 
ননা, মথুর। পুরা তত্বসংরক্ষণাগারের অধ্যক্ষ মহোদয় প্রভৃতি বু 
বিশিষ্ট ব্াকতি-প্রদত্ত স্থানটির প্রাচীনত্বচক সহান্মুভূতিপূর্ণ 
সাক্ষ্যপত্র পূজারী আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন । 

তে 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি 


৪০৯ 


উপায় নাই। ব্র্ভূমির সকল স্থানই তাহার 
চরণরেণুষ্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল, ইহা 
ক্বীকাঁর করিলেও, যমুনার অনতিদূরে বালুকা পূর্ণ 
একটি ভূখণ্ড ব্যতিরেকে প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন 
আমরা এই শেষোক্ত স্থলে পাইলাম না। 


নয়া গোকুলেও পুরাণ। গোকুলের শ্বায় 
প্রাটীনত্বের কোন নিদর্শন নাই। 
সং সং 


এক্ষণে আমরা ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের “জন্মভূমি 
বিষয়ে আলোচনা করিব। “পশ্চিম রেলওয়ের? 
মথুরা জংশন গ্রেশন হইতে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে যে 
ছোট রেলপথ ও সুবিস্তৃত রাজপথ গিয়াছে, জংশন 
হইতে প্রায় ছুই মাইল দূরে রেলপথ ও রাজপথের 
বামপার্খে যে সুবিস্তৃত উচ্চ ভূমি পরিদৃষ্ট হয়, 
সেইস্থলেই উক্ত ভূখণ্ড অবস্থিত, যাহ! ভগবান্‌ 
কৃষ্ণের প্রথম চরণস্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন 
করিয়াছিল। উহাই ছিল পুরাণবণিত “কংস- 
কারাগার', উক্ত স্থলেই পপরিত্রাণায় সাধুনাং 
বিনাশায় চ ভুদ্কৃতাম্ত শ্ীভগবান দেবকীমাতার 
ক্রোড়ে আবিভূতি হইয়াছিলেন। পুরাঁণকারগণ 
বলেন শ্রারুষ্ণের প্রপৌত্র “বজ" উক্ত স্থলেই সেই 
স্থৃগ্রাচীনকালে কেশবদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। কাপপ্রভাবে সেই মুতি ও সেই মন্দির 
কি প্রকারে বিস্বৃতিগর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহা 
নিরপণের কোন উপায় আজ আর নাই। বর্তমান 
সময়ে প্রত্বতাত্বিকগণ উক্ত স্থলে খনন-কাধের দ্বার! 
ষে সকল নিদর্শন পাইয়াছেন এবং বিদেশী ভ্রমণ- 
কারিগণ মথুরা ও তত্রন্থ শ্রাশ্ীকেশবদেব সম্বন্ধে যে 
সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, 
সেই সকল আলোচনা করত পণ্ডিতগণ এই সিন্ধান্ত 
উপনীত হইয়াছেন যে__এই অন্মভূমির উপর 
বহুবার বনু বিশাল মন্দির নিমিত হইয়াছে এবং 
কালপ্রভাবেই হউক বা যবনা্ির আক্রমণের ফলেই 
হউক, পুনঃ পুনঃ সেই সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছে। 


৪১৬ 


আর উক্ত স্থলে শুধু যে শ্রীপ্্রীকেশবদেবের মন্দিরই 
ছিল__তাঁহ! নহেঃ উহার চতুষ্পার্থে বৌদ্ধ ও জৈন- 
গণের অনেক স্তুপ ও মন্দির বর্তমান ছিল। এক্ষণে 
মথুরা প্রত্বতত্বশালায় একটি চমৎকার বুদ্ধমূতি 
পরিদৃষ্ট হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মভূমির নিকট 
একটি কূপ খননকাঁলে প্রায় অভগ্ন অবস্থাতেই তাহ! 
ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে, উবার পাদপীঠে 
উৎকীর্ণ শিলালেখ হইতে অবগত হওয়া যায়-- 
ভিক্ষুণী জয়ভষ্টা কতৃকি ২৩০ সম্বতে ( ৫৪৯-৫ৎ 
খৃষ্টাব্দে) উহা! স্থাপিত হইয়াছিল-_-“যশা” নামক 
বিহারে । জৈন তীর্থস্কর খষভনাথের এক মুর্তি 
উহার নিকটবর্তী স্থলে পাওয়া গিয়াছে । “এরিয়ান্‌, 
নামক ইউনানী লেখক শ্বরচিত “ইণ্ডিকা, 
নামক পুস্তকে চন্্রগুপ্ত মৌর্ধের সমসাময়িক ( খুঃ পুঃ 
৩২৫-২৯৮) মেগাস্থিনিস্‌ কতৃক লিখিত বিবরণের 
আলোচনা প্রসঙ্গে 'শুরসেন? নাঁমক সমৃদ্ধ জনপদ 
মথুরা নগরী, কেশবপুরা (কটুরা কেশবদেব, বর্তমান 
জন্মভূমি) ও যমুনা নদীর উল্লেখ করিয়।ছেন। 
তাহাতে বর্ণিত আছে, মথুবা প্রবেশের জনসমুদায় 
“হিরাক্রিজকে” ( ্াকুষ্ণকে ) সন্মানসহকারে পুজা 
করিয়া থকে । টলেমী মথুরাকে “দেবগণের নগর' 
আখা৷ প্রদান করিয়াছেন। প্লিনি নামক অন্ত 
ইওরোগীয় পণ্ডিতও কেশবপুরা ও যমুনা নদীর 
বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মেগা- 
স্থিনিসের ভারতে আগমনের বহুপূর্বেই কেশবপুরাতে 
(বর্তমান জন্মভূমিতে) শ্রশ্ীকেশবদেবের (শ্রীকষ্ের) 
মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তদ্দিযয়ক কোন স্পষ্ট 
প্রমাণ কিন্ত অন্যাপি হস্তগত হয় নাই। উত্ত 
জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণবিষয়ক প্রথম শিলালেখ 
যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা মহাক্ষত্রপ 
শোভাসের সময়ের (খৃঃ পৃঃ ৮০-৫)। ব্রাঙ্গী- 
লিপি ও সংস্কৃত ভাষায় তাহাতে এই প্রকার 
লিখিত আছে--ণবস্থনা ভগবতে। বনুরেবস্ত মহা- 
স্থানে চতুঃশালং তোরণং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিতা 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ, ৮ম সংখা। 


গ্রীতো ভবতু বান্ুদেবঃ স্বামিত্য * মৃহাক্ষত্রপস্ত 
শোঁভাসম্ত সংবেয়াতাম্* ভগবান বাস্ুদেবের 
মহাস্থানে চতৃত্বীরযুক্ত মন্দির, তোরণ ও বেদিকা 
মহাক্ষত্রপ শোঁভাসের রাজত্বকালে বসুকতৃকি 
স্থাপিত হইল। এই শিলালেখটি মথুরার এাত্বতত্ব- 
শালায় রক্ষিত আছে। খুষ্টজন্মের অন্ততঃ দুইশত 
বৎসর পূর্বে ষে রাজপুতানায় চিতোরগড়ের 
নিকটবর্তী ঘোনুত্তী নগরে এবং মধ্য গ্রদেশের 
বিদ্দিশাতে (বর্তমান ভীলদাঁর নিকটবর্তী বেসনগরে) 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মুতি পূজিত হইত, এত বিষয়ে 
কয়েকটি শিলালেখ সম্প্রতি জন্মভূমিতে খননকার্ধের 
সময় পাওয়া গিয়াছে। 

মহাক্ষত্রপ শোভাসের পরবর্তিকাশীন যে দুইটি 
শিলালেখ আবিক্কৃত হইয়াছে, তাহার একটি 
মহাঁভাগবত রাজাধিরাজ সআটু চন্দ্র বিক্র- 
মাদ্দিত্যের (চতুর্থ শতীব্ী); অপরটি সাহার 
পরবতী কোন গুপ্রবংশীয় সমাটের। উত্ত শিলা- 
লেখদ্য়ের কিঞ্চিৎ অংশ খণ্ডিত হইলেও, ভাঠা 
হইতে অবগত হওয়! যায় যে গুপ্তসম।টুগণ কতক 
উক্ত স্থলে মন্দির নির্মাণ ও নানা প্রকার সৎকাধের 
অনুষ্ঠান হইয়ছিল। চন্দ্রণ্প্ বিক্রমাদিত্যের সময়ে 
চেনিক পরিব্র'জক ফা-হিয়।ন ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। তলিখিত বিবরণেও মথুরা নগবা, যমুনা 
নদী, তাঠার উভয় পার্থ বৌদ্ধসংঘারাম ও স্তপের 
বর্ণনা আছে। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষাংশে 
ও স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে বর্বর হৃনগণের আক্রমণে 
মথুরাঁনগরী এবং তাহার চতুষ্পার্বস্থ সংঘারামসমূহের 
মধ্যে কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও কতকগুলি বিধ্বস্ত 
হইয়া যাঁয়। শ্রীশ্লীকেশবদেবের মন্দির এই 
লময়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল কি না, 
তদ্বিষয়ক কোন ম্প্ প্রমাণ অগ্ভাপি পাওয়া 
যায় নাই। 

* এই প্রকার পাঠই সম্ভবতঃ শিলালিপিতে প্রাপ্ত হওয়! 
গিয়াছে । ছাপনে! পুস্তকেরও এই প্রকার প1ঠ। 


ভাঁঙ্র, ১৩৬৪ ] 


চৈনিক পরিব্রাজক এহউএন চাং ৬৩৫ খৃষ্টাে 
ভারতে আগমন করেন। তল্লিখিত বিবরণে ম্পষ্ট- 
ভাবে কেশবদেবের মন্দিরের উল্লেখ না থাকিলেও, 
তৎকালে মথুরাতে পাঁচটি বৃহৎ দেবমন্দির ও কুড়িটি 
সংঘারামের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত পাচটি 
দেবমন্দিরের মধ্যে একটি অবস্থাই শ্রীঞ্ীকেশবদেবের 
হইবে, ইহা অনুমান করা চলিতে পারে । ১৯৫৪ 
থুষ্টাঝে উক্ত স্থলে খননকার্ধের সময় একটি খণ্ডিত 
শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে 
অবগত হওয়া যায় _-মহারা ্াধিপতি রাষ্ীকটবংশীয় 
কষ্ণরাজ, কর্ক এবং তৃতীয় গোবিন্দদেব কতৃক 
এই জন্মভূমিতে মহৎ কোন পুণ্যকর্স অনুঠঠিত 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হুন আক্রমণে ক্ষতি গ্রস্ত 
কেশবদেব-মন্দির উক্ত রাজবংশীয়গণ-কতৃণক পুনঃ 
শ্ব-মহিমাতে গ্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। 

অতঃপর আসিল মুঠিভঙ্গকারী গঞ্জনীর সুলতান 
মামুদের আক্রমণ। ১০১৭ থ্ৃষ্টাব্ধে তাহার নবম 
ভারতাক্রমণকালে মথুরা নগরী বিধ্বস্ত ও লুহিত 
হইয়াছিল। মামুদের মন্ত্রী “অল্-উত্বী' তল্লিখিত 
“তারিথে-যামিনী' নামক পুস্তকে লিখিয়।ছেন__ 
“সুলতানের আজ্ঞায় এমন একটি সুন্দর স্ুুবিস্ৃত 
বিশাল মন্দির ধ্বংস করা হইল, ধাহাকে স্থানীয় 
লোক দ্েবগণ-কতৃ ক নিমিত বলিয়া থাকে । স্বয়ঃ 
স্থপতানই বলিয়াছেন--এই প্রকার একটি সুবিশাল 
ইমারত নির্মাণ করিতে কমপক্ষে ১* কোটি দীনার 
(স্বর্ণমুদ্রা) আবগ্ক এবং বহু সুদক্ষ কারিগর 
নিধুক্ত করিলেও ছুইশত বৎসরের কম সময়ে এই 
প্রকার ইমারত নিয়িত হইতে পারে না। সুলতানের 
আজ্ঞায় উক্ত মন্দির বিধ্বস্ত ও ভন্দীভূত হইল । ২৯ 
দিন ব্যাপিয়া মথুরা শহরে লুন ও হত্যাকাণ্ড 
চলিল। তাঁহার ফলে সুবর্ণনির্মিত পাঁচটি দেবমুতি-_ 
পাওয়া গেল, যাহার একটির ওজন ১৪ মণ। উহার 
মুল্য কমপক্ষে ১৪ হাজার দীনার। উক্ত পাঁচটি 
দেবমুতির চক্ষু বহুমুল্য মণির ঘ্বারা নিমিত ছিল! 


ভগব।ন শ্রাকষ্ের জন্মভূমি 


৪১১ 


একশত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে এই সমস্ত মুতি ও অন্তান্ত লুন্ঠিত 
স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য গঞ্জনীতে প্রেরিত হইল |” 
১২০৭ সম্বতের (১১৫০ খুঃ ) একটি শিল।লেখ 
এই জন্মসভূমিতে পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে 
অবগত হওয়া যায়_ রাজা বিজয়পালদেব কক 
মামুদ-বিধ্বস্ত শ্রীশ্ীকেশবদেবের মন্দির পুনরায় 
নিমিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের 
জন্ত বহু ভূসম্পত্তি গ্রদত্ত হইয়াছিল এবং “জজ্জ' 
প্রমুখ ১৪ জন প্রধান নাগরিক এই মন্দিরের 
ব্বস্থীপক-রূপে বিনিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহা গ্রভু 
্রীশ্রীচৈতন্থদেব ১৫১৫ থুষ্টাব্ের নিকটবর্তী কোন 
সময়ে সম্ভবতঃ রাঞ্জা বিজয়পাল দেব কতৃক নিম্িত 
এই মন্দিরেই শ্রুতীকেশৰদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। 
অথবা এমনও হইতে পারে যে, শ্রাশ্রীচৈ তশ্গদেৰ যে 
মন্দির দর্শন করিয়ছিলেন তাহা রাঁজ। ব্জিয়পাল- 
দেব কতৃক নির্মিত মন্দির নহে; কারণ ৩ৎকালে 
ধিললী আগ্রা ও মথুরা প্রদেশে মুসলমান শাসন 
প্রতিঠিত হইয়াঞ্থিল। সুতরাং এই প্রকার ৪ হইতে 
পারে যে-_-বিজয়পাল দেব কতৃক নিমিত মন্দির 
মুসলমানগণ করতৃণক বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং অন্ত 
কোন ধর্ম গ্রাণ রাঁজা কর্তৃক নির্মিত মন্দিরই তিনি 
দর্শন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন 
প্রমাণ অগ্ঠাপি হস্তগত হয় নাই। ১২শ শতাব্দী 
হইতে খু্াকে পিকান্দার লোদীর 
রাজ্যারোহণ সময় পধস্ত জন্মস্থানের অবস্থা কি 
প্রকার ছিল, তাহ! নিশ্চিতভাবে বলা দুরূহ | 
ফিরিস্তা নামক মুসলমান লেখকের বর্ণনা হইতে 
অবগত হওয়া যায় যে ১৫১৫ থুষ্টাব্বের পরবর্তাঁ 
কোন সময়ে সিকান্দার লোদী কতৃক কেশবদেবের 
মন্দির ও যমুনার ঘাটসমুহ বিধ্বস্ত হইয়|ছিল। 
অতঃপর আপিল মোগলগণের রাজত্ব । মহান্ুভব 
সমাটু আকবরের সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্বদেবের 
মন্দির, গোবধনে হরিদেবের মন্দির প্রভৃতি নিমিত 
হইলেও মথুরাতে কেশবদেবের মন্দির নিমিত হইতে 


১৪৮৮ 


৪১৯২ 


পারে নাই। তাহার পুত্র জাহাঙ্গীরের রানত্বকালে 
ওড়চ্ছারাজ্যের বুন্দেপা-নরেশ বীরসিংহদের কর্তৃক 
এই জন্মভূমিতে ২৫০ ফুট উচ্চ এক বিশাল মন্দির 
৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিমিত হইয়াছিল । ইহার 
কারুকাধ ও শিল্পকলা এতই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে 
তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারতে এই প্রকার মন্দির 
ছিল না। ১৬৫৭ খুষ্ঠাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক 
ট্রাভার্ণিয়ার, ১৬৬৩ খুষ্টাব্দে পরিব্রাজক বার্ণিয়ার 
এবং ততপরতিকাঁলে ইটালীদেশীয় পরিব্র/জক মনুচী 
ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহারা সকলেই 
বীরসিংহদেব কতৃর্ক নিমিত এই মন্দিরের ভূয়সী 
গ্রশংসা করিয়াছেন। ট্রাভাণিয়ারের বর্ণনা হইতে 
অবগত হওয়। যাঁয়--কোনণি সময়ে যমুনা নদী 
কেশবদেবের মন্দিরের নিকটেই প্রবাহিত হইত। 
তৎকালে তাহ। দূরে সরিয়া গিয়াছিল। | এখনও 
যমুনা জন্মভুমি হতে প্রায় এক মাইল দূরে 
অবস্থিত ]। মন্দিরটি নিষ্নভমিতে অবস্থিত হইলেও 
৫৬ ক্রোশ দূর হইতে তাহা পরিদৃষ্ট হইত, এতই 
ছিল তাহার উচ্চতা। মনুচী লিখিয়াছেন £ 
জন্মাষ্টমীর দিন মন্দিরে যে আলোকসজ্জা ভইভ, 
তাহা আগ্র! হতে স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হইত এবং 
বাদশাহ তা দেখিতেন। 

সন।ট জাহাঙ্গীরের পৌত্র-__সম্রাট শাহজাহানের 
জোষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ১৬৫৪ সালে মথুবা প্রদেশ 
জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন। বীরসিংহদেব করৃক 
শিমিত মন্দিরে বু বরে তিনি একটি বৃহৎ বেদিক| 
নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাবশতঃ 
১৬৫৮ খুষ্টাবঝে তিনি ভ্রাতা ওরজজেব কতৃক যুদ্ধে 
পরাজিত হন। ১৬৬৬ খুষ্ট(বে ুরঙ্গজেব দারা- 
শিকো-কতৃক কেশখবদেবের মন্দিরে বেদ্দিকা 
নিাণের বিষয় জানিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি 
উক্ত বেদিকা ধ্বংস করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন, 
তাহার মথুরাস্থিত ফৌজদার আবছুল কতৃক 
রাঁজাজ্ঞা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রঠিপালিত ৪য় । উক্ত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব-৮ম সংখ্যা 


সময়েই ধর্মান্ধ সম্রাট “কাফের/গণের ৬বুন্দাবনস্থ ও 
মথুরাস্থিত সমস্ত মন্দির, পাঁঠশাল1 প্রভৃতি ধ্বংস 
করিবার ও তাহাদের পুজা! পাঠ ইত্যাদি বন্ধ করিয়া 
দিবার আদেশ প্রর্দীন করেন। কিন্ত নানা কারণে 
সেই আদেশ ততৎকালে পালিত হইতে পারে নাই। 
হিন্দুগণ উত্ত রাজাজ্ঞা শ্রবণ করত মন্দিরের মায়। 
ত্যাগ করিয়া দেবমুর্তিগুলিকে গোপনে স্থানান্তরে 
প্রেরণ করেন। এই সময়েই বৃন্দাবনের গোবিন্দ- 
দেব, মদনমোহন ও গোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহগুলি 
রাঁজপুতান1য় জয়পুর ও করৌলী প্রভৃতি স্থানে 
নীত হয়। কেশবদেবের বিগ্রহ যে কৌথায় প্রেরিত 
হইয়াছিল, তাহা অগ্ভাপি জানা যায় নাই। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহা মথুরার দক্ষিণ- 
পূর্কোণে কোনস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল । অতঃপর 
কয়েক মাস পরে ১৬৬৬ খৃষ্টা্ধে ওরঙ্গজেব স্বয়ং 
মথুরাতে মাগমন করিয়া মহাত্মা বীরসিংহদেব 
কতৃক নিমিত সেই বিশাল মন্দির ধ্বংস করেন। 
বৃন্দাবনের শ্গোবিন্দদেবের মন্দির প্রভৃতিও এই 
সময়ে উক্ত ধর্মান্ধ নরপতি কতৃক বিধ্বস্ত হয়। 
এই সময়ে যে সকল দেবমুর্তি তাহার হস্তগত 
হইয়ছিল, তাহা রাজাজ্ঞায় আগ্রাতে প্রেরিত হয় 
এবং ভত্রস্থ দেওয়।ন-ই-খাসের নিকটবর্তী ছোট 
মসজিদের [যাহাতে সত্রাট শাহজাহান বন্দীদশায় 
আপদ্। ছিলেন) সি'ড়ির নিম্নদেশে প্রোথিত হয়, 
উদ্দেশ্য সকলের পদাঘাতে উক্ত দেবমুর্তিসকল চূর্ণ 
বিচূর্ণ হইবে। অতঃপর এই ধর্মান্ধ সমাটু 
বীরসিংহদেব-নির্সিত সেই স্ুবিস্তৃত মন্দিরের ভিত্তির 
পূর্বভাগে মন্দিরে ব্যবহৃত গ্রস্তরগুলির দ্বারাই একটি 
মসজিদ নির্সাণ করেন, যাহা অগ্তাপি উক্তস্থলে 
পরিদৃষ্ট হইতেছে । এই সময়ে উক্ত মোগল 
সমাটু নাম বদলাইয়া মথুরার 'ইস্লামাবাঁদ, এবং 
বৃন্দাবনের “মোমিনাবাঁ' নাম দেন। এই নামঘয় 
কিন্ত সরকারী কাগজ-পঞ্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, জনগণ 
কতৃক গৃহীত হয় নাউ । 


ভাত্র, ১৩৬৪ ] 


ওরপ্গজেবের পরবর্তীকালে 'জন্মভূমি” উপেক্ষিত 
অবস্থাতেই বহুকাল পড়িয়া! থাকে । অতঃপর মথুরা 
প্রদেশে জাঠগণের অধিকারে আসে! তাহারা 
মথুবার ধর্মীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য নানা প্রকাব 
চেষ্ট! করেন। মথুবার ইতিহাসে তাহা চিরম্মরণীয় 
ইইয়। আছে। অতঃপর জয়ণুরের নৃপতিগণ 
মথুর।তে দপ্তরথানা দুর্গ ও সেনানিবাপ ইত্যাদি 
নির্মাণ করেন] এই সময় “জন্মভূমি, কিছুকাল 
সরকারী দপ্তররূপে বাবহত হুইয়াছিল। অতঃপর 
মথুরামগ্ডল মহ রাষ্্রীয়গণের অধিকারে আমে । এই 
সময় গোয়।লিয়ররাঁজ মঠাঁদ্জী পিদ্ধিয়া “জন্মভূমি'র 
উপর একটি মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু 
বারাণদীর পণ্ডিতগণের প্রতিকূলতায় তাহা সম্ভব 
হয় নাই। তিনি 'জন্মভূমি'র সন্মিকটে একটি সরোবর 
খনন করেন, বতমানে উক্ত সরোবরের নাম 
“পোতরা কুণ্ড ! অজ্ঞলোকে বলে -জননী দেবকী 
এই সরোবরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বস্বাদি ধোত 
করিয়। ্লান করেন” ইহাই হইল শ্রীরুষ্ণ-জন্মভূমির 
প্রাচীন ইতিহাস। 
ূ না ঁ ঞঁ 

ইদানীত্তনকালের ইতিহাঁস এই--১৮০৩ খুষ্টাব্ডে 
মারাঠাগণকে পরাজিত করিয়! ইংরাঞ্গণ মথুরার 
আধিপত্য লাভ করেন। ১৮১৫ খুষ্টান্দে ইষ্ট ইগ্ডয়! 
কোম্পানির নিকট হইতে বারাণসীরাঁজ পাটনীমল 
শাকৃষ্ণের জন্মভূমি ও তৎসংলগ্র স্থান.সকল নিপামে 
ক্রয় করেন। তিনি উক্তম্থলে মন্দির নিরাণের 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহা পূর্ণ হয় নাই। 
১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মহাঁমনা মদনমোহন মালবীয়জী রাঁজা 
শ্রীযগলকিশে|র বিড়লার সহায়তায় বারাণনীরাজের 
উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে উক্ত ভূমি ক্রয় 
করেন । কিন্ত মন্দিরনির্মাণের ইচ্ছা থাঁকিলেও, 
তিনি সেই ইচ্ছ। পূর্ণ করিয়া যাইতে পাঁরেন নাঁই। 
পুজ্য মালবীয়জীর ইচ্ছান্থুদারে বিড়লাজী কতৃক 
১৯৫১ সালে একটি “জন্মভূমি ট্রাষ্ট” গঠিত হুইয়াছে। 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি 


৪১৩ 


যাহার মধ্যে শ্রাবিড়লা প্রভৃতি বহু গণামান্ত ধন- 
কুবেরগণ আছেন । এই ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য 'জন্মভূমি'র 
উপর শ্রীঞ্ীকেশবদেবের মন্দির পুননির্মাণ এবং কটর! 
কেশরদেবের অর্থাৎ “জন্মভূমি”র চতুষ্পার্রস্থ স্থানের 
পুশরুদ্ধার। এই স্থলে এই গ্রকার সংস্থা তাহার 
সংগঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, যাহ! হইবে হিন্দুধ্স 
ও সংস্কৃতির একটি সুবিশাল কেন্দ্র। সম্প্রতি 
কয়েকবার শ্রমদানের ফলে স্থানটি পরিষ্কত হইয়াছে; 
২৫ বৎসর পূর্বে ষে কণ্টকগুল্মাকীর্ণ পতিতভূমি 
দ্েখিয়াছিলাম, তাহ! আর নাই। জন্মভূমির 
পূর্বাংশে অবস্থিত মসজিদবাটার পশ্চিমাংশ সম্পূর্ণরূপে 
পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং ওড়চ্ছারাজ বীরপিংদের 
কতৃক নিমিত মন্দিরের সমগ্র ভিত্তিটি ( কয়েকটি 
ভূনিয়স্থ কক্ষসহ) খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। 
উক্ত ভিত্তির উপর মসজিদের ঠিক পশ্চাদডাগে 
একটা চন্দ্রাতপের নিয়দেশে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের একটি 
মতি স্থাপন করত আজ জন্মাষ্টমীর দিন আনন্দোসব 
হইতেছে । বহু ভক্ত নরনারীর সম[বেশে স্থানটি 
আজ মুখরিত। শুনিলাম এই উৎসব মাসাঁধিককাঁল 
পর্ধস্ত চলিবে । উত্তর প্রদেশ সরকার উক্ত স্থলে 
কুষি ও স্বাস্থ্য গ্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
লোকনৃত্য রালীলা ও নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থাও 
করা হইয়াছে । অস্থায়ী দে/কাঁনপাটও কয়েকটি 
থুলিয়াছে। মন্দিরভিত্তির পুরোভাগে উত্তর- 
প্রদেশ সরকার কতৃক “এনামেল ধাতুপাত্রে? অঙ্কিত 
দুইটি বিজ্ঞপ্তিপত্র ইংরেজী ও হিন্দীভাষায় প্রদশিত; 
য|হার বাংল! মর্মান্ুবাদ এই-_ 

"্রৃষ্ণচবুতারা নামে প্রসিদ্ধ এই স্থানটি ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্ণের জন্মভ্মি। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে 
মথুরার শাসক কংসের কারাগৃহে প্রভু জন্মগ্রহণ 
করিয়।ছিলেন এই স্থানটিতেই। এইস্থলে ত্রঙ্দী 
অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি শিলালেখ গ্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে । তাহাদের প্রামাণ্য বলে ইহা নির্ণাত 
5ইয়াছে যে খুঃ পৃঃ ১ম শতাবীতে শকরান্দ শোদাসের 


৪১৪ 


রাজত্বকালে বাসুদেব শ্রীকষ্ের সম্মানের জন্য এখানে 
একটি মন্দির নিমিত হইয়াছিল। অতঃপর খুষ্টীয় 
৪র্থ শতাব্দীতে গুপ্টবংশীয় শাসক চন্দ্র€ুপ্ড বিক্রমাদিত্য 
এখানে একটি স্থবৃহত সুদৃশ্ত মন্দির নির্সাণ করেন। 
ষ্টার ৭ম শতাব্দীতে টীণদেশীয় পরিব্রীজক হিউএন্চাঁং 
এই মন্দিরটি দর্শন করেন। গজনীর স্থলতান 
মামুন ১০১৭ থুষ্টান্দে এই মন্দিরটি ধ্বংস করেন। 
১১৫০ খৃাবে রাজা বিজয়পালদেব কতৃণক অন্ 
একটি মন্দির এই স্থলই নিমিত হয়। ইহাও খুষ্ীয় 
১৬শ শতান্ধীতে সিকান্দার লোদী কর্তৃক বিধ্বস্ত 


হয়| ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন এইস্থলেই 


উদ্বোধন 


[ €৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


ওড়চ্ছার রাজা বীরসিংহদেব কতক ১৬১৩ থুষ্টাবে 
নিমিত হয়। বিদেশী পরিব্রাজক ট্রীভার্পিয়ার, 
বর্ণিয়ার এবং মনুচী এই মন্দিরটির ভূয়পী প্রশংসা 
করিয়া গিয়াছেন। ১৬৬৯ খুষ্টাবে ওরজজেব এই 
মন্দিরটি ভূমিসাৎ করেন এবং সেই মন্দিরের বৃহৎ 
ভিত্তির পূর্বাংশে তাঁহার আজ্ঞায় একটি মসজিদ্‌ 
নির্মিত হয়। এই জন্মভূমির স্তৃতিরক্ষার জন্ত 
জনসাধারণের সহযোগিতায় এক্ষণে এখানে একটি 
উপযুক্ত স্বতিভবন নির্মিত হইবে ।” 

আমর] নিশ্চয়ই উদ্গ্রীব হইয়া সেই শু দিন্টির 
প্রতীক্ষা করিব। 


এই পরিচয় তোমার সাথে? 
শ্রীমতী গ্রীতিময়ী কর 


তুমি, এমনি নিবিড়, এমনি গভীর ! 
লীলাচঞ্চল দেবতা মোর ! 
বরষার এই ঘন ঘটা -রূপে 
নয়নে জীবনে ঘনালে ধোর? 


মেঘ-মেদুর হ্দয়-আ।কাশে 

ক্ষণিক চকিত বিজলি চাওয়া, 
বজবেদন হানো ধন ঘন-_ 

এই কি তোমার পরশ পাওয়া ? 


ছুঃখ-নিশার নিরাশার শ্বাসে 
এমনি সজল বাতাসে ভরা, 

করুণা-ধার।য় আখির তারায় 
এমনি অঝোর ঝরনে ঝরা! 


দেয়া-গরজনে বাঁশরীর ধ্বনি 
নিশীথ রাত্রে ঘুম ভাঙায় 
মালতী-কুঞ্জে নীপের পুঞ্জে, 
অবৰশ হিয়ায় দোল লাগায়! 


মধুর মিলনে নিঠুর বিরহে 

এমনি সরস শ্যামলিমায়ঃ 
অনুভবে মন ছাঁয় অনুক্ষণ 

ধরি ধরি করি, ধরা না যায়! 


অধীর উত্ল শোত-ছল্ছল্‌ 
জীবন-নদীর পারাপারে, 

স্তিমিত আলোকে পলকে পলকে 
থেয়া-তরী পাওয়া বারে বারে-_ 


কেয়া-কণ্টকে আগুলিয়। রাখা 
রক্ত ঝরানো! বনের পথে, 

আপনা-হারানো ভাবে বিস্ময়ে 
এই পরিচয় তোমার সাথে? 


শ্রীকু্ণের মহান্নভবতা 
স্বামী মৈথিল্যানন্দ 


আজ গ্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ এই পৃণ্যভূমি ভারতবর্ষে ত্তীহার মহিমৌজ্জল 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার জীবনী 
অন্ুধ্যান করিলে তাহার অশেষ মহামুভবতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 
১ এ স 
শ্রীকৃষ্ণ কংসরধ করিয়া স্বীয় মাতা দেবক্ষী ও 
পিতা বনগুদেখকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়। মস্তকের 
দ্বারা তাহাদের পাদম্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন । 
দেবকী ও বন্থদেব শ্রীকষ্চকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া 
বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং স্নেহ প্রদর্শন 
করিতে পারিলেন না, কেবল কৃতাঞ্জলি হইয়া 
দাড়াইয়। রহিলেন। তখন শ্রীরুষ্জ পিতামাতার 
নিকট গমন করিয়। বিনয়াবনত হইয়া “হে মাতঃ ! 
হে পিতঃ!? বলিয়! সাদরে ডাঁকিতে লাগিলেন 
এবং তাহাদের গ্রীতি জন্মাইয়া বলিলেন, “এতদিন 
ংসের ভয়ে আমাদের চিত্ত সর্বদা উদ্দিগ্ন ছিল, 
আমরা অনমর্থ ছিলাম, আপনাদের সেবা করিতে 
পারি নাই; অতএব এতদিন আমাদের নিরর্৫থক 
অতিবাহিত হইয়াছে । হে মাতঃ! হে পিতঃ! 
আমরা পরাধীন ছিল[ম, দুরাঁআ্া কংস আমাদিগকে 
অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছে, আমরা আপনাদের সেবা 
করিতে পারি নাই; অতএব আপনার! আমাদিগকে 
ক্ষমা করুন ।' 


“তক্মাবকল্পয়োঃ কংসান্িত্যমুদ্বিগ্রচেতপোঃ। 
মৌঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামন্চতোঃ ॥ 
তৎক্ষত্তমর্হথত্তাত ! মাতনৌ পরতন্্রয়োঃ। 
অকুর্বতোর্বাং শুতষাং ক্িষ্টয়োছু-হৃদা ভূশম্‌ ॥৮ 
শ্রীমন্তাগবতম্, ১০৪৫ 


রঃ চি সী 


যদ, বৃষ, অন্ধক, মধু, দাঁশাহ ও কৃকুর 
গুভৃতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ কংসের ভয়ে 
আকুল হইয়। নানাদিকে অবস্থান করিতেছিলেন 
এবং প্রবাস-ক্েশে কাতর হইয়া পড়িতেছিলেন। 
শ্রীরুষ্ণ সেই জ্ঞাতিদিগকে এবং বান্ধবগণকে নানা 
দিক হইন্তে আনাঁইলেন এবং আশ্বাস দিয়া ও 
অভার্থনা করিয়া তাহাদিগকে ধনসম্পত্তি দান করিয়া 
নিজ নিজ গৃছে বাঁস করাইলেন। শীকৃষ্ের 
বাহুবলে রক্ষিত হইয়া তাহ1বা পরম আনন্দে কাল 


কাটাইতে লাগিলেন । 
ও খা য 


শ্ীকষ্ণ মথুবাপুরীতে প্রবেশ করিয়া স্ুদাম! 
নামক এক ভক্ত মালাকারের ভবনে বিনা নিমন্ে 
উপস্থিত হইলেন। সে ভগবান্‌ শীরুষ্ণকে হঠাৎ 
দর্শন করিয়। শির নত করিয়া ভূতলে পতিত হইল 
এৰং ভক্তিভরে তাঁহার অর্চনা করিয়া তাহাকে 
মালা এ্রদান করিল। আরুষ তাহাকে প্রণত ও 
শরণাপন্ন দেখিয়। কৃপা করিলেন এবং তাহার 
প্রার্থিত--ভগবাঁনে অচলা ভক্তি, ভক্তগণের প্রতি 
সৌহার্দ্য এবং সর্বভূতে দয়ারূপ বর প্রদান করিলেন । 
সে আর কিছু প্রার্থনা না করিলেও শ্রাকষঃ 
তাহাকে পার্থিব বু বর দিলেন ! 

সী সী সী 

পরম ভক্ত অক্রুর শ্রাকষ্ণের পিতৃবা ছিলেন। 
ভগবান শ্রকৃষ্ণ তাহার গৃহে আগমন করিলে তিনি 
তাহাকে ভগবদ্ধোধে অভ্যর্থনা, অর্চনা, সেবা ও 
স্তুতিবাদ করিলেন। শ্রীরুষ্ণ অক্তুরকে বলিলেন, 
“হে তাঁত! আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য এবং 
শ্লাঘ্য বন্ধু, আমরা স্পা আপনাদের রক্ষা, পোষণ 
ও অন্থকম্পার পাত্র; কারণ আমরা আপনাদের 
পুত্রতুল্য |” 


৪১৬ 


ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘো। বন্ধুশ্চ নিত্যদা। 
বয়স্ত রক্ষ্যাঃ পৌষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি ৰঃ ॥” 
_ জীমস্ভীগবতম্‌ ১৯৪৮ 
তিনি আরও বশিলেন, “হে পিতৃব্য ! আপনার 
মত মহাঁভাগ সাধুদের সর্বদা সেবা করা কর্তব্য। 
জলময় তীর্সমুহ দর্শনমার্েই পবিত্র করেন না; 
মুত্তিকা ও শিলাময় তীথক্ষেত্রসমূহ দরশনমান্রেই 
পবিত্র করেন না এবং দেবগণ দর্শনমাত্রেহ পবিন্র 
করেন না; তাগারা দকলে দীর্ঘকাল সেবিত হইয়।ই 
পথিত্র করিয়া থাকেন! আপনার মত সীধুব্যক্তি 
কিন্ত দ্শনমান্রেই পবিত্র কগিয়া থাকেন ।” 
“ন হাম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মুচ্ছিলাময়াঃ | 
তে পুনস্তারুকালেন দশনাদেব মাধব ॥” 
__শ্ীমদ্ভাগবতম্ত ১০1৪৮ 
চা সঁ এ 
ভগবাশ্‌ শ্রীকৃষ্ণ পাগুবগণের মঙ্গল-কামনায় 
তাহাদের ভাল-মন্দ জানিবার জন্তু অব্রুরকে 
হন্তিনাপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাঠাইবার 
কালে কৃষ্ণ অক্রুরকে বলিয়াছিলেন, “আপনি 
হস্তিণাপুরে গমন করুন। ভ্রাতুপ্পুত্র পাগুবগণের 
তি রাজা ধৃতরাষ্ত্রের ব্যবহার সম্প্রতি ভাল কি 
মন্দ তাহা জানিয়া আসুন। তাহা জানিলে আমরা 
আমাদের স্ুহ্ৃদ্গণের মঙ্গল যেরূপে হইতে পারে, 
সেইরূপ ব্যবস্থা করিব ।? 
“গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা। 
বিজ্ঞায় তদ্ধিধ।ম্তামে! যথা শং সুহৃদাং ভবে ॥” 
_মদ্ভাগবতম্, ১০1৪৮ 
ক নী ৪ 
কক্সিণীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া একদিন 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, “হে রাঁজপুক্তি ! 
ধশ্বর্শালী রাজগণ তোমাকে লাভ করিতে অভিলাষ 
করিয়াছিলেন। তোমার ভ্রাতা ও পিতা তোমাকে 
তাহাদিগের করে সম্প্রদান করিতে উদ্ধত হুইয়া- 
ছিলেন। শিশুপাল প্রভৃতি রাঁজগণ তোম।কে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৮ম সংখ্যা 


লাভ করিবার জন্ত তোমার পিতৃভবনে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তুমি সেই সকল 
প্রার্থিগণকে ত্যাগ করিয়া কেন আমাকে পতিত্বে 
বরণ করিলে? আমি জরাসন্ধ প্রভৃতি বলবান্দের 
সহিত শক্রতা করিয়াছি । তাহাদিগের ভয়ে ভীত 
হইয়া সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। আমি প্রায় 
রাঁজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছি । এরূপ অযোগ্য 
আমাকে তুমি কি কারণে পতিত্বে বরণ করিলে? 
হে সুন্দরি! যাঁহাদের পথ জানা যাঁয় না এবং 
যাহারা পোকাতীত আচরণ করিয়া থাকে, তাদুশ 
পুরুষগণের অন্বর্তন করিলে রমণীগণ প্রায়ই ক্লেশ 
ভোগ করিয়া থাকে । আমি এবং আমার মঙ্গরক্ত 
জনগণ নিফিঞ্চন। যাহার্দের কিছুই নাই, তাহারাই 
আমাদের জন এবং আমর! তাহাদের নিত্য প্রিয়। 
অতএব আ'ঢা ব্যক্তিরা প্রায়ই আমাকে ভন 
করে না। 
“নিফিঞ্ক”1 বয়ং শশ্বমিক্ষিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ | 
তস্মাৎ প্রায়েণ নহ্াঢ্যা মাং ভল্তি স্বমধামে ॥৮ 
_ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌, ১1৬০ 
এই পসঙ্গে শরীক আরও বলিলেন যে ভিক্ষুক- 
ঠাহার বুথা প্রশংসা করিয়। থাকে- 
“ভিক্ষু; শ্াঘিভা মুধা”। এই উক্তিতে শ্রীকষঃ 
তাহার মহজুই প্রকাশ করিয়াছেন । যেহেতু 
নিিঞ্চন ও ভিক্ষুকদের প্রতি তাহার হগ্ভতা 
অসাধারণ । 
নী ন ন 
যুধিঠিরের রাঁজহুয়-যজ্জে যাইবার পূর্বে জরা সম্ধকে 
বধ করা উচিত-__-এই কথা যাদ্বগণ পুনঃ পুনঃ 
জিদ্‌ করিয়া বলিলে ভগবান্‌ শরীক ভক্ত উদ্ধব 
মঠাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, “হে উদ্ধব! তুমিই 
আমাদের বন্ধু, কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিষয়ে তুমিই 
পরম দ্রষ্টা, মন্ত্রণাসাধা বিষয়সমূহে তুমি অভিজ্ঞ; 
অতএব উপন্থিত কি করা উচিত, তুমি ব্ল; তুমি 
যাহা! বলিবে, আমরা তাহাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ 


ঞ্ 


গণই 


ভাত্র, ১৩৬৪ ] 


করিব এবং তদনুপারে কাধ করিব |” জরাসন্ধকে 
প্রথমে জয় করা কর্তব্য--উদ্ধব মহাশয় এই সিদ্ধান্ত 
দিলে শ্রকৃষ্ণ তদনুপারে কাধ করিলেন। 
সঃ ঞঃ সং 

রাজশুয়-যজ্ঞে কোন্‌ ব্যক্তি অধ্য পাইবার যোগ্য 
--এই বিষয় লইয়া সতামধ্যে সভ্যগণ আলোচন! 
করিতে লাগিলেন । বহু যোগ্য ব্যক্তি রহিয়াছেন, 
তাই তাহারা অনেক আলোচনা করিয়! কিছুই স্থির 
করিতে পারিলেন না। তখন মাত্রীপুত্র সহদেৰ 
সভামধযো বলিতে লাগিলেন, “যাদবগণের অধিপতি 
ভগণান্‌ কৃষ্ণই অগ্রপুজা পাইবার যোগ্য । কারণ, 
ব্তমান সময়ে তাহার সমান বা তাহ অপেক্ষা 
মহত্ুর কোন ব্যক্তি নাই ।” 

"তন্মাৎ কৃষণায় মহতে দীয়তাং পরমাহণম্‌।৮ 

-_শ্রীমন্জ।গৰতম্, ১০1৭৪ 

প্রধানগণ মভামধ্যে সাধু, সাধু, বলিগ 
উঠিলেন এবং স্হদেবের বাক্যের প্রশংসা করিতে 
ল।গিলেন! তদচুমারে যুধিষির(দি শ্রুকষণের পুজা 
করিলেন এবং তীহাকে প্রণাম করিলেন এমন 
"সময় শিশুপাল হ্বীয় আসন হতে উখিত হইয়া 
সভামধ্যে বা টউত্তেলন করিয়া শ্রকু্জের উদ্দেশে 
কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন, “হে সভাগণ! 
বলপান্‌ কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, 
এই জনশ্রুতি সত্য। যেহেতু বালক সহদেবের 
কথায় প্রধানগণের বুদ্ধিবিপধয় ঘটিল। হে সভ্য- 
শ্রে্গণ! আপনারা সকলে পৃজনীয় পাত্র নিরূপণে 
অভিজ্ঞ; সুতরাং কৃষ্ণ অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য-- 
সংদ্রেবের এই বালভ।(ষত আপণাঁরা গ্রহণ করিবেন 
না” তৎপরে শিশুপল শ্রাকঞ্চকে কুলকলঙ্ক, 
কুলভ্র) ধর্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী গো-পালক বলিয়! 
সভামধ্যে তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। উহ 
সহা করিতে না পারিয়া সমবেত সাধু ব্যক্তিগণ 
সভাত্যাগ করিয়। গেলেন। 

ভগবান্‌ শ্রকষ্খ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া 

৪ 


শ্রীকুষ্ণের মহাচুভবতা 


৪১৭ 


সিংহ যেরূপ শৃগালের রবে নীরব থাঁকে, প্রথমে 
সেইরূপ নীরব রহিলেন, কিছুই বলিলেন না ঃ 
*নোবাচ কিঞিপ্তগবান্‌ যথা সিংহঃ শিবারুতম্‌।” 
_ প্রীমন্তাগবতম্, ১০1৭৪ 
০ মী যা 
শ্রকৃঞ্ণের বিরহে কাতরা গে।পীগণকে সাত্বনা 
দিতে গিয়া শ্রীকষ্চ নিজের মহান্বভবতাঁবশতঃ 
তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “হে প্রিয়তমাগণ ! 
তোমরা ছুশ্ছেষ্ঠ গৃহশৃঙ্খল ছেন করিয়া আমার 
ভজনা করিয়া এবং শুদ্ধভাবে আমার আশ্রয় 
লইয়|ছ। আমি তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে 
দেবপরিমিত আয়ু দ্বারাও সক্ষম হইব না। 
তোমাদের সতকাধের দ্বারাই আমার খপ পরিশোধ 
হউক । 
"“ন পারয়েইহং নিরবগ্চসংযুজাং 
হ্বসাধুরৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
যা মাতজন্‌ দুর্জরগেহুশৃঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্চ তথ্ঃ প্রতিযাতু সাঁধুনা ॥” 
_্রামগ্ভাগবতম্‌, ১০৩২ 
হ সা মা 
ভগণাঁন্‌ শাকের বালযসথা শ্রাদাম অতি দরি 
ব্রাহ্মণ ছিলেন । জ্িতেন্দিয় ও শিঃস্পৃহ হইয়া 
যৃচ্ছালন্ধ দ্রবোর দ্বারা জীবনধারণ করত গৃহস্থাশমে 
অবস্থিত ছিলেন। অর্থাভাবে তিনি মলিন জীর্ণ 
বন্রধগ্ড পরিধান করিয়া থাকিতেন। তাহার পত্বীও 
তাহার হ্বার গুণযুক্রা ছিলেন এবং জীর্ণ বন্্থণ্ড 
পরিধান করিয়! থাকিতেন। তিনি পতির জন্য 
যদৃচ্ছালন্ধ আহাধ বস্তু রন্ধণাি করিরা তাহাকে 
থাওয়াইতেন। পতিত্রতা ত্রাঙ্গণপত্বী একদিন 
চিন্তায় অবসন্না হইয়া কাপিতে ক্কাপিতে পতিকে 
বলিলেন, £ভগবান শ্রীকৰ্ আপনার বাল্যস্থা বশিয় 
শুনিয়াছি। তিনি এখন দ্বারকার অধিপতি। 
আপনি দ্রারি্র্ে কষ্ট পাইতেছেন জানিতে পারিলে 
তিনি আপনাকে গ্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন। 


৪১৮ 


আপনি শ্রক্কষ্ণের ভক্ত, আপনি তাহার সমীপে 
গমন করুন।” ব্রাঙ্গণী প্রতিবেশী স্বজনগণের 
নিকট হইতে চাঁরি মুষ্টি চিপিটক যান্র! করিয়া 
আনিলেন এবং উহা জীর্ণ বস্ত্রধণ্ডে বন্ধন করিয়া 
সেই উপহাঁর পতির হস্তে প্রদান করিলেন । শ্রম 
ইতস্ততঃ করিয়া দ্বারকার দিকে অগ্রসর হইলেন 
এবং কোনক্রমে শ্ররুষ্ের রা্জগ্র!সার্দে উপনীত 
হইলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তখন রুক্সিণীদেবীর পরবঙ্কে 
উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দুর হইতে মপিন, দরিদ্র 
শ্রীদামকে দেখিতে পাইয়া সহসা উ্থিত হইলেন এবং 
নিকটে আগমন করিয়া আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। বাল্যসথাকে শ্রুরুষ্ণ পর্যানঙ্কে বসাইয়া 
পুজা করিলেন এবং তাহাঁর চরণধুগল ধোঁত করিয়া 
সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করিরেন। কুশল 
জিজ্ঞাদা করিয়। সোল্লাসে শ্রাকঞ্জ শ্রাদামের হস্তধ।রণ 
করিলেন এবং একত্রে গুরুগৃহে বাসের কথা ও বাল্য- 
কালের মনোহর কাঁহিনীক্ল বলিতে লাগিলেন। 
শ্রুদাম চিপিটক উপহার আনিয়। লজ্জায় শীকৃষ্কে 
দিতে পাঁরিতেছেন না--ইহ| শ্রীকৃষ্ণ জাঁনিতে 
পারি? বপিলেন, “হে সথে! তুমি তোমার গৃহ 
হইতে আমার জন্ত কি উপহার আনয়ন করিয়াছ ? 
শ্রীদাম শ্রীপতিকে চিপিটক উপহার দিতে পারিলেন 
না, আপচ লজ্জিত ও অধোমুখে হইয়া রহিলেন। 
শ্রীরুষ্ণ শ্রাদামের বন্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ চিপিট কগুলি 
কাড়িয়! লইলেন এবং বলিলেন, “হে সথে! তুমি ত 
আমার গ্রীতিকর উপহার আনিয়াছ, এতক্ষণ কেন 
বল নাই 1? এই বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ এক মুষ্টি চিপিটক 
পরম তৃপ্তির সহিত ভন্গণ করিতে লাগিলেন। দ্ররিদ্র 
শ্রাদাম দ্বারকাপতির মহান্ুভবতা দ্রেখিয়া অশ্! 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 
চে মী ঙ 

অশ্বখ|মার ত্রহ্গাপ্পে অভিমন্্ার পত্বী উত্তরার 
গর্ভস্থ সন্তান আহত হইলে উত্তরাদেবী করুণ আর্তির 
সহিত কাঁদিতে কাদিতে ভগবান শ্রকৃষ্ণের নিকট 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ) ৮ম সংখ্যা 


স্বীয় সন্তানের জীবন ভিক্ষা করিলেন। শ্রীক্জ 
উত্তরার কাতরতায় কৃপাবিষ্ট হইয়! বলিলেন, “আমি 
জীবনে কখনও পরিহাস করিয়াও মিথ্যা বলি নাই, 
আমি কথনও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করি নাই,__ 
এই সকলের বলে উত্তরার সন্তনি জীবন লাভ 
করুক'--এই কথা বলিবামাত্র অভিমন্ত্যর সন্তান 
কাদিয়! উঠিয়াছিল। 
রা সা ধা 
ভগবান্‌ শ্রীুষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, “আমি 
নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর, সমদ্শী মুনির পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি, যেহেতু তাহার চরণরজঃ 
দ্বারা নিজেকে পবিএ করিতে পারিব |, 
"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্। 
অন্বজামাহং নিত্যং পুরেয়েত্/জ্বি রেণুভিঃ ॥” 
_শমডাঁগবতম্, ১১1১৪ 
এই প্রকারের ভক্তবৎসললতা ও ভক্তকে সন্ম।ন- 
প্রদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে পরিপুষ্ট হয় না। 
৬ ও ঃ 
রুঝ্সিণী-প্রেরিত এক ব্রাঙ্গণ দ্বারকায় শ্রীকুষ্ণ- 
সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্গণ্যদের শ্রীরুষ্ণ 
সেই ব্রাহ্ষণকে দর্শন করিয়া স্বীয় আসন হইতে 
নামিলেন এবং তীহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন 
করাইলেন। দেবগণ শ্রাকৃষ্ণকে যেরূপ পুজা করেন, 
সেইরূপ শ্রকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলেন। 
এ ব্রাঙ্গণ ভোজন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে 
শ্রুষ্ণ তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার স্বীয় হস্ত 
দ্বারা তাহার চরণদ্য় সম্মর্দন কগিতে লাগিলেন । 
কথায় কথায় সেই ব্রাঙ্গণকে বলিলেন, “যে নকল 
ব্রাহ্মণ দ্বলাভ-সন্থষ্ট, সাধু, কল তঁতের সুহম, 
নিরহঙ্কার, এবং শান্ত-_তাহাদিগকে আমি মস্তক 
অবনত করিয়া বার বাঁর নমস্কার করি ।; 
“বিপ্রান্‌ স্বনাভসন্তষ্টান্‌ সাধুন্‌ ভূতসুহ্ৃত্তমান্‌। 
নিরহঙ্কারিণঃ শাস্তান্‌ নমন্তে শিরসাইসকৎ॥” 
_শ্রীমন্তাগৰতম্, ১০৫২ 


ভাত্রঃ ১৩৬৪ ] 


মুগ মনে করিয়া জরা নামক ব্যাধ ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্চের চরণকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল । 
ব্যাধ নিঞ্জের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ- 
তলে মস্তক রাখিয়া নিপতিত হইয়াছিল । পে 
তাঁহার কৃতকর্মের জন্ব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা 
করিতে লাগিল, তাহাকে সংহার কর| হউক, শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার কোন অপরাধ দেখিলেন না, বরং বলিলেন, 
“হে ব্যাধ! তুমি ভয় করিও না। গাত্রোখান 
কর! তোমার এ কার্য আমারই অভিলধিত। 


্কাস্তিকা 


৪১৪৯ 


এক্ষণে তুমি আমার আজ্ঞায় সুকৃতি-গণের ল্য 
ত্বর্গলোকে গমন কর ।? 
"মভৈর্ঘরে ! ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এব কতো হি মে। 
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ ম্বর্গং স্ুক্কৃতিনাং পদ্রম্‌॥৮ 
_ শ্রীমন্তীগবতম্, ১১1৩০ 
মহামানব শ্রীরুষ্ণের মহান্থভবতার অন্ত নাই। 
যতই তাহার বিষয়ে অনুধ্যান করা যায়, ততই 
তীহার মহৎ চরিত্রের পরিমাপ করিতে পারা 
যায় না। 


একান্তিকা 


[ইন্দিরা দেবীর হিন্দী ভজনের অনুবাদ ] 


শ্রীদিলীপকুমার রায় 


হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ, গাহিব তব নাম 
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম । 


জগত হ'তে দূরে সুদূরে-_পুলিনে গঙ্গার 
তারকা যেথ! তুষার চুমে গহন-বস্কার, 
একটি ছোট মন্রির হে বিরচি” নাথ তব 
কলিতে ফুলে সাজায়ে বেদী সেথায় অভিনব 
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহি তব নাম 
হরিবোলের পরম স্থুর সাঁধিয়। অবিরাম। 


সে-নিরালায় রবে না কেহ আপন পর আর, 
বৈরী নয়, বন্ধু নয়, কান্ত পরিবার, 
মুখে কেবল তোমারি নাম রহিবে সাথী বধু, 


তোমারি রবে। সেবিকা রাঙি তোমারি রঙে শুধুঃ 


হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহিয়। তব নাম 
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়। অবিরাম । 


শ্যামল শেজ বিছাব আমি সেথা শৈলাচলে, 
বাতাস গাবে ঘুমপাঁড়ানি তারার শাখিতলে, 
ঘুমাব আমি করিয়া শুধু তোমারি নাম ধ্যান, 
ভাঙিলে ঘুম প্রথম তব গাহিব নাম গান £ 
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ নবঘনস্তাম 
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়। অবিরাম । 


এমনি প্রেমে ডাকিব__চেয়ে ও-রাঙা পায়ে ঠাই 
তোমারে শুধু দেখিব-শ্ীখি রাখিবহে যেথাই। 
প্রেম আমার তোমারে বধু আনিবে বেধে নাকি? 
মীরার হে গোপাল, দেখিব কেমনে দাও ফাঁকি £ 
ডাকার মতে। ভাকিব যবে একবার ও-নাম 
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম। 


ভক্তি-পথ 
ন্বামী জীবানন্দ 


শ্রারামকষ্ণদেবের অসংখ্য উপদেশের মধ্যে 
জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রে 
দেওয়ার বাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ | তাকে তিনি বার বার 
শুনিয়েছেন £ মানব-জীবনের উদ্দেশ্ত ভগবান লাভ। 

এখন প্রশ্ন আসে,-ভগবান লাঁভ করে কি 
হবে? উত্তর £ ছুঃখের হাঁত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি 
পাওয়া যাবে-_জীবন মধুময় হবে। গাঁতায় আছে: 

যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্তে নাধিকং ততঃ। 

যশ্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 

আমরা যে আনন্দ থেকে এসেছি--সেই 
আনন্দ না পাওয়া পধন্ত আমাদের শান্তি নেই। 
ঈশ্বরই সেই আননম্বরূপ। তিনি রসম্বরূপ 'রসো 
বে সঃ-পরম-প্রেমন্বরূপ | 

প্রেমময় ঈশ্বরকে পাবার জন্য বহু সাধক ও বহু 
আচার নিজেদের উপলব্ধি থেকে লে।ককল্যাণাঁথে 
বিভিন্ন মতের ও পথের নির্দেশ দিয়েছেন। যে.কোন 
একটি মত বা পথকে অবলম্বন ক'রে এঁকান্তিকী 
নিষ্ট।য় গুরুনিণিষ্ট সাধন-পথে অগ্রসর হতে থাকলে 
সাধক যথাকালে সকলের একই গন্তবাস্থল ঈশ্বরে 
গৌছুতে পারে। তক্তিপথই সর্বসাধারণের উপযোগী 
এবং সর্বাপেন্গ৷ নহজ সরল ও প্রশস্ত পথ। 

ভক্তি-পথ সহজ কেন? প্রতোক গ্রাণীর 
মধ্যেই আছে ভালবাসার অন্তঃসলিলা রস-নিঝরিণী। 
মানুষে আবার এই হৃদয়াবেগ অধিকতর | ভালবাসার 
তিনটি রূপ- শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহ। গুরুঙ্জনদের 
উপর ভালবাস্মর যে প্রকাঁশ তাঁকে বলা হয় শ্রদ্ধা, 
সমবয়স্কদের প্রতি প্রকাশিত হ'লে প্রীতি বা 
সখ্য--আর কনিষ্ঠদের উপর ভালবাসার যে 
বাহা প্রকাশ তার নাম ন্নেহ। শ্রদ্ধা গীতি ও 
স্নেহের বন্ধনে সকলেই বদ্ধ। মানুষের স্বাভাবিক 


বৃত্তি_ এই অঙ্গরাগ যখন ঈশ্বরে নিবেদিত হয় তখন 
এর নাম হয় ভক্তি। মহষি শাগ্ডিগ্য বলেছেন, 
ঈশ্বরে পরম অনুরক্তিই ভক্তি--“সা পরানুরক্তি- 
রীশ্বরে” ৷ দেবি নারদদের মতে ভক্তি হচ্ছে__ 
ঈশ্বরের উপর পরম প্রেম_“সা তম্মিন্‌ পরম- 
প্রেমরূপা |! পরম অনুরাগ আর পরম প্রেম 
একই | পরিবর্তনশীল জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী_- 
অতএব জাগতিক ভালবাসা ও ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র 
প্রেমময় ঈশ্বর বা পরশীত্মাই নিতা বা অবিনাশী ; 
সেইজন্য ঈশ্বরের উপর প্রেমও নিত্য ও অবিনাশী। 
যে অন্রাগ আমাদের স্বাভাবিক, অন্ত কোথাও 
থেকে আনতে হয় না-তা মানুষকে না দিয়ে 
ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে পারলেই হল। অক্তিপথে 
জদয়।বেগেক শুধু মোড়? ফিরিয়ে দেওয়া__তাই 
এ পথ সহজ । 

আবার মাম্'ষর আছে কাম ক্রোধ লোভ 
গ্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তি! যর্দি কামনা করতেই 
হয় তবে এঠিক সুখ-ম্বাচ্ছন্দ্য বা এরখর্য প্রার্থনা না 
ক'রে সকল সুখৈশ্বর্ধের উৎসম্বরূপণ ভগবানকেই 
চাই না কেন? যদি ক্রোধ নাযায় তবে মানুষের 
উপর ক্রুন্ধ না হয়ে ভগবত্রুপা লাভ হ'ল না ব'লে 
তারই উপর ক্রোধ করিনা কেন? কাম ক্রোধ 
লোভ মান-অভিমান সবই তাকে কেন্ত্রু করে 
হোক । ভাক্ত-পথে নিজন্ব বুত্তিগুলিকে জোর 
ক'রে ছাড়তে হয় না শুধু ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে 
দিতে হয়, তাই এ পথ সহজ । 

শণীর-মনকে কেন্দ্র করে যতক্ষণ অহংকার 
অভিমান ততক্ষণ নিজেকে শরীর-মনের অতীত ব'লে 
চিন্তা করা কষ্টকর। আবার রাঁজযোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি 
নিরোধ করাও সুকঠিন। তাই ভক্তিমার্গই প্রশন্ড। 


ভাত্রঃ ১৩৬৪ ] 


বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলের পক্ষেই তক্ভি-পথ 
উপযোগী ও সহজ । 

অদ্বৈতসিদ্ধিকার আচার্য মধুক্দন সরস্বতী 
ভক্তির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এই ভাবে £ দ্রবী- 
ভাঁবপৃবিকা মনসো ভগবদাকাররূপা সবিকল্পবৃত্তি- 
ভক্তিরিতি- অর্থাৎ ভগবংপ্রেমে দ্রবীভূত য়ে 
ভগবানের সঙ্গে চিতের যে তদাকার ভাব 
তা-ই ভক্তি । 

শ্রীমদ্ভাগনতে শ্রীভগবান স্বয়ং ভক্তির লক্ষণ 
নিয়েক্তরূপ বলেছেন £ 

মদ্‌গুণশ্রুতিমাতেণ মধি সর্বগুহাশয়ে | 

মনোগতিরবিচ্ছিম্না যথা গঙ্গাভ্তসো হ্ুধো ॥ 

লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুণন্ত হাদাঁছতম্‌ | 

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুযোত্তম ॥ 

শীভগবানের গুণগান শ্রবণমাত্রই তার প্রতি 
সমুর্রগামিনী গঙ্গার অ্োতোঁধারাঁর মত চিত্তের যে 
অহেতুক অবিচ্ছিন্ন গতি তা-ই ভক্তি। 

ভক্তি দ্রই গ্রাকার £ (১) গৌণী, (২) পরা। 
সাধনাবস্থ(র ভক্তির নাম গৌণী ভক্তি, আর সিদ্ধা- 
বস্থার ভক্তির নাম পরাভক্তি। গৌণী ভক্তি 
আবাঁর ছুই প্রকার £ (১) বৈধী, (২) রাগাত্মিকা। 
শ্রাগুরর উপদেশ|নুপারে এবং শাস্ত্রের সহায়তায় 
শ্রীভগবাঁনের উপর প্রীতি উত্পাদনের জন্ত যে সাধন 
তাকে বল| হয় বৈধী ভক্তি। “বিধিসাধ্যমানা 
বৈধী সোঁপানরূপা।” ( দবীমীমাংসা-দর্শন ) 

সাধন-পথে অগ্রসর হওয়ার সোপান-ম্বরূপ নৈধী 
ভক্তির নয়টি অঙ্গ যথাক্রমে £ 

অবণং কীর্তনং বিষ্ণেঃ স্মরণং পাদসেবনম্। 

অর্চনং বন্দনং দাস্তং সথ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 

হে ঈশ্বর! কর্ণকু্রে যেন অহনিশি তোমারই 
বাণী প্রবিষ্ট হয়ঃ মুখে সর্বদ যেন তোমারই বথা 
উচ্চারণ ও তোমার নাম-গুণ গান করি, তোমার 
্মরণ-মননে পৃজা-বন্দনা-সেবায় যেন আমার কাল 
কাটেঃ সংসারে একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু--এক- 


ভক্তি-পথ 


৪২১ 


মাত্র গ্রভু, আমি তোমার দাঁস, তোঁমার শরণাগত, 
তোমারই উপর আমার আত্মসমর্পণ-_এই ভাবে 
বৈধী ভক্তির সমস্ত অঙের সাধন দ্বারা চিত্ত নির্মল 
হলে সাধকের অন্তঃকরণ শ্রীভগবানের বথার্থ মন্দিরে 
পরিণত হয়, তথন তার চিত্তে অবিরল প্রেমধারা 
প্রবাহিত হ'তে থাকে । ভগবতপ্রেমের এই 'বস্থার 
নাম রাঁগাত্সিকা ভক্তি। বাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণে 
মহর্ষি অঙ্গিরা বলেছেন £ রিসাঙভাঁবিকাঁনন্দ- 
শান্তিদা রাগাত্মিকা।” রাগাত্মিকা ভক্তির উদয়ে 
সেই রসম্বরূপ--আনন্দ-ম্বরূপের অনুভব হয়, পার্থিব 
শোৌক-দুঃখ মাঁন-অপমাঁনের বনু উধ্বে” তখন মন 
অবস্থান করে এবং অপার শান্তি অনুভূত হয়। 
শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রিয়তম ভগবনি ব্যতীত আঁর 
কিছুই চান না। সাংসারিক সখ, ভোগবিলাস 
তার নিকট অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর। ব্রঙ্গপন্ন, 
ইন্দ্রপদ, সমন্ত ভূমগ্ুলের আধিপত্য এবং অনিমাদি 
পিদ্ধিও তাঁর কাম্য ন্য। 
ন পারমেষ্ট্যং ন মভেন্দরধিষ্্যং 
ন সার্বভৌমং ন রসাঁধিপত্যম্‌। 
ন যে|গসিদ্ধীরপুনভবং বা 
ময্যপপিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্ৎ ॥ 
ভাগবত, »১১1১৪।১৪ 
প্রকৃত ভক্তের অষ্টবিধ সাত্বিক ভাবের উদয় 
হয়। এইরূপ ভক্তের মধ্যে নানা অলৌকিকত্ব 
দেখা যায়; তিনি কখনও হাঁসেন, কখনও কাঁদেন, 
কখনও আনন্দ প্রকাশ করেন, কখনও বা মৌন- 
ভাবে অবস্থান করেন। 
কচিদ্‌ রুদস্তযচ্যতচিন্তয়া ক্ষচি- 
দ্সন্তি নন্দন্তি বদন্তযলৌকিকাঃ। 
নৃত্যন্তি গাঁয়ন্ত্যন্ুশীলয়ন্ত্যজং 
ভবস্তি তৃষ্ীং পরমেত্য নির্বতাঃ ॥ 
এ £ ১১৩৩২ 
পরাভক্তির অবস্থায় ভক্ত ভগবানের চিন্ময়রূপ 
দর্শন ক'রে কৃতকৃত্য হন। পরাভক্তি লাভ হ'লে 


৪২২ 


জ্ঞানের গ্রকাঁশ হয়। বস্তরতঃ পরাভক্তি ও পর- 
জ্ঞান একই। গন্তব্য স্থলে পৌছে গেলে আর 
বিভিন্নতা থাঁকে না, বিভিন্নতা কেবল সাধন-মার্গে। 
জ্ঞানমার্ধের সাধক “আমি শরীর নই, মন নই, 
বুদ্ধি নই, এইরূপ “নেতি নেতি” ক'রে বিচারের দ্বারা 
নিজেকে নিত্য-শুন্ধ-বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ আত্মা-রূপে_ 
“শুদ্ধ অহং"-রূপে উপলব্ধি করেন, সর্বভৃতও তাঁর 
কাছে 'আত্ম-রূপে প্রতিভাত হয়। ভক্ত কিন্ত 
নাহং নাহং, তু, তু'ই”-ভাবে বিভোর হঃয়ে 
সতত নিজেকে ভগবানের দাস বা সন্তান মনে ক'রে 
নিজের কাচা আমি”টাকে নাশ ক'রে দেন__তিনি 
সর্বত্র সকল প্রাণীর মধ্যে ভগবানকে দেখেন আর 
বলেন, “হে ভগবান, একমাত্র তুমিই জলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে বিরাজমান; তুমি ছাড়া আর কিছুই 
নেই, তোমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখি না।, 
সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত এবং জ্ঞানী উভয়েই উচ্চতম স্তরে 
উঠে যান২--যেখান থেকে দ্রেখলে সব কিছু এক, 
সমান; তবে পার্থক্য শুধু ভাষার অর্থাৎ “আমি? 
এবং “তুমি'র- ভক্তের “বির।ট তুমি" আর জ্ঞানীর 
“বিরাট আমির লক্ষ্য বস্তু একই । 

শ্রীরামকষ্ণত্দবৰ বলেছেন, “ভক্তেরও একাকার 
জ্ঞান হয়। সে দেখে ঈশ্বর ছাঁড়া আর বিছুই 
নেই। স্বপ্রব্খ বলে না, তবে বলে তিনিই সব 
হয়েছেন, মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা 
রূপ। পাঁকা ভক্তিলাভ হ'লে এইরূপ বোধ হয়। 
অনেক পিত্ত জমলে সাবা লাগে; তখন দেখে থে 
সবই হলদে । শ্রীমতী শ্ত।মকে ভেবে ভেবে সমস্ত 
শ্র/মময় দেখলে, আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'ল। 
পারার হুদে সীসে অনেক দ্রিন থাকলে পার! হয়ে 
যাঁয়। কুমুরে পোকা ভেবে আরশুলা নিশ্চল হ/য়ে 
যায়; নড়ে না, শেষে কুমুরে পৌঁকাই হ/য়ে যায়। 
ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশুন্ধ হ'য়ে যায়। 
আবার দেখে__ণতিনি,ই আমিঃ আমিই তিনি” 1৮ 

সতত তদগতচিত্ত ভক্তকে ভগবান বুদ্ধিষোগ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৮ম সংখ্যা 


দেন, তার হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ প্রজ্লিত ক'রে সমন্ড 
অজ্ঞান দূর ক'রে দেন। বন্ততঃ গ্রকুত ভক্ত ও 
প্রকৃত জ্ঞানী উভয়েই জাতিগত, সম্প্রদায়গত ভেদের 
বহু উধ্বেঃ শুচি-অশুচির অতীত অবস্থায় তাদের 
স্থান। যেখানে তারা বিচরণ করেন সে স্থান 
পবিত্র হয়, ধারা তদের দর্শন লাভ করেন তারাও 
পবির হন। 

ভক্তিপথে কৃতকৃভা সাধকের-_ জ্ঞানীর মতোই 
মৃত্যুভয় নেই। মৃত্যু যদি আসে তবে ভক্তের মনে 
হয়_ভগবানের দূত এসেছে । ভগবানের মন্দির 
এই শরীর তিনিই দিয়েছেন, তিনিই যখন খুশি 
নিয়ে নিতে পারেন-_-তবে মুত্ুভয়ে হৃদয় কম্পিত 
হবে কেন? সংসারে আত্মীয় পরিজনের বিয়োগেও 
ভক্ত শোকগ্রস্ড হন না। জ্ঞানীর তো কথাই নেই 
_-জ্ঞনী নিজেকে পূর্ণম্বরূপ উপলব্ধি ক'রে ভূমানন্দে 
পূর্ণ হয়ে যান_-আত্মারাম তিনি, তার কাছে 
শোক-মোহের স্থান কোথায়? 

ভক্ত ভগবানকে আম্বাদন করতে চান, 
ভক্ত চিনি হ'তে চাঁন না, চিনি খেতে ভাল বাসেন। 

অনস্ত ভগবান ভক্তের ভক্তিহিমে জমে গিয়ে 
সাস্তরূপে তার কাছে ধরা যেমন 
অলৌকিক, তেমনি বিষ্ময়কর! এতক।ল ধার 
প্রতীক্ষারত ছিলেন তাকে কাছে পেয়ে ভক্ত 
গ্রেমভক্তির আশ্বাদন করতে থাকেন । শান্ত দাস্ত 
সা বাত্ল্য মধুর-_-এই পঞ্চভাবের কোন একটি 
অবলম্বন ক'রে ভক্ত নরশবীরে অনতীর্ণ ভগবানকে 
আম্বাদন ক'রে ধন্ত হন। শান্ত ভক্ত উচ্ছ্বাসহীণ, 
শ্রদ্ধা-ভক্তির মাধ্যমে তিনি ভগবানের লীন!রস 
উপভোগ করেন। দন্ত ভক্তির সেবাসেবক ভাব-_ 
ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে সাধকের 
অপার আনন্দ, নিজের সুথসন্বাচ্ছন্দ্যের গ্রতি তিনি 
সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। সখ্য ভাবের সাধক মনে করেন 
ভগবান তাঁর সথা, তাই বন্ধুর প্রতি বন্ধুর থে 
লৌকিক ব্যবহার তিনি সবই ভগবানের উপর. 


দেন__এ 


ভাত্র, ১৩৬৪ ] 


প্রদর্শন করেন। বাৎমল্য ভাবে ঈশ্বরকে তার 
এম্বর্য থেকে বিধুক্ত ক'রে নিক্ের সন্তনিরূপে 
ভাবনা করা হয়। সর্বশেষে মধুর ভাব; এতে 
শ্রীভগবানকে পতিভাবে ভাবনা কর্তব্য । 

নররূপধারী ভগবানের চরিত্র এমনি বিপুল এবং 
বিরাট যে মানুষের পক্ষে তাঁর পূর্ণ ধারণা ও অনুধ্যান 
সম্ভব নয়। শ্রকষ্ণকে মা-যশোদা তার স্নেহের 
দুলাল ছাড়। অন্ত কিছু ভাবতেই পারেন নি, 
বা্সল্য রসে তিনি ছিলেন সিক্ত__ওতপ্রোত। 
অভুনের কাছে কৃষ্ণ তার সখা-_সারথি | দেহভ|ব- 
বিবজিতা শ্রীরাধা ও গোপীরা জগৎপতি শ্রকৃষ্ণকে 
তাদের পতিভাঁবে চেয়েছিলেন। 

আর একটি ভাব আছে যেটি অতি পবিব্র এবং 
সকলেরই অনুভবের মধো। শ্রীরামরুঞ্দেব বলেছেন, 
মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাঁব, এতে কোন বিপদ নেই, 
ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা ক'রে সাধক ভক্ত নিজের 
উপর পচ বছরের অবোধ শিশুর ভাবটি আরোপ 
করেন--মার জন্ত কারদেন, মার কাছে আব্দার 
করেন। তার রাগ অভিমান সবই শিশুর মতো। 

অনস্ত ভগবানের অনন্ত নাম। তিনিই স্যটটি 
করেছেন নিজের বহু নাম এবং সেই সব নামে 
অপার শক্ত ঢেলে দিয়েছেন এমন শক্তি যে নাম 
জপের ফলে জীবের মোহ বন্ধন কাটে-_দেহমন শুদ্ধ 


চির-আনন্দময় 


৪২৩ 
হয়ে যায়। তাই বলা হয় “জপাৎ সিদ্ধিত? 
“নাম ও নামী একঠ। নামের দ্বারাই নামীর দর্শন 
লাভ হয়। নাঁম-স্মরণের নিয়মিত কোন স্থান কাল 


নেই, যখন খুশি অন্থরাগের সহিত নাঁম করতে 
পারলেই হ'ল। শ্খবাসে শ্বাসে নাম জপ অবিরাম” 
এই কথাটি যেন ভক্তের কহার। শ্রীশ্রীমা বলতেন, 
ঘড়ির কাটা যেমন টিক টিক করে, তেমনি নিরজর 
অন্তরে নাম জপ করতে হয়। 

ভক্তিলাতের প্রধান উপায় ব্যাকুলতা-_অন্তরে 
অভাববোধ এবং অভ্যাস--সর্দা ঈশ্বরচিন্তা | 
ভক্তিমার্গে শরণাগতির স্থান অতি উচ্চে-সুথে 
দুঃখে সর্বাবস্থায় নিজেকে ভগবানের ইচ্ছায় সমর্পণ 
করা। তিনি যখন যে ভাবে রাখেন সেই ভাল-- 
স্থখ দুঃখ সন তারই দাঁন_ শ্রীরামকুষ্ণের কথায় 
বিড়াল-ছাঁনার মতো হওয়া কখনও হেঁসেলে, 
কখনও বা পাঁলস্কের উপর । মাঁড়নির্ভর হতে 
পারলেই নির্ভয়ে থাকা যাঁয়। “উলট জলে মছলি 
চলে, বহি যায় গজরাজ।, জলর শরণাগত হয়ে 
মাছ অক্রেশে আোতের বিপরীত মুখে কেমন চলতে 
থাঁকে- শক্তিধর গজরাজ ভেস্যায়! “জা যাকে 
শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ? ; ভক্তি-পথের 
শেষ কথা_-শরণাগতি। শরণাঁগতির জন্তই ভগবান 
ভক্তাধীন হ'য়ে পড়েন। 


চির-আনন্দময় 
শ্রী্ুরেন্্রমৌহন দে 


এ মোর জীবন তোমারি হজন 
এই জানি পরিচয়, 
তোমারি মহিমা নিয়ত গাহিয়া 

হয় যেন মোর লয়। 


জাগাতে জীবন নিবারিতে সুধা 
জননীর বুকে তুমি দাও সুধা 

তোমারি ত মায়া, তুমিই মুক্তি 
চির-আনন্দময় ! 


স্থখে ছুথে তুমি জীবনে মরণে 
জাগ্রত বরাভয়। 


কবি বিদ্যাপতি 
শ্রীপ্রণৰ ঘোষ 


দ্বাদশ শত।বীতে লক্ষমণসেনদেবের রাঁজসভার 
অন্থতম কবি জয়দেণ রচনা করেন শ্রাগীতগোবিনা” 
তাহা একই সঙ্গে "ম্গলমুদ্জলমূ থাতি” এবং “মধুর 
কোমলকান্ত” পদাবলী । কালিদাসের মেঘদূতের 
পর আর কোন কাব্য এমনভাবে ভারতভূমির 
স্বর রসিকজনব্ননীয় হয় নাই । দেখিতে দেখিতে 
ইহ।র গ্রভাব অপরাপর সাহিত্যে দেখা দিল। 
বাংলার নিকটতম গ্রতিবেশী মিথিলা । মৈথিলী 
সাহিত্যে এ প্রভাবের গতিময় প্রকাশ দেখা দিল 
হরিগিংংদেবের সভ|কবি উমাপতি উপাধ্যাধ়ের 
পারিজাতহরণ--নাটকে | এই নাটকের মৈথিশী- 
ভাষায় লেখা একুশটি গানে জয়দেবের পদালীর 
পরবতী রূপ দেখিতে পাই । অম্গমান করা চলে 
যেঃ মৈথিলী ভাষায় এ পাবার ধারা ছিল 
জন্রয় এবং প্রবহমান। তাই একশত বৎসর 
পরে পঞ্চ4শ শতকে 'শ্বিগ্ভাপতি ঠন্কুর” অবহটুঠে 
কাহিনীমুলক কাব্যরচনা করিলেও পর্দাবলী রচনা 
করিলেন মৈথিশীভাষ।য়। ইহার পরবতী তিনজন 
ও পূর্ববর্তী একজন ঘব্্াপতির নাম পাওয়া 
গিরাছে। মনে হয়, মধাযুগের কাব্যধারায় 
“বিষ্ঞাপতি? নামটি ছিল উপ|ধি। 

আমাদের অ|ল।চ্য কবি শাবস্ভাপতি"কীতি- 
সিং, দেবসিংত, শিবমিংহ প্রদুখ মিথিলাধিপতিগণের 
সভাঁকবি। ইহার চন্পুঝাব্য “কীতিপতাক1” ও 
“কীর্তিপতা”; গলগ্রন্থ--“তভৃ-প্িক্রমা”১  “পুরুষ- 
পরীক্ষা”; পুজ।পদ্ধতিগ্র্থ “গঙ্গ|বাক্যাবলী” ও "শৈব- 
সর্বস্বসার” ; সর্বশেষ তিনটি গ্রন্থ--"বিভাগসার*, 
প্রানবাক্যাবলী”, ও "শ্মৃতিনিবন্থ”। কেহ কেহ 
অনুমান করেন-_-“মণিমঞ্জবী” এবং “গোরক্ষবিজয়”__ 
এই ছুইটি সংস্কত নাটক বিগ্তাপতিরই রচন1। 


বিগ্ভাপতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহার মৈথিল 
পদাবলীতে । দেবসিংহের পূর্ববর্তী কোন মৈথিল 
রাজার উল্লেখ তাহার পদাবলীতে নাই। এজন 
অনুমান করা চলে দেবসিংহের রাজত্বকাঁল হইতেই 
বিগ্তাপতির পদাবলী রচন। আরম্ত। 

বি্ভাপতির প্রথম স্থষ্টি “কীিলতা |” ইহার 
ভাষা অবহট্ঠ বা প্রাচীন অপতভ্রংশ। রচনারীতি, 
সংক্ষিপ্ত বাঁকোর তীব্রতা উপমাসৌকধ এবং ছন্দো- 
বৈচিত্র্যের দিক দিয়া “কীতিলত।” বিদ্ভাপতির নিজ 
প্রতিভার ম্বাক্ষর বহন করে। সবচেয়ে লক্ষণীয় 
বিগ্চাপতির বান্তবদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হিন্দুমুসলমানের 
সংঘ।ত ও সমদ্বয়ে তরঙ্গিত মিথিলার সমাজ-জীবন। 
ঘটন! ও ভাবের স্পন্দন অনুসরণ করিয়া কবি এ 
কাঁবো যে ছন্দম্পন্দন জাগাহয়। তুণিয়াছেন তাহা 
অপূর্ব। আরও একটি দিকে “কীতিলতা"র সার্থকতা 


আছে। বিগ্ভাপতি ছিলেন শৌন্দর্ষের চিরদুগ্ধ 
বাকৃশিল্পী। সেই সৌন্দধবন্দনার প্রথম অ|ভাসটি 
আছে 'কীতিলতা'র নারীশৌন্দর্ধ বর্ণনায়। 


পদাবলীতে শ্রারাধার অঙ্গকান্তি এই সৌন্দসন্ধানী 
দৃষ্টিরই তিল আহরণের অমৃতফল। 

তবু কীতিলতা”য় কবি সিদ্ধ নহেন- প্রথম স্তরে 
উপনীত গ্রব্তক মাত্র। কীঠিলতার ছন্দ অসম, 
ভাষায় আঁতিশয্য বারংবার দেখ। দেয়, আর কলী- 
কৌশল-_ প্রথম স্থ্টির শিথিলতাকে ঘনবন্ধনে 
বাধিতে পারে না। কিন্তু বিদ্ভাপতির পররচন।র 
গা়বন্ধ রূপটি “কাতিলতা”র নানা জায়গায় দেখিতে 
পাই। স্থানে স্থানে ইহার বাক্যবিস্াস প্রবাদ হুলভ 
সংহতি লাভ করিয়াছে 

মান্বিহূন! ভোঅনা, সত্ত ক দেলে রাঁজ। 

শরণ পইঠঠে জীঅনা তীন্থু কাঁঅর কাজ॥ 


ভাব, ১৩৬৪ ] 


মাঁনবিহীন ভোজন, শত্রনত্ত রাজ্য, ও শরণাগত 
হইয়া জীবন রক্ষা_-এই তিনটিই কাতরের কার্ধ। 

“কীতিপতাকা*য় বিগ্ভাপতি শিবসিংহের যশ 
গাহিয়াছেন। শিৰসিংহের রাঁজত্বকালেই বিগ্ভাপতির 
অধিক|ংশ পদ রচিত হয়। অবহটৃঠ হইতে 
ত্রজবুলিতে কাব্যরচনাঁর প্রেরণা কিভাবে আসিল, 
তাহা বিষ্ময়কর মনে হইলেও বিগ্ভাপতির 
ভাষানির্বাচন-শক্তির গ্রশংসা ন| করিয়া উপাঁয় 
নাই । মৈথিপী ও অবহটঠের মিশ্রণে রচিত এ 
ভাষাটির অপূর্ব নমনীয়ত। ইহাকে পদঘাহিত্যের 
সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। “বঙ্জবুলি' 
নামটি অনশ্ত 'একাঁলের দেওয়া, প্রাচীন কবিদের 
কেহই “ব্রজবুলি* কথ|টি ব্যবহার করেন নাই। 
আধুণিক কালে ব্রজের ভাষা মনে করিয়া 
বাঙলারা ইহাকে ভুল করিয়া “্রজণুলি' শাম 
দিয়ছেন। ব্রজের ভাষা 'বরজভাথা। আধুনিক 
হিন্দীরই শাখা । 

গাতগোবিন্দের পশাবলী সাজানে। হইয়াছে 
নাটযাত্রার অনুনরণে । ফলে ইহার মধ্য দিনা বেশ 
একটি ঘটনাপবম্পরা ও নটকোচটিত উত্তরণের 
অগহব মনে জাগে । মিলন, বিরহ ও ভাবসম্মেলনে 
'এবং সখীদের দ্বারা লীলায়িত রাধাকুষ্ণপীলা-বর্ণন।য় 
জয়দেব ছিলেন প্রথম পথিকুৎ। জয়দদবের পদাধলীর 
উত্তরস্থরী বিগ্ভাপতি এই নাটকীয় ধারা তাহার 
পদাবলীর ধারার মধ্যেও অলক্ষ্যে সঞ্চারিত 
করিয়ছেন। সেই সঙ্গে সথাদের প্রাধান্ত তাহার 
কাব্যে আর৪স্পঃ। কিন্তু পূর্বরাগের পরিকল্পনায় 
বিগ্ভাপতিই প্রথম পদরচনার কৃতিত্বের অধিকারী । 
পরবর্তী কবি বিডু চণ্তীদাসে'র '্রীকুষ্কীর্তনে”ও 
আমরা পূর্বরাগের প্র পাই না। যদিও চগাদাস' 
নাম।ক্চিত পদাবলী-সাহিত্যে পূর্বরাগের অজস্র 
উদ্দাহরণ মেলে । এ ছুই কৰি এককালের কি না, 
সে সম্বন্ধে আজও নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। কিন্ত 
বিগ্ভাপতির এঁতিহাসিক পরিচিতি সম্ন্ধে আমর! 

€ 


কবি বিস্তাপতি 
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নিশ্চিত? তাই, পূর্বরাগের প্রথম পদাবলী-রচয়ি তাঁর 
সম্মান তীহাকেই অর্পণ করিতে হয় । 

পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ অবধি 
বিগ্কাপতি যে পদাবলীর স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহার 
অন্তরালে সংস্কৃত সাহিত্যের যুগসঞ্চিত প্রেমকাবা 
সহায়তা করিয়াছে । নাবীহ্দয়ের ক্রমবিবর্তনে 
প্রেমের বিকাঁশ প্রতিটি স্তরে সংস্কৃত কবিগণ অপুধ 
সার্থকতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়।ছেন। সংস্কৃত ও 
প্রাকৃতের প্রশ্থ্ঘভাগু।র হইতে তিল তিল গ্রহণ 
করিয়া ষে তিলোত্তমাকে বিগ্াপতি রূপ দিয়ছেন, 
সে লাবণাময়ার পরিচয় কিন্ত কোন অনুকরণেই 
আবদ্ধ নহে । রূপদক্ষ কবি তাহার মধো এমন 
একটি প্রাণময় গতি সঞ্চার করিয়াছেন, এমন 
একটি কল্পনার অলৌকিক মগ্ন পরায়! দিয়াছেন, 
যাহার ফলে পদাবলী-সাঠিতোোর চির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। 

পৃধরাগের মতো বয়ঃসদ্ধির সুন্দর পদগুলিও 
বিছ্ভাপতির নিজন্ব সংযোজন। দেহপরিতনের 
সঙ্গে সঙ্গে মনের সুক্ম সুকুমার পরিবত্তনগুলি কবি 
নিপুণ তুলিকার দ্বারা রেখায় রেখায় ফুটাহয়। 
তুলিয়াছেন। 

অভিসার পদাবলীরও আদিভে আছেন 
বিছ্ভাপতি | সংস্কৃত সাঠিত্যে অভিসারের চিত্র আছে 
নায়িকার অসংবরণীয় হর্দয়াবেগের গ্রতীকরূপে। 
কিন্তু বাধা বিদ্ধ সঙ্কটের মধ্য দিরা শ্রীরাঁধার 
অভিসারকে ৰিষ্ভাপতি যে গভীরতর স্পর্শ দিয়াছেন 
তাহার ব্যঞ্জনা অধ্যাত্বধর্মী। অভিগারের পরে 
আশান্গরূপ সার্থকতা বিগ্ভাপতির এমিলন”- 
পদাবলীতে নাই। কিন্তু মাথুব-বিরহের বিধার্ণ 
আঁকুলতা অলঙ্কারশাস্থের গণ্ডতী অতিক্রম করিয়া 
অনন্তলোকে উত্তীর্ণ । 

জয়দেবের কাব্যে ভাবমিলনের পামান্ত স্পর্শ 
দেখি এই ছত্রটিতে__ 

"মুহুরবলোকিত মগ্ুডনলীঙা। 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥” 
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কিন্তু বিগ্ভাপতি বিরহের ব্যথাবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণটিতে 
ধ্যানতন্ময়া শ্রীরাধার মাঁনসনেরে যে প্রিয়তমের 
আবির্ভাব ঘটাইয়!ছেন, তাহাতে মাঁনবহৃদয় প্রেমের 
শাশ্বত সত্যন্বরূপকে সাহিত্যের মধা দিয়া প্রত্যক্ষ 
করিয়া ধন্ত হইয়ছে। রাধাকৃষেের বিরহই হয়তো 
ইহুলোকের কাহিনীগত সত্য; কিন্তু বিদ্তাপতি 
ইহাকেই চরম বলিয়া ভাবেন নাই। রাধিকার 
তদগত হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাব ঘটাইয়া শ্রেষ্ঠ 
কবিকল্পনার পরিচয় দিয়াছেন । 
শ্ীরাধার রূপবর্ণন।য় বিগ্ভাপতির উপম| £ 
লোচন জন্ু থির ভূঙ্গ আকার। 
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার ॥ 
আর একটি স্থলে কবি বপিতেছেন--এ রূপ যেন £ 
কনকলতা৷ অবলম্বন উয়ল 
হরিণহীন হিমধামা ॥ 
--নিফলঙ্ক চাদ উঠিয়ছে কনকলতাকে অবলম্বন 
করিয়া । রাধাকষ্ণ-গ্রেমের উপমা সী 
বলিতেছেন £ 
খোঁজল সকল মহীতল গেহ। 
খীর নীর সম না ছেরল নেহ ॥ 
এমন অবিচ্ছেস্থ প্রেম একমাত্র রাধারুফেের । 
অভিসারিকা বাধা 
বরিস পয়োধর ধরণী বারি ভর 
রয়নি মহা হয় ভীমা। 
এইও চললি ধনি নিজ গুণ মনে গুণি 
তম সাহস নাহি সীমা ॥ 
দেখি ভবনভিতি লিখন ভুজগপতি 
জস্ মনে পরম তরাসে। 
সেস্ুবদনি করে ঝপইত ফণিমণি 
বিহুসি আইলি তু" পাসে ॥ 
এমন ছুধোগময়ী বর্ধার অন্ধকার রজনীতে, 
প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত সর্প দেখিয়। যাহার ভয় হয়, 
সে নির্ভয়ে সাপের মাথার মণি দুইহাতে আবৃত 
করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছে । এ প্রেমকে 


উছ্েধন 


| ৫৯তম বর্ষ---৮ম সংখ্যা 


বাধা দিবে কে? কবি কল্পনার আতিশয্যবশতঃ 
সাপের মাথার মণি হইতে বিচ্ছুরিত আলোককেও 
কবি অভিপাঁরের বিদ্্ বলিয়া মনে করিয়াছেন। 
কিন্তু অভিসারের ছুনিবাঁর গতি-সংকেতটি এথানে 
চমত্কার ফুটিয়াছে। অভিনারের পর মিলন, 
কিন্ত সে তো জীবনের মতো! কাব্যেও ক্ষণস্থায়ী । 
বি্াপতির পদাবলীতে বিরহই রসোতীরণ। 


বিরহিনীর 
বলিয়াছেন__ 


চিরকালের বেদনায় রাধা 


অঙ্কুর ওপন-তাঁপে যদি জারব 
কি করব বারিদ-মেহে। 
ঈ নব যৌবন বিরহে গমাওব 
কি করব গো পিয়া-নেহে ॥ 
হরি হরি কো ইহ তৈব-ছুগাশা । 
সিন্ধু নিকট যদি কণ স্থা এব 
কো দূর করব পিয়াসা ॥ 
শ্যভাপে অঙ্কুর য্দি শুষ্ণ হয়, তবে বার-বর্ষণে 
কি ফস হইবে? বিরহদীর্ণ এ জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহ্‌ঙটি 
চলিয়া গেপে আর কি হর্দয় তেমন করিয়া প্রিয়- 
আহ্বানে সাড়া দিবে ? হয় এ কি দুরাশা, সিন্ধুতীরে 
'আপিয়া যর্দি কণ্ঠ শুকায় তবে কে সেই পিপাসা 
দুর করিবে? আর এ বেদনার কথা আমি 
কাহার কাছে বলিব__এ প্রেমের স্বৃতি যে অন্তরের 
অন্তঃস্থলে আমরণ আগুন হইয়া দ্ধ করিতে 
থাকিবে, তবু সংসারের মানুষকে ডাকিয়া বলিবার 
উপায় নাই-_ 
চোর-রমণি জশি মনে মনে রোতই 
অন্বর বদন ছিপাই। 
দীপক লোভ সলভ ধনি ধাঁএল 
সে ফল তুজইও চাই ॥ 
চোরের রমণী যেমন অঞ্চলে মুখ ঢ|কিয়া গোপনে 
কাদিতে বাধ্য হয়, তেমনি তো আমার ক্রন্দন । 
প্রদীপের শিখা দেখিয়া উন্মত্ত পতঙ্গ ধাবিত 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 


হইয়াছিল; তাহার ফল তো ভোগ করিতেই হইবে । 
তারপর একদিন-_ 
অনুখন মাধব মাধব সুমরইত 
সুন্দরি ভেলি মধাই। 
ও নিঙ্ ভাব স্ভাবহি বিসরল 
অপনে গুণ লুবুধাই ॥” 
_প্রিয়তমকে ভাবিতে ভাবিতে রাধা সেই 
প্রিয়তমের স্বরূপেই বুপান্তরিত। হইলেন। এমনি 
অনুভবের মধ্য দিয়া 'একদ্িন রাধা ভাবনেত্রে 
দর্শন করিলেন-- 
আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু, 
পেখন্ পিয়|মুখচন্া । 
জীবন যৌবন সফল কহি মাননু 
দন দ্রিশ ভেল নিরধন্দা ॥ 
যিনি বাহিরে ছিলেন বলিয়৷ অদর্শনের বেদনা, 
আঙগ অন্তরের মন্দিরে তিনি চিরদিনের জন্ত 
আমিয়াছেন--আর তো ছুঃথ নাই। 
কি কহব রে সখি, আনন্দ ওর। 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ 
ভক্তকবির এমন অলোক কল্পনার সঙ্গে পরিচিত 
হইয়া যখন শুনি তাহার অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা 
মাধব বহুত মিনতি করি তোয় 
দএ তুলসী তিল দেহ সোপল 
দয়া জন্গ ছোড়বি মোয় ॥ 


তখন গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্মিলিত সুরটি 
বৈষ্ণব কবিদের অন্তরের বাণী বহন করিয়া আনে । 
সন্দেহ নাই, পদ্দাবলীতেই বিষ্তাপতির প্রতিভার 
সানন্দ বিকাশ। তাহার অপরাপর রচনার মধ্যে 
এক “কীতিলত1” ছাড়া আর কোথাঁও এই অমর 
প্রতিভার উপযুক্ত নিদর্শন মেলে না। সে সব 
রচনায় তিনি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, কিন্তু রসবিদগ্ধ 
মহাকবি নহেন। অবশ্য জয়দেবের মতোই বিষ্কাপতিও 
আক্ষরিক অর্থে বেষ্ব কবি নহেন। তাহার 
উপাস্ত দেবতা বোধ করি একাধিক । পদ্রচনার 


কবি বিগ্তাপতি 
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ক্ষেত্রে তিনি হরগৌরীকেও অবলন্থন করিয়াছেন। 
ছুরিতবারিণী হূর্গার স্তবের মধ্য দিয়! দেবীর ক্দ্রাণী- 
রূপটি তিনি সুন্দর ফুটাইয়াছেন। দ্রেবাদিদেব 
মহাদেবের গ্রতি তীহার অবিচলিত ভক্তি ছিল। 
রাজ্যচ্যুত ছুই ভায়ের উপমায় তিনি তাহার 
চল্পুকাব্যে রামগক্ষ্মণের উপমা দিয়াছেন। ভক্তি" 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাহার মানসিক ব্যাপ্তি ছিল। 
সেদিক দিয়া তিনি পদাবলী-সাহিত্যের প্রথম এবং 
প্রধান কৃতী হইলেও আক্ষরিক নর্থে “বৈষ্ণব” 
নছেন। 


কিন্ত মিথিলা অপেক্ষা বাংলা দেশ বিদ্যাপতিকে 
আপন করিয়। লইয়াছে। তাহার ঠমথিল পদাবলীর 
মধ্য দিয়া বৃন্দাবনপীলা আম্বাদ করিয়া বাঙালী 
ইহ।কে ব্রঙ্গধামের ভাষ৷ ভাবিয়াছে। যশোরাজথ।ন 
হইতে “ভানুসিংহ” অবধি সেই ব্রক্জবুলির অযু 5 লিঞ্চনে 
বাঙালী ধন্ত। মহাপ্রভুর আম্বাদনের মধ্য দিয়াই 
বিগ্ক।পতির পদ্দাবলী বাঙালীন্ৃদ্য়ের গভীরতম 
প্রদেশে আলোড়ন তুলিয়াছিল । নীলাচলে গ্রত্যছ 
বিদ্ভাপতির পদের সঙ্গে চণ্ীদ]স ও রামানন্দ? রায়ের 
গানও হইত। কিন্তু শ্রাবাস-অঙ্গনে কীর্তনের 
উন্মাদনায় একদা “কি কহব রে সখি" পদটি গাহির। 
মহা প্রভু যেভাবে সারাটি রজনী বিভোর হইয়া- 
ছিলেন, আর কোন পদের সে সৌভাগ্য হয় নাই। 
এ পদটি বিগ্তাপতির রচন।। বিষ্ভাপতির রমসাধনায় 


মহাপ্রভুর প্রাণের সম্মিলন বাংল! পদাব্লীর 
সাহিত্যের সকল শ্রেষ্ঠ কৃতীকেই প্রভাবিত 
করিয়াছে । হোসেন শাহের কর্মচারী দৈবকীনন্দন 


সিংহ ব্রঞ্বুলিপদ রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়। 
“বি্ভাপতি' খ্যাতি লাভ করিয়াহিলেন। লক্ষ্য 
করিলেই তাহার পদে বিস্তাপতির বাগভগ্গির প্রভাব 
বুঝ! যায়। বিগ্তাপতির সার্থকতম উত্তরাধিকারী 
গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাসে বিগ্ভাপতির রস- 
মাধুর্ব আরো ঘন গভীর ও চিত্ররূপময় হইয়। দেখা 
দিয়াছে । পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর [শিশেখরের 


৪২৮ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখা! 


ধন ব্রজবুলি-সাহিত্য বিস্তাপতির পদাবলী হইতে 
যাত্রা! শুরু করিয়াছে এবং মহাপ্রভুর জীবনম্পর্শে 
প্রাণায়িত হইয়া সমগ্র মধাধুগের কাব্যধারাকে 
সঞ্জীবিত করিয়াছে । 


পদাবলী বিগ্াপতির সুদূর প্রসারী প্রভাবের নিদর্শন । 
সমগ্রভাবে মধ্যযুগের ব্রঙ্জবুলিতে পদ্দরচয়িতাগণ 
সকলেই বিগ্ভাপতির নির্দিষ্ট সরণিতে অগ্রসর 
তইয়াছেন। বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 


ত্রিযুগীনারায়ণ 
ত্বামী স্ুত্রানন্দ 


ব্রিযুগীনারায়ণ পৌছে আমাদের পে কি হয়নি। পত্র নেই, পত্রিকা নেই, স্কুল, ডক্ঘর, 


আনন্দ! 'মতীব দুঃখ কষ্ট সহা ক'রে হরিতরের 
শ্মৃতিবিজড়িত এই তীর্থস্থানে এসে আনন্দান্ুভব ন! 
করা স্কুল মনেরই পরিচয়। আমরা উচ্চ স্তরে উঠলেও 
শুল্স স্ত3রে উঠে গেছি, তা নয়। সমাজ-বদ্ধ মানুষ, 
নির্জনবা করেনি যারা তারা বুঝতে পারে না 
নির্জনতা কি ভয়ানক অবস্থা । আবার মানুষ 
সাধারণতঃ চাঁয় একটা কিছু ধরে রাখতে! যারা 
গতানুগতিক ন।গরিক জীবুনর স্থথ-ম্বাচ্ছন্দ্যের 
আশাকে ধ'রে রেখে দুর্গম হিমালয়-তীর্থে ধাত্রা 
করেনঃ তারাই নিরাশার বেদনা বোধ করেন। সে 
পথে প্রকৃতির সৌন্দর্য চে।থে পড়লেও মন গম্ভীরভাব 
গ্রহণ করতে পাঁরে না, ্াপিয়ে উঠে। ভাবটা 
এরূপ-আস্থন, আনন! একট কথা বলি; প্রাণ 
যে যায়! ত্রিধুগীনারায়:ণ এসে আমাদের আনন্দ 
কতকটা এ ধরণেরই ছিল। 

হরিদ্বার থেকে সাধারণ পথে অর্থাৎ দেবপ্রয়াগ, 
রুদ্রপ্রয়।গ, গুপ্তকাশী, মৈখগ্ডা ও ফাটাচটি হয়ে 
আমরা ত্রিষুগানীরায়ণ যাইনি । সেতো মার ৫৬ 
দিনের ব্যাঁপার। তাছাড়া চড়াই উতৎরাই কম। 
রাস্তা ঘাট, বাস ও চটি-_সর্বত্রই যাত্রীর ভিড়। 
আমরা ২৫।৩০ দিন গৃহছাড়1; এ ক'দিনে হরিদার 
থেকে টিহরী হয়ে যমুনোত্রী ও উত্তরকাশী হয়ে 
গঙগোতী দর্শন ক'রে এসেছি। মাত্র টিহরী ও উত্তর- 
কাণী ছাড়া আর কোথাও সমাজ কিংবা সভ্যতার 
নুন্তম কোন উপকরণই আমাদের নয়নগোঁচর 


হাট বাঁজার দূরে থাঁকুক-_একটা দোকানও নেই 
ভাল। এমনকি কথ| বলনার জন্তু একটি ভর্র- 
লোকেরও (1?) বেথা পাওয়া কঠিন। থাকবার 
মধো আছে কচিৎ কোথাও সরল প্রকৃতির মান্গষ_- 
কুমাযুণীর চায়ের দোকান । দোকানে বেশী মিলে 
তো চা, আলু ও আটা । কোথাও বা চাল, দুধ, 
ঘি। সংসার-বন্ধন ব| মায়াজাল-মুক্ত এমন অনেকে 
আছেন, ধারা ভগবানের উপর নিডরশীল অথণা 
প্রকৃতির রূপ-রস-সন্ধানী হয়ে এ ভীষণ নিকুংদ্দশের 
পথে পা বাড়ানঃ তাঁর।ই কেব্লমানর সবাবস্থায় 
আনন্দ পাবার অধিকাপী। তীর্দের পক্ষে সেখানে 
গ্রামের হিংসা, নিন। ও ঈর্ধার ভয় নেই__নেই 
অভাব অভিষোগের তাড়া । ধোঁয়া-্ধুলো-আচ্ছন্র 
সহরের হৈচৈ-সহ নেই যন্্ন[নবের শিকট চিৎকার; 
আছে শুধু ছায়শীতল অরণ্য, নির্মল বায়ু ও 
অফুরন্ত সৌন্দর্য_-_অব্যক্ত প্রশান্তি । পাহাড়ী 
লোকজন--সেও এ তরুলতারই মত নগ্র সরল। 
সেখানে সমতলের সভ্যতা প্রবেশ করেনি_একে 
অপরকে সন্দেহ করতেও শেখেনি। নিঝ্চাট 
জীবনযাত্রা । সেই সংস্কারমুক্ত পথিকগণ নিজেকে 
তাদেরই একজন মনে ক'রে, এ প্ররতির সঙ্গে 
মিশিয়ে দেন। সেখানে রাঁজনীতি, সমাজনীতি, 
বন্ধুবান্ধব, শত্রমিত্রের কোন ভাবনা নেই--আছে 
সত্য, শিব ও সুন্দর । 

বিগত ২৫।৩০ দ্রিনের কথা তো গেল। এর 


ভাদ্র, ১১৬৪ | 


মধ্যে আবার শেষ তিন চারদিনের অবস্থা 
ভীতিপ্রদ । বস্তি বা লোকালয় একেবারেই নেই__ 
কেবলমাত্র শ্বাঁপদসম্কুল ঘনবৃক্ষ-সন্গিবিষ্ট জঙ্গলাকীর্ণ 
পাহাড় । মধ্যে মধ্যে প্রবাহিত মন্দগতি শ্রে!তম্বতী। 
আবার যেখানে অঙ্গল নেই, সেই উচু সামুদেশ 
কঠিন গ্রাস্তরবৎ মস্থণ হিশানীতে আবৃত। বন 
বিপর্দের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এ বরফ ঢ|কা 
পাহাড় পওয়ালীর তুজনীর্ষে উঠেছি । এখন 
অবতরণের পালা । ভোরবেল। পওয়ালীর স্থধোদয় 
দর্শন করে আমরা স্তন্ধ। এর তুলনা মিলে না, 
এ এমনই পাধনায় ভাবাঞ্ুত। মন আপনি স্যষ্টি- 
ক্ঠার চরণে লুটিয়ে পড়ে । এত উঁচুতে (০১০০০ ) 
নির্মল নীলাকাশের এককোণে মাধুধময় বালকের 
আবি্ভাব ; দুরে অনূরে স্বচ্ছ তুষারকিরীট হিমা্রি- 
শিখর; বহুদূরে একখণ্ড হালকা মেঘ এখনও 
নিত্রিত। পণ্য়ালীর উপর থেকে অপেক্ষাকৃত নিয়ে 
্কটিক শুভ্র পাহাড়ের আড়াসে সোনার থাঁলার 
হ্বায় দিনের প্রথম আলো নিয়ে উদীয়মান ভানুদেব 
_কি অপূৰ দৃণ্ভপট ! পাহাড়ে পাহাড়ে বা 
কি রূপ-সম্তার ফুটে উঠেছে! পুরীর স্্ধৌদয়, 
চট্টগ্রামের সূর্ধাস্ত আর দার্জিলিংএর টাইগার হিল্‌? 
_হিমালয় ও তিব্বতের অনেক জায়গা ঘুরেছি_ 
১৮৭৯০০ ফুট উচু পাহাড় ডিদিয়েছি__এ হেন 
মনোহারী রূপ চোখে পড়েনি কোথাও ! 

পাহাড় চড়াই করা কঠিন সত্যি- বুক ধড় 
ফড় করে, শ্বাস কষ্ট হয়। কিন্তু উত্রাইও সহজ 
নয়-_-পা ভেঙ্গে পড়ে, বসে যেতে হয়। চড়াই 
থেকে উতরাই অত্যধিক দুঃসহ, যদি সে ঢালু পথে 
থাকে পিচ্ছিল বরফ। আমাদের সামনে এখন 
পথ তার সেই ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে এসে 
হাজির । অধিকন্ত পাহাঁড়টি ছিল আগাগোড়াই 
পাষাণময়। কখনও পথ এমন নিয়।ভিমুখী, মনে 
হয় যেন সিড়ি দিয়ে নামছি। আর চওড়া? 
এদিক ওদিক নড়লেই পাহাড় এসে গায়ে ঠেকে । 


ত্রিযুগীনারায়ণ 


৪২৪ 


আবার হয়তো কিছুটা সমান জায়গা আছে, কিন্ত 
বরফাবৃত বলে সে রাস্তা খুজে পাওয়া দায়। 
সামান্ঠি পদন্থলন হলেই হুল--কঠোর সমাজ- 
ব্যবস্থায় দগ্ডিতেরস্টায় শত শত ফুট নীচে নেবে 
যেতে হবে, আমৃত্যু একঘ'রে হ'য়ে থাঁকতে হবে। 
কেউ হাত ধ'রে একটু সাহাধ্য করতেও আসবে 
না। কে কাকে সাহাধ্য করবে? যেযার নিজেকে 
স|মলাতেই ব্স্ত। লোকে বলে “বেথানে বাঁধের 
ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়| সত্যি তাই। এ দ্বর্গম 
পথের অর্ধেকটা আসতে না আসতেই আবার টিপ 
টিপ করে নেবে এলো বুষ্টি। নামল তো সন্ধা 
পধস্ত আর ছাড়বার নামটি নেই । এপথে যাল্রিগণ 
দলবদ্ধ হ'য়ে চলেন। সেদিন আমাদের দলে ছু'তিন 
দিনের লোক মিল প্রায় ৬০।৭* জন ছিলেন । 
তার মধো হয়তে! ৫1৭ জন ছাড়া, বাকী সকঙ্পেই 
অন্নবিস্তর আহত হয়েছিলেন। তিন জনের অবস্থা 
হয়েছিল গুরুতর । অতি সন্তর্পণে অল নয় মাইল 
রাস্তা অতিক্রম করে মনু চটিতে উপস্থিত হয়েই 
দেখছি মৌন সন্ধ্য। নেমে এসেছে । এইটুকু আসতে 
সমস্ত দিনটা লেগে গেল। পৌছেই জনমানবহীন 
চটিতে শোরগোল আর্ত হয়ে গ্লে_কে এসেছে, 
কে মাসেনি, কার জিনিসই বা কোথায়, কে 
কিরূপ আহত এবং কে-ই ব! কোথায় রাত্রিবাসের 
জায়গা দখল করেছে ইত্যার্দি। গোপালদা তার 
ছোটখাট চলস্ত ডিস্পেন্সারিটি খুলে বদলেন। 
ইতিমধ্যে খবর এলো--সনচেয়ে বড় শেঠজীর যে 
দলটি ছিল, তাঁর একজন নিখোজ হয়েছে । টাক৷ 
পয়সা ও আলো দয় নেপালী ও গাড়োয়ালী 
কুলীদের পাঠানো হ'ল--সবই বৃথা । আর অন্ত 
চিন্তা করবার মত অতিরিক্ত ধের্য আমাদের ছিল 
না। রাত্রে আর উন্ুন ধরেনি। শুকৃনো যা কিছু 
থাবার খেয়েই সকলে নিদ্রার্দেবীর পদতলে মাথা 
নত করলেন। 

সকালবেল! 


উঠে দেখছি চটিতে একজন 
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আমেরিকানও রয়েছেন - সঙ্গে দুটি কুলী। কোথা 
থেকে এলেন? গত ছু'চারদিন তো তার দেখা 
পাইনি? রতনবাবু এগিয়ে গেলেন; রোগ জিজ্ঞেস 
ক'রে গোপালদার নিকট থেকে একটা কি 
ওষধের পিলও তাকে দিয়ে আসলেন। তিনি 
এসেছেন এক্সপিডিশনে নয়_ আমাদের সঙ্গেও নয়) 
এসেছেন তীর্ঘদর্শনেই, তবে আমাদের ঠিক উল্টো- 
দিক থেকে। বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ দর্শন ক'রে 
এপেছেন_ যাবেন গঞ্গোত্রী, গরে যমুনোত্রী । এমন 
দুঃসাহস কেউ করে কিন। জানিনা । নব উৎসাহে, 
নৃতন উদ্ঘমে, সুস্থ মনে ও সবল দেহে প্রথমে 
অপেক্ষাকত সুগম ও সহজ পথ অতিক্রম ক'রে, 
দীর্ঘদিন পরে ক্লান্ত শরীরে ও অশান্ত মনে দুর্গম ও 
চড়াই পথে আরোহণ নিশ্চয়ই সুবিধাজনক নয়! 
তবে আমেরিকানদের কথা আলাদা । তাদের 
মনোবগ ও ধনবল আমাদের বাঁডালী তথা 
ভারতবামীদদের মত নয়। এ যাত্রীটি দাঁশনিক ; 
হিন্দুবিশ্ববিগ্থালয় থেকে ডিগ্রা নিয়ে দেশে ফেরবার 
আগে হিমালয়ে এসেছেন হিন্দু তীর্থ দর্শনে-বিশেষতঃ 
উত্তরকাঁশীর ধ্যানমগ্ন সাধু-সনাশনে । 

ভোর হ'তে না হতেই সকলে যেধার তল্লী- 
তল্লা গুটিয়ে প্রস্তত; আনরাই কি বসে থাকতে 
পারি? পথিক আমরা-পথই আমাদের ঘর। 
এবার কিন্তু রাঁগডা ভাল। বরফবিহীন অরণ্যে- 
ঢাকা পাহাড়ের ছায়াশীতল রাস্তা ক্রমনিয়্ ঢালু 
হয়ে চলেছে । এপাশে ওপাশে লাল সাদ! 
গোলাপের গন্ধে বন আমোদ্িত। কত কত অজানা 
গাছ-_প|ইন বা চীড়, শ্বেতবন্ধলধারী তূর্জ ও 
আখরোটের বনানী । বেশী নয়-_মাত্র পাঁচ মাইল 
গিয়েই দেখতে পেলাম ত্রিধুগী-নারায়ণ। দেখেই 
বুঝতে পারলাম শান্ত সমাহিত হিমালয়ের নিঃস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করে মুতিমান্‌ ব্যাঘাতম্বরূপ এখানে গড়ে 
উঠেছে একটি ছোট্ট শহর। ডাকঘর, ডাকবাংলো, 
কেভাবথানা ও পুলিশ থেকে আরম্ভ করে, ঝাড়ুদার 


উদ্বোধন 
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মেখর পর্ধস্ত গ্রতোকেরই কড়া শাসন এখানে 
বর্তমান। শিক্ষিত লোকের তো! অভাব নেই-ই 
অর্থাৎ সমতলের লোক যা চায়, উপরের হিমালয়ে 
এখানেও তাই আছে । রায়না-গ শহরটিকে চার- 
দিকে ধিরে রেখেছে । গায়ের আসে পাশে 
গম, ভুট্টা, আলু ও শাকসবজির প্রচুর চাষ। 
এখন বোঝা খুবই সহজ-হিযুগী নারায়ণ দেখে 
আমাদের মত শাধারণ মানুষের মন কেন এত 
আনন্দিত হয়েছিল। কতকাল নির্বানের পর বেন 
নিজের দেশ দেখতে পেলাম ! 

ত্রিযুগ-নারায়ণ হিমালয়ের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ 
তীথস্থান। এ পাহাড়ের শীর্ষ ১১৯০০ ফুট উচু। 
হরিদ্বার থেকে সোজা রুদ্রপ্রয়াগের পথ দিয়ে 
হিমালয়ের ১৪০ মাইল অভ্যন্তরে; তার মধ্যে 
১*০ মাইল পধস্ত বাস সাভিস আছে। আবার 
হরিদ্বার থেকে যমুনোত্রী, উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রী 
হ'য়ে ৬কেপ্ারনাথের পথে ধারা এখানে আসেন, 
তাদের পক্ষে দূরত্ব প্রায় তিনশ” সত্তর মাইল; 
এর মধ্যে বাস যাতায়াত করে মাত্র ৯* মাইল। 

নাটমন্দির ও চত্তর-সহ মন্দিরটি বেশ মনোরম । 
ক্ষীণ দীপালোকে দেখলাম অধিষিত দেবতা চতুভূজি 
নারায়ণ_ছু'পাশে লক্ষ্মী ও সরম্বতী। সামনে 
অবস্থিত দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে দ্বারী জয় ও 
বিজয় । তা-ছাড়া কালভৈরব, কুবের গ্রতৃতি 
দেবগণও ভেতরে রয়েছেন। মন্দিরে একটা ধ্যান- 
মগ্ন প্রশান্তির ভাব বিরাজিত। নাটমন্দিরে একটি 
বিরাট যজ্ঞকুণ্ড। সত্যঘুগে হরগৌরীর বিবাহে 
গ্রজ্লিত এই হোম আজ পধস্ত অনির্বাণ আছে। 
বিবাহের সাক্ষী স্বয়ং নারায়ণ তিনযুগ ধরে এখানে 
বর্তমান। যজ্ঞকাষ্ঠ, যব, ঘ্বৃত, তিল প্রভৃতি দিয়ে 
যাত্রগণ কুণ্ডে আছতি দেন। যখন যাত্রীদের 
যাতায়াত বন্ধ হ'য়ে যায়--শীতকালে বড় বড় গাছের 
গোড়া আগ্নি-সংলগ্র ক'রে দেওয়া হয়। তাতে 
হোঁমাগ্নি গ্রত্বলিত থাকে। নাটমন্দিরের বাদ্দিকে 
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পর পর চারটি কুণ্ড আছে । নাম ষথাক্রমে-_ 
বরহ্গকুণ্ড, বিষুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও সরন্বতীকুণ্ড। 
একটিতে ন্নান, পাশেরটি স্পর্শ, পরেরটিতে আচমন 
ও শেষটিতে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করা হয়। ব্রহ্গকুণ্ডে 
ছোট ছোট সাপ আছে । উঠানের সামনের দিকে 
আরো একটি ছোট মন্দির আছে। 
৬কেদারনাথ-মাহাত্মে আছে £ যজ্ঞ নামক 
পর্বতের উপর নারায়ণ-তীর্ঘ নামে ইহা গ্রসিদ্ধ। 
এখানে লক্ষমীনারায়ণের দর্শন পাওয়া যায়। হর- 
পার্বতীর মনোহর বিবাহ-স্থলও ইহাই। একটি 
হবনকুণ্ড চিরকাঁল প্রজলিত আছে। এই কুণ্ডে 
নারায়ণ-মন্ত্রে হোম করলে জন্মমৃত্যু রহিত হ'য়ে 
ব্বর্গ-বদ হয়| এখানে এক রন্গকুণ্ড আছে। 
উহাঁর জল হরিদ্রাবর্ণ। তাঁতে ছোট ছোট সাপ 


আলোক-শরৎ 
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থাকে; দেখলে ভয় হয়, কিন্তু তাঁরা কখনও দংশন 
করে না। ইহার দক্ষিণভাগে বিষুকুণ্ড। এই 
ঢুই কুণ্ডে ম্নান ও পরিক্রমা করলে অশ্বমেধ-ষজ্ঞের 
ফলপ্রাপ্তি হয়। 

বিকেলবেলা দেখছি আরো শতাধিক যাত্রী 
রুদ্র প্রয়াগের পথে নীচে থেকে এসে হাজির-যাঁবে 
/কেদারনাথ। বাঙালী মারোয়াড়ী মিলে ২৮ জনের 
একটি দল এসেছে কলকাতা থেকে । পরদিন 
সকালে ৬কেদারনাথজীর উদ্দেশে রওনা হবার 
পূর্বেই খবর পাওয়া গেল--ছুদিন পূর্বে পওয়ালীর 
পথে নিখোজ লোকটিকে পাওয়া গিয়েছে । রাত্রের 
অন্ধকারে পথহারা হ'য়ে সে অন পাহাড়ে চলে 
গিয়েছিল । যাক, চরম ভাগ্যবিপর্যয়েও প্রাণটা 
নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। 


আলোক-শরৎ 
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বিষ বর্ষার শেষে ভাদ্র এলে। নেমে, 
মেঘে মেঘে বজ হেনে, বেদনার গানে, 
অভিযান শেষ হলো । আলোকের প্রেমে 
শম্প-শীর্ষ সমুন্নত আকাশের পানে । 


ময়ূরের ক হলো দিনের আকাশ, 
রাত্রির তারায় তারি ছড়ানো কলাপ, 
শুভ মেঘে নর কাশে শরৎ সহাস 
দিনের সোনার তারে আলোর আলাপ । 


নীল শান্তি নেমে এলে। স্ুধ দিযে মাখা । 
মাঠ থেকে মাঠ-ভর! থই থই জলে, 
সৌরপ্রেম অগণিত হীরা হয়ে জলে । 
তবে আজ স্তব্ধ হোক্‌ সময়ের চাকা । 


তবু মেঘ, আশ্বিনের হে শুভ্র প্রকাশ, 
তোমার চলার পথে উধাও হাদয় ; 

চম্পা-নীল রৌদ্রে কাঁপে প্রাণের উল্লাস, 
“তাহ'লে আবার যাত্রা,__কানে কানে কয়। 


কেমন করিয়। ডাকিব? 
স্বামী শ্রন্ধানন্ৰ 


কেমন করিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়_-তাহা 
মানুষ সভাতার জন্মের আগেই জানিয়াছিল। সে 
যখন লিখিতে পড়িতে শিথে নাই তথনও সে 
আকাশের দিকে চাহিয়া অনৃষ্ত কোন শক্তির 
উদ্দেগ্তে নিজের বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করিতে 
অভ্যস্ত হইয়াছে । হয়তো সেই প্রার্থনা একান্তই 
ইহ-জগতের প্রাথনা-_ হয়তো অন্ন-পানের প্রার্থন।, 
পিদ্যুৎ ঝঞ্চা-বন্ার সঙ্কট হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা, 
ব্য।ধি নিগাময়ের ব। পুত্রপাভের অথবা সুবুটির জন্ত 
মিনতি এবং হয়তো থে দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া 
সেই প্রার্থনা-সে পরবর্তীকালের “সভা” মানুষের 
দৃষ্টিতে একান্তই কোন আদম দেবতা,_-৩থাপি 
'কেমন করিয়া ডাকিব?? প্রশ্খের মীমাংসা এ প্রাথনার 
মধোই যেন আমর! দেখিতে পাই। বদি প্রকৃত 
'অভাব-বেধ থাকে এবং অভাব মিটাইতে পারেন 
এমন কোন অতি-লৌকিক ব্যক্কি-সন্তায় বিশ্বাস 
থাকে,তাহ। হইলে নিজের 'গ্রাণের ভাষায় এ অভ।ব 
তাহার নিকট জানানোর নামহ তাহাকে ডাকা | 
ডাকা শিথিতে হয় না, কিন্তু ডাকার আগেকার 
ধাপ দুটি-_ অভাব বোধ করা বা ব্যাকুলতা এবং 
বিশ্বাস ইহারা ঠিক আপনা হইতে আসে না, 
কিছু তালিম প্রয়ে।জন হয়। 

প্রগতির পথ ধরিয়া সেই আদিম যুগ হইতে 
মানুষ আজ হু দূর চলিয়া আসিয়াছে কিন্ত তাহার 
ক্ষুধ! তৃষ্ণ। নিদ্রা গ্রভৃতি জেবিক প্রবৃত্তির স্তায় 
অদৃশ্ত কোন শক্তিকে ডাকিবার প্রবৃভিটিও মানুষ 
ছাঁড়িতে পারে নাই। পারা কঠিন, কেননা বোধ 
করি উহা তাহার স্বভাবের সঙ্গে মিশাইয়া স্যটিকর্তা 
তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। মানুষ জানা- 
অঙ্জানার এক বিচিত্র মিশ্রণ, দেখ!-অদেখার টানা- 
পোড়েনের এক অত্যাশ্চ্য সংগ্রথন। অঞ্জানাকে 


বাদ দিবার তাহার উপায় নাই, অদেখাকে স্মরণ 
না করিয়া! তাহার শাস্তি নাই। “প্রগতি? তাহার 
কতকগুলি অভাব দূর করিয়াছে সতা, কিন্ত 
অভাবের কি শেষ আছে? বিজ্ঞানের প্রসঙে 
মানুষ আজ পদে পদে অসহায় নয়; আদিম কালে 
যে সকল বিপদে তাঁকে আকাশের দিকে তাকাইতে 
হইত, আজ মানুষ সেই সকল সম্কটত্রাণের উপায় 
নিজেই আবিষ্কার করিয়।ছে, অলৌকিকের আহ্বান 
নিশ্রয়ে।জন। তথাপি এমন অনেক সঙ্কট আজিও 
তাহার নিকট উপস্থিত হয়, যাহাতে সে কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ় হইয়া পড়ে। তথন তাহাকে পুনরায় 
বিশ্বাসের দরজায় ১|জর হইতে হদ। শ্যদি কেহ 
থাঁকে বাঁচীও”--এই আতি বুকের স্তর হইতে 
আপনাআপনি খুমরাহয়া উঠে। 

আদিমকালে অলৌকিক শক্তির নিকট মানুষের 
চাঠিবার জিনিসের সংখ্যা ছিল কম, কারণ তাহার 
জীবনের পরিধি বেশী দূর বিস্তৃত ছিল না । কিন্তু 
“প্রগতি” মানুষের জীবনকে নানাদিকে প্রসারিত 
করয়াছে। মানুষের সুখের ধারণ।, নিরাপত্তার 
ধারণা, ক্ষমতার ধারণ। বহুগুণে শাখা-গ্রশাখাঘিত 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাবও বাড়িয়াছে। 
সব অভাবগুলি দৃশ্ত উপায়ে গিটেগা, অতএব 
কতকগুপির জন্য নিজের পৌকুষের অহঙ্কারকে 
সাময়িকভাবে ধামাচাপা দিয়! অদৃশ্য শক্তির নিকট 
মাথা কুটিতে হয়। ন্বয়ং জাহাঁপনা আকবর বাদশাহ 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, আমাকে 
আরও ধন দাও, দৌলত দাও। ফকীর সাহেব 
আপিয়া৷ তাহার চোখ খুলিয়। ধিলেন (রা মন্কচ- 
কথিত উপদেশমূলক গল্প)। আমাদের অনেকের 
মধ্যেই ভিখারী বাদশাহ বাস করিতেছেন। সভ্যতার 
জটিল জীবনধার। লাল নীল বেগুনী সবুজ নানা 
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রঙের চিমালয় প্রমাঁণ অভাব স্যষ্টি করিয়াছে এবং 
ষেগুলি নিজের হাত পা ছু'ড়িয়া মিটাইতে পারিনা 
সেগুলির জন্ত আমাদিগকে কালীঘাটে তাঁরকেশ্থরে 
মদনমোহনতলায় ছুটিতে হয়। ভগবাঁনকে না 
ডাকিয়া কি উপায় আছে? আর সেই ডাকা কেহ 
আম।দিগকে শিখাইয়।ও দের না--পাড়ার শিশু- 
বিষ্ঠাপীঠের শ্ঠামল-বাবুল-রুবী-দীপাদেরও নয়। 
তাহাঁরাও পরীক্ষার দিনটিতে সকাল সকাল ভাত 
খাইয়! ঠাকুরবাড়ীতে হানা দেয়, দেবমন্দিরে ক্ষার 
মিনতি জানাইয়। যায়,ঠাঁকুর, যেন পাস করি! 

মানুষ “গ্রাগতি” লাভ করিয়া অলৌকিককে 
ডাঁকা যে ছাঁড়িতে পারে নাই- ইহাতে মানুষের লজ্জা 
পাঁইবার কিছু নাই। আর এঁডাকা তো নিস্কলও 
নয়। অনেকের অনেক অসম্ভব প্রার্থনা ও এসিন্লি”, 
হত্যা”, বিপি বা “পূজার জোরে পুরণ হইতে 
দেখা যায়। আলৌকিক যে মানুষের মাথার ভ্রম নয় 
_তাহার ভূরি ভূরি প্রসাণ এই সকল ঘটনা হইতে 
মানুষ লিপিবদ্ধ করিতে পাবে £ সমাজের ণিভিন্ন 
স্তরের মান্য জমিদার মজুমদার 
( মকদ্দমা-জয় ), ছুঃখিনী বিধবা গোৌরের মা 
(গৌরের মরণাপন্ন ব্যাধি-আরোগা ), বাবু স্থামেরঠাদ 
চনচনিয়া (বাবসায়ে মোট! কিস্তি লাভ), ছাঁপেষা 
কেরাণী ব্রজেন্্র মিত্র ( কন্ার বিবাহ )। শুধু 
আমাদের দেশে বা হিন্দুধর্মে নয়, নানা দেশের নান। 
ধর্মাবলম্বী বহু মানুষকে এই ধরনের প্রার্থনার 
সফলতার সাক্ষ্য দিতে ডকিতে পারা যায়। 

শ্রীকষ্চ গীত।তে (৪র্থ অধ)ায়) এই প্রকার 
প্রার্থনাকে আর্তভক্তি বলিয়াছেন । ইহ! মানুষের 
ভাগ্য-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্কাম 
ভালবাপা অবস্তই হ্চনা করেনা, কিন্তু তবুও 
ইছা ভালবাসা ব| ভক্তি বলিয়া মর্ধাদ। পাইয়াছে। 
কিন্ত মান্ষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতির সহিত তাহার 
অলৌকিকের ধারণার এবং অলৌকিকের সহিত 


ংযোগের অর্থাৎ “ডাকা"রও উন্নতি হইয়াঁছে। 
৬ 


তারা প্রস্গ 


কেমন করিয়া ডাকিব? 
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আর্তভক্তি ব! ৰিগদে পড়িয়। ডাকা হইতে উন্নততর 
প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া! গিয়াছে, যে অলৌকিক 
শুধু ভূতপ্রেত, পূর্বপুরুষ বা নান৷ প্রাকৃতিক শক্তির 
নিয়ামক খণ্ড থণ্ড দেবতায় সীমাবদ্ধ ছিলি তাহ! 
ধাপে ধাপে উঠিয়৷ সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্ত।, এক 
প্রেমময় পরমপিতা শ্রীভগবানে আসিয়া স্থিতিলাভ 
করিয়াছে । সুসভ্য মানুষের উপযুক্ত ভগবান 
ইনি, সন্দেহ নাই। ইহার গুণ, কার্ধ প্রভৃতি লইয়। 
কত দর্শন, কত তন্ববিষ্ঠ। গড়িয়। উঠিয়ছে। ভগবাঁন 
থাকুন বা না থাকুন, মানুষ কিন্তু সভ্যতার ধাপে 
পৌছিয়াও ভগবানের জন্ত কম সময় ও শক্তি বায় 
করে নাহ । 

আঠভক্তির অপেক্ষা শুদ্ধতর ভক্তি-গীতার 
ভাষায় “মর্থাথী ভক্তি । ইহা “অর্থ” বা ভোগ- 
সামগ্রীর জন্ক প্রার্থনা । বিপদে পড়ি নাই কিন্তূ 
সম্পদ চীই । ভগবান যাঁদ আপনার জন, তবে 
তাহার নিকট এঁঠিক জীবনের সুখ-সমুদ্ধির জন্ত 
হাজির হইতে আপত্তিকি? না, আপত্তি নাই। 
ধর্মীচাধগণ তাই আর্তভক্তির ন্তাঁষ ইহাঁকেও মধাদা 


দিরাছেন। শীর্ণ ইহাকে দ্বিতীয় স্তরের ভক্তি 
বলিয়াছেন। যাশুগ্বাষ্ট নিজ্জে তাহার শিষ্যগণকে 


যে প্রার্থন। শিখাইয়াছিলেন তাহাতে এঅর্থাথী” ভক্তি 
থানিকটা ঢুঙ্াইয়। ধিয়।ছিলেন,_-ণহে পরম পিতা, 
দৈনন্দিন রুটি যেন তোমার দয়ায় মিলে ।” 

ইহার পরবতী স্তরের ভক্ত গীতার সংজ্ঞায় 
'জিজ্ঞান্' ভক্ত । ইনি কোন বিপদে পড়িয়া বা 
সাংস।রিক বিষয়ের কামন।য় ভগবানকে ডাকিতেছেন 
না, ডাকিতেছেন জীবনের প্রকৃত রহস্য কি, 
লক্ষ্য কি, যথার্থ শাস্তির উপায় কি, ভগবানের 
তত্ব কি, মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি_-এই 
সকল প্রশ্রের মীমাংসার জন্য । ডাকিবার প্রেরণা 
অভ্তাববোধ-_এখানেও ঠিকই আছে, তবে কিছু 
রূপাস্তরিত। এখানে ভক্ত সংসারের কোন অভাব 
বোধ করিতেছেন না। অভাব--গ্র€ণের একটা 
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অব্যক্ত শৃন্ততা। হহারই নাম আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা । 
ভগবান ব্যতীত এই অভাব অপর কিছুতেই খিটিবাঁর 
নয়। তাই প্রার্থনা, “আবিরাবির্ঁ এধি”-হে 
জ্যোতিঃম্বরূপ, তুমি হাদয় আলোকিত করিয়া 
আবিভূত হও।৮ "হিরণুয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং 
মুখম। তত ত্বং পৃষন্নপাবৃণু সত্যাধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥” 
( ঈশোপনিষৎ)- হে সর্পোষক, জ্যোতির্ময় সত্যের 
ঘার উন্মোচন কর, সত্যকে যে মিথ্যা চাকচিক্যে 
ঢ।কির। রাখিয়ছে তাহা অপস্যত হউক, সত্যের 
দর্শনকামী আমার বাসনা পুণ কর। 

তগব।নকে সাংসারিক প্রয়োজনে ডাকিতে 
আঁরভ্ত করিয়। পরে আঁধা।ত্সিক শান্তির জন 
ভগব্ডজন1 অর্থাৎ আর্ত বা অর্থাথী” ভক্তর 
'জিজ্ঞাস্থ” ভক্তকে রূপান্তর ধর্মজগতে একটি চিত্ত- 
চমতকারী ঘটন।। ফ্রাবব কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। 
টৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান 
অধ্ধক|র করিবার বাঁসনা তাহাকে শ্রীঃরিকে 
ডাকিতে প্রবোচিত করিয়াছিল । হরি দেখা দিশেন। 
জিক্ঞাঁপা করিলেন,কি 519? কব ক্াদিয়। 
আকুল । কি মার চাহিৰ ? চাঠিয়াছিল[ম তো কাট, 
পাইয়। গেলাম হীরক | অনিত্য স্থান 'আঁকাজ্সা 
করিয়া দশণ মিলিন তোমার-অধিলগ্ড জো]তি 
সারাৎ্সার পরৎপর পরমাজআ্সীর। আর কিছু চাই 
না। এই চাই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি। 

এই ঘুগেও ভাবী নিবেকাঁনন্দ নরেন্দ্রনাথের 
জীননের একটি ঘটণ1 “অর্থ।থী” ভক্তি এবং “জিজ্ঞাস্ত 
ভক্তিতে পার্থক্য কি--সেই বিষয়ে অতি সুন্দর 
আলোক সম্পাত করে। 

সাংসারিক অভাব-অনটনে নরেন দারুণ 
বিপর্যস্ত বু চেষ্টাতেও কিছু সুরাহা হইতেছে 
না। একদিন তিনি অগতা। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
করেন-মা কালীকে বলিয়া অভাব অনটনের 
কোন প্রতিকার করিয়া দিতে পারেন কিনা । 
ঠাকুর বলেন, যা না, তুই-ই মন্দিরে গিয়ে মাকে 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


প্রার্থনা জানা । নরেন্দ্র তিন তিনবার এ 
প্রার্থনা জানাইবেন বলিয়। মনরে গিয়া বসিলেন। 
তিনবারই ভিতর হইতে প্রার্থনা উঠিল,-_ মাঃ বিবেক 
বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান ভক্তি দাও । ঠাকুর শুনিয়া 
খুব আনন্দিত। নরেক্রের ন্ত্রায় অধিকারীর কি 
অর্থাথী ভক্তি সাজে? 

গীতার বিভাগে এঅর্থাা ভক্তের পরে 'জ্ঞানী' 
ভক্ত। ইনি ভ্গবাঁনকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন । 
'বাস্থদেবং সবমিতি”জ্ঞান তাহার চিত্তকে এক 
অবধিচলিত সমতা, শান্তি ও সামঞ্স্তে স্ুস্থির 
রাখিয়াছে। চাঠিবার আর কিছু নাত । ভগবদিচ্ছাঁয 
সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, গাছের পাতাটি 
ঈশ্বরের ইঙ্গিত ছাঁড়া নড়ে না--এই অনুভূতি 
স্বতাঁবসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়। তাহার “বিপন্ন” বোধ 
নাই। অতএব আর্তভক্তির প্রশ্ন উঠে না। অর্থাথা 
ভক্তিরও নয়, কেননা পরমসম্পদ্‌ ভগবানকে সর্বদ| 
নিজের কাছে পাইতেছেন, পাঁথিব বা পাঁরলৌকিক 
অন্ত কোন “অথ” তাহার দুষ্টিতে ফিক: হউয়' 
গিয়াছে । কিন্ধ তথাপি এই চতুর্থ ধাপ বা শেষ 
ধাপের ভক্ত ভগবানকে মন্বরত ড।কিয়া চলেন। 
তাহার ডাকের পিছনেও কি অভাববোধ আছে? 
হা, আছে। ভগবানের অনন্ত পেমের সম্মুখে 
অ|সিয়। “জ্ঞাশী” ভক্ত দিশাহারা । ভগবানকে 
ভালবাসিয়। যেন ফুরাহতে পারেন না। শ্রীচৈতন্তদেব 
জীবনের শেষ পর্বস্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে হি কৃষ্ণ, 
হা রুষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া গেলেন। কষ্ণপ্রেমে তিনি 
পরিপূর্ণ; কিন্তু সেই কৃষ্ণপ্রেমেরই তিনি শাশ্বত 
ভিখারী ! অনস্ত ব্র্দপাগরের এক গওুষ জলপাঁন 
করিয়। শিব চিরকালের জন্ত আউল হইয়। 
বেড়াইতেছেন! ভগবানকে ধিনি সাক্ষাৎকার 
করিয়াছেন ত্বাহার অপর সব তৃষ্ণ। মিটিয়াছে, 
কিন্ত ডাকার তৃষ্ণা মিটে নাই ; মিটিতেও পারে না। 
ভগবানকে ডাকিবার ন্তহীন তৃষ্ণার জন্াই যে 
ভগবানকে ভাকা। 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 


ভগবানকে কেহ নানা বাক্যের মধ্য দিয়! 
ডাকেন, আবার কেহ বা সংক্ষিপ্ত ছু” চারটি কথা 
বলিয়া কিংবা কখনও কোন শব্দ উচ্চারণ না 
করিয়াই ডাঁকেন_নীরব প্রার্থনা । ভাবটি এই, 
ভগবান মন্তর্ধামী, অ।মার মনের কি কথা, প্রাণের 
কি অভাব-তাহা তো তাহার অবিদ্দত নাই। 
আমি কেবল তাহার নিকট আসিব, তাহার দিকে 
চাহিয়া থাকিব। আমার বেদনা, আতি, শুন্তত। 
তিনি আপনা হইতেই দূর করিবেন। তাহার নিকট 
অধিক বাক্যপ্রয়োগ তো শোভ। পায় না। নীরব 
প্রার্থনার ভাবটি সত্যই বড় স্থন্দর! কোন কোন 
তক্তের ডাক! শুধু ইষ্টের নাম জপ করা। নাম 
উচ্চারণের সহিভ তাহার সমগ্র গ্রাণের গ্রার্থনা 
মিশিয়। থাকে । যখন বলি রাম তখন তো 
শুধু এইটুকু বশিন!, কথায় গ্রকশ ন| করিলেও 
প্রাণে প্রাণে বলিতে রাম, আমি তোমার 
শরণাগত % তুমি শিশা, তুমি মাতা, তুমি ইচকাঁল, 
তুমি পরকাল, মামি সাধণহীন ভজনহীন জ্ঞান, 
পু গন ভক্তিহীন। তোমার পাঁদপন্ধে শুন্ধ।ভক্তি 
দ[ও। দর্শন দিয়া জাবন ধন্ত কর। 

শতাব্দীর পর শত।ব্ৰী ধরিরা মাঁছুষ কত ভাবেই 
ন। ভগবানকে ডাকিয়। আসিয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে 
সেই ডাকিবার ভাষা পরবর্তীকালের সাধক- 
সাধিকাদের জন্থ লিপিবদ্ধ হইয়! রহিয়াছে । ভগবত. 
প্রেমিক ভক্তের! ষে কথা বলিয়। ভগবানকে ডাকেন, 
সেই কথাগুলির ভিতর কত শক্তি, কত প্রেরণ।, 
কত মাধুধ নিহিত। স্থল মানুষ যখন স্থুল মানুষকে 
ভালবাঁসে তখন কটি কথা দিয়াই বা সে তাহার 
ভালবাসাকে প্রকাশ করিতে পারে? ভালবাসার 
বস্তু এখানে সীমাবদ্ধ, ভালবাঁসাও তাই সীমাবদ্ধ । 
তবুও সেই ভালবাঁস|কে প্রকাশ করিতে চাহিয়! 
বহু কবিতা, বহু নাটক, বহু উপন্তাস রচিত হইয়াছে, 
হইতেছে এবং হইবে । আঁর ভগবানের ভালবাসা? 
সেই অনন্ত মহাসাগরের উপলব্ধি এবং গ্রকাশের 


কেমন করিয়া ডাকিব? 


৪৩৫ 


কি শেষ আছে? তাই যুগে যুগে দেশে দেশে 
ভগত্ক্তগণের প্রার্থনাগুলি চিরদিন নৃতন দজীব, 
প্রাণগ্রদ। এগুলি হইতে আমরাও ভগবানকে 
কি করিয়া ভাকিতে হয় শিখি। তাঁদের কথা, 
তার্দের ভাব নিজেদের উপর মারোপ করিয়া 
আমর] নিজেরা ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি। 
আলো হইতেই আলে! জলে। ভগবৎ-প্রেমিকের 
( সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ) মঙ্গ আমাঁদিগের হৃদয়ে 
ভগবৎ-প্রেম উদ্দ্ধ করে। 

গায়বীমন্ত্রের সেই শাশ্বত প্রার্থনাটি! সর্ব- 
চধাঁচরের যিনি ঠৈতন্তালোক--তীাহাকে হদরে 
আহ্বান! তিনি যদি বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন, 
তাঁহা হইলে মামরা সত্যকে উপপন্ধি করিতে পাঁণি, 
সতাকে বুকে রাখির| সংসার যাপন করিতে পাপি- 
উপনিষদের “অসতো! মা সদ্গময়' পপ্রার্থনাটিতে যে 
ব্যাকুলতা, নির্ভর, সহাল।ভের আঁকাজ্ণ ফুটিয়! 
উঠিয়াছে তাহা মকল কালে সংল মানুষকে 
অনুপ্রাণিত কৰে । মিথ্যার কুচক ভাঙিয়। আমায় 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, অন্ঞান-অন্ধকাঁর হইতে আমার 
আত্মজ্ঞানের দীপ্তিতে লইয়া চল, মুত্যু হইতে 
আমাঁণ অমরত্ে স্থ'পন কর, শামার হৃদয়ে আবিভূতি 
হও। তোমার করুণামাথা মুখের দৃষ্টিতে আমাকে 
পরিতৃপ্ত কর।”--এই প্রার্থনা কি এক শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্য নয়? 

শ্রীচৈতন্তদেবের শিক্ষার্টকের সেই প্রসিদ্ধ 
শ্লোকটি! হে জগদীশ্বরঃ ধন চাই না, লোকমঙ্গ 
চাই না, সুন্দরী বনিতাঁর বা কাঁবাচর্চার কামনাঁও 
আমার নাই। চাই জন্মে জন্মে তোনাঁর প্রতি 
অহৈতুকী তক্তি। সার্থক ভক্তি লাভ করিতে গেলে 
মনের ভান কি হওয়া দরকার, এই কথাগুলি হইতে 
আমর! তাহা শিখিতে পারি। ভক্তদের চরিত্রা- 
লোচন! যেমন ভক্তির সহায়ক তেমনি তাহাদের 
ডাকিবার ভাঁধা আয়ত্ত করাও ভক্তির একটি 
অন্কতম সাধনা । 
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৪৩৬ 


টা 


ভগবানকে ডাকিবার ইচ্ছা যত আন্তরিক হইবে 
তাঁহাকে ডাকাও তত ফলপ্রস্থ হইবে। যাহার 
পিপাঁসা পাইয়।ছে জল ভাহারই নিকট সম্বাহু এবং 
তিপ্রিদায়ক বোধ হয়। শ্রীরামকুষঞ্জ বলিতেন, 
ব্যাকুলতা হলেই অরুণোদয়। বালক ঘথন সাথীদের 
বলে, "ভগবানের দিব্য তখন ভগবান শবটির 
তাৎপর্য আর কতটুকু? শ্ররামকষ্ণ বলিতেন, আমরা 
যথন ভগবানের নাম করি, ভগবানকে ডাকি, তথন 
ভগবান যেন শুধু এরূপ একটা কথার কথা, 
ক্রীড়।জনের শব্দমান্রে গপধবপিত না থাকেন । জীবন্ত 
বিশ্বাস আসিয়। যেন সেই শব্দকে প্রাণবান্‌ করে। 

“কেমন করিয়। ডাকিব ?-_ইহা বুদ্ধিবৃত্তির 
সাজানো কৌতুহল নয়, ইহার মীমাংসা ও বুদ্ধিবৃত্তির 
শিখানো বুলির ঘ্ব।র। হইবার নয়। প্রশ্ণট মানুষের 
জীবন-মরণের সহিত সম্পক্ত একটি স্বতঃস্ফূর্ত 
জিজ্ঞাঃা। ব্যাকুপ-গ্রাণের উদ্বেল অন্থরাগ এবং 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ ৮ম সংখ্য। 


অকম্পিত বিশ্বাস ইহার সমাধান আনিয়াছে অসংখ্য 
বিচিত্র ভগবনুখী মআাঁচরণ ও আবেগের মধ্য দিয়া। 
সেইগুলিই লক্ষ্য করিবার, অনুধ্যান করিবার, অনুভব 
করিবার। মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে পূর্ণ তাঁকে 
অন্তরে ধারণ করিয়া । উহা যে ভিতরেই আছে 
তাহা তাহার মনে নাই। জন্মিয়াই তাই তাহার 


ক্রন্দন শ%। কোথায় গেল? কোথায় গেল? 
বুকের ধনকে যতর্দিন না সে কফিরিয়৷ পাইতেছে 
ততদিন তো তাহার রোদন থামিবে না। নানা 
ভাঁবে তাহাকে চাহিয়া বেড়াইতে হইবে। ইহাই 
তাহার ডাকার ইতিহাস এবং উপগ্টাস। ইহার 
কোন পরিচ্ছেদই ব্যর্থ নয়, তুচ্ছ নয়। ঠেকিয়া, 


শিখিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া মাগ্ষ ডাকিয়া চলে, ডাকিয়া 
ডাকার সার্থকতাঁকে লাভ করে । অবশেষে পুর্ণতীকে 
ফিরিয়া পায়। হাহাকার মিটে, কিন্তু ডাক! 
থামে না। সেডাকা ক্রন্দন নয়, সঙ্গীত । 


বেদান্ত কি? 


স্বামী অভেদানন্দ 


“বেদান্ত কথাটির অর্থ "বেদের অন্ত বা জ্ঞানের শেষ? | 
এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত না হই যেজ্ঞানের কোন সীমা আছে বা শ্ষে আছে। 


এই পরিভাষা দ্বারা আমরা যেন 
“জ্ঞানের শেষ 


বলিতে বৃঝ|য় জাগতিক ও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির সীমা, বিজ্ঞান এভূতি যেখানে পৌছিতে চেষ্ট! করিতেছে, 


কিন্ত কথন পৌছিতে পারিবে না। 


কোথায় এই জ্ঞানের পরাকাষ্টা? ইহা! কি জড় পদার্থের জ্ঞানে 


পধবসিত? না; জড়পদার্থ দৃশ্তমান জগৎ বলিয়া যাহা পরিচিত তাহারই জড় অণুর সংযোগমাত্র_ 
ইহ বিশ্বজগতের মাত্র অধেক। অন্ত অধেক জড় নয়__জড়ের অনুভবিতা-__চেতন নোঁধশক্তি, যাহার 


সহাঁয়ে আমরা বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইভেছি। 


যখন আমরা বাহিরের অনুভূত জ্ঞানের 


(100/198০ 01 010190০61৮০ ৮৮011) সঠিত অনুভবিতার জ্ঞান (1হ00%1০999 ০৫ 30101200৬9 
৬০:10) সম্মিলিত করি তখন এক মহত্তর জ্ঞানের সন্ধান আমরা পাই যাহা দেশ ওকালে সীমাবদ্ধ নয়, 


এই জ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান বা অনন্ত জ্ঞান বলা যাইতে পারে। 


এই জ্ঞানই সমগ্র বিশ্বের আদি ও অন্ত । 


এই জ্ঞান কোথায় ?_-এই বিশ্বব্ক্গাণ্ডের বাহিরে ? আমাদের শরীরের ( ভাগের ) বাহিরে? 


1 ইহা সর্বর$ বাহিরে এবং ভিতরেও। 


আমাদের আত্মায় জ্ঞানই রহিয়াছে । 


প্রকৃতপক্ষে 


আমাদের 'আত্মা এই প্রতীয়মান অগ্ডিত্ব-সমূহের লয়স্থান বা অধিষ্ঠানম্বরূপ অনন্তজ্ঞানেরই প্রকাশ- 
মাত্র। জ্ঞানের সমুদ্র একই, যদিও ইহ! বিভিন্ন অবস্থায় অন্থ্ভূত, এবং বিভিন্ন নামে অভিহিত । 


* সানক্রাল্সিস্কে বেদান্ত-সৌসাইটির সৌঞন্ে প্রাপ্ত । | ইংরেজী হইতে অনুদিত ] 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] বেদান্ত কি? ৪৩৭ 


আমর! ইহার সমগ্র রূপটি দেখিতে বা! বুঝিতে নাঁও গারি। কিন্ত জীবনের কোন কোন মুহুঠে 
আমর! ইহার আংশিক রূপ ক্ষণিকের জন্ত দেখিতে পাই | যদি জানিতে চাই--কে আমি? আমার 
স্বরূপ কি?--তৰে বুঝিতে পরি অন্তরের মধ্যে একটি অগ্রিকণা জলিতেছে_বাহাতে দিব্াভাব 
অন্তর্নিহিশ--যাঁহ! অনন্ত জ্ঞানের স্থধ হইতেই গ্রস্ত ৪ প্রদারিত | 

বেদান্তের তিনটি প্রণালীবদ্ধ মওবাঁদ অ।ছে_দৈত, বিশিষ্ট(দৈত ও অদ্বৈত। যতদ্দিন পথন্ত 
আমরা শগীরকেই মনে করি আমাদের স্বরূপ, এবং ইন্দ্িয়গ্রাহা জগৎ সম্বন্ধে আমরা সচেতন, ততদিন 
বিশ্বের একজন শ্রষ্টা ও শ!সকের কথ|-_ আমাদের মনে আসে । মে অবস্থ।য় অমরা চিন্তা করি, ঈশ্বর 
বিশ্বের বাহিরে (০%0%-093110) মেঘের ওপারে, স্বর্গে বসিয়া আছেন; তাহার কাছে আমর! 
পৌছিতে পারি না, এত দূরে যে আমাদের ধরাছেয়ার বা অনুভূতির বাহিরে, এত মহিমাগ্িত যে 
আমরা তাহার কাছে ষ|ইতে পারি না। বিশ্বের অধিষ্ঠানন্বূপ সেই অনস্ত জ্ঞ।ন উপলব্ধি করিবার 
ইহা গ্রথম সোপান মনে করা যাইতে পারে। 

তারপর ক্রমশঃ যতই আমর। ঈশ্বরের প্রকৃতি ও তাহার সহিত আমাদের সগ্থন্ধ বুঝিতে পারি, 
ততই আঁমরা অনুভব করি_তিনি আমাদের খুব দুরে নহেন ; তিনি বিশ্বব্যাপী, তিনি আমাদের 
অন্তধামী। আত্মা যেমন শরীরের উপর গ্রভুত্ব করে, তেমনই তিনিও দৃশ্যমান জগতের বাহির 
হইতে নয়মধ্যে থাকিয়াই তাহার প্রতিটি পরমাণু নিয়মিত করেন। আমাদের আত্মা সেই 
বিরাটের অংশ, কিন্তু পূর্ণের সমান কথনই ন্য়। 'মাধ্যাত্বিক ক্রমবিকাঁশের ইহা দ্বিতীয় স্তর । 

তারপর যে ব্ক্তি হীন্জয়ান্ুভূতি ও চিন্তার পারে গিয়া পৌছিয়াছে তাহার আত্মা 
পরমাত্মাকে নিকট তরভাঁবে উপলব্ধি করে। যখন আমরা আপেক্ষিক ( দ্বেশ-দন্দ ) ভাবের উধ্বে 
উঠি তখন বুঝিতে পারি, একটি কিছু আছে-যাহা নানা নামে উপাসিত ঈশ্বর সন্ধে আমাদের 
ধারণার ভিতিম্বরূপ ; তখনই আমরা নিরপেক্ষ সত্তার রাজো প্রবেশ করি । তখন আর বাহিরের 
জ্ঞান থাকে না, অবর্ণনীয় সমাধির আনন্দ অনুভূত হয়; সর্বপ্রকার ভেদ-দর্শন তিরোহিত হয়। 

বেদান্তের ধর্মই পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে সবাধিক প্রয়োগপিদ্ধ (10120008] ). 
ইহা আঁমাঁদের শিখায় না যে কতকগুলি তত্ব, যুক্তিহীন মতবাদ এবং উপদেশে বিশ্বাপ করাই 
ধর্মের উদ্দেন্ত । পরস্ত ইহা শিখায়__ঈশ্বপীয় হওয়া, পরিপূর্ণতা লাভ করা, প্রতিদিনের কাজে কর্মে 
দিব্যভাঁব বিকশিত করাই যথার্থ ধর্ম! 

বেদান্ত-ধর্মের মূল নীতি কি1_-আমর! অমর আত্মা-রূপেই জন্মিয়।ছি, পাপের ফলে বা 
অন্াঁয় আচরণের জন্ত নয়__মমৃত-আঁননের সন্তান আমরা! সত্যই যদি তাই হয়--তবে আমরা 
কি তাহা অনুভব করি? করি, বা নাই করি-_তাঁহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইহা আমাদের 
জন্মগত অধিকার, আজ না হয় কাল--আঁমরা নিশ্চয় ইহা! অনুভব করিব, এ বিষয়ে চেতন হুইব। 
আমদের গ্রত্যেকেই ঈশ্বরের মতো অনন্ত অমৃত এবং দ্বিবা,_-পবিভ্র। ব্যক্তিগত আত্মা (জীব) 
এবং বিশ্বগত পরমাআ্ায় (ঈশ্বরে ) [ পরমার্থতঃ, শ্বরূপতঃ ] কোন ভেদ নাই । 

আত্মা অনন্ত, জন্মহীন, মৃত্যুহীন--অপরিবর্তশীয়। শরীরের বিনাশে শরীরী আত্মার 
বিনাশ হয় না। আত্মা কখনও মরিতে পারে না; এই সত্যটুকু মনে রাখিতে পারিনে মৃত্যুকে 
আর কেন ভয়? ভয়শৃন্ততাই আমাদের আদর্শ ; এবং ইহাই প্রতোকের আদর্শ হওয়া প্রয়োজন । 


“মরম না জানে, ধরম বাখানে 


[ মমালো১ন] 


শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ 


“বিংশ শতাবী” পত্রিকার ১৩৬৩ সালের 
শ/রদীয়া সংখায় কাঞ্জী আব্ল ওছুদ সাহেব 
লিখিত 'পামকৃ্চ ও বিবেকানন্দ” শীর্ষক প্রবন্ধটি 
পাঠ কিলাম। ইহা ওদুপ্ধ সাচেব কর্তৃক বিশ্ব- 
ভারতীতে প্রদত্ত বক্ততামীলার অংশ । আলোচা 
প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ওুদ সাহেব রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব ও স্বামীঞীর প্রশংসা করিয়াছেন, 
তাহাদের সাধশার মর্মকখা বুবিবার চেষ্টাও তিনি 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, গ্রবন্ধটিতে রামন্কঞঃ- 
বিবেকানন্দের প্রতি কিন্ত লেখকের যথাযোগ্য 
শ্রদ্ধার অভান ম্ুপরিস্ফুট। 

রামকষ্-বিবেকাননের ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান 
সাধনায় যে কালজমী ও সীমাতিশায়ী পরিপূর্ণতা 
আছে--তাহ! ওদুদ সাহেবের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে 
নাই। তিনি ভক্ত-হৃদয়রূপ অমৃতলোকের বাহিরেই 
রহিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র যুক্তিক ও বিশ্লেষণের 
পথে সেই অমুতলোকে প্রবেশ করা যায় না। 
মরমী সাধক “প্রাণের ভাবায় প্রাণের কথ! কয়, ও 
প্রাণে-প্রাণে প্রেরণা জোগায়।' তাহার অন্তরে 
অন্তর মিশাইয়। যে তাহার প্রাণের পরিচয় নিতে 
পারে, আনন্দলোকে শুধু তাঁহারই নিমন্ত্রণ । 

ওছুদ সাহেব মরমী সাধনার অবাঞ্ছিত পরি- 
ণতি» পপ্রগল্ভ ভক্তির অবাঞ্ছিত পরিণাঁম, 
“ভগবত-চেতনা ও ভগবৎ-নির্ভরতার উৎকট স্বয়ং- 
সম্পৃর্তি” প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছেন। 
তক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভের অর্থ ই দ্বয়ং-সম্পূর্ণ ভগবৎ- 
চেতনা, আরাধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও একান্ত 
নির্ভরতা_ দেব ক্ষুধিতা বাগ। মাতরং পয পাসতে” | 
ভক্তের কাছে ঈশ্বরই বস্ত, আর এব অবস্ত। মহা 


ভ|বলোকে ভক্ত ও আরাধা শিভৃতে বিরাজ করিয়া 
নিত্য নব সঙগ-সুখের আস্ব।দ্রন গ্রহণ করেন। 

হিসাব পরিমাণ করিয়া বা “করমুল।”-অন্গপারে 
সাধনা করিয়৷ ঈশ্বর লাভ হয় ন।, ব্যাকুলতা হইলেই 
ঈশ্বরলাভ হয়। ব্যাকুল মনে পৰিণামচিন্তা ১স্তব 
ভক্তিমার্গে সতকতাবিহীন বাাকুলতাব জন্গ 
তক্ত ধার 


য় । 
“অবাঞ্চিত পরিণ'ম? কখনও ঘটে না। 
জন্ত বকুল, সেই সবশক্তিময়ের অতঙ্গ দৃষ্টি তাহার 
উপর সদা নিবদ্ধ থ|কিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে 
চালিত করে। কেন ইহা বিশ্বাস করুক, আর নাই 
করুক, ভক্তের তাঠাতে কিছুই যায় আসে না। 
ভক্ত মহা]ভাবে বিভোর ভইয়া থাকে । ভগবত 
চেতনা তাহার মধ্যে 'উতৎকট+-ভাবে আজ্ম প্রকাশ 
করিয়াছে বলিয়া কেহ চীৎকার করিলে9 তাঠার 
কিছুই যায় আসে না। 
ওঢুদ সাহেবের মতে যে ভগবত্চেতনা বা 
নিভরতা অভ্রান্ততাবে লোকশ্রেয়ের প্রেরণ! দের না, 
তাহা বন্ধ্যা । যথার্থ ভগদৎ-চেতনা লোকশেয়ের 
প্রেরণাদায়ক না হইয়াই পারে না। জীবপ্রেম 
ভগবৎপ্রেমেরই অপরিহার্য অঙ্গ। রবক্দ্রনাথ 
যথার্থ ই ধরিয়াছেন, বৈষ্ণবের ভগবৎপ্রেম শুধু 
বৈকুের তরে নয় £ 
“প্রয়জনে যাহা দিতে পারি দিই তাই দেবতারে, 
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই প্রিয়ঞ্জনে, 
আর পাৰ কোথা? দেবতারে প্রিয় করি, 
প্রিয়েরে দেবতা ৷? 
সেই প্রিয়তমের প্রতিরূপ হিসাবে বিশ্বের 
সকলেই ভক্তের প্রিয়ঞ্জন। লেকশ্রেয়ের মাপ- 
মাঠিতে পরমহংসদেবের সাধনাঁকে অসার্থক প্রতিপন্ন 


ভাত্র, ১৩৬৪ | 


করাঁর জন্য ওঢুদ সাহেবের প্রয়াম টুপি দিয়া 
আকাশ ঢাকিবাঁর চেষ্টার মতোই হাম্তকর। তার 
এই প্রবন্ধেই তিনি পরমহংসদেবের বিপ্যাত বাণী 
ত্র জীব তত্র শিব” উল্লেখ করিয়াছেন। 
'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা” করিবার যে উপদেশ 
পরমছংদেব দিয়াছেন ওছুর্দ সাহেব নিশ্চয়ই তাহা 
জানেন। তীর প্রবন্ধের আর এক জায়গায় তিনি 
তিনি লিখিয়।ছেন, “পরমহংসদেবের সাধনায় সেবার 
প্রেরণা অ৭্ত ছিল, না থ|কৃলে স্বামী বিবেকানন্দকে 
ব্যক্তিগত মুক্তি উপেক্ষা ক'রে লোৌকহিত-সাধনার 
তিনি উদ্বদ্ধ করতে পারতেন না।? তবে ওদুদ 
সাহেব বলেন, “বিবেকানন্দের প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত 
না হ'লে তার মানব সেবার আক।জ্ষ। সার্থক হ'তে 
পারত না, এই মনে হয়।” অতি সত্য কথা। 
কিন্তু এজন্য যে তিনি মনে করেন, পরমহংস্দেবের 
ব্যক্তিগত ভগবৎ-চেতনায় লে।কশ্রেয়ের ইচ্ছার 
অল্পতা ছিল--তবে বলিতে হয়, রামকুষ্জ বিবেকানন্দ 
যে একই সত্তার দ্বিবিধ প্রকাশ-_ওছুদ সাহেব তাহ। 
ধরিতে পারেন নাই। ভ।বসমাহিত প্রশান্তবিগ্রহ 
রামকষ্চ ও হেজোদীপ্ত অমিতবিক্রম বিবেকানন্দ 
_এই ছয়ে মিলিয়া এক | শুধু তাহ শর অসংখ্য 
মন্তযাপী ও ভক্তদলের মধ্যে রামু পরিব্যাপ্ত হইয়। 
'আছেন। এই ভাবে রাঁমক্ঞ্চ সকল জীবোয়ের 
সুলাধার, লোকশ্রের তো 
ভারতের সর্ব এবং পৃথিবীর নানাস্থানে ধাহার 
নামে আততাণ, শিক্ষাদান এবং জনসেবার নানা 
কাজ চলিতেছে, সহঅ।ধিক সঙ্গ্যাঁসী যাহার অন্থুগ!মী 
হইয়া সেবাত্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার 
ভগবৎ-চেতনা বন্ধ | এইরূপ উক্তি ওছুদ 
সাহেবের স্থাঁয় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আশা করা 
যাইত ন|। 

ওছুদ সাহেব আবার সন্নাাসের প্রতি কটাক্ষপাত 
করিয়াছেন ! তাহার মতে, “নন্যাস ইত্যাদি জীবন- 
বিমুখ-প্রবণত।''-.*'৮ ওছুর্দ সাহেব সংস্কারমুক্ত 


আরও সীমাবদ্ধ । 


“মরম না জানে, ধরম বাখানে? 


৪৩৯ 


স্বচ্ছ দৃষ্টির দাবি করেন, কিন্তু এখানে “নিয়াত। 
ফিল ইস্ললাম'_ইসলামে বৈরাগ্ের স্থান নাই_-এই 
সস্কারটি তাহার দৃষ্টিকে অন্ষচ্ছ করিয়া দিয়াছে। 
সন্গ্যাসী সংসার- ঝা জীবনবিষুখ নহেন, তার সংসার 
বিরাট এবং সাধনা মহাজীবনের | কবির কথ!র ঃ 
বিশ্বজগৎ অ।মারে মাগিলে 
কে মোর আত্মপর ? 
আমার বিধাত। আমাতে জাগিলে 
কোথায় মামার ঘর? 

দৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকিলে তিনি এই ভাবেই 
সন্নসকে দেখিতেন। হিন্দু বৌদ্ধ ও খুষ্ান সন্গ্যাসি- 
সঙ্বগুলর অক্লান্ত সেবায় মানবজাতির অশেষ 
কল্যাণ সাধিত হইয়া আমিতেছে। যে কোন 
অপক্ষপাতী সমালোচকই এই কথা শ্বীকর করিবেন 
516106 115130)81)-রূপ ঘুমন্ত ভারতীয় জাতির 
চেতনা-সঞ্চারে শারামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সন্তানবর্গের 
অব্দান তুলনাহীন। 

ওছুদ্দ ন1ঠেবের মতে, "পরমহ্ংসর্দেবের “যত মত 
তত পথ' চিন্তাধার।র উপর অতীত গ্রতৃত্ব করছে, 
তা ওটি তত্বের ব্যাপার বেশী, সতোর ব্যাপার 
কম” ইঠ| ওদুর্দ সাহেবের অপূর্ব গব্ষণ]। 
'যত মত তত পথ” সর্বাশ্রয়ী সতা। উপনশিষদে 
আছে, “একং সদ্দিগ্রা বহুধ। বদস্তি' | ধর্মের ব্যাপারে 
ভারত কোনও মতকে কোনও দি* অস্বীকার করে 
লাই | কি করিয়া অস্বীকার করিবে? যিনি 
অবাজ্মনলোগে|চর, 'অণে।রণীয়ান্‌ মহতো! মহীয়ান্‌' 
তাহাকে জাশিবার চেষ্টা চলিয়। আসিতেছে আদিষুগ 
হইতে । সাকারের ধ্যানে, নিরাকারের ধ্যানে, 
গ।নে। নৃত্যে, আচারে, বিচারে, প্রেত-পুজায়, 
প্রতীক পৃজায়, কত সাধক কত ভাবে তাহার পরশ 
আপন প্রাণের ভিতর পাইতে চাহিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে কাহার সাধনপথ ঠিক, কাহার ব 
ভুপগ-_তাহার বিচারের শক্তি ক্ষুদ্রবুদ্ধি শ্বর্নজীবী 
মানুষের নাই। মুনের পুতুল কি মহাসমুদ্রের 


6৪৩ 


গভীরতার পরিমাপ করিতে পারে? রামরুড 
অসীম, কিন্ত তিনি য।হাঁদের শিক্ষার জন্ত অবতীর্ণ, 
সেই সাধারণ মানুষ সীমাবদ্ধ, তাই তিনি বলিয়াছেন 
যে ইহাদের কাহারও আন্তরিক সাধনা বিফল 
পাবে না। সরল ব্যাকুল ভাবে সাধন 
করিলে সকল পথেই সকল মতেই অনন্ত ভাবন্বরূপ 
ঈশ্বর লাভ ভয়। ইঠাই ণ্যত মত তত পথ” । 
৮মোিতলাল মভরামবার মহাশয় তার বাংলার 
নবঘুগণ বইটিতে প্সেমিটিক নেতিণাদের” কথা 
বলিয়ছেন। অধা!পক গোপাল হালদার তাহার 
“সংস্কৃতির রূপান্তর” বইটিতে “সেমিটিক নেতিবাঁদ”কে 
মানসিক ওদ্ধত্য বলিয়! অভিহিত করিয়।ছেন। 
ওদু্দ সাঁহ্বে তীহার প্রবন্ধে “এটা ভুল, ওটা ভূল' 
বলিয়া চলিয়াঁছেন_ এই নেতিবাদের প্রভাবে । 

শ্বচ্ছ 'অন্তর-বিশিষ্ট মানুষ বুঝিতে পারে থে 
অসীম বিশ্বব্যাপারের প্রায় সবটুকু তার জ্ঞানের 
অগম্য। সুতরাং তার উপলব্ধির অহীত কোনও 
ব্ষয়কে সে ভুল বলিবার সাহস পায় না, এবং 
বলে না। কিন্তু নেতিবাদমূলক চিন্তারাজ্যে 
কতকগুলি মায়া-বিগ্রহ (বেকনের 1401” )-এর 
স্থট্টি হয়। এই সব ভাবপুভুলিকার দাস হইয়া 
নেতিবাদীরা সবাশ্রয়ী সনাতন সতাকে হারাইয়া 
ফেলে । এই কারণেই ওহুর্দ সাহেন, বলিয়।ছেন, 
“স্ধধর্মই সভা, এটি একটি শিথিল চিন্তা মার। 
তাঁর চাইতে সন ধার্মর ভিতরই যথেই মিথ্যা বা 
'অদার্থক ভাবনা রয়েছে, মানুষকে সে সব কাটি 
উঠতে হবে, এই চিন্তার মর্ধারা বেশী।” একথা 
জানিয়! মিস্মেয়ো ও বিভারলি নিকলসেরা 
উৎসাহিত হইবেন যে রুচিবান্‌ শিলীর চেয়ে নর্দমা- 
পরিধর্শকের মধাদা বেশী। নেতিমুলক দৃষ্টিভলির 
দ্বারা সত্যের মধাদ। রক্ষিত হয় না । 

অবতারবাদের বিরুদ্ধে ওছুদ সাহেবের আপত্তি । 
তাঁর মত ”এ সম্পর্কে নব চাইতে শোচনীয় ব্যাপার 
হলো, ম্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁকে পুজা নিবেদন 


হইতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


করলেন অব্তারগরিষ্ঠ ব'লে” বিবেকানন্দ 
অবতাঁর-বরিষকেই "অব্তারবরিষ্ঠ।য়” বলিয়া পুজ] 
করিয়াছেন । অতিমানবীয় মনীষা সম্পন্ন স্বামীজীর 
মনে সন্দেহের লেশমাপ্র থাঁকিলেও তিনি তাহা 
করিতেন না। পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজীর 
প্রথম পৰিচয়হ তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষের 
মনের গঠন এইরূপ যে সে কোনও না কোনও ভাঁবে 
অবতারের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না। 
জ্ঞানদাতা, পরিতাতা, বাঠাবহ অবতার কেবল 
হিন্দুরই অতি প্রিয় নয়; তথাগত বুদ্ধ? যীশুখুষ্ট, 
হজরত মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম গুরুগণেরও কোটি কোঁটি 
উপাসক আছেন, ইহাতে দোষ দেখি না। 
নাস্তিকেরাও দেখিতেছি রাজনৈতিক নেতাকে 
অব্তারের আসনে বপাইয়! উপাসনা করেন। 
কেহ কেহ চিত্রতারকা, খেলোয়াড় বা দৌড়ের 
ঘোড়ারও উপাঁদনা করেন। নেতিবাদী নিজেকেই 
স্শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নিজেরই উপাসনা করেন। 
সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাঁশ অবতারের উপাসনাকে 
সেকেলে বলিয়! উড়াইয়া দেওয়া নিরর্থক । উপাসনা 
যখন করিতেই হইবে তখন শ্রেষ্ঠ অবতারের 
উপাসনা করাই শ্রেয় । 

ওছুরদ সাহেব বলেন, 'রামকষ্চদেবের যে 
অলৌকিক দর্শন হলো, সেটি হত মরমী সাধনার 
এক সাধারণ দুর্বলতা ।” যিনি অলৌকিক দর্শন 
বিশ্বাস করেন না তাহার সহিত আমাদের কোনও 
বিরোধ নাই । আমরা অলৌকিক দর্শনে বিশ্বাসী 
হজরত মহম্ম্দের অহিলাভ ও “পাব-ই-মিরাজ'এর 
রাত্রিতে সপ্তন্ব্গ ভ্রমণ সম্পর্কে ওছুদ সাহেবের সুম্পষ্ট 
মত জানিলে বাধিত হইব । 

রোমা রেশলা পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া মণিপূর্ণ 
খনি অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার পরশ-পাথর 
মিলিয়াছে। ওছুদ সাহেবের পথে চলিলে তিনি এই 
পাওয়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেন। ধর্মকে নিজ 
বুদ্ধি হ্বারা সীমাবদ্ধ করার পরিণাম বেদন।দায়ক । 


সমালোচনা 


দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা শ্র শ্রীশচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়, স্থাপত্য-বিশারদ-প্রণীত, প্রকাশক-_ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়। পৃষ্ঠা_-২৩৮+ ২:৮০ 
(ভূমিকা-সথচী প্রভৃতি ); মৃল্লয ২০২ টাকা। 

স্থাপত্য-বিশারদ শ্রী শ্রাশচন্্র চট্টোপাধায়ের 
পরিচয় নুতন করিয়! নিশ্ায়াজন। পাশ্চান্তা 
বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়। ভারত-প্রতিত। কিভাবে 
ত্বমহিমার বিকাশ-সাধন করিতে পারে বর্তমান 
্রন্থথানি তাহারহ একটি স্থায়ী নিদশন | কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয় কতৃকি আমন্ত্রিত হইয়৷ প্ীটটোপাধায় 
১৯৫৪ খুঃ ধারাব|হিক ভাবে যে বক্ততানলী দেন 
তাহারই সারাংশ অবলশনে ইহা সংকলিত, ইঠ।র 
পিছনে রহিয়াছে লেখকের জীবনব্যাগী অভিজ্ঞত।, 
বহু অধ্যয়ন, পর্যটন ও প্রাচীন পু'থির গবেষণ! ; 
সর্বোপরি রহিয়াছে তাহার ম্বকীয় 'প্রতিভাদীপ্ 
চিন্তা । 

প্রস্তাবনায় কলিকাতা বিশ্ববিঠালয়ের 'পাচাথ 
শ্ীনির্মলকুম।র সিদ্ধান্ত মহাশয় লিখিয়াছেন £ 
“দেবায়তনের ইতিহাপের বোগ একটি দেশের ব। 
জাতির ধর্সের ইতিহাসের সঙ্জে নয়, ইহার যোগ 
সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে | বু 
পরিশ্রমে রচিত গ্রশ্থথানিকে কেহ যেন মন্দির- 
নির্মাণের প্রণালী বা পদ্ধতি বলিয়া মনে না করেন । 
লেখক অন্থভব করিয়াছেন £ "ভারতবর্ষের একটি 
সর্বাগীণ সম্পূর্ণ নিভুল নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রকাঁশের 
আশু প্রয়েজন।” ইতিহাস প্রায়ই অসত্য এবং 
অধ'সত্য উপাদানের মিশ্রণে বিকৃত হয়। মহাকালের 
বিরাট বক্ষে মানব-মন তাহার থে স্বাক্ষর রাখিয়া 
গিয়াছে লেখক তাহাই অধ্যয়ন করিয়াছেন-- 
সধত্ে, নীরবে-_ একাকী । 

জীবন-সাঁযাহ্কে স্বীয় অভিজ্ঞতীলব্ধ জ্ঞান দেশ- 
বাসীকে তথ বিশ্ববাসীকে তিনি উপহার দিয়াছেন । 
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বাইশটি অধ্যায়ে স্থলিখিত গ্রন্থে আদিপ্রস্তরযুগ হইতে 
শুরু করিয়া দ্রাবিড় ও আধ, হিন্দু বৌদ্ধ ও নৈষ্ঃব, 
শৈব ও শাক্ত-_ প্রতিটি কগ্টির তরঙ্গ আলোচিত 
হইয়াছে; ভারতের বাহিরে ভারত-সংস্কৃতির প্রসার 
এবং বহিরাগত সংস্কৃতির সহিত ভারত-কটির 
ংঘাত এবং সমন্বয়-প্রচেষ্টাও প্রদর্শিত হইয়াছে । 
“বস্ত-তান্ত্রিকতার কবলে বমান ভারত”ও তাহার 
দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাণ্ দর্শনের 
মুলগত এক্য লক্ষ্য করিয়! ভারতের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে 
উচ্চাঁশ। পোষণ করিয়া লেখক গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। 
পরিশেষে চিত্রবিরবণীতে প্রায় ১৭১টি চিত্রের 
অন্তনিহিত ভাব তিনি বিবৃত করিয়াছেন। চিত্র- 
গুপির মধ্যে অধিকাংশই মন্দির ও দেবতা বা 
তীর্থ সংক্রান্ত ; কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি ও 
নক্সা পুস্তকখানিকে সমুন্ধ করিয়াছে। অধুনা- 
নিমিত নয়!দিলীর বিড়লার লক্ষমীনারায়ণ মন্দির 
রহিয়াছে, অথচ বেলুড়মঠের শ্ররামকৃষ্ণ-মন্দির না 
থাকার কারণ বোঝা গেশ না। শ্ররামরুষ্েের যে 
ছৃৰিখানি আছে তাহ! নিতান্তই কালপনিক। -_নি* 
নিবাস; শরণং সুহৃও_ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ 
সরস্বতী গ্রণীত। প্রকাশক : শ্রানৃপেন্দ্রকৃষজ 
চট্টোপাধ্যায়, রাইটাঁস” সিপ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা স্াট, 
কলিকাঁতা। পৃষ্ঠা_-৮৭ 3 মুল্য আড়াই টাক!। 
“নিবাপঃ শরণং সুহৎ”_ সুমুদ্রিত পুস্তকথানিতে 
প্রখ্যাত সন্যাসী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরম্বতীর 
পুরু? হিষ্ট” ও “সাধন” বিষয়ক সংস্কতে রচিত 
শ্লোকগুলি ও তাহাদের পগ্যান্ুবাদ অধ্যাত্ম পথের 
পথিকের নিকট অপূর্ব দিগৃদর্শন-রূপে গ্রহণীয় হইবে 
বলিয়! আমাদের বিশ্বাস। সাধনার মর্মকথ অনবগ্ 
ভাষায় মনোরম ছন্দে ও ভক্তিরসে সিঞ্িত করিয়। 
সাধক-কবি ৪৭টি কবিত। সাধারণের সমক্ষে তুলিষ! 
ধরিয়াছেন। জী. 
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স্মৃতিপুজ1 গ্রন্থমীল! (প্রথম ও দ্বিতীয় 
থণ্ড)- প্রণেতা শ্রীহরিদাস রামানর্দ। প্রকাশক 
শ্রীস্মণি__ ললিতা সাহিত্য ভবন। আশীষ কুটার, 
শিলং । পৃঃ ১২৮+৯। মুলা ৪২ টাকা। 
গ্রন্থকারের পূর্বনাম শ্রীসতীশচন্ত্র রায়, ভারতীয় 
শিক্ষা-সেবক, অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর । তাহার 
জীবনে রবীপ্রনাথের সংস্প্শ-লাভ এক পরম 
সৌভাগ্য, আই গ্রস্থখানির প্রথম খণ্ডে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, আধ্যাত্মিক দান প্রভৃতি 
আলোচিত হইয়াছে, ছুইটি অধ্যায় লেখকের 
ব্যক্তিগত স্থৃতি-তর্পণ। দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতের 
আধ্যাত্মিক সাধনা ধিভাবে কয়েকজন সাধক ও 
মহাপুরুষের মধো রূপ|য়িত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহ! 
দেখাইয়াছেন। শ্রারামকৃষ্চ পরমহংস, মহধি দেবেন 
নাথ ঠাকুর, ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তত্বভৃষণ 
সীতানাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রভৃতির সহিত 
গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত স্তুতি ও মতানুযায়ী অধাত্ব- 
তত্ব আলোচিত হইয়াছে । “ব্রবীন্্নাথের “এবার 
ফিরাঁও মোরে” কবিতায় মহাবিশ্বজীবনের যে ইঙ্গিত 
দিয়াছেন, পরমহংসদেবের সাধনায় তাহাই যেন 
মুর্তিমান্‌ হইয়াছে ।”-দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় 
লেখকের এই উক্তিতে ইতিহাসের পারম্পধ অবহেল। 
কর] হইয়াছে । 
-মেথিল্যানন্র 
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সম্পূর্ণ গীতার আঠারোটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি 
শ্লেক পৃথক্‌ ভাবে ছন্দে ইংরেজীতে অনুদিত 
হইয়াছে । 72010, £&2501নু এর 
০6158091” এবং স্বামী প্রভবান্দ ও ক্রিষ্টেফার 
ঈশারউডের “59202 ০£ 0০,এর পর ইংরেজীতে 
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উদ্বোধন 


| ৫৯তম ব্্ষ--৮ম সংখ্যা 


গীতার কাব্যাচুবাদে ভা ভঙ্গি ও ছন্দের নৃতনত 
আনা দ্ুরহ। লেখক সে দিক দিয়া না গিয়া 
মূলের নিকটতা রক্ষা করিয়া অন্ণাদ করিয়াছেন, 
সেজন্ ভ|ষা ও ছনের স্বাচ্ছন্দ্য কিছু শ্বু্ হইয়াছে; 
তবে ভাবের দিক দিয়া তাহ! পুর্ণ হইয়াছে। 
বিদেশী পাঠকের নিকট ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাব 
পরিবেশনের প্রথম পুস্তকরূপে ইহা অনায়।সেই 
দেওয়া চলিবে । কাব্যের আবরণে দশনের 
তত্ব ঢাকা পড়ে; আমাদের মনে হয় গাতার 
গছ্যান্থবাথ বিষয়-প্রবেশে অধিকতর সহায়তা 
করিত। 

মীরাবাঈ--শ্রব্যোমকেশ ভট্র।চাধ প্রণীত, 
প্রকাখক-প্রব্ক পাবলিশান? কলিকাতা-১২ 
পৃষ্ঠা ২৬২4 (২২)) মুল্য সাড়ে চাবি টাকা । 

নানা কারণে মীরাব|ঈ-এর জীবনী লেখা সহগ 
নহে । প্রথমতঃ কৌন পাঁধক থা সাধিকার জীবনী 
যথাযথভ।ৰে লিপিবদ্ধ হয় শা; দ্বিতীয়তঃ পরবতী 
কালে ভাবের আতিশয্যে অনেকে বহু ঘটনা অতি- 
রঞ্জিত করিয়া এমনভাবে লোকের চোখে ধরিয়া 
দেন যে তাহা হইতে আসল জীণন খু্িয়া পাওয়। 
কঠিন হইয়! পড়ে। 

টডজাহেবের 'রাজস্থানে” আমরা মীরাবাঈ-এর 
জীবনীর ধারাবাহিক আলোচন। প্রথম দেখিতে 
পাই; কিন্ত দুঃখের বিষয় পরবতী এঁতিহাসিকগণ 
প্রমাণ করিরাছেন-এঁ সকল লিপিবদ ঘটনাবলীর 
অনেকাংশই সত্য নয়। 

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বহু কষ্ট শ্বীকার করিয়। 
বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া মীরার জীবনের ঘটনাগুলির 
যথাযথ সত্যতা নির্ণয় করিয়।ছেন, ইহা প্রশংসনীয়; 
তবে হয়তো এই কারণেই পুস্তকখানি সাহিত্যের 
দিক দিয়া শুফ হইয়াছে । মীগা-ভজনাবলীর 
অন্ুবাঁদগুলিতে মূলের আবেদন বস্কৃত হয় নাই। 
সঙ্গীত-মুখরিত প্রেম-নিরঝরিণী মীরার জীবনের 
ভাব-ব্যঞ্জন৷ ইহাতে ফুটে নাই। 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 


রামকৃব্ঃ-জননী শ্রীপ্রীসারদামণি_অধ্যা- 
পক শ্রাদেবীপ্রসাদথ ভট্টাচার্ধ প্রণীত, প্রকাশক 
শ্রীনালবিহারী পাল, ২৮ বি, এন, শ্ন/ফ মিল ট্রাট, 
বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪৮, মুল্য ১২। 

বইখানির এ প্রকার নামকরণের সার্থকতা 
লেখক ভূমিকায় যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা আমাদের 
বোধগম্য হইল না। সে যাহাই হউক শ্রসারদ।দেবীর 
ও শ্রীরামকষ্জের সাধনপীলাঃ বিশেষভাবে মাতৃভাবের 
দিকটি, কাব্ধর্মী গন্ধে লেখক ফুটাইয়া তুলিতে 
চাহিয়াছেন। পুরাপুরি কাব্যাকারে লিখিলেই 
পুপ্তকটির মধ।দ। বাড়িত। ঘটনা ও ভাষার ভুল 
অনেক স্থলে চোখে পড়ি । পবৰতী সংস্করণে 
সেগুলি অবস্ত দূরীকরণীয়। ভাবের আতিশয্ে 
লেখক ঘটনা যাথাথ্য বা পারম্পথের 'প্রুতি দুষ্ট 
দিতে পারেন নাই-মনে হয়। 

অঘটন আজে। ঘটে-দ্রিলীপকুমার রায়। পৃষ্। 

২৯৬+৯। মুল্য চার টাক। আট আনা । প্রকাশক 
--ইপ্তিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং 
প্রাইভেট লিঃ; ৯৩, হ্বারিসন রোড, কলিকাতা । 

বাংলাদেশের এই শ্তামল মাটিতে রাধাকুষ্ণের 
যুগল-উপাসনা। বহুদিন সাঁধক-স।ধিকীগণের জয়ে 
ভগবানের মাধুধময় আনন্দম্বূপের উপলব্ধি 
সঞ্চারিত করিয়াছে । এই ভক্তিরসাশ্রিত গ্রন্থটির 
আগ্ন্ত সেই অনুভূতির কাব্যমগ্ডিত প্রকাশ। পর 
পর কয়েকটি কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক এই বিংশ 
শতাবীর মধ্যস্থলে দীড়াইয়া ভগবানের চিরন্তন 
লীলারস পরিবেশন করিয়াছেন। অলৌকিক 
কাহিনীর প্রতি বিজ্ঞ সমাজের একান্ত উপেক্ষা এবং 
অজ্ঞ সাধারণের অতিরিক্ত বিশ্বাসগ্রবণতা-_-এই 
হুইই অযৌক্তিক । আমাদের সীমাবন্ধ যুক্তি ও বুদ্ধি 
বিরাট বিশ্বরহস্তের সমন্তখানিই হৃদয়ঙ্গম করিতে 


সমালোচন। 


৪6৪৩ 


পারিয়াছে, একথা অহঙ্কারের পরিচয় দেয় মাত্র। 
অপর পক্ষে এই অলৌকিকতার ছন্মবেশে অনেক 
নকল অবতার দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে--দেঁথিয়া 
সাধারণ মাম্ষের অক্ঞতার কথা ভাবিয়। দুঃখ হওয়াই 
শ্বভাবিক। তথাপি একথা সত্য যে সাধারণ যুক্তি 
ও বুদ্ধির অগম্য অনেক ঘটনাই এ জগতে ঘটে। 
বৈজ্ঞানিক তাঁহার কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা 
করেন এবং ভক্ত এঁ ঘটশার মধা দিয়া সর্বসাধারণের 
কারণম্বরূপ শ্রভগবানের অনন্ত মহিমার কথা স্মরণ 
করিয়! ধন্ত হন । 

“অঘটন আজো ঘটে সেইরূপ কয়েকটি 
অলৌকিক ঘটনার সমষ্টি--যৌক্তিক মুক্তি 'ও বুদ্ধির 
দ্বারা এই সব ঘটনার ব্যাথা সম্ভব নয়। এ বইটির 
উদ্দিষ্ পাঠক-_-“** ধারা সত্যকে খানিকটা কষতে 
পারেন, তাদের সহজবোঁধের-_ইনটুইশনের নিকষে। 
'* এ বইটি পেথা শুধু তাঁদের জন্তে ধারা জানতে 
চাঁন ভগবানকে প্রত্যক্ষ কর! যায় কি না, ভক্ত 
কাতর হয়ে ডাকলে তিনি রক্ষা করেন কি না 
এক কথায়, ভাগবত করুণা ভববিলাসী কল্পনামাত্র, 
ন| পরীক্ষাসহ, অন্ুভবগম্য সত্য ।” ভক্ত ভাবুকের। 
বইটিকে যেগ সমাদর জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ 
ন।ই। কারণ, ভগবৎ্নিভরতার ও ভক্তরক্ষায় 
স্দাজাগ্রত শ্রতগবানের মহিমা কয়েকটি কাহিনীর 
মধ্য দিয়া লেখক অমুতমধী ভাষায় পরিবেশন 
করিয়াছেন। নবধুগের “ভক্তমাঁল”-রূপে এই গ্রন্থটি 
অজত্ হৃদয়ে শাস্তির অমৃত পরিবেশন করিবে 
ইহাই আমাদের ধারণা । 

বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদপট উচ্চাঙ্গের। সে 
তুলনায় প্রকাশক যদি বাধাইয়ের দ্রকে আর একটু 
নজর দিতেন তাহা হইলে পাঠকেরা অধিকতর তৃপ্তি 
ল।ভ করিতেন । 


শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্যবিবরণী 
দিলী 2 দিল্লী রামকৃষ্জ মিশনের সম্প্রতি 


প্রকাশিত ১৯৫৬ খুষ্টাব্ধের কার্ধবিবরণীতে ইহার 
ধর্ম-সংস্কৃতি-সেনামুলক কার্ধাবলীর ব্যাপক চিত্র 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। রবিবারের গীতা 
কাসে গ্রায় সহম্্র সুধী ও বিদ্যার্থার সমাগম হয়। 
আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে অনুষ্ঠিত শান্্লোচনার 
সভাগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিঝাছে। আলোঁচা 
বধষে কেন্ত্রণরিচালক স্বামী রঙ্গনাথানন পাটনা, 
নাঁগপুর, লথ নৌ, কাঁনপুর, দেরাঁছুন, সাহাজানপুর 
গভূতি ত।রতীয় দর্শন ও শ্রীরামকষ- 
বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন । 

প্রধান মন্ত্রী শ্রজওহরলাল নেহরু কর্তৃক গ্রন্থাগার 
ও সন্াগুহের উদ্বোধন এই বৎসরের উল্লেখযোগা 
থটনা। দাতব্য ঠোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ঃ 
যঙ্গ/কিনিক এবং “সারদ্রা-মহিলা-সমিতি'র কাধও 
প্রশংসনীয় । 

বেলঘরিয়। (২৪ পরগনা ) £ শ্রীরাম 
মিশন স্ট/ডেপ্টস্‌ হোমের ১৯৫১ খৃষ্টান্জের কার্ধবিবরণী 
পাইয়া ভামরা আনন্দিত হইয়াছি। কলেজের 
হীব্রগণ যাহাতে দমুষ্যত্ব-বিকাশের সববিধ সুযোগ 
লাভ করিতে পারে তাহার জন্থই এই প্রতিষ্টান । 
দরিদ ও মেধাবী ছাত্রদিগের সমস্ত খরচ আশ্রম 
হইতেই দেওয়। হয়। 

আলোচ্য বধের শেষে মোট ৮২ জন বিগ্যার্থার 
মধ্যে ৪৭ জন “ফ্রি এবং ১৫ জন আংশিক “ফ্রি* ছিল। 
১৯৫৬ খৃঃ বিশ্ববিগ্ঠীলয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষ- 
জনক এম্-এস্‌.সি পরীক্ষায় ২টি ছাত্রের মধ্যে একটি 
ফারষ্টর্লাস ও একটি দেকেগ্ড ক্লান পায়; বি-এ 
এবং বি-এস্‌.দিতে ৭টির মধ্যে ৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অনার্স লাভ করে; আই-এ ও আই-এস্‌.সিতে 
২১ জনের সঞ্চলেই উত্তীর্ণ হয় (১৭টি প্রথম 
বিভাগে), ৪ জন স্রকারী বৃত্তি লাভ করে। 


স্থানে 


এখানে উপাসনা-মন্দিরে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় 
প্রার্থনা, নিয়মিত ধর্ম ও সমাক্গনীতি বিষয়ক 
আলোচণা, ম্থপরিচালিত ব্যায়ামাগারে স্বাস্থাচ্চা, 
প্রশস্ত মাঠে খেলাধুলা, বৃহৎ বিলে সম্ভরণ 
বিদ্ভাথিগণের নৈতিক মানসিক ও শারীরিক উন্নতির 
বিশেষ সহায়ক । 

বারাণসী £ সেবাশম (শ্ররামকৃষ্চ রোড, 
বারাণসী-১)- শ্রারামকষ্চ মিশনের এই পুরাতন 
সেবা-প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ ৫৬ বৎসর ধরিয়া জাতি-ধর্ম 
শিবিশেষে শিবজ্ঞানে মাতমেব! করিয়া আসিতেছে । 
১৯৫৬ স|লের সুমুদ্রিত কাধবিবরণী আমরা সম্গ্রাতি 
পাইয়াছি। এখানকার সুপরিচালিত বিভাগগুলির 
মধ্যে উল্লেখষোগা কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী £ 
অন্তবিভাগায় সাধারণ হাসপাতাপে চিকিৎসিত-_ 
২৯৯৬১ বৃদ্ধ কর্মশক্তিণীন নরনারীর আশ্রয়াগারে 
ছিলেন; বহির্বিভাগার চিকিৎসালয়ে 
মোট চিকিৎসিত--৭৩,৩৭৫, অস্ত্রচিকিৎসা-প্রাপ্ত₹_ 
গড়ে দেনিক রোগিনংখা--৮৬* ? 
প্যাাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে প্রায় 
নমুনা পরীক্ষিত হয়; এক্সরে বিভাগে পরশাক্ষতের 
সংখ্যা প্রায় ১০০০ দরিদ্র, পর ও স্কুলের 
ছাঁঞ্রদিগকে আথিক শাহাধ্য দেওয়া হয়, এবং 
সাময়িক রিলিফ কাধের ভারও গ্রহণ করা 
হইয়াছিল। 


২৮ জন 


৪৭,০৫৫। 


১০১০৬ ০ 


উৎসব 

জলপাইগুড়ি £ শ্ররামকৃষ্চ মিশন আশ্রমে 
গত ২৩শে চৈত্র শনিবার, (৬ই এপ্রিল ) সন্ধ্যায় 
শ্রশ্রারামককষ্ জন্মেত্সব উপলক্ষে জনসভা হয়। 
সভায় আশ্রমের অধাক্ষ শ্বামী বেধসানন্দ বার্ষিক 
কার্খ-বিবরণী পাঠ করেন, স্বামী অনিস্তানন্দের 
ব্তৃতার পর রাত্রে কীর্তন হয়। পরদিন সীধারণ 
উৎসবে সারাদিনে বহু ভক্ত নরনারী সমাগত হন 
ও ২০৯০ জন বসিয়া প্রসাদ পান। 


ভাদ্র, ১৩৬৪. ] 


আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার 


সেপ্ট লুই  বেদাস্ত সোসাইটি, ১৯৫৬ 
থু্টাব্ধের কার্ধবিবরণী £ কেন্দ্রীধাক্ষ স্বামী 
সংপ্রকাশানন্ন। 

(১) রবিবারের ধর্মালোচনা £ ধর্ম ও দর্শনের 
বিভিন্ন বিষয়ে সারা বত্সরে প্রায় ৪৭টি বক্তৃতা 
প্রদত্ত হয়। নান ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান 
হইতে এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্থা্গয় ইতে তুলনা- 
মূলক ধর্ম (00101081802 1২9111017 ) অধ্যয়ন 
করিবার জন্ত ছাত্রগণ আসিতেন। 

(২) প্রতি মঙ্গলবার সদ্ধ্যায় স্বামী স- 
প্রকাশাণন্দ ধ্যানত্যাস শিখাইতেন এব 
“কঠোপনিষদ্‌' ৪ নারদায়ভক্তিতের অধ্যাপনা 
করিয়াছেন । 

(৩) এহ বৎসরের বিশেষ ঘটনা £ ভারত হইতে 
শরামরঞ্চ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্বামা 
মধবানন্দজী ও প্রবীণ »ন্স্যাসী স্বামী নির্বাণানন্দজার 
আমেরিকা আগমন । তীহারা ২২শে মাচ সেন্ট 
_ লুই আশ্রমে আসেন । সোসাইটিতে স্বামী মাধবা- 
নন্দজী সাধারণ সভায় “শগামকৃষ্ণচ ও বিশ্বশান্তি 
সন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। 

(৪) ২৩গে ফেব্রুমারি স্বামী সংগ্রকাশানন্দ 
কলছ্ছিয়। স্টিফেন কলেজের একটি 
টেলিভিশন আলোচনার ধোগ দেন। প্রায় নয় 
শত শ্রোতার সম্মুথে তিনি ভারতীয় দর্শনের দিক 
হইতে অধ্যাপক স্মিথের পীচটি প্রশ্ন উত্তর দ্রেনঃ 
আমরা ষে জগতে. বাস করি তাহার স্বরূপ কি? 
মান্য কি? মানুষের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ত কি? কি 
করিয়া মানুষ সেই উদ্দেম্ত লাভ করিতে পারে? 
সমাজ কিভ|বে গঠিত হইবে ? 

(৫) সেপ্ট লুই-এর থিওমফিক্যল সোসাইটি 
ও থুগ্ান ধর্মমন্দিরে আহ্ত হইয়া “স্বামী' ভারতের 
ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও জিজ্ঞাসিত 
প্রশ্নের উত্তর দেন। 


উদ্চোগে 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


86৫ 


(৬) শ্রীর। মক, শ্রীশ্খমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথিতে বিশেষ পুজা ভজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, 
শংকরাচাধের জন্মদিনেও বিশেষ মালোচনা, এবং 
দুর্গাৎসব--গুড ফ্রাইডে ও খুষ্টমাসের সময় 
আনন্দ-উত্সব অনুষ্ঠিত হয়। 

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধামে কেন্সরাধাক্ষ 
স্বামীজী এহ বৎসর ৯৮ জনকে মাধন।ব নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। 

(৮) সোসাইটির বন্ধু ও সস্তেব! গ্রথাগবের 
পুস্থকের যথেঃ& শদ্ব্যবহার করিতেছেন | 


শিক্ষা-শিবির 

বেলুড় 2 জনশিক্গ। মন্দির : যুব-শি্| শিবির 

অন্থান্ত বংসরের মত এবারও গ্রীষ্াবৰকাশকালে 
সারা জুন মাস ধরিয়া খেলুড় রামকৃষচ মিশন 
জন-শিক্ষামন্দিরের তত্বাবধানে উপযুক্ত ক্মী বা 
আদর্শ সমাজসেবক গঠনের উদ্দেশ্য যুব-শিক্ষা- 
শিবির পরিচালিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ জন 
শিক্ষার্থী বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও 
২৪ পরগন| হইতে শিবিরে যোগদান করে। পার 
সকলেহ স্কুল বা কলেজের ছাত্র; এক ভন শিক্ষক 
ছিলেন। 

নিমিত বর্মস্থচীর মধ্যে ছিল ভোরে প্রার্থনা, 
সকালে কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষণ, 
পরিধার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, ম্যালেরিয়া দুরীকরণ- 
অভিযান ও খেলাধুলা । শ্শিবিরে বাসকালে কাঠের 
খেলনা তৈয়।রি, বই বাধাই প্রভৃতি হাতের 
কাঞ্জ ও গ্রন্থাগার পরিচালন। শিখাইবার ব্যবস্থা 
ছিল । 

শিক্ষাথাদের জন্ত সকালে ও সন্ধ্যায় প্রায় 
প্রতিদিনই সমাজজীবন-গঠনের উপযোগী বিষ 
আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচিত বিষয়- 
গুলির মধ্যে ম্বপনবুড়োর 'শিশুসংগঠন, মৌমাছির 


৪8৬ 


“নেতৃত্ব”, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রাস্থবোধ 
মুখার্জির 'গ্রন্থাগাঁর পরিচালন”, পশ্চিমবঙ্গ সমাজ- 
শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রানিখিলরঞ্জন 
রায়ের 'শিবির-জীবনের উদ্দোন্ত, শ্রীদেবনাথ দাসের 
“নেতাজী', শননী দত্তের 'বয়স্কশিক্ষা”, রামকুষঃ 
মিশন জনশিক্ষা শিক্ষণকেন্দ্রের অধাক্ষ শ্রামধীর 
মুখাজির “লচ্চিণের মধাদা” প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগা | রামকুষখ মিশনের বিভিন্ন কেনের 


বিবিধ 


পরলোকে পুলিনবিহা রী মিত্র 

গত ১৮ই শ্রাবণ ভোর সাড়ে প/চটার সময় 
গুলিনবিহারী মিত্র মহাশয় তীহার ঈশ্বর চক্রবতী 
লেনের বামনহবনে ৮২ বৎসর বয়মে পরলোক গমন 
করিয়।ছেন। তিনি পুঙগাপা্ শুমৎ স্বামী ব্রহ্মাণন্দ 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দকেও 
তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং বেলুড় মঠের প্রাচান 
সন্গাসীদিগের সহিত তীঙ।র ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। 
পুলিনবাবু সক গায়ক ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাঁজকে তিনি প্রায়ই সঙ্গীত শুনাইতেন, 
মহারাজও তাভার সপীত শুনিয়। মুগ্ধ হইতেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ রচিত “নাহি কূর্ধ, নাহি জ্যোতি” 
বিখ্যাত দঙ্গীতটি রেকর্ডে গাঠিয়া পুলিনবাবু যশস্থী 
হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-নায়ক পরলোকগত অধোর 
চক্রবর্তীর নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পূর্বে 
প্রায় গ্রত্তিবংসর বেলুড়মঠে ছুর্গাপূজার সময় তিনি 
আগমনী সঙ্গীত গাহিয়। ভক্তগণকে মুগ্ধ করিতেন । 
মঠে সাধুদের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; 
তিনিও সকলকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার পরলোক- 
গত আত্মা চির শাস্তিলাভ করুক,__হহাই প্রার্থনা । 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা 


সন্ন্যাসিগণও বিভিন্ন দিন বেদ, গীতা, বুদ্ধ, 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রাঞমা, বিবেকানন্দ ও বৃহত্তর ভারত 
সম্বন্ধে বলেন । 

সবসাধারণের আন্ত £ একদিন 
চক্রবর্তীর “চণ্ডীর কথকতা” হয়, কয়েক ধিন 
চলচ্চিত্রে পথের পাঁচালী” প্রভৃতি দেখানো! হয়; 
একদিন জনশিক্ষা-মন্দিরের ধুনপ্রতিষ্ঠান “মহেশ? 
নাটক অভিনয় করিয়া সকলকে আগন্দিত করে। 


গ্রস্থরেন্দ্রনাথ 


বাদ 
নানাস্থানে উৎসব 
রামকৃষ্খঙধেবের ১২২তম শুভ জন্মোৎসব 


উপলক্ষে নিমশিখিত স্থানযমুঠে পুজা পাঠ কীঠতন 
ভজন প্রসাদ-বিতরণ আলোচনা-সভ। প্রভাতি 
সু্ভাবে অনুঠিত হইয়াছে । 

চাকদহ (নদীর), চৌধুরাঠাট ( কচবিহার ), 
আদ্র ( পুরুলিয়া! ), কাটোয়া ( বধমান), ইছাপুর 
নবাবগঞ্জ পরগনা), জনাই ( হুগশী ), 
তারাগুলিয়া (২৪ পরগনা )। 

স্বামী অচিন্তানন্দ এই উৎ্সবগুলিতে যোগদান 
করিয়া “শ্রারামকুষের জীবন ও বাণী? আলোচনা 
করেন। চৌধুরীহাটে আয়ে।জিত ধর্মসভায় সভা- 
পতিত্ব করেন কুচবিহারের মহারাজ ভূপবাহাঁছুর ; 
আদ্রায় অধ্যাপক শীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং 
ইছাপুর নবাবগঞ্জে অধাপক শ্রবিনয়কুমার সেনগুপ্ত 
অন্থতম বক্তা ছিলেন । 

অগ্াল ( বর্ধমান ) চারদিনব্যাপী উৎসবে 
স্বামী সন্বদ্ধানন্দ মহারাজ এবং শ্বামী মৃত্যুজয়ানন্ন 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রশীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জাবনী 
আলে চন করেন। 
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ভার ১৩১৩৪ ] 


ডিগবয় ( আসাম ) £ স্থানীয় শ্রারামকষ সেবা- 
এম কতৃক চারদ্রিনব্যাগী উত্সব অনুষ্ঠিত হয়। 
স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজ বাংলায়, স্বামী 'প্রণবাত্মা- 
নন্দ হিন্দীতে এবং শ্রামহাদের শা আসামীতে 
শীরামকৃষ্ণজজীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্রেষুণ করেন । 

তেজপুর ( আসাম )2 গত ১৪ই ৯৫ই ও 
১৬ই জুন শিলং মিশন কেন্দ্রের শ্বামী চগ্ডিকাননা 
ও স্বামা গহনানন্দের উপস্থিতিতে স্থানীর শ্রারাম- 
কৃষ্ণ সেবাশ্রমের বাধষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । 
গ্রতিদিনই পূর্বাহে পুজা পাঠ ভজন সঙ্গীত, 
মধ্যান্তে গ্রসাদ-বিতরণ ও সাঁয়াঙ্ছে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। স্থান অসমায়া হাইস্কুলে (তেজপুর 
একাডেমী), বাঁডাপী বাঁলকদের ও বাঁলিক!দের উচ্চ 
বিগ্ঠালয়ে- তিন দিন তিন জায়গায় সভা ১য়াতে 
সকলেহ আনন্দ উপভোগ করেন । 

সংস্কৃতি-সংবাদ 

বঙ্গদেশে সংস্কত শিক্ষার বিস্তার 2 গত 
লাই মাসে সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের বাঁষিক গ্রতিষ্ঠ।- 
দিবস উপলক্ষে ইউনিভাঁসিটি ইনষ্টিটিউট হলে 
আহুত পণ্ডিত এবং সংস্কৃতানুর।গা স্ুধাবৃন্দের এক 
মহতী সভায় পরিদধ্যন্ণ ডর শ্রাঘতীন্দ্রবিমল 
চৌধুগী বলেন, গত কয়েক বৎসরে বঙ্গদেশে সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 
সালের অবিভক্ত বাংলার ২৫০টি চতুষ্পাঠীর স্থলে 
বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ১৪০০ চত্রুষ্পা্ঠ 
পরিচালিত হইতেছে । পরিষদের অধীনে ৫৬টি 
পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ৩০টি কেন্দ্র বাংলার বাহিরে 
পরিচালিত হইতেছে । ছাত্রসংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ 
বধিত হইয়|ছে'। তিনি বলেন, বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, মুললমাঁন ছাত্রগণ ক্রমশঃ সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃণ্ হইতেছে । 

জাতীয় গ্রন্থাগারে তিব্বতী পুথি ঃ 
মাননীয় দলাই লামা জম্প্রতি কলিকাত। 
জাতীয় গ্রন্থাগারে বুদ্ধমুখ-নিঃস্ঘত বাণী-সংকলন 


১৯৪৩৬ 


বিবিধ সংবাদ 
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“কাঞ।র” নামক একটি দুশ্রাপ) তিব্বতীয় ধর্মগ্রন্থ 
উপহার পাঠাইয়।ছেন। গত শীতকাশে যখন তিনি 
গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন তথন গ্রন্থাগারিক 
মহাশয় তাহাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করায় তিনি 
প্রতিশ্রতি দেন যে, এ পুশ্তকের একটি নকল 
পাঠাইয়া দিবেন । এই মুল্যবান গ্রন্থটি পাওয়তে 
গ্রন্থাগারের গৌরব বাড়িয়াছে। এন্ড দ্বারা 
তিব্বতের ধর্ম ও কৃষ্টি সঙ্থন্ধে গবেষণার অগ্রগতি 
ত্রাদ্থিত হইল। 

বিশ্ব-দার্শনিক সম্মেলন 2 পা1রিসের আন্ত- 
জ।তিক দাশনিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে পোলিশ 
আকাডেমির ভবনে ওয়ার্পণতে কুড়িটি দেশের প্রায় 
পঞ্চাশ জন দার্শনিক সমবেত হন । ১৭ই জুলাই 
হইতে ২০শে জুলাই পধন্ত চারদিনে “চিন্ত। ও 
কমের পরম্পর সন্বন্ধ'”__এই গ্রধান বিধয় লইয়া 
নয়টি গবেষণ'-পত্র পঠিত হয়, ঘরৌয়াভাবে ও 
আলোচনা ভ্য়। এশিয়। হহতে ভারত, চীন ও 
জাপানের প্রতিশিধগণ ইহাতে যোগ দিতে 
গিয়াছিলেন। ১৮ই জুলাই ভারতকে একটি পুর! 
দিন গদ্ত হয়। মহীশরের শ্রীনিকাম ও দিলীর 
হুমাুন কথার ভারতীয় ভাবধার। ব্যক্ত করেন। 

সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৫৯ খুষ্টাব্ডে 
দিলীতে বসিবে- এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । 

বিশ্ব-ধর্ম-সভা 2 গত ২৩শে জুন, নিউ 
দিল্লী রাষ্পতি-ভবনে বিভিন্ন ধর্মের গ্ররতিনিধিগণ 
সম্মিলিত হইয়া স্থির করিয়াছেন_ আগামী নভেম্বরে 
দিলীতে বিশ্বশান্তি ও মানুষের উন্নয়নের উদ্দোশ্তযে 
পৃথিবীর গ্রচলিত ধর্ম গুলির একটি সন্মেলন-সভা 
অন্গঠিত হইবে । কজন 'মুনি” সুশীল কুমারজীর 
দায়িত্বাধানে সর্বভারতীয় ধর্ম-সম্মেলনের এক 
সভায় কাকা কালেলকারের সভাপতিত্বে একটি 
কাঁধকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে । রাজস্থানের 
(অর্থমন্ত্রী) শ্রীহরিবল্লভ উপাধ্যার মহাশয় উক্ত 
সংঘের অধ্যক্ষ | 
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বিজ্ঞান 

সমুদ্র হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি ; কিছুদিন 
যাবৎ বৈজ্ঞানিকতমহলে গবেষণা চলিতেছিল সমুদ্রের 
বিভিন্ন স্তরে যে তাপ-তারতম্য (0০881010 ঠ১৪- 
রহিয়াছে, তাহাকে কাজে 
লাগাইয়া শিল্পের উদ্দেশ্তে বিছ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ 
করা যায় কিনা । উপরিভাগে চঞ্চল উষ্ণলোত 
এবং তলদেশে শান্ত শীতল জলের শুর, সমুদ্রের 
এই ধর্ম লহয়া ফ্রান্সে প্রাথমিক পরীক্ষার সাফল্যের 
পর আফ্রিকার'আইভরি কোষ্টে- যেখানে এই তাঁপ- 
তারতম্য খুব বেশী সেখানে বিদ্যুৎ-শক্তির দুইটি 
উতপাদনকেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । বিদ্যুৎ-শক্তির 
আরও একটি অফুরন্ত উতৎ্প-নৃত্তন আবিষ্কৃত ৭। 
হইলেও-_নূতনভাবে কাঁজে লাগানে। হইল । 

পৃথিবীর লোকসংখ্যা 

সম্মিলিত আতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে 
পুথিবীর ব€মান লোকসংখ্যা ২৭০,৯০,০৯,০০০ ; 
এবং প্রতি ঘণ্টায় ৫০০০, প্রতিদিন ১২০,০৯০ 
প্রতিব্সর করিয়া 
বাড়িতেছে! হাজার করা জন্মের হার ৩৪ এবং 
হাজার করা মৃত্যুর হার ১৮। ল্যাটিন আমেরিকার 
বুদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিবৎসর শতকরা 
২'৬। সর্বাপেক্ষা ঘনবসতির দেশ এশিয়া ; পৃথিবীর 
অধেকের বেশী লোক এশিয়াবাসী ! সকল দেশেই 
এমনকি অনুন্নত দেশগুলিতে ও মৃত্যুর হার পূর্বাপেক্ষা 
কমিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ স্বাস্থানীতির মাঁন 
উন্নয়ণ। মৃত্যুর হার কমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ-_ 
প্রতাাশিত আয়ু বাঁড়িয়াছে। উত্তর আমেরিকা 
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এবং ৪,৬৮১৪০১৪০৩ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


ও ইওরোপে-গড়ে আয়ু ৭১ বংসর, ভারতে 
৩৪ বৎসর । 

বয়স অন্গযায়ী সংখ্যাবিভাগ £ ১৫ বৎসরের 
নীচে শতকরা ৩৪; ১৫ হইতে ৫৯ বৎসরের মধ্যে 
লোকসংখ্যা শতকরা ৫৮) ৬০ এর উপরে 
শতকরা ৮। 

পণ্য-উৎপার্দন কাঁধে নারীর যোগদান £ হাইতি, 
তুরস্ক ও বুলগেরিয়ায় ৫৪, ল্যাটিন আমেরিকায় 
১৯০/, পাকিস্তান ৪৭1 

ধর্ম ও ভাষা অনুযায়ী বিভাগ £ (১) ভারতে 
হিন্দু ৮৫, মুসলমান ১০%, বাকী ৫% শিখ খৃষ্টান 
জৈন প্রভৃতি | 

(২) পাকিস্তানে মুসলমান ৮৫, হিন্দ ১৩: 
অন্বান্ত ২০, | 

(৩) সিংহলে- হিন্দু ১৯... মন্থান ভারতীয় ধম 
১৯, সিংহল, ব্রঙ্গ ও তাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মই 


প্রবল। খুষ্টান ধর্ম পৃথিবীর প্রায় সর্বএ- ছড়াইয়া 
আছে। ভারতে প্রায় ৮** প্রকার ভাষা 
কথিত হয়। 


বহিরাগত জাতিদের সংখ্যাঙ্ছপাঁত £ ফিজিতে 
ভারতীয়দের সংখ্যা ফিজিয়ান অপেক্ষা অধিক। 
টিনিদাদের ৩৫% এবং বৃটিশ গায়েনার ৪০ 
ভারতীয় । ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের 
জন্মহার অপর অধিবাসী-অপেক্ষা বেশী, এবং 
ভারতীয়রাই সংখ্যাধিক | 

দক্ষিণ আফ্রিকায় দেশীয় বা বাণ্ট,জাতি ৬৭%, 
শ্বেতজাতি ২১০১১ মিশ্র ৯:% এবং এশীয় 
( ভারতীয় ) ৩%)। 

বহু ধেশেই, সংখ্যা-গণনায় অনেক ভুল-ত্রুটি 
আছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সংখ্যাগণনা, জন্ম-মৃত্যুর 
হিসাব নাই বলিলেই চলে । আমেরিকার বুক্তবাঞ্টরে 
ংখ্যাগণনার ভূল মাত্র ১৪/, তাহারও কারণ 
লোকের্দের চলাফেরা ও স্থানপরিবতন | --00106ণ 
13910101235 1)9107019191)10 ০৪1 130০0], 


বিজ্ঞপ্তি ৃ 


উচ্ভ্বাধনের গ্রাহক-সংখ্যা পরিবর্তন 
উদ্বোধন-পত্রিকার বর্তমান গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে যে শ্রাবণ ১৩৬৪, হইতে তাহাদের 


গ্রাহক সংখ্যা ( 591930£10673+ টব 901১7) পরিব্তন করা হইল। 


পত্রিকার উপরে যে ঠিকান! 


থাকে তাহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্যা থাঁকিবে। যদি কেহ ঠিকাঁনা-পরিবর্তন, বা পত্তিকা- 
অপ্রাপ্তি প্রভৃতির জন্য পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাসহ নিজ নাম ঠিকানার উল্লেখ করিতে 


ভুলিবেন না। ইতি-_- 


_কারধাধ্যক্ষ 
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দেবীর আত্মপ্রকাশ 


ময় সে। অন্মমত্তি যে বিপশ্যতি 

যঃ প্রাণিতি য ঈং শুশোতুাক্তম্‌। 
অসমস্তবে! মাং ত উপক্ষিয়ন্তি 

শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ 


| খাখেদ 2 ১০1১০1১২৫1৪ ] 


ভারতের তপোবনে মহুষি অস্ত ণের ছুঠিতা বাক আত্মোপলব্ধির পরম মুহুর্তে পরিপূর্ণ হৃদয়ে যাহা 
বলিয়া উঠিয়াছিলেন__তাঠাঁতে জগতের ও জীবনের মহারহস্ত উ্দ্বাটিত। জগৎ-রঙ্গমঞ্চের পিছনে 
থাকিয়া ধিনি এই বিশ্বনাট্য পরিচালনা করিতেছেন, সহসা! যবনিকা উত্তোলন করিয়া আত্মপ্রকাশ 
করিয়া “দেবীস্ুক্তে” সেই দেখীই যেন স্বয়ং বলিতেছেন £ 


আমারই শক্তিতে সকল প্রাণী অন্ন আহার করিয়া শরীর পৌঁষণ করে, আমারই শক্তিতে সকলে 
শ্বাস-প্রশ্থ।স নির্বাহ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, আমারই শক্তিতে চক্ষুকর্ণানি পঞ্ষেন্দ্িয় রূপরসাদি পঞ্চবিষয় 
ভোগ করে- চক্ষু দেখিতে পায়, কর্ণ কথিত বাক্য শ্রবণ করে। 


যাহারা আমাকে এইরূপে অন্তর্ধামিনীরূপে জানে না, তাহারা আত্মবিমুখ হইয়া জন্ম-মরণের পথে 
বারংবার দেহধারণ করিয়া ছুঃখ পায়, ক্লেশ পায়; আমাকে অবন্তা করিয়া হীন হয়, ক্ষীণ হয়) হে 
শ্রুতি-স্মৃতিপরায়ণ বিশ্বাসী মানব! শ্রদ্ধালভ্য আত্মতত্বের কথা তোমাকেই বলিতেছি--শ্রবণ কর, 
ধারণা! কর! 


আমি সকলের আদি মধ্য অস্ত জুড়িয়া__ভক্ষা-ভোগ্যরূপে বাঁছিরে, প্রাণ ও চৈতন্তরূপে ভিতরে ; 
আমাকে অন্বীকার করিও নাঃ আমাঁকে আত্মা বলিয়া উপলব্ধি কর ; আমাকে স্ট্ি-স্থিতি- লয়ের আশ্রয় 
বলিয়া জানো । বিশ্বাস কর- মৃত্যুমন্ন জীবনের পারে অমৃতত্বে তোমাদের চির অধিকার ! তোমরা 
যে অমৃতের পন্তান, আমার সন্তান,_-আমিই ষে অমুত-ম্বরূপিণী। 


কথা প্রসঙ্গে 
মাতৃ-উপাসন। 


স্হট্টির রুহস্ত মানুষ জানিতে না-ও পাঁরে, আত্যন্তিক প্রলয় তাহার জ্ঞানের অগোঁচর ; কিন্তু 
পাঁলনী শক্তির মধুর স্পর্শ কি জীবনের প্রথম অনুভূতির সহিত তাহার সত্তার পরতে পরতে চেতনা 
সঞ্চারিত করে নাই? বহির্জগতের কঠিন মুত্তিকাম্পর্শজনিত প্রথম ক্রন্দনকে হাসিতে রূপান্তরিত 
করিতেই কি সেই আঁনন্দশক্তির সকল চেষ্ট। নিয়োজিত হয় নাই? 


স্বীয় হৃদয়ের স্পন্দন দরিয়া যিনি সন্ভানহৃদয়ে স্পন্দন স্চনা করিয়াছেন, স্বীয় বক্ষের সুধা দিয়া 
িনি সন্তানের ক্ষুধা মিটাইয়াছেন, স্বীয় চক্ষের স্লিগ্ধ দীপ্ত দিয়া ধিনি সন্তানের চোখে দৃষ্টি করিয়াছেন, 
মহাশক্তির সেই পরম বিকাশ__সত্তাঃ চেতনা ও আনন্দের সেই মধুর গ্রকাঁশ_মাতৃমুতিই সন্তানের 
অন্গভূতিতে প্রথম প্রতিভাত; বিশ্ময়-বিস্কারিত নেত্রে চাহিয়! শিশু দেখিয়াছে-_তাহার নিকটতম, 
অন্তরতম এই মুিটিকে ! বুদ্ধি দিয়া বোঝে নাই, মন দিয়া ভাবে নাই; কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে__ 
এই আমার প্রিয়-পরম কাঁম্য ! তাহাকে দেখিলে সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চঞ্চল হইয়। উগ্িয়াছে, 
তাহাকে না দেখিলে সে কীদিয়াছে-__ অস্ফুট স্বরে ডাকিয়াছে_-সে ডাকাতে প্রস্ফুটিত ভাষা নাই; কিন্ত 
সন্তান ও জননীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পক্ষে তাহাই কি যথেষ্ট হয় নাই? 


তারপর যেদিন আধ-আধ স্বরে সন্তান কে “মা, মা” শব দুটি ধ্বনিত হইল--সেদিন জননীর 
এতদিনের নীরব সাঁধনা সার্থকতা ভরিয়া উঠিল । জননীর সম্পূর্ণ রূপ, স্বরূপ- সন্তান কখনও জানিতে 
পারেনা । মাতৃশক্তির পালনী মুতিই সন্তানের প্রয়োজন, এই মুত্তিই তাহার উপাস্ত 'এবং মাতৃনাঁম- 
মহামন্ত্রেই তাহার জন্মগত অধিকার ! এই শক্তির মধুর মহিমাই তাহার জীবন মরণ জুড়িয়া এক মহা- 
সঙ্গীতের মতো বাজিয়। চলিয়াছে ! 

অন্ধকারে ভয় পাইয়া শিশু সর্বাগ্রে মাঁকেই মনে মনে ডাকিয়াছে, বিপদে সঙ্কটে মানুষ “প্রাণ 
পরিত্রাহি' ডাকিয়। ওঠে, “মাগো, রক্ষা করো” ১ দূর দেশান্তরে রোগযন্ত্রণার মাতৃম্পর্শ কামনা করিয়াই 
অচৈতন্ত অবস্থারও সন্তান মাঝেই খু'জিয়। থাকে ! মুমুযু' বৃদ্ধও অস্ফুট স্বরে বলে, 'মাগো ! কোলে তুলে 
নাও ।, কে এই জননী? যাহার জন্য সন্তান সর্বদ1! সবাবস্থায় স্বভাবতই ব্যাকুল-ষাহার সহিত 
তাহার নিত্যমন্বন্ধ?_-দেশ কালের উধ্বে+_যুক্তি-তর্কের সীমার বাহিরে? 


এই মাতৃতত্ব বিশ্লেষণের বস্ত নয়, একান্তই অনুভূতির বিষয়, এবং মাতৃত্সেহ-_মহামায়ারই অপার 
করুণায় প্রত্যেক গ্রাণীর অম্নভূতির মধ্যে; তিনিই যেন অনুভূতিরূপে সন্তানের হৃদয়ে, 
অন্তর্ধামিনীরূপে সন্তানের অন্তরে ! 
সা চু ধাঁ 
সষ্টির সেই প্রথম উ্ায় যখন সৃষ্টিকর্তা সগ্চ জাগিয়! উঠিয়। দেখেন মধু-কৈটভ-রূপ সুখ-ছ্ঃখের 


দন্বাবর্তে মহাদ্ধকারে তিনি বিপন্ন, জগৎ-পাতা পুরুষোত্তমও নিত্রীচ্ছন্স,-_-তখনই তিনি নারায়ণেরও 
নিদ্রাকারিণী “হরি-নেত্র-কৃতালর।' সেই মহামায়ার বন্দনা শুরু করিলেন, “মা, তুমি আর তমোময়ীরপে 


আশ্িন, ১৩৬৪ ] কথা প্রসঙ্গে ৪৫১ 


আমাদের অন্তর আচ্ছন্ন রাখিও ন।,» বিষুরকে উদ্দ্ধ কর জগৎপালনকার্ষে।” ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট মহাকালী 
মহামায়া সরিয়। দাড়াইলে জাগরিত বিষু মধুকৈটভকে সংহা'র করিয়। সথষ্টির পর পালনে তৎপর হইলেন । 


আবার “দেবান্থুরমুদ্‌ যুদ্ধম্‌ পূর্ণমন্দশতং পুরা”! শতীঘু মানবের সারাটি জীবনই তো দেবাস্ুরের 
যুদ্ধ, এবং সত্বগুণাশ্রিত দৈবীসম্পদ জ্ঞানভক্তিকে বিদুরিত করিয়া রজ্জস্তমোময় আম্রিক ভাব কামক্রোধই 
তো আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে ; শান্তি ও আঁশনের স্বর্গরাজ্য হইতে দ্রেবস্বভাব মানব নিবানিত। 


কি উপায়ে আবার তাহ। ফিরাইয়! পাওয়া যাইবে ?--এই চিন্তায় নিমগ্র সাধক দেবতাগণ! 
তাহাদের ভিতর যে শক্তি বিভক্তভাবে ছিল-_-একাগ্রতাঁয় তাহাই একীভূত, সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ 
নারী-মুর্তিরূপে আবিভূতি হইল-_-পাঁলনপর| বরাভয়কর! নাতৃমুর্! কিন্তু পাঁণনকাধে স্ষ্টির অন্তর্নিহিত 
দ্বৈত-দন্্ শুভাশুভের অশুভকে পরিহার করিতেই হইবে, মস্ত দুবৃন্তশক্তিকে দৈবী শুভশক্তি দ্বারা 
নিগৃণীত করিয়া মহালক্্ী মহাদেবী সন্তানদের শুভ বাসন! পূর্ণ করিলেন, তাহাদের স্বতরক্ষৃত বন্দন! 
শরবণান্তর স্বর্গায় সস্রোপচারের পুজা গ্রহণ করিয়া “বিপৎকালে ডাকিলেই আসিব” সন্তানদ্রিগকে 
এই মধুর আশঙ্বান দিয়া জননী অন্তর্থিতা হইলেন ! 

আবার দম্ত-দপ-রূপী ছুই মহীশক্র শুস্ত-নিশুস্তেব বিক্রমে স্বর্গশান্তিচ।'ত হইলে উপাসনা-পরায়ণ 
নিধাতিত দেবগণ দেবীকে আহ্বান করিলেন, যে দেবী সকলের মধ্যে সর্বূপে বিরাঁজমানা__বিপক্ন 
দেবতাগণ জনশীর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়! তাহাকে প্রাণপণ ডাকিতে লাগিলেন! লীলাময়ী দেবী 
দেখা দিয়া, অনন্ত অপুব চিন্তচমৎকারিণী মায়া বিস্তার করিয়া সন্তানদেব সখের বাঁধা দূর করিলেন। 
অসংখ্য অশুভ বাঁসনা ধ্বংস করিয়! মহাসরম্বতী অহঙ্ক।রের ঘুগ্মমুতি দশ্ত-দর্প-রূগী শেব দুই মহা শব বিনষ্ট 
করিয়া শাস্তির স্বর্গরাজ্য নিষ্ষণ্টক করেন ! যাহা বাঁহিরে, তাহাই অন্তরে ! যাহ! অন্তরে, তাহার বাহিরে ! 


না. ০ খাঁ 


শিশুর মতো সরল বিশ্বাসে ডাকিতে পারিলে মা ন। আসিয়া থাকিতে পারেন না, কারণ সন্তানের 
উপর জননীর নিজেরই যে এক স্বাভাবিক টান রহিয়াছে ! তাই তো শ্রারামকঞ্চ সকল ভাবের সাধন। 
করিয়া মাতৃভাবেই স্থিতি করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন £ ঈশ্বরকে অনেকভাবে তো] ডেকেছ, একবার 
“মা” বলে ডেকে দেখ না|! মা নাম বড় মধুর, মা বড় আপনার, জোর চলে ।-_ মা জানেন শন্তানের 
ভাব ও অভাব । অভাব বুঝিয়া তিনি সুরথকে রাঁজ্য দেন। ভাব বুঝির৷ সমাধিবৈশ্তকে জ্ঞান দেন, আর 
মেধামুনিকে মাতৃমহিমা-কীর্তনে মুখর করেন । 


মাতৃতত্ব আত্মতত্বেরই নামাস্তর__অন্তনিহিত রূপ! মাতৃ-উপাসনাই আত্মানুসন্ধান £ “কোথ| হইতে 
আমার উদয়, কোথায় স্থিতি, কোথায় বিলয় ?” আত্মান্সন্ধান মানুষকে লইয়া যায় আত্মায়, ব্রন্গে, 
সচ্চিদানন্দে। মাতৃ-উপাসনায় সাধক বোঝেন £ মা-ই আমার আত্মা; শক্তি বর্ম অভেদ;_ধিনি 
সচ্চিদানন্দ তিনিই সর্বভূতে সবব্যাপিনী সত্তা ও চেতনা,_তিনিই সুখে হুঃখে আনন্দদায়িনী, 
তিনিই আনন্দময়ী-_-আনন্দ-স্বরূপিণী। 


মহালরা-তত্ত 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


“মহালয়া” কথাটার প্রকৃত অর্থ কি, এ যেমন 
ভাবতে ইচ্ছা করে, তেমনি মহালয়ার সঙ্গে দুর্গা 
পূজার সম্বন্ধ কি, সে রহন্তও উল্লেখ করতে ম্বতই 
বাসনা জাগে। মহালয়! থেকেই আমাদের দেশে 
তুর্গাপূজার প্রস্তুতি ; কোনও কোনও অঞ্চলে মহাঁ- 
লয়ার পূর্ববতী কৃষ্ণা নবমীতিথি থেকেই কল্লারস্ত। 
তা হ'লে মহালয়! কি, অপর-পক্ষ বা পিতৃপক্ষের 
সঙ্গে দুর্গাপূজার পক্ষ বা দেবীপক্ষের সম্পর্ক কি 
এই তত্তের অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো। 

মহালয়া স্্রীলিঙগবোধক শব-_অমাবস্তা শের 
বিশেষণ। কিস্তু এই পিতৃপক্ষীয় অমাবস্তাটাই 
“মহালয়া” কেন? বিগ্রহবাক্য করতে গেলে (১) 
“মহান্‌ লয়ো যর” অথবা (২) 'মগান্‌ আলয্জো নিবাসো৷ 
ষত্র যা ব! সা মহালয়া” । তা হ'লে এ অমাবস্তাতে 
কার মহান্‌ লয়, অথবা কারহ বা মহান্‌ শিবা? 
উত্তর কি? পুনরায় যদি বলি-(৩) “মহ 
উৎসবস্ত আলয়ঃ অর্থাৎ উৎসবের বসতিস্থল বা 
পরিপূর্ণ উৎসব-দিবস-_-ত1 হ'লেও কি অর্থ দাড়া? 
শান্স-গ্রমাণ কি? মহাঁলয় ও মহালয়া, দুটি শব্দেরই 
প্রয়োগ শাস্ত্রে পাওয়। যায়। কাজেই এই শেষোক্ত 
বিগ্রহবাকও সম্ভবপর ; অথবা যদিবলি “মহাংশ্চাসৌ 
আলয়শ্চ ইতি'__পুংলিঙ্গীস্ত মহালয়া । 


(১) মহান্‌ লয়ে যত্র 


কন্ত ? চন্্রশ্তেতি- চন্দ্রের মাঁন্‌ লয় হয় এই 
অমাবস্ত।য়-এই অর্থে “মহালয়া যোগরূঢ-শব্, 
বলেছেন বঙ্গদেশের অন্ততম প্রসিদ্ধ ন্মার্ত 
কালবিবেকের টাকাকার শ্রীরুষ্জ তর্কালস্কার। 
চন্দ্রের ক্ষয় তো প্রতি কৃষ্ণপক্ষেই হয়; তবে 
প্রৌষ্ঠপদী ব৷ ভাত্রী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্ত।টাতে 
চন্দ্রের আত্যন্তিক বা! বিশেষ ক্ষয়ের প্রশ্ন কোথায়? 


তাই তকাপক্কার এই শব্দকে “যোগরূট়” বলেছেন। 
যোগরট শব্দ বুৎপত্তিবিষয়ে আমাদের মৌন মুক 
করে দেয় ঠিকই, কৌতূহল চরিতার্থ করে না 
চিত্তেও তেমন শাস্তি প্রদান করে ন|| 


কিন্তু আমর যদি যে অমাবস্তায় সারা বৎসরের 
শ্রাদ্ধদানের স্থযোগ-স্ুবিধার পূর্ণ লয় ঘটে-_সেই 
অর্থে ধরি, ত। হ'লে তে। “চন্দ্রের লয়” অর্থ আনতে 
হয় না, অথচ শান্সবাকাও এই অর্থে স্থপিদ্ধ 
হয়ে পড়ে। 


(২) 
যজুঃত্রতি বলছেন--“দে সতী অশৃণবং 
দেবানামুত পিতৃণাম্‌।” একটী দক্ষিণায়ন, অন্তটা 
উত্তরায়ণ। অথাৎ দেবগণ ও পিতৃগণের অধিকার 
অন্থসারে ছুটি সরণি রয়েছে । একটা উত্তরায়ণ, 
অন্টী দক্ষিণায়ন। মাঘাদি বন্মাস উত্তরায়ণ এবং 
আবণাঁদি ষন্মাস দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নই পিতৃগণের 
আধকৃত কাল। দক্ষিণারনের ছয় মাস সময়ের 
মধো, পুনরায় কেশব যথন সুপ্ত থাকেন, সে সময়ই 
প্রশস্ত। তন্মধ্যে পুনরায় প্রোষ্টপদীর অর্থাৎ 
ভাদ্র পৌর্ণমাসীর পর-পক্ষ গ্রশস্ত। আবার তাঁর 
মধ্যে প্রতিপদ থেকে পঞ্চমী, বন্ঠী থেকে দ্বশমী এবং 
একাদশী থেকে অমাবস্ত। পর্ধস্ত অর্থাৎ মহালয়৷ 
পধন্ত উত্তরোত্তর প্রশস্ত, প্রশস্ততর ও গ্রশস্ততম 
কাল। ত্রয়োদশী যদি মথা-নক্ষত্রযুক্ত হয়, তা 
হুলেই সব চেয়ে প্রশস্ত । যদ্দি মধু এবং পায়দ দ্বার 
শ্রাদ্ধ গ্রদান করা হয়, তা হ'লে সে শ্রাদ্ধ অক্ষয় 
হয়। যে যেমন অবস্থাতেই থাকুক--এ সময়ে 
সকলের পক্ষে শ্রাদ্ধ একান্ত বিহিত । 


উত্তরাদয়ণাড্ছান্ধে শ্রেঠং শ্যদক্ষিণারনমূ। 
চাতুর্মাস্ঞ্চ তত্র পি প্রন্থণ্ডে কেশবে হিতস্‌ ॥ 


মহান আলয়ো যত্র 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


প্রোষ্টপন্ভাঃ পরঃ পক্ষস্তব্রাপি চ বিশেষতঃ । 
পঞ্চম তত্রাপি দশমুধ্ব মতোহপ্যতি ॥ 
মঘযুক্কা চ তত্রাপি শ্তা রাজংস্ত্রয়োদশা। 
তত্রাক্ষয়ং ভবেচ্হ।দ্ধং মধুন। পরদসেন 5 ॥ 
সবখ্েনাপি কর্তব্যং আদ্ধমন্তর নর।ধিপ। 
পরান্নভোগী শ্বপচঃ শ্রান্ধমত্র তু কারয়েৎ। 
বৃহদ্রাজ-মার্তগু-ধৃত “মত্স্তপুরাণে”ও লিখিত আছে £ 
কন্ঠাং গতে সবিতরি দ্রিনানি দশ পঞ্চ চ। 
পার্ণেন বিধানেন শ্রাদ্ধং তত্র বিধীয়তে ॥ 
অর্থাৎ স্ুধ যখন কন্ারাশিতে উপস্থিত হন, তখন 
পার্বণ-বিধানে শ্রাদ্ধ বিহিত। কাঞ্জাজিনি ও 
ভবিষ্যোত্তরও বলছেন £ 
নভন্তস্তাপরে পক্ষে শ্রা্ধং কুধাদ্‌ দিনে দিনে। 
নৈব নন্দাদি বজজযং শ্তা।নৈব ব্জ) চতুর্দশী ॥ 
অর্থাৎ গৌণ ভাদ্র মাসের অপর বা কৃষ্ণ পক্ষে 
প্রতিদিন শ্রাদ্ধ বিহিত ; তথন নন্দাও (প্রতিপদ, ষ্ঠী 
ও একাদশী ) বর্জনীয় নয়, চতুর্দশীও বর্জনীয় নয়। 
অতএব মহালয়া-সম্প কীর এই পক্ষ অত্যন্ত প্রশস্ত বলে 
_ এই সময়ে বহুবিধ শ্রাদ্ধ বিহিত। এ সমস্ত নিত্য। 
সমস্ত শ্ৃতিকারহই বলছেন_-“আফাঢ্যা পঞ্চমে 
পক্ষে কন্তাসংস্থে দিবাকরে”, দ্বিবাকর কন্তাগত হলে 
অর্থাৎ আশ্বিনে- এটা আধাঢ় থেকে পঞ্চম পক্ষ 
সেই শ্রেষ্ঠ পক্ষে, সমুদয় তিথির মধ্যে পুনরায় 
পিতৃকর্ম-শ্রান্ধাদিতে অমাঁবস্তাই প্রশস্ততম বলে 
অপরপক্ষের এই অমাবস্তাটীই সারা বৎসরের মধ্যে 
পিতৃশ্রান্ধের শ্রেষ্ঠ দিন। 


এই অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষে পিতৃগন আপন 
পুরী থেকে মনুষ্যলোকে এসে পুত্র পোত্রাদি-প্রদণ্ 
ভোজ্যা্দি গ্রহণের নিমিত্ত সমবেত হন। তারা 
এই তিথিতেই প্রেতপুরী থেকে এসে সমবেত হন-_ 
আলীন হন বলে__এই তিথির নাম মহালয়। 


(৩) মহস্ত আলয়ঃ 


মহ শব্ের অর্থ উৎসব । এই অপরপক্ষের 
অমাবস্তায় প্রেতপুরী খালি ক'রে সকলে এসে 


মহালয়া-তত্ব 


৪৫৩ 


মত্যভূমিতে সমবেত হন_যমরাজের অনুশাসনে_ 
এবং তারা বৃশ্চিকরা শিতে সুর্য উপনাত হওয়ার সময় 
পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। বুশ্চিকে স্ধদেবের 
উপস্থিতির সময়ের মধ্যে যদি পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ন! 
পান, তা হ'লে তারা নিদারুণ ক্ষোভে, অভিমানে, 
অনুতাপে দারুণ শাপ দেন বর্তমান বংশধরগণকে 
এবং পুনরায় প্রেতপুরীতে বিষম হতাশায় ফিরে 
যেতে বাধ্য হন। অমাবস্তাতিথিই তীদের শ্রাদ্ধ 
গ্রহণের শ্রেষ্ঠ দিন_-সেজন্)। তাদের উৎসবের দিন 
বলে চিহ্নিত করার জন্ঠই এই তিথিটিকে “মহালয়া” 
নামে চিহ্নিত করা হয়েছে । ব্রহ্গপুরাণ এই 
প্রসঙ্গে বপেছেন £ 


যাবচ্চ কন্তাতুলয়োঃ ক্রমাদান্ডে দিবাকর | 
তাবচ্ডান্ধন্ত কালঃ শ্তাৎ শূন্তং প্রেতপুরং তদা ॥ 
যখন স্ধদেব কন্। ও তুলার সংক্রমণে ব্যাপৃত, তথন 
শ্রাদ্ধের কাল বিহিত, তখন গ্রেঙপুরী শুন্ত থাকে। 
ভবিষ্পুরাণে এই উক্তির পূর্ণ সমথন দৃষ্ট হয় £ 
কন্াং গঙে সবিতরি পিত্রাঞজা ন্শ।সনমূ। 
তাবৎ প্রেতপুগী শু যাবন, শ্চিবদশনম্‌ ॥ 
ততে। বুশ্চিকে আয়াতে পিরাশাঃ পিতরে| নুপ। 
পুনঃ স্বভবনং যাও শাপং দত্ব। সুদারুণম্॥ * * * 
হধে কন্তাস্থিতে শাদ্ধং যো ন দদ্ভ-দ্‌ গৃহাশ্রণী। 
রতন্তন্ত ধনং পুত্রাঃ পিতৃনিঃখ।সপাড়নৎ ১ 
এই মহালয়ার দিনটীই পিতৃপুরুষের কেন শ্রেষ্ট 
আনন্দের দিন_-এইটী প্রমাণ করতে গেলে আাদ্ধ- 
দানের বিধিক্রম্টী পধালোচনা করতে হয়। গ্রথমতঃ 
মৃততিথিবিহিত সাংবংসরিক শ্রাদ্ধ পুত্রাদির অবশ্য 
কর্তব্য। তা ছাড়া প্রতিমামে বিহিত কৃষ্ণপক্ষীয় 
পাবণশ্রা্ধ ও নিত্য ।২ তন্মধ্যে পুনরায় অপরাহ্ু 
শ্রেয়ান্- “মাসি মাসি অপরপক্ষস্ত অপরাস্কুঃ 
১ শ্রাদ্ধ-বিবেক, ১১৪ পৃঃ। 
২ পরোম্ব জফলৈঃ শাকৈঃ কৃষণপক্ষে চ সর্বদ1। পরাধীনঃ 


প্রবানী চ নিধনে! বাইপি মানবঃ ॥ মনস! ভাবশুদ্ধেন শ্রান্ধে 
দণ্ড তিলোদকম্‌ ॥ 


৪6৫৪ 


শ্রেয়ান। নিগম বলছেন_-"অপরপক্ষে যদহঃ 
₹পগ্ঠতে, অমাবন্তায়াস্ব বিশেষেণ” । সাগ্রিক ধিনি, 
তিনি কেবল অমাবস্তাতেই শ্রাদ্ধ করবেন_-“ন্‌ 
দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতা গ্রেথিজন্মনঃ” | কিন্তু কেউ 
যদি প্রতি মাসের কৃষ্ণপক্ষে পাবণশ্রাদ্ধ করতে 
না পারেন, তা হ'লে 

“অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরবস্তেহ নির্বপেৎ। 

কন্তাকুস্ত বুষস্থেকে কৃষণপক্ষে চ সর্বদা” 
সারা বৎসরের মধ্যে তিন দিন শ্রাদ্ধ করলে সুখ 
যখন কন্তারাশিতে অর্থাৎ সৌরাশ্বিন, সৌর- 
ফান্তন এবং ষ্ঠ মাসের কুষ্ণপক্ষে, বিশেষতঃ 
অমাবস্তা।য় | 

তাতেও যর্দি অদমর্থ হন, তালে “হংসে 
বর্ষান্থ কন্তাঞ্থে শাকেনাপি গৃহে বসন্। পঞ্চম 
উত্তরে দদ্যরুভয়োবংশয়োরু ণম্‌॥” এই উক্তি অনুসারে 
সূর্ধ কন্তারাশিতে উপগত হলে অমাবস্তায় শাক 
দিয়ে হলেও গৃহস্থ একবার অন্ততঃ শ্রাদ্ধ করবেন। 
এটাই তো “মহালয়া” অমাবস্তা । এই অমাবস্ত। 
মহালয়া_-“মহম্ত পিতণামুৎসবস্ত আলয়ঃ নিকেতন - 
শ্বরূপঃ দিবসোর়হমি* তি মহালয়ঃ, বা নিকেতনরূপা 
তিথিঃ মহালয়। ॥ 

এখানে আর একটা বিষয় বিশেষ উল্লেখষোগ্য 
যে এই পিতৃগণের মহানন্দ দিবসে ষোঁড়শ-পিগু- 
দান একান্ত কতব্য । ষোড়শ” এখানে “পঞ্চাতঅবৎ” 
পারিভাবিক শব্ব- কারণ, ক্রিয়ার সময়ে উনিশটা 
পিগুই দান করতে হয়। এই মন্ত্রগুলি এত উদাত্ত, 
এত সৌন্দর্ধ-মাধুর্ধ-বিমণ্ডিত, সবতোভাবে এত 
অপূর্ব যে সেগুলির বিশ্লেষণের জন্য ব্বতন্ত্র স্থান 
প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু লিপিবদ্ধ করছি যে 
নীচ ও উচ্চ, পাপী ও নিষ্পাপ, বিভিন্ন যোনিজ _- 
কারো জঞ্ শ্রান্ব-দাতার আজকের এই মঙ্গলতম 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


দিনে কোনও ভেদবুদ্ধি নেই__ সকলকেই আাদ্ধদাতা 
শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রর্দান করছেন। আব্রঙ্গ-্তম্ব-প্স্ত দেবধি- 
পিতৃ-মানব সকলের জন্তই আজ পিগুধান £ 
'আব্রন্গস্তম্বপর্যন্তং দেবধিপিতৃমানবাঃ। 
তৃপ্যস্ত পিতরঃ সবে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ 
অভীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাদিনাম্‌। 
আব্রক্গাভুনন'ল্লোক|দিদমন্ত তিলোদকম্‌ |” 
এখন প্রশ্ন এই-য্দি কোনও কারণে 
মহালয়াতেও পিতৃশ্রাদ্ধ কেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ করতে 
না পারেন, তা হ'লে পিতৃগণের তুষ্টিবিধানের 
কি কোনও উপার নেই? নিবন্ধকারগণ এই 
বিষয়ে এই গৌণ করের বিধান দিয়ে ভবিষ্যপুরাণ 
বলছেন £ 
প্যেরং দীপান্থিতা রাজন্‌ খ্যাতা পঞ্চদশী ভুবি। 
তস্তাং দগ্চান্ন চেদন্তং পিতৃণং বৈ মহালয়ে ॥* 
কিন্তু এই গৌণ কল্পে ষোঁড়শ-পিগুদান হবে না। 
১৩৬৪" পালের শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে 
জগজ্জন্নীকে কোটী কোটা প্রণতি নিবেদন করি। 
অপর বা পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষ ছুট অঙ্গাঙ্গি ভাবে 
সংবদ্ধ। অপরপক্ষ বা কৃষ্চপক্ষের মহালয়া তিথি 
মহাঁজননীর আগমনের শঙ্খশিনাদ ধ্বনিত প্রতি- 
ধ্বনিত করে। পিতৃগণের মহানন্দ ও জননীর 
আগমনের পদধ্বনি-_ উভয়ে মিলে মহালয়। 
গগজ্জনের এত আদরের ও আননের দিন। 
এই আনন্দের দিনে মহাপুণ্য দিবসে জগজ্জননীকে 
স্তুতি নিবেদন করি-_ 
সর্বরূপন্বরূপা ত্বং সর্বরসম্বর(পিণী। 
সর্ববর্ণপমাহার-সর্বলীলাবিধায়িনী ॥ 
অমৃতমসি মাতত্ত্রং সর্বানন্নবিধায়িনী। 
সর্বালো কবিধাত্রী চ সর্বশান্তিগরদায়িনী ॥ 
ও শাস্তিঃ॥ 


শারদ বোধন 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
বাদলের অভিসার সাঙ্গ করি স্বচ্ছ নীলাকাশ 
এ সুন্দরী ধরণীর পানে চেয়ে পরম আগ্রে, 
শুনায় মহতী বাতা জাগাইয়া আনন্দ উল্লাস 
দ্রিগ্বধূু-মনে, কেদার-বাহিনীধার। বুঝি বহে 
আগমনী গীতি লয়ে মনে মনে । নব আলিম্পন 
সন্দরের দেখেছে কি অন্তরের নগ্ন শিশু মম? 
মাতৃ-মমতার স্ুধাক্ষর। শক্কি-গীঠে মগ্ন মন, 
শীষে শোভে অসংখ্য তারকাশ্রেণী রত্বদ্বীপ সম 
আশ্বিন-উৎসব-রসে প্রকৃতির পাত্র পুর্ণ করিয়া আবার-_ 
কে তুমি জাগাতে এলে ভূমার ব্যঞ্জনা ল'য়ে বিশ্বমূলাধার ? 
চিরকামনার মায়ামুগমদ-গন্ধের পরশে 
জীবন-আশ্রমে মোর চিত্তশিখা উঠেছে উজ্জ্বলিঃ। 
মানস-যাত্রীর দল লোকে লোকে চলেছে হরে 
কোন্‌ তীর্থপথে যাবে সঙ্গে দিতে প্রাণের অঞ্জলি ? 
প্রশান্তির আবেষ্টনে নিঃসঙ্গতা চায় দিতে এনে 
অমৃতের পারাবারে অন্তহীন রহন্তের তরী । 
আজিকার ভূ-বলয় মোর চোখে রূপ-রেখা টেনে 
অরূপের গাহে গান ধ্যানে পরা-প্রকৃতিরে স্মরি । 
প্রমার পরশ দিতে মায়াচ্ছন্ন,সংসারের আলোছায়া হ'তে, 
কে তুমি বোধন-শঙ্খ বাজায়ে এসেছ মোর সাধনার শ্রোতে ? 
স্বপ্নে কত অভ্রপুষ্প ফুটে ছিল, ঝরে গেছে তারা, 
বধা-রাতে সপ্তন্বরা সঙ্গীতের সুরে সুরে শত, 
বিরহবিচ্ছেদবাণী শুনেছিনু, মৌন অশ্রধারা 
বয়ে গেছে আখি হ'তে, দিন গেছে নিমেব-নিহত। 
ছুঃখতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণসিন্ধু মাঝে 
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত-_যে জীবন অরণ্য-শোভায় 
যাপিতেছি আমি, সেথা মোর মাতৃবন্দনার বাজে 
শঙ্খ আজি, ব্যথা-বেদনার কথা শোনাবো তোমায় । 
ংসারের সাস্ত স্তরে কতবার এলে। মোর অনন্তের ডাক? 
কি বার্তা এনেছ দূত! কহ মোরে, ওই সব কথা আজ থাক্‌ 


৪৫৬ 


উদ্বোধন 
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দ্বিভুজার রূপ ধরি মহাসাধকের লীলাময়ী 

যে জননী এসেছেন আগ্ভাশক্তি কৈবল্যদায়িনী ; 

ভবতারিণীর দেহে, করুণায় যাঁর মৃত্যুপ্ীয়ী 

হ'ল নর, সুরধুনী কহে যার কথা ও কাহিনী 

সেই মোর দশতুজা, অন্তরের নগ্ন শিশু ডাকে 

তারে সদা, বুঝি তার সীমাহীন মহাসিন্ধু বুকে 

অন্তহীন বিন্দু মিশে যায়, আমি ডাকি সেই মাকে 

নিখিলের সব ধারা তারি মাঝে মিশে আছে স্ত্ুখে। 
সারদা-প্রতিম। গড়ি শারদ উৎসবে মোরা জাগাবো বোধন, 
কে তুমি এসেছ হেথা, মাতৃশক্তি-বন্দনার করো আয়োজন । 


কে বড়? 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


গণেশ-সাঁথে কাতিকের বাধে 

কলহ কত- প্রতিযোগিতা নানা ! 
রূপ জিতিলে গুণ বিষাদে কাদে, 

গুণ জিতিলে রূপ শোনে না মানা । 
শক বাড়ে, ভবাঁণী কহে তবে £ 

"ভুবন আগে আপিবে ঘুরি? যেই 
গলার মালা আমার তারি হবে, 

রটিবে ভবে জোষ্ঠ জ্ঞানে সে-ই ।” 
কাতিক তো হেসেই কুটি কুটি £ 

“মৃষিকে চণ্ড়ে ভায়! জিতিতে পারে? 

ময়ুরে উড়ে চলে সে নভে ডুটি”। 

গণেশ শুধু উমার চারিধারে 
পরিক্রমি” ডাঁকে £ "ভুবন-মাঁতা !” 

শক্তিধর ক্লান্ত ফিরে সাঝে। 
পরিয়! মাল। গণেশ হাসে, “দাদা ! 

মায়েরি মাঝে কোটি ভুবন রাজে 


মন ও জীবন 
শ্রীপ্রণব ঘোষ 


আশ্চধ এ মন, 

পৃথিবী হাতের মুঠোয় পেয়েছে যখন, 
অনায়াসে চায় সে আকাশ। 

আবার সে-ন্বর্গ থেকে হারায় আশ্বাস, 
ধরাতল ফিরে পেতে চায় । 

এই চায় ইন্দ্রধন্, এই প্রজাপতি, 
সহজের পন্থা ছেড়ে বিসর্পিল গতি 

সেই তাঁর প্র।ণের উল্লা। 


তবুও আকাশ থেকে রৌদ্র ঝরে পৃথিবীর বুকে, 
এ প্রশান্ত শরতের সুনির্মল সুখে, 
শুভ্র আলো হ'য়ে ওঠে সকল মনন। 


তখনই নিশ্চিত মানি £ প্রেমই জীবন। 


ডুব দে রে মন” 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহকারী অধাক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন) 


অশ্িনী দত্ত একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। 
ঠাকুর তাকে “ডুব ডুব ডূন্ন রূপলাগরে আমার মন 
গানটি গেয়ে শোনাচ্ছেন। অশ্বিনীবাবু দেখলেন, 
ঠাকুর গাইতে গাইতে কোথায় ডুবে গেলেন, 
একেবারে সমাধিস্থ । এই ডোবাটাই আসল জিনিস। 
ডুবতে হয় কোথায়? ভিতরে । উপর উপর 
ভাসলে কিছুই হয়না । ধর্মলাভ করতে হ'লে ডুব 
দিতে হবে, ঠাকুরের এটি একটি বিশেষ শিক্ষা । 

ডুব দে রে মন কালী ব'লে 
হৃদি-রত্বাকরের অগাধ জলে ॥ (বাম গ্রসাঁদ) 

এই ডুব (ওয়াই জীবনের লক্ষ্য । ঠাকুরের 
জীবনে এটি আমরা বিশেষ ক'রে দেখতে পাই। 
“এগিয়ে পড়, ঝাঁপ দাও, ডুব দাও”__-এইগুলিই 
পচ থণ্ড কথামুতের সার কথা । ঠাকুর এই *কণটি 
কথা প্রায়ই ব্যবহার করতেন । 

ডুব দিলে কি পাওয়া যায়? প্রত্বাকর নয় 
শূন্বা কখন ছু' চার ডুবে ধননা পেলে।” ডুব দিলে 
কত মণি পাওয়া যায়। ঠাকুর ডুব দিয়ে অমূলা 
রত্বরাশি তুলে এনে ছড়িয়ে দিতেন, লোকে আনন্দে 
প্রাণভরে কুড়িয়ে নিত। 

সবাই টাকা আর নাম-যশের পিছনে ছুটছে; 
কিন্তু আনন্দ পাচ্ছে কি? মোটেই নয়। ধর্ম হবে 
কখন? যখন আমরা বিষয় থেকে পিছিয়ে এসে 
আবার ভিতরে ডুবতে আরম্ভ করব । 

বস্কিমবাবুকে ঠাকুর বললেন, “উপরে ভাসলে 
হবে না।” উত্তরে তিনি বলেন, প্ডুবি কি ক'রে, 
পিছনে শোলা বাঁধা রয়েছে যে!” 


ঠাকুর কেশব সেনকে পোষা বেজির উপমা 
দিয়েছিলেন। পোষা বেজির লেজে দড়ি দিয়ে 
বাঁধা ইট! এক এক বার সে দেওয়াল বেয়ে 
কলুঙ্গায় উঠে বসে, কিন্ত বেশীক্ষণ থাকতে পারে 
না, ইটের টানে ধুপ, ক'রে নেমে পড়ে । কেশবাঁদি 
ভক্তকে ঠাকুর বললেন,_-“তোমরাঁও একটু ধ্যান 
ট্যান করতে পার, কিন্ত দারাস্থত-ইট টেনে 
নাবিয়ে ফেলে।” 

সাধুসঙ্গ করলে বিবেকের উদয় হয়। বিবেকের 
সঙ্গে সে আসে বৈরাগা। বিবেক আমাদের 
হাত ধ'রে নিয়েচলে ৷ সাধুসজে মন-ঘড়ি মেলানো 
যায়। ঠাকুরের সান্িধ্যে ধরা আসতেন তাঁদের 
বিবেক জাগত, তাঁর কাছে “ঘড়ি মিলিয়ে নিতেন 
তারা । তর শ্রীমুখনিঃস্থত কথামত শুনে তাঁদের 
হুশ হ'ত, চৈতন্ত জাগত । তাঁরা দেখতে পেতেন, 
মন বিষয়ের দিকে কতটা ছুটেছে, ঈশ্বর থেকে 
কতটা পিছিয়ে পড়েছে। 

সংসারে ছুটি জিনিস আমরা সর্বদা খু'জছি £ 
আনন্দ ও শান্তি । কিন্ত বিষয়ের আনন্দ ও নিরানন্দ 
সংযোৌগ-বিয়োগের ব্যাপার । ছেলে ছিল না, 
তখন নিরানন্দ ; ছেলে হ'ল, তাতে আনন্দ; 
আবার সেই ছেলে চলে গেল, তখন দুঃখ অশাস্তি 
নিরানন্দ। এরই ভিতর দিয়ে কত জন্ম চলে যায় 
মানুষের । তবু চৈতন্ত আসে না, হুশ হয়না। 
সাধুসঙ্গ এই হু'শ এনে-দেয়। ঠাঁকুর গাইতেন £ 
আপনাতে আপনি থেকে মন, যেও নাকো কারু ঘরে। 
যা চাবি তা বসে পাৰি, খোজো. নিজ অন্তঃপুরে ॥ 


* মালদহ জীরামকৃক আশ্রমে ৩-৫-৫৭ তারিখে প্রদত্ত পুজাপাদ মহারাজের বক্তৃত!। প্বিমলকুমার ভটাচাধ 
সংকলিত। “ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে' গানটির পর ধ্মপ্রসঙ্গ আরম্ত হয়। 


৬ 


৪৫৮ 


পরম ধন এ পরশমণি, ঝা! চাবি তা দিতে পারে। 
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ ছুয়ারে ॥ 

ধর্ম জিনিসটা ভিতরের, বাইরের নয় । অনাবিল 
আনন্দ ও শাস্তি লাভ করতে হ'লে ভিতরে যেতেই 
হবে, আপনাতে আপনি থাকতে হবে। ভিতরে 
তো! বটেই। বীশ্ু্রীষ্ট বলেছেন £ 100৩ 11089012 
06 1099567 73 ৮/1010,.- দ্বর্গরাজ্য অন্তরে । 
এই জিনিসটি পাখীর মাস্তুল আশ্রয় করা'-র ছোট্ট 
গল্লের মধ্য দিয়ে ঠাকুর কেমন সুন্দর বুঝিয়েছেন। 
“মাম্তল আশ্রয় করা” অর্থাৎ চারদিক থুরে এসে 
ভিতরে গিয়ে ভগব।নকে আশ্রয় ক'রে পড়ে থাকা, 
এইটিই ধর্মের শেষ কথা । যতক্ষণ না ডান! বাথা 
করে--ততক্ষণ মন-পাথী বসতে চায় না। ডানা- 
ব্যথার পর একটা অবস্থা, তথন শরণাগতি। 
ভিতরে সন্ধান ক'রে ভগবানকে পেলে তাকে 
সর্বভূতে দেখা যায়। তখন তাঁর সত্তা সকল বস্তুতে 


অনুভূত হয়। ভিতরে আসতে হ'লে হন্জ্রিয়গুলিকে 
অন্তমু্থী করতে হয়। সংসারের দীর্ঘ পথের 
শেষ নেই। 


আর পারি না, এটি খন ঠিক ঠিক বোধ হয় 
তখনই বিবেক আসে, হুশ হয়। তখন থেকেই 
ভিতরের দিকে আসা। দুটি পথ-_প্রেয় ও শ্রের, 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। এসব অভিজ্ঞতার ভিতর 
থেকে আসে। ঠাকুর বলতেনঃ_-শুনে শেখা, 
দেখে শেখা, ঠেকে শেখা |” 

বাঁম প্রসাদ গৃহী ছিলেন । কিন্তু বিষয়ের মধ্যে 
থেকেও তিনি এত বড় ভক্ত ছিলেন যে, জগদন্বা 
নিজে কণ্তারপে এসে তার বেড়া বেঁধেছিলেন। 
রামপ্রসাদ্দের গানে আছে, 

আঁয় মন বেড়াতে ষাবি। 

কালী-কল্পতরুমূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। 
বিবেক নামে তার বেটারে, তত্তবকথা হায় শুধাবি ॥ 
ছুটি পথ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিকে ছেড়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


নিবৃত্তির সঙ্গে ঘর করতে হবে। কামনা-বাসন! 
সঙ্গে নিয়ে কালী-কল্পতরুমূলে বযাওয়! ঘাঁয় না, 
সে যে ত্যাগের পথ। রামপ্রসাদ সংসারের মধ্যে 
থেকেও ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি 
নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিলেন কেন? ভগবানের দশন 
লাভ করতে হ'লে ভিতরে যেতে হবে। মহাঁপুরুষদের 
প্রদশিত পথই পথ। 
কামাদি ছয় কুস্তীর আছে, 
আহার-লোভে সদাই ফেরে। 
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে লও 
ছেবে না তাঁর গন্ধ পেলে ॥ 
এখানেও রামপ্রসার্দ পুনরায় বলছেন, বিবেকের 
আশ্রয় নিতে। মহাপুরুষেরা তো সবই ব'লে 
দিয়েছেন । শোনে কে? ঠাকুর পানাপুকুরের দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন। হাতে ক'রে পানা সরালে দেখা যায়, 
পানাপুকুরের ভিতরে জল চিক্‌ চিক করছে। একটু 
পরেই আবার পান নাচতে নাচতে এসে জল ঢেকে 
ফেলে। রামপ্রসাদ তাই ব্যাকুল হয়ে বলছেন, 
"মাগো । চোখের ঠলি খুলে দাও ।” 
ভবের গাছে বেধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত । 
থুলে দে মা চোখের ঠুলি হেরি গো! তোর অভয়পদ ॥ 
ফা € ন্ 

বৈরাগা মানে-মনে অনাসক্তির ভাব আনা, 
ভোগে বিতৃষ্ণ হওয়া । ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র 
বৈরাগ্য হ'লে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে । 
বৈরাগ্য কি থেকে আসে? বিষাদ থেকে। বিষাদ 
কেন? শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মতি হ'ল না বলে । 
বিবেক ও বৈরাগ্য নিয়ে আমাদের সাধনের পথে 
এগিয়ে পড়তে হবে, ভিতরে আসতে হবে। 

লালাবাবুর জমিদারীর বার্ষিক আয় সাত লক্ষ 
টাক! ছিল শুনেছি । একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে 
“বেলা যায়” এই কথাটি কানে যেতেই লাঁলাবাবুর 
মনে পণড়ল,_-“আমার জীবননূর্ধও তো অন্তগামী । 
আমাকেও তো! এবার যেতে হবে।” এই সামা 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


ব্যাপারেই তার বিবেক জাগল, বৈরাগ্য এল। 
নিজের বিষয়সম্পততিদ্ধারা ভগবানের সেবার ব্যবস্থা 
ক'রে তিনি বৃন্দাবনে চলে গেলেন এবং ভগবৎ- 
আরাধনায় মগ্ন হলেন। 

স্ত্রী পুত্র সংসার, এই নিয়েই লোকে মন্ত। 
ভগবানকে বাদ দিয়ে এই সমস্ত নিয়ে তারা 
ভুলে রয়েছে; এককে বাদ দিয়ে শৃন্তের পর শুন্ত 
বিয়ে চলেছে । উপনিষর্দে আছে, ইন্দ্রিয় গুলিকে 
বিধাতা এমন ভাবে স্থট্টি করেছেন যে তারা 
ক্রমাগত বাইরের দিকেই ছুটছে--“কশ্চিত্বীরঃ 
প্রতাগ।ত্মানমৈক্ষদ আবৃত্তচক্ষুরমূতত্বমিচ্ছন্ঃ | অমৃতত্্‌ 
লাভের ইচ্ছ'--কিনা ভগবান লাভের, ব্রহ্গজ্ঞান 
লাভের অভিলাষ । ভগবানকে চাই, এই অভিলাষ 
থাকা চাঁই। আর কিচাই? বিবেকের আশ্রর 
নিয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত 
করা। ইন্দ্রিয়ং্ঘম আসল কথা,_মনের মোড় 
ফেরানো; আপক্তি অঙ্গরাগ ভিতরে দেওয়া। 
বিষয়-বাসনা মনটাকে চারদিকে টেনে রেখেছে। 
সাধন চাই। “যন্‌ সাধন তন্‌ সিদ্ধি” | শুধু সাধনেও 
হয়না; তার সঙ্গে চাই কৃপা । মীরা বলেছেন, 
“সাধন কর না চাহিয়ে মন্তুয়া, ( মুয়।ল মন) 


শ্ীদর্গাস্তোত্র 


৪৫৪৯ 


প্রেম লগানা চাহি।” সাধন আবার শুকনো 
হ'লে হবে না, তার সঙ্গে ভালবাদা মাখিয়ে 
দিতে হবে, প্রেম লাগাতে হবে । প্রেম ভ।লবাপা__ 
্বীপুত্রার্দিতে বিষয়ে দিয়ে হো মানুষ দেউলে হ'য়ে 
বসে আছে। ঠাকুর হাতে তেল মেথে ক্বাঠাল ভাঙতে 
বলেছেন । তেল কিনা ভক্তি । “কাঠাল ভাঙা” মানে 
সংসার করা । বুদ্ধিমান্‌ যারা তারা মনে 'ভক্তিতেল, 
মেখে নিয়ে সংসার করে । তা হ'লে আর সংসারে 
আসক্ত হয়ে পড়ার আশঙ্ক। থাকে না। 

ঠাকুর বলতেন,_-"মান-হু'শ।” যার চৈতন্ 
জেগেছে, হা'শ হয়েছে, সেই মামুষ। ঠাকুর 
বলতেন, খোঁটা ধরতে । খোটা কিনা ভগবান। 
মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ভগবান যেন দরজা বন্ধ 
করে দিয়েছেন! রাঁজসিক বুদ্ধি আমাদের বিষয়ের 
দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আকাজ্ষার নিবৃত্তি 
কোথায়? জগতের সমস্ত টাকাকড়ি পেলে আরও 
পেতে ইচ্ছে হবে। এই জিনিসটি বুঝলে তখন 
মন্দিরের দরজায় এসে দীড়াতে হবে আবার; 
বলতে হবে,প্রজ্ঞা খুলে দ্াও।” গীতায় 
শ্রীভগবান বলছেন,__"কাম-ক্রোধগুলে। সংযত কর। 
দেখ, আমি তে রয়েছি, আমাকে ধর | 


শ্রীুর্গাস্তোত্র 


শ্রীমধুস্দন চট্টোপাধ্যায় 
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নমি 
নমি 
নমি 
নমি 
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নমি 
নমি 
নমি 
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শৈলবাসিনি শুভ্রহাসিনি হিমগিরিস্ুতে অন্বিকে ! 
সিন্ধুধারিণি জগত্তারিণি মহাদেবি সতি চগ্ডিকে! 
মঙ্গলে শ্যামে গৌরি শারদে পার্বতি শিবে শর্বাণি ! 
ভুবনেশি মায়ে ভবে ও শক্তি শর্বে অভয়ে রুদ্রাণি ! 
মুগণ্ডমালিনি শঙ্করি দশমুতিধারিণি দণ্ডিনি ! 
করুণারূপিণি তামসনাশিনি তুঙ্গে মেনকানন্দিনি ! 
সিদ্ধসেনানি সিদ্ধিদায়িনি চন্দ্র শুর্যবধিনি ! 
অট্রহাসিনি খড়ীধারিণি মহিষাস্থরমদদিনি | 
সবাভরণভূষিতে জননি পয়োধরে স্ধাবষিণি ! 
বিশ্বব্যাপিনি বিশ্বনাশিনি কুমারি সর্বদশিনি ! 


জননী প্রকৃতিদেবী 
স্বামী মৈথিল্যানন্দ 


কিছুকাল পুর্বে বর্তমান সময়ের পৃথিবীর 
সুবিখ্যাত তেইশ জন চিন্তাশীল পুরুষ ও মহিলা 
বিলাতের জর্জ এলেন এবং আন্উইন্‌ কোম্পানি- 
প্রকাশিত “] 1০115৮6” নামক পুম্তকে তাহাদের 
দার্শনিক এবং বিশ্বানমূলক মতবাদগুলি প্রকাশ 
করিয়াছেন । সেই পুস্তকে সুলেখক এমিল লাডউইগ 
(13711 101) লিখিয়াছেন, “আমি একমাত্র 
স্থষ্টিকত্রী প্ররুতিদেবীকেই পুজা করি, ধাহাকে 
বিশ্ববিশ্রত জার্মান কবি গেটে (0০০06) 
পপ্রকৃতিদেবী”? (0০6) বলিতেন। 
তিনি তাহার যৌবনকালে এই ভাৰটিকে একটি 
প্রশন্ডি কবিতায় বাক্র করিয়।ছিলেন, মেটি আমি 
আমার শয্যাপার্থের দেওয়ালে বিশ বৎসর ঝুলাইয়া 
রাখিয়াছি।” 
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লডউইগ স্পষ্টই ম্বীকার করিয়াছেন, তাহার 
কোন দাশনিক মতবাদ নাই। ধর্মযাজকগণের 
হ্যায় বিশিষ্ট কোন ধর্মমতও তিনি পোষণ করেন 
না। তিনি খন ভগবানের কার্ধাবলীর অনুধ্যান 
করেন, তখন যে ভাবগুলি তাঁহার হৃদয়কে দৃঢ়ভাবে 
অভিভূত করে সেইগুলির উপর তিত্তি করিয়াই 
তিনি তাহার ভাঁব-গুরু গ্যেটের মতো মৃত্যুর পারে 
অমরত্ব লইয়া মাথা ঘামীন না। সংসারে ধাহাঁরা 
নিতান্ত ভাবুক বা ভাবপ্রবণ তীহার। এ সকল লইয় 
থাকুন। কিন্ত এ পৃথিবীতে ধাহাদের কিছু 


করণীয় আছে, বাহার] দৈনন্দিন জীবনে সংগ্রাম ও 
কর্ম করিতে ব্যস্ত, তাহাদে , “পরে কি হইবে” অর্থাৎ 
“মরিয়া অমর হইব কিনা” এসৰ চিন্তা করিবার 
দরকার নাই। বর্তমান জগৎ এবং বর্তমান জীবনই 
তাহাদের চিস্তার ও কর্মের একমাত্র ক্ষেত্র। 
গ্যেটে যখন অণীতি বর্ষ অতিক্রম করিয়] বৃদ্ধ তখনও 
তিনি এঁহিক জীবনের কর্ণ এবং ধর্ম একীভৃত 
করিয়া বলিতেন, “মৃত্যুর পরে আমি বর্তমান 
থাকিব_-এ ধারণা আমার কৃত কর্মের উপর বিশ্বাস 
হইতে জাত। যদি আমি মুত্যু পধন্ত অবিরত বর্ম 
করিতে থাকি, তাহা হইলে প্রকৃতি আমাকে আর 
এক রকম জীবন দিতে বাধ্য, কারণ বর্তমান 
জীবন আমার আত্মাকে ধরিয়া! রাখিতে অক্ষম |” 


লাডউইগ তাহার গুরুর এই উৎপাহপুর্ণ বাণীর 
প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন £ 
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গোটে তাহার এই মতটি দূ করিয়া আরও 
বপিতেন যে, প্রক্কৃতির পারে আমাদের কোন কিছুর 
সন্ধান করিবার দরকার নাই, কারণ প্রকৃতির কাধ 
ও ঘটনাবলী হইতেই আমাদের যথেষ্ট শিক্ষালাভ 
হয়--1,66 03 36910 000106 19611)0 00০ 
[01)5001116179 7 0)6% [11915032153 215 06 
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আশ্বিন, ১৩৬৪ | 


লেখক লাডউইগ তাহার প্রবন্ধে গ্যেটের যে 
“গ্রকৃতিন্বন্দন1” বিশ বৎসর তাহার শয্যাপার্খে 
দেওয়।লে ঝুলাইয়৷ রাখিয়াছিলেন তাহা এইভাবে 
উদ্ধৃত করিয়াছেন; “প্রকৃতি! _খিনি সর্বদা 
আমার্দিগকে ঘেরিয়। রহিয়ছেন এবং ধিনি সর্বদ 
আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাধিয়াছেন, আমরা 
তাহার দীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম । তাহার মধ্যে 
আমরা খুব বেশী গভীরে ডুবও দিতে পারি না। 
প্রকৃতি তাহার চক্রনৃত্যে আমাদিগকে কবলিত করিয়। 
লইয়া চলিয়াছেন, ষে পর্স্ত না আমরা ক্লান্ত হইয়! 
তাহার বাঁহুপাশ হইতে পড়িয়। যাই।.....'ষর্দিও 
আমরা অনবরত তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করি, 
তবু তাহার উপর আমাদের কোন শক্তি কাজ 
করে না। তাহার অগণিত সস্তানের মধ্যে 
প্রকটিতা--এই জননী! তিনি মায়াতেই পরিতুষ্টা ; 
যে নিজের বা অপরের সেই মায়াকে ধ্বংস করিতে 
চায় তাহাকে কঠোর অত্যাচারীর মত তিনি 
শাস্তি দেন। কিন্ত যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সহিত 
তাহার অনুসরণ করে তাহাকে তিনি তাহার বক্ষের 
অতি নিকটে ধরিয়া রাখেন। তাহার সন্তান 
অসংখ্য । তিনি কাহারও প্রতি কৃপণতা করেন 
না। তাহার প্রিয় সম্তানদ্ের উপর তিনি অজস্র 
কূপা বর্ষণ করেন এবং তাহাদের জন্থ অনেক কিছু 
বিসর্গ করেন; মহতদ্িগকে তিনি রক্ষা করেন। 
তাহার নাটক সর্বদাই নূতন, কারণ তিনি ক্রমাগত 
নূতন নৃতন দর্শক জোগাইতেছেন। জীবন তাহার 
সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য আবিষ্কার এবং মৃত্যু তার চুড়ান্ত 
কীতি, যাহা দ্বার তিনি প্রচুর জীবন স্থা্টি করেন। 
তিনি মানুষকে অন্ধকারে আবৃত রাখিয়া অণস্তকাঁল 
তাহাকে আলোকের দ্দিকে প্রবুবৰ্ব করিতেছেন। 
তিনি মানুষকে মন্থর ও অলস করিয়া পৃথিবীর 
উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন, আবার সর্বদা তাহাকে 


জননী গ্রকৃতিদেবী 
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উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইৰার জন্ত উদ্দীপিত 
করিতেছেন ।--""তিনি উদ্দার, তাহাকে বন্দনা 
করি, তাহার সকল কর্মই প্রশংসনীয়। তিনি 
এবং শান্ত ।*"**'তিনি আমাকে এতদূর 
আনিয়াছেন %ঃ তিনিই আমাকে ইহার বাহিরে 
লইয়া যাইবেন। আমি বিনা শর্তে তাহার 
কাছে আত্মসমর্পণ করি । তীহার যাহ! ইচ্ছা! তিনি 
আমাকে লইয়া তাহাই করুন। তিনি তাহার স্ব 
সম্তানকে বিদ্বেষপূর্বক কষ্ট দিবেন না। একমাত্র 
তিনিই--সকল দোষের আঁধার এবং সকল গুণের ও 
আশ্রয় ।” 

জীবন-সায়াহ্নে বহু মনীষী এবং মহ।ন্‌ ব্যক্তি 
প্রকৃতির মধ্যে যে দেবীত্ব গ মাতৃত্ব লুক্কায়িত, 
তাহা উপলব্ধি করিয়া জীবন মৃত্যুর রহন্ত ভেদ 
করিতে প্রয়াস পান। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 
দেহাঁবসানের পূর্বে ১৯০৭ খুষ্ঠান্দে আমেরিকা হইতে 
এই মর্মে এক পত্র লেখেনঃ “মা তাহার নিজের 
কাধ করিতেছেন। আমি এখন আর বেশী চিন্তা 
করি না। আমার মত পোকা হাজারে হাজারে 
প্রতিক্ষণে মরিতেছে। কিন্ত তাহার কাধ ঠিকমত 
চলিয়া যাইতেছে । মায়ের জয় হউক। মায়ের 
ইচ্ছান্োতে 'একাকী গ! ভাসাইয়া আমি সারা জীবন 
চলিতেছি। যখনই আমি সেই ইচ্ছাশে।ত ভাঙিবার 
চেষ্টা করিয়াছি তখনই আমি আঘাত পাইয়াছি। 
তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।” আবার লিখিয়াছেন, 
“আমি মুক্ত । আমি মায়ের ছেলে। তিনিই কাজ 
করেন, আবার তিনিই থেলেন। আমি কেন 
নিজের মতলব করিতে যাই? কি মতলবই বা 
করিব? তাহার ইচ্ছায় সব আস্য়াছে এবং 
চলিয়। গিয়/ছে। আমর] তাহার হাতের পুতুলমাত্র । 
তিনিই রজ্জু্রা সকলকে পুতুলের মতো 
নাচাইতেছেন !” 


সব 


গায়ত্রী 


শ্রীতারকচন্দ্র রায় 


ধাহারা সন্ধ্যাহ্নিক করেন তাহাদিগকে প্রত্যহ 
প্রাতে, মধ্যা্কে ও সায়াহ্নে গায় এী মন্ত্র জপ করিতে 
হয়। অর্থ না জানিয়া শুধু এই মন্ত্র জপ করিলে 
জপের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। শাস্থে গায়ত্রী 
মন্ত্রের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। এই সকল অর্থের 
মধ্যে যেটি যাহার মন:পৃত হয় তিনি সেইটিই গ্রহণ 
করিতে পারেন। 

থগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সুক্তের ১০ম খক্‌ 
গায়ত্রী মন্ত্র। যে মন্ত্র জপ করিতে হয় সেখানে 
তাহার প্রথম অংশ “গু ভূ ভূবিঃ ্বঃ (প্রণব ও 
মহাব্যাহতি )-র উল্লেখ নাই। “তৎ সবিতু বরেণাং 
ভর্গে। দেবস্ত ধীমছি, ধিয়ো! যো নঃ গ্রচোদয়াৎ”-_ 
ইহাই উপরি-উক্ত খক্‌। প্রণব ও মহাব্যান্ৃতি 
পরে খক্‌ মন্ত্রের পূর্বে যুক্ত হইয্নাছে। প্রণব ও 
ব]াহৃতি-যুক্ত মন্ত্রের পরেও একবার গ্রণব উচ্চারণ 
করিতে হয় 

প্রাণায়াম-কাঁলে সপ্রণব সব্যান্ৃতি গায়ত্রী- 
মন্ত্রের পরে “গায়ন্ত্রী-শিরঃ* নামক অংশও পাঠ 
করিতে হয়। সে অংশ এইঃ গ আপোজ্যোতী 
রসোহমৃতং ব্রঙ্গ ভূ তুর শ্বরোম্। প্রাণায়াম 
কালে মহাব্যাহতির সহিত আরও চারিটি ব্যাহৃতির 
নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, 
জনঃ তপঃ ও সত্যম্-_ইহারা সপ্তব্যাহ্ৃতি ; ইহাদের 
মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ ও ত্বঃ মহাব্যাহৃতি। 

খিনি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা-তিনি সেই মঙ্ত্রের খষি। 
মন্ত্রে বাহার কথা উক্ত হয়, তিনি সেই মন্ত্রে 
দেবতা । গায়ত্রী মন্ত্রে গুকারের খধি ব্রহ্ম 
সপ্তব্যাহতির খাবি প্রজাপতি এবং গীয়ত্রীর (এই 
অংশকে শংকরাচার্য শুদ্ধাগায়ত্রী বলিয়াছেন) খষি 
বিশ্বামিত্র। গায়ত্রীর দেবতা সবিতা বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন। এই সবিতা কে? 

খগ্বেদে কোনও কোনও স্থলে হধ ও সবিতা 


একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়।ছে, কোনও কোনও 
স্থলে এ দুই শব্ধ দারা বিভিন্ন দেবতা স্চিত 
হইয়াছেন। সায়নাচার্ধের মতে উদয়ের পূর্বে হুর্ধের 
যে মুর্তি, তাহাই.সবিতা। সুর্ধ ও সবিতা ষে একই 
দেবতার ছুই মুর্তি, তাহা বল] য|য়। এই স্ক্্ধই 
কি গায়ত্রী মন্ত্রের ত্বারা উপান্ত দেবতা ? 

সাঁয়নাচার্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের চারি প্রকার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। এক প্রকার ব্যাখ্যায় সবিতা-শব্ধ 
তিনি সুর অর্থে” অন্ততর ব্যাখ্যায় “জগৎঅর্টা 
পরমেশ্বর” অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । মহীধর সবিতা- 
শব "আদিত্যান্তর পুরুষ” অথবা ব্রহ্ম অর্থে ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন । যোগী যাঁজ্বল্ক্য যে ব্যাথ্যা করিয়া- 
ছেন, তাহা এই-_“দেবস্ত সবিতুঃ (ভর্গম্বরূপাস্তধা মি- 
ব্রঙ্ণঃ ) বরেণ্ম্‌ (বরণীয়ম্‌, উপাসনীয়ম্‌) ভর্গঃ 
ধীমহি (সোইমশ্মি ইত্যনেন চিন্তয়ামঃ )-_-তিনিই 
আমি-__এই ভাবে চিন্তা করি। 

আহ্ছিকতত্বে সমগ্র গায়ত্রী মন্ত্র এই ভাবে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে ঃ 
“ব্রেবস্ত সবিতুর্বচ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্‌। 
ব্রঙ্গবাদ্দিন এবাহু বরেণ্যধান্ত ধীমহি ॥ 
চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ গ্রচোদয়াৎ। 
ধর্মার্থক|মমোক্ষেযু বুদ্ধিবৃত্তিং পুনঃ পুনঃ ॥ 
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্ত চিদাত্মা পুরুষে! বিরাট । 
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসার-ভীরুভিঃ ॥ 
আদিত্যান্তর্গতং ষশ্চ ভর্গাখ্যং তনুমুক্ষুভিঃ | 
জন্মমৃত্যুবিনাশ।য় ছুঃখন্ত ত্রিতয়ন্ত চ ॥ 
ধ্যানেন পুরুষে! শ্চ দ্রষ্বাঃ সুধমগ্ডলে । 
মন্তরার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেব ছি ॥ 

সুর্যদেবের অভ্যন্তরে যে বচ্চকে ব্রহ্গবাদিগণ 
বিভু ভর্গ ও বরেণ্য বলেন, আমরা৷ তাহার ধ্যান 
করি। যে ভর্গ- ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


আমরা সেই ভর্গকে চিন্তা করি। যিনি বুদ্ধির 
প্রেরক তিনি চি্দাত্মা, বিরাট পুরুষ । তিনি জন্ম- 
ংসারভীত জনগণ কতৃক বর্ণীয়। ধিনি আদিতোর 
অন্তর্গত ভর্গাখ্য পুরুষ তিনি জন্ম-মৃত্যু ও ত্রিবিধ 
হঃখের বিনাশের জন্ত বরণীয়। যে পুরুষ ধ্যানে 
হুর্ষমণ্ডলে দৃষ্ট হয় তিনিই বরণীয়। ইছাই মন্ত্রের 
অর্থ। ইহ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে গায়এী 
ম্ত্রত্বারা উপান্ত সূর্ধ নহেন, সর্ষের মধ্যে অধিষ্ঠিত 
চিদাত্ম! বিরাট পুরুষ। 

বহুদ্দিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-পত্রিকায় এই 
বিষয়ের আলোচন। করিয়া বলিয়াছিলেন £ 

নিরপেক্ষ হইয়। বলিতে গেলে সুধাই-_ 
আদিতে গায়ত্রীর উপাস্ত দেবতা ছিলেন, পরে 
সবিতা-শব 'পরমেশ্বর” অর্থে গৃহীত হইয়াছে । 

রাজা রামমোহন রায় সবিতা-শব্ সুখ অর্থে 
গ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মপক্ষে সমগ্র মন্ত্রের ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন । তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ £ 

“ও ভূভৃবংস্বঃ--এখানে ওু-শব্দের অর্থ 
জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা পরব্রহ্ম। ব্রহ্গ 
যে জগৎ হইতে পৃথক নহেন, এই কথা বুঝাইবার 
জন্ত বলা হইয়াছে যে, ব্রঙ্গ ভূঃ (পৃথিবী ) ভুবঃ 
( অন্তরীক্ষ ) ও ম্বঃ (ম্বর্গ)--এই তিন লোকে 
ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। 

“তৎ্সবিতুর্বরেণাং ভর্গো৷ দেবস্ত ধীমহি, ধিয়ো 
যো৷ নঃ প্রচোদয়াৎ” ইহার অর্থ-দেবস্ত ( দীপ্তিমান্‌) 
মবিতুঃ (স্ধের) বরেণাং ( প্রার্থনীয় ) ভর্গ (জ্যাতিঃ- 
স্বরূপ) ধীমহি (আমরা চিন্তা করি)। তিনি 
যে কেবল হৃর্ষের অন্তধামী, তাহা নছে। বঃ 
(যিনি) নঃ ধিয়ো (আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে 
_-আমাদের অন্তর্ধামী হইয়া) প্রচোদয়াৎ (বিষয়ে 
প্রেরণ করিতেছেন )। 

ংকর ব্রক্ষঅর্থেই সবিতা-শব্দ গ্রহণ 
করিয়াছেন। ৬পীতানাথ তত্বভূষধণ লিখিয়াছেন, 
"প্রথমে ছিল ইহা! (গায়ত্রী ) সুর্যের ধ্যান। জ্ঞানী 


গায়ত্রী 


৪৬৩ 


ব্যক্তি ইহাকে ব্রহ্ম-ধ্যানে পরিণত করিয়াছেন। 
বস্কিমবাবুও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা 
স্বীকার না করিবার পক্ষে কারণ আছে। 

গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতা-শবের অর্থ স্থধ, ইসা 
আমি শ্বীকার করি। কিন্তু তাহা হইলেও এই 
মন্ত্রের উপান্ত সুখ নহেন। যিনি সৃধেরও বরেণ্য 
তিনিই এই মন্ত্রের উপাস্ত। উপরি-উক্ত সকল 
ব্যাখ্যাতেই “সবিতুঃ ও “দেবস্ত” এই হই শবে 
সম্বন্ধে ষঠী ধরিয়া প্সবিতুঃ ভর্গো দেবন্ত” এর অর্থ 
করা হইয়াছে দেব সবিতার ভর্গ বা তেজ। কিন্ত 
"সবিতুঃ* শব্দের এখানে যে করায় ষষ্ঠী তাহার 
প্রমাণ শ্রেতাশ্বতর” উপনিধদে পাওয়া যার। 
শ্রোকটি এই £ 

যদ! তমঃ তৎ ন রিবা ন রাত্রিঃ 

ন্‌ সন্‌ ন চাঁসন্‌ শিব এব কেবলঃ। 

তদক্ষরং তত সবিতুর্বরেণাং 

গ্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রশ্থতা পুরাঁণা ॥ ৪1১৮ 
এই শ্লোকে যে কেবল প্পবিতৃবরেণ্যং” শব্দ দুইটি 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নহে। ইহার অর্থের সহিত 
গায়ত্রী অর্থেরও প্রচুর সাদৃশ্ত আছে। ইহার 
অর্থ এই £ 

যখন তমঃ ( মনুসংহিতার প্রথম শ্রোকে যে 
তমঃ বণিত হইয়াছে তাহা ) ছিল, তখন দিনও 
ছিল না, রাত্রিও ছিল না। তখন সৎও ছিল লা, 
অসৎও ছিল না, ছিলেন কেবল শিব। তিনিই 
অক্ষর, তিনিই সবিতার বরেণ্য ; তাহ! হইতে পুরানী 
প্রজ্ঞ। প্রস্থত হয়। একটু হুক্গমাভাবে দেখিলেই 
“ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” এবং পগ্রজ্ঞা চ তম্মাৎ 
প্রস্থতা পুরাণী” যে একই অর্থবোধক তাহা বুঝিতে 
কষ্ট হয়না। অমর-কোষ অনুসারে প্রজ্ঞা, ধী ও 
বুদ্ধি সমার্থক । “ধিয়ে। যে নঃ প্রচো দয়াৎ” অধিকাংশ 
ব্যাখ্যাকারই ইহার ব্যাথ্যা করিয়াছেন, “বিনি 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে প্রেরণ করেন” কিন্তু 
ইহার অর্থ__-যে অনস্ত ধী-সমুদ্র হইতে প্রতিজীবে 


৪৬৪ 


প্রতিক্ষণে ধী আগমন করিতেছে ইহা বলিতে 
বাঁধা কি? পৃথিবীর উপরিভাগস্থ যাবতীয় কৃপ 
যেমন পৃথিবীর অন্থন্তরস্থ অসীম জলভাগারের 
সহিত সংযুক্ত এবং সেই জপভাগার যেমন প্রতি 
কৃপে অন্ুক্ষণ জল প্রেরণ ( সরবরাহ ) করিতেছে, 
তেমনি অনন্ত ধী-ভাগাররূপী ব্রহ্ধ অন্থক্ষণ প্রতি- 
জীবে তাহার ধী সরবরাহ করিতেছেন; ইহাই 
"্ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ” শক্দয়ের অর্থ । জীবাত্মার সহিত 
পরমাত্ম(র ভেদ আছে বা নাই, সে প্রশ্ন না তুলিয়াও 
বগা যায় আমরা জ্ঞানময় পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত । 
আমাদের ধী তাহারই ধী। 

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, “মত্তঃ স্ৃতিজ্ঞানমপো- 
হনঞ্চ*-তীহা হইতে স্থৃতি। জ্ঞান ও তাহাদের 
অপায় হয়। উপনিষদের "প্রজ্ঞা চ তন্মাৎ প্রস্থতা 
পুরাণী”-র অর্থও ইহাই। প্রস্থতা কোথায়? 
না জীবে। গায়ত্রীর সহিত এই শ্লেকের এতাদৃশ 
সাদৃস্ত দেখিয়া মনে কর! অসঙ্গত নহে যে, উপনিষদের 
শ্লোকটিতে খধি গায়ত্রী-ততুই নিহিত করিয়াছেন । 
এই শ্নোকে “সবিতুর্বরেণ্যংং-এর অর্থ সবিতার 
বরেণ্য, সবিতা ধাহার ভর্জনা করেন। এখানে 
ষঠী কঠায়। গায়ত্রীতেও কর্তায় ষঠী ধরিলে অর্থ 
হইবে। সবিত। যে ভর্গের (জ্যোতির্ময় ব্রহ্গের ) 
উপাসনা করেন, আমরা তাহার ধ্যান করি। 
সেই ভর্গ সবিতৃমগ্ডল-মধ্যবর্তী যেমন, তেমনি 
আমাদের মধোও অবস্থিত--অথবা আদিত্য ও 
আমর! সকলেই তাহার মধ্যে অবস্থিত। এই 
ভাবে ব্যাখ্যা করিলে সবিতা-শব্দ গায়ত্রীতে প্রথমে 
প্চুর্ধ” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিলঃ পরে জ্ঞানবৃদ্ধির 
সহিত পত্রক্গ” অর্থে গৃহীত হইয়াছিল_-ইহা কল্পনা 
করিবার প্রয়োজন হয় না। 

“তৎসবিতুর্বরেণ্যং ইহার তৎ-শব্ের অর্থ 
ব্্গ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন “৩ তৎ সৎ 
ইতি নির্ধেশঃ ব্রঙ্গণঃ জ্িবিধঃ স্বত” (১৭২৩) 
ও, তৎ ও সৎ ব্রন্দের এই ত্রিবিধ নির্দেশ বা নাম। 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখা 


বেদে ও উপনিধদে বহুস্থলে তত-শব ব্রহ্ম-অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ণতৎ ত্বমসি” এই বাক্যের 
তৎ-শবের অর্থ ব্রন্দ। গায়ত্রীর তৎ-শবও 
ব্রহ্ম-অর্থে গ্রহণ করা যাঁয়। “দেবস্তা সবিতুঃ 
বরেণাং ভর্গঃ তত ধীমহি” এই ভাবে অন্থয় করিলে 
অর্থ হয় “দীপ্তিমান্‌ সবিতৃদেবের ভর্জনীয় 
ভর্গর্বরূপ তত বা ব্রহ্ষকে আমরা ধ্যান করি”। 

“ছান্দোগ্য' উপনিষণ্দে গায়ত্রীকে ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ 
করিয়া বলা হইয়াছে-যাঁহা কিছু আছে সকলই 
গায়ত্রী । গায়ত্রীই এই পৃথিবী । গায়ত্রীর চারিটি 
চরণ। সমুগধয় ভূত ইহার একপাঁদ, অবশিষ্ট তিন পাদ 
স্বর্গে অমুতরূপে প্রতিচিত। এখানে উপনিষদ্দের 
খধি খগ্বেদের পুরুষস্থক্ত হইতে দুই পউ.ক্তি উদ্ধার 
করিয়াছেন এবং গায়ত্রীকেই পুরুষ বলিয়াছেন ॥ 
এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীত ভয় উপনিষদের 
যুগেও ব্রদ্দই গায়ন্ত্রীর লক্ষ্য ছিলেন। 

গায়ব্ীর যে সকপ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, 
তাহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্ধের ব্যাখ্যাই প্রাচীনতম । 
তিনি অদ্বৈত মতেই ব্যাখ্া। করিয়াছেন। তাহার 
বাখ্য নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

ভূঃ ইতি সন্মাত্রং উচ্যতে। ভূবঃ ইতি সর্বং 
ভাবয়তি গ্রকাশয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপম 
উচ্যতে । স্ুব্রিয়তে ইতি ব্যুৎপত্তা। স্বঃ ইতি নষ্ট 
সবৈঃ ব্রিয়মাণং সুখস্বরূপম্‌ উচ্যতে।-_তৃঃ-শব্ষের অর্থ 
সৎ। তুবঃ-শব্দের অর্থ চিৎ এবং ম্বঃ-শব্দের অর্থ 
আনন্দ । সকল প্রকাশ করে বলিয়া ভূবঃ অর্থে চিৎ। 
সকলেই ভাল বলিয়া বরণ করে বলিয়া স্বঃ অর্থে 
আনন্দ। সুতরাং ভূভূ ৰঃ শ্বঃ অর্থে সচ্চিদানন্ন ব্রহ্ম । 

তারপরে শঙ্কর বলিয়ছেন, “শুদ্ধগায় শ্রী প্রত্যক্‌ 
ব্রন্মেকবোধিকা” অর্থাৎ প্রত্াক আত্মা ( জীবাত্মা ) 
ও ব্রহ্ধ যে এক-_তাহাই শুন্ধগায়ত্রী ছারা বোঝা 
যায়। “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ* ইতি নঃ (অস্মকং) 
ধিয়ঃ (বুদ্ধী£) বঃ প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়েৎ) ইতি 
স্ববুদ্ধি-সংজ্ঞান্তঃকরণ-প্রকাশকঃ সর্বসাক্ষী প্রত্যগ্‌ 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


আত্মা ইতি উচাতে_-অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধি- 
নামক অন্তঃকরণের প্রকাশক সর্বসাক্ষী প্রত্যক্‌ 
আত্মা অর্থাৎ প্রতি শরীরে অবস্থিত আত্মা_ইহাই 
কথিত হইয়াছে । 

তম্ত প্রচোদয়াৎ-শবনিদিষ্টন্ত আত্মনঃ ম্বরূপ- 
ভূতং পরব্রহ্ম তৎসবিতুরিত্যাদি-পদৈঃ নিদিহান্তে-_ 
অর্থাৎ প্রচোদয়াৎ-শব্। দ্বারা নির্দিষ্ট সেই গ্রত্যক্‌ 
আত্মার স্বরূপভভূত যে পরব্রহ্দ তিনি “তত সবিতুঃ* 
ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তত্র “গু তৎ 
সৎ ইতি নির্দেশে ব্রহ্ণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ* (গীতা ) 
ইতি তৎ-শবেন প্রত্যগ্ভৃতং স্বতঃপিদ্ধং প্রং 
ব্রন্গোচ্যতে ।- অর্থাৎ গাতোক্জ বচন অনুসারে 
তৎ-শব্ধ দ্বারা গ্রতিশরীরস্থ স্বতঃসিদ্ধ পরক্রহ্মকে 
বুঝাইতেছে। 


"সবিতুঃ” ইতি স্থ্িস্থিতিলয়লক্ষণশ্য সর্ব- 
প্রপঞ্চশ্ত সমগুদ্বৈতবিভ্রমন্ত অধিষ্ঠানম্‌ লক্ষ্যতে। 
"নবিতুঃ"-পদ দ্বারা স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় ধাহার লক্ষণ 
সেই সর্বপ্রপঞ্চের ও সমস্ত দ্বৈতভ্রমের অধিষ্ঠান যে 
ব্রহ্ম তিনিই লক্ষিত হইতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যাঁয় 
যে শংকর সবিতা-শব ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। 


“বরেণ্যমিতি সর্ববরণীয়ম্‌, নিরতিশয়ানন্দরূপম্” 
__“বব্রেণ্য' পদ সকলের বরণীয়, অসীম আনন্দ বাচক। 


পর্গ ইতি অবিষ্ভাদোষ-ভর্জনাত্সক-জ্ঞানৈক- 
বিষয়ত্বম্”-ভর্গ' শব দ্বার। অবিষ্তানাশক আত্ম- 
জ্ঞানের বিয়ত্ব লক্ষিত হইতেছে । 


“দেবস্ত ইতি সর্বগ্তোতনাত্মক-অথগু-চি্দেক 
রসম্*_-“দেবস্তা” শব্দের অর্থ সর্বপ্রকাশক অথগ্ড 
একরস “বর্গের । 


"নবিতৃঃ দেবস্ত ইত্যত্র ষষ্টর্থে 'রাহো: শিরো?বৎ 
ওপচারিকঃ৮”।-_শির ভিন্ন রানুর অন্ত অঙ্গ নাই। 
তবু "রানুর শির” বলা হয়। রানির শিরই রাহু। 


গায়ত্রী 


৪৬৫ 


তেমনি "সবিতুর্দেবস্ত” এখানে যে ষঠী বিভক্তি তাহা 
ওপচারিক। সবিতা ও ভর্গ একই। 

“বুদ্ধাদি-সর্ব-দৃশ্ত-সাক্ষিলক্ষণং যৎ মে স্বরূপং 
তৎ সর্বাধিষ্ঠানভূতং পরমানন্দং নিরস্ত-সমস্তানর্থরূপং 
স্বপ্রকাশং চিদাত্মকং ব্রহ্ম ইত্যেবং ধীমহি ধ্যায়েম”__ 
ইহাই শঙ্করের মতে গায়ত্রীর অর্থঃ আমার যে 
স্বরূপ বুদ্ধি-আদি সমস্ত দৃশ্য বস্তর সাক্ষী, তাহা 
সর্বাধিষ্ঠানভূত পরমানন্দ নিরস্তসমস্তানর্থ হ্ব প্রকাশ 
চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম__ ইহাই ধ্যান করি। 

শঙ্কর গায়ত্রী-শিরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 

“আপগো জ্যোতিঃ রসোহ্মৃতং ব্রহ্ম ভূভূবিঃ স্বঃ 
ওম্” | আপঃ_ আপ্রোতি (ব্যাপ্রোতি) অর্থাৎ সব- 
ব্যাপী। জ্সোতিঃল প্রকাশম্বরূপ। রসঃ- সর্বোৎ- 
কষ্ট । অমুতং-সংসার-নিমুক্ত | ভূতুবঃ স্থল সৎ- 
চিংআনন্দস্বূপ। সর্বব্যাপী জ্ঞানম্বূপ সর্বোৎকৃষ্ট 
নিত্যযুক্ত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দম্বরূপ গু ॥ তিনিই আমি। 

শঙ্করের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হউক 
বা না হউক, বেদের যে অদ্বৈতবদ পুরুষ্থক্তে এবং 
উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত তাহাই থে 
গায়ন্রীতেও প্রতিফলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
গ্রণব-মহাব্যাহতি ও গায়তীশির:-সমন্িত গায়ত্রীর 
মুখ্যার্থ এই £ 

(ধিনি) ওঁ (.তিনিই ) ভূঃ-ভুবঃ-ম্বঃ-রূপে গ্রকা- 
শিত। (বেদে ধাহাকে “তত” শব্দ ছারা প্রকাশ 
কর! হইয়াছে, সেই ) দীপ্তিমান সবিতারও 
সম্ভজনীয় ভর্ণম্বরূপ (জ্যোতি বা জ্ঞান-ম্বরূপ )। 
তাহাকে আমরা ধ্যান করি। আমরা তাহার ধী- 
সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। ধাঁহার অনন্ত ধী আমাদের 
সসীম ধী-রূপে গ্রকাশিত। তিনি আপঃ 
(সর্বব্যাপী) তিনি গ্োতিঃ (জ্ঞান), তিনি রস 
( রপো বৈ সঃ_উপনিষৎ ) তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম, 
তিনি ভূঃ ভূবঃ স্বঃ রূপে প্রকাশিত ওম্‌। 


তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরন্তন 
শ্রীদিব্যপ্রভা ভরালী 


তুমি আছ, আছ তুমি এই শুধু বাণী__ 
অনাদ্দি কালের বুকে উঠে প্রতিধ্বনি । 
যুগে যুগে পলে পলে দিবস রজনী 

তুমি আছ, আছ-__-এই অনন্ত রাঁগিণী 
ধবনিতেছে অবিরাম বিশ্বের বীণ|য়__ 
কত তাঁনে, কত ছন্দে, কত মুছনায়। 


যেথা নাহি অন্ধকার নাহি রাব্রিদিন 
সেথা তুমি আছ শুধু আদি অন্তগীন-__ 
বিরাট ঠৈতন্সিন্ধু অকৃল অপার, 
উদ্বেলিত উমি তব অনন্ত ইচ্ছার ! 

তুমি আছ, ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মহিমা 
বিশ্বের শাশ্বত স্বর, অক্ষর গরিমা 


তুমি আছ অপূর্ব এ স্থষ্টি-প্রেরণায়__ 
অনন্ত জীবন-অ্রেতে অনন্ত ধারায়! 
আপনার মায়াজালে জড়ায়ে আপনা 
এ মায়া-সংসার তুমি করেছ রচনা ! 
জগত-ভাসক দীপ্ত অথগ্ড অরূপ! 
রূপে নূপে বিভাপিত তোমারি স্বরূপ । 


তুমি 'আছ হে অপাম! সসীমের মাঝে, 


তোমারি বিচিত্র সাজে এ তুবন সাজে 
কত বর্ণে,কত গন্ধে, কত ব্যঞ্জনায় 
তুমি আছ প্রক্কৃতির সৌন্দধ-মুধায়, 
তুমি আছ গগনের ঘন নীলিমায়, 
মধু-চন্দ্িকার শিগ্ধ শুত্র শুচিতায়। 


আলো-ছাঁয়া-বিজড়িত বিজন কাননে, 
স্বপন রুহস্ত-ভর! নীরব লগনে, 
বনানীর শ্তামাঞ্চলে পুষ্পের মৌরভে, 
তটিনীর কলম্বনে গিরির গৌরবে, 
রাঁজিছ সুন্দর তুমি আপন লীলায় 
গুল, শৃঙ্গ, কত তব অনুপ শোভায়। 


তুমি আছ ম্থগভীরে মত্য হদয়ের 

নিষ্ষল নির্মল শুভ্র জ্যোতি জ্যোতিক্ষের 
যেথায় মানন্দালোক স্ুধার বিকাশ 

সেথা হে আনন্দ-রূপ! তোমারি প্রকাশ। 
তুমি মাছ প্রজ্ঞাঘন অমৃত মভাঁয়ঃ 

ধীর জন দেখে তোমা হৃদয়-গুহায় | 


তুমি আছ নিত্যানন্দ শিশুর হামিতে, 
জাগিছ আপন স্থুরে কবির বাশীতে। 
তুমি আছ মধুময় মহোৎসব ক্ষণে, 
তুমি আছ মুমুযুর অস্তিম লগনে | 
তুমি আছ বনু দুরে যুক্তি-বিতর্কের, 
সম্সিকটে আছ তুমি ভক্ত-হৃদয়ের | 


তুমি আছ সর্বব্য।পী, সবার অন্তরে 
বিরাজিছ হে বিরাট, বিশ্বের বাহিরে ! 
অখিল আধার তুমি শক্তি জগন্মযী__ 
সবভৃতাস্তরস্থিত শিব কালজয়ী ! 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্, জগত-কারণ 

তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরন্তন ! 


ভারতীয় দর্শনের উদার ও সমন্বয়ী দৃ্টিভ্গী 


ড্র শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


কোন কোন ধর্ম ও দর্শনের মতে মান্য 
ভগবানের স্থ পদার্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব । কিন্ত 
ইতর প্রাণী হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ও 
উপাদান কি? অন্তান্ত প্রাণীর মত মানুষও 
জীবন-যুদ্ধে লিণ্ড এবং জীবন-ধারণের জন্ত নান! 
কাজে ব্যস্ত। অন্ঠান্ত জীবজন্তর মত মানুষও ক্ষুধার 
অন্ন, পিপাসার জল এবং পৌত্রবুষ্টিতে আশ্রয়স্থল 
অনুসন্ধান করে এবং তাহা পাইলে সুখী হয়। 
তাহাদের মত মানুষও আহার করে, নিদ্রা যায় 
এবং সম্তানসস্তুতি উত্পাদন করে। ইতর প্রাণীরা 
প্রাণধারণের উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং তাহাদের 
নৈসর্গিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে পারিলে 
সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। 
তাহার মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা বলিয়া একটা! প্রবল পিপাসা 
আছে। এ পিপাসা যেমন মানুষের চিরসাথী, 
তেমনি ভৌতিক দ্রব্যে বা ভোগবিলাঁসে ইহা চির 
অতৃপ্ত । জলে এ পিপাসা -মিটে না, পরমান্নেও 
এ ক্ষুধা! দূর হর না। মানুষ তাঁহার জ্ঞান-পিপাসার 
শাস্তি করিবার জগ্ত সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে 
চায়। ইতর প্রাণীরা জীবন-সংগ্রামে তাহাদের 
সহজাত প্ররবুত্তিবলেই অন্ধভাবে কাঁজ করে। কিন্ত 
মানুষ জীবন-সংগ্রামের তাঁৎপর্ধ কি তাহ! স্ু্ুভীবে 
পরিচালনার উপায় কি এবং জীবনে চরম উন্নতি 
লাভের পথ কি--এসব বিষয় তাহার উচ্চতর 
চিন্তাশক্তির সাহাধ্যে জানিবার চেষ্টা করে। 
মানুষের জ্ঞানলাভের এই প্রয়াস তাহার শ্বভাবসিদ্ধ 
প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভৃত। দর্শন- 
শান্ত মানুষের জ্ঞান-পিপাঁসা মিটাইবার একটি 
চিরন্তনী প্রচেষ্টা। উহ্থা মানুষের মনাবশ্তক কল্পনা- 
বিলাস-মাত্র নহে, তাহার অতি প্রয়োজনীয় ও 
অপরিহার্য বস্ত। আলডুস হাক্‌স্লে নামক এক 


প্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী তাহার এক গ্রন্থে (7503 
৪0 11903) এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ষে 
“মানুষ তাহার জীবনে একটা দার্শনিক মতবাদ 
অনুনরণ করিয়া চলে, জীবজগৎ সমন্ধে একট! 
ধারণা লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। একথা 
শুধু চিস্তাণীল ব্যক্তির পক্ষেই সত্য নহে। ইহ! 
একান্ত চিন্তাবিমুখ বাক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য । 
ভাল হোক্‌, মন্দ হোক-কোন একটা দার্শনিক 
মতবাদ অবলম্বন করিয়া মানুষকে জীবনে চলিতে 
হয়। কোনও দার্শনিক মত না মানিয়া জীবনে 
চলা যায় না।” 

আমরা যে শান্পুকে 'দশন' বলি, পাশ্চাত্য দেশে 
তাহাকে “ফিলসফি” বলে। এঁফলসফি' শব্দটির 
ব্যুৎপত্তিলভ্য ব্যাপক অর্থ হইতেছে 'জ্ঞানানুরাগ” | 
মানুষের জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
জড়িত সকল তত্বের জ্ঞানলাভ করাই ইহার মুখ্য 
উদ্দেশ্য । মানুষের স্বরূপ কি? তাহার জীবনের 
চরম উন্দেশ্ব কি? যে জগতে মানুষ বাদ করে 
তাহার প্রকৃতি কি? জীবজগৎ জড় প্রক্কৃতি হইতে 
উদ্ভূত, না উশ্বর বা পরমাত্মার জ্ঞান- ও ইচ্ছা- 
প্রত? জন্ম ও মৃত্যু কি? জন্মের পূর্বে ও 
মৃত্যুর পরপারে মানবাত্মার কোন অন্তিত্ব থাকে 
কিনা? জীব, জগৎ ও ঈশ্বর স্গন্ধে মানুষ যে 
তত্বপ্ঞাঁন লাঁভ করিতে পারে, তাহার আলোকে 
জীবনে কোন্‌ পথে চলা উচিত এবং কোন্‌ আদর্শ 
অনুসরণ কর! কর্তব্য? মানব-সভ্যতার আদিম 
কাল হইতেই এই প্রকার প্রশ্ন মানুষের মনে কতই 
উঠিতেছে। ফিলসফিতে এরূপ প্রশ্নগুলির বিচাঁর- 
সঙ্গত সমাধান করিবার চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় 
দার্শনিকগণ এসব প্রশ্নের বিচার- ও যুক্তিসঙ্গত 
সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ফিলসফিতে 


৪৬৮ 
যে তত্বের বিচার করা হয় তীহারা তাহার 
সাক্ষাৎকার বা প্রতাক্ষাম্ভূতি করিবার চেষ্টা 


করিয়াছেন । এজন ভারতীয় সাহিত্যে ফিলসফিকে 
দর্শন” বা দর্শনশাস্ম বলে । ভারতীয় দর্শনের সর্ব 
শাখাতেই এক বা অন্ত ভাবে তত্বদর্শনের সম্ভাব্যত। 
ও প্রয়োজনীয়তা শ্বীক্ৃত হইয়াছে । ভারতীয় 
দর্শনে তত্তদ্রষ্টাকে মুক্ত পুরুষ এবং তত্বান্্্রাকে বন্ধ 
জীব বলিয়! গণ্য করা হয়। প্রাচীন সংহিতাকার 
মন্থ বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি সম্যকৃদূর্শন বা সম্যক্‌ 
জ্ঞানের অধিকারী তাহার কর্মবন্ধন হয় না, ধিনি 
সম্যকৃ-দর্শন-বিহীন তিনি সংসারে আবদ্ধ হন+। 
( মন্ুসংহিতা, ৬1৭৪ ) 

বতমানে পাশ্চাত্য দর্শন বু শাখ|য় বিভক্ত 
হইয়াছে-_বথা (১) তত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ জীব, জগৎ 
ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্বঙ্ঞান, (২) প্রমাবিজ্ঞান অথাৎ 
জ্ঞান, জ্ঞান-সাধন, জ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রভৃতি সম্থগ্ধে 
বিচার-লন্ধ জ্ঞান, (৩) তর্কশাস্্ অর্থাৎ অন্থমানের 
প্রামাণ্য ও সে সম্পরকে অন্টান্ত বিষয়ের বিচার, 
(৪) নীতিবিজ্ঞান অর্থাৎ মাচুষের নীতিঃ নৈতিক 
বিচারের মান, পুকুষার্থ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান, 
(৫) সৌন্দধবিজ্ঞান অর্থাৎ সুন্দর ও অস্ুন্দরের 
বিচার ও তাহার মান-সম্বন্ধে জ্ঞান। আধুনিক 
কালে পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে আরও কয়েকটি 
বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে 
একটির নাম এক্সিওলজি (£১১191985 ) বা 
ইঞ্বিজ্ঞান। ইহাতে মানুষ যে সমন্ত বস্তকে তাহার 
ইষ্ট বা বাঞ্ছিত দ্রব্য “হিসাবে মূল্যবান্‌ বলিয়া গণ্য 
করে (যথা সত্য, শিব, সুন্দর, ধর্ম, অর্থ, কাম 
ইত্যাদি) তাহার বিচার করা. হয়। সেইন্প 
সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকেও দর্শনের শাখা 
বলিয়া! বিবেচনা করা হয়। অবশ্ত বর্তমানে 
মনোবিজ্ঞানকে দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পদীর্থ- 
বিদ্ভা বা রসায়ন-শান্মের মত দর্শন-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান 
হিসাবেই আলোচনা করিবার চেষ্ট৷ হইতেছে । 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৯ম সংখ্য 


ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মুল সমস্তাগুলি 
একরূপ এবং অনেক স্থলে তাহাদের সমাধানও 
অন্থরূপ। কিন্তু উভয়ের বিচার-পদ্ধতি ও চিন্তা- 
ধারার প্রগতির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। 
ভারতীয় দর্শন ৰিষয় হিসাবে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত 
নহে। দার্শনিক মত বা দর্শন-প্রণেতার নাম 
অন্থসারে ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত 
হইয়াছে, যথা £ বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেধিক, 
সাংখ্য, পাতঞজল, বেদান্ত ইত্যাদি । কিন্তু প্রত্যেক 
শাথাতেই তত্ববিজ্ঞান গ্রতৃতির আলোচ্য বিষয়গুলি 
একত্র আলোচনা করা হইয়াছে । সাধারণতঃ 
ভারতীয় দর্শনে ষে কোন দারশনিক সমস্তার আলোচনা, 
সস্তাব্য সকল দিক্‌ হইতেই করা হইয়াছে। 
অধিকাংশ স্থলেই তন্ববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, প্রমা- 
বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সমস্তাগুলি 
পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়নাই। এ জন্ত 
ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক শাখাতেই তত্ববিজ্ঞান, 
প্রমাবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির একত্র সমাবেশ 
দেখা যায়। এরূপ দার্শনিক তত্বগুলির একত্র 
আলোচনার পদ্ধতিকে কোন কোন ভারতীয় 
চিন্তানায়ক ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী 
বলিয়াছেন। 

ভারতীয় দর্শন বলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদর্শন 
বুঝায় না। উহাহিন্দু বা অহিন্দু, আস্তিক বা 
নাস্তিক, সকল ভারতীয় চিন্তানায়কের দার্শনিক 
চিন্তাধারার সমষ্টি। কেহ কেহ মনে করেন যে, 
ভারতীয় দর্শন বলিতে মাত্র হিন্দুদর্শন বুঝায় । 
কিন্তু “হিন্দু শব্দের অর্থ যদি “হিন্দুধর্মাবলম্বী” হয়, 
তবে এ ধারণা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিতে হইবে। 
অবশ্ত “হিন্দু” শব্দটি ভৌগোলিক অর্থে 'ভাঁরতীয়' 
বুঝাইলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দুদর্শন বল! যাঁয়। 
শ্রীমন্‌ মাধবাচার্ধ তাহার সুগ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সর্বদর্শন- 
সংগ্রহে” বৈদিক বা আস্তিক দশন-শাখাগুলির সঙ্গে 
নাস্তিক চার্বাক দর্শন এবং অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন 


চল 


আশ্বিন, ১৩৬৪ | 


দর্শনকে যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন এবং সমভাবে 
তাহার্দের আলোচন। করিয়াছেন। 

ইহা হইতে ভারতীয় দর্শনের উদার দৃ্টিতঙী 
এবং অবাধ ও অদম্য সত্যান্ুসন্ধিৎ্সার পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন বহু শাখা ও 
প্রশাখায় বিভক্ত এবং কোন কোন স্থলে তাহাদের 
মত অত্যন্ত বিভিন্ন। কিন্তু কোন এক শাখাতে 
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অন্ত শাখাগুলির 
মতবাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হইয়াছে এবং 
তাহার্দের আপত্তি খণ্ডন করা হুইয়াছে। এই 
প্রকারে দার্শনিক আলোচনার একটি বিশিষ্ট 
পদ্ধতির গ্রচলন হইয়াছে । কোন দার্শনিক তাহার 
নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিপক্ষের মতবাদের 
অবতারণা করিতেন ; ইহাঁকে পপুর্বপক্ষ” বলা হয়। 
তাহার পর তাহাকে বিপক্ষের মতবাদ নিরসন 
করিতে হইত ; বহাকে “থগুন/ বলা হয়। সর্বশেষে 
দাশনিক তাহার নিজ মতের ব্যাখ্যা ও প্রমাণ- 
প্রয়োগ দ্বারা উহ্ছার গ্রাতিষ্ঠা করিতেন; এ জন্য 


ইহাকে 'উত্তরপক্ষণ বা “সিদ্ধান্ত” বলা হয়| 


ভারতীয় দর্শন-শাখাগুলির এরূপ উদার দৃষ্টি- 
ভঙ্গী থাকায় তাহারা পরস্পরের মত যত্রপহকারে 
আলোচনা করিয়াছেন। ফলে প্রত্যেক শাখাই 
পূর্ণাঙজ হইয়াছে এবং উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 
ৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে বেদাস্তের কোন 
প্রধান গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে তাহাতে 
চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, স্তাঁয়। বৈশেষিক, সাংখ্য, 


ভারতীয় দর্শনের উদার ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী 
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যেগ ও মীমাংসা দর্শনের ম্তগুলি সযতে ব্যাথ্য 
ও সমালোচনা করা হইয়াছে । সেইরূপ বৌদ্ধ বা 
জৈন দর্শনের কোন উতরষ্ট গ্রন্থে অন্ান্ত দর্শনের 
মতগুপি আলোচনা করা হইয়াছে। এই ভাবে 
এক একটি দর্শনশাথা এক একটি দর্শনকোষে 
পরিণত হইয়।ছে। এমনকি সমসাময়িক পাশ্চাত্য 
দর্শনের অনেক সমন্ত।র আলোচনা ভারতীয় দর্শন- 
শাখাগুলির মধ্যে পাওয়া ষাঁয়। মনে হয় এই জন্তই 
কেবলমাত্র ভারতীয় দর্শনে লব্ধ প্রতিষ্ঠ এবং ভারতীয় 
দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিরত এদেশীয় পণ্ডিত 
গণ পাশ্চাত্য দর্শনের অতি দুরূহ ও ছুরোধ্য সমন্তা- 
গুলিরও এমন স্ক্্ম বিচার-বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ 
হন যে তাহাতে আমরা হর্ষ ও বিস্ময় বোধ করি। 

অতীতকালে ভারতীয় দর্শনের মহত্ব ও সমৃদ্ধির 
একটি প্রধান কারণ--এই উদার ভাব ও সমম্বয়ী 
দৃষ্টিভঙী | ইহা হইতে আমাদের এবং ভবিষ্যদ্‌- 
বংশীয়দের একটি বিশেষ শিক্ষালাভ করা উচিত । 
ভারতীয় দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত এবং ভবিষ্যাতে 
সমুদ্ধ ও গৌরবাদ্বিত করিতে হইলে আগামীকালের 
ভারতীয় দার্শনিকদের_ দেশ-বিদেশ হইতে যে সব 
নৃতন চিন্তাধারা এদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ত 
করিয়াছে সেগুলির সম্যক আলোচন। এবং তাহাদের 
সহিত আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারার সমঘয় সাধন 
করা একান্ত কতব্য। তাহা করিতে পারিলে 
আপাতবিরুদ্ধ ধর্মমতগুলির সমঘ্বয়ের পথ প্রশস্ত 
হইবে এবং ধর্মঘন্্ের অবসান হইতে পারে । 


বিশ্বজনীন পর-মতসহিষুতার মহা-ভাবটির জন্য পৃথিবী আজও প্রতীক্ষারত। 
সভ্যতার পক্ষে ইহা এক পরম লাভ। এইভাব ভিতরে প্রবেশ না করিলে কোনও 


সভ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না । 


স্বামী বিবেকানন্দ 


“নান্যঃ পন্থা বিছ্যতেহয়নায় 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


বিখ্যাত মার্কিন লেখক মামফোর্ড (19৮13 
07700: ) একটা বড় দামী কথা বলেছেন £ 
“পশ্চিমের সভ্যতা গত চার শতাব্দী ধরে ষে ভাবে 
গড়ে উঠেছে তার সম্পর্কে চরম সমালোচনা হঠল, 
এই সভ্যতা তৈরী করেছে একটা মেশিনের জগৎ 
বার মধ্যে না আছে স্থজনীশক্তি, না আছে হৃদয়। 
এ জগৎ প্রাণের বিরোধী এবং আধুনিক মানুষের 
অনিবাধ নির্যদ্ধিতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমস্ত 
জীবনের উপরে নিয়ে আসবে প্রলয়ের অভিশাপ 

চোথ যার খোলা আছে সে দেখতে পাবে 
মামফোর্ডের কথার মধ্যে একটুও অতুযুক্তি নেই। 
কোন্‌ অন্ধ আবেগে আমার্দের এই পৃথিবী মাতালের 
মতো টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে নিশ্চিত 
মৃত্যুর অন্ধকারে! বিজ্ঞানের সাধনা ক'রে ধারা 
স্বর্গ থেকে জ্ঞানের আগুন চুরি ক'রে এনেছেন 
তাঁদের দানে মানুষের সভ্যতা এশ্বর্শালিন। হয়েছে 
নিশ্চয়ই । আমরা মানবতাকে সেই শক্তি দিয়েছি 
ষে শক্তি ছিল দেবতাদের একচেটিয়া সম্পদ । 
কিন্তু হায়, আমর! যদি এই সঙ্গে দেবতার্দের চরিত্র" 
সম্পদের অধিকারী হতে পারতাম! পরমাণুবোম। 
আবিষ্কৃত হ'ল এমনই একটা অশুভ লগ্নে যখন 
নীতিবোধের দিক দিয়ে আমরা প্রায় খ্যাকশিয়ালের 
পর্ধায়ে নেমে গেছি । পরের মুগী মারতে তার 
বিবেকে যেমন একটুও ধবীধে না, অন্তপীক্ষ 
থেকে আগ্নেয় মারণাঁক্ম ফেলে নগরীর ঘুমস্ত শিশু 
এবং নারী হত্যা করতেও আমাদের বিবেকে 
তেমনি আজ একটুও বাধে না। আমাদের এই 
0019] 10117111305 নীতিবোধের এই একান্ত 
দৈস্ত আজ আমাদিগকে নামিয়ে এনেছে চেঙ্গিস 
থাঁর পরধায়ে, হয়তো! আরও একধাপ নীচে। 

এই গ্রলয়ের তীরে আমাদের গড়িমসি করবার 


সময় কেথোয় ? ৬/০ 17830 07101 81005, 
0187 8571600৪0০0 8%/100”, দিগন্তপ্রপারী 
এই অন্ধকারের মধো শ্ট্ররামকৃষ্ণের কথামত নিশ্চয়ই 
প্রধীপ্ত মশালের কাঁজ করবে । ম|ম্ফোর্ড বলেছেন, 

ংসের হাত থেকে মুক্তির পথ আছে ০৮/০1: 
[01136 19500106 (০ ৮/111100 361817101 
শক্তিকে আল স্বেচ্ছায় হতে হবে প্রেমের 
দাসী! নতুন কোঁন নৈতিক আদরের দ্বারা 
হালে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা! নেই। পলিটক্সের 
রাস্তায় প্রলয়কে এড়াতে পারব-এ সস্তাবনাও 
কম। পথ দেখাবে ধর্ম, যার মুল কথা হ'ল 
বাইবেলের ভাষায় £ [7:০৪ 1১ ০0০৭ ৮107 
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৪11 09 17691080091] [৮ 500] পানু 21] 
07 10191)6, £ঠ00 19৮5 07 291515001 
৪3 01১5961 হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, গ্রীষ্টানধর্ম। 
বৌদ্ধধর্ম, কনফিউসাসের ধর্ম__ পৃথিবীর সকল ধর্স 
চেয়েছে মানুষের ধ্বংসের প্রবৃত্তিকে শান্ত করতে; 
অবাধ জিধাংসাকে ফোন ধর্মই প্রশ্রয় দেয়নি ; 
প্রত্যেকে চেয়েছে মানুষের হরয়ে ভালোবাসার 
দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখতে । “জীবে সম্মান 
দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান”--এই মানদ হবার 
আচরণকেই কি মহাপ্রভু বৈষ্ণবের লক্ষণ বলে প্রচার 
করলেন না? আঁঞজ আমাদের দরকার প্রেমধর্মের 
পুরাতন আদর্শকে পৃথিবীর এই নতুন পরিস্থিতিতে 
প্রয়োগ করবার স্বচ্ছ বুদ্ধি এবং হৃদয়ের ওদার্ধ। 
বুদ্ধির ছুবিনীত অহস্কারে আজ আমর! 
সর্বনাশের অতলে ডুবতে বসেছি। 41501170 
19 ৪1198 00 9 2811 1166-1906,  তরঙ্গসম্ধুল 
মহা সমুদ্রের বুকে আমরা! ভেসে চলেছি ক্ষণভঙ্কুর 
ভেলায়; জীবনের প্রতি আমর! হারিয়ে ফেলেছি 
শ্রদ্ধা । ৭২61191017. 01706131091708 076 127078- 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


(08 0? 075 0961 নে 006 30103 1081 
0017)6 00 10 009 01810, সমুদ্রের গভীরে 
যে সকল জলচর হিংন্্প্রাণীর বাসা তাদের সন্ধান 
রাখে ধর্ম । রাতের দিগন্তে ধেয়ে আসে যে ঝঞ্ধা 
তারও সংবাদ রাখে ধর্ম। 

পুরাতনের শাসনকে পর্ধদস্ত করতে গিয়ে 
আমরা আধুনিকতাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূলা 
দিতে চলেছি। মাত্রাজ্ঞান হারানো নিশ্চয়ই কোন 
কাজের কথা নয়। মানুষ প্রগতির পথে এতথানি 
এগিয়ে এসেছে সংযমের সাধনা ক'রে-_ একথা ভূলে 
গেলে চলবে কেন? পগ্ডিতেরা বলে থাকেন, 
যৌন্জীবনে শৃঙ্খলার মুল্যকে যাঁরা হ্বীকার করেনি 
তার। প্রগতির পথে বেশীদুর অগ্রসর হ'তে পারেনি । 
অগ্রসর হয়েছে তাঁরাই যাঁরা প্রবৃত্তির জীবনকে 
নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধেছে। 

এই সংযমের প্রয়োজনকে আমরা যেন আজ 
অস্বীকার করতে বসেছি! আধুনিক মানুষ বিধি- 
নিষেধকে একদম স্বীকার করে না_ এমন কথা বলা 
ভুল। স্বীকার করে-_কিন্ত ছে!ট ছোট ব্যাপারে। 
যথা £ গাড়ীর মধ্যে থুথু ফেলতে নেই, টিকিট কাটতে 
গিয়ে “কিউ” দিতে হয়_ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে । 
কিন্তু সাধারণভাবে দেখতে গেলে, ভোগবাদই আজ 
আমাদের জীবনের মর্মমূলে শিকড় গেড়ে বসেছে । 
সিগার, শ্ঠাম্পেন, মোটর-- এরই তৃষ্ণায় ফরাসী 
সাআজ্যবাদ আজ আলজিরিয়ার মোহ ছাড়তে 
পারছে না। বুটিশ সাস্রাজ্যবাদের মুলেও এই একই 
ভোগবাদ। সিগারের কামনা, শ্রাম্পেনের কামনা, 
মোটরের কামনা, রশ্বর্ষের ছুনিবার কামনা । 

যাদের মধ্যে ভোগের তৃষ্ণা এত বলবতী তারা 
পরমাণুশক্কির ব্যবহারে সংঘত হবে_-এমন আশা 
করা ছুরাশা। মামৃফোর্ড ঠিকই বলেছেন : 


11018115, 8001) 09091915 21৩ 0096 001 0017 
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নানঃ পন্থা বিস্ততেহয়নায় 
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হেপাঁজতে যদি একগাদ। মদের বোতল রাখা যায় 
_সে বোতলগুলোকে খালি করে ফেলবেই। 
ভোগবাদীদের হাতে আণবিক শক্তির অপব্যবহারও 
অনিবার্ধ। কোন সংযমেরই যাঁরা ধার ধারে না 
তারা পরমাণুশক্তিকে সংযমের মধ্যে বেঁধে রাখবে-_ 
কেমন ক'রে অংমরা এমন আঁশা করতে পারি? 

তাই উচ্ছঙ্ঘল ভোগবার্দের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘে।ষণা করবার প্রয়োজন আজ বিপুল । আর এ ধুগে 
শ্রীরামরুফ্ঞের জীবনের ও বাণীর মধো তো কাম- 
কাঞ্চনের বিরুদ্ধেই অভিঘানের শঙ্খনিধোষ ! বিষয়- 
বুদ্ধিকে কোথাও তিনি প্রশ্রয় দেন নি; লক্ষমী- 
মারোয়াড়ীর দশ হাজার টাকা অবহ্লোয় ফিরিয়ে 
দিলেন; টাঁকাকে মৃত্তিবাজ্ঞানে গঙ্জার জলে 
ফেললেন । সোনার জন্তেই না ধনতম্থে যুগযুগাস্তের 
অত্যাচার! সোনার জন্তেই না আজও পৃথিবী 
সামাজ্যবারদদে অভিশপ্ত! লেনিন বলেছিলেন, 
বিপ্রাবোত্তর যুগে সৌনা ব্যবহৃত হবে স্থধু শৌচাগার 
নির্সাণের কাজে। ঠাকুর তাকে গঙ্গাগরে নিক্ষেপ 
করেছিলেন । 

যুগ।ব্তাঁর ঠাকুর একদিকে অনাসক্তির, আর 
একদিকে দেখালেন গ্রেমের পথ । শক্তি যদি প্রেমের 
কিন্কবী না হয়, পরমাণুশক্তির ব্যবহার পৃথিবীকে 
রপাতলে ডুবিয়ে দ্রেবে। কি বললেন তিনি? 
“সকলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের 
সঙ্গে মিশবে, যতদূর পারো ; আর ভালবাসবে ॥ 

ঠাকুরের জীবনের মন্দিরে এই ভালোবাসার 
দীপশিখাই জল্ছে। তার প্রত্যেকটি বাণী প্রেমে 
দেদীপ্যমান | এ যুগের অন্ততম চিন্তাবীর সোরো- 
কিনও একই সুরে কথা বলছেন; মানুষের 
বাঁচবার আজ শেষ আশ্রয় 4911-215176 8100. 911- 
মানুষের 
জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাই আজ পৃথিবীকে দমস্ত সমস্তার 
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পারে নবজীবনের উপকূলে পৌছে দিতে পারে। 


ঠাকুরের সেই কথা “আর ভালোবাসবে ।” প্নাস্ঠঃ 
পন্থা বিদ্তাতে অয়নায়।” আর কোন পথ আছে কি? 


শকর-দর্শনে “মিথ, 
ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী 


শঙ্করমতে জগৎ “মিথ্যা” বা জগতের কেবল- 
মাত্র “ব্যবহারিক সত্তাই* আছে, "পারমাধিক সত্তা” 
নয়-এ বিষয়ে কিছু আলোচন' পূর্বে করা হয়েছে । 
( শ্রাবণ, ১৩৬৪ ) 

“মিথ্যা” সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন অ্বৈতবাদী নানা- 
ভাবে যে সকল সংজ্ঞা দান করেছেন, তা স্বতঙ্থাভাবে 
উদ্ধত করবার স্থান এ নয়। সেজন। রামামুজ 
তাঁর সুবিধ্যাত ব্রঙ্গস্থত্র-ভাষ্য “শ্ীভাষ্ে” অদ্বৈত- 
মত-থগুনার্থে মহাপূর্বপক্ষে অদৈত-মত-সার সংগ্রহ 
ক'রে “মিথ্যাত্বের” যে স্থন্দর সংঙ্াটি দিয়েছেন 
সেইটিই এস্থলে উদ্ধত করা হচ্ছে ঃ 

"মিথ্যাত্বং নাম প্রতীয়মানত্ব-পূর্বক-বথাবস্থিত- 
বস্ত-জ্ঞান-নিবত্যত্বম্‌। যথা, রজ্জাছ্ধি্ঠানক-সর্পাদেঃ। 
পদোষবশাদ্‌ হি তত্র তৎকল্পনম্‌।” (১১১) 

অর্থাৎ, যা! সাক্ষাত্ভাবে প্রথমে প্রতীতিগম্য, 
প্রত্যক্ষীকৃত বা দৃষ্ট হয়, কিন্তু পরে যথার্থ বস্তর 
জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিবারিত হয়ে যাঁয়__ 
তা-ই হল "মিথা”। যথা, রজ্জুতে সর্প-ভরম-কালে 
দৃষ্ট সর্প। এস্থলে উপরের সংজ্ঞাটির প্রত্যেক শব্খেরই 
একটি বিশেষ অর্থ আছে । (“শ্রুত প্রকাশিকা” টাকা) 

প্রথমতঃ-_বাহ্‌ বস্তর সাহায্যেও নিবৃত্ত হ'তে 
পারে; যেমন, দণডাঁদির সাহায্যে ঘটাদি চূর্ণ বিচুর্ণ 
ক'রে দিলে ঘটাদির নিবৃদ্তি বা ধ্বংস হয়। কিন্ত, 
“মিথ্যা” বস্তর নিবৃত্তি হয় এই সাধারণ প্রণালীতে 
নয়, আস্তর প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানছ্বারাই কেবল- মিথ্যা 
সর্পজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় একমাত্র সত্য-রজ্জুজ্ঞান 
দ্বারাই । সেজন্তই এস্কলে “জ্ঞান” শব্টি ব্যবহার 
করা হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ__ঈশ্বর অনন্ত শক্তিবলে কেবল 
সংকল্প হ্বারাই বে কোনও বস্তর নিবৃতি সাধন 
করতে পারেন। কিন্ধজীবের পক্ষে তা সম্ভবপর 


নয়_তার মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হতে পারে সংকল্প 
বা ইচ্ছ] দ্বারা নয়__সত্য, জ্ঞান বা প্রতাক্ষ দ্বারা । 
সেজহা, যদি ত্রান্ত বাক্তি এরূপ দৃঢ় সংকল্প ও করেন 
যে, তিনি সর্প প্রত্যক্ষ আর করবেন না, তাতে ফল 
কিছুই হবে না, যতক্ষণ না পধস্ত তার রজ্জু- 
গ্রত্যক্ষের উদয় হয়। সুতরাং “জ্ঞানের” অর্থ 
এস্থলে “জ্ঞানমাত্র” | কেবলমাত্র জ্ঞান এবং জ্ঞান- 
দ্বারাই অর্থাৎ সত্যজ্ঞান বা সত্য প্রত্যক্ষ দ্বারাই 
মিথ্যাজ্ঞানের নিবুত্তি হয়। 

তৃতীয়তঃ-_এই জ্ঞান হবে, যা পূর্বেই বলা 
হয়েছে, সত্য জ্ঞান_ সেই বিষয়েরই, অর্থাৎ যে 
অধিষ্ঠান অবলম্বনে ভ্রমের উৎপত্তি হয়েছে, তাঁরই 
সত্যজ্ঞান, অন্ত কোনও বিষয়ের নয়। সেজন্ুই 
এস্থলে বলা হয়েছে “যথাবস্থিত” । অর্থাৎ মিথ্যা 
সর্প সম্বন্ধে জ্ঞান দূর হবে সত্য-রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের 
দ্বারাই, রজত প্রমুখ অন্যান্ত সত্য বস্তব সম্বন্ধে জ্বীনের 
দ্বার! নয়। 

চতুর্থতঃ-_“্যথাবস্থিত” পদটি যে “জ্ঞান” পদের 
বিশেষণ নয়ঃ সে কথা স্পষ্ট করবার জন্তু বলা 
হয়েছে “বিস্ত”। অর্থাৎ, জ্ঞানই কেবল যথার্থ 
হ'লে চলবে না-যেহেতু ভ্রান্তিজ্ঞানও ভ্রমকালে 
সাময়িকভাবে বথার্থ বলেই প্রতীত হয়_জ্ঞান 
হওয়া চাই যথার্থ বস্তরই জ্ঞান। সেজন্ত অযথার্থ 
বন্তর সাময়িকভাবে বথার্থরূপে প্রতিভাত জ্ঞানের 
দ্বারা নয়, যথার্থ বস্তর শাশ্বতভাবে বার্থ জ্ঞানই 
হ'ল “মিথ্যাপ্র নির্তক। 

পঞ্চমতঃ__যথার্থ বস্তর যথার্থ জ্ঞানের উদয়ে 
জ্ঞানের প্রাগভাবও নিবৃত্ত হয়, মিথ্যাজ্ঞানও নিবৃত্ত 
হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে, জ্ঞানের প্রাগভাব নয়, মিথ্যা 
জ্ঞানই নিবৃত্ত হয়। সেজন্তই বলা হয়েছে 
“প্রতীয়মানত্বপূর্বক”। অর্থাৎ “মিথ্যা” হ'ল নএর্থক 


আশ্বিন, ১৩৬৪] 


যথার্থ জ্ঞানাতাবমাত্রই নয়, সেই সঙ্গে সদর্থক 
অবধার্থ-জ্ঞান। এস্থলে জ্ঞানের অভাব-মীত্রই নেই, 
উপরন্ধ একটি বিশেষ জ্ঞানই রয়েছে, ষদিও সেই 
জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানস্মাত্র। 

ষঠত:--“জ্ঞ।ন-নিবৃত্তত্মম্” না ব'লে এস্থলে 
“জ্ঞান-নিবত্যত্ম্” বলা হয়েছে এইজন্ত যে, যথার্থ- 
বস্তর জ্ঞানের মিথ্যাজ্ঞানকে নিবারণ করবার 
যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যর্দিও বর্তমানে মিথাজ্ঞান 
নিবৃত্ত হয়ে যায়নি, তথাপি ভবিষ্যতে তা হবার 
সম্ভাবনা আছে। এনরূপে ব€মানে সত্যরূপে দুষ্ট, 
অথচ ভবিষ্যতে অসত্যরূপে দ্রষ্টব্য বস্তই হ'ল 
"মিথ্যা” | 

“মিথ্যাত্বের? আর একটি সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা 
হ'ল-_“মিথ্যত্বঞ্। স্বাশরয়ত্বে নাভিমত-যাবক্িষ্ঠা- 
ত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্‌।” ( বেদান্তপরি ভাষা, 
দ্বিতীয় অধ্যায় )--অর্থাৎ, যে অধিষ্ঠান বা বস্তির 
আশ্রয়ে ভ্রমের উৎপত্তি হয়েছে, সেই 'অধিষ্ঠানে এই 
্রমনৃষ্ট বস্তর অত্যন্তাভাব বা ত্রেকালিক নিষেধ। 
“প্রতিপন্নোপাধৌ প্রিকালিক নিষেধগ্রতিযোগিত্বম 
মিথ্যাত্ম।”৮ ( পঞ্চপাঁদিকা )- অর্থাৎ, 
অধিষ্ঠানের আশ্রয়ে রজ্জু-সর্প-ভ্রমের উদয় হয়, অথবা 
রজ্জুতে সর্পের আরোপ করা হয়। কিন্তু রজ্জুতে 
সর্পের অস্তিত্ব কম্মিনকালেও নেই, সেজন্তই সর্পটি 
মিথা।। 

“মিথ্যা” বস্তুর লক্ষণ কি? এর উত্তর হ'ল এই 
যে, মিথ্যার লক্ষণ নির্দেশ করা অসম্ভব। কারণ, 
বন্ত-লক্ষণের প্রথম ও প্রধান কথাই হ'ল_-সেই 
বস্তুটি সং অথবা অসৎ। কিন্তু মিথ্যা সংও নয়, 
অসৎও নয়, সদসৎও নয়, সদসদ্-বিলক্ষণও নয়। 
গ্রথমতঃ_মিথ্যা বস্ত সৎ নয়, যেহেতু সৎ বস্ত 
কদাপি বাধিত বা অসত্য ব'লে প্রমাণিত হয় না, 
ধেমন-ব্রক্ম । কিন্ত মিথ্যা বস্ত প্রথমে সত্যরূপে 
প্রতিভাত হলেও, পরে সত্য বন্তর জ্ঞানোদয়ে বাধিত 
বা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ 

৪ 


শঙ্কর-দশনে “মিথ্যা” 


রজ্জুরূপ. 
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মিথ)া বস্তু অসৎও নয়-_ষেংহতু 'অনৎ বস্তু কদাপি 
প্রত্যক্ষ গোচরই হয় নাঃ যেমন-_মাকাশ-কুস্ম | 
কিন্ত মিথ্যা! বস্ত প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয়। 
তৃতীয়তঃ-_ মিথ্যা বন্ধ সদসংও নয়-_যেহেতু একই 
বস্ত ছুই বিরুদ্ধধর্মভাগী হ'তে পারে না। চতুর্থতঃ__ 
মিথ্যা বন্ত সদসদ-বিলক্ষণও হ'তে পারে না_যেহেতু 
ংপারের সকল দ্রব্যই হয় সৎ, না হয় অসৎ; 
সেজন্ত সৎও নয়, 'অদৎও নয়_-এনরপ সত্তা কল্পনা” 
মাত্রও কর! যায় না। সেজন্তই মায়াকে, এবং 
তজ্জনিত মিথ্যা বিশ্বরহ্গাগ্ডকে শঙ্কর বলেছেন £ 
"্অনির্বচনীয়”__ 

“তত্বান্তাভ্যামনির্চনীয়ে নামরূপে অব্যাকতে 
ব্যাচিকীধষিতে ইতি জমঃ৮। (ক্র্হুত্রভাষ্য-_১।১1৫) 

অর্থাৎ, “নামরূপ' বা বিশ্বরঙ্গাগ্ড তত্বও নয়, 
অতত্বও নয়, সেজন্ত অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় 
সংসারবীজই স্থষ্টির পূর্বে অব্যক্ত থাকে, স্ষ্টিকালে 
ব্যক্ত হয়। 

এই সত্তা-ত্রৈবিধ্য-বাদ ষথাষধ উপলব্ধি করতে 
পারলে শঙ্কর-বেদ্ান্তের সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার 
নিরসন হবে। সাধারণ ধারণা এই যে, শঙ্কর 
জগৎকে মিথ্যা বা ম।য়ামাত্র বলেছেন ঝলে তিনি 
জগতের অস্তিত্বই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। 
কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয়, তা. উপরের সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা! থেকেই প্রমাণিত হবে । উপরে ষে চারটি 
পক্ষের উল্লেখ কর! হয়েছে, ষথা-_ সৎবা পারমার্থিক 
সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা ও 
অসৎ্-_তার্দের মধ্যে, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসক 
সত্তা, প্রকৃতকল্পে “মিথা” হলেও, “সত্তা'র অন্তভুক্ত 
হয়েছে । এর থেকেই বোঝা যাবে যে, পরিশেষে 
বাধিত হ'য়ে অসত্য প্রতিপার্দিত হলেও, প্রারস্তডে 
তাদের এক প্রকারের অস্তিত্ব আছে। 

বিশেষ ক'রে জগব্খ মিথা৷ হলেও শৃন্ভ নয়, 
আকাশ-কুম্থমের স্তায় অলীক বা! তুচ্ছ নয়, স্বপ্র 
নয়, সাধারণ রজ্জু-সর্প-তুপ্য ভ্রমও নয়। এরূপে 
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রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত জগতের ব্যবহারিক সত্তা 
আছে। পাশ্চাত্ত-দর্শনের পরিভাষায় জগতের 
410170100100608]) 9101010108] 158110? আছে, 
1০910607981, 80901016168]? নেই । 
অর্থাৎ, সাধারণ জীবনের দিক থেকে, 
প্রাত্যহিক মাচার-ব্যবহারের দিক থেকে-_-টৈনন্দিন 
জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, আশা আশঙ্ক।, প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি, গুভূতির দিক থেকে পারিবারিক ব্যবস্থা, 
সমাজ-বাবস্থা, রাষ্ট্রবাবস্থার দ্রিক থেকে_এমনকি 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও-_এই পরি- 
দৃশ্তমান জড় জগৎ-_এই শ্তামলা শোভনা সুষমাময়ী 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


ধরণী_য! যুগে ঘুগে কত কবি, কত জ্ঞানি- 
বিজ্ঞানী, কত সমাজ-সেবক ও রাষ্্রনায়ককে উদ্বুদ্ধ 
করেছে সাহিত্য-চর্চায়, জ্ঞানানুশীলনে মানব- 
সেবাঁয়-তা নিশ্চয়ই সত্তাশীল নিশ্চয়ই অর্থশূঙ্ত 
নয়। উচ্চতম সত্তা ব্রহ্গতুল্য না হলেও, সংসার 
ক্ষণবিগয়ী শ্বাপ্র পদার্থ ও অল্লস্থায়ী ভ্রমকালীন দৃষ্ট 
পদার্থের অপেক্ষা বু উচ্চতর, গ্রক্তরও স্থিরতর 
সত্তা । সেজন্ু, তার মুগ্য এবং প্রয়োজনও সমধিক । 
কারণ, পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও গ্রারস্তে এই 
সংসারের মাধ্যমেই মুক্তিলাভ সম্ভব । এ সম্বন্ধে 
আরো কিছু আলোচনা পরে করা হবে। 


মানব-মন 
শ্রীকুমুদরপ্জন মল্লিক 


১ 
মানব-মনের বিস্ময়-কর গতি, 
কি যে উপাদানে গড়েছেন গ্রজাপতি ! 
মামুধী তন্গই ভুবনের বিন্ময়, 
মানব-মনের সব রহস্তাময় | 
গড়িতে ও মন লাগিয়াছে কত প্রিন? 
কত বিদ্যুৎ, কৃত গুগা ইঞ্জিন? 
কত শত ভিস্ুভিয়সের উত্তাপ? 
কত শত হিম-গিরির ছিমের চাপ? 

৮৫ 
কয়টা সাহার| চেরাপুঞ্তী বা ক'টা-_ 
লেগেছে কয়ট: ইন্দ্রধনূর ছটা? 
কত তেঞ্জ কত রস আর কত ভাব, 
লেগেছে ঘটাতে ইহার আবির্ভাব । 
ও মন গড়িতে জোগায়েছে উপাদান 
কতই কপিল, কত দধীচির দান? 
ও মন যেমন উচ্চ তেমনি নীচ 
বাধা ও বিদ্ব মানে না--মাঁনে না কিছু। 


৩) 
জগৎকে করে আলোড়ন (বলোড়ন, 
আনে বিপ্লব ধ্বংস বিড়ম্বন। 
আবার কথনো ভাবের বস্তা আনি 
ধরণীতে করে অমুতের আমদানি । 
আঁবনশ্বর তাঁর স্থষ্টি ও বড়, 
বিশাল স্যটি__স্থষি সুঙ্মৃতর | 
শ্রীভগবানের মহিমা-উদ্ভাদিত 
সেই গণড়ে দেয় অপূর্ব ধরণী তো। 

৪ 
মানবের মন গড়েছে- শকুম্তল। 
কত মুর, কত শিল্প, চিত্রকলা ! 
কতই পুরাণ দর্শন রীতিনীতি, 
মহাকাব্য ও অমর স্ঞোত্র-গীতি 
বর্ণে মতে সে করিতে পারে যোগ 
চিন্তার শর পহুছায় ঞ্ুবলোৌক । 
বিচিত্রতার সেই তো৷ প্লাবন আনে, 
এক ক'রে দেয় ভুবনে ও ভগবানে। 


বিজ্ঞান ও ধর্ম 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 


আধুনিক পণ্ডিত সমাঞ্জের কোন কোন লোকের 
ধারণা আছে যে ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
নাই; বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ এত গভীর যে 
উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করা প্রায় 
অসম্ভব । বাট্রণণ্ড রাসেল তাহার একটি প্রবন্ধের 
বলিয়াছেন যে, আমাদের সম্মুখে একটি স্বর্ণযুগের 
আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ তাহার 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহাযো এই স্বর্ণধুগের অধিবাসী 
হইতে পাঁরে কিন্তু তাঁহার যাত্রাপথের সামনে এক 
বিরাট দানব বসিয়া আছে, সেই দাঁনবটি হইতেছে 
ধর্ম। ইহাঁকে ভত্যা করিতে ন পারিলে মানুষের 
উদ্নতির কোন আশা নাই। 

রাসেল চিন্তাশীল লেখক, পঞ্ডিত সমাঙ্জে তাহার 
আপন স্ুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি তাহার সিদ্ধান্ত যে 
যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা বিচার 
করিয়া দ্রেখা প্রয়োজন। রাসেল বলেন, একথা 
নিঃসনেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে মানুষ সুখ 
চায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে সর্ববিধ সুথের 
পথে লইয়া যাইতেছে । বিজ্ঞানের বহুবিধ উন্নতির 
ফলে বহিঃ প্রকৃতি মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে, কাঁজেই 
এখন আর তাহার পক্ষে ধর্মের কোন প্রয়োজন 
নাই। কারণ, রাসেলের মতে, ধর্মের উৎস 
হইতেছে ভয়। বহু যুগ আগে, যখন বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্ণারের কোন সুচনাই দেখা যায় নাই, তখন 
মান্য নানা তবশক্তিতে বিশ্বাস করিত। বহিঃ- 
প্রকৃতিকে ভয় করিয়া চলিত এবং জন্ধ বিশ্বাসের 
বশে প্রকৃতির ভিতর নানারূপ কাল্পনিক দেবদেবীর 
প্রতিষ্ঠা করিয়া পুঙ্জা করিত। সেই দেবদেবীর 
সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তাহ! বিচার 
করিয়া দেখিত না। কালক্রমে বিজ্ঞানের সাহায্যে 
মানুষ এই অন্ধ বিশ্বাস দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে; 


কাজেই এখনও ধর্মকে জীবনে স্থান দিলে মানুষ 
স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িবে । এক 
কথায় বঙ্গা যাইতে পারে যে-_বিজ্ঞান যুক্তিবিচারের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, আর ধর্ম কল্পনার উপর প্রতিঠিত। 
প্রকৃতির কুদ্রূপকে শান্ত করা এবং কলিত পাঁর- 
লৌকিক আত্মাকে গ্রসন্ধ রাখা__ইহাই প্রধানত: 
ধর্মের কাজ। রালেলের মুল যুক্তি এইরূপ । 

আমাদের বিশ্লেষণ করিয়। দেখিতে হইবে 
রাসেলের অভিমত যুক্তিনিষ্ঠ কিনা এবং বিজ্ঞান ও 
ধর্মের মধ্যে প্রকৃতই কোন বিরোধ আছে কিন।। 
প্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার বিজ্ঞান ও 
ধর্সের প্রকৃত লক্ষণ কি? 

বিজ্ঞানের কাঁজ হইল বিশেষকে পামান্ঠের মধ্যে 
বিধৃত করিয়। দেখা; বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য “বনু'কে 
“এক”-এর সাহায্ বিশ্রেষণ করা। মনোবিজ্ঞান 
বিভিন্ন মানুষের মনের সাধারণ ভাব বা প্রত্যয়গুলি 
বিশ্লেষণ করিয়া থাকে; তেমনি পদার্থবিজ্ঞান বিভিন্ন 
প্রকারের জড় পদার্থের ভিতর সাধারণ ধর্মগুলি 
অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে। 

একথ। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞানের 
কাজ সীমাবদ্ধ। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রাণি- 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট ও 
সীমাবদ্ধ ; একটি অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ 
করিতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান মনোরজ্যের 
ভিতর প্রবেশ করিতে পাঁরে না; তেমনি মনোবিজ্ঞান 
জড় পদার্থের লক্ষণ লইয়া আলোচনা করে ন|। 
বিজ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা 
কতকগুলি মৌলিক হুত্র-_বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ 
করিয়া নেয়। পদার্থবিজ্ঞান জড়জগতের অস্তিত্ব, 
দেশ-কালের অস্তিত্ব, কার্ধকারণ-সম্পর্ক প্রভৃতি 
্বীকার করিয়া নেয়। তেমনি মনোবিজ্ঞান_-মন 


৪৭৬ 


আদৌ আছে কিনা, এ প্রশ্থ করে না; মনের 
কামনা, বাসনা! ও অনুভূতিকে সত্য বলিয়া 
মানিয়া নেয়। 

বিজ্ঞান আমার্দের কাছে যে জ্ঞান পরিবেশন 
করে তাহা সুুসংবদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ, প্বজনগ্রাহ। কিন 
বিজ্ঞানের পিদ্ধাস্ত কোন দিনই চরম সত্য নহে। 
বিজ্ঞান একটির পর একটি কল্পনার (1১000076813) 
সাহায্যে সত্যান্নসন্ধানের দিকে অগ্রসর হইয়। থাকে। 

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ কেন? পাশ্চত্ত্য 
দেশে কি ভাবে এই বিরোধের সুত্রপাত হইল তাহ! 
আলোচনা করিয়া দেখা যবাক। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য এই যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে 
ধর্মের বিরোধ কথনও প্রবল আকার ধারণ করে 
নাই। বোৌঁযুগে ধর্মযাজকগণ বৈজ্ঞানিক্দিগকে 
বিশেষতঃ চিকিতসা-বিজ্ঞানীকে নানা গ্রকার উৎসাহ 
দিয়ছেন। নাগাজুন যেমন একদিকে ধর্ম ও 
দর্শনের মৌলিক আলোচনায় পরা কাঠা দেখাইয়াছেন 
তেমনি মাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
উতৎ্কর্ষ-সাধনে তিনি অপরিসীম দান করিয়া 
গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন যুগে ধর্ময।জকেরা 
বৈজ্ঞানিকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন। 
ইটালিদেশের জোতিবিজ্ঞানী ক্রুনাকে (খৃঃ অঃ 
১৫৫০) জীবন্ত অবস্থ/য় দগ্ধ করিয়া হত্যা করা 
হহয়[ছিল, যেহেতু তৎকালীন ধর্মযাঁজকদদের মতা- 
সারে তিনি তাহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন 
করেন নাই। ক্রনে! ছিলেন নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক। মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়াছিলেন £ 
“আমাকে যাহারা হুত্যা করিল তাহারা আমার 
চাইতেও ভয়াত। আমি সত্যের জন্ত চিরকাল 
সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি। সেই সংগ্রামের জয়- 
পরাজয় ভাগ্যের হাতে । আমি অন্তায় ও অসত্যের 
পায়ে মাথা নত করি নাই--ভাবীকালের মান্ছুষ 
এই কথা নিশ্চয় মনে রাখিবে।” ব্রনোর জীবন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


আলোচনা করিলে জানা যায় যে তিনি সত্যনিষ্ঠা ও 
চিন্তার স্বাধীনতার জন্ঠ সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া 
গিয়াছেন। আশ্চর্ধের বিষয় এই যে যীশুধুষ্টের 
সত্যনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ সত্যনিষ্ঠার অপরাধে ক্রনোকে 
হত্যা করিল। নির্তীকভাবে বৈজ্ঞানিক সত্য 
প্রচারের জন্ত গ্যালিলিওকেও নির্ধাতন ভোগ 
করিতে হইয়।ছে। 

অতীতে ধর্সের নামে যেমন বিজ্ঞানের উপর 
অত্যাচার হইয়াছে, তেমনি বর্তমানকালে বিজ্ঞানের 
নামে ধর্মের উপর অত্যাচার চলিতেছে । বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষার গর্বে গবিত হইয়া আধুনিক শিক্ষিত সমাজের 
মানুষ হিন্দুধর্মকে কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর 
সমষ্টি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। জড়বাদী 
বৈজ্ঞানিকেরা বলেন : ধর্ম একটি কুমংস্ক!র বা বুজরুকি 
মাত্রঃ যে ঈশ্বর ও পরলোঁকের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
কোন প্রমাণ আমাদের জানা নাই- তাহাই ধর্মের 
ব্ষয়-বস্ত | আধুনিক সন্দেহবাদীর মতে ধর্ম কাল্পনিক 
বস্তর উপর প্রতিষ্ঠিত আর বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ পরীক্ষার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই উভ:য়র মধ্যে বিরোধের 
সুচনা] করে। 

এই অভিযোগের বিশ্লেষণ করিতে হইলে ধর্সের 
লক্ষণ কি-তাহাই প্রথমে আলোচনা করিতে 
হইবে। ধের্শ। কথাটি ধু ধাতু হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে; যাহ! মানুষকে ধারণ করিয়া আছে 
তাহাই ধর্ম। “[২6110107, কথাটির মুল অর্থ- যাহা 
মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের 
প্রক্য সাধন করিতে পারে। কালক্রমে 1611810 
কথাটির অর্থ হয় ঈশ্বরাম্ুভৃতি, ঈশ্বরগ্রীতি এবং 
ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্ত পুজা-প্রার্থনাদি 
আচার অনুষ্ঠান করা। আমরা ধর্ম বলিতে বুঝি 
এমন একটি সত্য, যাহা মানুষের একমাত্র আব্রয়- 
স্থল-_যাহ] বাদ দিলে মানুষ মাচুষ থাকে না। 
সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে, জলের ধর্স 
যেমন তরলতা, আগুনের ধর্ম যেমন দাহিকা-শক্তি, 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


তেমনি মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব । মনুষ্যত্বের লক্ষণ 
কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে পশুর সঙ্গে 
মানুষের প্রভেদ কোথায় তাঁহাই আলেচনা করিতে 
হয়। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন-_এই চারিটি 
গুণ মানুষ ও পশু--উভয়ের মধ্যেই বর্তমান । তাহা 
হইলে, ইহার কোনটাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। 
গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়া খন বলেন, “তুমি 
মানুষ হও” তখন তিনি বলিতে চাঁন ষে তোমার 
মধ্যে যে সুপ্ত মন্ুয্যত্ব আছে তাহাকে উদ্বদ্ধ কর, 
তুমি জীবনের জয়গান গাও, তুমি এগিয়ে চল, 
পিছিয়ে থেকোনা | এ্রঁতরেয় ব্রাহ্গণে রোহিতাশ্খের 
উপাধ্যানের মধো সুন্দর কথ।টি আছে-চরৈবেতি, 
চরৈবেতি__তুমি এগিয়ে চল, চল-_ এগিয়ে চল। 
এগিয়ে চলার মধ্যেই মানুষের বৈশিষ্ট্য । মানুষের 
অন্তর্নিহিত সত্তার আবরণ উন্মেচনের মধ্যেই 
মানুষের মনুষ্যত্ব । এক কথায়, “ধর্ম” বলিতে বুঝিতে 
পারি মানুষের আত্মোপলব্ধি। এই বিষয়ে পৃথক্‌ 
প্রমাণ দেওয়া সম্ভবপর নয়; মহাজনের ষে পথে 
গিয়াছেন সেই পথ অঙ্গসরণ করিলেই ধর্মের 
তত্ব বুঝিতে পারা যাঁয়। ধির্মস্ত তত্ব নিহিতং 
গুহায়াম্‌। মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা ।? 
উপনিষপ্দের ঝধিরা বলিয়াছেন, “অহং ব্রঙ্গস্মি', 
“অয়মাত্ম। ব্রহ্ম”, “তত্বমসি” | আমি ও ব্রহ্ম অভিন্ন__ 
ইহা অনুভূতির আলোকে প্রতিভাত সত্য, ইহা 
গ্রমাণলভ্য নয় । সেখানে সংশয় ও সন্দেহ আছে 
সেখানেই প্রমাণের প্রয়োজন। আত্মা সম্বন্ধে 
কাহারও কোন সংশয় থাকিতে পারে না; কাঁজেই 
প্রমাণের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। আমি ও বর্গ 
দুইটি পৃথক্‌ বস্ত নয়» কাজেই অপর কোন সত্তা 
ৰ! পুরুষের সাহায্যে এই এঁক্য সাধিত হইতেছে, 
ইহাও সত্য নয়। ব্রদ্ধান্থভূতির অবস্থা ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থায় প্রমীতা, 
প্রমাণ ও প্রমেয়_-এই তিনটি ভেদ লু হইয়া 
যায়। শাস্ত্রে ব্রক্ষকে 'জ্যোতিষাং জ্যোতি, বল। 


বিজ্ঞান ও ধর্ম 
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হইয়াছে। কিন্তু এ আলো কিসের আলো? 
উপনিষদ বলিয়াছেন, 

ন তত্র স্ুর্ধো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 

নেমা বিছ্যতো৷ ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিত | 
তমেব ভান্তমন্ভাঁতি সর্বং 
তশ্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ 

_-সেখানে সুর্ধের ভাঁতি নাই, চক্দ্রতারকার ভাতি 
নাই, বিদ্যৎও সেখানে প্রভাদ্বিত নহে, অগ্নি 
সেখানে কোথায়? তিনি প্রকাঁশমীন বলিয়াই 
তদনুষায়ী নিখিল জগৎ প্রকাশমান, তাহার 
দীর্ডিতে এই সমুদয় গ্রকাশ পায়। কেনোপনিষদ্‌ 
বলিয়াছেন, “ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ গচ্ছতি, নো 
মনঃ। ন বিদ্মো ন বিজানীমো যখৈতদ্নুশিষ্যাৎ” ॥-- 
যেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে 
পারে ন1, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে 
না; তাহাকে আমরা জানি না, কিরূপে তাহার 
উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে? উপনিষদ আরও 
বলিয়াছেন, “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াঁৎ ?' 
ধিনি সর্বজ্ঞ।নের একমাত্র আশ্রয় সেই বিজ্ঞাতাকে 
আবাঁর কিসের দ্বারা জীনিবে ? 

অনেক সময় দেখা যায়, আপাতবিরোধী বাক্যের 
সাহাযোও পরম পুরুষকে বর্ণনা করা হইয়াছে £ 

তদেজতি, তক্সৈজতি”_তিনি এগিয়ে চলেন 
অথচ এগিয়ে চলেন না; “তদ্দ'রে তথ্বস্তিকে”_ 
তিনি দুরে আছেন, অথচ নিকটেও আছেন 
ইত্যার্দি। আপাতবিরোধী বাক্য ব্যবহারের বিশেষ 
তাপ আছে । সাধকেরা বলিতে চাঁন যে ঈশ্বর 
যুক্তিতর্কের বাইরে; ঈশ্বর অন্ুভূতি-সাপেক্ষ, 
উপপলব্ধি-সাঁপেক্ষ ; উপলব্ধির আলোকে যখন নিজের 
স্বরূপকে মানুষ অনলোকন করে তথন সে বুঝিতে 
পাঁরে যে সে ক্ষুত্র, খর্ব, দেহেক্ট্রিয়ারী নশ্বর জীব 
মাত্র নয় ; সে অমুতের পুত্র, সে বিরাট ভাগবত 
জীবনের মধ্যে বিধৃত ; সে সচ্চিদানন্দের মু বিগ্রহ। 
আত্মসাক্ষাৎকার হইলে মানুষ হ্বভাবতই ভয়মুক্ত 
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হয়, মৃত্যুতয়ে সে আর ভীত হয় না। সেইজন্ 
শাক্সকারেরা “অভীঃ” মন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 

উপনিষদের দৃষ্টি অচুসরণ করিলে ন্চিয় হইতে 
ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে'__রাঁসেলের এই অভিযোগ 
আর যুক্তিসহ বলিয়! মনে হয় না। প্রাচীন খষিরা 
ধ্যানদৃষ্টিতে সত্যের যে রূপ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন 
তাহার মধ্যেই ধর্মের মূল সুর খুঞ্ধিয়া পাওয়া যায়। 
স্বামী বিবেকানন্দ এইজন্ঠই বার বার বলিয়াছেন £ 
€[২21151017 19 768]190.0019...... 1 13 109175 
৪180 196০0101061 মতামতের মধ্যে ঘুক্তিতর্কের 
মধ্যে ধর্মের সত্য নিহিত নাই ; ধর্ম আসলে আত্মার 
্বরূপ-উপলব্ধি। এই উপলব্ধির ফলে মাম্ুষ 
মহত্বর, বৃহত্তর জীবনের অধিকারী হয়। যদি 
তর্কের খাতিরে ধরিয়! লওয়! যাঁয় যে প্রাচীনকালে 
কোন কোন সম্প্রদায় ভয় হইতে ধর্মভাবে উদ্দ্ধ 
হইয়াছিল, তথাপি এই উক্তি সাঁবিক সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করা যায় না। সমাজের অন্থান্ জিনিসের 
মত ধর্মবোৌধের এবং ধর্মামুষ্ঠানেরও বিবর্তন ঘটিয়া 
থাকে। কাজেই একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, 
যে ক্ষেত্রে ভর হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, 
সেখানে গ্রেমে তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
আমাদের শানে আছে £ “রুদ্র যস্তে দক্ষিণং মুখং 
তেন মাং পাহি নিত্যম্৮। ধিনি রুদ্র তিনিই 
আবার প্রসন্ধ। যস্ত ছায়ামুতং যন্ত মৃত্যুঃ মৃত্যু 
ও অমৃত একই সত্বার ছুই দ্রিক। ইংরেজীতে 
একটি কথ আছে “765 9 70015 17 076 
নিত 0790. 00915 993 17 05 19065 । 
ফলের শ্বর্ধ মূলের অপেক্ষা অনেক বেশী। 

ধর্মকে ধাহারা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে 
চান তাহারা ভুলিয়া যান থে বিজ্ঞানের মধ্যেও 
কল্পনার স্থান রহিয়াছে। বিজ্ঞান গুল ও ইন্দরিয়গ্রাহা 
জগৎকে চরম বলিয়া স্বীকার করে নাই; ব্যবহারিক 
জগতের অভ্যন্তরে সুশ্মতম যে সন্তা আছে তাহার 
ত্বরূপ প্রকাশ করিবার জন বিজ্ঞানের সাধনা । 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ধ---৯ম সংখ্যা 


পরমাথুকে বিশ্লেষণ করিয়! বৈজ্ঞানিক যে ইলেকট্রন্‌ 
ও প্রোটনের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন তাহারা 
ইন্জিয়গ্রাহা নয়; গাণিতিক হত্রের সাছাধ্যে তাহাদের 
অস্তিত্বের ধারণা করা হয় মাত্র । 

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মিলনের সেতু কোথায় 
এখন তাহাই আলোচনা করা যাক। 

প্রথমতঃ ধর্ম ও বিজ্ঞান উত্য়ই বিশ্বাসের 
উপর প্রতিষঠিত। ঈশ্বর ব1 ব্রহ্ধকে শশব্দমূল' বলা 
হইয়।ছে | সেইজন্ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে 
ধর্মের পথে অগ্রসর ওয়! অসম্ভব। পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার সাহাষ্যে বৈজ্ঞানিক তাহার সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, একথা কিন্তু তাহার 
অন্সন্ধানের মুলে একটি বিশ্বাস কাঙ্জ করিতেছে _ 
সেই বিশ্ব হইতেছে এই যে, প্রক্কৃতির যাবতীয় 
জিনিস কার্ধকারণ-সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ এবং 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃতির সমস্ত রহস্য 
উদঘাটন করা যাইবে । এই বিশ্বাস ছাড়া 
বৈজ্ঞানিক কোন মতেই অগ্রপর হইতে পরেন না। 

1৩৪১ [71901 বৈজ্ঞানিকের ঠ্ৰশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
একটি কথার উপর বারবার জোর দিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অপরিহার্ধ 
ধর্ম হইল একা স্তিক নিষ্ঠা (10017680105 51009- 
[)। এই নিষ্ঠা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যেমন 
অপরিহাধ তেমনি ধর্মশীল লোকের পক্ষেও 
অপরিহথার্ধ। আস্তরিকতা! ও ব্যাকুলতা! না থাকিলে 
যেমন বৈজ্ঞানিক তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন না, তেমনি আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা 
ব্যতীত ঈশ্বরলাভও হয় না। 

বৈজ্ঞানিক বিশেষকে সামান্ের (0771৩1891) 
মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। যেমন, পদার্থবিজ্ঞান 
সকল পদার্থর অন্তর্গত মুল সত্যটির অনুসন্ধান করে, 
প্রাণিবিজ্ঞ/ন সকল প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি মৌলিক 
তত্বের অনুসন্ধান করে। ধর্মের কাজও বন্থকে 
একের মধ্যে বিধৃত করিয়া দেখা। গীতায় 


সত্য । 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স্প্রে মণিগণ। ইব”। মণির 
মালা গাঁথিবার জন্ক হুতার প্রয়োঙ্জন ; সথতা 
ছি'ড়িয়া গেলে .সমস্ত মণি বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে। 
খগ্েদে বল। হইয়াছে £ একং সদ্িপ্রা বুধ! বদন্তি। 
এক" বর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং “বু 
একের মধ্যে বিধৃত হুইয়৷ আছে--এই সত্য উপসব্ধি 
করাই ধর্ম ও দর্শনের প্রধান লক্ষ্য | 

এ-কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে থে বিজ্ঞান কখনও 
চরম সত্যের সন্ধান দ্রিতে পারে না। ইহা কেবল 
মানষকে সত্যের বিভিন্ন সোপানের সঙ্গে পরিচিত 
করাইয়া দেয়। ধর্ম মানুষকে শিখায় কেমন 
করিয়া চরম সত্তাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে 
হয়। বিজ্ঞান সেই চরম সন্তার বিভিন্ন প্রকাশকে 
ণিজ নিঞ্জ প্রথামুযায়ী বিশ্লেষণ করিয়া থাকে। 
এই কথা স্মরণ রাখিলে বুঝিতে পারিৰ যে, বিজ্ঞান 
ও ধর্মের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ নাই। জড়, প্রাণ, 
মন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সচ্চিদানন্দের বিভিন্ন স্তর 
মাত্র। প্রকৃতির সুগভীর অন্তস্তলে যে প্রাণপুরুষ 
অবস্থান করিতেছেন তাহাকে অস্বীকার করিলে 
এই শুরগুলি অর্থহীন হইয়া! পড়িবে। 

ধর্ম মাঁনব্প্রকৃতি ও বহিঃগ্রকৃতির অন্তনিহিত 
সতাকে উপলব্ধি করে; বিজ্ঞান সেই অন্তনিহিত 
সত্যের বহিঃগ্রকাশকে ব্যাখ্যা করে। ধর্মশীল 
ব্যক্তি ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই সত্যের পূজারী । 
ধ্মশীল ব্যক্তি সত্যকে সামগ্রিকভাবে জীবনের সঙ্গে 
যুক্ত করিয়া! দেখেন ; আর বৈজ্ঞানিক চরম সত্যের 
থণ্ুরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
কতকগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠঠ করেন। এ যুগের 
বৈজ্ঞানিকর্দের মধ্যে জেমস্‌ জীন্স্‌ বলিয়াছেন যে, 
জড়জগতের রহস্ত উদঘাটন করিতে আমরা বিস্ময়ে 
অভিভূত হইয়! পড়ি এবং মনে হয় ইহার পিছনে এক 


বিজ্ঞান ও ধর্ম 


৪৭৪৯ 


1৬৪ 0761009009] 7৬104--গণিতজ্ঞ মন আছে। 
ধাহার নির্দেশে জগতের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা হইতেছে। 
এভডিংটনও বহিঃপ্রকৃতির মূলে এক [0159159] 
[০৪০৪ বা বিশ্বজনীন চিৎশক্তি মানিয়াছেন। গত 
যুগের বৈজ্ঞানিকর্ধের মধ্যে ফ্যারাঁডে বলিয়াছেন, 
ইহা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হয় যে 
অষ্টা ঈশ্বরের পুথি না পড়িয়া মানুষ মাম্থষেরই লেখা 
পুঁথি পড়িয়া থাকে । পাস্তর বলিয়াছেনঃ ষে 
ঈশ্বরকে আদর্শ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছে--শিল্পকলার 
আদর্শ, বিজ্ঞানের আদর্শ, ধর্মজীবনের আদর্শ-- 
তাহার জীবন ধন্ত; সে থগুসত্যকে অনস্তের 
আলোকে প্রতিফলিত দেখিতে পায়। 

ধর্ম যে-ঈশ্বরের সন্ধান দেয় সেই ঈশ্বর সত্য 
শিব ম্ুন্দর। বিজ্ঞান এই অথগড তত্বকে খও 
করিয়া কেবল সত্যের সাধনা করিয়া! থাকে । 
আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে মানুষের সাংস্কৃতিক 
জীবনে যে বিভ্রাট ও বিপর্যয় দেখ দিয়াছে তাহা 
দূর করিতে হইলে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে এক অবিচ্ছে্ত 
মঙ্গলস্থত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে । ষে বৈজ্ঞানিক সত্য 
মানুষকে অসুন্দর ও অমঙগলের পথে লইয়া! যাঁয় 
তাহা ব্জন করিতে হইবে। সত্য যে শিব ও 
স্বন্দরের একটি বিশেষ প্রকাশ ইহা উপলব্ধি করিতে 
পারিলেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের পথ প্রশস্ত 
হইবে । আল ফ্র্যাম্দিস্‌ বেকন্-এর কথা বিশেষ ভাবে 
স্মরণীয় £ 


৪1 2:006130,৭ ৮/1)01693 2 0690 0658] ০0 


+/ 11016 90191700 10910631772) 


30161105 00109 10)81)8 00006158090 
1০ 29110101৮.-বিজ্ঞানের সামান্ত পরিচিতি 
মানুষকে নাস্তিক করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞানের 
সুগভীর অনুশীলন তাহাকে ম্বতাঁবতই ধর্মের পথে 
লইয়া যায়। 


বাংলাদেশে দুর্গোঘমৰ 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


বাংলাদেশে ছৃর্নোৎসৰ জাতীয় উৎসব । ওড়ি্যায় 
রথযাত্রা, উত্তরপশ্চিমে ও বিহারে দেওয়ালী, 
বোষ্বে ও দাক্ষিণাত্যে গণপতি-উত্সব জাতীয় 
উৎসব। অবশ্ত অন্ঠ প্রদেশেও এই সব উৎসব 
অনুঠিত হয়, কিন্তু জাতীয় উত্সব বলিতে আবাল- 
বৃদ্ধ নরনারীর মধ্যে যে আনন্দের উন্মাদনা দেখা 
যায়, অগ্তত্র ঠিক সেই ভাবের উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। 
হিন্দুঞজাতির মধ্যে সকল পর্বেই আনন্দাহৃষ্ঠান 
ও পৃজার্চনা আছে, কিন্ত বিশেষ বিশেষ পর্বে বিভিন্ন 
প্রদেশে অনন্দোতৎসবের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা 
প্রদেশগত ও জাতীয় । বর্তমানকালে ভারতের 
সর্বত্র এই সব পর্বে কতকটা সীমাবদ্ধ আনন্দোৎসব, 
পৃজার্চনার উদ্ভম ও উৎসাহ দেখা যায়, কিন্ত সকলের 
প্রাণে সব পার্বে সাড়া দেয় না। বাংলাদেশে 
দুর্গোৎসবে প্রতি পল্লীতে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহে 
জাতিধর্মনিবিশেষে যে উদ্বেল আনন্দের তরঙে নর- 
নারীর হৃদর প্লাবিত হয়_অন্ত গ্রদেশে বাঙালী 
বাতীত অন্ত কাহারও অন্তরে সেই উদ্দাম ভক্তির 
উচ্ছাস কৃচিৎ দেখা যায়। 
বাংলার আগমনী গান ছুর্গোৎসবের মাসাধিক 
পূর্বে বাংলার প্রতি গ্রামে তিথাী বৈরাগীদল পথে 
পথে গাহিয়া বেড়ীইত। বাংলার নরনারী উৎকর্ণ 
হইয়া ভক্তি-রসাপ্ুত চিত্তে তাহা শুনিত। আমরা 
বাল্যকালে প্রত্যুষে শশ্রীদূর্গা-পৃজার বহুদিন পূর্বে 
গাহিতে শুনিয়াছি £ 
"গা তোল, গা তোল, বাধ মা কুস্তল 
ত্র এলো পাষাণী তোর ঈপানী। 
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে_-“মা কৈ, মা কৈ ব'লে 
ডাকিছে মা তোর এ শশধর-বদনী | 
মা তোর এই কন্ডে ত্রিভুবন-ধন্টে 
কভু এ সামান্তে নয় গো রাণী। 


আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে 
তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিণী ॥ 
মা তোমার এই তার! চন্দ্রচুড়-দারা 
চন্ত্র-দর্পহর] চন্ত্রাননী । 
এমন রূপ দেখি নাই কাঁরো, মনের অন্ধকার হরে 
মা, তোর হর-মনৌমোহিনী |” 
এই গান শুনিয়া অনেক বয়স্ক নরনারীর চক্ষু 
অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত। আমর] বালকের দল 
মনে করিতাম, মা দুর্গা আসিতেছেন, নূতন পোশাক 
পরিয়া দল বাঁধিয়া কত আনন্দ করিব। আজ 
বাঙালীর সেই আগমনী গান নেই__- আগমনী গান 
আর শুনিতে পাওয়া যায় না। কত পরিবর্তন ! 
বোধনের দিন পল্লীর রমণীরা সমবেত কণ্ঠে 
গাহিত, ভিথারীরা বা গাঁয়কের দল গাহিত £ 


এলো! গিরিনন্দিনী, 
লয়ে স্থমজল ধ্বনি এ শোন রাণী। 


চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেয়ে 
কি কর পাঁষাণী রমণী! 


অমনি উঠিয়ে পুলকিত হঃয়ে ধাহল যেন পাগলিনী। 
চলিতে চঞ্চল, থসিল কুগুল, অঞ্চল লোটায় ধরণী ॥ 


আঙগিনার বাহিরে হেরিয়ে গৌরীরে, 
দ্রুত কোলে নিল রাণী 


অমিয়-বরষী, উমা-মুখ-শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী॥ 


গৌরী কোলে করি মেনকা সুন্দরী 
তবনে লইল ভবানী । 


কমগাকান্তের পুলকে অন্তর, হেরি ও বিধুমুখখানি ॥ 

সাধক কমলাকান্তের এই বোধন-সংগীত আর 
শোন। যায় না। পলীগ্রামে প্রত্যেক সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তিদের গৃহে দুর্গামগ্ডপ থাকিত। দরিদ্র নিষ্ঠা- 
বান ব্রাহ্মণের কুটীরে পৃজামণ্ডপ ছিল-_ছুর্গোৎসবে 
লক্ষমীপূজায় শ্রীশ্রশ্তামাপুঙ্জায় দোলপর্বে তাহা 
প্রতিমার আবির্ভাবে মমুজ্ছল ছিল--ঢাক ঢোল 


আশ্বিন, ১৬৪ | 


ঘণ্ট1 কাসির রবে শানাই-এর স্থুরে সমগ্র পল্লীটি 
মুখরিত হইত। বাঁলক বুদ্ধ ধনী দরিদ্র সকলের 
মুখেই আনন্দের দীপ্তি। গীতবাগ্ধে, নাম-গুণগানে, 
ভঙ্জন-সঙ্গীতে অনাবিল ভক্তির প্রবাহ বহি । 
আর সেদিন নাই। 
বোধনের দিন “মা এসেছেন এইভাবে 
বিভোর হইয়। লোকে দ্রাশরথির গান গাহিত; 
ভাবোম্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও গাহিয়াছেন সেই গান__ 
গিরি, গণেশ আমার শুভকারী। 
পূজে গণপতি পেলাম ঠৈমবতী-_ 
ট।দের মেলা যেন চাদ সারি সারি ॥ 
বিন্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, 
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী 
আসবে কত দণ্তী জটাজ. টখারী ॥ 
মেয়ে কোলে, মেয়ে ছুটি রূপসী 
লক্ষী সরস্বতী শরতের শশী, 
স্থরশ কুমার গণেশ আমার 
তারের না দেখিলে ঝরে নয়ন-বাবি ॥ 
আজ বোধনে সে গান আর শুনিতে পাওয়। 
যায় না-_পুঙ্গামণ্ডপে । ঘরে ঘরে যে পূজা ছিল-__ 
তাগর সংখা দিন দিন হাঁস পাইতেছে। এখন 
পল্লীতে সার্বজনীন পুঞজজা--গ্রামোফোন রেকর্ডে 
পলারে লাপ্লা” প্রভৃতি গান লাটড-ম্পীকার মুখরিত 
করে। আবার চিন্ময়ী মাতৃপ্রতিমার আবরণ 
উন্মোচন হয় মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতুবর্গের 
দ্বার-_মাতৃপূজার এই অদ্ভুত বোধন! হায় মা! 
মা তো মুম্ময়ী নন- চিন্ময়ী; জড় মাটির মুতি 
নয় যে, আমরা রাম শ্যাম সামান্ঠ পর্দার আবরণ 
উন্মোচন করিয়া লোক-সমক্ষে মাকে প্রকাশ করিতে 
পারি! এতো একটা সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। এর 
উন্মোচন হয় জগজ্জন্নীর কৃপায়; কোন সাধারণ 
মানুষের বক্তৃতায় মহামায়ার আবরণ উন্মোচিত হয় 
না। শ্রশ্িঠাকুর ভাববিভোর হইয়া গাহিতেন_- 


এ 


বাংপাদেশে হুর্গোতৎ্সব 


৪৮১ 


এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে। 
ব্ঙ্ষাবিষুণ অঠৈতন্ জীবে কি তা জানতে পারে ॥ 
তাঁই জগন্মাতাঁর কাছে আকুলভাবে চাহিতে হয় £ 
মা-তোমার কুগুলিত শক্তিকে জাগাও! জীবের 
ভাব আরোপ করিয়া ঠাকুর প্রেমবিগলিত হৃদয়ে 
মায়ের আবাহন কগিতেন-_ 
জাগ মা কুলকুগুলিনী, তুমি নিত্যানন্দন্বক্নপিণী, 
তুমি ব্রহ্মানন্বন্বরূপিণী । 

প্রস্থণ্ত ভূজগাকাঁবা আধার-পন্মবাদিনী ॥ 
তিকোণে জলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু, 

মূলাধার ত্যজ শিবে শ্বয়ভূ-শিব-বেষ্টনী ॥ 
গচ্ছ সুুয়ার পথ, অধিষ্ঠানে হও উদ্দিত, 

মণিপুর-অনাহত-বিশ্তাদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী | 
শিরসি সহম্রদলে, পরম শিবেতে মিলে, 

ক্রীড়া কর কুতৃহলগে সচ্চিদানন্দ-দায়িনী ॥ 

জগজ্জনদী মাকে সরল ভক্কি-বিশ্বানে বাংলার 
নরনারী আপনার পা” করিয়]ছিল-_এই ুর্গোৎসবে 
দর্গাপৃজ্জার অনুষ্ঠানে । অতি দীন দরিদ্র মুর্খও 
মনে করে_ মামার মা জগজ্জননী আসিতেছেন, 
শ্নেছ-করুণার অমৃত-পীযুধধারা পান করাইতে। 
মাতৃভক্ত বাঙালী প্রতিমায় চিন্ময়ী মাঁকে সত্য 
সত্যই প্রতাক্ষ করিয়। আনন্দময়ী মায়ের স্নেহন্ুধা 
আন্বাদন করিত। পিতৃগৃহে কন্ঠ আপিলে জননীর 
যেমন আনন্দ হয়__বিশ্বঞ্জননীর গ্রতিমায বাঁংলার 
অন্তঃপুরচারিণীরা মা দুর্গাকে সেই ভাবে বরণ 
করিত। এইভাব অন্ত প্রদেশে ছুরলভ-_ বিশেষতঃ 
হুর্গোৎসবে | 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্ধে দুর্গোৎসবের সময় শ্রশ্্ীমা যখন 
হলু-গুদাম বাড়ীতে ছিলেন তখন আমি প্রায়ই 
শনি-রবিবার তথায় বাস করিতাম। “কথামুত'কার 
ভ্রম দেই সময়ে আসিয়া থাকিতেন-শনিবার 
সন্ধ্যায় আপিয়া রবিবার সন্ধ্যায় চলিয়া যাইতেন। 
তিনি ও আমি প্রায়ই হলথরে দ্বিতলে একসজে 
পাশীপাশি শয়ন করিতাম-তথখন আমার 


৪৮২ 


ছাত্রজীবন_-এণ্টেন্স পরীক্ষা দিবার জন্ত গ্রস্ত 
হইতেছি। পুজার কয়দিন “শ্রীম' মায়ের বাড়ীতে 
আপিয়াছিলেন। মহানবমীর সন্ধ্যায় আমরা ছুইজনে 
বাগবাজারে প্রতিমা দর্শন করিতে একত্র বাহির 
হইলাম । বাঁগবাজারে গেঁ।সাই বাড়ীতে প্রতিমায় 
দর্গাপৃজ্জা হইত-_ প্রথমে আমরা সেখানে গেলাম । 
'ীম' তন্ময় হুইয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া গুন্গুন্‌ 
স্বরে গাহিলেন। 

বলরে শ্রীদর্গা নাম-(ওরে আমার মন রে) 

দুর্গা! দুর্গা ছুর্গা ব'লে পথে চলে যাঁয়। 

শৃল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায় ॥ 

তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী। 

কখনও পুরুষ হও মা, কখন কাঁমিনী॥ ইত্যাদি 
অদূরে দাঁড়াইয়! গুন্গুন্‌ করিয়। “শ্রম এই গান 
গাইতেছেন-_ আবার আমার দিকে তাকাহয়া 
বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, বাড়ীর মেয়েরা এসে 
মাকে কেমন অপলকরুষ্টিতে দেখছেন, যেন মা 
কত আপনার ।” দুর্গোত্পৰে আমরা বাঙালীরা 
মাকে অতি আপনার করে ফেলেছি। প্রতিমা-- 
মাটীর মুতি দেখি না__দেখি আমাদের “মা”; 
এমন আপনার-করা ভাব আর কোথাও দেখতে 
পাই না। 

“আমর সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা 
অপ্রাসঙ্গিক হহলেও এখানে তাহা বলিবার 
গ্রলোভন ত্য।গ করিতে পাঁরিতেছি না। ছুর্গোৎ- 
সবের কয়েক দিন সাধু ও ভক্তরা শ্রীশ্রমার পাদপন্ন 
দর্শন করিয়া পুম্পাঞ্জলি দিতেন। মহাষ্টমীর দিন 
আমরা কয়েকজন মায়ের পায়ে পুমষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য 
গরস্তত হইয়া আছি-- প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় 
“শ্রীম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন গোলাপ-মা 
ত্রিতল হইতে ডাকিলেন, “এস ভক্তরা, মাকে দর্শন 
করবে এস।” আমরা একে একে পুষ্পাদি লইয়া 
তেতলায় মাকে দর্শন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলাম; 
কিন্ত 'শ্রীম' দোতশাঁয় বমিয়৷ রছিলেন--পুষ্পাঞ্জলি 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


দিতে ও দর্শন করিতে গেলেন না; আমি তাঁকে 
জিজ্ঞানা করিলাম, “মাষ্টার মশায়, আপনি দর্শন 
করিতে গেলেন না।” তিনি মুছু হালিয়া বলিলেন, 
“আমার দর্শন হয়েছে” । আমি অবাকবিন্ময়ে তাহার 
দিকে চাহিয়া বলিলাম "বাঃ! আপনি তো এই 
এলেন--কখন দর্শন করতে গেলেন ? তিনি 
মহুন্বরে আমাকে বলিলেন, “সিদ্বেশ্বরীতলায় |” 
আমি উত্তর করিলাম, "মা তো কোথাও যান নি; 
আমি তো গত কাল থেকে এখানে আছি ।” তিনি 
শুধু বলিলেন “আমার সেখানে দর্শন হয়েছে ।” তাই 
বলিয়া শুধু গুন্গুন্‌ স্বরে গাহিতে লাগিলেন : 
মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরাননে। থাকে! 
ইহকালে পরকাঁপে মা তারে আনন্দে রাখে ॥ 
সদানন্দময়ী তারা, সদানন্দের মনোহরা 
এই মিনতি করি মাগো, ওই রাঙা পায়ে মতি থাকে ॥ 
“জ্ীম'র এই দর্শনের ঘটনাটি ছাত্রজীবনে মনে 
গভীর রেখাপাত করিয়।ছিল-_বান্তবিকই চিন্ময়ী 
রূপকে আমরা জড়রূপে ভাবিয়া থাকি। শ্রাশ্রীঠাকুর 
একবার শ্রীকেশবচন্ত্রকে শ্রীতুর্গা-গ্রতিমার কথায় 
বলিয়াছিলেন “কেশব, তোমরা প্রচার কর- বর্গ 
সর্বব্যাপী, কিন্ত ছুর্গা-প্রতিম! দেখে তোমাদের বাঁশ 
থড় মনে হয় কেন? সেখানে কেন চিন্প়্ী মাকে 
দেখ না?” বাস্তবিকই আমরা আধুনিকেরা ছুর্গা- 
মৃতির ধ্যান-অম্ুয।য়ী মুতি গড়ি না__ শিল্পকলার 
রুচি লইয়া আমরা দেবীকে মানবী আকারে পরিণত 
করিয়া সুর্তি গড়ি- কখনও কখনও কোন মূর্তি 
দেখিয়া মনে হয়-এ তো মায়ের দেবীমুর্তি নয়। 
পৃজ্জক যে ধ্যানমুর্তি সহায়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে 
সেই ধ্যানের সঙ্গে প্রতিমার মিল নাই। শিল্প হিসাবে, 
আধুনিক কল! হিসাবে গঠিত মুত্তির নৈপুণ্য ও 
সৌন্দর্য থাকিতে পারে-_-সেটা শিল্পীর কল্পনার স্যষ্টি 
_খাধির ধ্যানমুত্ঠি নয়; পৃজকের ধ্যানমুতি নয়। 
কিন্তু কালের বূর্ণিপাকে সেই ধ্যানী পৃজকেরও 
অভাব ; ছুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । এখানে 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


বক্তব্য, এই পুজাপার্বণে দেববিগ্রহে মুতি প্রতিষ্ঠায় 
সিদ্ধমহাজন বা শাস্ত্রোন্ত ধ্যানাঙগষায়ী মুর্তি না 
হইলে পূজার কি অঞহানি হয় না? ক্রমশ: 
আমরা শিল্পের দোহাই দিয়া সাধনার ধ্যান-মুতি 
হইতে বিচ্যুত হইতেছি এবং পৃজামগ্ডপে অধ্যাত্ম 
সাধনার পরিবর্তে বাহাকৌতুকের আড়ম্বরে মাতিয়৷ 
উঠিতেছি। 

ভারতে মায়ের এই মাতৃমুতি স্বাধীনতা 
আন্দোলনে প্রেরণা জোগাইয়াছে। “বন্দেমাতরম্” 
মান্ত্রর থষি জননী জন্মভূমির এই মাতৃমুতি শ্ীদর্ণ। 
প্রতিমার ধ্যানে পর্যবসিত করিয়াছেন। 

ত্বং হি ছুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী 

কমলা কমল-দল-বিহাবিণী 

বাণী বিষ্ভাদায়িনী নমামি ত্বাম্‌।॥/ 
'কমলাকান্তের দপ্তরে কমলাকান্তের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র 
নিজের অন্তরের কথাই বলিয়াছেন। 

"এই কি মা? হাএই মা। চিনিলাম এই 
আমার জননী জন্মভূমি, এই মুন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণা 
অনস্তরত্বভূষিতা, এক্ষণে কাঁলগর্ভে নিহিতা । রত্ব- 
মণ্ডিত দশতুজ দশদিকে গ্রসারিত। তাহাতে নানা 
আযধুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদ্দতলে শত্র 
বিম্দিত-_পদ্ণাশ্রিত-বীরজন-কেশরী শবক্রনিপীড়নে 
নিযুক্ত । এ মুর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, 
কাল দেখিব না-_কালশোত পার না হইলে 
দেখিব না--কিস্ত একদিন দেখিব। দিগ্ভৃজা 
নানা প্রহরণ-প্রহারিণী শক্রমর্দিনী বীরেন্ুপৃষ্ঠ- 
বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী 
বিগ্ভাবিজ্ঞানমুর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কাণ্তিকেয়_ 
কার্ধসিদ্ধিরূপী গণেশ। আমি নেই কালল্োতে 
দেখিলাম এই স্গবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।” আজ 
ক্বাধীন ভারতে সার্বজনীন ছূর্গামগ্ডপে বঞ্ছিমচন্ত্রের 
এই মায়ের পৃজ! বাংলার বালক যুবকর্দের দ্বারা 
কি রূপায়িত__ গ্রচারিত হইতে পারে না? কিন্তু 
এই সকল প্রেরণার মূল উৎ্স--ধর্ম। দেশাত্মবোধ, 


বাংলাদেশে ছুর্গোৎসব 


৪৮৩ 


দেশপ্রেম, মানব-সেবা, আত্মে।ন্গতি, এঁক্য-বুদ্ধি 
ও উদারতা এই ধর্মের অঙ্জ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই 
বলিয়াছেন_-"এঁকামুলক যে সভ্যতা মানব জাতির 
চরম সভ্যতা--ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র 
উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়৷ আপিয়াছে। 
পর বলিয়! সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনাধ 
বলিয়! সে কাহাকেও বহিষ্কত করে নাই, অসঙ্গত 
বলিয়া সে কিছু উপহাস করে নাই। ভারতর্ধ্ষ 
সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে--সমস্ত স্বীকার করিয়াছে ।” 
তিনি আরও বলিয়াছেন--“বদি ধর্মের গ্রুতি 
শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানব-সভ্যতাঁর চরম 
আদর্শ বলিয়! স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের 
প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইবে ।” 

বাংলায় ছুর্গোত্পব-_বাঙালীর ধের প্রেরণ!-__ 
জ।তীয়তায় প্রেরণা, আত্মজ্ঞানের চরম সাধন! ! 
বাঙালীর রঞ্জমাংসে ইহার ভাব জড়াইয়। আছে। 
শবর প্রভৃতি বন্থ জাতির উৎসব-_ভারতীয় বিভিন্ন 
ধর্মসন্প্রদায়ের সর্বপ্রকার ভাবধারা ও উপাঁসন।-_ 
বাংলার মকল শ্রেণার মানুষের সপ্ন্ধ এই মহৌৎ- 
সবে মামায়ার পুজার অঙ্গীভূত-কেহ বাদ পড়ে 
নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে-_ প্রথম দুর্গোৎ- 
সব-_প্রতিমায় পূজ| করিয়া বাঁডালীকে আধ্যাত্মিক 
জাতীয় উৎসবে উদ্ধ,দ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
সেই প্রশান্ত ভাবতন্ময়তা-সেই আনন্দ-মূর্তি 


দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে । ১৩৬১ সালের 
“উদ্বোধন শারদীয়া সংখ্যায় উহা প্রকাশিত । 

আজ ছুর্গোৎ্সবে আমাদের প্রধান সাধন! 
সকলকে পরমাত্মীয় ভ্রতৃজ্ঞানে অকপটে ভালবাসা। 
আমর! সকলেই শ্রীশ্রীমহ। মায়ার সন্তান--শুধু-_ইহা 
মুখের একটা কথার কথা নয়__পৃষ্টান্তদ্বারা__সেবায় 
ব্যবহারে বাস্তবে তাহা দেখাইতে হইবে। যুগ- 
পরিবতনে ভাবের পরিবর্তন আসিবেই-অতীত 
কথনও ফিরিয়া আসে না, কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
যাহাতে গৌরবমগ্ডিত হয়, তাঁহ!' করিতে হইবে-_এ 
শোন, স্বামিজীর ম্ধেগস্ভীর শ্বরে উদাত্ত আহবান-_ 

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িবোধত” ! 


'মহাবিদ্ভ। 


মহামায়। 


[ চণ্ডীর কথকতা1-অবলম্বনে ] 
প্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


শ্রপ্ীচণ্ডীতে আছে গ্রঙ্গয়কালে সমগ্র জগৎ 
চরাঁচর কাঁরণ-সলিলে নিমগ্ন হ'লে ভগবান বিষুঃ 
অনস্তশযায় শয়ন করেন। সেই সময়ে বিষুর 
কর্ণমল হ'তে মধু ও কৈটভ নামে অতি ভীষণাকার 
ও ভয়ানক দুর্ধর্ষ ছুটি দৈত্য উৎপন্ন হয়। অখিল 
বিশ্ব-ব্রন্মাণ্ডের স্যষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা চারিদিক 
জলময় দেখে স্যটির বীর্জসম্ভার নিয়ে বিষুতর নাভি- 
কমলে অবস্থান করছিলেন। 

মধু ও কৈটভ ব্রদ্জাকে দর্শনমাত্রই দারুণ ক্রোধ- 
ভরে তাঁকে হতা। করতে উদ্যত হ'ল । প্রজাপতি এই 
মহা বিপদে ভাবতে লাগলেন £ জগৎপাতা জনার্দন 
যোগ-নিদ্রায় অভিভূত । স্থতরাং এই বিষম সন্কটে 
কে তাঁকে পরিত্রাণ করবেন? তিনি নিহত ভ'লে 
প্রলয়শেষে স্যষ্টির নবকল্পারস্তই বা কে করবে? 
তা ছাড়া, মহামায়।র স্থষ্রি-স্থিতি-গ্রলয়ের লীলাও 
যে ব্যাহত হয়ে যাবে ;তাই গুজাপতি ভয়ানক 
শঙ্কিত ও বিচলিত হলেন। 

বিশ্বেশ্বপী জগন্ধাত্রী মঠামায়া যোগনিদ্রা 
নারায়ণের নয়ন-কমল আশ্রয় ক'রে রয়েছেন। 
সেই অতুলা তামসী শক্তির অমোথ এভাবেই বিষুর 
এই যোগনিদ্রা। সুতরাং ব্রঙ্গা তখন বিষুর 
জাগরণের জন্য ভগৰতী যোগনিদ্রার আরাধনা 
আরম্ত করলেন। প্রজাপতি ভক্তিবিনম্র-ভাবে 
কতাঞ্জলিপুটে সুললিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে দেবীর 
স্তুতি বন্দনা করতে লাগলেন £ 

“হাবিদ্ঠা মহাঁম।য়া মহামেধা মহাহস্বৃতিঃ | 

মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাইমুরী ॥" 
হে দ্রেবি, তুমি মহাবিগ্ঞা-_মহাবাঁক্যলক্ষণ। ব্রহ্গ- 
বিদ্যারূপা, আবার তুমিই মহামায়া-_-সংস্থতি- 
কারিণী মহ! অবিগ্ঠান্বরূপা। তুমি মহামেধা__- 


মহতী ম্থৃতিবূ্পা, আবার তুমিই মহা মশ্বতি-_ 
মহতী ভ্রান্তি বিস্ৃতিত্বরূপা | তুমি মহামোহ1- ব্যাপক 
অজ্ঞানরূপা। তুমি মহাঁদেবী-_মহতী দেবশক্তি, 
আবার তুমিই মহ! অন্থরী-_ মহতী অন্রশক্তি। 

ব্রহ্মার এই শুবে অনন্ত মহিমময়ী মহাঁমায়ার 
একই সঙ্গে ছুটি সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব পরিকীর্তিত 
হয়েছে । বস্ততঃ তিনি একাধারে পরম্পর-বিরুদ্ধ 
ভাবরাশির এক অনবন্ধ সমঘয়-মুর্ি। ক্র-মধুরে, 
কোমল-কঠোরে সত্যই তিনি অনুপমা, অপরূপা । 

নিঃস্ব সর্বগারা সুরথরাজা ও সমাধিবৈশ্ত 
ংসারের দোষ দর্শন করেও তার প্রতি আকৃষ্ট 
হচ্ছেন কেন--সংসার-স্থিতিকারী এই মায়া-মোহের 
কারণ অবগত হবার জন্ত মহামুনি মেধসের 
শরণাপন্ন। সুরথ অগ্রণী £য়ে অতিশয় বিনীত 
ভাবে মুনিবরকে জিজ্ঞাঁপা করলেন £ জ্ঞান থাকা 
সত্তেও কেন আমরা মুঢ়ের মত মায়া-মোহে আচ্ছন্ন 
হ'য়ে রয়েছি । স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ ও রাজ্যাদি 
বিষয়ের দোষ দেখেও কেন এখনও আমাদের চিত্ত 
মমতা কষ্ট ও নেহাসক্ত ? 

মেধসমুনি তদ্রত্তরে তাদের বললেন £ শাস্তর- 
জ্ঞান থাক] সত্বেও মানুষ মহামায়ার প্রভাবে মোহ- 
গর্তে ও মায়ার আবে পতিত হ?য়ে অহরহঃ হাবুডুবু 
থাচ্ছে। মহামারা--তার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির 
গ্রভাবেই জগতের সকল জীবকে মায়ায় আচ্ছন্ন 
ক'রে রেখেছেন, এমনকি বিবেকিগণেরও চিত্তকে 
তিনি বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবুত করেন। 
এই মহামায়াই--তমঃ প্রধান শক্তিই জগৎ-পাতা 
বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ; তাই তিনি তাকেও প্রলয়কালে 
মোহে আচ্ছন্প করে রাখেন। 


বন্ধন ও মুক্তি--উভয়েরই কত্রী তিনি। তিনি 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


ইচ্ছাময়ী, লীঙাময়ী। তিনিই অবিগ্তা-শক্তিরূপে 
বন্ধনকারিণী মহাঁমাঁয়], আবার তিনিই বিদ্তা-শক্তি- 
রূপে মোক্ষদা বা মুক্তিদাত্রী, মহাবিদ্ভা। তার 
নিত্যলীলায় তিনি এই জগৎসংসার রচনা করেছেন 
এবং জগৎকে বিমুগ্ধ করে স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের 
খেল! করছেন। 

'না বিষ্ভা পরমা মুক্তেহেতুভৃতা। সনাতনী ৷ 

সংসারবন্ধহেতৃশ্চ ৫সব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥/ 
তিনিই সংসারমুক্তির হেতু-পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী, 
আবার তিনিই ঘোর সংসারবন্ধনের কাঁরণ-মহা 
অবিগ্তা-রূপিণী। শ্রারামকৃষ্ণদেবের ভাষায়_-“সেই 
আগ্ঠাশক্তির ভিতরে বিগ্ভা ও অবিস্তা দুই আছে 
অবিস্তা, যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন-_মুগ্ধ করে। 
বিদ্যা-_যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম__ঈশ্বরের 
পথে লয়ে যায়।' 

আগ্তাশক্তি মগামায়াই সমন্ত জগতের মুলাধার | 
তিনি সনাতনী নিত্যা জগন্ম,তি। এই বিরাট 
বিশ্ববক্ষাগুরূপ তিনিই ধারণ করেছেন। তিনি 
সর্গতা এবং সর্বতোব্যাপ্ত। হ'য়ে বিরাজ করছেন। 
তার অস্তিত্ব বাদ দিয়ে চরাচর জগতের কোনও 
বস্তরই পৃথক্‌ সত্তা নেই। বৰস্ততঃ তিনি সর্বত্র এবং 
সর্বক্ষণ ওতপ্রোতভাবে বিরাজিতা। কিন্তু তথাপি 
তিনি দেবগণের কার্ধসিদ্ধি ও বিশ্বজগতের পরি- 
পালনের নিমিত্ত মহাঁসঙ্কটময়কাঁলে সমুৎপন্না হ/য়ে 
থাকেন। 

মহামায়া ব্রহ্মা, বিষু$ শিব_-এদেরও নিয়ন্ত্রী বা 
ঈশ্বরী। তিনিই এই নিখিল বিশ্বচরাচর স্থজন, 
পালন ও সংহার করেন। 

ত্য়ৈব ধার্যতে সর্বং তুয়ৈতৎ স্যজ্যতে জগৎ । 

ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমতস্তন্তে চ সর্বদা ॥ 

বিস্যষ্টো স্্টিরূপা তং স্থিতিরূপ! চ পালনে । 

তথা সংহতিরূপান্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ে ॥ 
একাধারে তিনিই স্থষ্রি-স্থিতি-সংহারকারিণী । আমরা 
মায়েদের সন্তান প্রলব ও পালন-কাধ দেখে 


“মহাবিগ্তা মহামায়া 
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জগজ্জননীর স্য্জন- ও পাঁলন-লীলার কিঞ্চিৎ 
ধারণা করতে পারি। কিন্ত তার সংহার-লীলার 
কথা ভাবতে গেলে স্বভাবতই আমাদের হৃৎকম্প 
উপস্থিত হয়। মাত। হয়ে তার নিজের স্যঃ ও 
পালিত সন্তানকে তিনি কিরূপে সংহার বা বিনাশ 
করেন তা কল্পনাও করা যায় না। 

শ্রারামরু্জ দক্ষিণেশ্বরে জগন্মাতার স্থ্টি-স্থিতি- 
বিনাশের লীলা দিব্য নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । 
তিনি দেখেছিলেন_এক অপূর্ব সুন্দরী শ্ত্বীমূতি 
গঙ্গাগর্ভ হ'তে উখিতা হয়ে ধীরে ধীরে পঞ্চবটীতে 
আগমন করলেন। ক্রমে দেখলেন এ রমণী 
পূর্ণগর্ভা। পরে দেখলেন এঁ রমণী তার সম্মুখে 
এক অতি হ্বন্দর কুমার প্রসব ক'রে গভীর স্পেহে এ 
শিশুকে স্তন্তদ[ন করছেন । পরক্ষণেই তিনি দেখলেন 
এ নারী কঠোর করাপবদন! হ/য়ে এ শিশুকে গ্রাস 
ক'রে পুনরায় গঙ্গা গর্ভে প্রবিষ্টা হ'লেন। 

মহামায়ার এই নিতালীগা গভীরভাবে অন্ধ্যান 
করলে বোধ হয় যে, হ্ছজন পালন বা সংহরণ 
কোনটিতেই তিনি আসক্তা নন। তিনি মহামায়া, 
মহামোহ1; কিন্ত তিনি নিজে কখনও মাঁয়ামোহে 
বিমুগ্ধা নন। যেরূপ সর্প নিজ মুখের বিষ দ্বার! 
অন্টের জীবন বিনাশ করে, কিন্ত সে নিজের বিষে 
কখনও মরে না। মহামায়া অবলীলাক্রমে নিরস্তর 
তার স্ট্টি-স্থিতি-সংহার লীলা করছেন। 

অন্ুররাজ শুস্ত যখন মহামায়া চগ্তিকাকে 
বলল--“তুমি বলেছিলে, যে তোমায় সংগ্রামে 
পরাজিত করবে, যে তোমার দর্প চুর্ণ করবে, যে 
তোমার তুল্য বলশালী, তুমি তাকেই তোমার 
পতিরূপে বরণ করবে। কিন্তু হে চণ্ডিকে, তুমি 
্রাঙ্মী, মাহেশ্বরী, টবষ্ণবী, এন্দ্রী, চামুগ্ডা প্রমুখ 
দেবশক্কতি মাতৃকাগণের সাহায্যে সংগ্রাম করছ; 
তুমি তাঁদেরই সাহায্যে চগ্তমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুত্ত 
প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমশালী ম্হান্ুরকে অগণিত 
সৈগ্চসহ নিধন করেছ। হে দুর্গে, এতে তোমার 
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নিজের কৃতিত্ব কতখানি । তুমি অন্কের বল আশ্রয় 
ক'রে যুদ্ধ করছ। সুতরাং তোমার গর্ব করা শোভা 
পায় না। 

মহামায়া তথন শুস্তকে বললেন-__রে ছুষ্ট, 
রে মুঢ়, একমাত্র আমিই এ জগতে বিরাঁজিতা | 
আমা-ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ আমায় সাহায্য 
করার নেই। ব্রাঙ্গী প্রমুখ এই অষ্টমাতৃকা আমারই 
বিভৃতি, আমারই প্রকাশ, আম।রই অভিন্নাশক্তি । 
এই দেখ, তাঁরা এখনি সব আমাতে বিলীনা হয়ে 
য।চ্ছেন।” অতঃপর মহামীয়। চণ্ডিকা এ মাতৃকা- 
গণকে অবলীলাক্রমে নিজ মধ্যে সংহরণ বাঁ বিলীন 
ক'রে নিলেন। তিনি তথন একাকিনীই রইলেন। 
যে সকল বিভৃতি বাঁ শক্তিকে তিনি বাহিরে 
বিস্তার ক'রে লীলা করছিলেন, তখন তিনি সে 
সকলকে অক্রেশে আত্মদেহে সংহরণ ক'রে নিজেন, 
গুটিয়ে নিলেন। সুতরাং এই “সংহার' তার অতি 
স্বাভাবিক লীলা । 

শরণাগত ভক্তসনস্তানগণের প্রতি গ্রসন্প। হ'য়ে 
তিনি বরদায়িনী হন, স্বার্থনাধিকা হন; তথন 
তাঁরই বরে তাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় 
এবং তারা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করেন। তাই 
দেবীর সন্থষ্টিবিধানের জন্ত তাঁর অভয় চরণকমলে 
দেবগণের বারংবার কত কাতর প্রার্থনা, কত ব্যাকুল 
বিনতি-“হে ছুঃথভয়হারিণী দেবি, তুমি গ্রসন্থ। হও, 
হে অধিলবি্বজন্নি, তুমি প্রসম্পা হও । হে 
দেবি, তুমি নিখিল বিশ্বচরাঁচরের অধীশ্বরী, তুমি 
বিশ্ব পরিপালন কর। হে বিশ্বাতিহারিণী দেবি, 
তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও । হে ত্রিভুবন- 
বাসিগণের চির-আরাধ্যা দেবি, তোমার চরণে 
প্রণত জনগণের প্রতি তুমি বরদা হও। হে জননি 
ভগবতি, তুমি প্রসয়া! হও। হে ভক্ত-বৎসলে, 
তুমি প্রসন্ন হও । হে দেবি, তুমি কৃপা কর। 

অসুরাধিপতি মহ্ষান্থরকে নিধন ক'রে মহামায়া 
দেবগণকে পরিএাণ করলে হন্তরগ্রমুখ দেবগণ অশেষ 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


কতজ্ঞতা-ভরে দেবীর স্তব-বন্দন! করেন । স্থরগণ 
দেবীর অপার-মহিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে স্তুতি করেন £ 

কেনোপমা ভবতু তেহশ্ত পরাক্রমস্ত 

রূপঞ্চ শক্রভয় কাধতিহারি কুত্র। 

চিন্তে কপা সমরনিষ্ঠ্রতা চ দৃষ্টা 

ত্বধ্যেব দেবি বরদে ভূবনত্রয়েইপি ॥ 
হে দেবি, তোমার পরাক্রমের তুলনা! আর কার 
সঙ্গে হতে পারে! তোমার রূপ শক্রগণের 
নিকট অতিশয় ভীতিকারী অথচ অমরগণের 
নিকট সুমনোহর। এমন আর কোথায় আছে? 
হে বরে, চিত্তে মুক্তিগ্রদ কৃপা এবং সমরে 
মৃতুপ্রদ কঠোরতা, ব্রিভুধনে একমাত্র তোমাতেই 
দৃষ্ট হয়। 

মহামায়া দুবৃত্তগণের শাস্তিবিধানে যেরূপ 
সক্রিয়া, আশ্রিতগণের কল্যাণসাধনে সেইরূপহ 
বত্বণীলা। তাতে স্থষ্টি-স্থিতিকারিণী সৌম্যরূপ 
এবং সংহারকারিণী রুদ্রদূপ একই সঙ্গে বিরাজিত। 
এই জঙ্গ তিনি সৌম্য হতেও সৌম্যতরা, আবার 
ভীষণ হ'তেও ভীষণতরা । তিনি যেমন শুভঙ্করা, 
তেমনই ভরঙ্করী। একদিকে তিনি বরাভয় করা, 
অন্থদ্িকে তিনি অসি-মুগুধরা । 
মহাবিষ্ঠ।-রূপে তিনি অতি সৌম্যা সুমনোহর, 

মহা-অবিষ্ঠারূপে তিনিই অতি রৌদ্রা সুভীষণা । 
বিগ্কাশক্তিতে পুণ্যরান্বদগের গৃহে তিনি লক্ষমী- 
স্বরূপ, অবিদ্া শক্তিতে তিনিই পাপাত্মাগণের গৃহে 
অলক্ষমীরূপা। পরিতুষ্টা হ'লে তিনি সকলপ্রকার 
দৈহিক ও মানসিক রোগ দূর করেন। কিন্তু রুষ্ট! 
হ'লে তিনি সকল অভীষ্ট বিনষ্ট করেন। বস্তুতঃ 
মানবগণকে সকল এঁহিক বিস্ায়, প্রবৃত্তিপর ধর্সশাস্ত- 
সমুছধে এবং নিবৃত্তিপর বেদান্তবাক্যসমূহে তিনিই 
প্রবততিত করেন। আবার গভীর অন্ধকাররূপ 
অজ্ঞান-আবর্তে ও মমতাপূর্ণ সংসার-গর্তে তিনিই 
পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করান। ভোগ এবং অপবর্ণ, 
সংসার এবং মুক্তি--ছুই-ই তাঁর ইচ্ছাধীন। 


জননী বিরাটরূপিণী 


স্বামী জীবানন্দ 


সমষ্টির অস্তিত্ব ব্যটটির উপরেই নির্ভর করে। 
বাটি নিয়েই সমষ্টি । একটি একটি মানুষ নিয়ে 
মানব-সমাজ । উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, 
স্থন্দর-কুৎসিত, বাঁলক-বুদ্ধ সবই রয়েছে মান্ব- 
সমাজে । আকৃতি-প্রকৃতি বল-বুদ্ধি সাহস-বীধ 
সবেতেই দেখা যাঁয় কত পার্থক্য । নান! প্রকার 
বৃক্ষ নিয়ে বনানী। অগণিত ছোট বড় তরঙ্গের 
সমষ্টিই তো সমুদ্র। প্রকৃতির সর্বত্রই বৈচিত্র্য__ 
রূপে নামে | বিচিব্রতার মুলে নাম ও রূপ। কিন্ক 
এই বৈচিত্রের মধ্যেও মহা একা আছে। সে এুক্য 
স্ববপের একত্ব। নাম ও রূপবাদ দিয়ে যদি চিন্তা 
করা যায়, যা থাকে তাঁই আমাদের স্বরূপ-_সৎ-চিৎ- 
আনন্ব। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম । শ্রারামরুষ্ণদেব বলেছেন £ 

ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ--ধিনিই ব্রহ্ম তিনিই 
শক্তি, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাঁশক্তি ; অগ্নি 
মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশস্তি। 
ছাঁড়া অগ্নি ভাবা যাঁয় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে 
দাঁহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সুর্ধকে বাদ দিয়ে 
সর্ষের রশ্রি ভাবা যায় না, স্ষের রশ্বিকে ছেড়ে 
স্ুর্ধকে ভাবা যায় না। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ 
ভাবা যায় না, আবার ছুধের ধবলত্ব ছেড়ে হুধকে 
তাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে 
বা শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না । একই 
বন্ত, যখন তিনি নিক্ষিয় _স্থ্টি স্থিতি প্রলয় কোন 
কাজ করছেন না--এই কথা বখন ভাবি তখন 
তাকে ব্রহ্ম বলি, যখন তিনি এই সব কার্য করেন 
তখন তকে শক্তি বলি। 

একই মহাঁশক্কি সর্বত্র সুল ও সুক্ম ক্ষিতি অপ. 
তেজ ম্‌রুৎ ব্যোম--এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে 
ওতপ্রোতভাবে অনুহ্যত হয়ে রয়েছেন । আমাদের 


শরীরে যেমন অসংখ্য জীবকোষ রয়েছে-- সেইরূপ 
সমুদয় জীব ও জড় জগ্ৎ বিরাজিত রয়েছে সেই 
বিরাটের শরীরে । যেখানে যত শক্তির প্রকাশ, 
যত শক্তির থেপা তিনি তাঁর অঞ্চি।ত্রী, সমষ্টিকূপিণী। 
গ্রাণরূপে, বুদ্ধিরূপে, দরয়া-প্রেমদূপে নানা ভাবে 
তিনি বিরাজিতা। দেশ-কাল-নিমিত্তরূপা মহা- 
শক্তিই বিরাটরূপিণী জগজ্জননী । 

সকলের মধ্যে আছেন জগন্মাতা, তা হ'লে 
সকলের সেবাই জগজ্জননীর সেবা । তাই সর্বভৃতের 
--সর্বপ্রাণীর সেবাই বিরাটরূপিণী জননীর উপাসনা । 

প্রকৃতিতে বিবিধ উপচাঁরে নাঁনা সৌন্দ্ধ-সম্ভারে 
_-রূপে রসে রডে, ছন্দে গানে--মপরূপভাবে তার 
পূজা চলেছে । চন্দ্র সধ নগ্ষত্র, আকাশ বাতাস, নদ- 
নদী বৃক্ষলতা-_সকলেই এই বিরাটকূপিণী মহামায়ার 
উপাসক। আলোয় জলে ফুলে ফলে এই উপাসনা । 

সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মাঘ এই পুজা করবে কি 
ভাবে? প্রধানতঃ তার পুজা! হবে মানুষেরই 
পেবার মধা দিয়ে। আমাদের চারদিকে রয়েছে 
দারিদ্রাপীড়িত অন্ঞ, ছুঃস্থ, রোগগ্রস্ত, গৃহহীন নিরঙ্গ 
মানুষ__তার্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। 
তাদের সেবাকে মগামায়ারই পুজারূপে ভাবনা 
করতে হবে। 

বিরাটরূপিণী জননীর পুজা ভাবের পুজা । 
এই পুজা বাহিরের পঞ্চ বা ষোড়শোপচারে নয়__ 
আত্তর উপচারে এই উপাসনা! । সবই উৎসর্গাকৃত 
হবে অন্তরে, অস্তরেরই গুণসম্ভারে। ভাবরূপ পুষ্পের 
অঞ্জলি; এই পুষ্পগুলি £ অমায়, অনহংকার, 
অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ত, অদ্বেষ, অক্ষোভ, 
অমাৎসর্ঃ অলোভ ; আরও পাঁচটি মহা-পুষ্প__ 
অহিংস, ব্রহ্ষচর্ধ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান। আসল 


৪৮৮ 


পুষ্প চিত্ত-_সেটি মায়ের চরণে উৎদর্গ করতে হবে; 
সন্তান ষে জন্ম হ'তেই “মায়ের জন্ত বলিপ্রদত্ত ! 
যখন অ।মরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে জনসেবার 
মাধ্যমে জননীর উপাসনায় ব্রতী হব তখন যেন 
অনাসন্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারি; 
আসক্তিই আনে বন্ধন ; তাই অহংকার, রাগ, দ্বেষ, 
মাংস ও লোভশৃন্ত হ'য়ে আমরা করব সকলের 
সেবা -বিরাটরূপিণীর উপাসনা । হয়তো সফলতা 
দেখা যাবে না আনক সময়, তবু চিত্তে ক্ষোভ 
যেননা আসে। পীড়নে অনিচ্ছা সংযম, করুণ! 
ও ক্ষমা-আমাদের পাথেয়। প্রকৃত সেবার ভাব 
নিয়ে ঘিনি কর্ম করবেন তিনিই বলতে পারবেন £ 
'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পৃঙ্জনম্ঠ-তিনি 
লাভে অলাভে, জয়ে পরাজয়ে সমভাব-_-তার সকল 
কর্মই উপাসনা | জনসাধারণের দারিত্য-নিবারণ, 
অজ্ঞতা-দুরীকরণ, রোগপরিচর্ধা প্রভৃতির মাধ্যমে 
জগজ্জননীর ঠিক ঠিক উপাপন। অত্যন্ত কঠিন। 
মহামায়ার বিরাট রূপকেই হৃদয়ে সতত ধ্যান 
করেন মাতৃলাধক। বিশ্ব্গৎ জুড়ে তাঁর পূজার 
উপচার $ আকাশ তার বক্র, প্রাণবাহু ধুপ, 
বিশ্বের সমস্ত তেজ তার আরতির প্রদীপ, যাবতীয় 
শব তার স্ততিগান,-তিনি মৃন্ময়ী অধিষ্ঠানে কি 
ভাঁবে আবির্ভূত হ'তে পাঁরেন_-সতাই অচিস্তনীয়। 
মহামায়ার সঙ্গে সকলের এবং সবকিছুরই নিতা 
সম্বন্ধ__এই সম্বন্ধবলেই জগৎ “অস্তিরূপে প্রতীত 
হয়, তাই ধার বাহিরে কিছুই নেই এবং যিনি ছাড় 
আর কিছু নেই, তার যেকোন আধারেই পুজা 
হ'তে পারে । আধারে উপাসনার নাম প্রতীকো- 
পাসনা। প্রতীক মর্থে অবয়ব-ধিনি সর্বব্যাপক 
তাঁর একটি অংশকে অবলম্বন ক'রে সাধক অমিন্ত্য 
অব্যক্ত ভাবের সন্ধান পান। তাই মুন্ময়ী, পাষাণ- 
ময়ী, দবারুময়ী মুত্তিতেও চিন্ময়ীভাঁবে পৃজ্িতা হ+য়ে 
জগজ্জননী সন্তানের উপর কৃপা বর্ণ করেন। 
যুগে যুগে মাতৃদাধকগপ “অশব্বমস্পশমরূপমব্যয়ম্ঠকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্্ব-_৯ম সংখ্যা 


মনোজগতে যে যে রূপে ধরতে পেরেছেন সেই সৰ 
রূপই পরবর্তী সাধকের আরাধ্য দেবতা । 
মহালক্মী, মহাসরম্বতী, মহাঁকালী, দশ মহীবিদ্তা, 
নবছুর্গা প্রভৃতি আগ্ভাশক্তি মহামায়ারই বিশেষ 
বিশেষ রূপ । আবার মহামায়া যখন মাঁনবীরূপে 
লীল!য় অবতীর্ণ হন, তখন তীর চরণাশ্রয়ে অগণিত 
নরনারী দুঃখের পারে চলে ঘায়। 

শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে মা ছাড়া আর 
কিআছে? সকল আশায়, সকল চেষ্টায়, সকল 
কর্মে__সাফল্যে ও ব্যর্থতায় মায়েংই খেলা ! মাঁকে 
চিন্তা করতে পারলে ভাবনার কিছুই থাকে না। 
মাই সন্তানের একমাত্র ভরসাঁ। মীয়৷ থেকে 
মুক্তিলাভ মানুষের পরম পুরুতার্২_মাকে আশ্রয় 
করতে পারলেই তা সম্ভব হয়। কেনোপনিষদে 
আছে, দেবতারা একে একে যখন পরব্রন্ধের সম্মুখীন 
হয়ে, তাকে চিনতে অসমর্থ হ'য়ে ফিরে এলেন, তখন 
দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে আবিভূতা হলেন ব্রহ্ষময়ী 
মহামায়।__বহুশোভমান। হৈমবতী উমারূপে ; ইনিই 
তাঁকে চিনিয়ে দিলেন যে, বিচিত্র রচন্তময় থেক্ষ” 
যিনি তাদের বিস্ময়ে বিমুড করেছেন তিনিই বর্গ । 
মাতৃরূপে তিনি যখন মায়ার আবরণ উন্মোচন 
করেন তখনই ব্রন্ষের উপলব্ধি হয়। চিন্মযীশক্তি 
সকল প্রাণীর মধ্যে থেকে তার্দের যেমন চালাচ্ছেন 
তারা সেই রকম চলছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না 
কার হাতের ক্রীড়নক তারা _অন্ঞানের অন্ধকারে 
আচ্ছন্স হ'য়ে আছে! ফুটন্ত জলে আলু-পটলের 
মত লাফ1চ্ছে-অহংকারে বিমুঢ়চিত্ত হ'য়ে নিজেদের 
কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করছে। আলু-পটলের 
লাফানোর কারণ যেমন অগ্নির শক্তি, সেইরূপ সকল 


ক্রিয়াশীলতার অন্তরালে অচিন্ত্য মহাশক্তি। 
গুণাতীতা মহামায়! খন গুণময়ী হয়ে ব্যষ্টিরূপে 
সাধকের নিকট আবিভূতি হন, তখন সাধক নিজের 
অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তার বিরাট ভাবটি উপলব্ধি 
ক'রে পরমজ্ঞান ও পরম আনন্দ লাভ করেন। 
তিশ্মাৎ পরৈব জননী লমুপাপনীরা” | 


শ্রীশ্রীনারদামণিদেবীর স্বরূপরহস্য 


স্বামী হিরঘয়ানন্দ 


পূজাপাঁদ স্বামী বিবেকানন্দ "গাই গীত শুনাতে 
তোমায় কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্ীমাকে প্রণাম 
করিয়া বলিয়াছেন £ 
“দাস তোমা দৌহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে 
পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন ঃ 
“ভমাকে কে বুঝেছে ? এশ্বর্ধের লেশ নাই । একি 
মহাঁশক্তি ! জয় মা! জয় মা !! জয় শক্তিময়ী মা 111” 
পূজনীর স্বামী সারদানন্দ পণাম-মন্ত্রে বলিতেছেন £ 
যথাগ্রের্টাহিকা-শক্তিঃ রামকষে স্থিতা হি যা। 
সর্ববিগ্যাম্বরূপাং তাং সারদাঁং গ্রণমামাহম্‌ ॥? 
যেরূপ অগ্নির দাঁঠিকা-শক্তি সেইরূপ রামকুঞ্ে স্থিতা 
শর্ববিচ্য।ম্বরূপা যে সারদা তাহাকে প্রণাম কণি। 
পুজশীয় স্বামী অভেদানন্দ স্তব করিয়াছেন £ 
“পরণতিং পরম।ম্‌ অভয়াং বরদাম্‌? 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন £ 
“ও সারদা--সরশ্বতী--জ্ঞান দিতে এসেছে 1” 
"ও জ্ঞান্ধাধিনী, মহাবুদ্ধিমতী, ও কিযষে সে! 
এ "আমার শক্ত ॥” 
এই সঞ্ল টক্তির মধ্য দিয়া অন্জানীম্ধ জীব 
আমবা আশ্রীাতাঠ।কুরাণীর ম্বরূপ সম্বন্ধে সামান্ত 
হঙ্গিত পাই । শ্রাঞখনাও বিভিম্ন সময়ে ভক্তদের 
নিকট নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা ভাবে বলিয়াছেন। 
শিবুদাকে বলিয়াছিলেন, 'সোকে বলে কালী” । স্বামী 
তন্ময়াননকে বলিয়|ছিলেন, "আমি আর কে? 
আমিও ভগব্তী”। 
সঃ নট কী 
শ্ীশ্রীণার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা শ্রারামকৃষ্ণ-কর্তৃক যোড়শীরূপে পৃদ্জিতা 
হওয়া । বহু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
সাঁধক-জীবনের উদ্যাপন করিয়াছিলেন এই পুজার 
দ্বারা । সাধনার ফল, জপের মালা! প্রভৃতি সর্বন্থ 


শ্রীশ্বাদেবীর পাদপদ্মে চিরকালের জন্ত উত্সস্ণ 
করিয়াছিলেন! “লীলা প্রসঙ্গ'কার এই সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন “মুতিমতী বিগ্যারূপিণী মানবীর দেহাঁব- 
লঙ্ঘনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার 
পরিসমাপ্তি হইল ।” 

পূর্বোরিখিত দ্ধ, তি-সকলের মধ্য দিয়া মামরা 
শশ্খমাতাঠাকুরাণা যে জগন্মাতাঁর মানববি গ্রহ__ 
তাহা ধারণা করিতে পারি। তীহার জীবনে যে 
সকল লোকোত্তর সদ্গুণাবপীর প্রকাশ দেখি তাহ! 
ভইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে তাহার “জন্মকর্ম” 
দিব্যতাবানুষঙ্গী। “ন প্রভাতরলং জ্যোতিরদেতি 
বন্থধাতলাৎ- তাহার জীবনের গ্রভীতরলত্যতি এই 
মর-জগতের ধুলি-মলিনতা-সমুভূত নয়। আশমার 
জীবনের এই রহস্ত বুঝিতে হইলে তন্ত্রশান্ত্ের তত্ব 
বুঝিতে হইবে । 

তন্্ বলেন, এই জগতের স্য্ট-স্থিতি-সংহাঁরের 
মূলে আছেন মহাশক্তি মহামায়া । 

চগ্ডঁতেও ব্রহ্মা স্তুতি করিতেছেন £ 
দেবি, তুমিই এই সমস্ত ধারণ করিয়া আছ, 
তুমিই এই জগত স্বস্তি কর, তুমিই ইহা পালন কর 
এপং সর্বদা প্রলরকালে তুমিই ইহা সংহার কর। 

দেবী ভাঁখদতেও কথিত হইয়াছে £ 
শক্তি: করাঁতি ঙ্গাওং মা নৈ পালয়তেহখিলম্‌। 
ইচ্ছয়! সংভরত্যেষ! জগ.দতচ্চরাঁচরম্‌ ॥ 
_ শক্তিই ব্রন্ধাণ্ড স্থষ্টি করেন, ভিনি 'অখিলকে 
পালন করেন এবং ইনিই ইচ্ছাদ্বারা এই চরাচর 
জগৎ সংহরণ করেন। 

এই যে শক্তির ধারণা এটি তন্ত্র ধারণা । 
তন্ত্র বলেন, এই জগৎ এক মহাঁশক্তির প্রকাশ। 

কিন্তু এই শক্তি কে? এই গ্রশ্নই সুরথ রাজ 
মেধা খধিকে করিয়াছিলেন £ 


৪৯০ 


িগবন্‌ ক] হি সা দেবী মহামায়েতি বাং ভথান্‌। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্তাশ্চ কিং দ্বিজ॥” 
--ভগবন্‌, ধাহাকে আপনি মহামায়া বপিঙেছেন, 
সেই দেবী কে? মুনিবরঃ তিনি কিরপে উৎপন্া 
হন এবং তাহার কার্ই বাকি? 
ইহার উত্তরে মেধা মুনি বলিতেছেন £ £নিত্যেব 
সা জগন্ম,ত্িন্তয়া সর্বমিদং ততম্‌ ।-_-সেই মহামায়া 
নিত্যা এবং নিশ্বরূপা, তাহার দ্বারা 
পরিব্যাপ্ত। 
এই দৃষ্টিই ভন্্রের বিশেষ দৃষ্টি। বেদান্তের 
মায়র ন্যায় এই মহামায়া জ্ঞানবাধিতা নন-_তিনি 
নিত্যা ; শিবতত্ব আর শক্তিতত্ব নিত্যুক্ত ; শক্তি 
শিবের সঠিত সন্তত-সমবায়িনী | 
তন্ত্রের মতে শক্তির কপা-ব্যতিরেকে মুক্তি 
সম্ভব নয়। 
“সেষা প্রসঙ্জা বরদী নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'__তিনি 
এাসন্া ও বরদা হইয়া মানবের মুক্কির কারণ হন। 
ভাঙ্কর রায় বলিয়াছেন “ন চ-__মোঁচশস্ত শিবকাধত্বাৎ 
কথং তত দেব্যাঃ কতৃত্বম্‌ 1 ইতি বাঁচযম্ঃ মৌচকত্ব- 
শকিমন্ত্রেণ শিবন্ত তদ্যোগেন মোচকতৃ তায় 
অদ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং শত্তাবেৰ খ্বীকতৃ€ যুক্তত্ব(ৎ৮-_ 
মুক্তি শিবের কাঁধ বলিয়া সেই বিষয়ে দেবার কত 
কেন হইবে, ইহা বলা ঠিক নয়; মোঁচকত্বরূপ শক্তি 
না থাকিলে শিবের উহা থাকিতে পারে না বলিয়া 
অন্বয়-ব্যতিরেক হ্ায়ানুমারে শক্তির মৌচনকতৃত্ 
স্বীকার করাহ যুক্তিগঙগত। সেইজন্বই চণ্ডাতে বলা 
হইয়াছে “সা বিদ্যা পরম। মুক্তেহেতৃভূৃত| সনাতনী” 
তিনিই মুক্তির কারণম্বরূপা সনাতনী পরমা বিগ্ঠা। 
এই যে সনাতশী বিদ্ভা তিনি নিত্য! হইলেও 
তাহার বহুপ্রকারের সমুৎপত্তিত্ কথা শ্রবণ করা 
ঘায়। তাই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে £ 
দেবানাং কাধসিন্যর্থমাবিভবতি সা যদা। 
উৎপম্নেতি তদা লোকে গা নিত্যাপ্যন্ডিধীয়তে ॥ 
যখন তিনি দেবগণের কাধসিছ্ির জন্তক আবিভূ তা 


এহ জগৎ 


চগ্ডীতেও এই কথাই বলা ভইয়াছে। 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ-৯ম মংখা। 


হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি পৃথিবীতে উৎপক্গা 
হইলেন-_এইউরূপে অভিহিতা হন । 

অবতারগণের সহিত তাহাদের লীলাসঙ্গিনী 
শক্তির আবির্ভাব যুগে যুগে ঘটিয়াছে। এরামচন্্রের 
সহিত সীতার, শ্ররুষ্ণের সহিত রাধিকার, শ্রীবুদ্ধের 
সহিত যশেধরার, আ্ীচৈতন্ের সহিত বিঞুপ্রিয়ার 
আবির্ভাব দেই মহাঁশক্তিরই অবতরণ। লীলা- 
সঙ্গিনীদের আববির্ভাব-ব্যতিরেকে অবতারদিগের 
লীল। সার্থকতা ও পরিপুষ্টি লাভ করিত ন1। 

এই দৃষ্টি শাস্ত্রবহিভ্‌ ত নয়। লিঙ্গপুরাঁণে পাই ঃ 

শধরঃ পুরুষাঃ সবে স্কিয়ঃ সর্বা মহেশ্বরী | 

পুংলিঙগশব্ধবাঁচযা যে তে চ রুদ্রা গ্রকীতিতাঃ ॥ 

স্বীলিশব্দবাচ্য! য1ঃ সর্বা গোঁধা বিভূতয়ঃ | 

এবং স্ীপুরুষাঃ প্রোক্তান্তয়োবেব বিভৃতয়ঃ ॥ 
সকল পুরুষই শঙ্কর এবং সকল স্ত্রাই মহেশ্বরী। 
পুংলিঙ্গ শব্ববাচয ধাহাশা, তাহার। রুদ্র । স্ত্বীলি্গ 
শব্দব]চ্য সব কিছুই গৌরীর বিভৃতি। এইরূপে 
স্বীপুরুঘ সকলেই মহেশ্বর মহেশ্বণীরই বিভূতি | 

এঈব্নপে জগতের সন কিছু শঙ্কর-শঙ্কপীর প্রকাশ 
হইলেও এই প্রকাশের তারতম্য মাঁছে। এই 
অবলম্বন করিয়াই 'বতার 
চাঁধারণ জীবের প্রভেদ। 


তারুতম্যকে «বং 

কিন্ত এই তাঁরভম্য মে কেবলমাত্র অধিজাগতিক 
ক্ষেত্রে আছে তাঁগ শয়নামধ্যান্মিভমিকাতেও এই 
গ্রকাশ-ভারহম্যের কথা শান্তে দেখা যাঁয়। কালী, 
তারা, লক্ষ্মী, সরম্বতী হেদে শক্তির বহু রূপ শানে 
উক্ত আছে। ইঠাঁরা সকলেই পবাশক্তির ভিন্ন 
ভিন্ন বিভূতি। কিন্তু শ্রবিদ্া বা যোড়শী-বিষ্তা 
শক্তিদেবতাব মধে। সুখ্যা বা প্রকৃতিম্বরূপা | 

ব্রহ্মা গুপুরাণে এিশতা” নামক শবে বলা ইইয়াছে £ 
“মোক্ষৈকহেতুবিস্ঠ। তু শ্রাব্্া নাত্র সংশয়১, 
মোক্ষের একমাত্র কারণ শ্রবিগ্ঠা, -ইহাঁতে কোন 


সংশয় নাই। বাঁমকেশ্বরতন্ত্রেও কথিত হইয়।ছে £ 
ত্রিপুরা পরম] শক্তিরাস্ভা জ্ঞানাদিতঃ পরিয়ে । 
স্থলুক্মবিভেদেন ব্রেলো ক্যাৎপত্তি-মাতৃকা ॥ 


আশ্বিন ১৩৬৪ ] 


হে প্রিয়ে, ত্রিপুরা অর্থাৎ শ্রবিগ্ঠা পরমাশক্তি । ইনি 
জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞানণজ্ঞাতা-জ্কেয়ের আদি বলিয়া 
আগ্ঠা। ইনি স্থল ও সুঙ্গু জগতের উৎপত্তির 
জনয়িত্রী। 

পরপ্ডধামকন্টস্ত্রে বলা হইয়াছে, “ইয়মেব মহতী 
বিদ্কা দিংহাসনেশ্বরী সম্রাজ্জী”-- ইনি শ্রেষ্ঠা বিছ্চা, 
পরশিন তীঠান অপিষ্ঠান-ভূমি, ইনি সগ্রাঙ্ঞী অথাৎ 
বিশ্বের নিয়ন্ত্রী। তাহার গ্রধান সচিব শ্যামা অর্থাৎ 
কালী। কালী-সাধনা সমাপন করিয়। শ্রবিগ্থা 
বা ষোডশীর উপাসনার বিধান কল্পহতে দেওয়া 
হইয়াছে । কারণ-“প্রধান্দ্বারা বাজ গ্রপাদনং হি 
ন্তাযাম্‌' _ প্রধান রাজপুরুষকে সন্তই কবিয়া তাহার 
দ্বারা রাজার গ্রসন্নত। সম্পাদন করাই ন্যায়সঙ্গত | 

কল্পন্থথের এই দৃষ্টিতে যদি আমরা শ্রারামরুষ্ের 
তন্ত্-নধন। আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে 
পাই যে, শারামরুষ্জ9 কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিরা যোডশী-পুজ1 করিয়া ত|চাঁর সাধকজীবনের 
উদ্যাপন করিয়াতিলেন ; এবং ধাভার দেহ-মনের 
উপাশ্রয়ে এই পুজ! করা হইয়াছিল তিনি হইতেছেন 
আশীনারদাদেবী। ন্ুতবাং আশ্ানাতাঠাকুরাণীর 
মধো যে শক্তির নিবাস তিনি যে শরবিগ্ভা_ লে বিষয়ে 
সনো5 নাই । অনতার-বরিষ্ঠের লীলাসঙ্গিনীব দেহ 
ও মনকে আশ্রয় করিসা যে শক্তির অবতরণ 
ঘটিয়াছিল তিনি “মতা বিষ্টা, সিংভাসনেশ্বরী, 
সম্রাজ্ঞী" | জগতের ধুলিমলিনতার মধ শক্তির এত 
বিরাট অবতরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আৰ ঘটে নাই। 

কিন্ত “প্রশ্ন উঠিবে যে তাহা হইলে শ্রহ্ীমাকে 
কখনও কালী, কথনও নগপা, কখনও সরম্বতী কেন 
বলা হইতেছে । ইহা কি সকল মাতৃশক্তিই 
পরমার্থতঃ এক বলিয়া? না, তাহা নয়। আছগ্া- 
শক্তি ধিপুরা জ্ঞানেচ্ছ-ক্রিয়াময়ী। তাহার ত্রিকুট- 
মন্ত্রেত তিনটি তত্ব 'আছে-_বাগৃভবকূট, শক্তিকৃট 
ও কামরাজকুট। এই বাগ্ভবকুটই সরম্বতী, 
কাঁমরাজ্কুট কালী এবং শক্তিকৃট বগলা । ব্রিকুট 


শ্রশ্রীসারদামণিদেবীর স্বরূপরহ্য 


৪৯১ 


মন্ত্রের মধীশ্বরী দেবী ষোড়শীর-_-এই সকল দেবতাই 
অংশ বা বিভূতি। সুতরাং শ্রীপারদাদেবী এই 
যৌড়শীর মান্ববিগ্রহ বলিয়া! তাহাকে কালী, 
সরম্বতী, বগলা, পরমা প্রকৃতি গ্রভৃতি সকল নামেই 
মভিচিত কর যায় । 

আচাধপ্রবর শঙ্কর অগ্বৈতম তাঁবলম্বী হওরা সত্বেও 
তাঁহার 'প্রতিষ্টিত মঠসমুহে শ্রচক্র স্থাপন এবং 
শীবিদ্ঠার উপাসনা প্রবন্তিত করিয়াছিলেন । বিশ্ব 
জননীর রুপা-ব্যতিরেকে জ্ঞান বা মুক্তি সম্ভব 
নয বালাই বোধহয় তিনি ইভ] করিয়াছিলেন । 
কাঞ্ধীপুনের কামাক্মীদেবীর মন্দিরে ও শ্রীচক্রস্থাপণ 
-_শঙ্কর।চাধ করিয়াছিলেন । এই দেবী পুরী- 
সম্পরণাঁয়ের ইষ্টদেবত1 | শারামকুষ্ণও পুরী-সন্প্রপায়ের 
সন্মাধী ছিলেন। কাঁজেই তাহার ষোড়শীপূজা 
এই দিক হইতেও স্মীতীন হইয়াছিল। কিন্তু 
ভারতের ও পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীরামকৃষ্খসজ্বের 
মৌভাগ্যবশতঃ দেবী ষোড়শী এই সময়ে মানব- 
দেহাঁবলঙ্বনে প্রতাক্ষভাবে পুঞ্জা গ্রহণ করিয়।ছিলেন 
এসং বহুদিন শ্বহত্থে এই সঙ্ঘকে পরিচাঁপিত 
করিয়াছিলেন ভারতের ও জগতের কল্যানে। 

এই আলোঁচিন। হইতে আমাদের এই ধারণা 
ঢ তহবে, শীারদামণিদেপী নামে যে মানবকন্তা 
এঈ জগতে আবিভূতি। হইয়ছিলেন এবং যিনি 
শাবামরুঞ্-ক ত কি মোড়শীরূপে পুজিতা হইয়াছিলেন, 
তিনি যোড়শীর্দেবীঠ ছিলেন 
অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকঞ্জের দৃষ্টিতে এই স্বরূপতন্ব 
সমুদ্।গিহ হইয়াছিল বলিয়াই তিশি ফলগাপিণী 
কালীপুঞ্জার দিন প্রতিমায় কাশীপূ্জা না করিয়। 
অগ্তাদশবধীয়া মানবীর দেহাধলশ্বনে যোড়নাপৃজা 
করিয়াছিলেন । 

যে বিরাট শক্তির অবতরণ শ্রাশীসারদাঁদেবীকে 
অবলম্বন করিয়া ঘটিরাছে সেই শক্তির সম্বন্ধে 
আনন্দ-লহরীর একটি শ্লোকের অবতারণা করিয়া 
আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি £ 


শা 


৯ 


( 


(7. 


স্বননপেও এই 


৪৯২ 


তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপক্কেরুহভবম্‌ 

বিরিঞিঃ সঞ্চিম্বন্‌ বিরচয়তি লোকানবিকলম্‌। 

বহত্যেনং শোৌরিঃ কথমপি সহল্রেণ শিরসাং 

হরঃ সংশ্ষভ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধনন বিধিম্‌ ॥ 
জননি, ব্রহ্মা তোমার চরণপদ্ের অল্পমাত্র ধুলি লইয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধঃ ৯ম সংখ্যা 


এই জগৎ স্থ্টি করিয়াছেন, আর সেই জগৎকে 
সহশ্র শিরের দ্বারা বিষুণ অনস্তরূপে কোনগ্রকারে 
বহন করিতেছেন, আর প্রল্পর-সময়ে এই জগৎকে 
চর্ণ করিয়। শিব ভকন্মধারণবিধিতে পিভূতি লেপন 
করিতেছেন । 


রাণী রাসমণি 


শ্রীঅক্তুরচন্দ্র ধর 


গরীব ঘরের গোপন মণি, কাটার কেয়া, মরুর ফুল, 
গুণে স্বয়ং সরম্বতী, রূপে লক্ষ্মী সমতুল। 

নতুন যুগের মত্যবতী, বলেই তোমার আজ গণি, 
বাঙালী আর বাংলা দেশের গরব তুমি রাসমণি। 
অ.নুগত্যেব দাসখতেতে নাম-লোভারা এক কালে, 
হ'ত যেমন “রাজা, রাণী, রাজাধিরাজ” ফাকতালে, 
তেমন রাণী হওনি তুমি, মান নহে সে অসম্মান ॥ 
কর্ম তোমায় রাণা নামের সার্থকতা কর্ন দাঁন। 


"অর্থ সকল অনর্থ মূল”__এই বাণী যে সতা নয়, 
প্রমাণিত কর্ল তাহা তোমার দান ও কীতিচয়। 
ব্যবহারের দোষে গুণে ভালমন্দ ; তাহ তোমার 
“অর্থ” পরমার্থ-লাভের সহায় হ'ল বারংবার । 
নিঃস্ব ও দীন কষাণ-মেয়ে, বিশ্বভর1 তোমার দান 
কালের দাবি বার্থ ক'রে সগৌরবে বর্তমান 

&ঁ রয়েছে গঙ্গাতীরে মহ!কালীর শ্রীমন্দদির 
পুণ্যকামীর বন্ধুসম বিদ্ধ্যসম উচ্চশির । 


উদয়-গিরির আড়াল হণতে সূরধস্ম শুভঙ্কর 

উঠল (জগে সেথান থেকে জ্ঞান-ভকতির যে ভাস্করঃ 
দীপ্ডি তাহার উজল ক'রে তুল্ল সার! বিশ্ব-ধাম, 
পুণ্য রামকুষ্ণ-লীলার গোড়ায় লেখা তোমার নাম। 
নরদেবের চরণধুলি পড়ল তোঁমাঁর আডিনাঁয়, 
সংশয়ীদের ভূল ভাঙল পরিজ্ঞানের পৃণিমায়। 
ভেদবাদীরা দেখল চেয়ে গড্-ভগবান্‌, ভিন্ন নয়, 
সকল পথের, সকল্প মতের ঘটল শুভ সমদ্বয়। 


"জীবের মাঝে শিব বিরাঁজে” এ বিশ্বাসে তোমার মন 
পূর্ণ ছিল কানায় কানার,_মগ্র ছিল অনুক্ষণ। 
কাশী যেতে পথ দিয়ে তাই শুনলে যখন অকস্মাৎ 
বাংল।দেশে অন্নহীনের দীন-দুথীদের আর্তনাদ, 
বিশ্বনাথের পূজার কড়ি নিঃম্ব-হিতে করলে দান, 
বিপন্ধেরা শান্তি পেল নিরন্নেরা অন্ুপান। 

কাশী যেতে আর হ'ল না,__কাশীশ্বপীর কি নির্দেশ ! 
সেই তো এল তোমার কাছে, তীর্থ হ'ল বাংলাদেশ । 


দশের ঠিতে ভায়ের পথে করলে কত রণোগ্ঠম, 
দেখল সেদিন জগন্ধাসী বঙ্গনারীর কি বিক্রম! 

ভয় কারে কয় জানতে না তো, জয়ে বাধা হয়নি তাই, 
জানতে শুধু “সত্যই শিব,”__সত্য যা তার ধবংন নাই। 
হোক না স্বয়ং লাটবাহাছুর থাক না যন্ই' শক্তি তার 
অধিকারে বাদ সাধিতে পারতো ন। যে কেউ তোমার। 
শক্ত তোমার যুক্তি-বিচার পারতো! না কেউ খণ্ডাতে, 
নাঁয়ের দাবি আদায় ক'রে নিতে কড়ায় গগ্ডাতে। 


অত্যাচার জাঁনতে না তাই সইতে নাগো মত্য।চার, 
অধীনতার সেই ঘুগেও স্বাধীন ছিলে সত্যিকার । 
রাণী নামের দায়িত্ব কি, ভোলনি তা? ক্ষণ-তরে, 
পরোপকার পরগ্রীতি ঢেট থেলিত অন্তবে । 

মরেও তুমি তাই মরোনি, রাণীর মতই গৌরবে 
সকল ধরা আকুল করে জয়-মহিমার সৌরভে 

বেঁচে আছ আজও ভবে,_-কীতিমতীর মৃত্যু নাই; 
লক্ষ কোটি মানব-মনের মাঝখানে তাই তোমার ঠাই। 





রামকুষ্জ-সজ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


স্বামী তেজসানন্দ 


এঁতিহাসিক পটভূমিকা 

যুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বেশিষ্টয- 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “এই সেই প্রাচীন ভূমি, 
অন্ান্ত দেশে যাইবার পূর্বেই ব্রহ্মবিগ্তা যে-দেশকে 
নিজ প্রিয় বাঁপভূমিরপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন ; 
এই সেই ভারতবর্ষ, যাহার আধ্যাত্মিক প্রবাহ 
জড়রাজ্যে সাঁগরসদৃশ প্রবহমান আোঁতম্বতীসমূহের 
তুলা, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উখিত 
হইয়া তুযারশিথররাঁজিদ্বারা যেন দ্বর্গরাজ্যের রহস্ত- 
নিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । এই সেই 
ভারত, যে ভারত-ভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ খধি- 
মুনিগণের চরণরজে পবিত্র হইয়াছে । এইখানেই 
সর্ব গ্রথম অন্তর্জগতের রহস্তু-উদঘাটনের চেষ্টা হইয়া- 
ছিল, এখানেই ছীবাঁত্মার অমরত্ব, অন্তধামী ঈশ্বর 
জগতগ্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে 
অবস্থিত পরমাত্মা-সন্বন্ধীয় মতনাঁদের প্রথম উদ্ভব! 
ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদ্রশ সকল এখানেই চরম 
পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই সেই ভূমি, যেখান 
হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তন্বপমুহ বন্াকারে প্রবাহিত 
হইয়। সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান 
হইতেই আবার তন্রপ তরঙ্গ উখিত হইয়া নিস্ডেজ 
জাতিসমূহের ভিতর জীবন 'ও তেজ সঞ্চার করিবে ।” 

ভারতের এই সমুন্নত সাংস্কৃতিক জীনন একদিনে 
গড়িয়া উঠে নাই। অশ্রুত ও অনৃগ্ত নৈশ-শিশির- 
সম্পাতে বাঁশি রাশি গোলাপ-কলি যেমন অলক্ষিতে 
প্রস্ফুটিত হয়ঃ তেমনি যুগে যুগে মহীমানবগণের 
অক্লান্ত নীরব সাধনা ভারতের এই আধ্যাত্মিক, তথা 
সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত ও শ্রামপ্ডিত করিয়া 
তুলিয়াছে। বৈদিক ও ওউপনিষদ্দিক যুগের আর্ধ- 
খধিকঠে বনুত্বের মধ্যে যে একত্তবের বাণী একদিন 
ধ্বনিত হইয়াছিল, লিন ও বৌদ্ধ সন্গ্যাসিগণ যে 


এবং 


নৈতিক ধর্মকে জীবনের মুক্তিমন্ত্র বলিয়৷ ঘে।ষণা 
করিয়া গিয়াছেন, রামায়ণ-মহাভারতীর ঘুগের 
শৌরধ-বীরধ-গাঁথা ও গীতার সমম্বয়বাদ যে সনাতন 
ধর্মকে ভারতের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া প্রচার করিয়াছে, 
পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগের মর্মম্পশী-কািনীর 
মাধমে বেদাস্তের যে কুটিলতত্ব সহজ সরলভাবে 
নানারূপে, নানাছন্দে পরিবেশিত ভইয়া সকলকে 
অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল,_ তাহাই ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক জীৰনকে অতুলসম্পদে ভূষিত করিয়া 
আজও শত বিপ্লব ও বিপর্যয়ের মধ্যে বিশ্বের বিস্ময় 
ও শ্রদ্ধার বস্ত করিয়া রাখিয়াছে। রামরুষ্চ-সজ্যের 
উদ্ভব, আদর্শ ও অবদান পর্াালে।চনা করিলে স্পষ্টই 
গ্রতীয়মান হয়,--এই ভারত-সংস্কৃতিই রামকুষ- 
সঙ্বের মূল উৎস ও প্রকৃত প্রাণ। ভারতীয় 
সংস্কৃতির এক সঙ্কট-মুহূর্ঠে খুগ-যুগ-সঞ্চিত এই 
অমূল্য আধ্যাত্মিক ভাবসমুহই-_-উনবিংশ-শতাবীর 
শেষে রামকৃষ্জ-সজ্বাকারে রূপায়িত 
উঠিয়াছিল। 

নিয়ত-পরিবর্তনশীল ভাগ্চক্রের বিবতনে 
্রী্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের রাষ্ট্- 
গগনে এক বিপদ-মেধ সহসা আবিভূত হয়। 
প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্রদূত ইংরেজ বণিক বাণিজ্য- 
ব্যপদেশে ভারতে প্রবেশলাভপুরক অন্তন্থন্দে 
জর্জরিত হিন্দু ও মুনশমাঁন রাজন্তবর্গকে ছলে বলে 
কৌশলে পরাজিত করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার 
করিল। রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির নিকট 
এই পরাঁভব ভারতের কৃষ্টি-জগতেও এক ঘুগান্তর- 
কারী বিপ্লবের পথ উন্ুক্ত করিয়া দিল। বুদ্ধিমান 
ইংরেজ বুঝিয়াছিল ভারতের ন্যায় এক সুপ্রাচীন 
বিরাট জাতিকে কেবল বাহুবলে চিরদিন বশীভূত 
করিয়া রাখা সম্ভব নহে; স্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপনের 


হইয়। 


৪৯৪ 


জনক প্রয়োজন হইবে তাহার অন্তর্জগতে কৃপ্টিগত 
আমূল পরিবর্তন-সাধন। তাই প্রতীচযের প্রকৃত 
পিজয়-মভিঘান আরস্ত হইল এক অভিনব পন্থায়। 
একদিকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রবর্তিত হইল 
গ্রতীচা শিক্ষা, অপরদিকে শুরু হইল খ্রীষ্টান ধর্ম- 
যাজকগণকতৃ্ক সমাজ-সেবকবেশে খ্রীষ্ট-ধর্মের অবাধ 
প্রচার। যুক্তিবাদী পাশ্চান্তের আপাতরমণীয় 
বৈজ্ঞানিক সনভাতা ও শিক্ষার বিভ্রান্ত হইয়! 
অনেকেই আচার-ব্যবহার, খাওয়া দাওয়ঃ পোশাক- 
পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি ও চাপ-চলনে প্রতীচাভা বাপন্ন 


হইয়। উঠিলেন এবং ইহা ভাবিতে শিখিলেন-- 


এতদিন তাহারা যে ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্র রত্ব- 
পেটিকার মত স্যত্বে বক্ষে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, 
তাহ! পরস্পরবিরোধী মতবাদে পূর্ণ, অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ 
ও বাগাড়ম্বর মাত্র । যদ্দি তাহাই না হইবে তবে 
এত বড় একটা দেশ ক্ষুদ্র একটি বিদেশী শক্তির 
নিকট এত সহজে পরাঞ্জয় ম্বীকার করিবে কেন? 
এই বিভ্রান্তিকর প্রবল চিন্তাপ্রবাহ সমাজ-সৌধের 
ভিত্তি শিথিল করিয়া দ্রিরা ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির 
আস্তত্বকেও বিপন্ন করিয়া তুলিল। কিন্ত গ্রতীচ্য 
জড়-সভ্যভা যতই প্রভাবশালী হউক না কেন, 
ভারতবাসীর আসন্তর জগৎ জয় কর! তাহার পক্ষে 
সহজসাধ্য ছিল না। প্রবল আততায়ীর কবলে পতিত 
হইয়! মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে দুর্বল ব্যক্তিও যেমন 
আত্মরক্ষার্থে গিয়া উঠে, ভারত-প্রতিভ তেমনি 
মর্ম-স্থানে আঘাত প্রাপ্ত ইইয়। পরাক্রান্ত বিদেশী 
সভ্যতান্বীকৃতির ভাপী বিষমর় পরিণাম চিন্ত। করিয়া 
জীবন-মরণের £ই মৌন সব্ষিক্ষণে প্রবল বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিল। বিদেশায় রাজশক্তির নিধাতন ও 
নিম্পেষণ, শোষণ ও তোষণনীতি এবং ভারতী 
সমাজ-দেহে গ্রতীচ্যকুটির অপক্ষা অন্ধ প্রবেশ মোহ- 
গ্রস্ত মুতপ্র।য় জাতির আত্মরক্ষণ-শক্তিকে সহ্ণ। 
প্রবুদ্ধ করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্ধস্ত এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার স্টি করিল, যাহার 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্য 


ফলম্বরূপ দেখিতে পাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
ও শেষভাগে ভারতের বিভিন্ন এ্রাদেশে তিনটি 
প্রবল ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব । ১৮২৮ খুষ্টাবধে 
তপ্দানীস্তন প্রসিদ্ধ ভারতীয় নেতা ও সমাজ- 
স্কারক রাজ! রামমোহন রায় কলিকাতা মহা 
নগরীতে ব্রাঙ্ম-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং 
১৮৭৫ খুষ্াবে স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতীর নেতৃত্বে 
বোম্বাই শহরে 'আর্ধ-সমাজ' এবং উক্ত বতৎসরই 
ম্যাডাম এইচ. পি. ব্লাভাটস্কে ও কর্ণেল অল্কটের 
প্রচেষ্টায় _ প্রথমে আমেরিকার নিউ ইয়ক শহরে 
এবং পরে ভারতবর্ষের মাদ্রাজ নগরীতে “থিয়ো- 
সফিক্যাল সোসাইটি” স্থাপিত হয়। এই আন্দোলন- 
ত্রয়ের গ্রতোকটি হিন্দুধর্ষসের মৌলিক ভাবধারার 
বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব পদ্ধতি 
অনুসারে উহাকে রূপায়িত করিয়! নিরশীয় প্রভাব 
হইতে ভাঁরতবাসীকে মুক্ত করিতে চেষ্িত হঈল। 
ইহার ফলও কতকটা ফলিল। বাঁহার৷ পাশ্চান্তয 
ভাবাপন্ন হইয়া! ভারতীয় সংস্কৃতির গ্রতি আস্থাশীন 
হইয়। পড়িতেছিলেন, তাহাদের মধো অনেকেই এই 
ধর্ম।ন্দোলন প্রন্থত নবীন মতবাদসমুঙের মুধো ত্য ব্য 
আত্মিক ক্ষুধা মিটাইনাঁর সামগ্রীর সঞ্জান পাইয়। 
প্রতীচ্য হইতে 'গ্রাচ্যের গ্রতি পুনঃ মুখ ফিরাইলরেন। 
অবাধ পাশ্চাত্তা ভাবের অ্রোতে এইরূপে একটা 
প্রবল বাঁধার সৃষ্টি হইল। 

কিন্তু সমাজ-সংস্কারমূলক এই ধমীয় আন্দোলন- 
সকল একদেণী ও একাঙ্গী ভগ্রায় ইহাদেব 
কোনটিই জনপাধারণের উপর স্থায়ী প্রহাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইল না; কারণ হিন্দুধর্মমতণসমূহের 
মধ্যে যে মুনগত এক্য বিগ্বমান এবং অধিকারি- 
ভেদে যে বিবিধ ধর্মেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, 
তাহা উপলব্ধি করিতে ন। পারিয়া নবধর্ম-প্রবর্তকগণ 
হিন্দুধর্মের সারভ্ভৃত বহুলাংশকে নিশ্রয়োজন ও 
অন্ধকুসংস্কারবোধে পরিহার করিয়াছিলেন এবং 
তাহার ফলে সনাতনপন্থী হিন্দুমাত্রেই নবীন মতবাদ 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি কোনপ্রকারেই গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইল না। এই কারণে, যে মহছুন্দেশ্ত 
লইয়া এই সকল ধর্মীয় আন্দোলনের স্থ্ি হইয়াছিল 
তাহা সাঁফল্যলাভ করিতে ন1 পারায় ইহারা স্ব স্ব 
ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধোই সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল। 
সঙ্ঘ-অষ্টা 

ইত অনন্থীকাধ যে, হিন্দুধর্মের সর্বজনীনত 
ও ওদা্ধসত্বেও যুগ-যুগ-সঞ্চিত বিবিধ অগ্রয়োজনীয় 
অ!চার-মনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেশ ইহার অঙ্গীভূত 
হইয়া সনাতন ধর্মের করোঁধ কৰিবাঁর উপক্রম 
করিয়ছিল। তথাপি ধৈর্দেশিক চিন্তাধারার 
'আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্মের বেশিষ্্যকে রক্ষা করিতে 
5ইলে যে এই সকল অনাবশ্তক নিয়ম ও অনুষ্ঠানাদির 
বহুলাংশে সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্জন 
প্রয়োগনঃ তত্প্রতি সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দুসমাজ 
দুকৃপাত নী করিরা গতাগগ্িক পন্থা অন্লম্বন 
করির। ধীর মন্থর গতিতেই পূর্বব চলিতে লাগিল। 
হিন্দসমাজের এই অপরিবতনণীল ননোবৃত্তিই 
তাহাদের ধম ও কৃষ্টির প্রগতিমূসক সংস্কারের 
পরিপন্থী হইয়া ঈীড়াইল। সময়ের আহ্বানে সাড়া 
দিতে না পাধিলে ধুমায়মান আভ্যন্তরীণ অসস্তোষ- 
বহ্ছি যে একদিন সঙ্সা প্রজ্বলিত ভইয়া সমগ্র 
সমাজ-সৌধকে ভম্মীভূত করিয়। ফেলিতে পারে, 
তদ্িষয়ে গৌড় সমাক্জ-নায়কগণ তখনও সাচতন 
ইইয়া উঠিতে পারেন নাই । একদিকে রাজশক্তির 
সহায়তায় ধর্ম- ও কৃষ্টি-জগতে গ্রতীচোর '্রবল 
আক্রমণের ফলে ভারতীয় হিন্দুসমাঁজের নিপীড়িত 
অনুন্নত ও অস্পৃশ্ত জাতির ব্যাপক ধর্মান্তর-গ্রহণ, 
আপরদিকে একদেশী ধর্মীয় আন্দোলনসমুহের নগ্ন 
ব্যর্থ৩। এই সঙ্কট-মুহূর্তে ভারত-রহগমঞ্চে এমন 
একটি আন্দোলনের প্রয়োজন হইল-_যাঁহা সনাতন- 


পশ্থীব রক্ষণশীলতা ও সংস্কারবাদীর প্রগতিশীলতার, 


মধ্যে সমঘ্বয় ও সামগ্রীস্ত বিধান করিয়া ভারতীয় ধর্ম 
ও কৃঠটিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে সম্্থ 


রামকষ্খসজ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


৪৭৫ 


হইবে । কারণ হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে উদার 
দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখিতে নী পারলে এবং ধুগ পয়োজনে 
যেখানে যতখানি পরিবর্তন ও প্রিবজন প্রয়োজন 
তাহা না করিলে পুববশী একাঙ্গী আন্দোলনত্রয়ের 
হ্ধারই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পধবসিত হইবে । 

এই সঙ্ধিক্ষণে যুগ গ্রয়ো ন-সিদ্ধি কল্পে শ্রী মধ 
দেবের আবিভাব ভাবত তথা মানবেতিহাসে 
একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । ৯৮৩৬ খুষ্গাকের ১৮ই 
ফেব্রুয়ারি হুগলী জিলার অন্তঃপাতা কামারপুকুর 
নামক এক অথ্যাত পল্লান্ডে এক দরিদ্র শিষ্ঠাবান্‌ 
ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাহার জন্ম; কলিকাতার 
উপকণ্ঠে পৰি ভাগীরঘী-তীরে দক্ষিণেশ্বর-তপো বনে 
তাহার সুদীর্ঘ কঠোর সাধনা ও সিপ্ধি- আজ 
কাহারও অবিদিত নাই। এমন ধর্ম নাই যাহা 
তিনি সাধন করেন নাই, এবং এমন সত্য নাই যাচা 
তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তিনি তাঠার গভার 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাহাযষোে আজ্মবিস্থৃত ভারত- 
বাসীকে দেখাইলেন যে, ভারতের ধর্ম ও কষ্ট 
একটা 'অলাক বা পরস্পনবিরোধী, কুসংস্ক।র পূর্ণ 
কল্পন। অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা উহাতে 
নিচিত রহিয়াছে-যাঁঠ। ভারতের পুনরুথান ও 
মুক্তির কারণ হইবে, এবং বিশ্ববাসীকে একৃত 
শাস্তির সন্ধান দিবে। তাহার জীপনে সমগ্র মানব" 
জাতির আধ্যাত্মিক হতিহ।সেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। বিশ্বকবি রবীপ্ঘনাথ শর।নকৃ্জের 
উদ্দেশে শ্রদ্ধা ধ্য-নিবেদনকল্পে গাহিয়।ছেন £ 

“বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা 

ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ; 

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে 

নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ! 

দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি__ 

সেথায় আমার গ্রণতি দিলাম আনি ।” 

যুগযুগান্ত ধরিয়! বিভিন্ন দেশের সাধকবৃন্দ 
যে সকল সাঁধনায় সিদ্ধিলাঁভ করিয়! গিয়াছেন, 


নঠে। 
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শ্রীরামকুষে। তাহ মিলিত হইয়া তাহার জীবনকে 
এক মহান পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে। যাহার 
নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত মানব- 
মন শাশ্বত আনন্দ ও শান্তির অধিকারী ইইবে। 
তিনি এমন এক উচ্চ আধ্যাত্সিক ভূমিতে আর 
হইয়াছিলেন, যেখান হইতে তিনি সকল ধর্মের 
শ্রাতি সমান শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রদর্শন করিতে 
পারিতেন । তিনি সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া 
বলিলেন_যে-পথ দিয়াই তত্বের সন্ধানে অগ্রসর 
হউক না কেন, পরিণামে সাধক চরম লক্ষ্যেই 
পৌছিবে। তিনি বলিলেন, ৭দেশ-কাল-পাত্র 
ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব 
মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক 
ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় কলে, তার কাছে 
পৌছানে। যায়।” প্দকলেই তাকে ডাকছে। 
ছেযাদেধির দরকার নাই। কেউ বলছে সাঁকাঁর, 
কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে 
বিশ্বাস সে সাঁকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকাঁরে 
বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। আমার 
ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল,__এই মতুয়ার বুদ্ধি 
( 4০98008037) ) ভাল নয়।” “হিন্দু, মুসলমান, 
খ্রীষ্টান, শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, খধিদের কালের 
ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রদ্ষজ্ঞানী তোমরা-সকলেই 
এক বস্তুকে চাইছে । তবে যার যা পেটে সয়, 
মা গেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন ।” 

হিন্দুধর্মের মর্মবাণা_-সমগ্বয়। গীতাঁয় ভগবান 
শ্রীকৃষ্চও সেই কথাই বলিয়াছেন £ 

যে যথা মাং গ্রপদ্ধন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 

মম বত্মানুব্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ (৪1১১) 
যে যে-ভাঁবেই আমাকে ভজন করুক, আমি 
সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকি; বিভিন্ন 
পথে অগ্রসর হইলেও অস্তিমে সকলে আমাকেই 
প্রাথ হইয়া থাকে । 'শিব-মহিমঃ স্তোঝ্েও 
এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই, প্রুচীনাং 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ব-_- ৯ম সংখ্যা 


বৈচিত্র্যাৎ খজুকুটিলনা না পথজুষাং নৃণামেকে। গমান্ব- 
মসি পয়সামর্ণৰ ইব” ॥৭|-_-নদীসমুহ খজু-কুটিল নানা 
গতি অবলম্বন করিয়া যেমন অবশেষে মহাসমুদ্রে 
মিলিত হয়, মন্ুষ্যসকল রুচির বৈচিত্র্াহেতু নানা 
মত নানা পথ অবলম্বন করিলেও অবশেষে অনস্ত- 
সাগর-সদৃশ পরমাত্মারূপী শ্রভগবানকেই প্রাপ্ত 
হইয়।৷ থাকে । শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধন। 
ও সিদ্ধির মধ এই মহাসত্যই জীবন্ত হইয়! 
উঠিয়ছে। তীহার এই ধর্মসমন্বঘ় বিভিন্ন ধর্ের 
শুক্ধ সারসংগ্রহ বা একটা সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাস 
নহে। তিনি কঠোর সাধনার মাঁধামে সকল ধর্মের 
সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন--তাই তিনি আদর্শ 
বাদী হইয়াও বাস্তবৰার্দী এবং তজ্জন্তই তাহার বাণী 
সনাতনপন্থী ও প্রগতিব।দী সকলেরই মর্স স্পর্শ 
করিয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে চেতন করিয়া 
তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল । তিনি সমস্তাসমাকুল 
ভারতের ছুদিনে দ্বৈত, বিশিষ্ঠাদেত ও অন্বৈত,২- 
সকল দাঁশনিক মতের অপুর্ব সমঘ্য় সাধন করিয়! 
বিভ্রান্ত ভারতবাসীকে আত্মস্থ 'ও কেন্ত্ুস্থ করিয়। 
তুলিলেন। তাহার আহ্বানে বৈষ্ণব, শাক্ত, 
তান্ত্রিক, টৈীন্তিক, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রীষ্টান, 
পারসিক ও মুসলমান--সকলে নবীন 
আলোকের সন্ধান পাঁইয়। স্ব শ্ব ধর্মে আরও অধিক 
আস্থাবান্‌ অথচ অপর ধর্মের প্রতি মধিক শ্রদ্ধাশীল 
হইয়া উঠিল । দেবমানব আ্রামকৃষ্ণের জীণনকে 
লক্ষ্য করিয়! ফরাসী মনীষী রোমা রোল। 
বলিয়াছেন £ 9171 [81708115178 ৮25 1139 
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মানবের দ্বিহতব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার 


চরম পরিণতিত্বরূপ শ্ররামকৃষ্ণের জীবন যেন সহস্র 


আশ্বিন) ১৩৬৭ ] 


সুরের একটি সমদ্বিত একতানঃ যেখানে মানব 
জাতির সচঅ ধর্ম ও মতবাদের অপুব সামগ্জস্ত 
ঘটয়াছে। ব তঃ গভীর আধ্যাত্মিকতা ও উদার সর্ব- 
জনীনতার এক এ সমাবেশ শ্রারামকুষ্চ-জীবনে যেরূপ 
স্থন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর অগ্ত কোথাও 
তদ্রপ দুষ্ট হয় না। তাই তাহার সাধন! ভারতের 
তথা জগতের ইত্তিগাসে এক নূতন অধ্যায়েব চন 
করিয়াছে । মহাম্ম। গান্ধীও ট্রারামরুষ্ের প্রতি 
শরন্ধী নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন 2107106৪০19 
09 181708151131)0170.1১81910210208275 1109 15 
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* *পশ্ররামকৃণ পরমহংপদেবের জীবন- 
বৃত্তান্ত ধর্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধির একটি প্রকট 
ইতিহাস । তাহার জীবন আমাদিগকে ভগবানের 
স৷ক্ষ।ৎকার করিতে শহায়তা করে। তিনি দিব্য 
ভাবের মুঠ বিগ্রহ । তাঁহার বাণী শুক শান্ক্ত 
পণ্ডিতের উক্তি নহে-উগ্া স্বীয় আধ্যাত্মিক 
 অন্ধুভূতি প্রস্থত জীবনবেদ ৷ এই অবিশ্বাসের যুগে, 
শ্ররামকৃষ্ণ জীবন্ত বিশ্বাসের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত, যাহা 
সহত্র সহত্স নরনারীকে আজ পরম শান্তি ও সাস্তনা 
দিতেছে_অন্থা তাহারা কখনও আধ্যাত্মিক 
আলোকের সন্ধান পাইত না।” 


$30০. 


সজ্বের সূচনা 


শ্ররামকৃষ্ণের জীবন সর্বধর্মের মিলন-ও সমন্বয় 
ভূমি। তীহার অক্লান্ত সুদীর্ঘ সাধনায় ভারতের 
যে স্থণ্ত আধ্যাত্ব-চেতন! প্রবুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই 
রাঁমকষণ-সজ্ঘাকারে অচিরে রূপায়িত হইয়। উঠিল। 
এই সঙ্বগঠনে শ্রামকষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের মিলন 
একটি এঁতিহাসিক ঘটনা । কশিকাতার এক 
সন্ত্ান্ত দ্ত-পরিবারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্ধের ১২ই জানুয়ারি 
অলোকপামান্ত মেধা ও মনীধা লইয়৷ নরেন্দ্রনাথ 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা 


ও 


রামকৃষ্ক-সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


৪৯৭ 


ভুবনেশ্বরীর সযতু তত্বাবধানে নরেশ্রনাথ ক্রমে প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য বিষ্ঠায় পাঁরদশশী হইলেন, কিন্তু 
ইওরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় লাভ করিয়া তিনি কতকটা সংশয়বাদী 
(3০0০) হইয়া উঠিলেন! বিধাতার এক নিগুঠ 
প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীর এক শুভক্ষণে ভারতের 
এই দুইটি উজ্জল প্রতিভ। দক্ষিণেখরের পুণ্যগীঠে 
পরম্পরের সম্মূণীন হহলেন। একদিকে প্রাচ্য 
কৃষির মূর্তবিগ্রহনিরক্ষর, নিরভিমান দিদ্ধপাধক 
শ্ররামরুষ্ণজ; অপরদিকে পাশ্চান্তাশিক্ষার্প্ত প্রতী'চার 
প্রতীক্সদৃশ সংশয়বাদী নরেজ্রনাথ, যেন কর্মচঞ্চল 
বস্ততান্ত্রিক জড়বাদী পাশ্চান্ত আজ শান্ত সমাহিত 
অধ্যাত্বজ্ঞানগম্ভীর প্রাচ্যের সম্মুখে যুগসমন্তা। 
সমাধানের উদ্দেশ্তে দণ্ডায়মান । আগ্রহ-ব্যাকুলিত 
চিত্তে নরেন্্নাথ প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে 
দেখেছেন ?” ধীর অকম্প্রকঠে আরামকষ্জ উত্তর 
পিলেন, “হা, তাকে দেখেহি, যেমন তোমাকে 
দেখছি,-তীর চেয়েও স্পষ্টতর ভাঁবে। তকে 
উপলব্ধি কর! য|র, দেখা যাঁয় এবং তীর সঙ্গে কথা 
বলা যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথ! বলছি। 
কে তাকে জানতে চায় ?” স্মপণাতীত কাল হইতে 
মানব মনে এই একই প্রশ্ন কতবার জাগিয়াছে ; 
আবার কতবার তাহার সমাধানও হইয়াছে। 
ভারতের ঝধিকণে সুর অতীতেও এই একই 
পিদ্ধান্ত ধ্বনিত হহয়ছিল--“বেদাহমেতং পুরুষং 
মহান্তমািত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা- 
হতিযৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিগ্ভতেহনায় ॥ শ্বেতাশ্ব- 
তরোপনিষৎ--৩।৮ ॥ অধ্যাত্সিকতার জীবন্ত বিগ্রহ 
প্রীরামকঞ্চের পুণাম্পর্শে ও শিক্ষায় নরেব্রনাথ ক্রমে 
আন্তিক ও শান্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাচ্য ও 
গ্রতীচ্যের দুইটি চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের 
ধুগ্তীবনে মিলিত হইয়! যে মহাশক্তি-সঙ্গমের স্ষটি 
করিয়াছিল, বল। বাহুল্য, তাহা মানবের অপার 
শাস্তি ও কল্যাণের স্থায়ী উৎম হইয়া রহিয়াছে । 


৪৯৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার মহা প্রস্থানের কিছুকাল পুর্ব 
হইতেই দক্ষিণেশ্বর, শ্ামপুকুর ও কাণীপুর উদ্চান- 
বাটাতে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন নির্নলচরিত্র 
ভক্তিমান তেজন্বী যুবককে ভারতের সর্বোচ্চ সনাতন 
আদর্শ ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করিয়া নানাভাবে 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন ভোগবাদমুখর যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে এমন 
একটি সন্নণাসি-সজ্বের প্রয়োজন যাহ! “আত্মনেো 
মোক্ষার্থণ জগদ্ধিতায় ৮”__এই মহীমন্ত্র গ্রহণ করিয়া 
দ্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিবে । কাণাপুর উদ্ভানে অন্তিম শয্যায় শায়িত 
শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সমীপে ভাকাইয়া অন্থান্ 
যুবক শিষ্গণ সম্বন্ধে বলিলেন, "আমি ইহাদের 
ভার তোমার উপর অর্পণ করিতেছি ।” এই 
বিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তাহাদের 
জাত্যন্ডিমান দুরীকরণার্থে তাহাদিগকে একদিন 
জাতিনিবিশেষে সকলের ছ্বারে-দ্বারে “মাধুকরী, 
ভিক্ষা করিতে পাঠাইলেন এবং অপর একদিন এই 
সঞ্ল চিহ্নিত অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে তাগের জনস্ত 
গ্রীক ঠেরিক বসন দিলেন। প্রকারান্তরে 
সকলকে সন্গাঁসব্রতে দীক্ষিত করিয়। শ্রীরামকৃষ 
্বয়ংই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাশীপুর উদ্যানে 
রামরুষ্ণ“সজ্বের সুত্রপাত করিলেন। 


বেদান্তের বিজয়-অভিযান 


১৮৮৬ খৃষ্টানদের ১৬ই আগষ্ট শ্রারামকৃষ্জ লীলা- 
ংবরণ করিলে সম্গাসি-সঙ্ঘ সম্ক্ভাবে গড়িয়। 
তুলিবার গুরু দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর অপিত 
হইল। শ্রারামকঞ্জচের তিরোধানের অত্যল্পকাল 
মধ্যে বরাহনগরে এক জীর্ণ ভাড়াটিয়৷ গৃহে উত্ত 
বত্নরই অনাড়ম্বর ভাবে র।মকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম মঠ 
স্থাপিত হইল এবং নরেন্দ্রনাথ তাহার অপরিসীম 
ধৈর্ধঘ, উৎসাহ, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রবল আকর্ষনী 
শক্তিছার! শ্রুরামব্ষ্ণের কৌমারবৈরাগাবান শি্যু- 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


বুন্দের প্রায় সকলকেই এই নবপ্রতিষ্ঠিত মঠে 
সঞ্ঘজীবন.যাঁপনোদ্দেশ্ে একত্র করিলেন। অতঃ- 
পর বরাহন্গর-মঠেই কোন এক সময় ত্যাগী 
যুবকগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে আচার্ধশঙ্কর-প্রবতিত 
সন্নাসি-সম্প্রদায়োচিত নাম ও গৈরিকবস্ত্র ধারণ 
করিলেন এবং তীর বৈরাগ্য, কঠোর কৃচ্ছ_সাঁধন, 
পূজা, ধ্যান, জপ ও স্াধ্যায়্ির সহায়ে সকলে স্ব স্ব 
আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে যত্বুপর হইলেন । 

এতৎকালীন দুই একটি ঘটনা সঙ্বের তথ| 
ভারতের ইতিহানে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন 
আনয়ন করযাছিল-_(১) সন্গ্যাস-গ্রহণান্তে 
নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) উত্তরাথণ্ডের পবিত্র 
প্রাচীন তার্থ জষীকেশ হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে 
কঠোর তপস্তাি করিয়া পরিব্রাঙ্জক-জীবন্যাপনের 
অভিপ্রায়ে হিমালয় হইতে কন্তাকুমারী পর্ধস্ত ঢুই 
বৎসরের অধিককাল একাকী ভ্রমণ করিলেন। শত 
গ্রন্থাগারের পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াও যে অভিজ্ঞতা 
অর্জন কর! সম্ভব হয় না, এই পরিভ্রমণকাঁলে 
রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, ত্রাঙ্গণ-পেরিয়। সকলের 
সঙ্গে সমভাবে মিলিত হইয়া তিনি ভারতের মর্মবাণী 
ও অথগুতা, অন্তরের আকুতি ও বেদনা, অভাব- 
অভিযোগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাঁভ করিবার 
অপুর্ব স্থযোগ লাভ করিলেন এবং পরপদ্র-দলিত 
মৃতকল্প নিঃসহায় ভারতবাসীর মুক্তি-মন্ত্রের ও সন্ধাণ 
পাইলেন। (২) অতঃপর, পশ্চিমভারত ভ্রমণ- 
কালে তিনি শুনিতে পাইলেন আমেরিকার শিকাগো 
শহরে এক বিরাট ধর্মমহাসভার আয়োজন হইতেছে 
এবং বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধি সেই সভায় 
স্ব হ্ব ধর্মালোচনার জন্ত আহৃত হইয়াছেন। ছুঃখের 
বিষয়, হিন্দুধর্মের পক্ষে এই ধর্মসভায় প্রতিনিধিশ্বরূপ 
কাহাকেও পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। স্বামী 
বিবেকানন্দ অন্তরে অনুভব করিলেন তীয় গুরু- 
দেবের মহতী ইচ্ছা পূরণের জন্তই এই রঙ্গমঞ্চ 
প্রস্তুত হইতেছে। মাপ্রাজের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত্ব 
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উৎসাহী যুবক স্বামীজীর উদারতা, ত্যাগ, গভীর 
পাণ্ডিত্য ও অপাধারণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া অর্থ- 
সংগ্রহপূর্বক হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিম্বরূপ ত্টাহীকেই 
আমেরিকায় প্রেরণ করিতে চাঁহিলেন। শ্রীরাঁম- 
কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১শে 
মে বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্র! করিলেন। 
১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো! শহরে সেই ধর্মমহাসভার 
প্রথম অধিবেশন হয়। সমুদয় পাশ্চাত্য শ্রীষ্ট- 
ধর্মাবলন্দী সভ্যজা'তি পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন 
যে, এই মহাসভ।য় শ্বীষ্টধর্মেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী 
উড্ভীন হইবে এবং অন্তান্ট ধর্মের অসারতা চির- 
কালের জন্ম প্রমাণিত হইবে । কিন্তু বিধাতার 
বিধান অন্রূপ | গুরুবলে বশীয়ান এবং আধ্যাত্মিক 
ভাবসম্প্দে গরীয়।ন বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের উদার 
গম্ভীর তত্ব বিশ্বনভায় দিনের পর দিন বিশ্লেবণ 
করিয়। শ্রোতৃমগ্ডলীকে চমতকৃত ও মুগ্ধ করিলেন । 
১৯শে সেপ্টেক্রের অধিবেশনে তিনি বেদান্তের 
সার্বভৌনত্ব উদঘাটন করিয়। বলিলেন, প্যদ্দি কখনও 
এক সর্ববাঁধিসম্মত ধর্মের উদ্ভন হয়, ভাঙা হইলে তাহা 
কথনও দেশ-কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইবে না; যে 
অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদেশ করিবে সে তদ্রপ 
অনন্তই হইবে ; সেই ধর্মহ্র্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত ব| খ্বীষ্' 
ভক্ত, সাধু বাঁ অপাধু সকলের উপর সমভাবে স্থীয় 
কিরণজাল বিস্তার করিবে ; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য 
বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ব| মুসলমান ধর্ম হইবে ন1 ; পরস্ত 
সকলের সমষ্টিম্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির 
অনস্ত পথ উনুক্ত থাঁকিবে; সেই ধর্ম এতদূর 
সার্ভৌম হইবে যে, তাঁহ। অসংখ্য প্রসারিত হন্ডে 
পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন 
করিবে ।*****'সেই ধর্ম এইরূপ হইবে যে, উহাতে 
কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাঁকিবে 
না, প্রত্যেক নরনারীকে দেবন্বভাঁব বলিয়া স্বীকার 
করিবে এবং উহার সমুদয় শক্তি সমস্ত মনুষ্যুজীতিকে 
স্ব স্ব দেবন্বভাবোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার 
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জন্ত সতত নিযুক্ত থাকিবে ।” স্বামীজী ২৭শে 
সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার শেষ অধিবেশনে বিশ্ববাসীকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা 
বৌদ্ধ হইতে হইবে না; কিংবা হিন্দু বাঁ বৌদ্ধকে 
খ্রীষ্টান হইতে হইবে নাঃ কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্ত 
ধর্মের সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করিয়। তন্বারা 
পুষ্টিলাভ করিয়া আপণার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্বক 
নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবধিত হইনে | যপ্দি এই 
সর্বধর্ম-মহা সম্মেগন জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে 
তবে তাহা 'এই £ সুন্দরভাবে ইহা প্রমাণ করিয়াছে 
যে পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের 
কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয় এবং প্রাত্যেক 
ধর্মেই অতি মহীন্ুভব উদারচরিত্র নরনারী জন্ম গ্রচণ 
করিয়াছে । এই নকল প্রত্যক্ষ প্রমাণসত্তেও যাঁদ 
কেহ এরূপ কল্পনা করে যে, অন্থান্ত ধমের বিনাশ 
হইয়া তাঁর ধর্মই অপর সকলকে অতিক্রম করিখ। 
জীবিত থাকিবে, তবে সে বাস্তবক5 কৃপার পাত্র; 
'তাঁগার জন্ত আমি বড়ই ধিত ১ আমি তাহাকে 
স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, তাহ।র সার লোকেরা বাধ 
দিলেও অনতিবিলঙ্ছে গ্ররতি ধার পতাকার উপর 
ইহাই লিখিত থাকিবে--বিবাঁদ করিও না, পরম্পস 
সহায়তা কর; বিনাঁশের চেষ্টা না করিয়। পরস্পরের 
ভাৰ গ্রহণ করিয়! ধারণ। কর; কলং ছাড়িয়। মৈত্রী 
ও শাস্তি আশ্রয় কর।” 

ধর্মমহাসভায় শরামকৃষ্েের জীবনালোকে বেদান্ত 
ধর্মের অতুযুদার আদর্শ পরিবেশন করিয়| শ্বামী 
বিবেকানন্দ আজ শুধু বিশ্বররেণ্য হইলেন তাহা 
নহে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিকে তিনি গৌরবাঁসনে 
গ্রতিঠিত করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। 
কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই ধে, কপর্দবশূন্য 
ভিক্ষাজীবী এক হিন্দু যুবক-সন্গযাসী পরাধীন 
ভারতের উপেক্ষিত সনাতন হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মের 
পুরোৌভাগে এইভাবে ব্বমহিমা় প্রতিঠিত করিতে 
সমর্থ হইবে। স্বামীঞী মর্সে মর্মে অনুভব করিলেন 
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ভারতের প্রাণপুরুঘষ তদীয় আচার শ্রীরামকৃষের 
অমোঘ আশীর্বদই সুদূর পাশ্চাত্যের ধর্মমহাসভায় 
তাহাকে বিগয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছে । তিনি 
কৃতজ্ঞতা-ভরা অন্তরে দেশবাসীকে জাঁনাইলেন এই 
অসামান্ত সাঁফপ্য ভারতকৃিরই সাফল্য এবং এই 
বিপুল গৌরব ও সম্মান তাহার স্বদেশবাসিগণেরই 
প্রাপ্য, তাহার নিজের নে । শ্বামীজীর এই প্রতীচ্য- 
বিজয়ুক অভিণন্দিত করিয়া পরবততীকালে 
শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, “যে শক্তিমান মহাপুরুষ 
পৃথিণী আলোড়ন করিয়া উহার সংস্কার সাধন 
করিতে বুগাবভার শ্রীরামরুষ্জ-কতৃর্কি নিধ1রিত, 
সেই শ্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্তা-বিজয়াভিযাঁন 
ভারতের কেবল নবজাগৰরণ নহে, পরস্ত পুনরভুাদয় 
এবং বিশ্ববিজয়ের5 প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন ।” 


বেলুড়নঠ প্রতিষ্ঠ। 

১৮৯২ সালে বরাহনগর ভইতে মঠ আলমবাজারে 
স্থানান্তরিত হয়। 'গ্রতীচাথণ্ডে বেদান্তধর্মের বাজ 
বপন করিয়। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি স্বামী 
বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাব্ন করিলেন এবং 
আচিরে নুতন মঠে গুকভ্রাতৃব্ধের সঙ্গে পুনমিলিত 
হইলেন । ঠিনি এ বতসবই ১লা মে রামকৃষ্- 
দেবের সন্্যাশী ও গৃহা শিষ্ঞগণকে একত্র করিয়া 
তাহাদের সমবেত সাহাধ্যে “রামকঞ্চমিশন” নাম 
দিয়। একট প্রচার-সমিতি গঠন করিলেন- যাহার 
প্রধান উদ্দেশ্য -(১) সকল ধর্মকে একই সনাতন 
ধর্মের বিকাশ মনে করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলঘ্বিগণের 
মধ্যে এক্য ও ভ্র।তৃত্ স্থাপন করা; (২) উন্নতচরিক্তর 
কমী তৈরী কর, যাহারা বিজ্ঞান ও অন্ঠান্। বিষয়ে 
পারধশিতা লাভ করিয়া জনসাধারণের জাগতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধনকল্পে আত্মোৎসর্গ করিবে ; 
(৩) ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলাদির উন্নতি 
ও বিস্তারসাধন করা) (৪) শ্রারামকৃষ্জদেবের সর্ব" 
জনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদাস্ত 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


ও অগ্তান্ঠ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করা; (৫) 
এবং জাতিধর্মনিবিচারে নরনারায়ণজ্ঞানে আতের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করা । ম্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার বহুকাল-পোধিত এই পরিকল্পন৷ গুরুত্র।তৃ- 
গণের সহায়তায় রূপাগ্িত করিগা তুলিতে পারিয় 
বিশেষ স্বস্তিবোঁধ করিলেন এবং সঙ্ঘের সঙ্গাসিবৃন্দ ও 
স্বামীজীর ইচ্ছাকে শ্রারামকুষ্জেরই আদেশ মনে 
করিয়া! উৎসাহের সহিত বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া 


পড়িলেন। 
১৮৯৭ সালের ১২ই জব প্রবল ভূমিকম্পে 
আলমবাজার মঠ নিরতিশএ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 


ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে বেলুড় গ্রামে ( বতমান 
বেলুড়মঠের দক্ষিণদিকে ) ৬শীলাগর মুখোপাধ্যায়ের 
স্থবৃহৎ মনোরম উদ্ভানবাটীতে ১৮৯৮ সালের 
ফেব্রুধারি মাসে মঠ পুনরায় স্থানাস্তরিত হয়। 
এই স্থানেই সঙ্ঘজনণী শ্রীশ্রীসারদ[দেবীও কিছুকাল 
অবস্থান করিয়া পঞ্চতপাদি কঠে।র ব্রত উদ্যাঁপন 
করেন। তাহার অবস্থিতি, তপস্তা, অপূর্ব 
অনুভূতি ও দর্শনাদি এ উগ্ভান্বাটাকে পবিত্র 
ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। স্থায়িভাবে 
নিজন্ব ভূমিতে মঠস্থাপনের উদ্দেশে ম্বামীজী উক্ত 
সালের ৫ই মার্চ ইংরেজ ভক্তমহিল! মিম হেনরিয়েটা 
মুলার এবং মার্কিন ভক্তমহিল! মিসেস ওলি বুলের 
অর্থসাহায্যে (৩৯০০২ মুদ্রার) যেখানে বর্তমান 
বেলুড় মঠ বিদ্যমান, সেই বিস্তীর্ণ ভূমিথগ্ডের কিয়ৰংশ 
ক্রয় করিয়া নুতন মঠ নির্মীণ-কার্ধে তৎপর হইলেন । 
নির্মাণ-কাধ সমাপ্ত হইলে ১৮৯৮ সালের ৯ই 
ডিসেম্বর স্বামীজী ৮নীলাম্বর মুখার্জীর উগ্ভান- 
বাটা হইতে শ্ররামকষ্ণদেবের প্রতিকৃতি ও অস্থি 
প্রভৃতি শ্বয়ং শিরে বহন করিয়া 'এই নবনিমিত 
মঠে প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামীজীর বহুকালের ইচ্ছা 
আল পূর্ণ হইল। ১৮৯৯ সালের রা জানুয়ারি হইতে 
ইহাই রামক্ক্ণ-স্বের স্থায়ী প্রধান কেন্্রে পরিণত 
হইল। ১৯০১ সালে 7:03 [995৫ ( অছিনাঁমা ) 


2157 পরশ শান 
দ।] গজ হিনিনা 
29117 আর ।তান্দ 

হী. & 





আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


সম্পাদিত হুইলে পূর্ব-প্রবতিত প্রচার-সমিতির 
সমগ্র কার্ধভার বেলুড় মঠের সঙ্ন্যাসী ট্রাষ্টিগণই 
(090 ০৫6 1]71080553 ) সাময়িকভাবে গ্রহণ 
করিলেন। 

ইতোমধ্যে মত্যধিক পরিশ্রমে শ্বামী বিবেকা- 
ননের স্বান্য দিন দিনই ভাডিয়। পড়িতেছিল। 
চিকিৎসকগণের নির্দেশে স্বামীঙী স্বাস্থ্যোনতিকল্পে 
১৮৯৯ খুঃ ২*শে জুন দ্বিতীয়বার পাশ্চান্তাদেশে যাত্রা 
করিলেন এবং তত্রত্য পূর্বারন্ধ কাধসকল পরবেক্ষণ 
৪ স্ুগ্রতিষ্ঠিত করিরা ১৯০০ খুঃ ৯ই ডিসেম্বর 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইহার পর 
হইতে তাহার ভগ্রস্বাস্থ্য আরও দ্রুত অবনতির 
দিকে চলিতে ল।গিল। অবশেষে 
৪ জুলাই শুক্রবার তিনি সকলকে শোকসাগরে 
ভাসাইয়া মহাগমাধিৰোগে লীলা-সংবরণ করিলেন । 
এই আকম্মিক তিরোধানে সঙ্গমের সঙ্গ্যাসিবৃন্দ 
অত্যন্ত মর্মাহত হইলেও দিশাহারা হইলেন না। 
তাহারা তাহাদের গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্জানন্দের 
“নেতৃত্বে বিপুল উদ্যমে সজ্বের কাধ পরিচালনা করিতে 
লাগিলেন। তাহার সুযে।গা পরিচালনায় সজ্বশক্তি 
বৃদ্ধিপ্র।প্ত হইয়া অন্যল্পকালের মধ্যেই সর্বক্র বিস্তৃতি- 
ল[ভ করিল। অতঃপর গ্রচার-বিভাগের কার্ধকল।প 
আরও শৃঙ্খলার সহিত নির্বাহের উদ্দেশ্তে ১৯০৯ 


১৯০২ খুঃ 


টানো আমায় তোমার পানে 


৫৪১ 


খুষ্টাবে ভারতীয় আইনের ১৮৬০।২১ ধারা অনুসারে 
তাহারা সঙ্বের প্রচার-বিভাগকে রামকুষ্জ মিশণ 
নামে রেজেছ্রি করাইলেন। বস্ততঃ শ্রাামকুষ্জ মঠ 
ও মিশন রামরুষ্ণ-সজ্বেরই দুইটি দিক। ইহাঁদের 
উভয়ের মধ্যে আইনগত পার্থক্য থাকিলেও আদর্শ 
হিসাবে মূলতঃ এঁক্যই রহিয়াছে । মিশনের কাধ- 
নিয়ন্ত্রণ সংসদূ (39৮61071108 0০9৫9 ) বেলুড় 
মঠের ট্রান্টিগণ (13981 96707090563 ) দ্বার|ই 
সংগঠিত ১ উহার কমী প্রধাঁনতঃ রামকুষ্জ-মঠেরই 
সন্স্যাসী ও ব্রহ্ষচাঁরিবৃন্দ এবং বেলুড়মঠই রামকৃষঃ 
মঠ ও মিশনের সম্মিলিত প্রধান কেন্দ্রু। 
খুঃ স্বামী ব্রঙ্মানন্দের তিরাধানের পর হইতে 
ক্রমান্বয়ে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অথগ্ানন্দ, স্বামা 
বিজ্ঞন।নন্দ, স্বাশী শুদ্ধানন্দ এবং স্বামী বিরজানন্দ 
সঙ্ঘবাধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়া দেশ-বিদেশে বিভিন্ন 
মঠ ও মিশনের কেন্দ্রস্থাপন, বেদান্তধমের বহুল 
প্রচার ও বিবিধ জনহিতকর কাধের অন্ু্টান করিয়া 
সজ্বের প্রভূত বিস্তারমাধন করিয়া গিয়াছেন। 
বর্তমান সঙ্বনায়ক স্বামী শংকরানন্দ পূর্ববতি-গণের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ১৯৫১ খুঃ হইতে রাঁমকুষ্জ- 
সঙ্ঘ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। 
অতঃপর শ্রারামকৃষ্ণ-সংঘের আদর্শ ও প্রপার সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাইবে !* 


১৯২৭ 


* রামকৃক মিশন সারদাপীঠ (পো' বেলুড়মঠ) কতৃক প্রকাশিত লেখকের ইংরেজী পুস্তক *107121:71911004 
11050771971 : 108 1002] 2750 0৮151195? অবলম্বনে লিখিত। 


টানো আমায় তোমার পানে 
শ্রীরবি গুপ্ত 


এনেছি আজ অরুণ-রাঙ তোমার ছুটি ৯রণতলে 
হৃদয়খানি, আলো তোমার চিরজ্যোতির পরশ-পলে। 
লবেো৷ তোমার পাবক-বাণী 
সকল তিমির বাধায় হানি”, 
দীপ্ত তোমার স্বপ্রথানি মূর্ত করো জীবন-দলে। 


নীরব আমার বীণাখানি এবার লহ আপন হাতে, 
ঝংকারো সুর মুখর যাহ] তোমার মানসনিলীন প্রাতে। 
টানে! আমায় তোমার পাঁনে 
পূর্ণ করে! তোমার গানে, 
জীবন-নদীর অবাধ ধারা যেন তোমার দশায় চলে। 


স্বাধীনতা-শতাব্দী ও বিবেকানন্দ-যুগ 
ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ 


১৮৫৭-৫৯ সালে প্রায় ছুটো৷ বছরের বিপ্লবে 
যেন এক যুগ-গ্রলয় হ'য়ে গেল, গঙ্গা ও যমুনার 
অববাহিক। গ্রদেশগুলিতে রক্তের শ্রেত বয়ে গেল; 
শাদায় কাঁলোয় পেখানে ভেদ নেই- রক্তের রঙ 
সমান লাল! কিন্ত গ্রতিহিংসাঁয় কালে! হয়ে উঠল 
মিউটিনির ইতিহাস? স্বাধানতার জন্ত যাঁরা লড়েছে 
তাদের--কালা বিড্রোহার্দের দেহ কামানের মুখে 
বেধে সদা সৈনিকরা ছিন্নভিন্ন কর্ন; একজন 
রুশ শিল্পী শ্বচক্ষে দেখে ছবি একেছিলেন। 

অহিংসার খত্বিকি মহাত্মা গান্ধা জন্মালেন 
১৮৬৯ থুষ্টাব্দে, এবং আগের দশকে (১৮৫৮-৫৯) 
জন্মেছিলেন কগ্পেকটি ভারত মাতার সন্তান, ধের 
আজ স্মরণ করা উচিত £ জগপ্াশচন্ত্র বসু ও বিপিন 
চক্র পাল (১৮৫৮), রবীন্দ্রনাথ ও প্ররফুল্লচন্ত্র 


(১৮৬১), নরেন্ত্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দ 
(১৮৬৩ )-ধাদের প্রতি গান্ধিজীর গভীর 
শ্রদ্ধা ছিল । 


১৮৯৩ খুঃ গান্ধিজী যখন ভেসে চলেছেন 
দৃর্ষিণ আফ্রিকায়, সেই বছরেই বিবেকানন্দ সিংহল 
টান অতিক্রম ক'রে জাপান দেখে পৌছলেন 
আমেরিকায়, এবং ৩॥ বছর পাশ্চাত্য দেশে কাটিয়ে 
দেশে ফেরেন_ জানুয়ারি ১৮৯৭ প্রায় সেই 
সময়েই গান্ধিজীও আফ্রিকা থেকে কলকাতা 
আসেন। ম্বামীজী আবার জুন, ১৮৯৯ খুঃ 
বেরিয়ে ১॥ বছর ধরে ইওরোপ আমেরিকা_ শেষ 
বর পরিদ্রশন ক'রে ফেরেন মাচ, ১৯৯১১ সে 
সময় গান্ধীজী কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে 
দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থা 
বিষয়ে প্রস্তাব তোলেন এবং পদত্রজে বেলুড গিয়ে 
ত্বামীজীর সাক্ষাৎলাঁভের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর 
অনুস্থত] বা অগ্ুপস্থিতির জন্ঠ দেখা হয়নি । ১৯০২ 


থৃঃ ৪ঠ1 জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ-_বুওর যুদ্ধের 
শেষে ও কশ-জাপান যুদ্ধের প্রারস্তে। 

সেই সঙ্কটের যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিলাইদঠ 
ছেড়ে শান্তিনিকেতনে বসেছেন, আর “নৈবেছ্” 
রচনায় মগ্র,--হিংসার সমাপ্তি অপঘাতে”--যেন 
আগুনের অক্ষরে লেখা 3 এটি '580-381 ০0: 07৪ 
০6010: নামে ইংরেজী গঞ্ে রূপান্তরিত করে কৰি 
তার “৪0010811517 (১৯১৫) গ্রন্থে ছেপে বিশ্ব- 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান; তখন গান্ধিজী 
দক্ষিণ-আফ্রিকা ছেড়ে স্থায়িভাবে ভারতেই তার 
আশ্রম স্থাপন করেছেন। 

সেই আর এক বিপ্রব-ুগের স্থচনায় (১৯১৭- 
৪৭) স্বামী বিবেকানন্দকে সশরীরে আমরা না 
পেলেও তার দিব্য বাণীর প্রভাব (১৯*২-১৯১২) 
দেখেছি_-অগণিত দেশ-সেবক ও সেবিকাঁদের 
জীবনে; তাদের কাছে জন্মমৃত্যু যেন পায়ের ভূত্য'ই 
ছিল। সেই চরম আত্মানতির আদশ যেন মূর্ত 
হয়েছিল ঘুবক ম্ভীষচন্ত্রের জীবনে, এবং তিনিই 
প্রথম বিশ্বধুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের 
স্বাধীনতা পর্যন্ত সগোঁরবে আমাদের পৌছে দিয়ে- 
ছেন ১ তারও প্রধান প্রেরণ। বিবেকানন্দের বাণী। 

সেকেলে যাস্ত্রিক যুদ্ধ পিছনে ফেলে আমরা 
এগিয়ে (না পিছিয়ে?) চলেছি (4£০20710 ) 
আণবিক যুদ্ধের চরম ধ্বংসের দিকে ! মানব- 
জাতির ও মানবসভ্যতার এই বিষম সঙ্কটে ভাবলে 
ভাল হয় বিবেকানন্দ আমাদের কোন্‌ কোন্‌ দিকে 
সাবধান করে গেছেন__১৯০২ খৃঃ ৪০ বছর পূর্ণ 
হবার আগেই দেহত্যাগ করার সময়। সেই অতি 
সংক্ষিপ্ত অথচ অগাধ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রায় পাচ 
বছর বিবেকানন্দ ভারতের বাইরেই কাটিয়েছেন £ 
আমেরিকায় ১৮৯৩-৯৬ ; মাঝে ইংলণ্ডে ১৮৯৫-৯৬ ; 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


আবার আমেরিকা ইওরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে ১৮৯৯- 
১৯০১) এই সব দেশের বহু নরনারী তাঁর কাছে 
এসেছে, তাঁদের গভীর সমস্তাগুলি নিয়ে প্রশ্থ 
করেছে-তীাদের সমস্তার মীমাংসা কোথায় জানতে 
চেয়েছে । তাঁর অন্ততমা শিষ্যা নিবেদিতাঁর রচনা 
থেকেই তাঁর প্রচুর আভাষ পাই। তার আরও 
কত আলাপ গুরুভাই ও সহকর্মীদের সঙ্গে-_ শিষ্য ও 
শিষ্াদের উদ্ধৃতি থেকেও আমরা কিছু পেয়েছি ; 
কিন্ত তাঁর উপযুক্ত স্থচী ([1)0০% এবং 010119- 
1:21) ) এখনও তরী হয়নি » মায়াবতী সংস্করণ, 
পত্রাবলী ও তার ভায়ের! (যদি থাকে) প্রভৃতি 
থেকে এখনই সে-কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। 
সেটি হবে “বিবেকানন্দ-দর্শন',_ বিবেকানন্দ বিশ্ব. 
বিগ্ালসের থম কাজ; সেদিন ম্বামী তেজসা- 
নন্দের নিমন্ত্রণে বেলুড় বিষ্ঠামন্দিরের ছাত্রদের ভাষণ 
দিতে গিয়ে এই কথাই বার বার মনে হয়েছিল । 


স্বাধীনতা-শতাঁবী ও বিৰেকানন্দ-যুগ 


৫০৩) 


এধুগের তরুণরা স্বাধীনতা কিছু পেয়েছে ; আরও 
দাবি করে; কিন্ত বিবেকানন্দ-দর্শনে “ম্বাধীনতার' 
সংজ্ঞা ও তাৎপর্য কি?- এবিষয়ে গবেষণ। কেউ 
করেননি_-এখনই শুরু করা দ্রকাঁর। সংক্ষেপে 
বল। যায় যে স্বামীজী-_শুধু রাজনৈতিক নয়, সমাজ- 
নৈতিক আধ্যাত্মিক ও দার্বজপীন বিশ্বনৈতিক মুক্তি 
সাধনাঁকেই স্বাধীনত। বলেছেন; তাঁর কাছে এই 
পরম তত্বটি পেয়ে শুধু এদেশের মান্থুয নয়, বিশ্বমানব 
উপকৃত হবে_ এখনই এবং সুদূর ভবিষ্যতে । তাই 
আমাদের স্বাধীনতা -শত।কীর অনুধ্য!নের মধ্যে স্বামী 
বিবেকানন্দকে বার বার মনে পড়ছে, আজও 
বিবেকানন্দ-“দর্শনেঃর সুত্রপাত হয়নি; শুধু তার 
জন্মস্থানের নিকট একটি সড়কের উপর, 
আর দক্ষিণেশ্বর-বালি সাকোর গায়ে যদ্দিও 
তাঁর নাম লেখা হায়ছে। আসল কাঁজ কিন্ত 
অনেক বাকী । 


বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে “মুক্তি 


জড় বা চেতন সমগ্র প্রকৃতির লক্ষা মুক্তি ১ জ্ঞাতসারে বা অক্ঞ।তসারে সকলে সেই লক্ষ 
যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে । সাধুর আকাঙ্ফিত মুক্তি হইতে তশ্করের ঈপ্সিত মুক্তি খুবই পৃথক, 
সাধুর বাঞ্ছিত মুক্তি তাহাকে অনন্ত আনন্দের ও অবর্ণনীয় শান্তির দিকে লইয়া যায়, আর তক্করের 


কামনা তাহাকে নুতন নৃতন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। 


প্রতোক ধর্সেই দেখা যাঁয়_-এই মুক্তির সংগ্রাম। সকল নীতি ও স্বার্থত্যাগের মুলে এই 
মুক্তির ভাব,_ক্ষুদ্র দেহভাব হইতে মুক্তিলাভের আকাজ্ষা! যখন দেখা যায়--এক ব্যক্তি কোন 
ভাল কাজ করিতেছে, অপরকে সাহাঁধ্য করিতেছে, তাহার অর্থ এই যে-_এ বাক্তিকে আমি ও 
আমার” এই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। ্বার্থ-সংকীর্ণতার গণ্ডির বাহিরে 


বিস্তারের সীমা নাই। 


সকল বড় বড় নীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বার্থতা গকে চরম আদর্শ বলিয়! প্রচার করিয়াছে । মনে 
কর, একজন এই চরম নিঃস্বার্থ অবস্থা লাভ করিল--তারপর তাহার কি হইবে ! সে আর ক্ষুদ্র ব্যক্তি 


শ্রীযুক্ত অমুক থাকিবে না,_সে অসীম বিস্তার লাভ করিয়াছে। 


তাহার পূর্বেকার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ 


হারাইয়া গিয়াছে । সে অনস্ত হইয়াছে; এবং এই অনন্ত বিস্তারই সকল ধর্ম, সকল নীতি ও 


সকল দর্শনের লক্ষ্যস্থল । 


[ “কর্মযোগ' হইতে সংকপিত ] 


"আলো আরও আলো-” 
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরম্বতী 


শেষ হয়ে আদে বেলা-দ্িনমণি অন্তাচলে নাঁমে। 
দিবসের আলো ক্রমে মিলাইয়! আসে ; 
কোলাহল থামে £ 
আন্ত ক্লাস্ত দেহ মনে 
এখন ফিরিতে চাই আপন আবাসে। 
অন্ধকার নামে ধরাঁতলে, 
মাথার উপরে মেঘ, পথ কোথা ? 
আমারে কে পথদেবে বলে? 
দিকহারা, লক্ষ্যহাঁরা, মামি চলি-তবু পথ চলি, 
পদে পদে বাধ! জাগে, শক্তি মোর যায় ফুরাইয়া ; 
নিগ্ত্রষ্ত এ পথিকে কে দেখাবে পথ 1 কারে বলি, 
“আলো দাও-_ওগো আলে। দাও” 
চলিয়াছি কাহারে ডাকিয়া? 
সম্মুখে দুস্তর নদী, কুলু কুলু ঢেউ বয়ে ধায়, 
অন্ধকারে একাকার, 
তগী কোথা-ন।বিক কোথায়? 
কাগ্ডারী, শুনেছি আমি মাতৃনুধে একদিন যেন £ 
ভালোবেসে তুমি জালো আলো, 


হাঁত ধ'রে নিয়ে যাও, বন্ধু কেহ নাহি তোমা হেন; 
তাই ডাকি, “জাগো তুমি, 
মুছে দাও সুচীভেগ্ঠ কালো 
আলো দাও--জ্যোতির্সয় আলো 1” 
আমি একা বন্ধু নাই, দিবসের সাথী ছিল যাঁরা 
কোথায় হারায়ে গেছে তারা!। 
কেহ এলো নাঁকে। পাশে» 
আমি ক্কাপি ভাসে £ 
মৃত্যুদূত ওই বুঝি আসে 
পারে পায়ে অগ্রসরি” | 
আজ মনে পড়ে মোর মায়ের সে কথা 
“বিপদে পড়িলে ডেকো তারে 
হত ধরিবেন তিনি--* 
তাই মোর এত ব্যাকুলঙা 
কোথ। রামকষ্কদেৰ_ আলো দাও এই অন্ধকারে । 
শক্তি দাও ছুধল অন্তরে-__ 
পথ চিনে যেতে পারি যেন 
ফেলে-আসা আপনার ঘরে । 


খুঁজে পাই নাকো 
্রীচিত্ত দেব 


খুঁজে পাই নাকো £ 

ঠিক কোন্থানে থেকে তুমি মোরে ডাকো; 

খুবই কাছে আছ মনে হয়। 
তবুও তোমার- জামার পরিচয় 

কেন যে য় না তাই ভাবি | 
মন বলে হারিয়েছি আমি সেই চাৰি 
তোমার ঘরের তালা যে চাবিতে খোলে । 
যদ্দি তুমি জাঁনো চাবি কে রেখেছে তুলে 
আমারে ঘোরাও কেন নানা পথে ঘাটে ? 
তুমি জানে দিন মোর কি ক'রে যে কাটে-_ 


এ-জীপন বুথা কত দীর্ঘ মনে হয়! 
লন] হলে তোমার-আমার পরিচয় 
দেহ মোর হয় শুধু পাশব-মত্ততা ! 
এসো! তুমি এসো আজ, তোমার মমতা 
ছুয়েথাক, ছুয়ে থাক আমার হৃদয় । 
এ-আকাশে গ্রতিদিন যে-অরুণোদয় 
আড়ালে আড়ালে থেকে আকে। 
সেশতোমারে- 
খুজে পাই না-কো1! 


ভারতের শিক্ষা-প্রগতিতে শিণ্পের স্থান 
শ্রীলঙ্ষ্মীশ্বর সিংহ ( বিশ্বভারতী ) 


দেশের প্রচলিত বিগ্ভালয়ে দেহ ও মনের 
সহযে(গিতাঁর শিক্ষার অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন 

"দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় 
আমর! সাধারণতঃ পুথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই 
ক'রে নিয়ে আর সমস্তকে অন্বীকার করি। 
পাঁশ্চাত্তা সম।জে বিগ্ঠালয়ের বাঠিরেও নাঁন। উপায়ে 
স্কুল-কলেজে শিক্ষণীয় ব্যয়ের অভাব পুরণ করে 
দ্বেয়। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের বাহিরে 
ছাদের অন্থ শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বঙ্গলেই হয়। 
তাঁই নোট-নেওয়া মুথস্থ-করা বিদ্যায় তাদের মন 
যে পরিমাণ বস্ত পায়, সে পরিমাণ খাছ পায় না । 

“দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহ'লে 
মনের শিক্ষার প্রবাহও বেগ পায় না। অনেক 
ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি; তার কারণই এই 
ঘে, শিক্ষার বা!পারে তাদের দেহের দাবি কোনই 
আমল পাঁয় ন।। সেই অনাদরে তাদের মনের 
দৈন্ ঘটে |” 

দেহের চচা ও হাতের কাজ সম্পকে তাহার 
অভিমত 8 দেহের চ€1 বলতে আমি ব্যায়াম বা 
খেলার চা বলছিনে । দেহের দ্বারা আমরা যে-সব 
কাজ করতে পারি সেইসব কাজের চ61-_যে চর্চাতে 
দেহ স্থশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়__সেই সব 
কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের 
যোগ হয়__সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা 
ঘটে। আমার মত এইযে, আমাদের আশ্রমে 
প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না কোন 
হাতের কাজে যথাসম্ভব সুক্ষ ক'রে দেওয়া চাঁই। 
আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্বের চর্চায় 
মনও সজীব হয়ে উঠে। যেসব ছেলেকে আমরা 
নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই স্থপড চিত্ত 
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এই টৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পশ 
অপেক্ষা ক'রে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের 
শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়। তাছাড়া যার দেহ 
শিক্ষিত হয়নি সে যত বড়ে। পণ্ডিতই হোক 
সংসারক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাঁকে পরাঁসক্ত 
ভয়ে জীবন ধারণ করতে হয়_সে অসম্পূর্ণ মাঁচুঘ। 
এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছান্রকে 
বাঁচাতে হবে। এ ম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন কোন 
অভিভাবকের কাঁছ থেকে আমর! বাধা পাব; কিন্তু 
সে বাঁধাকে স্বীকার করা আমাদের কতঁবা হবেনা। 
শিক্ষাশিন্পের নবজীবন 

আদর্শ, পূর্ণাঙ্গ ও আবগ্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
শিল্প-শিক্ষার্দীনের স্থান সকল সভ্য দেশে ম্বীকৃত 
হইলেও এদেশে বুনিয়।দি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পুরে 
আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান স্থনিনিষ্ট ছিল 
না। পরাঁধান ভারতনর্ষে বিদেশী শাসকেরাই এ 
দেশবাসীর শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও প্রসার নিয়ন্ত্রণ 
করিতেন। আবশ্তিক শিক্ষাপদ্ধতি গ্রবর্তনে তাহাদের 
দ|ন সীমাবদ্ধ ও নগণা। বুনিয়াদি শিক্ষা দেশে 
প্রবৃতিত হইবার পর বিগত অল্লাধিক দেড় দশক 
মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিলের স্থান ও মান- সবেমাত্র 
বাস্তব ও ব্যাপক রূপ লইতেছে। 

বঠমান শতাব্দীর প্রথম দশক মধ্যে স্বদেশী 
আন্দোলনের যুগে দেশের স্থানে স্থানে “জাতীর 
বিগ্ভালয়” প্রাতিঠিত হইয়াছিল । পরে ১৯২১ খুঃ 
অসহযোগ-আন্দবোলনকালে ভারতের সর্বত্র জাতীয় 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তথন শ্বাধীনতাকামী স্বদেশ- 
হিতৈষী শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে জাতীর বিগ্ভালয়সমূহে 
শিক্ষাদানের একটা অদম্য আকাঙ্ষা দেখা গিয়াছিল 
এবং বহু জাতীয় বিগ্ভালয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থাও হুইয়াছিল। তখনও শিল্পশিক্ষাকে 


৫০৬ 


সাধারণ শিক্ষার অংশ হিসাবে গ্রহণ করিতে দেশ 
সক্ষম ছিল নাঁ। গান্বীজীর নেতৃত্বে বুনিয়াদি শিক্ষার 
কাধক্রম রচনার পর, স্বাধীন দেশে শিল্পমাধ্যমে 
শিক্ষার পথ অনেক সুগম ও সহজ হইয়াছে। 
শিল্পদর্শন 

শিল্পের যথাযথ চর্চা সাধারণ শিক্ষার কতখানি 
উৎকর্ষ সাঁধন করে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে 
শিক্ষাব্রতীকে শিরজ্ঞান ও শিক্ষাঞ্ষেত্ে ইহার প্রয়োগ 
সম্বন্ধে জ্ঞ।ন আহরণ করিতে হয়। শিল্পজ্ঞান যেমন 
একটি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে অবস্থিত, শিক্ষাক্ষেত্রে 
ইহার প্রয়োগ তেমনি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। 
এই দ্বতন্ত্র বিজ্ঞান আবার শিল্পজ্ঞান-নিরপেক্ষ 
নহে; অর্থাৎ শিল্পবিশেষের জ্ঞান ও বিগ্ালিয়ের 
শিক্ষার্থীদিগকে ইহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি--এই দুইটি 
বিজ্ঞান একে অন্তের উপর নিভরশাল । শিক্ষানীতি- 
সম্মত শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চাকে আমরা “শিক্ষা শিল্প? 
বলিয়। অভিহিত করি । 

যে রহস্তময় প্রকৃতির কোলে মানুষের বাঁস, সে 
প্রকৃতি হইতে মানুষের জাবনকে পৃথক করিয়া রাখা 
ব৷ দেখা যাঁয় ন।, আর সে প্রকৃতি হইতে আমরা 
বাচিবার জন্ক খাগ্বস্ত আহরণ করি, আম|দের 
সৌন্দধ-পিপাস! চরিতার্থ ও প্রয়োজন মিটাইবার 
এবং গৃহাবাঁস-নির্মাণের উপাদ।ন সংগ্রহ করি, সেই 
প্রকৃতি ও প্রকৃতিদত্ত বস্তবিচ্ঞান শিক্ষা্শিল্পের 
সহযোগে চা করিলে আমাদের সমগ্র জীবনের 
দৃটিভঙ্গীও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রগর হঘ; আমাদের 
জীবনের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিতে পারে; 
শিক্ষাশশিল্পের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান আহরণের 
প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা তখন উপলব্ধিতে 
আসে। শিল্পকার্ধে যন শিল্পীর চৈতন্তসত্তা ফুটিয়া 
উঠে তখনই শিল্প বিশেষ রূপ লাভ করে। বিদ্যার্থী 
কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞনময় প্রকুতির লীলাক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিবে, আনন্দের মধ্যে বিচরণ করিবে, 
ইহা শিক্ষাশিল্পের একটি বিশেষ উদ্দেস্ত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


যাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট 
কাঠের কাজ শিখিয়াঁছে, তাঁহারা বনে জঙ্গলে 
অরণ্যে গাছের গঠন কিভাবে প্ররৃতি-কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বুঝিতে সমর্থ। ইহার চর্চা 
গভীর হইলে শিল্পশিক্ষার্থীর চিন্তা শুধু কাঁঠেই 
নিবদ্ধ থাকে না, তখন ইহা কোধময় বৃক্ষজীবন ও 
প্রকৃতিবিজ্ঞানের স্ৃবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মনকে আকর্ষণ 
করে, প্রকৃতির বিচিত্র লীলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি 
বিগ্ার্থার জীবনে বহন করিয়া আনে। অজ্ঞ 
আদিম মানব হয়তো! তাহা জানিত না; সেজন্য 
বন-জর্গল তাহার ভীতির উদ্রেক করিত । কাঠের 
কাজের উপাদান_-গছ সম্পকে ইহ যতখানি 
সত্য, অন্ত সকল মৌলিক শিল্প স্থন্ধেও ঠিক 
তাই। বস্ত্র আমাদের নিত্য-ব্যবহারধধ বস্ত। বস্ত্র 
ভিন্ন মানবসভ্যতা প্রার কল্পনা করিতে পারা যাঁয় 
না। বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্ধার ও ইহাদের ব্যবহার 
মানবসভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাঁবে জড়িত। আসল 
কথা এই যে, শিল্পচর্চা গ্রকৃতিজাত বস্তুর সঙ্গে 
মানবজীননের প্রকৃত সম্পর্ককে বাস্তব করিয়া 
তোলে। তা-ছাড়া শিল্পচচার মাধামে শঙগারের 
অন্দপ্রত্যঙ্গ গুলির যথার্থ ব্যবহার হয় মার এরূপ 
দৈহিক চচার মুপ্য ব্যক্তির জীবনে অসাধারণ; 
কারণ ইহার ফলে সপ্ত সজনী শক্তির উন্মেষ হয়। 
সেইজন্তই বোধহয় আমর] ইতিহাসে দেখিতে পাই 
যে, বিশেষ যুগের শিল্প-গ্রগতি সেই যুগের সভ্যতা 
বিশেষের উৎ্কর্ষাপকর্ষের একটি মাপকাঠি বলিয়া 
বিবেচিত হয়। কর্মীর টতন্সত্তা কর্মে প্রকাশিত 
হইলেই কর্মও সজীব হইয়া উঠে । 

পুঁথিগত জ্ঞান ও কর্ণবিজ্ঞান 

যথযথভাবে জীবনে কোন কর্মের চর্চা করিয়া 
জ্ঞানার্জন ও আনন্দ পাইতে হইলে সেই কর্মের 
চর্চা করিতেই হয়। বিগ্ভালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনও 
সেইথানে; বিগ্ভালয়ে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকের 
নিকট এই “অভ্যাস আয়ত্ত করা প্রয়োজন । 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


কিন্ত শিশ্পজ্ঞান-চর্চার অভ্যান নিছক পু'থিগত 
হইলে কর্মবিজ্ঞানটির সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতার 
অভাব থাঁকিয়া যাঁয়। অভিজ্ঞতা-দ্বারা কাজের 
গুণাগুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পু'থির 
জ্ঞানও আলোক প্রাপ্ত হয়, সমুদ্ধ হয়। আজ কর্ম- 
বিজ্ঞান ও পু'থিজাত জ্ঞানকে পরম্পরের পরিপূরক 
করিয়া প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে, অন্ত 
ভাষার শিক্ষার্থীর জীবনকে পূর্ণ তর করিয়া তুলিবার 
তাগিদ আপিয়।ছে। কর্মচেতনা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে 
শিক্ষ।নীতি-সম্মত পথে মৌলিক শিল্পপমুহকে শিক্ষার 
অঙ্গীভূত করিলে ব্যক্তির, দেশের ও সমাদর শিক্ষা 
ও সংস্কতির জীবন সমুদ্ধ হইবে, আর আমাদের 
প্রাচীন নিজন্ব এতিহোর গুরুত্ব উপলব্ধি সহজ 
হইবে, মহত্তর অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে স্দূ় হইবে, 
সংস্কৃতিক ও সামাঞ্জিক জীবনের ভবিষ্যৎ নৃতন 
আলোকগাপ্ত হইবে। 


শিক্ষায় শিল্প-নিবাচন 


এক একটি শিল্পকে বিগ্ভালয়ে শিক্ষার কাঁজে 
যথার্থ প্রম্নোগ করিতে যাইয়া এক একজন শিক্ষা- 
ব্রতীকে বহু গবেষণা ও মনন করিতে হইগাঁছে। 
ধাহারা পাশ্চান্তদেশের শিক্ষাবিদ ফোয়েবেল, 
মন্তেপরি, সালোমন প্রভৃতির শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতির 
সঙ্গে পরিচিত, তাহারা একথার অর্থ উপলদ্ধি 
করিতে পারিবেন। শিল্প-নির্বাচনে দেখিতে হইবে, 
বিগ্ার্থীর বয়স, বিষ্তা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, তাগার 
কল্পনার বিকাশ ও রূপ এবং সেই সঙ্গে শিল্পবস্তর 
সর্বজনীন মৌলিক ও শিক্ষানৈতিক আবশ্তকতা । 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিলল-নির্বাচনের ইহাই হইবে মাঁপকা'ঠি। 
যে শিল্পবস্ত সকলের ৫নন্দিন জীবনের পক্ষে 
অপরিহার্ধ, যাহা করিতে গেলে হস্ত-নৈপুণ্োর সঙ্গে 
বুদ্ধিবৃত্তি সচল হয়, জ্ঞানের চর্চা হয় এবং যে শিল্পের 
উপাদান সহজলভ্য, সেই শিল্পকেই সর্বজনীন 
মৌলিক শিক্ষাশিল্প বলা চলে। 


ভারতের শিক্ষা প্রগতিতে শিল্পের স্থান 


৫০৭ 


হাতির দীতে মনোরম বস্ব তৈরী করা যায় 
এই শিল্পে শিক্ষণীয় উপাদান আছে, সৌন্দধের চর্চা 
ইহাঁতে ভয়, কিন্তু দেশময় হাতির ধ্ীতের কাঁজ 
প্রবর্তন শিল্পশিক্ষা-দাঁনের ক্ষেত্রকে কতথানি সীমাবদ্ধ 
করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয় | 

সভ্যদেশসমুহের বিষ্তালয়ে কাঠের কাঁজ, লৌহ 
ও অন্থান্ত ধাতুর কাজ, বয়ন, সেলাই ইত্যাদি 
শেখাঁনে। হইয়। থাকে । কারণ এইসকল শিল্পের সঙ্গে 
আমাদের জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অভিজ্ঞতা 
হইতে ইহাঁও জান। যায়__গে শিল্প-উপাদান যে দেশে 
যত সহজে গ্রাপা, সেই দেশের শিল্পগীবনে সেই 
উপাদানই ব্যাপকভাবে বাবহত হইয়। থাঁকে। 
মেরু প্রান্তবাপী ল্যাপদের শিল্পঞাৰনে ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যাঁয়। ল্যাপরা সাধারণতঃ বল্গ! হরিণ 
পালন করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। ল্যাবের 
শিল্পগ্লার প্রধ'ন উপাদান বল্গা হরিণের শিং, 
হড়, চাম্ডী ইত্যাদি। বল্গার 
পা1কম্থপীকে গ্যন্ত তাহ।র। ব্যবহার করিয়া থাকে। 
স্থইডেন্র অন্তর্গত লা।প নিগ্ঠালয়সমুহে শিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা সুইডদ্েরই অনুরূপ, কিন্ত বিছ্ভ।লয়ের 
হন্ডশিল্পের বেলায় ব্লগার শিংই অধিক ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । আসল কথা, বে দেশে প্রকৃতিজাত 
মে উপাদান যত সহজে লভ্য, তাহাই সাধারণতঃ সে 
দেশের জনশিল্পে ব্যবস্ৃত হইয়! থাকে । ভারতের 
মত স্ুবৃহৎ দেশের স্থানে স্থানে এরূপ দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই। আমরা জানি বিদেশী বণিক 
শাঁসকর্দের অত্যাচার ও কুটচালে এদেশের অতি- 
ব্যাপক কার্পাস-শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। তা 
সত্তেও ভারতের পৃবাঞ্চলে আসামের ও মণিপুরের 
ঘরে ঘরে “মণিপুরী তাত” এখনও সক্রিয়। 
সেখানে গৃহকন্তাকে গৃহকর্ষে স্ুনিপুণা করিবার জন্য 
যে সকল কাজকর্ম শিখিতে হয়, তন্মধ্যে মণিপুরী 
তাতের ব্যবহার একটি। সাধারণতঃ এইরূপ বিশেষে 
শিল্প দেশের স্থানবিশেষের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের 


এমনি 


৫০৮ 


সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে । এদেশের 
কার্পান-শিল্প একটি ব্যাপক শিল্প, এই শিল্পের ধারা 
এদ্রেশবাসীর মজ্জায় মজ্জায় রহিয়াছে; তা না হইলে 
কলের যুগে খাঁদি-আান্দোলন এত ব্যাপক হইতে 
পরিত না। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! শিক্ষাঙ্গেত্রে 
সর্জন-শিক্ষণায় শিল্প নির্বাচন করিতে গেলে 
কার্পাসশিল্পের হায় প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় শিল্প 
দেখা যাঁর না। 

বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থিত কর! কালে 
গাঙ্মীজী নিজের দার্থ আভিজ্ঞতার বর্ণনা গ্রাসঙ্গে 
তকুৃলি দ্বারা শিক্ষ। আরম্ত করার উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন। ডঙ্টর জাকীর চোসেন তথন যে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন তাঠও এম্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য £ 

"তকলির মাঁধামে আমাদিগকে সকল বিষয় 
শিখাইতে গেলে আমরা অনভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কাজ 
চালাইতে পারিব না। আমি নিজে একজন 
শিক্ষক, আজ ষ্দি আমাকে তকলির মাধ্যমে সকল 
বিঝয় শিখাইতে হয়, তবে আমাকে বিপুল বাধার 
সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু আমার হাতে যদি 
এরূপ পুস্তক থাকে, ঘাহাঁতে কাপড় বোনার বিভিন্ন 
ধারার জঙ্গে সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ের সমন্বয় 
গ্রদশিত, তবে সেই পুস্তকের সহায়তার আমি 
মীর ছাত্রদিগকে শিখাইতে পারিব। এরূপ 
প1ঠযপুন্তক-রচন1 মময়-ও শ্রম-সাপেক্ষ 1” 

কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিতে যে সকল 
গ্তিবন্ধ রঠিয়াছে, শিক্ষাবিদ ডক্টর সাহেব তখনই 
তাহা উপস্থাপিত করিয়।ছিলেন। স্থুথের বিষয় 
গত পনের বরে কার্পাস-শিল্প সন্ধে অনেক 
বই বাহির হইয়।ছে, খানকতক পুরাপুরি আমারই 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ভাহাও 
যথেষ্ট নহে। শিক্ষার উপযোগী সাহিত্য তখনই 
রচিত হইতে পারে, যখন গব্যেণাত্মক কাজ সুনির্দিষ্ট 
ও সুচিন্তিত শিক্ষাদানের পথ দেখাইতে সমর্থ হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৯ম সংখ্য! 


বিবিধ শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয় ও ইহাদের সমন্বয় 

শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তর জ্ঞান ও ইহাদের 
ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ 
শিল্পই__যথা £ মাটি, কার্পাসঃ কাঠ, বাঁশ, বেত ও 
বিভিন্ন ধাতুর ( যেমন লৌহ, তামা, পিতল, ইম্পাত 
প্রভৃতি ) কাঁজ একটি অপরটির উপর নির্ভরণীল। 
শিল্পের এই পারস্পরিক সম্বন্ধটি ভাল করিয়া বুৰিয়। 
শিল্পসমুহের মধ্যে সময় শিক্ষাশিলের ক্ষেত্রেই 
রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা শিক্ষাক্ষেত্রে 
শিল্পশিক্ষ। পুর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। 

তুলা কোমল বস্তু, কিন্তু তুলার সুতা তুলার ন্যায় 
কোমল থাকে না। বয়নকে একটি পৃথক শিল্প 
বলিরা ধরা যাইতে পারে । কারণ ধিনি স্ৃত 
কাটিতে জানেন ও যথারীতি কাটিয়া থাকেন, ভিনি 
আপন স্থতা তাতির দ্বারা বয়ন করাইয়। লইতে 
পারেন, বয়ন তাহার না জানিলেও চলে । অথ- 
নৈতিক জীবনে প্রাপ্তবয়স্কদের শিল্পের এইরূপ 
আংশক চা বা কাঁজের এই শ্রেণাবিভাঁগ সমাজে 
পূর্বেও গচলিত ছিল এবং এখনও আছে। মন্তুর 
যুগেও সেইরূপ ছিল বলিয় অনুমিত হয়। কিন্তু 
বিদ্ভালয়ের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের পুর্ণাঙ্গ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়। বাঞ্চনীয় নহে। এরূপ 
করিলে বস্তুর পূর্ণ জ্ঞনের ক্ষেত্রই সংকুচিত হইয়া 
যাঁয়। 

হ্ুঙাকাটার মুখ্য উদ্দেশ্য বয়ন ও বস্ত্র। সৃতা- 
কাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বয়ন না 
শিখিলে স্থতা কাটার গুণাগুণ ও €নপুণ্য সম্বন্ধে 
বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ সঞ্চলন সহজ হয় না। নুতাকাটা 
শিক্ষা আরম্ভ করার পূর্বে কার্পাস চয়ন, তুলাহি, 
ধুনাই। পাজ-প্রস্তত-করণ যেমন শিখিতে হয় 
তেমনি স্থতাঁকাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মুখ্য 
ব্যবহার বুঝা ও জানা প্রয়োজন হয়। হুতার 
সমগুণ, নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত 
পাকের দোষ ইত্যাদি কাপড় বোনা কালেই আত্ম- 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


প্রকাশ করে এবং কাটুনীর বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎকৃষ্ট 
গুণ-সমস্থিত সুতাঁকাটার প্রয়োজনীরতা সম্পর্কে 
সজাগ করিয়া তোলে। এই উদ্দেস্ত সার্থক করিতে 
হইলে যাহারা স্ৃতা কাটিবে তাহারা নিজের 
সতাঁয় বয়নও করিতে শিথিবে। এরূপ করিলে 
অজ্ঞভাঁবশতঃ সুতাঁকাটায় তুলার যে অপচয় ঘটে, 
সুতার গুণবৈষম্যহেতু কাপড়ের জমির যে উৎংকুষ্ট 
বুনন হয় না, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির প্রত্যক্ষ গোঁচরীতৃত 
হইবে, এবং ইহার আর্থিক দ্িকও সমুজ্জন হইয়া 
উঠিবে। সেজন্য বিগ্ভালয়ে সতাকাটা প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে বয়নশিক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হয়। কিন্তু 
বড় তাঁত পরিচালনা করা প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেই 
সম্ভব। সেইজন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে 
ছোট আকারের তাতে অনুরূপ বন্থ-যথা ফিতা, 
গামছা, গালিচা ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থাও করা 
যায়। তাঁত-শিক্ষককে বিষয়ট ভাল করিয়া বুঝিয়া 
চলিতে হইবে । সুতাকাটার ও তাঁতের শিক্ষক এরূপ 
ক্ষেত্রে এক হইলে শিক্ষার উৎকর্ষ বাঁড়িতে পারে। 
বিভিন্ন বয়নকৌশন সেই সঙ্গে আয়ন্ত হইবে। 

একথা সত্য, আমাদের দেশে গ্রচলিত প্রথায় 
তাতির পরিবারের বালকবালিকাঁও তাত চালানোর 
কাঁজে নানাভাবে সাহায্য করিয়! থাঁকে-_কেহ বা 
স্থতা ডব্ল করিয়া দের, কেহ ব1 নূলি ভায়া দেয়__ 
এইভাবে সকলেই ছোট ছোট আংশিক কাজের 
অংশ গ্রহণ করে, পরে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়। তাহারা 
নিজেরাই বৃহত্ তাঁত চালনা করিতে পাঁরে। এইরূপ 
গ্রথা পারিবারিক শিল্পে চলিয়। আসিতেছে এবং 
চলিতে বাঁধার কোন কাঁরণ নাই। কারণ সেখানে 
তাত পরিবারের জীবিকার সংস্থান করে। কিন্ত 
বি্ভালয়ে তাহা অনুস্থত হইতে পারে না; যেখানে 
বিষ্ভার্থী শ্বয়ং আঁপন হাতে কাঁটা সুতায় তাঁতের 
কাজ শিথিবে, ইহাই শ্বাভাবিক। 

বিদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রগতি 

গান ও কাঁল-তেদে শিক্ষা-ব্যবস্থার তারতম্য 


ভারতের শিক্ষাপ্রগতিতে শিল্পের স্থান 


৫০৯ 


হইয়৷ থাকে। ইওরোপীয় দেশসমূহের বিদ্যালয়ে 
(প্রাথমিক ও উচ্চ) শিক্ষাশিল শিক্ষার ব্যবস্থা 
আছে। শিক্ষাশিল্প সম্বন্ধে বিভিদ্ধ মতবাদ ও প্রথা 
সেইনকল দেশে প্রচলিত আছে। ইংলগু, ফিনল্যাণ্ড, 
স্থইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যাণ্ড, 
পোল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিগ্ভালয়ণমুহের 
যে শিক্ষাশিল্পের চর্চা হয়, সে সম্বন্ধে আমীর বনু 
ব্্সরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে 
পারি যে, প্রতিটি দেশ নিজের প্রয়োজন বুঝিয়াই 
বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে । 
আবার এ-ও সতা যে, শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধে যে-সকল 
মতবাদ ও নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বর্তমান 
ছিল, তাহ! যুদ্ধসংঘ।তের ফলে দ্রুত পরিবতিত 
হইয়।ছে ও হইতেছে । শিক্ষানীতিকে সমগ্র দেশের 
সমাজনীতির আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা 
যার না, তাহা সম্ভব নহে। সমাজণীতি ও অর্থনীতি 
পরিবর্তিত হইলে আঁবশ্তিক জনশিক্ষার নীতিতে 
পরিবর্তন অনিবার্ধ। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের ফলে যে 
সকল দেশের সাংস্কৃতিক জীবন বার বার বিপর্বস্ত 
হইতেছে, তাহাদের তো কথাই নাই। বরং যে 
সকল দেশ যুদ্ধ এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, সেইসকল 
দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি একটা স্বাভাবিক ক্রমবিকাঁশের 
ধারা অবলম্বন করিয়া চলিতেছে । যুদ্ধের ফলে 
ইংলণ্ডে এইরূপ পরিবত্তন গভীর হইয়'ছে। 
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আমাদের ছুঙাগা এই যে, দেশের পক্ষে 
প্রয়োজনীর শিক্ষ/শি:ল্পর চ6| ও গব্েণা পরা- 
ধীনতার ধুগে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সামান্তই 
হইনাছিল। দেশ এখন উদ্ব দ্ধ হইয়াছে সত্য, 
কিন্ত মামর! এখন ৪ ইংলগু বা আমেরিকাবাসীদের 
প্রয়োজনে রচিত পাঠ্যপুস্তকই আমাদের শিক্ষক- 
শিক্ষণকেন্রে ও বিগ্ালয়ে অনুসরণ করিতেছি, 
তাগাও অবস্থার তারতম্য না বুঝিয়া। কিন্তু এরূপ 
আশ! করা অন্থার নয় যে, বুনিয়াদি আবগ্তিক 
শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষা ব্রতীদের চিন্তাধারা 
দেশের প্রয়োজনে ও বি্ঠাথাঁদের প্রয়োজনে ক্রমশঃ 
নৃতনভাবে স্ফৃর্তি লাভ করিবে, শিক্ষার সাজীকরণের 
প্রয়োজনীয়তা শিক্ষীব্রতভিগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি 
করিবেন । 


শিল্প-শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের কতব্য 


আঁসল কথা এই বে সকল দেশেই যার যাঁর 
প্রয়োজনে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাবাবস্থা নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে । সর্বমাঁনবের জন্য একটি অথগুনীতি 
ও ব্যবস্থ। এখনও পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করে নাই। 
পরশোষণনীতি যে আমাদের ত্যাঁজ্য হয়, মানব- 
মৈত্রী বদ্দি আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত ও 
রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তবে এ দেশের চিরস্তন “ত্যাগের 
দ্বারা ভোগ করাশ্র আদর্শ ই যর্দি আমার্দের লক্ষ্য 
হয়, তবে আমার্দের শিক্ষার প্রগতিকে সেই পথেই 
পরিচালিত করিতে হইবে । আজ বিশ্বময় সংঘাত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্্ষ--৯ম সংখা 


ও ভীতির প্রাবল্য দেখা গিয়াছে। মানবতার 
বিকাশই যদি ইওরোপ-মামেরিকার লক্ষ্য হইত 
( হয়তো তাহারাও একদিন সেই লক্ষ্যকে গ্রহণ 
করিবে ) তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষানীতি সেই 
আদশেই গঠিত হইত) পৃথিবী হইতে যুদ্ধের 
ভীতিও হয়তো চপসিয়৷ যাইত। যে ছূর্নাতি এই 
সংঘাতের জন্ম দিয়াছে, সেই নীতির কুশলতা যতই 
হোক না কেন আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে 
নিঃনংকোচে তাহা বাঁদ হইতে হইবে। 

ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ কি? এই 
প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলিতে হয় £ 
মানবতার উতৎকর্ষ-সাধনের জন্য সাধারণ শিক্ষা, 
বন্তজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞানের চর্চা ও ইহাদের সমদ্বর়- 
সাধনের গ্রয়াস_এদেশের গৌরব্ময় যুগে যেমনটি 
প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি অন্ত কোন সভ্যতায় 
বড় দেখা যায় না। অঙ্ক-গণনা-পদ্ধতি, জ্যামিতি, 
সামাজিক অনুশাসন, অর্থনীতি, বহু দার্শনিক 
মতবাদ এভৃতির সামগ্রন্ত ও সমগ্বয়-গ্রচেষ্টা এদেশে 
হইয়াছিল। বিগ্যার্দানের ক্ষেত্রে গুরুগণ যে আশে 
প্রণোদিত হইয়! ব্ষয়-সন্তেঁগকে ত্যাগ করিয়। 
ছিলেন, আজ আমাদের বস্ত-তন্ত্রময়, স্বার্থঘন্দ 
বিক্ষিপ্ত জীবনের পক্ষে আবার আলোচনা ও 
বিচারের বিষর সন্দেহ নাই। শিক্ষা-গ্রহণকালে 
সংযমাতআ্ক জীবনযাপন অর্থাৎ ব্রহ্মতর্ধ-রক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই একালের শিক্ষাব্রতীদের 
বিচারের বিষয় । এদেশে বিদ্ভার চর্চা এমন এক 
স্তরে পৌছিয়াছিল যে, শিক্ষক আপন বিদ্ার্থীর জন্য 
প্রার্থনা করিতেন__পত্রহ্মচারিগণ শম অর্থাৎ মনঃ 
সরে লাভ করুক।” নিজের সম্বন্ধে প্রার্থনা 
করিতেন--“আমি যেন ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর 
হই।” এদেশকে, এদেশবাসীকে মহত্তর সভ্যতার 
ধারক হইতে হইলে বুদ্ধের স্তায় মহামানবের বাঁণীকে 
আমাদের শিক্ষানৈতিক জীবনে সফল করিয়া তুলিতে 
হইবে । বুদ্ধবাণী এদেশেরই প্রতিভার দান। 


আশ্বিন, ১৩৩৪ | 


শিক্ষা- ও বিগ্যাভাস-দারা অর্থাৎ জ্ঞান-ছারা 
জীবন সম্পুর্ণ বিকশিত করাঁর মহত্তর আদর্শ অন্ত 
কোন সভ্যতা তেমনটি করিতে পারিয়াছে কিনা, 
তাহা দেশের শিক্ষাব্রতীর্দের যাচাই করার দিন 
আসিয়াছে । স্থষ্টির বিচিত্র বিকাশের মুলে যে 
শক্তি তাহাঁকে লক্ষ্য করিয়। এদেশের প্রাচীন শিক্ষা- 
গুরু বলিতে পারিয়।ছিলেন__-“হে এশ্বর্ধ, সহত- 
শাখা অর্থাৎ বহুরূপ যে তুমি, তোমাতে আমি 
আপনাকে পবিত্র করি ।”--"তুমি আশ্রয়, আমাকে 
আলোকিত কর অর্গাৎ তন্ময় কর ।” জ্ঞানের দ্বারা 
জীবনকে আলোকিত করার কি অদ্ভুত প্রচেষ্টাই 
না৷ এদেশে হইয়াছিল। ত্যাগের শক্তি অপাধারণ, 


স্বামী অভভুতানন্দ প্রসঙ্গ 
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ত্যাগের মহিমায় এদেশের বিশেষ বিশেষ যুগ 
মহিমাঘিত হইয়াছে । 

সারাদেশে জনসাধারণের প্রতিভাবিকাঁশের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইলে দেশের গৌরব 
আমাদের প্রণম্য মহাঁজনদের আদর্শকে বিচার 
করিয়াই ভবিষ্যং বংশধরদের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি 


নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে। সতা, স্যার ও নীতির 
প্রাণশ্বরূপ মৈত্রী ও ভীতির আদর্শকে জ'বনের 
সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হইবে । যে শিক্ষা- ও সমাজ- 
ব্যবস্থ৷ হিংসার উদ্রেক করে, তাহা যত্বপূর্বক পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাঁগরিকের দৃষ্টিভঙ্গী 
সেইদ্িকে ফিরাইতে হইবে । তবে আমরা শিক্ষার 
মাধামে মহত্তর সভ্যতা রচনার অধিকারী হইব। 


স্বামী অভ্ভূতানন্দ-প্রসঙ্গ* 
স্বামী সিদ্ধানন্দ 


পূর্ববঙ্গের জ্যোতিঃম্বরূপ মহাপুরুষ নাগ- 
মহাশধের অন্খের সংবাদ পাইয়! শ্রলাটু মহারাজ 
একদিন পস্বামি-শিষ্-সংবাদ”-প্রণেত। শ্রাশরচ্চন্্র 
চক্রবর্তীকে বপিলেন “বেদ-বেদাস্ত পড়নাঁর ঢের সময় 
পাবেন, কিন্তু নাগমহাঁশয় পৃথিবী হ'তে চলে 
গেলে অমন মহাপুরুষের আর কোথাও কখনো 
সাক্ষাৎ পাবেন নাঃ এ সময়ে তার দেবা করার 
স্থযোগ ছাড়বেন না”। শ্রীলাটু মহারাজের এই 
প্রেরণাতেই শরচ্চন্দের প্রাণ ব্যাকুল হইয়। উঠিল। 
তিনি সেই রাত্রেই নাগমহাশয়কে দেখিতে 
দেওভো-গ যাত্রা করেন এবং তথায় শেষ অবস্থায় 
তার অনেক সেবাশুশ্ধা করিয়াছিলেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে প্রথমবার 
ভারতে ফিরিবার পরে শ্রীলাটু মহারাজ সর্বদা 
তাহার সঙ্গে থাকিতেন। ন্বামীর্লী তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া আলমোড়া, রাঁজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি 
স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সব কথা স্মরণ করিয়া 

ক গ্রস্থাকারে শত প্রকাশিতব্য পুস্তকের পাুলিপি হইতে। 


শ্রীসাটু মহারাঁজ বলিতেন, “অমন গুরু ভাই কি 
আর হয়? কত যত্ব ক'রে আমায় নিয়ে গিয়ে 
সব জায়গা দেখালে, যাতে আমার কোনও অন্থবিধা 
না হয়। স্বামীজীব তো আপন ছুই ভাই আছে, 
তার্দের কখনো তিনি এমন যত্ু করেন নাই। 
ভাই সহোদর ভাইএর চেয়ে খুব আপনার হয়।” 

শ্রীলাটু ম্গারাজেরও গুরুত্রাতিগণের প্রতি 
ভালবাসা ছিল অগাধ । আলমবাজার মঠে যথন 
শ্রীকালী মহারাজের ( শ্রীমজেদানন্দ স্বামীর) পায়ে 
অস্থথ ( 0)158৭. ৮৮০% ) হর তখন তিনি তাহার 
যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। 


গুরু 


সযমও ছিল তার অপরিসীম। কামিনী- 
কাঞ্চন-ত্যাগ ঠাকুরের প্রধান উপদেশ ছিল ; একটি 
দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে শ্রীলাটু মহারাঁজ 
কিরূপে উহা পালন করিতেন। কাশ্ীর ভ্রমণের 
সময় তিনি স্বামীজীর সঙ্গে বোটে ( নৌকাতে ) 
থাকিতেন। এ বোটের মাঝির একটি মেয়ে 
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দেখিতে খুব সু ছিশল, সে তাঁর বাপের সঙ্গে 
বোটেই থাঁকিত। শ্রালাটু মহারাজের সহিত একটু 
রহস্ত করিবার উদ্দেপ্তে স্বামীজী সেই মেয়েটিকে 
একদিন বলিলেন, "ছা, এই পানটি ওধারে যে 
সাধু বসে আছে তুই তার হাতে দিয়ে আয় 
দেখি”। বালিকা স্বামীঞ্গীর এই কথায় খুশী 
হুইয়। লাটু মহারাজের নিকটে গিয়া তাঁকে পানটি 
দিতে গেল। তার পান দেবার আগ্রহ দর্শনে 
শ্রীলাটু মহারাজ প্রথমে বিরক্ত, তার পর ক্ুন্ধ 
হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি এতর্দিন 
বোটে রয়েছি, কই! একদিনও তো এই মেয়েট 
আমায় পান দ্রিতে আসে নাই, আজই বা আসে 
কেন? এ দেখছি নিশ্চয়ই বিবেকানন্দের কারসাজি, 
বটে! আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে? না, এ 
বোটে মার থাকা হবে না, এ স্থান ত্যাগ করাই 
উচিত ।-__যেমন মনে মনে এই সংকল্প, অমনি সঙ্গে 
সঙ্গে লাটু মহারাজ জলে ঝাপাইয়া পড়িলেন,_-ডুবে 
যাঁব, কি ভেসে যাব-সে চিন্তা তার একেবারেই 
ন।ই | ম্বামীজী আড়াল হইতে দেখিতেছিলেন লাটু 
কিকরে। তিনি ষে জলে ঝাপাইয়া পড়িবেন__ 
, এতটা তিনি মনে করেন নাই। তখন তিনি 
তাড়াতাড়ি, মাঁঝি-মাল্লাদের ডেকে লাটুকে জল 
হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লাটু 
মহারাজ তো কোনমতেই বোঁটে উঠিতে চান না। 
শেষটা বহু সাধ্যসাঁধনার পর ম্ব।মীজী শ্রীসাটুকে 
বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করেন । 


্বামীজী ভারতের উত্তর-পশ্চিমদ্দেশে ভ্রমণ 
করিতে করিতে খেতড়ীতে আপিয়া কিছুদিন তাহার 
শিষ্য খেতড়ী-রাজের নিকট অবস্থান করেন। সেই 
সময়ে শ্রীলাটু মহারাজও তাহার সজে থাকিতেন। 
এ রাঁজার ধারণা ছিল যে স্বামীজীর গুরুভাই লাটু 
মহারাজও ইংরেজীভাষা জানেন, তাই তিনি 
একদিন একটা বড় 0199এর (গোলাকার 
মানচিত্রের) সামনে তাহাকে লইয়া গিয়া সেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্ধ--৯ম সংখ্যা 


মানচিত্রে অঙ্কিত কোন একদেশের বিষয় ইংরেজী 
ভাষায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীলাটু 
মহারাজ তো নিরুত্তর, কেবল দীড়াইয়া মানচিত্র 
দেখিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে স্বামীজী কিছু তফাতে 
বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। লাট্মহারাজের 
অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণ।ৎ ছুটিয়া 
আসিয়া রাজাকে সেই দেশ সম্বন্ধে কতকথা 
এমনভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে তিনিও খুব খুশী 
হইয়া গেলেন ; অথচ স্বামীজী রাজাকে ঘুণাক্ষরে ও 
জানিতে দিলেন ন! যে তাহার গুরুভাইটি ইংরেজী 
লেখাপড়৷ জানেন না। এইরূপে স্বামীজী রাজার 
নিকটে শ্রীপাটর মহারাজের মান সন্ত্রম বজায় রাঁখি- 
লেন। স্বামীজী তাহার এই গুরুভাইটির নিরক্ষরতার 
আবরণের ভিতরে এক অদ্ভুত গুণের পরিচয় পাইয়া 
তাহাকে এত ভালবাসিতেন ৷ পুজ্যপা্দ স্বামী 
অতেদানন্দ বলেন, শ্রীলাটু মহারাজ যে আামাঁদের গুরু- 
ভাই ছিলেন, ইহা যথার্থ ই আমাদের গৌরবের বি্ষিয়। 


্বামী বিবেকানন্দের গুণ ও মহিমার কথা 
বলিতে বলিতে শ্রালাটু মহারাঁজ আত্মহারা হইয়া 
যাইতেন। একবার তাহার সম্বন্ধে শ্ীলাটু মহারাজ 
বলিতে লাগিলেন £ গ্ভাখ, প্রথমবার বিল্লাত হ'তে 
এসে একদিন সেই সাবেক বরানগর মঠের চালে 
মোটা চাঁদরথানি গাঁয়ে দিয়ে স্বামীজী বাঁগবাজারে 
বলরামবাবুর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে 
বললেন, “ভাই লা! আমি সেই নরেন, তুইও 
যেমন ভিথারী, আমিও সেইরকম ভিখারী সন্গ্যাসী; 
গুরুভাইদের থাকবার জন্ত মঠ স্থাপনা করতে হ'ল, 
আমার জন্ত কিছু দরকার নেই, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই 
এই এত বড় ব্যাপার হয়ে গেল। আজ তোর 
কাছেই ভিক্ষা করা যাক্‌, আয় দুজনে একসঙ্গে 
থাই ।”--আমি তখন খেতে যাচ্ছিলাম স্বামীজীও 
আমার সঙ্গে একপাতে থেতে বসে গেলেন, তাতে 
আমার মনে কোনো ভিন্ন ভাব হয় নাই, বরং 
আমার প্রাণ “হরষিত' হ'ল । 


অনুতাপ 
[ একটি প্রচলিত কাহিনী-অবলম্বনে ] 


শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী 


রূপচতুভূর্জ !  কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম-শোভিত 
বংশীধারী শ্তাম, কিশোর মুর্তি। যেমন বিগ্রহের 
রূপ পরিকল্পনা, তেমনি নাম পরিকল্পনা! এ 
কল্পনার মধ্যে একটি স্থমধুর ভাবব্যঞ্জনা যেন সুষম 
ছন্দে স্থির হয়ে আছে। 

রূপচতুভু জের মন্দির_-বিশেষ কোন তীরথস্থানের 
বিখাত কোনো দেবমন্দির নয়। উদয়পুরের 
নিকটবর্তী কোন একটি গ্রামের গ্রামদেবতা । 
গ্রতিঠিত দেবমন্দিরগুলির মতো এখানেও নিত্য- 
সেবার ব্যবস্থা আছেঃ এবং একটি পৃজারী-বংশ ও 
আছে। পুরুষান্ু ক্রমে এরাই দেবসেবার অধিকারী। 

এ সময়ে পুরোহিত “দেবা” ছিলেন বিগ্রহের 
সেবাইত। দেব-সেবা করতে করতে দেবার চুলে 
পাক ধরেছে, দেহে এসেছে দুর্বলতা, কিন্তু জীবিকা- 
'নর্বাহের জন্ত এ কাজ তার না করলেও নয়। 

একজন বৃদ্ধ পুবোহিতের নাম “দেবা”! এ 
কেমন অশ্রদ্ধাপূর্ণ অসন্মানস্থচক অভিধা? এমন 
কেন? কেন- সে কথা বলতে হ'লে বলতে হয়, 
দেবার নিজের বাস্যজীবনই এই নামের জন্য দাঁয়ী। 

কে জানে সম্পূর্ণ কি নাম ছিল দেবার। 
হয়তো দেবনাথ, হয়তো দেবরাজ, হয়তো দেবজীবন, 
হয়তো বা অমনি একটা কিছু । কিন্ত সে কথা 
এখন আর কাঁরো মনে নেই। সবাই জানে 'দেবা”। 

ব্রাঙ্গণচুলে জন্মগ্রহণ করলেও ছেলেবেলায় 
তার আচরণ ছিল রাখাল ছেলেদের মতোই। 
বিদ্তাভ্যাসে আদে মন নেই, মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ের 
কোলে কোলে থেলে বেড়ানোতেই দেবার একান্ত 
আনন্দ। কাজেকাজেই মুর্খ দেবার পক্ষে শান্তাধ্যয়ন 
বা পৃজাপদ্ধতি শিক্ষা সম্ভব হ'লনাঃ পিতার মৃত্যুর 


পর কেবলমাত্র উত্তরাধিকার-হ্যত্রেই কিশোর দেবা 
৪) 


দেবসেবার অধিকার লাঁভ করল । উত্তরাপিকার- 
সুত্রে কর্মে অধিকার জন্মালেও, শরন্ধা-সম্মানের 
অধিকার তে! জন্মায় না! গ্রামের সকলে অবহেল।য় 
উচ্চারণ করে প্েবা পৃজুরী”। আজ পর্বস্ত সেই 
নামই রয়ে গেছে। কিন্তু আজীবন দেবসেবার 
ফলে মুর্খ দেবার অন্তরের অজ্ঞান-অন্ধকার কি 
এতোটুকুও দূর হয়নি? কেজানে সেকথা! 
লে|কে দেখে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিত্য গ্রভাতে এসে 
মন্দিরের দরজা খোলেন, মন্দিরতল মার্জনা করেন, 
বাসি ফুলপাতা বাইরে ফেলে দিয়ে নতুন মাপ্য রচন। 
করে বিগ্রহের হাতে গলায় মাথায় পরান, 
প্রদীপ জ্বালেন, ঘণ্টা নাড়েন, ভোগ” দেন। 
অতঃপর সেবাইতের গ্রীপ্য লাডড মিঠাই ইত্যাদি 
প্রসাদটুকু পুটুলিজাতি করে মন্দির-দ্বারে শিকল 
তুলে দিয়ে গৃহে ফিরেন_-এই পরস্ত। 
সন্ধ্যাতেও সেই একই পদ্ধতি । 
যেমন সমগ্র জগৎ-সংসারে কর্মের ঝন্ঝনা বাজে, 
দৈনন্দিন প্রয়োজনের অসংখ্য আহ্বানে চিত্ত চঞ্চল 
হয়ে ওঠে, সন্ধ্যায় তো তেমন নয়! সন্ধ্যায় পাখীরা 
বাসায় ফিরে শানা মুড়ে বসে, রাখালবালক- 
তাড়িত ধেন্ুর দল গোহালে এসে আশ্রয় নেয়, 
চাঁষী ধান কাট] বন্ধ করে, কুমোরের চাক থামে, 
কামারের “নেহাই? শীতল হয়। সন্ধ্যায় গৃহস্থের 
মেয়েরা দিনের কাজ সমাপন ক'রে রাতের কাজ 
স্থগিত রেখে স্থির হয়ে বসে, শিশুরা গায়ের ধুলো 
ঝেড়ে মায়ের কাছে এসে দাড়ায়। 
সন্ধ্যার আকাশে অনন্ত অবসরের সুর বাজে। 
তাই পুরোহিত দেবা সন্ধ্যা পৃজা শেষ হয়ে 
গেলেও নিশ্চিন্ত চিত্তে অনেকক্ষণ পধস্ত মন্দিরে 
যাপন করেন। হয়তো কখনো পরদিনের পুজার 


তবে প্রভাতে 
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বাসনপত্র পরিষ্কার ক'রে রাখেন, কখনো মুর গুঞজনে 
গান গাইতে থাকেন, 'মার রাত্রি গভীর হলে 
বিগ্রহের রাঁজবেশ উন্মোচন ক'রে বাত্রিবেশ পরিয়ে 
শয়ন” দেন; গ্রসাদী মালাটি মাথায় বেঁধে 
নিরে ছুয়ারে ভালা লাগিয়ে ফেরেন। এই নিত্যকর্ম 
দেবার | 

গচস্থেবা মন্দিরে পুজা দিতে এলে দক্ষিণা দেন 
ষংসামান্ত ; হীম্তপরিহীসের ক্ষেত্রে বলেন “যেমন 
বামনা, তেমন দক্ষিণ! |” মেয়েরা কানে ছেলেকে 
শানায় £ «ই দেবা আসছে! দেবা যেন জুজুবুড়ি। 

কিন্ত এজন দেবার মনে কোন ক্ষোভ নেই। 
শান্য শ্বল্লবাক্‌ 'গ্রসন্নচিত্ত ব্রাহ্মণ নিজের কাজ, 
নিজের সংসার নিয়েই আছেন। তথাপি বিড়ম্বন। 
আসে; এই নিজেকে নিয়েই বিড়ম্বনা । 

এক সন্ধ্যায় ঘোরতর বিপদে পড়ে যান দেবা । 

সেদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, সন্ধ্যাকালেও বাতাসের 
লেশ নেই, সন্ধারতি সমাপনান্তে দেবা নিতান্ত 
তৃষ্ণা মন্ুভন করেন। এখনো মন্দিরে কিছু কাজ 
অসমাপ্ত আছে ১ গৃহ অনেকটা দুর, দেবা ঈষৎ 
ক'রে গ্রাসাদী লা ছুটির সহযোগে 
দেবতার উদ্দেষ্তো নিবেদিত জলটকু পান ক'রে 


ইতত্৩2 


ফেলেন । আজ আর মন্দিরে মধো বসে সঙ্গীত 
গাঁপনা সম্তব নয়, [ভঙরে অসহা গুমোট । দেবা 
অন্র্দিন 'অপেক্ষ আগেই গসাদী মালাটি মাথায় 
ধৌধ শিয়ে বিগ্রহকে শয়ান দেন, এবং দ্রুততস্তে 
অদমপু কাঁজগুলি সারতে থাকেন, সহসা মন্দির- 
দীরে অধীর করাঘাত। 

এ কি! কার এই করাঘাত! এমন তো 
কোনোদিন হয় না! এতো! রাত্রে গ্রাম-গ্রাস্তে 
অবস্থিত এই মন্দিরের দিকেও কেউ আসে না, 
পূজা ইত্যা্দিযা কিছু দিনের বেলাই শেষ করে 
যায়। কেন কে জানে, কী এক আতঙ্কে বুকটা 
কেপে গঠে দেবার। তিনি ত্রস্তে বাস্তে মাথায় 
বাধা মালাটি নামিয়ে রেখে মন্দিরদ্ধারে ছুটে 


উদ্বোধন 


দেবা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন । 


| ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


আসেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ দেবার জ্ঞানচৈতন্ত 
প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হয়। 


মন্দির দরে শিকারীর বেশ পরিহিত অস্ু 
শস্ত্রে স্থসজ্জিত স্বয়ং মহারাঁণা বাঁহাদুর | 


না, চিনতে ভুল হয়নি দেবার । মাত্র কিছুদিন 
আগেই মহারাণা পিতৃ দ্ব-বাধিকী উপলক্ষ্যে যে 
ব্রাঙ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের আয়োজন করেছিলেন, 
যদিও দেবা 
শান্জ্র পণ্ডিত নন, তথাপি দেবমন্দিরের পুরোহিতের 
অধিকারেই রাঁজসভায় উপস্থিত হবার অধিকার 
লাভ করেছিলেন। 


চিনতে ভুল হয় না, কিন্ত দ্রেনার আর বাঁকা- 
শুর্তি হয় না। কে জানে কেন এই 'আবিভান ! 
দেবা যে শন্বজ্ঞানহীন মূর্খ, সেই সংবাদট্ুকু কি কেউ 
রাজকর্ণে পরিবেশন করেছে ? সেই অপরাধে কি 
বৃদ্ধ বয়সে দেবার এই ক্ষুদ্র জীবিকাটুকু যাবে? খুব 
সম্ভব তাই । গ্রামে হিতকাঁমীর তো অভাব নেই ! 

দেব। নীরব, নতমন্তক-_বদ্ধাঞ্জলি | পা 


রাণ! কিন্ত দেবার ভীতিকর কিছু বলেন না, 
তিনি যা বলেন তার সার মধ এই-তিনি 


'শিকারের বৌকে মৃগশিশ্ুর পিছন পিছন ছুটে 


সঙ্গীদল থেকে বিচাত, এবং পিপাসাত। এখানে 
দেবমন্দিরের দীপশিথা দেখে, আশা দিতচিভে 
পিপাঁসা নিবারণার্থে ছুটে এডেছেন। এখন পুঙগাী 
তাঁকে কিঞ্চিৎ জণদাঁন ক'রে শান্ত করন। তিনি 
বড়ো শ্রান্ত ক্লান্ত, এইদগ্ডে চাই-_ শুধু একটু জল ! 


জল! দেবার সমস্ত বুকটা বাঁজপুতনাঁর মরু- 
ভূমির মতোই ধু ধু করে ওঠে। কণ্ে তালুতে সেই 
মরুভূমির শুফতা। আজ সন্ধ্যাতেই দেবা বিগ্রহের 
পানপাত্রে জল ঢালার পর দেখেছেন কলসীতে আর 
বিন্দুমাত্র জল নেই। আজকের গ্রচণ্ড গ্রীক্মতাঁপে 
মাটির কলসীটাই অর্দেক জল শুষে নিয়েছে। 
কাঁজ মিটে গেছে বলে 'রাজ্রের অন্ধকারে আর 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


দূরবর্তী কূপ থেকে জল সংগ্রহ করতে যাননি দেবা, 
আর আজকেই এই দুবিপাক ! 

দেবা হাতজোড় ক'রে বলেন, পপ্রভু একটু 
বিশ্রীম করুন, আমি জল আনি 1” 

অধীর রাণা বিরক্তম্বরে বলেন, “বিশ্রামের 
প্রয়োজন নেই পূজারী, সর্বাগ্রে জল আনো 1” 

দেবা দ্রুতগতিতে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে 
হতাশভাবে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন, 
নাঃ, কোথাও নেই একবিন্দু জল। অতএব আর 
করবার কি আছে? শৃন্ত কলসীটি উঠিয়ে নিযে 
দেবা মন্দিরের বাইরে পা বাড়ান। পিপাসা 
রাণার ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না। 

মেজাজ সপ্তুমে উঠে। তিনি ক্ুপ্ধস্বরে বলেন, 
"ঠ|কুর কি মুর্তিক খনন ক*রে জল আনতে যাচ্ছেন?” 

দেবার হাত পা অন্শ হয়ে আসে, তথাপি 
তিনি কষ্টে সাহস সংগ্রহ ক'রে বলেন, “না, প্রভু, 
অদূরেই দেবৌঁদরেশ্তে উৎসগীকৃত নিমল কূপ আছে, 
আমি এই দণ্ডেই_-" 

রাঁণা ব্যঙ্গহাস্তে বলেন, “আজ বোধ করি দেব 
বিগ্রহের ভাগোও পানীয় জল জোটেনি ?” 

দেবা বিশ্মিতভাবে বলেন, “সে কী প্রভু?” 

"অগত্যা আর কি ভাবা যায়! কেন, সেই 
গ্রসার্ধা জলটুকু দান করেই তো আমার তৃষ্ণা 
নিবারণ করতে পারতেন ?” 

দেবা প্রমাদ গণেন। রাণা উত্তরের আশায় 
অপেক্ষমাণ, ভয়ে দেবার হাত পা থর থর করতে 
থাঁকে। “জলটুকু আমি পান ক'রে ফেলেছি'__ 
এ কথা কেমন ক'রে এই তৃষ্ণত রাঁজ-অতিথির 
সামনে উচ্চারণ করা যায়? দেবা মনে মনে 
ভাবেন, লোকমুখে শুনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 
নাঁকি ভগবান বিরাজমান, তবে অবশ্তই আমার 
মধ্যেও তিনি আছেন । অতএব য1 থাকে কপালে-_ 

দেবা নতমস্তকে বলেন, "প্রভু দেবতার উদ্দেশ্তে 
নিবেদিত জঙ স্বয়ং দেৰ্তাই গ্রহণ করেছেন।” 


অনুতাপ 


৫১৫ 


রাণা চমকে ওঠেন ! 

পরক্ষণেই ক্রোধে তার আপাদমস্তক জলে ওঠে। 

উঃ, কী পাপিষ্ঠ শয়তান এই ধড়িবাঁজ ব্রাঙ্মণ ! 

নিশ্চয়ই আলস্তের জন্ত আজ জল আনয়ন 
করেনি, দেবতাকে উপবাসী রেখে দিয়েছে, আর 
এখন বিপদে পড়ে এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাকথা 
অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করছে। তিনি হাতের 
তরবারি স্পশ ক'রে বলেন, ণরাহ্মণ, দেব্তার স্থানে 
মিথ্যাকথা বলার শাস্তি কি জানো ?” 

দেব বোঝেন আছ তার জীবনের শেষ দিন, 
তবু ভয় এমন জিনিসযে তিনি সাহস ক'রে মাথ। 
তুলতে পারেন না। রাঁণা গম্ভীরভাবে বলেন, 
“থাক্‌, ত্রাঙ্মণরক্তে আমার তরবারি কলঙ্কিত করতে 
চাইনা । তোমার বিচার কাল হবে ।” 

রাণাকে প্রস্থানোছিত দেখে দেবা ভয় ভুলে বাগ্র 
ভাবে বললেন, “গ্রভু আগামী কাল যা হয় হোক-_, 
আপনি জলপান ন। ক'রে যাবেন না। পিপাসার্তকে 
জল দান, না করতে পারলে আমার আজন্মের 
দেবসেবার ফল ব্যর্থ ।” 

মহারাণা গর্জন করে বলেন, “মিথ্যাবাদীর 
হাঁতের জল আমি গ্রহণ করি না।” 

মিথ্যাবাদী ! দেবার সমস্ত দেহে সহসা এক 
অদ্ভুত সাহসের জোয়ার আসে, তান মাঁথা তুলে 
স্থিরত্বরে বলেন, “আমি মিথ্যাবাদী নই |” 

“মিথ্যাবাদী নও ?” 

পনা।” 

রাণা সহসা কি ভেবে ক্রোধ সংবরণ ক'রে 
বলেন, "বেশ! তাহলে জল আনোঃ আমি মন্দির 
মধ্যে অপেক্ষা করছি ।” 

ফাড়া কাটল ভেবে দেবা দ্রুতপদে জল আনতে 
যান, আর মহারাঁণা মন্দির মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেন, 
দেবতা শয্যায় শাসিত, এবং নিকটেই একটি শূন্ত 
জলপাত্র ও মিষ্টান্সের পাত্র অবস্থিত। ম্হারাণাঁর 
ওষ্ঠে একটু যুছু ব্যজের হাঁসি ফুটে ওঠে। ওঃ! 


৫১ 


লোভী ব্রাহ্মণ নিজেই প্রসাদের সদ্যবহার ক'রে 
রেখেছে । 

দরিদ্র বুদ্ধ গ্রাম্য ব্রাহ্মণের প্রতি একটু কৃপা 
অনুভব করেন মহারাণা। অতঃপর দেবা জল নিয়ে 
উপস্থিত হ'লে তিশি ক্রোধ প্রকাশ না ক'রে সহান্তে 
বলেন, আগামীক|ল তিনি রূপচতুভূজের ভোগ 
চড়ানেন, এবং মধাহৃকল পধন্ত উপস্থিত থাকবেন । 
কারণ তিনি দেবতার আহার '৪ জলপাঁন দেখতে 
বিশেষ উৎসুক । বল। বাহুল্য দেবা নীরব | 

রাণ| বিদায় গ্র্ণকালে হাত বাড়িয়ে বলেন, 
“পূজারণ ঠাকুর, ওই প্রসাদী মালাটি আমাকে দাঁ9।” 

আবার! আবার সেহ বিপদ । 

হা ভগনান, হা রূপচতৃতভূ্জ, দেবা আজ কার 
মুখ দেখে শধ্যাত্যাগ করেছিলেন? এ মালা কেমন 
করে রাঁজ-শিরে মপ্পণ করবেন দেবা, এ যেদেবার 
নিজের ব্যবহৃত মালা? মনে পড়ে রাণার ক্ষণপূর্বের 
অগ্রিমুর্তি। কম্পিত হাতে মাঁলাটি তুলে দেন দেবা । 

মহারাণ। গলায় পরবার পূর্বে প্রদীপের আলোয় 
মালাটি শিরীক্ষণ করতে যান, পাছে পুষ্পে কীট 
ইত্যাদি থাকে, আর শিরীক্ষণ ক'রেই ঘৃণা ও ব্যঙ্গের 
সংমিশ্রণে গঠিত একটি ভয়াবহ হাঁসি হেসে বলেন, 
প্পচতুভু জের কেশকলাপে আজকাল নুঝি পাক 
ধরেছে ঠাকুর?” দে হতবাক 

মঠারাণা আবার বলেন, ববতার মালায় 
একগাছি পকককেশ জড়িত দেখছি। নারায়ণ বুদ্ধ 
হয়ে পড়েছেন, কেমন ? তাই না?” 

মাবাঁর সেই ভয়। বুদ্ধিত্রংশকারী রাঁজভয়। 
দেব মন্ত্রাপিতের মতো বলে ফেলেন,*্হ্যা, মহা রাণ! !” 

উঃ! কীধ্ঃতা! কীছুংসাহস!। রাজরক্তে 
আর কতো সহা যায়! তবু মহারাণা তে দাত 
চেপে রোষ সংবরণ ক'রে বলেন “আচ্ছা! । ওহে 
সত্যভাষী ব্রাহ্মণ, আগামী কাল গ্রামস্ুদ্ধ লোকের 
সামনে তোমার সত্যভাষণের বিচার হবে ।” 

মালাটি ছিড়ে খণ্ড থণ্ড ক'রে ফেলে দিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


মহাঁরাঁণা বীরদর্পে মন্দির ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে 
দেবাও লুটিয়ে পড়ল দেবতার সামনে । 

প্রভু চতুভুূক্জ, এ কী করলে !_কেন দেবার 
মুখ হ'তে এমন নির্লজ্জ মিথ্যাকথা উচ্চারণ করালে ? 

না জানি আগামীকাল এই বুদ্ধের কপালে কা 
লাঞ্চন। আছে! মৃত্যুদণ্ড হ'লেও বা ভালো, কিন্ত 
যদি গ্রামনুদ্ধ সকলের সম্মুখে অপমানিত হ'তে হয়! 
প্রভু, শুনেছি তুমি নাকি লঙ্জানিবারণ হরি, যুগে 
যুগে কালে কালে তুমি ভক্তের লজ্জা নিবারণ ক'রে 
আসছ, আজ কি তোমার সেই চিরকালের নাঁম 
আর একবার সার্থক করবে না? 

কাতর প্রার্থনার মুহূর্তে আবার অন্ত বোধ 
আসে দ্রেবার। তিনি হতাশ চিত্তে চিন্তা করেন__ 
আমি কোন্‌ মুখে বলছি, নারায়ণ ভক্তকে রক্ষা 
করো! কবে আমি তা'তে অন্্রক্ত হয়েছি? 
কেবলমাত্র উদ্রাম্মের জন্তই তো আমার এই দেব- 
সেবা! এই দেবসেবার আবার অহঙ্কার । 

চোখের জলে বুক ভেসে যায় দেবার। 
অন্কুতাপের অনলে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে ওঠে, অনস্তের 
ধ্যানে অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্দ জদয়মন্দিরে জ্ঞানের 
শিখ। জলে ওঠে। অন্ততাপ আর আত্মচিস্তা ! 
যেন দু'টি 'অরণি-কাষ্ঠ ! যুগপৎ দুইয়ের সংঘর্ষে 
জ্ঞানালোক জলে ওঠে । রাজভয়ে ভীত দেবার 
দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয়। এ কী করলাম! এই 
শুধু চিন্তা দেবার । 

রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা 
আর মনে ঠাই পায় না, অবিরত চোখের জলে বুক 
ভাসে। হে চতুভু'জ নারায়ণ, হে ক্রিলোকনাথ, 
যে মুখ হ'তে সামান্ মানুষের ভয়ে তোমার মুতিমান 
বিগ্রহের সামনে মিথ্যাবাক্য উচ্চারিত হয়েছে, সেই 
মুখ এই মুহুত্ঠে দগ্ধ হোক, ভন্ম হোক, অথবা ভয়াবহ 
_বিকৃত-_কুৎ্সিত হ'য়ে যাক । গ্রামবাসীর সম্মুথে 
সেই বিকৃত দগ্ধ মুখ দেখিয়ে যেন আপন পপ ব্যক্ত 
করবার সাহস জন্মায় দেবার। 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


কাদতে কাদতে কখন এক সময় ঘুম এসে যায় 
অনুতপ্ত হতভাগ্যের | ভোর রাত্রে অদ্ভুত এক হ্বপ্ন 
দেখেন দেবা £ বংশীধারী শ্তা/মকিশোর রূপচত্ুভূ্জের 
কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদা মগুলি উজ্জল রূপালী হ'য়ে গেছে। 
সেই শুভ্র উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশের নীচে অবস্থিত 
অপূর্ব স্বন্নর আননে এক অদ্ভুত অভয় হাস্ত ! 

প্রভাত হ'তে না হ'তে গ্রামে “ঢেড়া” পড়ে 
গেছে-চতুভূজের মন্দির-প্রাজণে সকলের জমায়েৎ 
হবার জন্তে। দেবার বিচার হবে। কৌতুচলী 
জনতা দলে দলে এসে হাজির হচ্ছে! 

দেবা কিন্তু নিদ্রাতুর | 

ভোরের সূর্ধ সাদা হয়ে উঠতে না উঠতেই 
বেজে ওঠে কাড়া নাঁকড়া_মহাঁরাণা আসছেন ! 
সঙ্গে জল্ল।দ_ জলন্ত সাড়াশি দিয়ে দেবার জিভ 
ছিড়ে নেবার জন্তে। দেবমন্দিরের পুঁজারী হয়ে 
যে ব্যক্তি রাজ সকাশে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করে, 
এ ছাড়া আর কি শান্তি দেওয়। যায় তাঁকে? 

"এই বুড়ো 51” প্রহরীদের চীৎকারে 
ধড়মড় ক”রে উঠে বসেন দেবা । অবাঁক হ'য়ে এদিক 
ওক চাঁন, জন্তার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যাষ 
সব কথা । কিন্তু দেবার হৃদয় থেকে ভয় দুর 
হয়ে গেছে । যে সমপিত-প্রাণ, তার কাছে ভয়ের 
বাঁসা ! কোথা বাঁদা নেবে ? যেখানে ঈশ্বরা নুভূতি, 
সেখানে ভয়ের মৃত্যু! যেখানে আত্মোপলব্ি, 
সেখানে ভয়ের শেষ! 

দেবা শিষ্টনীতি অমুদারে মহারাণাকে অতি- 
বার্ন করেন। মহারাণ! তীব্রম্বরে বলে ওঠেন, 
"এই পাপিষ্ট ব্রঙ্ষণের জিভ জলস্ত সীড়াশী দিয়ে 
ছিড়ে নাও! এ দেবতার সম্মুখে, রাজার সম্মুথে 
মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করেছে ।” 

হিংস্র জনতা কোলাহস ক'রে ওঠে। 
অপমানে অপরের আনন্দ! একের লাঞ্ুনায় 
অপরের উল্লাস! শত্রু হোক বা না হোক, 
চোখের সামনে কাউকে অপমানিত হ'তে দেখলেই 


একের 


অনুতাপ 
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মানুষের ভিতরের হিংঅ পশুট। উল্লদিত হয়ে ওঠে। 

দেবা কোনদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। শুধু 
স্থিরভাবে বলেন, “আমি মিথ্যাবক্য উচ্চারণ করিনি 
মহারাঁণ! 1” 

“ফের! ফের এই নির্লজ্জতা !*'*ওহে শুনছ 
তোমরা, এই ভক্ত ব্রাহ্মণ বলেছে £ চতুভূ'জি নারায়ণ 
বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তার কেশ পাক ধরেছে। 
বলেছে £ বিগ্রহ জলপান করেছেন! এখন আবার 
বলছে, সে নাকি সত্য কথ। বলেছে। এর কি 
শান্তি হওয়া উচিত ?” 

জন্তাঁর মধ্যে কোলাহল ওঠে__ 

“জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ 1” প্বন্ত কুকুরকে দিয়ে 
থাওয়ানো 1”. “জিহবা দ্বিখগ্িত করা!” 
“মার, মার, মেরে ফেল !” 

একজন গ্রাম্য বুদ্ধ এগিয়ে আসেন । জনতাকে 
শান্ত করবার উদ্দেশ্যে ছুই হাত তুলে বলেন, 
"আচ্ছা, শাস্তিদীনের পূর্বে একবার সত্য মিথ্যা 
যাচাই হোক না! মশারির আবরণ থেকে উনুক্ত 
ক”রে রূপচতুভুজকে দেখা হোক ।” 

"ঠিক ঠিক!” 

“এই দেব, ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোল্‌।” 

দেবা ধীরে ধীরে বিগ্রহের সিংহাসনের দ্দিকে 
অগ্রসর হন, ধীরে ধীরে বিগ্রহের মশারি সরিয়ে দেন, 

মন্দিরের ঘুলঘুলি পথে সকালের উজ্জ্বল আলো 
এসে ভিতরে ঝিকিমিকি করছে, ঝিকিমিকি করছে 
বিগ্রহের অঙ্গাভরণ, স্বর্ণালঙ্কার । আর সেই 
আলোয় ঝকমক করছে শুভ্র কুর্চিত কেশদাম। 
প্রস্তরময় দেবতার চুলগুলি রূপোর তারের মতে। 
জ্যোতির্সয় হ'য়ে গেছে। 

সেই কেশকলাপের নীচে অপূর্ব স্্ন্দর আননে 
অদ্ভূত এক অভয় হাস্ত ! 

যাদব! যাছ! মায়া! কী দুঃসাহন! পাপিষ্ঠ 
দেবতাকে যাছু করেছে! 

মহারাণা তীব্র গর্জনে বলে ওঠেন, “ভেবেছিলাম 
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রাহ্ষণেব রক্ত গ্রহণ করবে! না, কিন্ত এরূপ ভয়ঙ্কর 
পাপিষ্ঠ লোককে জীবিত রাথাও মহাপাপ। 
রাতারাতি ও দেবতার মাথায় নকল কেশ 
পরিয়েছে, ওই নকল কেশগুলি উতৎপাটন করে 
এনে শ্রাঙ্গণেব গলদেশে জড়িয়ে দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে 
১ত্যা করো ৮ 

ভাদও কেঁপে ওঠে । কে পালন করবে এই 


আদেশ ! ঠোক নকল, তবু কে উৎপাটন করবে দেব- 


তাঁর কেশ । কেউ না পারে, স্বরং মহারাণা আছেন । 


সত্য-গর্বে গধিত মহারাণা নিজেই সরর্পে 
এগিয়ে যান, এবং সবলে বিগ্রহের ললাটের এক 
গোছা কেশ উৎপাটিত ক'রে নেন। সঙ্গে সঙ্গে 
রূপচতুতু জের সুগঠিত ললাটের উপর গড়িয়ে পড়ে 
করেক ফোটা রক্ত ! 

মুচ্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়েন মহারাণা ! 

সঃ গং ন্ট 

কিংবদন্তী আছে অগ্ঠাবধি নাঁকি রাঁণ| বা রাঁণা- 

বংশীয়দিগের উক্ত মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই । 


জাগে ওই স্লেহের আহ্বান 
শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তা, কাব্যপ্রী 


আসিছেন জগৎজননা মুত্তিকার ধরণীর "পরে, 
অম্লান ব্বর্গার ছ্রাতি ঝরিতেছে দিকে দিগন্তরে ! 
নেমে মাসে অপার্থিব অলৌকিক রূপের প্রকাশ, 
বন|শী সাজিছে শ্যামা, গাঢ় নীল অশীম আকাশ! 
ফুলে ফুলে ভরে গেছে মাঠ বাট বন উপবন, 

মধুর স্থগভি-স্বাসে সুরভিত মুছ সমীরণ । 

জলে স্থলে জাগে সাড়া বিহঙ্গের সুমধুর গানে, 
সুরে সুরে ভুবনের প্রাণ ছন্দ বাজে সবখানে! 
জড়েতে চেতনা জাগে, হাসি ঝরে দিথ্ধৃ-মধরে, 
ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে ব্রিদিবের সুধা-ধারা ক্ষরে ! 


আসিছেন দশভূজা, আসিছেন কল্যাণ-রূপিণী, 
আসিছেন বরাভয়া, সর্বময়ী নিখিল-ব্যাপিনী ! 
আিছেন আদি-মাঁতা, সম্ত|নেরে বক্ষে তুলে নিতে, 
অপার স্নেহের উৎস পিপাঁসাত জদয়ে ঢালিতে ! 
আসিছেন মহাশক্তি শক্তিহীনে শক্তি দানিবারে, 
শুনাতে সাত্তন-বাণী দ্রীনাতুর লকল-হারারে ! 

ওরে অন্ধ, ওরে মুঢ়» চেয়ে দেখ, খুলিয়া নয়ন, 
মায়ের রূপের ভাতি ছেয়ে গেছে আকাশ-ভুবন ! 
মায়ের আশিস্‌ ঝরে ধরণীর ধুলি-পঙ্ক "পরে, 

তুলে নে” মস্তক পেতে রিক্ত নিঃ্থ অন্তরে অস্তরে ! 


খু'জিয়া ফিরিস্‌ তোরা মরুভূমে কোথা তৃষ্ণাবারি, 
মা”র দশতুজে রাজে তৃষ্ণাহারী অযুতের ঝাঁরি ! 

ছুটে আয় একবার, ফিরে আয় মায়ের সন্তান, 

অনস্ত আকাশে শোন্‌- -জাগে তার স্নেহের আহ্বান ! 
মরীচিকা-শ্রাস্ত হ'য়ে কোথা যাস্‌, আয় ফিরে আয়, 
সপে দে" হদয়-মন জননীর ছু+টি রাঙা পায়! 


'টাহো'র তীরে বেদান্ত-কুটার 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


জুলাই মাঁসের তৃতীয় সপ্তাহ । আমেরিকায় এখন গ্রীষ্মকাল--প্রথর কর্মজীবন থেকে একট 

ছুটি নিয়ে আমেরিকানদের নিজের নিজের সুযোগ- এবং সঙ্গতি-অন্যাঁয়ী কিছুকাল কোন ঠাণ্ডা 
জায়গায় বেড়িয়ে আপবার বনু-প্রত্যাশিত সময়। এদেশে ঘরে আর এখন কারো মন টেকে না। 
তিন লক্ষ বিরাশী হাঁজীর বর্গ মাইলের এই বিরাট রাষ্ট্রে ভৌগোলিক টৈচিত্রযের অভাঁব নেই ; 
তাই, উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই বেড়াবার জায়গা প্রচুর। লক্ষ লক্ষ নরনারী ঘরের চিন্তা, 
কাজের চিন্ত, রাজনীতি বা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জ্ঞান-চ্1 আপাতত শিকেয় তুলে রেখে পথে বেরিয়ে 
পড়েছে__ট্রেনে, মোটরে, এরোপ্লেনে, বাসে আবার জাহাজেও। যেমনভাবে ভোক দৈনন্দিন চালু 
জীবনের একঘেয়ে চাপ থেকে কিছুদিনের নিষ্কৃতি চাই-ই চাই। স্কুন কলেজ এবং সরকারী ও 
বেসরকাঁরী সব অফিসেই গরমের ছুটির ব্যবস্থা আছে। ধারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তারাও স্বেচ্ছায় 
কিছুদিন গরম কালে বাহিরে বেড়াবার আনন্দ ভোগ করবার অবসর করে নেন, আর্থিক ক্ষতির 
প্রশ্ন তোলেন না। মামেরিকার নানা অঞ্চলে ন্যাশনাল পার্ক বা সংরক্ষিত বন রয়েছে। তাবু 
এবং কয়েক সঞ্তাঠের ভ্রামামাণ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মোটর বা ষ্টেশন-ওয়াগনে ভর্তি 
করে বহু শত পরিবার এই “ন্বাশনাল পার্কগুলির উদ্দেশ্ত চলেছে-বড় বড় রাস্তায় এই সময়কার 
এটি খুব সাধারণ দৃশ্ত। আরণ্য প্রকৃতির মাঝখানে এদের গ্রীম্মাবকাশ কাটবে। যাল্ত্রিকতার 
শৃঙ্খল থেকে কয়েক দিন তো ওরা মুক্তি পাবে! 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বেদান্ত-সমিতির ভারতীয় সন্গামীদেরও গরমের ছুটি, কেননা, 
বেদান্তের ক্লাসে বা বক্তৃতায় যারা! আসবে তাদের অনেকেই এ সময়ে বাইরে চলে যায়। তা 
ছাঁড়া সারা বছরই বেদীন্তসমিতির কাজে সন্্যাপীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়_মাস ঢু 
তাদের একটু বিশ্রাম খুবই প্রয়ৌোজন। নিজ নিজ কর্মকেন্রেই কেউ বিশ্রাম নেন, কেউ বা 
বাইরে কোথাও যান । 

স্তান্ফ!ন্নিমকো বেদান্ত-সমিতি ১৯৩৮ সালে ক্যালিফর্ণিার উত্তর-পূর্ব সীগান্তে লেক টাঁহো 
(1701০ 21099) নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে একটি আশ্রম-গৃহ নির্সাণ করেন । এ বাড়ীটির 
সংলগ্ন ছ'শ একর পাইন, দেওদার এবং সিডার গাছের বন এ সমিতির দখলে। অতএব এই 
আশ্রমটির নির্জনতা ব্যাহত হবার কোন আশঙ্কা নেই। স্তান্ফ্রান্সিন্কো বেদান্ত-সমিতির সন্গ্যামী 
বরহ্মচারীরা এবং আমেরিকার অন্তান্ত আশ্রম থেকেও কোন কোন সন্গাসী লেক টাহোর এই 
আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটির পুরো বা খানিকটা! অংশ কাটিয়ে যান। বাড়ীটি থেকে কয়েক শত ফুট 
নীচেই ২৩ মাইল লগ্বা এবং ১২ মাইল চওড়া বিরাট হুদ্--লেক টাহো। স্বচ্ছ নীল তার জল। 
হদের চারিদিকে আট থেকে দশ হাঁজার ফুট উচু পর্বতমালার প্রাচীর । শীতকালে সমস্ত পাঠাড়ই বরফে 
ঢেকে যায়। এখন এই জুলাইতে কোন কোন পাহাড়ের চুড়ায় কিছু বরফ রয়েছে । লেক টা! 
সূুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬২২৮ ফুট উচ্চে, আয়তন ১৯৩ বর্গমাইল, সর্বাধিক গভীরতা ১৬৪৫ ফুট। 

টাহো হ্ুদের এবং চতুষ্পার্খস্থ পাহাড় ও অরণ্যানীর শোভা অতি ন্ুন্দর। এই অঞ্চলটি 
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'সিয়ের! নেতাডা? (9192৪-৩৮৪05 ) পর্বতমালার অন্তর্গত। বর্তমান ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের পূর্ব 
সীমায় উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪** মাইল ধরে এই পর্বতমালা বিস্তৃত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পর্ব 
বা মধ্য অঞ্চল থেকে সোজাসুজি গরশানস্ত মহাপীগরের কুলে ক্যাঁলিফর্ণিয়া রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে 
£সিয়ের'-নেভাডা” পর্বতশ্রেণী উল্নজ্বন না করে উপায় নেই। আজ এই উল্লজ্বঘন অতি সহজ ও 
স্বাভাঁনিক বলে মনে হয়, কেননা, একাধিক প্রশস্ত রাঁজপথ এবং রেলপথ এ পর্বহমালার বুকের 
উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম প্রসারিত হয়েছে এবং মোটরে বা রেলগাড়ীতে বসে সিয়েরা নেভাডার 
শৈলমালা অতিক্রম করবার সময়ে ওর ভয়াবহতা সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তাই আজকাল-কার যাত্রীদের 
চিত্তে উকি মারে না। কিন্ত একশ বছর আগে অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন এই পর্বতমালা 
ছিল 'একাস্তই গুরতিক্রম্য। এর পূর্বদিক হাঁজাঁর হাজার ফুট এত খাঁড়া এবং অনিয়তভাঁবে উঠেছে যে 
আরোহণেচ্জুরা দূর থেকে দেখেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তো এবং উল্লজ্বনের সঙ্কল্প ত্যাগ করতো । ফলে 
ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইয়োরো!পীয়, (বিশেষতঃ মেঝ্সিকো। থেকে স্পেনদেনীয়) আগন্তকগণ কতৃণক 
আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থ ক্যাঁলিফণিয়া৷ রাজ্য ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হতে আরম্ভ হবার পর থেকে 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পধন্ত ক্যালিফণিয়ার পূর্বমীমায় এই সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা একটি 
ছুলজ্ঘা রহম্ত-প্রাীরই রয়ে গিয়েছিল | 

যবনিকা উঠবার হএপাত হল ১৮৪৮ সালের ২৪শে জানুমারির অভিনব একটি আকম্মিক ঘটনার 
পর থেকে । এ তারিখে উত্তর ক্যাঁলিফণিয়ায় জেম্স্‌ মার্শাল নামে জনৈক কাঠের কারখানার মালিক 
কারখানার কাঁজে মাটি খু'ড়তে খু'ড়তে হলুদবর্ণ এক রকম ধাতব পদার্থের কিছু আশ পেয়ে যান। পরে 
প্রমাণিত হয় যে এ আশগুলি খটি সোনা । কয়েক মসের মধ্যেই এই খবর চতুর্দিকে রাষ্ হয়ে পড়ে 
এবং ফলে ১৮১৯ সালে শুরু হয় ক্যালিফণিয়া, তথা আমেরিকার ইতিহাসের একটি চিহ্নিত ঘটনা__ 
ন্বর্ণঅভিযান' (991৭ 981) 1 দলে দলে ভাগ্যাম্বেষী উত্তর ক্যালিফণিয়র এ অঞ্চলে সোনার খনি 
আবিষ্কারের জন্ত রওন| হন। স্থলপথে এ বাঞ্ছিত ত্রশ্বধভূমিতে পৌছুতে গেলে ছুর্লজ্ঘ সিয়েরা নেভাভ। 
ন। ডিউালে উপায়ান্তর নেই। অনাহার, অনিদ্রা এবং আরও বহুবিধ দুঃসহ কষ্ট বাধা বিপত্তি বরণ করে 
সিয়েরার গভার জঙ্গল এবং উত্তঙ্গ বরফাবৃত রূঢ় পাহাড়গুলির ভিতর ভাগ্যান্বেধীরা প্রবেশ করতে 
আরম্ত করেন এবং অবশেষে পর্বতপ্রাচীরের পশ্চিমে নেমে পূর্বোক্ত স্বর্ণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই 
দুঃসাহসিক চেষ্টায় অবশ্য অনেকের মৃত্যুও ঘটেছিল। যাহোক ভাগ্যান্বেধীর্দের অভিযান সার্থক হয়েছিল। 
ক্যালিফণিয়ার এ অঞ্চল অচিরে এক বিস্তৃত সোনার খনি এলাকায় পরিণত হয় এবং ১৮৫০ সালে 
ক্যালিফণিয়! রাজ্য মেক্সিকোর স্পেনীয় আধিপত্য থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে আসে। 

কিন্তু স্বর্ণ-অভিঘানের আর একটি অবান্তর ফসও আমেরিকার ভূগোল ও ইতিহাসে কম চমৎকারী 
শয়। ত৭ হল সিয়েরা নেভাডার শত শত বর্গ মাইল-ব্যাগী বিরাট দেহে ছোট বড় শত শত হদের* 
আবিষ্ধার। যে সোনা দিয়ে মানুষ পৃথিবীর ভোগৈষ্বর্ধ লাভ করতে পারে-_পাঁথিব মুল্য তাঁর বিপুল সন্দেহ 


* (িয়েরা-নেভ।ডার “যোসেমাইট পার্ক" নামক সংরক্ষিত বনে ৪২৯টি হুদ রয়েছে। টাহো হুদের- দক্ষিণে ২২* বর্গ- 
মাইলের মধো ১০* টিরও বেশী হুদ আছে। হ্ুদগুলির সন্নিবেশও বড় বিচিত্র। কোনটি বৃক্ষপল্পবহীন কোন পাহাড়ের শিখর- 
দেশে, কোনটি বা রক্ষ গিরিবত্মের ভিতর, কোনটি বা গভীর জঙ্গলাকীর্ণ খাদের মধ্যে, কোনটি আবার কোন পা্বস্তা 
তটিনীর নিম্নত।গে। 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] টাহোর তীরে বেদাস্ত-কুটার ৫২১ 


নেই ; কিন্থ এই যে পাইন, সিডার, দেওদার, ইউকেলিপটাস এবং আরও নানারকম সুশোভন বৃক্ষরাঁজির 
সবুজ-শ্রীর মাঝে মাঝে বিশ্বস্র্া! এক একটি স্বচ্ফ জলরাশি বগিয়ে রেখেছেন_-এগুলি মানুষের এক উচ্চতর 
প্রকৃতির কাছে অপরিমেয় সম্পদ্‌। স্বর্ণমূল্যে এর দম নিরূপণ করা বায় না। ধার! সোনা খুঁজতে 
এসে পিয়েরা নেভাডার হ্রদের পৌন্দধ-রাঁজ্য আবিষ্কার করেছিলেন, মানুষ তীদ্দের কাঁছে বেণা খণী শেষের 
মাবিফাবটির জন্তে। ক্যালিফণিয়ার সোনার খনি মানুষের উন্মত্ত লোভে আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিন্তু 
কালিফণিয়ার সৌন্দধ-উৎ্স এই হৃদ্গুলি তাদের নিখধগম্ভীর স্বচ্ছসুঘম! এখনও সমানভাবে ধারণ করে 
রয়েছে 'এবং ভবিষ্যতেও বহু শতান্দী ধরে থাকবে । মানুষের চিতর কাম-মোহ-লোভের দ্বারা অসংস্পর্ 
যে রসময় পুকুধ রয়েছেন, তিনি যেমন অমর 





হার জন্তে প্রকৃতির এই নৈবেগ্ক ৪ তেমনি অফুরস্ত। 

ন্বর্ণ[ভিযানের? শুক্ত হতে এক বৎসরের মপ্ো নিয়েধা নেভাডাব অনেক গুলি হণ আবিদ্ুত হলঃ কিন্তু 
টাঠোঁকে তখনও পুরোপুরি খুজে পাওয়] যায় নি । কোন কোন অভিযাত্রী দূৰ থেকে এই নিরাট হুদ্ের 
থানিকটা অংশ মাধ দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু চারিপাঁশের খাড়া পাহাড় বেষে নীচে নেবে হুদটির প্রতাক্ষ 
সাল্লিধ্লাঁভ করতে পারেননি । তাদের মধ্যে কেউ কেউ দুরতিক্রম্য পরত ও ঘন অরণ্যানীব মধ্যে 
লুকিয়ে-খাক|- কিন্ত “এখন €-মনাবিষ্কৃতঃ একটি বিরাট দের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন । এ সব 
লিখি& পিন্রণ মন্তীন্ত সাহসিকদের মনে কৌতুহপ টদ্রিক্ত কবেছিল এবং এই সুগুপ্ত অতিকার জলরাশির 
সম্গ্ে। বনতর লৌকিক এবং অলৌকিক কথা-উপকথার এ স্থটি হয়েছিল । যাচে!ক, ১৮৩৯ সালে 
টাঞোতে পৌছুব।র বাঁন্জা এনং এর তৌগে।লিক অবস্থানও শিনিষ্ট হয়! ভুব্টির ছে? নামকরণ হয় 
আরও ঢু বৎসর পরে। এই অঞ্চলে আদিম উপজাখীর আমেরিকান-উপ্ডিয়'নদের ভাষাণ দুটি শব্দ 
থেকে এই নামের উতপত্তি। "টা? মানে উচ কা খুব বড়, "মার “5 মানে জল | 
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৫২২ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্য। 


এর পরই আন্ত হল “সভা? হর্থ(ৎ অর্থগৃ্, মানুষের আর এক নৃতন্তর প্রচেষ্টা । টাহোর 
তটবর্তী মতিকা য়বৃক্ষরাজি-শোৌভিত দূরবিস্তৃত যে পার্বত্য বনে হয়তো হাজার হাজার বৎসর বনের পণ্ড 
এবং উপজাতীয় অরণাচারী মানুষ ছাড়া অপর কাঁরো৷ পদসঞ্চার হয়নি, সেই বনভূমি কেঁপে উঠলো কাঠের 
ব্যবসায়ী, মাছের কারবারী এবং ঘাস-উৎপাদকদের কল কারখানার শব্দে। জঙ্গল পরিঘণার হতে 
লাগলো, বাড়ী ঘর রান্ত তৈরী শুরু হল, উপত্যকায় চাষের যন্ত্রপাতি চলতে আরম্ত করলো । 
ভ্রমণকারীদেরও দেখা যেতে লাগলো এবং তাদের জন্কে খাড়া হ'ল সরা, ভোটেল ইত্যাদি । এ সত্ত্বেও 
এই বিরাট হন ও তার পারিপান্থিকের স্তব্ধ চা তখনও পধন্ত উল্লেখযোগ্য ভাবে ক্ষ হয়নি । রেভারেগু 
টমাস স্টার কি নামে একজন ধর্মযাজক ১৮৭০ সালের গ্রীষ্মে টাহোতে বেড়াতে আসেন। তিনি 
লিখে গেছেন £ 
“এই বিরাট তদের তইভূমির অধিকাংশঠ অনধিকৃত রয়েছে, তীরের চরিপাশের পাহাড়ে বিরট বিরাট বুক্ষকুপণ্ের 
নেক গুলিতে মানুষের পদ এখনও প্ড়েলি। এই হুদের সুদুর্ঘব্যাপ্ত শবচ্ছ গলরশি যেন বিশক্রষ্ ভগবানের সবণক্তিমত্ত। ও 
নির্মনহার প্রতীক। হুনটির জন্মের প্রারস্ত থেকে এর জল মর্ত্যমান্ুষের কোন কাজে উচ্ছিষ্ট হয়নি । এখানবার নির্ভত আরণ্য 
সৌন্দর্ষের কখনও তিলমান্র হাঁনি হয়নি |” 
কিন্ত টাহোর এই একান্তহা বেশী দিন অব্যাহত থাকেনি । বৎসরের পর বৎসর ত্ররের চাঁরি- 
পাশে বসতি গড়ে উঠতে লাগলো, ছোট ছোট শচর জমতে আরম্ভ করলো, তদের এলাকায় পৌছুবার জন্ম 
নানা দিক থেকে প্রশস্ত রাজপথ নিমিত হ'ল, হ্রদের তটে জায়গায় জায়গায় বাচ, (1১০৪০) বা সম্তরণ ও 
ভ্রমণের প্রশস্ত বালু-তট নিঘিত হলঃ ভূদর পিশ|ল বুকে ছোট বড় নানা বাচ্দীয় এবং তৈলচালিত পোত 
জুটতে লাগলো । ১৮৭৩ সালে টাহো শহরে মাধ ৫০টি বাড়ী ছিল, ১৮৮৯ আলে এদের বিভিন্ন 
এলাকায় টাঙো শহরের অনুকরণে ৭৮টি বসতি গোনা যেত । আজ ১৯৫৭ সালে টাঙো তকে বেড়ে 


২৫টি শহর এবং কুড়িটি ডাকঘর রয়েছে। বাঁড়ীধর হাজার হাজার। 
ঁ সং ০ সূ 


টাহে হদের পশ্চিম কুলে একটি জায়গার হাদর এক অংশ জমির দিকে অনেকটা এগিয়ে 
এসেছে । এই অংশের নাম দেওয়| হয়েছে কাঁনেলিয়ান উপসাগর+ (07701180132) 1 এখানকার 
তট থেকে যে পাহাড়টি উঠেছে ত|রই উপর আমাদের “বেদান্ত-কুটির, | এই জুল।ইতে স্তান্ফান্সিস্কো 
বেদান্ত-সমিতির দুইজন ভারতীয় দন্গ্য!পী ও একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী এবং নিউইয়ক বেদান্ত-সমিতির 
স্বামী পবিত্রানন্দজী এখানে বিশ্রাম করতে এসেছন। এর আগে জুন মাসে এসেছিলেন প্রন্তিডেন্স 
এবং বোস্টন বেদাস্ত-কেন্দ্রদ্য়ে পরিচালক স্বামী অখিলানন্দজা। এ সময়ে একটি নিশিষ্ট শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে টাহোতে আমেরিবার প্যাসিফিক উপকূলের দার্শনিক-সম্মেলন আহত হয়েছিল। 
আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেক দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ৪ ছাত্রেবা এসেছিলেন । 
অধিলানন্দজীকে বিশেষ আমন্তরণ্বারা বোস্টন থেকে ডেকে মানা হয়েছিল, কেননা “710 780০1২০- 
195 (হিন্দু মনোবিজ্ঞান) এবং মানু 1০000171151 ( হিন্দুর দুটিতে খ্রীষ্ট )--এই বই 
দুখানির লেখক হিসাবে এদেশের অনেক দাশনিক ও মনোবিজ্ঞানীর কাছে তিনি স্থপরিচিত। প্রায় 
একমাস টাহোর “বেদান্ত কুটিরে বাস করে তিনি এ সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন । 
তাঁর বক্তৃতা ও ক্লাসগুলি প্রভৃত সমাদর লাভ করেছিল। ছাত্রছাত্রীরা বলতে, আমরা কলেজে 
পু থিতে আলোচনা তো বহুত শুনেছি, ওতে আমাদের প্রাণ ভরে না; ৩ আহা 10162৮(86 
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5%/৪101--আম্রা এই ম্বামীজীর কথা শুনতে চাই । অথিরানন্দজীর সগ্রেম ব্যবহার এবং সদা গ্রফুল্ল 
স্বভাব তরুণদের মুগ্ধ করেছিল। তাঁর একটি প্রিয় আলোত্য বিষয় ছিল “মানসিক স্বাস্থ্য ও ধর্ম” 
(1901911716210) 2100. 1২6110101)0 )। 

পূর্বোক্তি সন্স্যাসিত্রয় বিকালে বনের মধ্যে গড়াতে বেরিয়েছেন__পাইন, স্ডার ও দেপ্দারের 
বন। গুদের মনে পড়ছে হিমালয়ের পরিবেশের কথা । প্রায় এক হাজার ফুট নীচে হুদ্ের চারিপাশের 
হাই-ওয়েতে অনবরত অসংখ্য মেটরগাড়ীর যাতার।ত এবং হৃদের তটে তটে গ্রীষ্ম ৰকাশ যাপন করতে 
মাগত হাজ।র চাঁজার নরনারীর ভিড়ের কথ!_-উপরের এই জঙ্গলে অনায়াসেই ভুলে থাকা যাঁয়। ওই- 
থানেই আমেরিকা __ প্রচণ্ড রাঁজপিক প্রবৃত্তির তীত্রবেগে সদা-সঞ্চরণনীল মহাশক্তিমান্‌ গিলারে'র এক শিষ্ঠ 
উপাঁসক আমেরিকা! কিন্তু এক হাজার ফুট উপরে এই শান্ত আবণ্য প্রকৃতি হিমালয়ের বনভূমির সহিত 
যেন 'এক ধর্মে বাধা । মানুষ তার অহঙ্কার ও ওদ্ধত্যের জন্টে মানুষের সঙ্গে তেৰ গড়ে তোলে, এই ভেদ 
যে কত কৃত্রিম তা সে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতিতে তো কোন ভেদ নেই। দশ হাজার মাইল 
দুরের নির্জন বনভূমিতে দশ হাজার মাইলের ব্যবধানে অনস্থিত বৃক্ষ-লতা-পাতাঁর একই শান্তি বিকীর্ণ হয়। 
সন্নাসীরা তাই সামঘ্বিক ভাবে ভুল গেছেন থে তারা ভারতবর্ষের পাহাড়ে আসেন নি; ঝাউ দেবদারুর 
মাথার হাওয়! বয়ে সেই মিষ্টি অনবচ্ছিন্ন পিরদির শব্ধ, গাছপালার নীচে প্রবাহিত পাহাড়ী নদীর সেই 
একতান কলকল সঙ্গীত, 'এই জনঠীন প্রশান্ত পারিপাশ্বিকে হিমালয়ের তপোঁবনেরই মতো চিত্তে 
চরাচরাবগাগী পরম সমতার অন্ুধান ! 

হাজার ফুট নীচে গুদেব গ্রীষ্মাবকীশের জীবন-ধারা দেখতে সন্গ্যাসীরা একদিন দুপুরে 
বেরিয়েছেন। হের চারিপাশ বেড়ে প্রশস্ত রাজপথ--১০০ মাইলেরও উপর লহ্বা। জর্জ গাড়ী 
চাল|চ্ছে_-৩২ বৎসব বয়স্ক মামেরিকান যুনক জর্জ জিনেট। দ্বিত্তীয় মহাুদ্ধে আমেরিকান পদাতিক- 
বাঁঠিনীব একজন সৈনিক ছিল সে। বেগগিয়।মে শত্রুর বুলেট একদিন তার পাজর ভেৰন করে দেয়_ 
বচবাঁর কোনই আশ। ছিল না, তবুও বদে। দেশে ফিরে ক্যালিফণিয়! বিশ্ববিগ্ভায়ে ইতিহাসে এম্-এ 
পাশ করে । মানুষেব ছুঃখ-ছুর্দশা। অত্যাচার লোভ দম্ত-_জর্জ দুচোখে দেখেছে । জীবনের গভীর তর প্রশ্ন 
তাঁকে উন্মনা করে । এমন সমর পেল বেদাস্তের সন্ধান; আকৃষ্ট হয়। জীবন-রহস্তের সমাধান জজ বেদান্তের 
মধো খুজে পেয়েছে এবং তাঁগের আদর্শ গ্রহণ করেছে । ভারতীর সন্্যাসীর। তার বড় অ।পনার জন। 

একশ" মাইল দীর্ঘ রাস্তার ডান পাশে সুবিশাল টাঠো হ্দ__বামপাশে পাহাড় এবং উপত্যকা। 
রাস্তা যে ববাঁবর হদের তট নিয়ে গেছে তা নয়, কোথাও তটের উপর-যেখাঁনে কোন বন উপবন্‌ 
বসতি পড়েছে, সেখানে রাস্ত। বামে সরে এসেছে । এক এক জাক্সগায় বিশেষ বিশে নাম নিয়ে 
গানের জায়গ। ব| বালুতট (1998০1.)। এখানে শত শত নরনারী বালকবাঁলিকা রৌদ্র সেবন 
এবং মানের জন্ত ভিড় করেছে । আশ্চর্চ, যে সভ্যতার একটি প্রধান স্তম্ত হল পৌষ।ক সেই সভ্যতার 
মেয়েপুরুষর1 গ্রীম্ম।ৰকাঁশে ছুটির জায়গাতে বেশভূা সম্বন্ধে একেবারেই বেপরোয়া! যে রকম 
খুশি, যত কম খুশি পোষাক পরে দলে দলে সবাই বানুতটে উপস্থিত। কেউ কেউ ছোট মাছুর বা 
গালিচা নিয়ে এসেছে, বালুকার উপর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে । এক ঘণ্টা এই রকম পড়ে থ(কবে। 
উপরে অনন্ত আকাশ, সামনে দূর-প্রনারিত শ্বচ্ছ নীগ জলরাশি, নীচে পৃথিবীর মাঁটি। ওদের চেতনা 
বৌধ করি একটা নতুন অনুভূতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে । যঞ্ত্ের শৃঙ্খল নেই, লোকাঁচাঁরের ভ্রকুটিও 
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নেই, রাজনীতি সাঁমজিকত|, এ সবও যে বন্ধন_ভাঁই যেন ওরা আজ বলতে চাঁয়। কাঁরাঁও বা শুধু 
বালির উপর শ্রয়ে পড়েছে । অনেকে জলে নেমে সাতার কাটছে। সন্তরণের অনেক ক্লাব জায়গায় 
জার়গাঁয়। স্থানে স্থানে নানা ছাদের, নানা আকারের মোটর বে।টের ঘাটি। ভাড়া নিয়ে একজন বা 
টুজন ব| বেশী- টাহছোর জলের উপর সেই বোট ছুয়ে চলেছে । সকাল থেকে আরম্ভ করে বিকাল 
পন্ত ট!ভোঁর বুকে শত শত এই মোটর বোটের অভিযান চলে। তুমুন শব্দ। কোন কোনটির 
গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও উপর । 

রাস্তার ডানপাশে হদের তটে, "মথবা বাঁমপাশে কোন উপত্যকায় মাঝে মাঁঝে ট্রেলার ক্যাম্প 
বা চলমান ঘরের ছাউনি । একটি সুবৃতৎ গড়ীর মতো দেখতে, আলুমিনিয়ম বা অপর কোন হালকা 
উপাদানে তৈরী, চাকা-বসানো ক্ষুদ্র ঘরের নাম “ট্রেলার” । এই ঘরের মধ্যে একাধিক কক্ষ আছে; 
চেয়ার, টেবিল, শয্যা, খাবার সরঞ্জাম, মুখধোবার বেসিন কোনটিরই অভাব নেই । মোটর কারের 
পেছনে জুড়ে ট্রেলারটি যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া দায়। গ্রীষ্মের ছুটি যারা কাঁটাতে আসে তাদের 
অনেকেই হোটেলে ব। ভাঁড়াটে ঘরে না থেকে ট্রেলারে থাকে । এতে খরচ কম পড়ে। এক 
একটি ট্রেলার কাম্পে ৫০1৬০, এমনকি একশ" পধন্ত ট্রেলার বয়েছে। ট্রেলার ক্যাম্প ছাড়া অন্ত 
জায়গার বিস্থিম্নভাবে ট্রেলার রাখণার নিয়ম নেই 'এখানে | 

টা পরিক্রমার একশ? মাইল রাস্তার তুপাঁশে বহু হোটেল এবং ভাড়াটে বাঁডী। হোটেলগুপি 
এ সময়ে সরগরম। ভোটেলগুলির পরিচ্ছন্নতা এবং হোটেল-কর্মচারীরেের অমারিকতা দেখবার মতো । 
টাহে। হ্রদের খানিকটা অংশ ক্যানিফর্ণিয়ার অন্যবঠিত পূরদিকের সংগগ্প প্রদেশ নেভাডার মধ্যে 
পড়েছে । ক্যালিকর্ণিয়ায় জুয়।-থেলা বে-মানা, কিন্তু নেভাডায় নয়। তাই পরিক্রমার বাঁত্তাটি 
ক্যানিফর্ণিয়ার সামা পার হলেই দ্রুধারে অনেক জয়ার আডড| দেখা যাঁয়। গ্রীম্মাবকাশ কাটাবার এও 
একটা বড় মাকবণ। জাগগার জাধগায় "গিট শপ । যাঁর! ছুটিতে এখানে মাসে তারা প্রিয় 
জনদ্দের উপহ।র বেবার মতো নানারকমের দ্রপাসম্তার এই দোঁকাঁনগুলিতে কিনতে পরে, শুধু 
আমেরিকান গ্িনিস নয়_-চীন, জ।পানী, মেক্সিকো এবং অন্ান্ত নানাঁদেশের কুগীবশিল্লের নমুনা । 
ভ্রণবিলাপীর! খুব উত্পাহের সঙ্গে এই গব জিনিস কিনে শিঞে খায় টাছোর স্থৃতি। 

রাস্তার বামপাঁশে মাঝে মাঝে এক একটি রাস্তা পাহাঁড় এবং উপত্যকার ভিতর দিয়ে 
হদ্দের বিপরীত দিকে বেরিয়ে গেছে । কোনটি ব৷ কোন্‌ পর্বতশিখরে কোনটি বাঁ পিয়েরা নেত।ডার 
আর কোন হদের অভিমুখে । যারা গ্রীক্ম(বকাশ কাটাতে মাসে তারা এসব রাস্তা ধরে এক একটি 
জায়গ।য় এক একদিন বেড়াতে ব| চড়ুইভাতি করতে যাঁর। ঘোডায় চড়ে পাাড়ে চড়াঁই-উত্রাঁই 
করাও গ্রীক্মাবকাশের একটি মানন্দ। ঘেড়া ভাড়া পাওয়া যায়। 

চি বাঁ সঁ নট 

ভারতী সন্ত্যাসীরা বেদান্ত-কুটীরে ফিরে এসেছেন--মাঁমেরিকার তাদের ম্বকীর ভাঁরতবর্ষে। 
ফিরে এস তারা ই।প ছেড়ে বেচেছেন। হাঁজাব ফুট নীচেকার জীবন থেকে হাজার ফুট উচুকার 
জীবনে গ্রকৃতিগত পার্থকা পিপুল বই কি! আমেরিকার প্রশ্বধ আছে, উগ্ভম আছে, বহুমুখী 
কাঁরিগরী-বিজ্ঞান আছে-__সেই ধনবল, কার্কারিত| ও বৈজ্ঞ।নিক কুশলতার প্রয়োগে এই দেশে 
টাহে। এবং টাহোর মতো এমন শত শত হাজার হাজার স্থান বিরাম এবং প্রমোদের জন্ত গড়ে 
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উঠেছে । কর্মব্যাপৃতির ফাকে ফাকে শরীর মনের বিশ্রাম ও বিনোঁদের প্রয়োজন অবশ্ঠই অনশ্বীকার্য। 
কিন্তু সন্ভানীবা ভাবছেন ভারতবর্ষে টাঞঙ্চোর মতো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীতে ভারতবামী কি 
গড়ে তুলেছে এবং তোঁলে ? গড়ে তুলেছে মন্দির ; পূজা, উপাসনা এবং নিভৃত চিন্তার স্থান : গড়ে তুলেছে 
আধ্যাত্মিক আদর্শে অন্থ প্রাণিত কারুকলা, ভাস্কর । ভারতে এখন৪ সঠত্র সহস্র নরনারী পাওয়। যাবে 
যাঁরা জীবনের অবনর কাটাতে চাঁয় অতি-জীবনের অনুসন্ধানে । আমোদ-গ্রমোদ অব্ঠই প্রয়োজন, 
কিন্ত একমাত্র প্রয়োজন নয়। এই পৃথিবীর বূপ-রস-গন্-শব্দ-স্পর্শের উত্তেজনায় কেবলই ছুটে চলা 
মনুষ্যজীবনের গরিম|কে ক্ষুপ্র করে । এই গরমে টাঙোতে হাজার হাজার আমেরিকান পুরুষ মেয়ে 
ছুটি কাটাতে এসেছে ; তাঁদের কাছে এ উদার গম্ভীর পর্বতমালা, এ ঠ্য|মল বনরাজি, এ শীল স্বচ্ছ 
প্রশান্ত জলরাশি-শুধু কি এই মর্তালোকের ভাষাই শুনিয়ে যাবে? কেউ কি শুণবে না প্রকৃতির 
এই মহান দৃতদ্বের নিকট সত্যশিবস্ুন্দরের চিরস্তন বাঁণী, ফেউ কি দেখবে না €দের মুতির মধ্যে 
“অবাঙমনসোৌগোচরম্এর গ্রতিচ্ছায়া? 


ধ্যানের ঠাকুর 
জরীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
মন্ত্র আমি জানিনাঁক, জপতপে নাঁহিক বিশ্বাস 
পরের রচিত স্োত্রে দেবতার চিশ্ুবিনোদন 


অনাদ্দিকাঁলের রীতি, প্রাণ।য়ামে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস 
হয়ত নিিত তত্ব আছে তাতে, আত্ম-উদ্বোধন 


কিছুমাত্র লাভ ক্ষতি নাহি তাতে জেনেছি নিশ্চয়. আমরা ঝড়ের শবে ছুটে যাই পথে ও প্রান্তরে 


শুধু সত্য ধ্যানযোগ, তন্ময়তা নিরাঁলা নির্জনে, বিছ্যুৎ-চিহ্নিত পথে খুঁজে ফিরি শ্ধু অকারণ, 
একান্ত প্রাণের মাঝে শিহরণে জাঁগিবে বিশ্ময় মাকাশের বরচ্ছট| লুটে নিই প্রলুব্ধ অন্তরে 

রূপ হতে অরূপের ব্যবধান রহিবে না মনে। কোথায় অস্তিত্ব তব? কোন স্বর্গে কর বিচরণ? 
আমাদের কল্পনার বিচিত্র বিকাশ মাত্র তুমি তোমারে চিনিনা আমি, তবু আমি জানি একজনে 
অগ্রত্যক্ষ চে দেবত। মানুষেরই মহিমা-সম্বল, সে আমার মিশে আছে এ প্রাণের শোণিত-গ্রবাঁহে, 
আকাশে উন্নত শীর্ষ পদতলে শ্তাম বণভূমি ধানের ঠাকুর সে যে, ফিরি আমি তারি অগ্বেষণে ; 


্র্ণসিংহাঁসনে তবু আমাদেরি দীপ্তি অচঞ্চল। শ্রাবণের বুষ্টিধারা সে আম।র মর্ম-দাবদাহে। 


মহ্‌ 
কেলান ও মানন-নরোবর 
শ্বামী নিবৈরানন্দ 


সংযোগটা আকন্পিক, কিন্তু আকাজ্ফিত। ৬ই জুন, ১৯৫৫| যথাসময়ে বেনারস এক্সপ্রেসে 
উঠে বসলাম আমরা তিন জন। ণ্জয় কৈলাসপতিকী জর” ধ্বনির গঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও 
উদ্দীপনার মধ্যে টেন হাওড়া ঠ্েশন ছাড়ল। পরদিন শিবপুরী কাশী। পুণ্যকেত্রে রিরাত্রি বাঁস 
করে গলানন ৬বাব বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করে অদৈত-আাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দঙ্গীর 
কাছ থেকে তাঁর পূর্বপঞ্চিত অনিচ্তা আঁহবণ করে আমরা লখনৌ হ'য়ে আলমোড়। পৌছে দেখি 
বাসশ্ট্যাণ্ডে আমাদের অন্যর্থনা করার জন্ধ অনেকে উপস্থিত। অন্রভব করলাম সর্বত্র আমাদের 
আত্মীয়, সর্বত্রই মাগার্দের ঘর। 'আঁলমোড়া আশ্রমের অধাক্ষ 'আমাদের জন্ক তিনটি “বিশ্বাসী” কুলির 
ব্যবস্থা করে দিলেন। আলমোড়া থেকে গাবিয়াংএর দূরত্ব ১৪৫ মাইল। প্রত্যেক কুলিকে ৬৩২ 
হিসাবে দিতে হবে । আরও একটি দল আলমোড়াঁর এসে পৌছেছে । কিন্ত তাঁদের কুলির ব্যবন্থ। না 
হওয়ায় আমরাই আগে গার্বিয়াংএর পথে রওনা] হলাম-পরব্রজেই, ১১ই জন। ন্সামাদের তখন এক 
চিন্তা, কেমন করে নির্বিদ্ে বাজ সকল হবে, কৈলাসপতির দর্শন কেমন করে ল।ভ করবু। 

কুলিদের নিয়ে এ্রথমটায় বেশ একটু অন্থবিধায় পড়তে হয়েছিল! একজন কুলি মাল বেশী 
বলে আপত্তি করে--মার একজন ৩1৪ মাইল চলার পর সরে পড়ল। তাই সঙ্ঠযাত্রী একজনের 
উপর তার দিল।ম ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসবার জন্ত | 

দারুণ রোদের তেজ। 'আলমৌডা থেকে ৮২ মাল পথ চলার গর আমর! বেলা ২॥*টার সময় 
“বেড়চিনাতে এমে পৌছাই। এবার আমাদের চড়াই-উত্রাইএর পালা শুরু । এগ্ানে যক্ধেশ্বর 
শিবমশিরের স্থানটী বড় মনোরম, কাছেই শধী | আমরা খুব আনন্দে ম্নাণ ক'রে কাপড় চোপড় কেচে 
নিলাম । সেরসিং- এর দেকানে ভাত, ডাল, তরকারি খেয়ে ভারি তৃপ্তি হল। 

পরের দিন খুন ভোরে রওনা হখে ৫ মাইল হেটে “ডালচিনা' পেলাম। সেখানে না থেমে 
আরও আগে “কানারধাচিনা"য দুপুরের মাঠার ও বিশ্রামের কথ|। এবার শিজেদের রান্নার পালা। 
দলের কেউ-ই রান্না জানেন না। আমিই এ গুর' দাখিত্ব মাথা পেতে শিলাম। কাঁনারীচিনার 
ডাঁকঘর আছে, জলের কিন্তু অত্যান্ত অভাব । কুলির বলংল মাইল দুই এগি.র গিয়ে নবী প1ওয়া যাবে । 
উতরাই করে ত নেমে গেপাম-_আনার চড়।ই করতে পাণ বেরিয়ে যাঁয়। ছু মাইল অগ্রমর হলে 
দোঁকাঁন পায়! যাঁবে শুনলাম । সহযাত্রী ইতিমধ্যে কুলিদের নিয়ে “কানাগীচিন।য়' এসে হাজির । 
কুলিরা আর এগিয়ে যেতে চায় না। আমাদের বন নীচে দেখতে পেয়ে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করছে। 
কর ফিরে যেতে রাজী নয়। কাঁজেই একটী দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। দোঁকানদার 
খাবারের ব্যবস্থার জন্ত বাড়ীর ভেতর গেল। কিছু পরেই অত্যন্ত বিষণনুখে এসে বললে, "মহারাজ, 
আমার ছেলেটিকে সাপে কামড়েছে-_মাঁপনারা দয়া করে কিছু ওষুধ দিন। ছেলেটিকে আমার বাঁচিয়ে 
দ্রিন মহারাজ |” বেচারার এই বিপদ দেখে আমাদের ভারি ছুঃখ হ'ল। সহযাত্রী একটা ওষুধ বলে 
দিলে, কিন্তু সেখাঁনে পাওয়া গেল না। ব্চোরার জন দয়াল ঠাকুরের কাঁছে মৌন প্রার্থনা জানিয়ে ফিরে 
এলাম। এসে সঙ্গে শুকনো চিড়ে ফল, ঘা ছিল তাই দিয়ে ক্ুন্নিবৃত্তি করা গেল। 
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॥ 


সেবাঘাটে এসে উপস্থিত হলাম বিকেলে | এই সেই পবিজ্র সরয, রামায়ণের আদিতে অস্তে প্রবাহিতা। 
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মাঁনসস্দরোবর 


৫২৮ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


আমি কিছু পূর্বেই এখানে পৌছে রাঙ্গাবান্না আরন্ত করে দিয়েছি। ছুপুরে ভাঁত খাওয়া হয়নি । 
সকলে বেশ তৃপ্তি করে নদীতে স্নান করে আহার করলাম। সেরাঘাটে একটীমাত্র ধর্মশালা। আমরা 
যাত্রী অনেকগুলি । রাত্রে বেশ গরম-_ঘুম বড় একটা কারো হ'ল না। কেউ কেউ আবার নদীর 
তীরে গেলেন শুতে, কিন্তু হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আঁসয় ভিজতে ভিজতে ফিরে এলেন তীরা । 

ভোরে রওন| হয়ে আমরা ছুপুরে এক জায়গায় খাবার ব্যবস্থা করে িনস্পতম্ঠএ এসে উপস্থিত 
হলাম। স্থাণ্টী ভারি মনোরম | চারিদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত আর খুন সমতল জীর়গা দেখে বাংলা- 
দেশের কথা মনে পড়ে গেল। দিনের আলো নিভে গেলে একজন সঙ্গী পেট্রমাক্সটি জালিয়ে দিল-_ 
আর সেই শির্জন অন্ধকার আলোয় ভরে উঠল । 

আল ভোর থেকেই বুষ্টি আরস্ত হয়েছে । আমরা বর্ষাতি-গায়ে র€না হলাঁম। কিছু দূর যাওয়ার 
পর এক দোকানে গিয়ে গরম দুধ কিনে দোকানদারকে জিগ্যেস করছি, দুধে জল মেশাওনি ত? 
সে ত চটে বললে, “কী, আমি গরীব হতে পারি কিন্তু অধর্প করে পয়সা নেব?” দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় সপরিবারে এই লোকটা ব্রঙ্গদেশ থেকে এসে এখানে বসবাস করছে । তার সততা দেখে ভারি 





একটি ভিব্বতী পরিবার 


আনন্দ হ'ল; বললাম কিছু মনে করো না।” এই শুনে সেশান্ত হয়ে গ্রাণ খুলে জীবনের সব স্থৃখ 
দুঃখের কথা বলতে শুরু করে দ্রিল। আমাদেরও শুনতে বেশ লাগল। আসার সময় তাঁর ছেলেমেরেদের 
হাতে কিছু বিস্ুট দিয়ে পরিতৃপ্ত হলাম। 

রোজ পথ-চলার পরেও রান্নার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে । ধথলে' রামগঙ্গার পুল দিয়ে 
যাচ্ছি, এমন সমক় একটী পাহাড়ী যুবকের সঙ্গে দেখা, রোজ ১1০ মজুরি নিয়ে সে পাঁচকের কাজে নিধুক্ত 
হয়ে গাবিয়াং পধস্ত যেতে রাজী ঠ'ল। 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] টৈলাস ও মানস-সরোবর ৫২৯ 


এদিকে একটি কুলিকে নিয়ে মার এক বিভ্রাট । নে প্রথম থেকেই অন্ুষ্থ, আমাদের কিছু না 
বলে ফাকি দিয়ে এত দূর চলে এসেছে । পথে আরো অন্ুগ্থ হয়ে পড়েছে । আর মাল নিয়ে এগোতে 
পারে না। তখন বেচারার এই বিপন্ন অবস্থা দেখে বললাম, “তোমাকে আর মাল নিতে হবে না। 
এমনি আমাদের সঙ্গে চল। খাওয়া পাবে, কিন্তু মজুরি পাবে না। একটু সুস্থ হলে আবার মাল 
নেবে” পথে বোড়াসমেত একটি লোক পাঁওয়াতে মালগুলি তার কাছে দিয়ে চলেছি । আমাদেণ সদয় 
ব্যবহারের স্থযোগ নিয়ে কুলিটা কিন্তু বেজায় গোলমাল আরম্ভ করস--বলে, আমাকে খাঁওয়! মজুরি দুইই 
দিতে হবে, কিন্তু মাল নিতে পারব না। তখন নিরুপায় হয়ে রাগের অভিনর করে উগ্রমুর্তি ধরে 
তার প্রাপ্য চুকিয়ে তাকে বিদায় দিনাম। এই দেখে সঙ্গীদের হাসি আর থামতে চায় নী। 

আবার যাত্রা শুরু হ'ল। একটু টড়াই-উত্রাই করার পরে ঘোড়াগুলির আসল রূপ ধর পড়ল । 
'একটী ঘোঁড। অত্যন্ত রুগ্ণ, সে ত আব এগোতে পারে না ছু পাযায়, আনার (ডিয়ে পড়ে, অথ, তার 
পিঠে কোন মালপত্র নেই, আমি তাকে চালিয়ে নিয়ে যাধার ভার নিপাম। কিন্ত যেচলবে না তাকে 
চ|লাবকেমন করে? অগতা| তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললাম । অতান্ধ ক্লান্ত হয়ে হাপাতে 
ইাঁপাতে যখন ডিডিগটে পৌছলাম তথন রাত ন'টা। 

শর নৃতন পাঠককে নিয়ে পূর্বেই পৌছেছিল। রানা ও তৈরী, খাওয়টা খুব তৃণ্থি করেই 
হ'ল। পরের দিন রুগ্ণ ঘোড়াটিকে মাপিকের কাছে বেখে অন্ধকার থাকতেই যাহা করলাম। 
৩খনও তারাগুপি একেবারে মান হয়ে যায় শি ননগ্রভাতের অরুণ মালোয় মাবার নৃঙণ আশার 
সঙ্জীবনী স্পশ পেল।ম। 

দুপুরে 'আনকোট+-পার্নত্য সর । 'আনগোড়া থেকে াপকোট' ৭* মাইপ দূরে । এখানে 
* রান্নাবানর পাঁপা হাড়াহ।ডি সেরে রওনা হয় চাই; কেন না আদ জোলঙগগীবি পৌছতে 
হবেই । জোলঙ্জীবি স্থানঈী ভারি মনোরম । এখানে কালীগঞ্জ! ও গৌরীগঙ্গা একত্র মিলিত হয়ে 
দ্বিগুণ বেগে সমতলের দিকে চলেছে। সঙ্গমন্থলে স্নান করার লোভ সংবরণ কর! শক্ত! তাই 
নানা বধা সত্বেও ম্লান সেরে দূরে একী গাথরের উপর স্থির হয়ে বসে প্রকৃতির অপুব শোভ। 
দেখতে লাগলাম । বিরাটের চিন্তার মন প্রাণ আনন্দ ভরে উঠল। 

চমক ভাঙতে দেখি সঙ্গীণা কখন উঠে গেছে। অনিচ্ছা সর্বেও আমাকে উঠতে হ'ল। 
জে।ললীবিতে রাত্রি বাঁ করে পরের দিন বাবল!কোট হয়ে ধারচুলাঁর দিকে রওনা হলাম । 

ধারচুলা আলমোড়া থেকে ৯০২ মাইল। রাত্রে খাবার ব্যবস্থা কিছু ছিল না। চেক 
পোষ্টের ব।রান্নায় রাত্রি যাপন করলাম । রাত্রেই আমাদের নম ধাম সব লিখিয়ে ভোরে গাবিয়াংএর 
দিকে রওনা হলাম মনের উল্লাসে। 

এবারেই কঠিন পথ আরম্ত হ'ল। কেবল চড়াই আর উৎরাই, পথও সঙ্কীর্ণ এবং বিপক্জনক | 
পাশাপাশি ছঙ্জন লোক এক সঙ্গে যেতে পারে না। ধারচুলা থেকে গাবিয়াংএর পথে পাল পাল 
ছাগল ভেড়া চলেছে । একদল পার হয়, আর একদল এমে পথ আগলায়। এরই মধ্যে পাশ 
কাটিয়ে পথ করে নিতে হবে_নইলে ঢেউ থামলে সমুদ্রে নান করার মত অবস্থা হবে! উপরের 
দিকে অনন্ত পাহাড়_-আর নীচে, বহু নীচে গম্ভীর-নিনাদিনী কালীগঙ্গা, মধ্যে সরু পথ। একটু 


পা পিছলেছে তো--একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে হাজাঁর ফিট নীচে, পার্বত্য নদীর স্রোতে 
১১ 


৫৩০ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখা। 


পথের অবস্থা দেখে সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গেলেন। ফ্াড়িয়ে পড়লেন-_ছাগলের দলটা শেষ 
হোক তারপর যাত্র! শুরু করব। কিন্কু এক একটী দল পার হতে এক ঘণ্টা, কাঁজেই বুঝিয়ে 
স্থজিয়ে ধরাধরি করে সকলকে নিয়ে অগ্রনর হতে হ'ল। 

গ্রাণ তো ওষ্াগত। ছু মাইল পথ চলার পর তপোবনে এসে দ্রেখি,একটী সুন্দর 
আশ্রম 3; দেখে ভারি মানন্দ হ'ল। 'আরো এগিয়ে দেখি আমাদের আশ্রম একটী। ন্বামী 
অনুভাবানন্দজী িম।লয়ের এই মনোরম স্থানে ছিলেন একদিন, কিন্তু মাশ্রমটি আগ শুগ্ত পড়ে আছে। 

প্রার সাঁত মাইশ হাটার পর আমরা “এলা”য় এচে হাজির হলাম। একটী মাত্র ছোট্ট 
ধর্মশলা ; কিন্ত যাঞ্জা আমরা অনেকগুলি । কালীন্দীতে স্নান করে খাওয়া দাওয়া সারা হ'ল। 
রাঁধিটি ওখানে কাটিয়ে আবার আরো দ্র্গন পথে যাঁরা শুক্র । এই চড়াইটির নাঁম “পশুর? । 
জানি না পঙ্গু থেক পন্থুব নাম হয়েছে কিনা। সঙ্গীরা সতা পঙ্গু হয়ে পড়লেন। 

“জর কৈলাসপতিকী জয়” ধ্বনি করে “মুখে হাসি বুকে বল” এই সঙ্কর নিয়ে চলতে 
থাকি। সকলে অতি ধীরে এ সন্তর্পণে চলি। চড়াই শেষ করতে প্রায় ৫ ঘণ্ট। লাগল । উপরে 
উঠে একটী চায়ের দেকানে সঙ্গীদের রেখে বান্নার বাবস্থা গেলাম । 

ভয়ঙ্কর মাছির উৎপাত । অতি কষ্টে খাওয়ার পর্ব শেষ করেই রওনা হতে হ'ল। বিশ্রাম 
করার উপায় নেই। ঠিন মাইপ 'ছোঁসার” চড়।ই শেষ করে পিরকাতে এসে হাজির হই। 
জায়গাটি ভারি স্ুন্দর। বহু আপেন ও নাসপতির ঝগান রয়েছে। এই সিরকাতেই আমরা 
হিমালয়ের শীতের প্রথম গ্রকোপ অভভর করি । 

রাঁত্রে এক পশলা বৃষি হওয়ার নাত শীরো বেড় গেল। কনকনে শীতের রাত পার হয়ে সকালে 
আবার নবীন উৎসা শিয়ে রওনা হলাম । ২৩ মাইল ক্রমাগত চড়।ই-উত্রাই করে সকলে ক্রান্ত। 
এগ|র হাজার ফিটে উঠে পড়েছি । কি দারুণ ঠাণ্ডা । প্রন্তর-বছুল উত্রাই পথে-হৌোচট খেতে 
খেতে এগিয়ে চলেছি । ক্রমে নেলা ১*টার-গাবিয়াংএ এসে পৌছলাম। এই গার্বিরাং ভারতের 
শেষ সীমায় একটি গ্রাম । ঠকল|সের দুর্গম পথে এই হ'ল বহিজগতের সঙ্গে যে!গাযোগ রাখার শেষ 
পোষ্ট অফিপ। গ্রামটির দুপাশে বিরাট পর্বত বেষ্টন করে দাড়িয়ে আছে। 

আজ এখানে বিশ্রাম । তিব্বতের পথ এখান থেকেই শুরু হবে। পরে শীত আরে 
বেশী। এখান থেকেই তাবু, ঘোড়া, জবব,» খাবার দ্রব্য প্রভৃতি সব হিপাঁৰ করে সংগ্রহ 
করে নিতে হবে। এর পর আর কোথাঁও কিছু পাবার আশা নেই। 

পঁচিশে জুন আমরা বুকে নবীন আশা উদ্ভম নিয়ে--আঁবাঁর যা শুরু করি। মনে হ'ল 
কৈলাস্পতির আশীর্বাদ অদীম দুঃখকষ্ট ভোগ করেও গার্বিয়াং পর্ধন্ত যখন আনতে পেরেছি 
তখন তিনি কুপ| করে বাকীটকুও নিয়ে যাঁবেন। গাবিয়াঃএ আমাদের গাইড কীচথাম্পার বাড়ীতে 
সকলের আদ্রর-যত্বে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। 

আমাদের দলে এবার হ'ল সবন্থদ্ধ একুশ জন। বার জনের দল আগের দিনেই রূপসিংকে 
গাইড নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। এতগুলি যাত্রী তাদের ঘোড়া, তাবু, লোকজন সঙ্গে নিয়ে 
যখন পথ চঙ্গছে তখন দেখে মনে হচ্ছিল-_যেন এক বিরাট বাহিনী কোন রাজ্য জয় করতে 
চলেছে। রাজ্য জযই বটে। জানা ছেড়ে অজানার রাজ্যে, শিবের সন্ধানে চলেছি ! 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] কৈলাস ও মানস-সরোবর ৫৩১ 


কাঁলীনদীর পুল পার হয়ে আমরা নদীর ধারে ধারে সংকীর্ণ পথে সন্তর্পণে চলেছি। 
সব সময়ে প্রাণট যেন হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে যেতে হচ্ছে! কোন্‌ মুই যে ঘোড়া আমাদের 
বিশ্বাপঘাতকতা করে ফেলে দেবে_নিজের প্রণ বাচাবার জন্ত, তার ঠিকানা কিছু নেই। 
একটি ছোট নদী পার হজ্ছি_-হ্ঠাঁৎ দেখতে পেলাঁম_-সঙ্যাত্রী একজন ঘোড়া থেকে উল্টে পড়ে 
ডান হাঁতখানি ভেঙে ফেলেছেন। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে কালাঁপানিতে যখন পৌছলাম তখন 
দেখি, আগের ১২ জনের দলও ইতিমধো পৌছে গেছেন । 

পরের দিন আমাদের বিখাত পিপুলেক অতিক্রম করতে হবে। আমরা দলবল নিয়ে এক 
বিশ্তীর্ম উপত্যকা “শিয়।ংচুংএ এসে পৌছেছি।  কী5খাম্পার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর চারিদিক 
পাহারা দিচ্ছে। একে একে সব তীবুগুলি পড় । তখনও বেলা আছে। পাশেই একটি বরফ- 
গলা ছোট্ট নদীর কলধবনি শোন যাচ্ছে। এপধিকে ওদিকে যে দিকেই তাকাই শুধু দেখি বরফ-- 
'আর বরফের পাগাড়। আমরা যেন ববফের দেশে এসে পড়েছি । 

লিপুলেকপাস্‌! দূর থেকে শিপুপাপ দেখে মনে হয় না যে, এ স্থানটি অতিক্রম করা 
এমন কিছু কষ্টকর বা তাতিজনক! ওখানকার আবহাওয।র পরিনত এত দ্রুত হয় যে আধ 
ঘণ্টার ম:পাই তবার-ঝটিকায় আক্রান্ত হয়ে এ গিরিবত্মে বিপদ্গ্স্ত হতে হয়। তনে ভোরের 
দিকে স্থানটি অতিক্রম করা কিছুটা সহজস।ধা, কেননা বরফ পড়া ভোরের দিকেই কিছু কম 
থাকে, যত'বেলা বাড়ে ততই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। 

ভীষণ ঠাণ্ডা রাত্রি। যেন বরফেব ঘরে বাদ করছি। শ্বাসক৪ সকলকে বেশ ব্যতিব্যন্ত 
করে তৃলল। মাক্চাশের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হয়ে উঠল। একট! বিরাট নিগুন্ধতা সমস্ত পর্বত- 
গাত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধাঁরে ধীরে বরকানি হাওরা আরম্ত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে গ্রচণ্ড বুষটি। 
শীতে শরীরের রক্ত যেন জমে গেনল। মনে ভ'ল এ ছরধোগ রাত্র আর শেষ হবে না। উন্গনের 
কাছে যাই একটু আগুনের সন্ধানে । আগুনও বেন ঠাণ্ড হয়ে গেছে_তারও তাপ নেই মোটেই, 
আবার ফিরে আমি। কম্বন বিছানাপতর সব ভিজে-ভিজে। তাই সঞ্ঘল করে গায়ে জড়িয়ে বলি। 
সঙ্গে কফি হিল--তাই একটু একটু থেয়ে সকলে শরীর গরম করি । কিন্ত ঘুম আর হ'ল না। 

ভোরেই রওনা] হতে হবে এ লিপুপান পার হওয়ার জন্ত। তাড়াতাড়ি তেখী হয়ে সকলে 
চলেছি, ধীর স্থির মন্থর গতি। সকলের মনে এক গভীর আতঙ্ক! শ্ঠাৎ ঝিরঝির করে হিম" 
ঝঞ্ধা আরম্ভ হ'ণ। মল্লিক! ফুলের মত অজন্ন হিমবিন্দু ধারে ধারে সমস্ত পথবাট ছেয়ে ফেলল। 
ক্রমে সর্বাঙ্গ টেকে গেল তুষারে। বুঝি লিপুপাম আর পার ৬ওয়া যানে না। অতিকষ্টে কীচ্থাম্পা 
ও পাচক চংবুর সাহায্যে আমরা এই ভয়ঙ্কর লিপুপান অতিক্রম করলাম। 

কলাসপতির কৃপায় এই লোকগুপির যে সাহায্য পেলাম তা সারা জীবনে হুলতে পারব না। 

বেলা তিনটার সময় আমরা “পলা” নামক স্থানে এসে পৌছাহ। এখানে চেকৃপোষ্টএ 
সমস্ত চেক করে। কাছে কোন গ্রাম নাই । ছুট ধর্মশালা আছে। আমরা চারটি দলই একত্র 
মিলিত হলাম। দলের প্রতিনিধি হিপাবে এক এক জন এগিয়ে গিয়ে চীনা চেক পোষ্টের অফিপাঁরের 
কাছে গিয়ে নিজ দলের নাম ঠিকানা গ্রভৃতি লিখিয়ে এলেন। পরে তারা প্রত্যেকটি জিনিষ 
তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বাদ গেল না। রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষার 


৫৩২ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


জন্ত মাথার ট্রপি ও চশম। খুলতে হয়। ছাঁতাও বন্ধ করবাঁর কথা-_কিস্তু অত্যধিক রোদে সকলে 
ছাতা বুন্ধ করলে না। চলে আসার সময় অফিসার বললে-_-আপনাঁদের এইরকম পরীক্ষা করতে 
বাধ্য হলাম রাদ্্রের আদেশে | 

আমর] এবাঁর তিববত্ের বিথাঁত মালভূমির উপর দিয়ে চলেছি। এখন চড়াই উতরাই আর 
বিশেষ নেই-শুপু বর্মপৃষ্ঠের হায় অধিকাংশ স্থানের আকৃতি । প্রথম বখন গিরিশৃঙ্গের উপর 
থেকে তিব্বতের মালভূমির দিকে তাকালাম তখন চারিদিকের মনোরম দৃশ্য দেখে কেবলই মনে 
হচ্ছিল, কি অপূর্ব মঠিমা। 'অব্ূপের এ কি রূপের সঙ্জা ! 

আমরা কিছুদূর অগ্রদর হয়ে একটা মোড় ঘুবতেই তাকলাকোট দেখতে পেলাম। কিছু 
পরে আমরা সেগানে এসে গেল।ম। এখানে ভারত তিববতের মধ্যে জিনিষ পঞ্জের কেনা-বেচা ও 
নিনিময় হয়। এখানে আমাদের ঘোড়া, জবব, গ্রভৃতি নুতন করে ব্যবস্থা! করে নিতে হবে। 
গাবিয়ংএর ব্যবস্থা আর এ পথে চলবে না। 

যাই হোক কীচথাম্পার ঢেগ্ার সমস্ত গুয়োজনীয় জিনিমেব যোগাড় হয়ে গেল । এক দল যাত্রী 
তীর্থাপুরীর দিকে রওনা হ'ল। সহ্যাত্র'র হাত-ভাঁঙার জন্ত আমরা ও পথে যেতে আর সাহস 
করলাম না। থড়ি মাটির মত ধপধপে সাঁদা পাহাড়, বুক্ষলতা বিশেষ নেই । পাহাড়ের শীচে নানাবর্ণের 
চিত্রিত গুন্ষা। তিব্বতের সব গুম্কারই কাঁরকাধ প্রার একই রকম। 

কৈলাঁসপতির জয় দিয়ে ত।ক্লাতকাট থেকে দেরিয়ে পড়লাম » তিব্বতের রাঁজপ্রতিনিধির গ্রতাপ 
এ সব অঞ্চলে খুব ব্শা। কীচখাম্পা রাজ প্রতিনিধির নিকট মামাদের পরিচয় দেশ। ভাইকে 
আমদের দূলের সঙ্গে দিয়ে তিনি নিজে তীর্থ পুরীর দলের সঙ্গে গেলেন । 

আমরা মাইল দশেক অগ্রসর হওয়ার পর 'রিংগাইবু'তে উপস্থিত হয়ে তাবু খাটাবার ব্যবস্থ 
করলাম । এখানে প্রচণ্ড শীত। সামনেই মান্ধীতি” পর্বত। ওথান থেকে একটা বরফের নদী 
আমাদের তী।বুর নিকট দিয়েই বয়ে গেছে। কোন রকমে দুপুরের আঁগারাদ্ি সেরে বিআম লওয়। 
গেল। পরধিন ভোরেই কিছু জনযোগ করে আবার যাত্রা । 

সামনে বেশ একটা উচু পাহাড়! ওটিকে ডিডিয়ে না গেলে মানস-সরোবর পাওয়া যাঁবে না। 
ভয়ঙ্কর চড়াই-উত্রাই। পথে এক মালভূমিতে তাবু ফেলতে হ'ল। গ্রচণ্ড বাযুব বেগ দেখ দিল । 
তাঁবু ফেলাই এক সমগ্ত!! সব উডিয়ে নিয়ে চলে যেতে চার । রানা করব কি, উন্নন জলতে চায় না! 
রাম্মা ত হল, কিন্তু খাবারের উপর যত্ত রাজ্যের ধুলো ও ময়না উড়ে পড়তে লাগল ! 

গাইড বলে উঠল,__আর সাত আট মাইল হাটার পর শপ্ু৬ কৈলাস দর্শন হবে। এ কথ 
শুন! মাত আনন্দে হজ্ব নেচে উঠল । এত দুঃখ কষ্ট অনাহার অনিদ্রা-_-এতদিনে সার্থক হবে। 

গাইড বলছে,__“আজ কৈলাস ও মানস দর্শন হবে।” বারে বারে শুধু এ কথাকটির বঙ্কার 
হৃদয়ে বেজে উঠছে, আজ কৈলাস দর্শন হবে! কেবলই মনে হচ্ছে সেই চিরছুলভ, জন্ম-জন্মান্তরের 
আশা ও আকাজ্জার ধন-_-খার জন্ত এ ছুর্গম পথ যাত্রা-এই প্রাণান্তক্কর তপস্তা_ সেই বূপাতীত 
রূপের দর্শন মিলবে । কি এক অব্ক্ত আনন্দে যন্ত্রগালিতের মতো চলছি । কেবলই মনে হচ্ছে, 
আর কতক্ষণে তাকে দেখব_বীকে দেখবার জন্য বেরিয়েছি। 

চড়াই পথে উঠছি। হধিহ্বস হয়ে চারদিকে তাকাই-_-কই, তুমি আর কতদুরে ! পর্বতের 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] কৈলাস ও মান্স-সরোবর ৫৩৩ 


সান্দেশে এ সেই এক অনির্ধচনীয় অপূর্ব দৃপ্ত দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম । ৭৮ মাইল 
পথ কখন যে শেষ করে ফেলেছি তা আমরা কেউ টের পাই নি! ঠিক সামনেই দেখা গেল--শুত্র 
তুষারমগ্ডিত ঠকলাঁসপতির ভাবগন্তীর রূপ, উচ্জন সুধালোকে দেখাচ্ছিল আরে! অপরূপ ! 

আকাশ আজ নির্মল স্বচ্ছ। এতদিন যা কল্পনা-রাঁজো ছিল-আজ তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
ভক্তি-গদগদকঠে সকলে সমস্বরে ণ্জয় কৈলাসপতিকী ছয়” “জয় গঙ্গামাঈকী জয়” ধ্বনিতে 
আঁকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললে । আমিও আপন ভাবে উদ্বান্ত কে 'শিবমচিয়ঃ স্তোত্র' পাঠ 
করতে শুরু করে দিয়েছি । এইভাবে সকলেই যে যাঁর মনের মাকাজ্ঞা প্রাণভরে মিটিয়ে নিলেন। 
ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি । চার পাচ মাইল অগ্রর হয়েই দেখতে পেলাম_অপূরবশোভন 
মানস-গরোবর। 

আজ কী পুণ্য দিন! কৈলাস ও মানস-সরোবরের দর্শন পেলাম। ক্রমে এসে পড়লাম 
মানসের তীরে। 

মান্য সরোবর ! তিব্বতের মালভূমিতে পনের হাজ।র ফিট উপরে কি দেখছি ! এ যে মা 
সমুদ্র । চারিদিকে শুধু নির্মল অগাধ জলরাশি । উপরে স্রশীল আকাশের চন্দ্ররতপ। শচে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর স্ধের উজ্জল কিরণ পড়াতে তারা অপূর্ব শে।ভা ধারণ করেছে। 

একবার «কাই ঠকলাঁসের দিকে, আবার দেখি মানপ-সরে।বরের অপরূপ রূপ। জল অতি 
স্বচ্ছ__তাঁই আকাশের নাল আভার সঙ্গে যেন মিশে গেছে। চাঁরিপাশেই পর্বতগাত্রঃ তাই এই 
সুন্দর সরোবরের ৬০ মাইল পরিধি পরিষ্কার দেখা যাচ্ে। গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০* ফুট! 

জল ব্রফের মত হীতল ৷ প্রথম দিন স্নান করতে অনেকেই ইতস্ততঃ করছিলেন_-আমি ত 
"্জয় কৈলাসপতিকী জয়” বলে নেমে পড়লাম। জল প্রথমেই খুব গভীর নয় তবে বেশ ঢেউ 
রয়েছে ; দেখেই ভয় হচ্ছে ১ যাঁক্‌ সাহস করে নেমে এক ডুব দিলাম। সমস্ত শরীর যেন হিম-শীতল 
»রে গেস। কোন রকমে তীরে উঠে ভিজে কাপড়-জামা বদলে সর্বাঙ্গ কম্বল দিয়ে ঢেকে একটু রোদের 
অপেক্ষায় ঈী।ডিয়ে আছি । স্্ধর্দেব সেদিন উজ্জল আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছেন । সেই 
রোদে কিছুক্ষণ থাকার পর শরীরে যেন সাঁড় এল। শান্ত আনন্দে মন প্রাণ ভরে গেল। শক্দসীর মনে 
নব শক্তি, নবীন চেতনা জেগে উঠেছে । গ্রাণে অপরিসীম আনন্দের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে! আজ আর 
ক্লান্তি নেই, কষ্ট নেই, দুঃখ নেহ ; অন্তরে বাহিরে অপূর্ব শান্তি বিরাজ করছে। 

এখানেই আমাদের তাবু পড়ল । কিন্তু গ্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আর তেমনি ধুলো । তাবু আটকে 
রাখাই এক সমস্তা। পরের দ্রিন গুরুপুণিমা । সকলেই ন্নানাদি করলেন। তীরে নানা রকমের 
পাথরের চুড়ি প্রবাঁদ আছে মাঁনস-সরোঁবরে “পরশ পাথর” পাওয়া যাঁয়। তাই সকলে এট? ওটা 
কুড়িয়ে লোহাতে ছু'ইয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন। কিন্তু লোহা ত সোনায় পরিণত হ'ল না! 

কবি কালিদাসের বর্ণনাতে আছে মাঁনস-সরোবরে কত কমল প্রস্ফুটিত! কিন্তু অনেক 
অনুসন্ধীন্র পর একটী কমলেরও দর্শন পাওয়! গেল না। খবর নিয়ে জান্লাঁম ওথানে কোন কালে পদ্ম 
ফোটে না। তবে সহত্র সহস্র রাজইাস রয়েছে । ঢেউ এর সঙ্গে সঙ্গে তারাও মনের আনন্দে নেচে নেচে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথনো ব| বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কোন রাঁজহংসী শৈবালদলের মধ্যে খাবারের সন্ধানে 
ইতস্ততঃ ঘুরছে । আর রয়েছে অনেক মাছ, দেখতে মহাশোল মাছের মত। 


৫৩৪ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


এখান থেকেও কৈলাস প্রায় ২০ মাইল । পথও অতি দুর্গম। আমর! কৈলাসপতির জয় দিয়ে 
এগিয়ে চললাম, একদিকে দর্শন করি কেলাস-আর একপাশে মানদ। যত এগোই ততই গভীর 
আগ্রহে ধ্য় মন ভরে উঠে। কিন্তু পথে প্রচণ্ড হাওয়া আর তার সাথে ধুলো! | সর্বদেহ সাদ! ধূলোতে 
পরিপূর্ণ হয়ে গেল! এ থেন দর্শন দেবার পুর্বে শিবই কৃপা করে বিভূতিভূষিত করে দিচ্ছেন 
তার দর্শন-ভিথারী সন্তানদের । আঠারো হাজার ফিট উপরে_- কৈলাস শিখরের পাদদেশ 
দিয়ে আমরা চলেছি । পথ অনি দুর্গম ও বিপদসংকুল। কখনো গিরিখাতের ভেতর দিয়ে আবার 
কথনো 'গ্রস্থরত্জ,পের উপর পায়ে ঠোককর থেতে থেতে চলেছি একটা নেশার ঝোকে। সামনে আশে 
পাশে সর্বধ্ বক এই ঠিক ঠিক বরফের রাঁজ্য। বরফের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে চলেছি-_- 
একটু পা পিছলে গেলে ছিটকে পড়তে হবে বহু দূরে । শৈলশিরার শেষ প্রান্তে ডেরাগুম্ফের সামনে 
এসে পড়েছি। ভেরাগুম্কার লামা হলেন ঠকলাসপতির পুজারী। আহা! এ কী দেখছি_ অতি 
নিকটে বাবার বিরাট |লগমুতি _ গোদীপট্রসঠ পুর্ণ দর্শন! এক অনুপম রূপদাধুরা দেখে শুবধ হয়ে 
গেলাম দুগ্ধ নেত্রে পাথরের মত নারব নিথর হয়ে জন্ম-জন্মান্তরের অতৃপ্ত কুধা নিয়ে বুতুক্ষর মত চেয়ে 
আছি! যেন গান কাঁণ পাত্র-সব কিছু চলে গিয়েছে । এক অপূর্ব অনুভূতি, বর্ণনার অতীত! 

টৈলামপঠির আরাধনা শেষ করে আমরা ভাবের ঘে।রে 'ডেরাফুক” গুশ্কার ভেতর গেলাম | 
গুল্ষাতে সকলেই ভাবা (ক্মচারা )5 লামা (বৌদ্ধ সন্গ্যাপী) একজনও উপস্থিত নেই। আমাদের 
দেখে অল্পবয়ঞ্ক 'ডাবাঃরা ছুটে এসে বলে, 'লামাগুরু, পয়লা দেনা থানা দেনা" । তাদের অমায়িক 
ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম ভাবাদের হাতে কিছু বাদাম পেস্ত|, কিশসিস্‌ ও খুরা পয়সা দিয়ে 
কৈলাসের পুজারীর হাতে প্রচুর ধৃুপকাঠি কপুরি প্রভৃতি দিলাম । গুম্ফার ভেতরে ছোট্ট গুহার মধ্যে 
গ্রবেশ করে বু দেবদেবীর মুতি দেখতে পেলাম । প্রধান মুতি বুদ্ধদেনের-_বেশ সৌমাদর্শন । 

আঁ আমাদের দুর্মালা অতিক্রম করে ১৮৭৫* ফিট পধন্ত উঠে গোরীকুণ্ডে পৌছাতে হবে। 
আমরা নেশ হ'শিরার হয়ে ঘোড়ায় যাচ্ছিলাম । রাস্তা এত ছুর্গম যে পদে পদে সয়ার-সমেত ঘোড়া 
পড়ে গিয়ে পঞ্চত্ব -গ্রাপ্তির সম্ভবনা । ছুরমালাঁতে উপস্থিত ভওয়াঁর সঙ্গে সঙ্গে বরফের এক পশল বৃষ্টি 
ঝুরঝুর করে নেমে এল । আমাদের গায়ে মাথায় পড়ছে তুষার বৃষ্টি_-এ যেন উমানাথের অ।শীর্বাদ ! 

একট অগ্রপর হয়ে গৌরীকণ্ডে পৌছলাম ; কুণ্ডের পরিধি প্রায় আধমাইল। গাইডকে সঙ্গে 
নিয়ে কুগ্ডের নীঢে নেমে পবিত্র জল স্পর্শ করে উপরে ভঠে এলাম। মাইলখানেক নামার পর অনেকটা 
সমতল ; একপাশে চলেছেন কলকল ধ্বনি-মুখরিত গৌরীগঞ্গা | 

নদী পার হয়ে আমাদের তাবুতে যেতে হবে। তুষার গলা জল। সহযাত্রী একজন জবব, চড়ে নদী 
পার হতে গিয়ে ভেসে গেলেন । গাইড. তার জীবন বিপন্ন করে তাকে খরসোত থেকে উদ্ধার করল। 
তাঁবুতে পৌছে বরফের জালায় তিনি পুড়ে যাচ্ছিলেন। উপশমের জন্ত ব্রা দেওয়া হ'ল। 

রাত্রে কারও ঘুম হল না। পরদিন প্রত্যুষে চাপ চাপ বরফ তীবুর উপরে নীচে সর্বত্র পড়ে রয়েছে 
দেখতে পেলাম । বরফের বাড়াবাড়ি দেখে পহ্যাত্রীরা ফিরবার জন্ত ব্যাকুল। বুঝিবা সকলকেই বরফে 
জমে যেতে হবে। অরুণদেবতাঁর করুণামাথা আশিস গায়ে মাথায় পড়ামাত্র আমরা কৈলাস-পরিক্রমা 
সমাপ্ত করে বাবাকে বিদায়প্রণতি জানিয়ে মানসের দিকে যাত্রা করলাম। 

একটি মংস্থপূর্ণ নদীর তীরে তাবু ফেলা হল। মাছের খেল! দেখছি তার ফ|কে কৈলাদপতিকে 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] কৈলাস ও মানস-সরোবর ৫৩৫ 


প্রাণ ভরে দেখে নিচ্ছি। যত দিন যাবে ততই আমরা তীর থেকে দুরে বহুদূরে চলে যাব। থাকবে 
শুধু মধুর স্থতি। এক ঘণ্টা চলার পর আমর! আবার মানসের তীরে পড়া করলাম, মানে 
তাবু ফেললাম। প্রত্যুষে সকলেই তৃপ্তি করে মানসে নানাদি সেরে নিলাম। তাড়াতাড়ি আহারান্তে 
প্রত্যাবর্তনের পালা শুক হ'ল । আমরা প্রাণের আবেগে কৈলাস ও মানসের উদ্দেগ্তে বার বার বিদায় 
গ্রণতি জানালাম । এখন মামাদের উদ্দেহ্য তাক্লাকোট্। বেলা ১০ট1। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । 
কিছুক্ষণ পর তুষার-ঝটকাঁর তাগুৰ শুরু হল। প্রাণ যেন যায় যায়। আমরা অতিকষ্টে রাক্ষসতাল 
ও মাঁনপকে দুপ।শে রেখে পথ চলছি। ছুটি পাহাড়ের মধ্যে একটি ছোট নদীর শ্তামল তীরে 
তাঁবু ফেলা হল। 

সাংচুং-এ রাঁত কাটিয়ে বেলা দশটায় তাকলাকোট | তিব্বতের স্থানায় শাসনকর্তা জংপং সাহেবের 
কাছ থেকে আমাদের তিব্বত ত্যাগের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হল । এখানে রাত্রি যাপন করে 
জববু, ঘোড়া ইত্যাদির ভাড়। চুকিয়ে রওনা হলাম গাবিয়াং! তিব্বত এখন মগ্ডাচানের অন্তর্গত । 
তাকলাকোট থেকে গাবিয়াংএর পথে একমইল এগো।লেই মহাচীন ও ভারতে সীমান্তের মুখে চীন চেক 
পোষ্টে পৌছুলে তল্লাশ শুরু হল। অপর একটি দলের এক যাত্রীর নোট-বহ খুঁজে দেখে চীনা সাস্ত্রীর 
গম্তীর ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। যাত্রীট বুন্দাবনী এক সাঁধুকে টুকরো কাগজে একে রাক্ষমতাল, লাস 
ও তীর্থাপুরীর রাস্ত। দেখিয়েছিলেন, সেই টুক্রোটি নোটবুকের ভেতরে পাওয়া গেছে। একের ভুলের 
মাশুল-_ সবাইকে দিতে হবে। আমাদের দলটিও রাতের মত আটক পড়ল। শু*লাম কাল সকালে 
তাকলাকোট থেকে “েকৃপোষ্টের” ভার প্রাপ্ত সেনানাণক ফিরে এলে আমাদের বিচার হবে। 
আমাদের দলটার পাসপোর্ট আলাদা, এই যুক্তিতে অনেক ওকাঁলতি কর। গেল, কিন্তু নিক্ষন! সার 
' বাত প্5গ শীত এবং উদ্বেগে কাঁটিয়ে ভোরবেল। সবাই মিলে খোলা আদালতে হাঁজির হলাঁম। হাকিম 
রায় দিলেন, আমাদের দলটি নির্দোষ; অতএব অন্কদের সঙ্গে আমাদের আটকে রাখবার জন্ত চীনরাষ্ট্রের 
পক্ষ থেকে তিনি ছুঃখ প্রকাশ করছেন । 

অপর দলকে সাবধান করে তিনি বললেন, “চীন ও ভারত মিত্র রাষ্ট্র। পরম্পরের 
সীমান্তের অভ্যন্তরে তার্থ যাত্রা উপনক্ষ্যে ছুই দেশের ধর্মপিপাস্ুদেরঈ গতায়াত আছে । আপনারা 
আমাদের দেশে তীর্থ করতে এসেছেন, ভবিষ্যতে আরো অনেক আদবেন। আপনাদের চলাফেরা 
এবং আচরণে এমন কিছু থাঁকা উচিত নয়, যার দ্বারা আমরা পরস্পরের প্রতি সন্দিন্ধ হই | 
রাষ্ট্রের গ্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আপনাদের এখানে একরাত্র আট কাঁতে হ'ল বলে কিছু মনে করবেন না” 

বিচারক নিজের আসন ত্যাগ করে এসে আমাদের সকলের সঙ্গে করমর্দীন করলেন । 

ছাঁড়া পেয়ে আবার নূতন উৎসাহ শিয়ে গাবিযীংএর ধিকে যাত্রা করনাম। দলের কয়েক জন, 
যারা গতকাল আমাদের আগেই সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিলেন, দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে আজ 
'ুনরায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে অভিভূত হলেন। 

সম্মুখে লিপুলেক্‌-পাঁস আজই অতিক্রম করে কালাপানি পার হতে হবে। তুষারাচ্ছন্ 
লিপুলেকের মাইল ছুই অতিক্রম করার পর তিব্বতগামী এক বিরাট ব্যবসায়ীদলের ভেতর কীচখাম্পার 
মেয়ে ও জামাইকে দেখে থানিক দাড়িয়ে গল্প সল্প করা গেল। 

ভারতীয় জবব্‌ ও ঘোঁড়ার পিঠে মালপত্র নিয়ে আমাদের সহযাত্রী শংকর প্রা আধ মাইল 


৫৩৬ উদ্বোধন [ ৫৯তম ব্ধ--৯ম সংখ্যা 


এগিয়ে পড়েছে । এদিকে এমন ঝেপে ঝড়বৃষ্টি এল যে আর এগোতে পারা যাচ্ছে না । অপর দলের 
তাঁবু পড়েছে, অগত্যা! সেখানেই আশ্রয় নিলাম। 
ভোরে উঠে আনার পায়ে চলার পথ। তিব্বতের উর পর্বতমালা অতিক্রম করে আজ ভারত 
ভূমির প্রথম গ্রাম গার্বিয়াংএ পদার্পণ করব। তুষার-ঢাকা লিপুলেক-প।স্‌ পেরলে ভারতের সরস 
মৃন্তিকাঁয় চোখে পড়ে দিগন্তর্যাপী গোলাপ, লিলি, এনং জান।-মঞ্জান! বিচিত্রবর্ণের অগণিত ফুলের 
সমারোঠ | উপবে গাঁট নীল আকাশ । আর নীচে থেদিকে যতদুর তাকাও শুধু ফুল, ফুপ, আর ফুলশ 
বভপর্ণ ফু'লব গানিচা যেন বিছিয়ে রেখেছে। 
গাহিয়াংহ পৌঁছে ভারঠীর চেকপোষ্টে রিপোর্ট করলাম, পুনরার আশ্রয় শিলাম কীচখাম্পার 
গৃঠে। গরদিন ভোরে মাবার যার। শুরু । উদ্দেপ্ত -ধারটুলার পথ দিয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম। 
বোধির চড়াই পেরিনে মাণপাছে বুটিণ নু এটিকে গেলাম। 
পরপিন যখন যাঁরা করি তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে । 5 মাইল যেতে না যেতেই দেখি 
প্রবল বর্ষার চাপে পাহাডেব গায়ে এখানে ওখানে ধ্বপ নেমেছে । কালাগঙ্গার পাড় ধরে চলেছি, 
পথ অতি ছুর্গন। জন পাণার গতাগাত নাই | ধাবমাণ ফেণাগিত জলকল্লোলে কর্ণ বধির হবার উপক্রম । 
ক্ষণপরেই নবী উভয় তারে শুরু ভন পাথর খনার শন্দ-থেন মহাযুদ্ধে কামান গর্জাচ্ছে! পেছনেও 
মৃতা- সুখে মৃত্া ! অতএস এগিয়ে চলাহ ভাল। অতি সন্তপণে এগিয়ে চলেছি । সামনেই 
হঠ1ৎ চগ “দ্রপাঁতের আওয়াজ--উপর থেকে এক পিরাট পাথর থসে পড়ে রান্তার খানিকট| গুড়িয়ে 
নিয়ে নাচে কালীনধাতে অনৃষ্য হয়ে গেল । চতুধিকে মৃত্যুর তাণুৰনাতে খরলোতি। কালীনদীর 
গজন, পাশেই বর্ষা-তেছজ। সুউচ্চ পিচ্ছিল পর্তগান্ধর থেকে খসে-পড়া পাথরের কামান-ধবনি! আর 
হণ দিকে নর্বত্র সহন্ত্র ধারায় ফেণারিত পাগলা ঝোরার আগুয়জে কানে তালা লেগে গিয়েছে । 
কূলিরা সব জব।ব পিল, আর একপাও এগোবেনা। কি করাযা 4--দত্যিই এই ধবপ পেরিয়ে 
ধাওয়।র সাহস যে কারো আছে, ত। তাদের নুখ দেখে মনে হয় শা অগশহাা আমি শগুরু্মরণ 
করে অঠি সন্তপণে ধসের মাঝ।মাঝি গিরে ধাড়লুম | বেশ খানিকক্ষণ ঈাডিয়ে উত্পাহ দেওয়ার পর 
যেন কুলিরা বুকে বল পেল। 
এক ফার্ং জুড়ে ধ্বম নেবেছে । তি সন্তর্পণে সবাউ নিলে সেটাকে পার হওয়া গেস। কিন্তু 
তণুকি ণিপদের শেষ আছে ? পথের স্থানে স্থানে রাস্তা ভাসিয়ে প্রবল খরত কালানদীতে গিয়ে 
দেবেছে। এমন শ্বেত যে পা রাখা দায়, ৩ুনু তারই ভেতর দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। 
খরস্রে।তগুলো ছা'চলে৷ লাঠির ডগা পুঁতে কোন প্রকারে পার হওয়। গেল-_ছোট গুলো লাফিরে। 
অবশেষে ধাঁরচুলা পৌছণাম।॥ তিববতের প্রস্তরাকীর্ণ বরফ-ঢাক| উর ভূগির পরে এতদিনে সবুজ 
শম্পান্ডীর্ন বনভূমি ও সমতলে বাঁধু আন্দোলিত বিস্তৃত ধাঁনের ক্ষেত দেখে চোখ জুড়ালো । 
ধারচুল। থেকে পৌহলাম 'পিথরাগড়'। পিথরাগড় পূর্বে নেপালের অধীনে ছিল। ইংরেজের 
সঙ্গে বহুবার এখানে নেপালের যুদ্ধ হয়েছে। বেশ সমুব্ষশাঁলী শহর-_খুষ্টান মিশনারীদের 
একটি গ্রধান আড্ড।। পিথর।গড় থেকে পরধিনই মায়াবতীর রাস্তায় বাসে করে এসে 
পৌছলাম “লোহাঁঘ।ট/। 
তুরগমের যাত্রা শেষ হ'ল । নানাদিক দেশ থেকে এসে সকলে একদা একক্র হয়েছিলাম-_দুরের 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা 


৫৩৭ 


লোক হয়েছিল পরম আত্মীয়, বিপদের বন্ধু। আজ এখানে হবে সকলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। জীবন- 
নাট্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র নাটকের একটি অঙ্ক এখানেই শেষ। 

চলতি পথের পরিটয়-_কিন্, তবু কি নিবিড় স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়েছি এদের সঙ্গে, কত তুহিন- 
্রীতল হিম-বাত্রি, জন-মম্ুষ্যহীন বরফের প্রান্তরে এক তাবুতে একত্র রাত কাটানো, কত কুনু মান্তীর্ণ 
পার্বত্য প্রদেশ, কত তুষারকীর্ণ মরুপথ, কত চড়াই-উৎরাঁই, দিকৃচিহ্নহীন কঠিন নীরস পর্বতগা্জে একক্র 


পথ চলা সব আঙ্জ এখানে এসে শেষ হ'ল। 
পথে আমার একমাত্র সঙ্গী শঙ্কর । 


পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম $ এবার মায়াবতীর 


গৌতম বুদ্ধের সাধন! 


[ যজ্ঞ-তপস্তা! সম্বন্ধে তাহার মত ] 
ডক্লুর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক 


“চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধি প্রগীড়িতে। 
বেগরাট ত্বং সমুতৎপন্নঃ সবব্য|ঁধ প্রমোচিকঃ 0৮ 
হে বুদ্ধদেব ! ক্রেশরূপ ব্যাধি-দ্বর1 প্রপীনড়িত হইয়। 
বহুকাঁলযাবৎ জীবশে।ক 'আতুর অবস্থ।য় পাতত ছিল, 
তুমিই সবপ্রকার ব্যাধির গ্রমৌচনকাণী বৈগ্যরাঁজ 

বা টিকিৎ্সক-প্রধান হইয়া সমুৎপন্ন হইয়ছ। 
গৌতম বুদ্ধ এক বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারতে 
অবতীর্ণ হইয়ছিশেন। তাহার স্বয়ং-আচরিত ও 
জগতে উপবিষ্ট ও প্রচারিত ধর্ম ছিল বহুলাংশে 
শীতিমুলক। ধর্মওত্বের বিশ্লেষণে তাঁহার ঘুক্তিমন্তা 
ও ম[নবের মনস্তত্বচ্জান ব্যয়ে তাহার প্রজ্ঞা- 
বৈশারগ্ভ কেবল ভারতবর্ষে নঠে, সমগ্র জগখে 
স্থবিদিত। সববিশ্বহিতকর তীয় ধর্মেপদেশের 
যশ প্রচার ও আলোচনা হইবে, ততই পৃথিবীতে 
স্থথ ও শান্তিধারার প্রবাহ লক্ষিত হইনে। জগং 
হইতে দুর্শীতির বিলয় ঘটাইতে হইলে বুদ্ধের 
উপবিষ্ট সুণীতিসমূহের গ্রহণ বিধেয়। এমনকি, 
রাজণীতি-ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ ধর্মের শীলা্দির প্রভাব 
বিস্ত/প্রিত হইবার যোগ্য । শ্রীবুদ্ধের ব্রক্মবিহারের 
কল্পনায় মেত্রী, করুণা, মু্দিতা ও উপেক্ষ।__এই 
চাঁরিটির যে আচরণ-নির্দেশ আছে, তাহ। চিরক|লই 
স্মরণীয়। এই সব কথ ভাঁবিয়াই এই মহাপুরুষ 
১২ 


বা অবতারের জীবনচরিতের একটি বিষয় লইয়। এই 
প্রবন্ধ রচিত হইল। 

প্রাগবুদ্ধ যুগের ভারতীয় ধর্সে পৌরোহিত্য ও 
কর্মকাণ্ডের অশ্াধিক গ্রভাব দৃ্ট হয়। উপনিষদ্‌- 
গুলি সেই প্রভাবের অনেকট। বিরোধিতা সম্পাদন 
করিয়াছে । তৎ্পরে বুদ্ধদেব যজ্ঞ তপন্তার্দি ও 
কঠোর কৃচ্ছুদাধনের বিরোধিতা করিয়াহিলেন। 

এই প্রবন্ধের কথান্স্ক সংগৃহীত হইয়াছে 
তিনথাণি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, যথা £ পালি ভাষায় 
রচিত শিদান-কথা', সংস্কত-পাপি- প্রাকৃত তিন 
ভাঁষার সংমিশ্রণে গঠিত গাথা-নামক ভাষায় রচিত 
“মহা বস্-মবদান”, এবং মহাকবি ও মহাঁদ।শনিক 
অশ্বঘোবের “বুদ্ধব-চরিত” | 

পাঠকম|এই জানেন কেমন করিয়। পোঁধিসত্ত 
গৌতম স্নেহবান্‌ পিত। রাঁজ। শুদ্ধোদন, স্নেহময়া 
মাতৃদদৃশা মাতৃঘণ! গৌতমী, রূপলাবণ্যবতী ভা! 
যশোধরা ও নবজাত শিশুপুত্র রাহুলকে এব: 
আত্মীরম্বজনসহ সমগ্র বাজ্য পরিত্যাগ করির' 
উনত্রিশ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা বা সন্গাগ গ্রহণ 
কগিয়ছিলেন। সংসারে ভ্রিতাপের অভিথাতে 
থিন্ন হইয়াই জগতের লোকেরা মুক্তিকামী হয়। 

ছন্দককে বিদায় দিয়া গৌতম সর্বপ্রথম এক 


৫৩৮ 


তপোঁবনে যাইয়। উপস্থিত হইলেন । ইহাই বশিষ্ঠ- 
গোত্রনাম। এক খধির আশ্রম। আশ্রমবাসী 
বিশ্রের! বোঁধিসত্তের অলৌকিক শরীরলক্ষণ দেখিয়া 
বিশ্মিত হইলেন। সেখানে একটি তপস্বীকে তিনি 
তপন্তার তত্ব ও সেই আশ্রমে প্রচলিত ধর্মবিধির 
আচরণ ও তৎফল ন্ষয়ক প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, 
কোন কোন তপবী অগ্রামাঃ সলিল-প্ররূড় অন্ন, 
বৃক্ষপর্ণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ 
করেন; কেহ উদ্থবৃত্তিক হইয়া, কেহ বা বল্মীক 
মধ্যে ভুজঙগসহ বাদ রিয়া, কেহ জটাকলাপধারী 
হইয়া, কেহ ছুই সন্ধ্যায় অগ্নির উপাসক হইয়।, কেহ 
বা আবার মত্স্তপহ জলে বাস করিয়া কাল 
অতিবাহিত করেন। এইরূপ নানাভাবে তপস্ত। 
করিয়। কেহ তৎফ:ল স্বগে যাইয়। বা মর্ত্যলে।কেই 
নথ অনুভব করেন। তখন রাজকুমার সন্ালী 
গৌতম নিজের কথা বলিতে যাইয়া এই প্রকার 
তপস্তাধির এইরূপ একটি সমালোচনা করিলেন £ 
“ছুখোত্সকং নৈকবিধং তপশ্চ ম্বপ্রধানং ৬পনঃ ফণং ৮। 
লোক।|শ্চ সবে পরিণামবন্তঃ হলে শরমঃ খলয়মাশ্রঘাণাম্‌ | 
( বুদ্ধতরিত ) 
“এই অনেকবিধ তপস্তা ছুঃখমর, তপস্তার ফলের 
মধ্যে শ্বর্গই প্রধান । ্বর্গাি-লে।ক-সকল পরিণাম- 
যুক্ত ( অর্থাৎ পরিবর্তন ও ক্ষয়শীল ), তাই দেখা 
যাইতেছে যে, আশ্রমণাঁসাদ্দের এই শ্রম যেন অশ্ল- 
বস্তুলাভের জন্ত (গুরুতর তত্লাভের জন্য নহে )17 
তাহার মতে ম্বর্গকলের জন্ত নিরমাদির আচরণ 
মহত্তর বন্ধণের হেতু হইতে পারে । ইহা তে দুংথ- 
ঘারা অন্ত হুঃখ অন্বেষণমা। 
“ইহাথমেকে প্রাবশান্ত খেদং স্ব্াথমন্তে মনাপ্ু বস্তি । 
হথাথমাশাকুপগোহৃতাঃ পততানর্থে খলু জীবলোকঃ ॥” 
(ঝু৮১, 
“কেহ কেহ এহিক স্ুখাদি লাভের জন্য ছুঃখপূর্ণ 
বিষয়ে প্রবেশ করে, অপর কেহ কেহ স্বর্গার্থে শ্রম 
অবলম্বন করে। কিন্তু, জীবলোক স্থের আশ 
করিয়া, নিজকে দীন বোধ করিয়া, অকুতার্থ হইয়া 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্--৯ম সংখ্যা 


অনর্থে পতিত হয়”। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এমন বিষয়ের 
জন্তড পরিশ্রম করা উচিত ঘ্যত্র পুনননকার্ধম্”__ 
যাহাতে আর কোন করণীয় করিতে হইবে না। 
কচ্ছসাঁধনে বা শরীরগীড়া-দ্বারাই ধর্ম হয় না। চিত্তের 
বশেই মানুষের শরীর-- প্রবৃত্তি ও নিবৃন্তির পথে 
চলে, তাই চিত্তের দমনই তাহার উপযুক্ত কার্ধ, 
কারণ, চিত্ত-ব্যতিরেকে শরীর ত কাষ্টপ্রায়। 
এইভাবে অনেক যুক্তিঘুক্ত কথা বলিয়া সে দিন 
বোধিসত্্ব সন্ধ্যানময়ে তপঃ প্রশান্ত সেই তপোবনে 
প্রবেশ করিলেন। কয়েক রাত্রি সেখানে বাঁম 
করার পরে তিনি তপস্তার পরীক্ষা করিয়া সে স্থান 
ত্যাগ করিলেন । মাঁশ্রমবাসীদিগের মধ্যে একজন 
বুদ্ধ তপস্থী সম্মান-সহকারে গৌতমকে বলিতে 
লাগিলেন_-“হে বস! তুমি আমার্দের 'আশ্রমে 
থাকাতে ইহা পূর্ণ প্রতিভাত হইতেছে ১ তুমি চলিয়। 
গেলে ইহা শূন্ত বোধ হইবে। সুতরাং তোমার 
এখানেই থাকা উচিত। সম্মুথে তুমি যে হিমালয় 
পর্বত দেখিতেছ সেখানে কত ব্রহ্গষি, দেখষি ও 
রাজধিরা তপঞ্তা করিয়া থাকেন এবং সেখানে 
অনেক পুণ্যতী্থ রহিয়াছে” । তপন্থিদুখ্য এইরূপ 
অনুরোধ করিলে ভবপ্রণাশের জন্য কৃত প্রতিজ্ঞ 
গৌতম তাহাঁকে বলিলেন_তপোঁবনের মুনিদিগের 
আমার প্রতি শ্বজনভাবদর্শনে আমি পরম প্রীতি 
লাভ করিয়াছি এবং আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে 


আমারও দুঃখ হইৰে। কিন্তু, 
“গায় যুস্ম। কময়ং তু ধর্মে! মমাডিলাযস্তবপুন্ভব|য়। 
অস্মিন্‌ বনে যেন ন মে বাবৎস| ভিন? প্রবৃত্ত হি নিবৃ'ত্ধর্মঃ ॥' 
( বুঃ চ:) 
“আপনাদের ধর্সাচরণ দ্বর্লাভের আশার; আমার 
অভিলাষ অপুনভবের (অর্থাৎ জন্মান্তরচ্ছেদের ) 
জন্ত। এই কারণে, এই বনে বাস করিবার ইচ্ছা 
আমার নাই। ঘষে হেতু গ্রবৃত্তিপর ধর্ম হইতে 
নিবুর্তিপর ধর্ম ভিন্ন রকমের।” পরিব্রাজক 
গৌতমের অর্থবৎ, ওজন্বী ও গবৰিত বচন শুনিয়া 
তপন্বীরা তাহার প্রতি অত্যধিক সমাদর প্রকাশ 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


করিলেন। তীহার্দিগের মধ্য হইতে একটি 
তন্মশীয়ী দ্বিজ গৌতমকে বলিলেন-_"হে ধীমন্‌! 
তোমাঁর সংকল্প উদার, যে-হেতু তুমি জন্মপরি গ্রহে 
দোষদর্শী হইয়। স্বর্গ ও অপবর্গের (মোক্ষের) 
বিচার করিয়া নিজে অপবর্গে ই মতি রাখিয়াছ। 
'ষজ্জি স্তপোঠিনিয়সৈশ্চ তৈস্তৈঃ র্গং বিযাসন্ত হি রাগবন্তঃ। 
রাগেণ সংর্ধং রিপুণেব যুদ্ধ। মোক্ষং পরীপ সস্তি তু সত্ববন্ত;॥' 

(বুঃ চঃ) 
ধ|হার| ( বিষয়-মথে ) রাগধুক্ত তীহারাই সর্বপ্রকার 
যক্, তপন্ত। ও নিন আচরণ করিয়। স্বর্গে যাইতে 
ইচ্ছুক; কিন্তু, যাহারা সত্বগ্তণী লোক তাহারা রাগ 
বা বিষয়।সক্তিকে শত্র মনে করিগঃ ইহার সহিত 
সংগ্রম করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন । 


মঠাবস্ত-অবদানে উক্ত হইয়াছে যে, যখন 
বোধিসত্ব বশিষ্টের সেই ধর্মারণ্যে প্রথম প্রবিষ্ট 
হইলেন, তখন সেই নির্বাত সাগরের ন্ায় অব্যগ্র 
মুনিকে দর্শন করিয়া ধর্মাতা শ/কারাজকুমার 
তৎসমীপে ভূমিতে উপবেশন করিলেন কাঞ্চন- 
স্তম্তসদৃশ, জন্মশত-সঞ্চিত গুণসঞ্চয়ে লব্ধ শুভ 
শারীরলক্ষণযুক্ত সন্ম্যাসী রাজকুমাঁরকে সবিশেষ লক্ষ্য 
করিয়। ঝ'ষ বলিয়াছিলেন-__ 


“শ্র্ধগন্ভারশব্দেন স্বরেণ অনুনাদিন]। 
ত্রিলো কমহতে কৃত্মমাজ্ঞাপয়িহুমোজস! ॥ 


বঞ্জনানি হি যা যণ্ত লক্ষণা'ন 5 লক্ষয়ে। 

যুক্ত হয়ং সবভূ হানাং প্রিলোকপতিরীগ্বর১॥” 
(এই ব্যক্তি) তাহার ন্নিগ্ধ, গম্ভীর ও অনু- 
নাদকারা স্বরের শঙ্গদ্বারা নিজ তপোবলে সমগ্র 
ঠেলোকাকে আজ্ঞা করিবার যোগা। তাহার 
(শরীরে ) আমি যে-সব লক্ষণ ও বঞ্জন (চি )- 
সমুহ লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে (মনে হয় যে) তিনি 
ত্রিলোকে সর্জীবের অধিপতি হইবার উপযুক্ত । কি 
কারণে তাহার তপোবনে আগমন, তাহা গিজ্ঞসা 
করিলে গৌতম বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন, 


"ইক্ষাকুবংশ প্র5বঃ শুদ্ধোদন-নৃপাত্মজঃ | 
বিহায় পৃথিধীং রাজ্যং উল্ববত্ব। মোক্ষমান্থিতঃ ॥ 


( মহাবস্ত) 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা 
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লে!কস্ত বহুতিহ?খৈদৃ“ষ্টেববং সমভিদ্রুতম্‌। 
মোক্ষার্থনভিত্জ্ঞান্তে। জাতিধ্যাধিজরাদিভিঃ ॥ 


যত্র সর্বং ন ভবতে যত্ত সর্বং নিরুধাতে। 
যত্রোপশমাতে সর্বং তৎপদং প্রার্থয়ামাহম্‌ ॥* 


-আমি ইঙ্ষাকুবংশজাত ও শুদ্ধোদন রাজার 
পুত্র, পুথিবী ছাড়িয়া ও রাঙ্জ্য ত্যাগ করিয়। 
মোক্ষকে আশ্রয় করিয়াছি । কিন্ত, জন্ম ব্যাধি 
ও জরা গ্রভৃতি বহুবিধ ছুংখদ্বারা এইভাবে লোককে 
সংপীড়িত দেখিয়া আমি মোক্ষের অন্বেষণে ( গৃহ 
হইতে) অন্চিণিজ্খান্ত হইয়াছি। আমি সেই পদ 
বা স্থানই প্রার্থনা করি, যাহাতে কোন কিছুই 
ভব বা সত্তা লাভ করে না, যাহাতে সব কিছুই 
নিরোধ বা বিলয় গ্রাপ্ত হয় এবং সব কিছুই উপশম 
বা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। বশিষ্ট সর্বশেষে বৌধিসত্ত 
গৌতমকে এই কথা বলিয়৷ আশীর্বাদ করিলেন £ 

ঈদৃশেন হি বৃত্তেন বৃত্ত লক্ষণসম্পদ।। 

গ্রজ্ঞয়! চ মহাভাগ ন কিঞ্চিদ যং ন প্রপয়ে ॥ 
হে মহাঁভাগ! তোমার ঈদৃশ আচরণ, 
তোমার শরীরলক্ষণের উদ্যোগী ব্যবহার ও 
গ্রজ্ঞান্ারা-_তুমি না পাইতে পার” এমন কিছু নাই। 

সেই আশ্রমের পূর্বোক্ত ভম্মশায়ী ব্রাহ্মণ 
তপস্থীর নির্দেশে, গৌতম বিদ্ধ্যকোষ্ঠে (মহাবস্তর 
মতে, বৈশালীতে ) শ্রেয়োবিষয়ে লব্ধ5ণুঃ নৈঠিক 
মুনি 'অরাড়কালামের নিকট হইতে তত্বজ্জান লাভের 
আশায় তাহার আশ্রমে চলির। গেলেন। এই 
ব্রাঙ্মশাধমাবলম্বী তত্ববিৎ বঙ্গবাদী হুনিকে সাক্ষ।ৎ 
করার পথে, ( মহাবস্তর মতে, মুনির সহিত সাক্ষ।ৎ- 
কার লাঁনের পরে) গৌতম মগধদেশের রাজধানী 
রাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। এই রাজগৃহ 
নগর তখন “পঞ্চাচলাক্ক” অর্থৎ পাঁচটি গিপিদ্বারা 
পরিবৃত বলিয়া পরিচিত ছিল। গৌতম সেখানে 
শ্রেণ্য রাজা বিদ্বিলারের সহিত মিলিত হইয়ছিলেন। 
বোধিসত্ত তখন রাজগৃহ-প্রদেশের পাগুবপর্বতের 
এক গুহায় বাস করিতেন এবং থাদ্চ-সংগ্রহ্র জন্ত 
নগর মধ্যে যাঁইতেন। রাজা তিক্ষুবেণী শাক্য- 
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কুমারকে বাহিরের গ্রাসাদ্ব হইতে লক্ষ্য করিয়া 
রাজদৃত পাঠাইয়। জানিলেন যে, ভিক্ষুটি শুদ্ধোদন 
রাঁজার পুত্র গৌতম, ধাহার গশ্বন্ধে পূর্বে বিপ্রগণ 
বলিয়াছিলেন যে, হয় তিনি শ্রেষ্ঠ তত্বজ্ঞান অথবা 
রাঁজনঙ্ষমী লাভ করিবেন-_-'জ্ঞানং পরং বা পৃথিবী- 
শ্রিয়ং বা বিপ্রৈধ উক্তোহধিগমিষ্যতীতি” | 


রাজা অমাত্য ও পরিজন সঙ্গে করিয়া পাগুব- 
পর্বতে যাইয়া দেখিলেন যে, সেই কাধায়ধারী 
কুমার-সন্াাসী এক বৃক্ষমূলে পর্বস্কবন্ধে একা গ্রচিত্তে 
সমাধিনিমগ্র হইয়া উপবিষ্ট রঠিয়াছেন। রাজা 
বিদ্বিসাব গৌতমের সহিত কথোপকথন-সময়ে 
তাহাকে জিল্ঞাস। করিয়াছিলেন, কেন তিনি 
কুলধারা রক্ষ। না করিয়া, এই বয়সে ভিক্ষাচরণে মতি 
দিয়া, রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া আপিয়াছেন এবং 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে শান্্কারদ্বিগের মতে 
ধর্মীচরণ কেবল স্থব্রদিগেরই আচরণীয়। রাজা 
গোৌতমকে আরও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে 
যদি একান্তই ধর্মাচরণ করিতে হয়, তবে তীহার যক্জ 
সম্পাদন করা উচিত; কারণ, অনেক রাজধি ও 
মহষি যজ্ঞ সম্পাদন-দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। 
গৌতম উত্তরে রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, 
অকশ্যাণের ঠেতুরৃত সর্বপ্রকার কাম্বস্থ ত্যাগ 
করিয়া, আত্মীয়-ম্বজনকে কাঁদাইয়া, তিনি জরা ও 
মৃড্যুর ভয় বিশেষভাবে বুঝিয়া মুমুক্ষীবশতঃ 
ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাঁজ] তাহাকে নিজ- 
রাজের অর্ধভাগ দান করিতেও চাঠ্য়াছিলেন-- 
কিন্ক, গৌতমের নিকট রাজ্য ও দাশ্ত সমান 
প্রতিভাত হইত, কাঁরণ-_ 
পনিভ্যং হসত্ব হি নৈব রাজ, নচাপি সম্ভপাত এব দাস১।” 
--রাজাও নিত্যই হাসেন না, আর দাসও নিতাই 
সম্গাপ ভোগ করেনা। গৌতম রাঞ্জাকে আরও 
বলিয়াছিলেন যে, রাজ্যবাতিরেকেও তাহার 
মনত্তটি আ-ছ। শাস্তির জন তিনি শ্রেষ্ঠ ধ্যান 
অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্তে গৃহত্যাগী হইয়াছেন ; 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্ষ--৯ম সংখ্য। 


মানুষ-লোকের কথা দূরে থাকুক, তপন্তাদির 
আচরণের ফলে তিনি ন্বর্গ-লোঁকেও রাজত্ব করিতে 
চাহেন না। ধর্ম, অর্থ ও কাম--এই ভ্রিবর্গের 
সেবা! তিনি অনর্থ মনে করেন, এবং যাহাতে জন্ম, 
জরা, রোগ, মৃত্যু, ভয় ও মানসিক ব্যথা বিদ্যমান 
নাই এবং যাহার লাভে পুনঃ পুনঃ কোন কর্মই 
আর করিতে হয় না_- সেই বস্তুকেই তিশি পরমাথ 
বলিয়া! মনে করেন। জ্ঞসম্পাদনে দোষদশী হইয়া 
গৌতম বিশ্বিলারকে এইরূপ বলিয়|ছিলেন £ 
“নমো মণেভ্যে। নহি কাময়ে সুখং পরস্ত দুঃখক্রিয়য়। ঘদিষ্ততে ” 
_ধিজ্ঞসমূহকে আমি নমস্কার করি-তদ্দারা আমি 
কোন সুখ আকাঙ্ষা করি না_কাঁরণ, এই-সবে 
অপর প্রাণীর ছুঃখ-সম্তাবনা আছে”। তিনি 
ভাবতেন ষে পরঠিংস৷ ইহলোকে বা পরলোকে 
স্থথবিধান করিতে পারে না। 

মগধরাজ গৌতমকে আমীবাদ করিলেন ঃ 

“তং খে! তথা তোতু স্পৃশাহি শিবুতিং 

বোধিং চ প্রাণ্ডে। পুনরাগমেসি। 
মহাং'ৰ ধর্মং কণয়েদি গৌতম 
যমহং শ্রত্বা ন বজেয় শ্বগতিম্‌ ॥” 

_-( তুমি যেরূপ চাহ) তাহা যেন সেইন্পই হয়। 
তুমি যেন নির্বাণ স্পর্শ বা লাভ করিতে পার। 
বোধি বা সম্যকৃসন্বোধি গ্রাণ্ড হইয়া পুনরায় 
( এখানে ) আসিও। হে গৌতম! ( তখন) তুমি 
আমাকে ধর্মকথা বলিও--যাহ! শুনিয়া আমি হ্বর্গে 
যাইতে পারি । বোঁধিসত্বও বিদ।য়কাঁলে বলিলেন £ 

“তিং খা মহারাগ তথ! ভবিষ্যৃতি 


(মহা বস্ত) 


বোধিং স্পৃনিস্তামি ন মেহহ সংশয়ত | 
পুনরাগমিস্তং 
ধর্ম, চ তে দেশয়িঘ্ং প্রতিশৃণোমীতি ॥” 


প্রাপ্তে। চ বোধিং 
(মহাবন্ত) 
হে মহারাজ! সেইরূপই হইবে। আমি যে 
বৌধি প্রাপ্ত হইৰ সেবিষয়ে আমার কোন সংশয় 
নাই। বোঁধি প্রাপ্ত হইয়া আমি পুনরায় (এখানে ) 
আসিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তখন 
আমি আপনাকে ধর্মের দেশনা বা উপদেশ প্রদান 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


করিব। পাঠক জানেন_ গৌতম “বুদ্ধ” হইয়। 
মগধরাজকে ধর্মদানরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন । 
বিন্ধ্যকোষ্ঠেই হউক, আর বৈশালীতেই হউক, 
গৌতম বিমোক্ষবাদী ও আত্মাতে বিশ্বাসী অরাড় 
কালামের আশ্রমে যাইয়া মুনির সহিত পরমার্থ- 
বিষয়ক আলাপ করিয়াও সম্যক সন্থষ্ট হইতে পারেন 
নাই। গৌতমের আশ্রমে আগমনের পরেই মুনি 
বলিয়া উঠিয়াছিশেন যে, তিনি তাহার রাজভোগ 
ছাঁড়ার ও গৃহত্যাগের বিষয় অবগত আছেন এবং 
তাহাকে আশ্বাস দিলেন ষে, তিনি জ্ঞানপ্রবে চড়িয়া 
শীঘ্রই সর্বদুঃখসাঁগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবেন। 
বোধিসত্ব অরাড়মুণিকে জরা মরণ ব্যাধি প্রভৃতির 
হাত হইতে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। 
মুনি তাহার নিজ শাস্ত্রের সিন্ধান্ত স্বন্ধে গৌতমকে 
উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, আক্ছান, কর্ম ও তৃষ্ণা 
__এই তিনটিই সংসারের হেতু এবং মান আবিগ্ার 
বশে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। তিনি 
তাহাকে আরও বলিলেন যে, পরমব্রক্গবাদীদিগের 
মতে মুমুক্ষুরা প্রথমে গৃহত্যাগ করিবেন এবং ভিক্ষীর 
আশ্রয় লইবেন, শীলাচরণ করিবেন, নিদ্বন্ হইয়] 
বিবিক্তসেবী হইবেন এবং তার পর প্রথম হইতে 
চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মনির্বণ_- 
স্থথ ও শাস্তি অনুভব করিবেন। মুনি আকাশরূপী 
আত্মার উপলব্ধি ওআকিঞ্চন্তের কথাও বলিলেন 
সর্বশেষে তিনি ক্ষেত্রজ্জের অস্তিত্ব ব্বীকার 
করিয়! গৌতমকে ইহা ও বলিলেন £ 
“'এতৎ তৎ পরমং ব্রহ্ধ নিলিঙ্গং ধ্বনক্ষরম্‌। 
যন্‌ মোক্ষ হতি শস্বঙ্ঞঃ কথয়ন্তি মনী(ষণঃ॥” 


এবং 


(বুঃ চঃ) 
_ইহাই সেই পরম ব্রহ্ম যাহা নিলিঙ্গ, ধন ও 
অক্ষর এবং যাহাকে তত্বজ্ঞ পগ্ডিতেরা মোক্ষ-নামে 
অভিহিত করেন । মুনি গৌতমকে বলিলেন, যদি 
তিনি ইহা বুঝিয়া থাকেন এবং দি ইহাতে তাহার 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা 


৫৪১ 


রুচি হইয়া থাকে, তবে এই মোক্ষবাদ তিনি গ্রহণ 
করিতে পারেন। কিন্ত, গৌতম মনে করিলেন 
বিকার প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞ বা 
আত্ম।য় প্রসবধর্স ও বীজধর্ম রহিয়! যাঁয়। তিনি 
আরও মনে করিলেন ষে, অরাড়-প্রোক্ত অজ্ঞান, কর্ম 
ও তৃষ্ণার ত্যাগ হইতেই মোঁক্ষ উৎপন্ন বা উপলব্ধ 
হইতে পারে না, কারণ, “আত্মনস্্ব স্থিতি্ধত্র তত্র 
সক্মিদং ত্ররম্”__যে ক্ষেত্রে আত্মার স্থিতি হ্বীকৃত 
হমঃ সেখানে এই তিনটি সুশ্মভাবে থাকিয়া যাঁয়। 
বাহ্মণ্যাদি ধর্মমতের মোক্ষে গৌতম দৌবদরশী হইয়া 
ভাবিলেন-_-“সত্যাত্বনি পরিত্যাগো নাহংকারস্ত 
বিদ্ভতে”__মাত্মা থাকিলে অহংক।র বা মামি-জ্ঞানের 
আত্যন্তিক পরিত্যাগ ঘটিতে পারে না। সত্বের 
(জীবের ) আত্মা জ্ঞ? বা ক্ষেত্রজ্ঞ' হইলে, তাহার 
কোন না কোন জ্ঞ্রেয় থাকিয়া যায়। আবার 
পেয়ে সতি ন মুচাতে”_ জ্ঞের থাকিলে তাহার 
মুক্তি হয় না। কাজেই তিণি অরাড়মুনিকে 
বগিয়াছিলেন_-"তম্মাৎ সর্বপরিত্যাগান্‌ মন্তে কৃতমাং 
কুতার্থত|ম্”__এই প্রকার যুক্তি দ্বারা বলা যায় যে 
সর্ববিষয়ের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ বা বিলয় ঘটিলেই সমগ্র 
কৃতার্থতা লাভ সম্ভবপর হইতে পারে। তাই এই 
মুনি-প্রোক্ত ধর্মকে তিনি অসমগ্র মনে করিলেন, 
এবং দুঃখিত হইয়া অরাড়প্রোক্ত মার্গ বা ধর্ম- 
পথকে নির্বাণগামী মনে করিলেন না এবং 
সেই মুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া! রাজগৃহে চলিয়া 
গেলেন। গৌতম সেখানে রামপুর উদ্রক-নামক 
মুনির মাশ্রমে যাইয়। "আত্মগ্রহাচ্চ তশ্ত।পি জগৃহে 
ন সদর্শনম্”_-সেই মুনিও আত্মা হ্বীকার করেন 
বঙ্পিয়া তিনি তাহার দরশনও মানিয়া নিলেন না 
এবং মেই আশ্রম ছাড়িয়। গরার অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। 

(ক্রমশঃ) 


চত্র-পরিচয় 


্রশ্নদুর্গার রডীন ছবিখানি একটি প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত, উহা আমরা ২০, শ্যামপুকুর লেন 
(শ্রখরামরুণ্চদেপের পরম ভক্ত কালীপন ঘোষ মহাশয়ের পৈতৃক বসতবাঁটা )-নিবাসী শাশিশিরকুমার 
ঘোষ মশাশয়ের সৌদন্তে প্রপ্ত হইয়াছি। আমরা তাহাকে আমাদের আন্তরিক ধ্বাদ জানাইতেছি। 

কালাপদ ঘে!ষ মহাশয়ের উপরি-উক্ত গৃহে পদার্পণ করিয়া শ্ীরামকুষ্জ অন্তান্ত দেবদেবীর চিত্রের 
সঠিত এই চিত্রটিও দর্শন করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে উদ্বোধন/_-১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় বণিত আছে £ 
"যে ঘরে তাহ।কে উপবেশন করান হয় সেই ঘরে দেবদেবীর কয়েকথানি স্বৃহৎ তৈলচিত্র বর্তমান ছিল, 
ঠ।কুব সেগুলি দেখিয়। বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাবে তনয় হইয়া তাহাদের স্তবগান করিতে থকেন। 
দেখিতে দেখিতে মুতিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীয়নান ভয় 1, 


স্বামী আচ্যানন্দজীর দেহত্যাঁগ 


আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি_গত ৩৭শে অগঞ্ট রাত্ি ২ ঘটিকার সময় চণ্ডীগড় 
( পূর্ব পঞজাৰ ) শ্রীবামকৃ্চ মাশ্রমে ৬১ বসুর ণ্র£স স্বামী আগ্তানন্দজী দেহহ্য/গ করিয়াছেন। সহসা 
তাহার হৃদ্যস্থ্ে ভীত পেশ মঞ্গভৃত হয় এবং পনের মিনিট মধ উহাই তাহার জীবনাবসানের কারণ ভয় 


তিনি শখমায়ের মন্ধ্রশিষ্য ছিলেণঃ এবং ১৯২০ থুঃ ঢ|ক। শীরামকৃষ্চ মঠে যাগদান করিয়। ১৯২৬ 
খৃঃ সন্াস গ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল রেমুন রামকষ্জমিশন সেনাশ্রমেরও কমী ছিলেন । স্বামী 
আগ্ঠানন্দ গিঙ্গাপুর খামকৃষ্জ মিশন কেন্দ্রের 'গ্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ( ১৯২৮--১৯৩৩ খুঃ )। 
১৯৩৪ খুঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রশাৰকবপে প্রেপিত হইয়া প্রায় এক বৎসর বিভিন্ন শহরে ও প্রতিষ্ঠানে 
সাফল্যের সঠ্ত বেদান্ত প্রচার করেন। স্থবক্তা শ্বামী আগ্ত।নন্দ ভারতবর্ষে ন।নাহানে আরা মকৃষ- 
বিবেকানন্দের বাণা প্রচার কারয়াছিলেন। ১৯৩৯ খুঃ লাহোরে রামকুষ্চ মিশনের কেন্তর স্থাপিত হইলে 
স্বামী আগ্ঠানন্ন তাহার মধ্যক্ষ নিযুক্ত ভন এবং ১৯৪৭ খুঃ দ[ঙাঁর সময় বাধা হইয়া ভাহাকে এ কেন্ত্ 
বন্ধ করিয়া চশিয়: আাপিতে হয়। অতঃপর পৃরপাঞ্জাবের নিমীয়মাণ র|জধানী চণ্তীগড়ে এ কেন্দ্র 
স্থানান্তরিত করিবার নির্দেশ পাহর। তিনি প্রাপ্ত জমির উপর গৃঠাি নির্মাণের কাজে আত্মনিয়ে।গ 
করিয়াছিলেন । ক্ছুপিন যাবৎ তাহার থ্বাস্থা ভাল ঘাইতেছিল না, কিন্তু এ বিষিয়ে তাহার ওদাসীন্ত 
দেখা যাইত । তাহার দেইত্যাগে সংঘ এবজন অভিজ্ঞ কর্মী হারাইল। সকলের প্রিয় স্বামী আছ্চানন্ন 
আনন্দম॥ পুরুষ ছিলেন। তাহার মুক্ত আত্মা পরম! শ।স্তি লাভ.করিয়াছে | 


ও শান্তি! শাস্তি 1! শান্তি [1 


শ্রীরামকুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্ধ-বিবরণী 

কনখল 2 হরিদ্বারের নিকটে শান্ত পরিবেশে 
১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবা 
প্রতিষ্ঠানটি স্ুদীর্ঘকাব ধরিয়া! আর্তসেবায় নিরত। 
মিশনের মন্তযাপী ও ব্রঙ্মচারিগণ নিজেরাই রোগীদের 
সেবা পরিচর্ধা করিয়। থাঁকেন। দুই জন অভিজ্ঞ 
এবং পাঁশ-কর! ডাক্তার ত্যাগ ও সেবার ভাবে 
আশ্রমে থাকিয়া গৌগাদের চিকিৎনা করেন । 

সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৫৬ খৃঃ কাধবিবরণীতে 
ইহার উল্লেখষোগ্য সেবাকাধ £ আন্তবিভাগে 
ও বহ্নিভাগে রোগীর সংখ্যা ১,৫৬৯ ও ৮৯,৭৫৪ 
জন) ক্লিনিক্যাল প্যাৰরেটরির পরীক্ষা-সংখ্য। প্রায় 
৩০০০ | এবারের নৃতশ সংঘোগন এক্সরে ব্লক 
সেবাশরমের বহুদিনের একটি অভব পূরণ করিয়াছে 

শরানকঙ্ণচ ও বিবেকানন্দ জন্মোত্সন স্ৃসম্পন্ন 
এবং অর্ধকুস্ত-সেবাকাধণ্ড স্ুপরিচাপিত হইরা- 
ছিল। জনসাধারণ এবং সরকারের সক্রিয় সহ- 
'যোগিতায় এ্রনিষ্ঠানটি পুর্ণাঙ্গতার দিকে আগাইয় 


চলিয়াছে । 
ভিত্তিস্থাপন 


বৃন্ধাবন 2 বহু ব্মর যাবৎ যণুনার বন্থার 
জন্ক বৃন্দাবন রামকৃষ্চ মিশন সেবাশ্রমের কাজকর্ম 
ব্যাহত ই২ইতেছিল। সম্প্রতি আশ্রম হইতে ১$ 
মাইল দুরে জয়পুর মন্দিরের সম্মুখে যে বিস্তৃত জমি 
পাওয়া গিয়াছে সেখানে গত ২১শে অগছ বৈকালে 
যুক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল মাননীর শ্রী ভি. ভি. গিরি 
নৃতন সেবাভবনের আধারশিলা” স্থাপন করিয়াছেন। 

তৎ্পূর্বে তিনি ব্মান সেবাশ্রম দেখিয়া সম্ত্ 
হন, এবং ভিততিস্থথপনের পর তীহাকে প্রদত্ত 
অভিনন্দনের উত্তরে তিনি মিশনের বহুমুখী সেবার 
ব্ষিয় উল্লেখ করেন। দিল্লী রামকক্জ মিশনের স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দজী নবপ্রচেষ্টায় বৃন্দাবন পেবাশ্রম যে 
সকল অস্গবিধার সম্মুখীন, তাহা বুঝাইয়। সাহীধ্যার্থ 
সকলকে অগ্রসর হইতে আহ্বান জানান। 


বিচ্াথি-সংবাদ 

বেলঘরিয়া ৪ রামকষ্চ মিশন বিদ্ার্থ- 
আশ্রমের প্রাক্তন ও বর্তমান বিদ্যাথীদের অষ্টম 
মিলনোতৎ্সব ১৫ই-১৮ই অগষ্ট বিশেষ খানন্দ- 
সমারোহে অনুচিত হহয়।ছে। পতাকা-উত্তে'লন, 
পূজা, হোম প্রভৃতি প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর 
উত্সবের প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বামী সন্তোষানন্দজী 
বিন্যার্থী-আশ্রমের আদর্শ বুঝাইয়া দেন। ছাদের 
ৰাঁয়ামকৌশল প্রদর্শনী, বিচিব্রনুষ্টান, অভিনয়, 
নৈশবিগ্ধালয়ের পুরস্কার-বি হরণ এরভৃতিও উত্সবের 
অঙ্গ ছিল। সম্মেলনের মূল সভাপতি স্বামী 
বীতাশোকানন্দভী বলেন, স্বাধীন ভারতের নাগরিক 


হিসাবে হাত্রদিগকে তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে তইবে। সবপ্রকার বাধা জয় 
করিয়। জীলনের পথে অগ্রমব হওয়াই শ্বামী 


বিবেকানন্দের আদর্শ_এই জর করিবার সংকঙ্প 
গ্রহণ করিয়া শক্তি অর্জন করার উপযুক্ত সমণ 
ছাত্রজীবন । 

বেলুড় বিছ্যামন্দির 2 গত ১০ই অগষ্ট 
বিগ্ঠ।মশ্দিরে বাৎসরিক “ভ্রাতিবরণ” উতৎমব অনুষ্ঠিত 
হয়ছে । এবপ্রবিষ্ট খিচ্ঠাথিগণ সকলে বিগ্ার্থি- 
ব্রত-হোমে অংশগ্রহণ করে, এবং পুরাতনের সহিত 
আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাদের পরিচিত করাইয়া 
দেওয়া হয়। সন্ধায় অনুষ্ঠিত গ্রীতি-মন্মলনে 
নৃতন ছাত্রগণ বিছ্তামন্দিরের এীতিহা সম্বন্ধে 
অবহিত হয়। 


রাজপুর 2 গত ৮ই সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রম ছাত্রাবাসে নূতন ছাত্রদের 'শ্বাগত” আমন্ত্রণ 
জানাইয়া একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তছপলক্ষ্যে 
পূজা হোম ও গ্রীতিসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়, যাহাতে 
নবাগতের! রামকৃষ্চ মিশন ছাতাবাসের প্রকৃত রূপটি 
ধরিতে পারে৷ স্বামী নিধাণানন্দজীর উপস্থিতিতে 
উত্সব সাফল্যমণ্ডিত হুয়। 


বিবিধ 


১৮৫৭-১৯৫৭ 
এ বখমর ১৫ই অগষ্ট ভারতের স্বাধীনত- 
লাভের দশম বাষিক উৎসবের সহিত ১৮৫৭ 


খুষ্টাব্ের অভ্যরথনেরও শতবধিকী অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । এ৬২এপলক্ষ্যে দেশব্যাপী নানা উৎসবের 
আয়োজনে শ্বাধানতা-সংগ্রামের বীরদের প্রতি 


স্বৃতি-অর্থ্য নিবেদিত হয়। কলিকাতাঁর মু্জিয়ামে 
অস্থান্থ চিত্রের সহিত ১৮৫৭ খুঃ পটভূমিকায় অস্কিত 
কয়েকথানি চিত্র প্রদশিত হয়। ভিক্টোরিখা 
মেমোরিয়েলে বৃটিশ দৃষ্টিভজিতে এ আন্দোলন 
কিরূপ দেখা ইয়াছিল, তাহার সংরক্ষিত চিত্রগুপি 
এবং এ সময়ের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দর্শনীয়। 
বেলভেডিয়রে জাতার গ্রন্থাগারে প্রদর্শিত এই 
বিদ্বোহকে কেশ করিযা রচিত বিবিধ গ্রন্থ, এই 
সংগ্রামের প্রামাণ্যপত্র এবং দেশী ৪ বিলতা শিল্পার 
আঙ্কিত বু পুরাতন চির ও ফট] উল্লেথযেশগয ॥ 

রন্জি-্টেডপমে গ্রদেশ-কংগ্রেস-মায়োজিত 
গ্রদশণীতে উনণিংশ শতাব্বার বাংল।র একটি রূপ 
উদ্ঘাটিত হয়| বিশি্ বক্তাগণ বিভিন্ন দিনে 
বাংলার কৃষি, সাহিত্য এবং শ্বাধীনতা-সংগ্র।মে 
বাংলর অবদান সম্বন্ধে বলেন। পনেরই আগস্টের 
পূর্বে ও পরে মোট ২৪ দিন ধরিরা এই উৎসব 
অন্ঠিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের 
সঞ্চার করিয়াছিল। একই সময়ে অনুষ্ঠিত 
শ্রঅরবিন্দ-উতসবও বিশেধ তাৎপর্ষপূর্ণ। 

পুরাতত্বের নৃতন তথ্য 

ভারতীয় পুরাতত্ব-বিভাগের বার্ধিক বিবরণে 

গত বৎসরের খনন-কাঁধে নানাস্থানে এমন সব তথ্য 


ও নিদর্শন পাওয়া গিযাছে ধাঁহাদবারা ভারতের 
বহু-গ্রাচীনতা প্রমাণিত হয়। 


ংবাদ 


রাঁজস্থানে চম্বলনদীর অববাহিকায় ব্যাপক খনন- 
কাঁধের ফলে মালব-অঞ্চলে, তান্তীর তীরে এবং 
গোঁদাবরীর উৎসে প্রস্তরের কুঠার প্রভৃতি পুরাতন 
প্রস্তরযুগের দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

পশ্চিমবঙ্গে বীরভানপুরের মুত্তিকাঁজাত পদার্থ 
লইয়া তথ্যান্ুমন্ধীনের ফলে দামোদ্রর-অববাহিকার 
বহুপ্রাচীনতা প্রথম প্রমাণিত হইতেছে। 

হরগা-কষ্টির গুজরাটী রূপের পরিচয় পাওয়া 
যায় লোঁথলের নগরপরিকল্পনার ; সেখানে প্রাপ্ত 
শীলমোহর হরপ্লার অনুরূপ ।  প্রভাস-পাটন 
(সোমনাথ )-এ হরপ্লা-সভ্যতার রূপান্তরের এবং 
তাহার পরবতী করেকটি কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায়। 
নর্মদার মোহনাতে ও হ্রপ্লার শেষযুগের লাল-কালে।- 
দগ্ধ মুত্তিকাজাত পদাথ পাওয়া যাঁয়। 

নুতন থনন-কাধ-দারা প্রমাণিত হইতেছে থে 
উজ্জয়িণী-নগণ্া খুষ্টপূর্ব প্রথম সহশ্রাব্দের প্রথম- 
দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবং চতুর্দশ শতাব্ী, 
পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতার বিচিত্র স্তরের সাক্ষ্য এখানে 
পাওয়া গিয়াছে । কৌশাম্বীর খনন-কাধে কালে 
পাপিশ-করা মৃত্তিকী-যুগের পুর্ববতী একটি দুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, এখানে বৌদ্ধবুগেরও 
বছু নিদর্শন ক্রমাগত পাওয়। যাইতেছে । 

মধ্য ভারতে ধানোরায় প্রস্তরাবৃত কবরের গণ 
পাওয়। গিয়ছে। দক্ষিণভারতেও এইরূপ দোতগা 
সমাধি-বিবর বিশেষ দ্রষ্টব্য। নাগাজুন-কোণ্ডায় 
বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও প্রস্তর-কুঠার, তাত্রথণ্ড, 
মৃতের ভম্মাধার এবং বুদ্ধপূর্ব ধর্মের বহু নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে । মধাপ্রদেশে ও উত্তর প্রদেশে 
নানা বর্ণে চিত্রিত পাবত্য গুহাশ্রয়--বিচিন্র বিস্ময়কর 
আবিষারগুলির মধ্যে অন্থতম। 


ভাদ্র-সংখ্যার ভ্রম-সংশোধন 
বিবিধ সংবাদে ১ম +উক্তিতে *১৮ই শ্রাবণ স্থলে *১৬ই শ্রাবণ পড়িবেন। 
৪০৮ পৃঃ ২য় কলমে ২* পঙংক্তিতে 'চৌরঙী খান্থা' স্থলে 'চৌরাশী থান্থ' পড়িবেন। 
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কালী কর'লী 
ও মেঘাঙ্গীং বিগতান্বরাং শবশিবারটং ত্রিনেত্রাং পরাং 
কর্ণাল স্বিনৃমুণ্তযুগ্াভয়দাং মুণ্তশ্রজাং ভীবণাং। 
বাসাধোধবকিরাম্বজে নরশিরঃ খড্াঞ্ সবোতরে 
দানাভীতি বিমুক্তকেশনিচয়াং নন্দে সদা কালিকাম্‌ ॥ 


গ্রলয়-:মঘের মঙে] ধাগার গাত্রবর্ণণ সকল 'আনরণ যাহার অঙ্গ হইতে খসিয়া পণ়য়াছে, 
'ছটৈতন্ক্ধপে প্রতীয়-ীন-সাক্ষিচৈতন্-শ্বদূপ কলণাণ-প্যানময় পুরুষের উপব যিনি গ্রঠিট্টিত, বর্তমান 
অতীত অনাগত, তথা স্থসসুক্মক।রণ- প্রতাক্ষকারা নেতত্রয়-সম্ব ভা পরমা প্রকৃতির ধান করি! 
কর্ণে তাগার দোছুলামান নুনুগুগঠিত কর্ণগুল। গলদেশে গ্রবন্থিত নামন্ধপাশ্মক জগ২- গ্রকাঁশক 
অকারাদি বর্ণমালার প্রণীহম্বকপ ঘুণ্ডমালা ; দেখিতে তিনি শীরণা, বাঁমদিকের অধঃকরে ধন কঠিত 
মুণ্ড জীবের 'মচঙ্কারেরই প্রাতীক, উধবকরে ধৃহ জ্ঞানের ডগ! করুণ।মর়ী দক্ষিণাকালীর দক্ষিণ 


করদ'য় বরাভয় প্রদর্শিত! 


সথটস্থিতিত য়-লীলা-শীলা বিশ্বগ্রকৃতি আছ্াাশক্তি সর্বগ্রাদী কালেরও ভক্ষয়িণী কালিকা 
মহামায়া মায়ার সকল পাশ বিনুক্তি করিয়া জন্ম-জীবন-মুত্ার_স্থক্ন-পালন-ধ্বংসের নগ্র রূঢ় অনাবৃত 
সমগ্র সভারূপে সাধকের বৈরাগাময় শ্মখান-হৃনয়ে আবিভূ তা হন! সেই কাঁ(লকাকে আমরা বন্দনা করি, 


হথে ছঃথে, সম্পদে বিপদে, ভয়ে আনন্দে সর্বদা তাহার বন্দনা করি ! 


কথা প্রসঙ্গে 


উদ্বোধনের পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাজক্ষী 
বন্ধুবর্গকৈে আমরা ৬বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি । 


বিত্ভান ও নীতিত্ভান 

একথা অবিমংবাধিত সত্য যে বিংশ শতাবাার 
বিজ্ঞান মানব-কল্পনা.কও পর।ভূত করিয়া! আঁগাইয়। 
চলিয়াছে; বাঁযুর গতি, শব্দের গতি পিছনে 
ফেলিয়া মানুষ আজ আলোকের গতির সহিত 
প্রতিদ্বন্বিতা কপিতেছে! কিন্তু চাকাচিকামর 
গতিশাল এই যাঞ্জিক সভ্ভাতার সকল স্থখস্থবিধার 
অন্তরালে যখন দৃষ্টি পড়ে অনড় অঠল পবত্ প্রমাণ 
ছঃখর[শির ও ক্রমবধমান এভাব ও অসন্তোষের 
উপর, তখন ষেন প্রশ্ন জাগে এই বৈজ্ঞানিক সৃভাভায় 
কোথায় যেন একট। ফাকি রঠিয়াছে ; মানব-মনের 
যুক্তি বুদ্ধি ও জদয় নুস্ূতির মধ্যে একটা বিরাট ফাক 
রহিয়াছে । মনে হয় বিজ্ঞানের পথে আমরা যত 
অগ্রসর ঠইতেহ্ি নীতিজ্ঞানের দিক দিয়া যেন ত৩ই 
পিছাহয়া পাঁড়তেছি ! কোন কোন ক্ষেত্রে নীতি 
জ্ঞানের প্রয়োজনীরতাহই অনুভব করিতেছি না, 
অথব! সুবিধামত শীত স্যই্ট করিতেছি । তাই "সর 
জাগে জড়-বিজ্ঞানের জগতে যেমন বিশ্বজনীন নিয়ম 
আছে_মনের জগতে, সম।জ- নয়ন্বণে সেহরূপ 
সাবঙ্গনিক সাবকালিক কোন নাতি আছে কিনা? 

মানবের জ্ঞাণভাগ্ার বুদ্ধির জন্য, প্রকৃতির 
লুকানো রহমত উদ্বাটন করার জন্ত সমবেতভাবে 
বিজ্ঞান্চ€ চরমরূপ গ্রহণ করিয়াছে আন্তর্জাতিক 
ভূতাত্বিক গবেষণা-বপরে 
969-01)53109] ১৩৪7 )। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে 
এখনও যে সত্য অজানা রহিয়াছে, তাহাকে 
জানিতে হইবে, প্রকৃতির গোপন মণিকোঠায় 
এখনও কি শক্তি সঞ্চিত রহিয়।ছে তাহাকে কাজে 
লাগাইতে হুইবে। এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর প্রায় 


( 11010911020101)9] 


সকল দেশের বৈজ্ঞানিক নির্দি্ি কর্মসুচী লইয়া 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন | এচেঈ্গা মহতী, সন্দেহ 


নাই, কচ উদ? গে সঙ্গন্ধে যথেঃ সনেত্রে 


অবকাশ দেখ! |দয়াছে ! 

কোন এক দেশ- আন্মমহাদেশায় ক্ষেপণাস্ত্রের 
পুরীক্ষ। করিলেন, আর এক দেশ করিম উপগ্রহ 
সমবেত 
ভাবে গবেষণা দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি ও মানব- 
সাধারণের কলা!ণহ যদি লক্ষা ছিল, তবে কোথা 
হইতে 'জ।তীয়' গৌরবেব প্রতিযোগিতার ভাব 
জাগিগ ; মঙ্ধে হতে উতঙ্গিপ্ত ঘূর্নায়মান গোলককে 
“সোভিয়েট মুন বা রাশিয়ার চন্দ্র মনে করি 
কেন? সমগ্র মানবজাতি [ক মাধ্যাকর্ষণ-বিলয়ী 
এই বৈজ্ঞানিক কীর্তির গোবব অনুভব করিবে না? 


স্ট্টি করিরা যেন ঠাহাকে পরাস্ত করিল । 


মান্সষের গত তিন শতাধাৰ মাঁধনা আজ সফল 
১ই:ছে, কিহ্। এই আবিধারের উপর মামরিক 
গুরুত্ব আরোপ করিয়া তচ্জগ যদি সম্ভাব্য বিপদের 
প্রতরোধ-প্রস্ত্তি শুরু ভয়, এ কৃত্রিম 
উপগ্রহকে যদি ভাবষ্ঃতের দুগ্রঠ মারণাস্ববাঠক মনে 
করিয়া তদপেক্ষা শক্তিশ।লী যন্ত্র আব্দার করিবার 
প্রচেষ্টায় ধণজন নিযুক্ত করা হয়-কোন কোন 
দেশে যাহা হইতেছে বলিদা সংবাদপত্র গ্রকাশ 
_তবে বড়ই পরিতাপের বিবয়, তবে আমাদের 
প্রস্তাবিত আশঙ্কাই সত্য বলিয়। প্রমাণিত £ 
মাচুষ বিজ্ঞানের পথে যত অগ্রপর হইতেছে 
নীতিজ্ঞানের পথে সে ততই পিছাইয়া পড়িতেছে ! 
সমবেত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় আজ পারস্পরিক 
বিশ্বাস বিনষ্ট ; রাজন.তির কুটকৌশল বৈজ্ঞানিকের 
বিশ্বত্রাতৃত্ব বিচ্ছিন্ন করিতেছে ! 


অথব, 


কার্তিক, ১৩৬৪ ] 


বৈজ্ঞানিক স্বীয় প্রতিভাবলে পরমাণুশক্তি 
আবিষ্'র করিয়া আণবিক বোমা সৃষ্টি কৰিয়াছেন-_- 
রাজনীতিকের নির্দেশে, সামরিক প্রয়োজনে ইচ্ছায় 
বাঁ অনিচ্ছায় তীহাকেই তাহা নিক্ষেপের ব্যবস্থা! 
করিতে হইয়াছে নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ শারী ও শিশুর 
উপর । বর্তখান মানবের পরাজয় 
মানবতার চবম অধোগতি ! টজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
উজ্জল গৌরৰ প্রানি কলঙ্ষিত!। বিচ্ভান আগ 
আনন্দেব আশীবাদ এ হইয়া অভিশ।পে৭ আত্ফ্- 
রূপে দেখা দিয়াছে । বৈদ্ঞ।নিককেহ আজ এ 
পাপের প্রায়শ্চত্ত করিতে 
সহিত শীতিজ্ঞান সংপুক্ত করিরা তাগাকে ঘে!ষণ। 


এইখানেই 


ভহবে। খিজ্ঞানের 
করিতে হইবে, মানব-কল্যাণ বাতীত আন্ত কোন 
উদ্বেগ বিজ্ঞানের শর্তি নিনে।সিত করিব শা; 
প্রতিশ্রাতি দিতে হতবে-কোন ৪ কিছুর বিনিময়ে 
কাহার ৪ নিকট স্বীয় প্রতিভা পিক্রয় করিণ না! 
তবেই মানুয বাচিবে সভ্যহার পরব্রতী 
সোপানে উন্নীত হবে * নতিব। ধ্বংস অনিবাধ এবং 
সভা তার সেই পশ্চাদপসরণের দাযিত্ব রাঞজনীতিকের 
সহিত বৈচ্ানিককেপ ভাগ করিয়া হতে হহবে। 
ব€মা.নর যুদ্ধ তীর-ধন্ুকের বুদ্ধ নয়, পরশা-ন্ললমের 
যুদ্ধও নয়, কামান-পন্দুকের মতো ট্যাক্ক-বন্বারকেও 
এখন ম্ুমজিয়ামে রাথবার প্রস্তাব উঠিরাছে; 
এবং ইহাই প্রভীয়মান হর যে জলে হলে অন্তপাক্ষে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে আগামা যুদ্ধেরহ গ্রস্ত ৩ 
চলিতেছে আক্তর্দেণায় ক্ষেপণাস্ত্র (10160-0900- 
1910091] 70111300 7৬1138118) এবং করিম উপগ্রহ- 
জাতীয় আবিষ্কারের মাধামে। কে জানে, এই 
আন্তর্জাতিক গবেধণা-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে আরও 
কত ভয়াবহ আবিষ্কার হইবে! অবশ্ত একথা 
ঠিক, এই সকল আবিষ্কারের অধিকাংশই বিশুদ্ধ" 
জ্ঞানের পায়ে ; এতদ্বারা আমরা উধ্বণকাশের 
তাঁপ, চাপ ও বৈদ্যুত ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ 
করিব। কিন্তু অগ্নির ধর্ম জানা এক, তাহাকে কাঁজে 


এবং 


কথা প্রসঙ্গে 


€6৭ 


লাগাঁনে। আর এক, শক্তিকে কাজে লাগানো নির্ভর 
করে মানুষের বুদ্ধির উপর--বিবেকের উপর। 
বিবেকবুদ্ধি যদি শুদ্ধ হয় তবেই শক্তি নিয়োজিত 
হইবে কল্যাণকর্সে, নতুব! শক্তি অকল্যাণ বা 
ধ্বসেবও কারণ হইতে পারে। ন্ুবুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত 
হইলে অগ্নি রন্ধণার্দি কল্যাণ-কাধে সাহায্য করে, 
ছুধুণদ্ধ-শিয়ে!োজত হইলে গৃহ ও গৃঠাভ্যন্তরস্থ সব কিছু 
ভন্মীভূহ করিবারও কারণ হইতে পারে। আঙ্িকার 
পুথবীর ও মানব সম'গ্জের অবস্থা মনে হয় 
শিল্নার্কিত প্রতাকেই ফুটয়া উঠিয়াছে! রন্ধনরতা 
জনণার দুটি এড়াহয়। দ্ররন্ত শিশু কিছুটা অগ্নি 
কুণ্ড হইতে ধাঠির করিয়া পইয়! খেলা করিতেছে, 
জানে না-এ খেপার গরিণাম কতখানি ভয়াবহ 
হইতে পারে। জননীর সতকবাণী, শাঁসনধাণী 
উপেক্ষা করিলে সে ষে শুধু নিজেরই ধ্বংস টানিয়া 
আশিবে তাহা ধ্বংসের কারণ 
হইবে । প্রকৃতির শক্তি যাহারা সংগ্রহ ক'রতেছে, 
মহাপ্রকৃতিব শাসনবাণীও তাহাদের গুশিতে হইবে । 
বিজ্ঞানের সঠিত আজ নীতিজ্ঞান সংযুক্ত না হহলে 
সম্মুখে সমুহ বিণ | 

জ।পাণ হহতে গ্রত্যাবত্তনকালে হংকং-এ 
শারতীয় সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে ভারতের 
পধান মন্ত্রী পগ্ত শ্রাগওহরলাল নেঠরু বিজ্ঞানের 
সাম্প্রতিক আবিধাঁরে বিমুপ্ধ বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য 
কবিয়াহ বলিয়াছেন £ 

যান্ত্রিক অগ্রগতি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে “সেকেলে 
করিয়া ফেপিয়াছে। যুদ্ধ এখন অতাত্ের একটা 
হাস্তকর ব্যাপার। (দ্গদেশের ) ত্রিমাত্রিক 
চিন্তাধার| আর বর্তমানের সমস্তার সহিত থাপ 
থায়না। আমাদের ইহার বাহিরে যাতে হইবে । 
চতুর্থ মাত্রা (মানসিক ) নৈতিক মাত্রা! বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগতি বা কৃত্রিম চন্দ্রব-সমস্তার নৈতিক সমাধান 
প্রচেষ্টাকে পরিবতিত করিতে পারে না। যান্ত্রিক 
উন্নতি মন্দকে ভাল বা ভালকে মন্দ করিতে পারে 


নঠে-সকশের 


৫৪৮ 


না। বড় বড় যন্ত্র ঘ্বণাকে ভালবাসায় পরিণত 
করিতে পারে না। 

জড়বিজ্ঞানের উন্নতির পর রেতিক মানের 
উন্নতির আশায় তিনি বলিয়াছেন, “পৃথিবী ধীরেধীরে 
সভ্য ১ইবে; আজও মানুষ যথার্থ সভা হয় নাই; 
[বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে মানুষ খুব অগ্রপর, 


কিস্ব সে এখনও সভা হয় নাই । তথনই ম'মুষ 
সভ্য হইপে যখন এই যন্ধনিজ্ছান ধ্বংসকাধে ব্যবহৃত 
না ভহয়া মানুষের কশ্য।ণকাধে নিয়োজিত ভইবে ।” 

সর্বঞ প্থণার মাধারণ মানধ পন শান্তি+য়'সী 
তখন ম'ণবিক বোমার ও ক্ষেপণাস্ত্র পণীক্ষা 
কেন এব" কাঠার কল্যাণে? ইহাও সর্বঙ্নপাকত 
যে আণবিক ঘুদ্ধর শেষে জয়ী বা বিজয়ী বলিয়া 
কেহ থাকিবে না, তবু বিজ্ঞানগবিত রাজনীতিচা লত 
মানুষের আজ শক্তি নাই, সাহস নাহ সামরিক 
উদ্দেগ্ে প্রতিদ্বন্বিচাপরায়ণ আণবিক পরীক্ষা বন্ধ 
করার। ইঠার কারণ পারম্পারক ভয় ও অবিশ্বাস। 
এগুলি কোন বৈজ্ঞানিক পদার্থ নয়ত নিতান্তই 
মানপিক ব্যাপ'র। অতএব আগামী যুদ্ধর জন্য 
গ্রস্ত'ত অর্থাৎ যুদ্ধ প্যাহত করার 'প্রচেঠ। শুরু হওয়া 
উচিত এহ মানসিক স্তরে । 

বিজ্ঞানের প্রতিটি আিঙ্কাবেন সঠিত নুহনতর 
সুথম্বিধার আয তয়, তংঞহ নুত্নতর সমন্যাও 
দেখা দেয়; এইগুলি সমাধানের শক্তিও ম নুষকে 
অর্জন করিতে হইবে আরও শক্তিশালী মনের দ্বরা। 

বিজ্ঞান আগাইয়া চলিয়াছে বিছ্বাদ্গতিতে, 
কিন্তু ম'মুষের মন পিছাইয়া পড়িতেছে, তাঠার 
সাঁহত তাল রাথিতে পারিতেছে না। তাই আজ 
এই বিপধয়। এখন একান্ত প্রয়োজন--মানবমনের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


উন্নতির আয়োজন,-যাঁহাতে সে এই বিজ্ঞানলন্ধ 
জ্ঞান ও শক্তির বথাযোগা ব্যবহার করিয়া সন্যতার 
রথ কল্যাণের পথে আগাহয়া লইয়া যাইতে পারে। 
রথ রঘী অশ্ব সারথি একযোগে অগ্রসর হইলেই 
তাহাকে অগ্রগতি বলা ধায়, নতৃধা পরম্পর-বিচ্ছিষ্ন 
হইয়া ধল্পাচীন অশ্ব দ্রুত ধাবমান হুইল, উচ্চাসনচ্যুত 
সাঁরগি পড়িয়া গেল, রথ খগুবিথগ্ড হইয়া! ভা'উয়। 
গেল, আর রথের আরোহিগণ ক্ষ"বিক্ষত হইয়া 
থানায় পড়িয়! রহিল, এ অবস্থা] অবশ্যই হুর্গতি। 

এই ভয়াবহ ভদ্ষ্যিং এড়াইতে হইলে একান্ত 
গয়োজন শক্তিমান সারির শান্ত মংমৃত রুথচালনা- 
কৌশল । 
অবশ্ঠ্ অনেক শিয়ম কৌশল মায়ত্ত করিতে হয়, 


গোযান চালক অপেক্ষা মোটরচালককে 


আবার মোটরচালক 'আ.ক্ষ। বৈমানিককে অনেক 
ধীবহির ও কৌশলী হইতে হয়। আদিম যুগের 
রাষ্্ী বা সমাজ অপেক্ষা এ যুগের রাষ্্ী বা সমাজ 
খুবই বাপক এবং বহুল পরিমাণে জটিল; সেই 
জন্যই আমাদের বক্তব্য-তাহাব সুটু চালনার জন্তু 
উন্ন »তর নীতির প্রয়োজন 3 পুরাতন নিয়ম নীতিকে 
বর্জন বা উপেক্ষা করিরা ত শয়ন, বরং সেইগুলি 
পরিপূর্ণভাবে আয়ন্ত করিয়া, সময়োপযোগী পব্বিধন 
করিয়া রাষ্্ী চালকগণ মানব-সমাজ্জকে কল্যাণের 
শুরুষ্ণ, মুশা, বুদ্ধ 
ও খৃ্টের স্থনীতিপূর্ণ শিক্ষাীক্ষা বন কবিয়া নাহ, 
উপেক্ষা করিয়া নঠেঃ পরস্তু সেগুলিকে সম্পূর্ণপ্পে 
আয়ত্ত করিয়া এবং নবধুগেনর উপযোগী নৃন্তর 
শিক্ষা গ্রচণ করিয়া_-সর্বমতসহিষুণভা, ত্যাগ ও সংযম 
অবলম্বন করিয়া মানবজাতি এক উদ্দার অভ্যাদয়ের 
পথে অগ্রসর হউক। 


পথে আগাহয়া লইয়া চলুন। 


৪ 


মহিমান্বিতা শ্রী শ্রীদীপান্বিত। 
ডক্টর শ্রীধতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


ভারতবর্ষের জা শীয় উত্সলরূপে এই “মহিমান্বিত 
দীপান্ধিহা” স্মরণাতীত কাল থেকে 'নুষঠিত হয়ে 
আনছে; উৎসবে বৃঠিরঙ্গ পৌঁকিক আমোদ প্রমোদের 
প্রাধান্ত থাকলেও কোন বেনভার মধিষ্টান ব্যশীত 
তা যেমন সফন হতে পারে না, এই দীপা্লী 
উত্সবেও সেই ভাারতীর খাতির কোনণবধপ পৈপরীতা 
ঘটেনি । তথাপি বলা যেত পাবে, অন্ঠান্ত উৎসব 
অপেক্ষা দীপাবশীব বৈশিঠা লক্ষা 
কারণ এ উৎসবটি ভারতের দিভিন্ন 


করবার মত। 
গান্ছে পিভিন্ন 
দেবতাব অধিঠ,তত্ব সম্পন্ধ হনে থাকে। এমন 
কি আপাত-পশায়ঘান বিরুদ্ধ ভাবের দেবতা একই 
উত্সবের আরাধা হয়েছেন স্থানপাতাপি ভেদে। 
যেমন কোথাও জগজ্জণণী ছুর্গার অন্কতম রূপ 
কালিকা হয়ছেন এ উত্সবের দেবতা, আপার 
কোথাও লক্মীনাবায়ূণ। তথাপি এ উৎসবে 
দীপোত্সগের প্রাধান্ধ মকু্ধ রয়ছে বলে সবত্রই 
“দীপান্বিতা” আখ্যার সার্থকতা অবাহত আছে। 
যর্দও সমগ্র ভারতের একই হিন্বুশাতির মধ্যে 
স্থান ও পাত্রাি পরবে 
অধিঠাহী দেবতার এ বিভিন্নতা বস্ময়াবহ, তথাপি 
অরভশিবেশ সহকারে চিন্তা ক'রে দেখলে এসব 
আচরণের মুন খুজে পাওয়া কঠিন মনে হয় না। 
প্রধানতঃ বলা যেতে পারে, সবজন-শ্বীকৃত নিদিষ্ট 
কোন তথ্য বিভিন্ন পুরাণ ও ইতিখাগের মতভেদ 
রহিত হয়ে উপস্থাপিত হয়ন ; যেমন শারদীয় 
ছুর্গোসবের মুল তথাটি আম4) কালিকাপুরাণ, 
মহাভাগবত ব্রহক্ষবৈবর্তপুপাণ ওভূতি থেকে একই- 
রূপে পেয়ে থাকি যে শ্রারামচান্দ্রের জন্ুই ব্রহ্মার 
এ পুজানুষ্ঠান। এমনকি, তিথিগুলির বিশ্ষ-ত্বর 
সংবাঁদ ও প্রমাণরূপে পাওয়। যায় যে, মহাষ্টশী দেবীর 
আবির্ভাবের ও মহানবমী অন্গরনিধনের ছুটি 


ভে্দে অন্ত-্টয় একই 


দিন, দশমী বিসয়ে'ৎসবের তিথি। দীপাঘ্বিতার 
ইতিহাসে £বূপ কোণ অবতারের লীলাকাহিনীকে 
উপজীপ্যরূপে উপস্থাপিত করা কঠিন) কারণ 
পিভিনন পুবাণের বিভিন্ধ সংবাদ এ উৎসবের বিভিন্ন 
দেবতার সপিষ্ঠ'তাত্ব প্রেবণা দান করেছে। 

আবে! একটি কথা-_ারতীয় সভাতায় বেদেরই 
প্রনাব। এখনে শ্বীকৃত 
হতে পারে না। পুরাণাদিকে বেদমূল শান্ত ব'লে 
অঙ্গীকাথ ক'রে অন্ান্গ ম্মৃতিপুরাণািকেও সম্মান 


পেদশাহা কোন তত 


দেওয়া হয়, তাদেস 'মশাপন উপদেশার্দি অনুনরণ 
তাই 
দেখ। যায় এহ ভারতের মাটিতে বেদ-পুবাণ, শ্বৃতি- 
তদ্ম_ সকলের অনুশাননই সংমিশ্রিত হয়ে যেন 
কর্তব্য নিধ্ণারিত হয়। সর্বত্র না হলেও এই 
এট সংমিশ্রণ অধিকতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 


ক'রে লোকঘাবাপথে ভারশীএদের পদক্ষেপ। 


বর্তনান আলোচ্য পিষায় আমরা তার বিশেষ প্রমাণ 
পাই । এরূপ সমধিক সংমিশ্রণ অন্ত কোনও 
মঙ্গণিক তিথিকতো ঘটছে কিনা সন্দেহ। 

প্রসিদ্ধি আছ, ণগোঁড়ে তস্ত্রাঃ প্রকীতিতাঃ; 
কথ'টায় অভরাক্ত কিছুই নেই । তত্ত্রের শক্তিই বঙ্গ- 
দেশের পাণ--'কালিকা বঙ্গদেশে চ* আছ্ঠা-স্তোত্রের 
এ বাণাও তারই সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু গৌঁড় 
একটি বিচিত্র দেশ-_ সমগ্র ভারতের যেন প্রতিচ্ছবি 
বা 'মডেপ 1 সমগ্র ভারতের বিচিত্রতা] একা! গড় 
গ্রকীশ করেছে । এখানে তাস্ত্রর শক্ত, ভাগবতের 
রুষ্$_মুলতঃ সব এক হয়ে গেছে । তাই দেখা 
যায়_-এই গৌঁড়ে দীপাবলী উৎ্সবেও বেদ, পুরাণ, 
তঙ্্র-এ তিনেরত সময় ঘটেছে! খাখদের রাত্রি 
হুক্ত এবং দেবীস্ক্তের সঙ্গে জননীর পৃজার্চনা 
কখনো সম্পর্কহীন ঝলে আমরা ভাবতে পারি না। 
জনণীর আবির্ভাবে কৃষ্ণ এবং গৌর দুটি বর্ণেরই 


৫৫৬ 


ইতিহাস রয়েছে । যেমন শাবদীয় ঢুর্গোৎ্সবে 
পতামগ্রিবর্ণাং তপপ! জলম্থীম্”_-এই গোৌরোচ্জলা 
জননীকে আমর: আহ্বান করি, হেমনি দীপাধলার 
উৎসবে মায়ের মাপিরূ,প কৃক্ুবর্ণোজ্জসাকে ও আমরা 
পূজা নিবেদন করে থাকি । 

দীপাদ্ধিঠা কার্ভিকী অমাবস্তা। এই কাতিক 
মাসটি গৃহীত হল কেন! তাতে আমরা পুব।ণকে 
মান্য করেছি । ব্র্ষপুরাণ নালছেন এ 

পন কাণ্ডিক-সমো মামো ন কৃতেন সমং যুগম্‌। 

ন বেদসদৃশং শাস্্ং ন তর্থং গর্ঘয়া সমঘ্‌ ॥ 
কাঠিক মাস শ্রেষ্ট হ'লেও পাস্তা যে কালিকা, 
পুরাণ কি তা বলেছেন ?- এর উত্তরে দেখা যার, 
তন্ত্র আশ্রয় করা হয়েছে । কাল,কুণ-সঙ্ভাব-তান্ত্র 
বলা হয়েছে £ 

প্দীপোৎসর্গন্ততুর্গ্তা সংমিশা যা কুহুঃ স্থিতা। 

তন্তাং যা তামসী বাত্রিঃ সোচযতে কানরাত্রিকা। 

তশ্তাং পূজা প্রকত্তবা। কালা তারা প্রিয়্করী ॥” 
স্বৃতিসার-সংগ্রহ এবং ব্যোমকেশ-তন্বেও কালীর 
অর্চনাই বিভিত হয়েছে । আবার ব্রঙ্গপুরাণের 
দীপমালা প্রদানের আদেশটিও গ্রহণ করা হয়েছে । 
ব্রহ্ধপুরাঁণ বলেছেন £ 

"দীপমালাশ্চ কশুব্যা শক্ত্যা দেবগৃেষু চ। 

রথ্যাপণশ্শানেষু নদীপরতসানিষু ॥” 
বাংলাদেশ দীপমালা প্রদান ক'রে দাপান্বিতা নামের 
সার্থকতা ত্বারা নেদ প্বাণ তত্ত্।দি প্রমাণ-বলে 
কালিকা পুজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন--এ কথা 
বলা যাঁয়। আসম-প্রদেশেও কামাখা৭-মায়ের 
প্রপাদে শক্তি-প্রাধান্ত দ্বারা কালিকপুজাই প্রচলিত 
হয়েছে । পশ্চিম ভারতের গুজরাট, বোথাই, 
সৌরাষ্ট্র গ্রভৃতি প্রদেশেও শক্তিপুজজারই প্রচলন 
রয়েছে । সেখ।নে কালতৈরবী ও কালীপু! অনুষ্ঠিত 
হয়ে থাকে । মিথিলায় কিয়রংশে কালীপুজা এবং 
অপরাংশে লক্ষমীপৃজা । উত্তর ও মধাভারতে লক্ষ্মী 
ও গণেশপুজা বিহিত | কিন্ত দাক্ষিণাত্যে মহীশৃর, 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বধ--১০ম সংখ্য। 


মহারাস্্, অগ্জ প্রভৃতি রাজ্যে শ্রীরুষ্ণের পূজা ও 
সঙ্গে হোলিকা প্র দীপান্ধিতা-দিনে বিহিত। 
দক্ষিণাতোর হায়দরাবাদ অঞ্চলে ও শ্রীকৃষ্ণের পুজা 
ও বলিরাজের পৃজা প্রচলিত। 

বাংলা দেশের হায় অন্ঠান্ত দেশেব আচরণেও 
তন্ত্রের হ্যায় বেদমুল পুরাণাদির প্রভাবই এঠ বিভিন্ন- 
তার হেতু মনে ১য়। ব্রহ্মপুবাণ সংবাদ দিচ্ছেন__ 

“অমাবস্তয।ং যদ্া দেবাঃ কার্তিক মাসি কেশবাৎ। 

অভয়ং প্রাপ্য স্ুপ্তাশ্চ শ্গীবোদার্ণৰ সানুযু। 

লক্ষীর্দৈতা ভয় নুক্তা সুথং সপ্তাহখুঞোদরে ॥ 

প্রদোষলময়ে লক্মীং পুজযিত্বা যথা ক্রমম্‌। 

দীপবৃক্ষান্তথা কাধ্য! ভক্তা। দেবগুভেষপি ॥” 
এ থেকে নিঃসংশরে নাগায়ণ ও লক্ষ্মীর পুজ। এ 
অমাবস্তাতে বিঠিত রয়েছে বলা যেতে পারে। 
দরেবতার। অভয় পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রিত হয়ে 
ছিলেন--অন্তরের ভয়ে অনিদ্রায় জাগরণে যে 
মহাঁকষ্ট অনুভন ক'রে চলেছিলেন প্র দিনে তা 
থেকে অব্যাহতি মিলেছিল । তাই এ দিনটি স্মরণীয় 
ও পুজানুষ্ঠানের দিন এবং ছুঃখনিশার অবসানের 
প্রতীক্রপে দীপবুক্গও গ্রজলিত হয়। 

এই সমুদয় বেদ, তন্ত্ঃ পুরাণাদির প্রমাণসংকলিত 
শাক্স্বাক্য ব্যতীত ও প্রচলিত পূজা ও আচরণের 
মূলে তদেশীয় নানাবিধ কিংবদন্তীও প্রভাব বিস্তার 
করেছে; যেমন এতে বলিরাজা 'অসুরের পৃজা। 
এ যেন শান্দীয়া পূজায় মহিষান্গুরের পূজার স্থাঁয়। 
এর মুলে সেখানকার কিংবদন্তী অনুসারে বলিরাজার 
অবদান স্বীকৃত হয়েছে বলা যায় । 

গ্রচপিত কাহিনী হল, ভগবান বিষু। যখন 
বামনরূপ ধারণ ক'রে বলিকে ছলনা ক'রে তিন 
পায়ে ত্রিভুবন অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন, তখন 
বলিরাজ ভগবানকে বলেছিলেন, পাতালে বাস 
তাঁর অনিবার্ধ, কিন্ত তিন দিন আরো যেন তিনি 
পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারেন। -ভগবান তাকে 
যে সময় দিয়েছিলেন_তা এ তিনটি দিন চতুর্দশী 


কার্তিক, ১৩৩৪ ] 


থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তাই দ্বীপান্বিতার তিনদিন- 
ব্যাপী উৎসবে শ্রীকষ্ণচ ও বঙিরাজের পুজা । 
দীপদানের নির্দেশও__ভগনাঁনের যা মাদেশ ছিল 
বলিরাঁজের প্রতি__এ তারই অন্সরণ। 

দীপদাশের প্রসঙ্গে বলা ষেতে পারে, দীপদ্বান- 
বিধিটি কাঠিক মাসে গ্রশন্ততম একথা বহু শানে 
ব্যক্ত হয়েছে। কান্তিক মাসের শ্রেষ্ঠতা মন্বন্ধে 
আমর! ব্রঙ্মপুর।ণেণ উক্তি উল্লেখ করেছি । এজন 
ভারতের সর্বত্র এই কান্ডিক মাসেই আকাশগ্রদ্াপ 
জ্ালানোর রীতি হয়। ধর্মনিষ্ 
ভক্তি প্রাণ ভ।রতবামী 'এই আকাশধীদ প্রজ্বালন 
এটি যেন 


শতিপালিত 


অতিশয় পবিত্র কর্ম বাহ মনে করেন। 
হোমকম। দীপদান। এই 
হোঁমকর্ষে পুর্ণাভঠির দিন এই অমাবস্তা তিথি। 
অধিকার । এই 


চোমের আহুতিই 


অনাত্মচ্ছ মানবের কমেতেই 
কর্মযজ্ঞের পরিসমাপ্তির নিপিষ্ট দ্রিনটি তাই এত 
পবিত্র ও প্রতিপালনীয়। রঙ্গাগুপুরাণে এ কর্মের 
আবহকতাঁও ফলপ্রশংসার অবসরে সুন্দরভাবেই 
বক্ত করেছেন 2 
“তলাং িলতৈলেন সায়ংসন্ধা। সম!গমে | 
আকাশদীপং যো দগ্যান্মাসমেকং নিরস্তুরম্‌ ॥ 
লঙগ্্যা সহ শ্ীপতয়ে স শ্রামান্‌ ভূবি জায়তে ॥” 
এই ফল বর্ণনা করে মন্ত্রট ও প্রকাঁশ ক'রে বলেছেন £ 
“দমোদরার নভসি তুখায়াং লোলয়া সহ। 
প্রদ্দীপং তে প্রযজ্ছামি নমোইনস্তায় বেধ.স ॥” 
আরে বলেছেন £ 
প্বিষণুবেশ্মনি যো দগ্ভাৎ কার্তিকে মালি দীপকম্। 
অগ্রিষ্টোনসহশ্রস্ত ফলং প্রাপ্পোতি নারদ ॥” 
শান্্রপ্রমাণ এবিষয়ে অনেক । অসংখ্য শান এ 
কথা বলেছেন__কান্তিকমাসে দীপদানের মত পুণ্য 
আর নেই। অমাবস্তায় শতসহত্র আলো জালিয়ে 
এর পূর্ণান্থতি দেওয়া হয়। ভগবান বিষ্ণু 
ও তাঁর প্রিয়া লক্ষ্মী হচ্ছেন এর ফলদাতা; এবং 


মহিমান্থিতা শ্রশ্রীদী পাদ্িতা 


৫৫১ 


এই কারণে গণেশের পুজাটিও অনিবাধরূপে এসে 
পড়েছে । পুজাঁতে গণেশের পৃজা সর্বাগ্রে। 

কর্মের দিক থেকে যজ্জরূপতা। এতে আরোপিত 
ক'রে দীপদানের সার্থকভার কথা আমর] বলেছি । 
জ্ঞানের দিক্‌ 'থ.কও এর মুল্য অপরিমেয়। 
বেদোঁপনিষদের শিক্ষায় আমরা পাই উপাসনায় 
ভাবনা বা দৃষ্টিবিচানই উত্তবণের কৌশল । যেমন 
শিলাতে বিষুত্ববুদ্ধি। যে মা শিলা তার কি 
গাণনত্তা আছে? তা হো সকলেরই পরিজ্ঞাত; 
তথাপি তাঁর মঠিমা সকলেরই বিদিত বিষয় । 
তেমনি ভগবান্‌ সর্বত্র |?রাজমান থাকলেও হদয়- 
দেশে অনুধ্ানের ফল পর্বাশীত। তেমনি এই 
দপটি অঞ্চকার-বিশাশী । এটিকে লৌকিক দীপমাত্র 
ভাবনা না করে জ্ঞান্ধীপের গ্রতীকরূপে ভাবনাই 
শ্রেষ্ঠ তত্ব, জ্ঞানদীপ এরই মত সমুদয় গোহান্ধকার 
দূর করে দেবে। এমনি করে চতুধিকে যখন 
হআঅ শিখায় জ্ঞান্দীপ জলে হঠনে তথন সাধকের 
মনের আমুদয় 'অজ্ঞানান্ধকীৰ নিমুল হয়ে যাবে, 


জ্ঞান্প্রাতষ্ঠা ভখণই সিদ্ধ হনে! তাই সকল 
দীপাজোতি অপেক্ষা এ জ্ঞান-জ্যে!তি শেষ্ঠ। 


এই দীপদানের মন্ত্রট ব্রঙ্গপুরাণ ব্যক্ত করেছেন £ 
“অগ্রিজো শীরবির্জোতিশ্চগ্দজো1তি খৈর চ। 
উত্তঘঃ সর্বঞ্যোতিষাং দীপোহয়ং এতিগৃহা তাম্‌ ॥৮ 
অর্থ(ৎ অগ্রও জো102, রবিও জ্যোতিঃ, চন্দ্রও 
জ্যোতি, জ্যোতি নিশ্চয়, কিন্তু 
সর্বজ্যোঠির অেষ্ট জ্যোঠি হচ্ছে আমার গ্রদত্ত এই 
'দীপ'-তা তুমি গ্রহণ কর। 

“দ্রীপাদ্িতা নামের গ্রাঁধান্ত অনুসারে দীপদানের 
মাহাত্মা কীণিহ হলেও তদুপলক্ষে পুজার্চনাটিও 
কথনে। গৌণ ণয়। তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে 
বিভিন্ন দেশে উৎসবের অধিষ্টাতৃদেেবতারূপে প্রতি 
দেশের ভক্তদের গ্রিয় দেবতাকে গ্রহণ করার 
মধ্য দিয়ে । এতে স্ব স্ব প্রিয় আরাধ্কে উপচাঁর 
নিবেদনের যে পরিচয় দেখতে পাই, তাতে সাধকের 


এরা সব 


৫৫ 


মনোগত ভাবের বিভিন্নহার প্রমাণ মিলে । কারণ 
দেবভারাঁ বিভিন্ধ হলেও মুল কর্ম দীপযজ্ঞের 
কোন বিচ্যুতি শেই। আরাধাদেবতার যে কোন 
নিিষ্ট রূপ বা গ্ররূতি নেই, একথা ভারতীয় 
সভাতার মুল শিক্ষা, কিন সাধকের চিত্গত ভাব- 
শকি-সামর্থানুপারে সাধনার বস্ত শিরধারণ করে 
নিতে হয়। এজন্ধ যে মুত যেভাব তার চিত্তে 
প্বকীয় ম্বভাণ!নপাবে গ্রদমতা, আনন্দ উৎপাদন 
করে- সেই তার হষ্টমুত আরাধা দেবতা, মেযা ই 
হোক তা একই পরমেশ্ববের 
বিভিন্নরূপ। তাই ভাবহবাসী জানে কালীপুক্জা 


ভগবানের কপ । 


বা কষ্ণপুজাযা-5 বিভিত ঠেক তাতাঁর প্রিয়েইই 
পূজ)। 
নেই । তার 


কাশী আর কানটদের পার্থকা এদেশে 
কারণ উপনিযদের 
'একমেবাদি চীয়ম্ত এর শিক্ষার শিক্ষিত । তাই এই 
নভেবথাভলো তাদের কোন ছন্দ তেই । স্মট্যাদি 
কাধনির্বাহের ভশ্ই 'ভগনানের মুট্ধারণ নানা- 


ভানে। 


ভারতবর্ষ 


প্রথমে তাই তিনি গ্রুকতি মার পুরুষ । 
পযোগেনাত্মা স্যট্রপিধে দ্বিধানূপো বড়া সংশ সুতরাং 
একই ব্রক্ষের বিন্চিন্ধ রূপ, অথ ভক্গনভুবোধাদ 
বা ভক্তাভ গ্রহবিগ্রহ|” অথাত 
এই 


মহামায়খীতে পার্থকা কোথায়, সুরা এ তত্ব 


ভক্তের 'গ্রয়ো জনে 


যেখানে তত, সেখানে মহামায়া আর 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


অন্তান দৃষ্টিতেই হয়েছে একেরই ব্তরূপত্া স্ত্ী- 
পুরুষছেদে । বস্তঃ স্্রীপুভেন বলে কিছু নেই 
মানুষের জন্য তাকে ভক্ততদর মনোভাব অন্থলরণ 
করে হতে হয়েছে, কোথায়৪ আ্ী-কোথায়ও 
পুরুষ । তাই শান বলেছেন £ 

“অত এব হি যোগাঞ্পঃ প্লীপুংভেদং ন মন্থতে 0” 

এ থেকে দীপদ্বিতায় আমরা আবো একটি 
বৈশিষ্টা খুছে পাঠঃ তা জল পু'বান্ত কর্মযগ্জ আর 
উপাসনা । দীণদানে মহাযজ্ঞের কথা আমরা পুর্ব 
উল্লেখ কাবরহি, তাপ সঙ্গে পৃজ'নারূপ উপ।সন। 
মিশিত হয়ে এ উৎসবটিকে কম ও উপাসনার একটি 
মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছে । এর মুল্য অপরিমের | 
কারণ শান বহেছন দেচাভিমান থেকে মুক্ত হয়ে 
জ্ঞানবিদ্‌ 51 হওয়া পথস্ত কর্ম অনন্ত করণীর। কিন্তু 
কম যাঁদ উপাসশা দ্সিত হয় বন্ধনের হেতু হতে 
পাবে। উপাসনাসহ অনুষ্ঠিত সুর্ঘদ্বারে সহ্যালোকে 
প্রতিষ্টা পেতে পারে! তা হল তমুতর দ্বার, 
কাণ-_ আর ুঃথকর জন্মের আবর্ত পতিত হতে 
ভবে লা। বিশেষণ: অন তপ্ত মানবের এ হ'ল অেষ্ঠ 
কস এবং শেক্ট অবনন্থন। দীপাঘ্বিচা নগাতিথি এ 
জমুশা সষে।গ দান করেছেন চর্ত বাশীদের, ভাই 
এহ মহিমা ম্বভা দাপাছিশার অধিষ্ঠাতিণেবতার চরণে 
প্রার্থনা_-"জভর়ং নঃ কে 


প্রতীক্ষা 
কবিশেখর এঞ্াকালিদাস রায় 


মন্দির দ্বাবে তন দ্গু'য়মান, 
খোলো দ্বার খোলে। দ্বার 
ডাকি মোবা বারবার 
ভক্তেরে কব দেব পর্শন দান ॥ 
কাঠেধ কঠোব ছারে মন্দির-পাষাণে 
মাথ! কুটে মরি মোরা অ'স্থর প্রাণে 
আমিরাছি বহুদুব 
আথি বড় তৃষাতুর 
খোলো দ্বার করি অহ রূপ-মসুধা পান। 


উবে য'য় মগম্দ, নিতে যায় দেউটি 

কোথা হায় পুরোহিত শুনিবে না কেউ কি! 
চন্দন হ'লে! ধূ্ল পুডে যয় ধুপগুলি 

পুষ্প তলসী ডালি ঝলসিয়া প্রাণ ॥ 

ক্রমেই নাড়িছে ভিড ডাই ভাবন], 

দড়াবার ঠ1হটুক্ু ভিতরে কি পাবনা? 
কেহ যর্দি নাই 'আসে দয়া তবে করো দাসে 

নিজেই ছুয়ার তুমি খোলো ভগবান । 


ফল 


রামকুষ্ণ-সজ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 
স্বামী তেজসানন্দ 


সজ্ঘবের আদর্শ 

হ্বামী বিবেকানন্দ ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, "ত্যাঁগই ভারতের সনাতন পতাকা । 
্ পতাঁকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি 
মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান 
করিয়। দিতেছে__সর্ব প্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার 
অসাধুতার প্রতিবাদ করিতেছে ; তাহাদিগকে যেন 
বলিতেছে,__নাবধান !, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ 
অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে ।*****' প্রাচীনকালে 
এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও 
এই ত্যাগই আবার ভারতকে জয় করিবে । এই 
ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদশের মধ্যে শ্রেষ্ট 
ও গরিষ্ঠ।” ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দের ব্রহ্ম 
হইতে কাটপরমাণু সর্বভূতে পরমপ্রেমন্বরূপ এক 
ঈশ্বর বিছ্ধমান। বৈচিত্রাবহুল বিশ্বচরাচর সেই 
পরমাত।-রূপী ঈশ্বরেরই বিবিধ প্রকাশ। জীব্কে 
জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা দয়া, রাম 
নহে; আর আত্মবুদ্ধিত জীবের যে সেবা করা 
হয় তাহাই প্রেম। এই আত্মাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। 
তাই স্বামীজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, “প্রত্যেক 
নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখিতে থাক । 
তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি 
কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, 
যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর |" 
তুমি ধন্ত যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার 
পাইয়াছ, অপরে পাঁয় নাই ।.*-***উহা তোমার 
পুজান্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিপ্রব্যক্তিকে 
দেখিতেছি, আমার নিজ মুক্তির জন্ত আমি তাহাদের 
নিকট যাইয়া! তাহাদের পৃজা করিব? ঈশ্বর সেখানে 
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রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, 
সে তোমার আমার মুক্তির জন্ত-যাঁহাতে আমরা 
রোগী, পাগল, কুচী, পাপী প্রভৃতি্রূপধার। গরভুর 
পূজা করিতে পারি ।** ***তোমার আমার জীবনের 
ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই 
সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও 
কল্যাণ করিতে পার এ ধারণা ছাড়িয়া দাও ।"****, 
তোমার্দিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে এবং যে কেহ 
তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য 
তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের 
সেব। শুভ কর্ম। এই সতকর্ম-বলে চিত্তশুদ্ধ হয় 
এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিগাঁছেন, তিনি 
প্রকাশিত হন।” এই ত্যাগ ও পেবাধর্সই ভারতীয় 
ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে 
্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও সকলে এই মহান 
সেবাব্রত উদ্যাপন করিয়া ধন্ধ ও ক্ৃতার্থ হইতে 
পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী নিজেদের জীবনে 
এই সেবাদর্শ জীবস্ত করিয়া তুলিয়! যুগ-প্রয়োজনে 
বনের বেদান্ত ঘরে আনিয়ছেন। €বষ্চব- ও 
বেদাস্ত-ধর্মের চরম পরিণতি এই সেবাধর্মে হিংসা- 
দেষের অবকাঁশ নাই-_ উচ্চাবচ ভাবের প্রসাঁরতা 
নাই; আছে শুধু সমদর্শনাত্মক অনাবিল গ্রীতি- 
ধারার সাবলীল গতি ও ছন্দ। রামকৃ্চ-সঙ্ব এই 
সমুন্নত ত্যাগ ও সেবাধর্মেরই মুর্ঠ প্রতীক। বিভিন্ন 
ধর্মের ন্যায় যোগ-ভক্তি-জ্ঞান-কর্স এই চতুর্বিধ 
সাধনপদ্ধতিও শ্রারামকষ্খ-জীবনে অতি সুন্দরভাবে 
সমন্বিত হইয়ছে। ন্বামীজা তৎপরিকল্লিত দিল- 
মোহরে (100100957870-এ ) বাঁমকৃষজ মঠ ও 
মিশনের এই আদর্শকে অঙ্কিত করিয়া তাহার 
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ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, শ্চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত 
সলিলরাশি-কর্মের, কমলগুলি_ভক্তির এবং 
উপীয়মান হুধটি জ্ঞানের প্রকাশক । চিত্রগত 
সর্পবেষ্টনটি-_যোগ এবং জাগ্রত কুগুলিনী শক্তির 
পরিচায়ক । আর চিত্রমধ্যস্থ হংস-প্রতিকৃতিটির 
অর্থ--পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান 
এই তিনটি, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই 
পরমাম্থা লাভ হয়_হহাই চিত্রের অর্থ।” প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য হ্থাপত্যশিল্পের সমবায়ে নিগ্িতি বেলুড়- 
মঠস্থ সুবৃহৎ আরামরুঞ্চ-মন্দির পুরোভাগে সঙ্ঘের 
আদশের এই অর্থপূর্ণ প্রভীকটি বহন করিয়া 
রানরুষ্দেবের সর্বধর্ম ও সর্যোগের সমগ্বয়ের প্রতিই 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । সর্ধধর্মের তথা 
সর্বতীর্ঘেব সমাবেশে বেলুডমঠ পরম পবিত্র সর্বজনীন 
তীর্থ-ক্ষত্রে পরিণত হইয়াছে । এমন কোন শাস্ত্র 
সম্মত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাই য|হা এখানে 
সমাদৃত না হয়? বিশ্বের এমন কোন অবতারকল 
মহাপুরুষ বা ধর্মাগাধ নাই ধাহীরা এখানে পৃজ। 
ও শদ্ধা প্রাপ্ত নাহন। রামরুষ্চ-সজ্ঘের এই উদ্রার 
আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া দেশদেশান্তর হইতে আগত 
অগণিত নরনারী দিনের পর দিন ধর্মভাবে 
অন গণিত ভইয়। উঠিতেছেন। 

হতিঠ1স সাক্ষা দেয় ঘুগে যুগে যেখানেই কোন 
সম্গাসি্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানেই জ্ঞানের 
প্রদীপ গ্রজালিত হইয়াছে । প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার- 
সমূহ এক সময়ে জ্ঞান-চর্চ|র অদ্বিতীয় আবাঁসভূমি 
ছিল। ইওরোপথগ্ডের অন্ধকার-যুগে ক্যাথলিক 
সম্্যাসিগণহ গ্রীক মাঠিত্য ও প্রাচীন প্রতীচ্য সভাতা 
রক্ষা]! করিয়া জানর বাতি জালিয়া রাখিয়াছিলেন। 
বর্তমান যুগেও রামকুষ্চসজ্ঘের সঙ্গ্যাদিগণ ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক এঁতিহের ভিতিম্বরূপ বেদবেদান্ত।দি 
সংস্কৃতশাস্মাবলম্বনে ভারতের মগরবাণী কালোপযোগী 
করিয়া দেশদেশান্তরে বহন করিতেছেন। আমাদের 
দুঢ় বিশ্বাস, শ্বাধীন ভারতের ই নবঞ্জাগরণের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব--৯*ম সংখ্যা 


দিনে স্বকীয় সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্গে ভারতবাসীর 
ঘনিষ্ঠ পরি5য় ঘটলে, সাম-গান-মুখরিত প্রাচীন 
ভারতের সর্বজনীন আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রতি কুটীরে 
আবার নূতন করিয়া ঝঞ্কার তুলিবেঃ নুতনকে 
পুরাতনের পুণ্যম্পর্শে সার্থক করিয়া ভারতকে 
অধিকতর গৌরবে পুনঃগ্রাতি্ঠিত করিবে। 


নব্যভারত-গঠনে বিবেকানন্দ 


মুক্তিমন্ত্রের উদগাতা স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ 
চিন্তাধারা সুপ্তিমগ্ন ভাঁরতবাসীর শিরায় শিরায় 
প্রবাহিত হইয়া নবীন আশা ও উদ্দীপনার স্থটি 
করিল। তাহার ফলে দেখিতে পাই ভারতীয় 
জীবনের গ্রতিক্ষেত্রে নবজাগ্বণের সাঁড়া এবং ভারত- 
ভাঁগাগঠনে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভব। তাহাঁরই প্রেরণায় ভারতের পরাধীনতার 
যুগে সহ নিংস্বার্থ ঘুবক স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 
বিপুল উৎসাহে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ঝাপাইয়! 
পড়ে । শুধু ইহাই নে, তাভারই স্থজনী প্রতিভা” 
প্রভাবে লুগু প্রায় ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, 
ললিতকলা, সঙ্গীত প্রভৃতিও পুনরুজ্জীবিত হইয়া 
উঠে। নিদ্যদাধারে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি বিভিন্ন 
মাধামে প্রকাশিত হইয়। যেমন সহসা চারিদিক 
আলোকিত করে, বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন ও 
শক্তিময়ী বাণী যুগসঞ্চিত তামসিকতা বিদুরি 5 
করিয়া তেমনই জাতির স্থপুচেতনা জাগ্রত করিয়া 
তুলিল। সমাজনীতিক, রা্্রনাতিক* আর্থশীতিক 
গরভৃতি সকল ক্ষেত্রে আজ তীহারহ বিগ্রবী চিন্তার 
চিহ্ন সুম্পষ্ট লক্ষিত হয়। ভারতের এই বহুমুখী 
জাগরণের মুলে বিবেকানন্দের অমুল্য অবর্দানকে 
্বাধীনতা-সংগ্রামের অপরাপর পুরোহিতগণও 
মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর 
অন্তধণনের পর শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়:ছিলেনঃ "ভারতের 
বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যণ্দ কাহাকেও শ্বীকার 
কর যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ-_ 


কার্তিক, ১৩৬৪ ] 


নরকেশরী বিবেকানন্দ । আবার দেখিতেছি তাহার 
প্রভাব ভারতাত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। 
আমরা বলিব বিবেকানন্দ এখনও বাচিম্া আছেন 
তীহার দেশবাসীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের 
আত্ময়।” বাঙ্গাশী বীর নেতান্পী স্ৃভাষচন্্ 
তাহার 1107010) 01100 (ভারত.পথিক ) 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, শ্ষ্বামী বিবেকানন্দ তাহার 
প্রতিকৃতি ও উপদেশ উভয়ের পরিপূর্ণ বিকশিত 
ব্যক্তিত্ব লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
যে সমশ্তাসমূচ আমার মনকে আনিশ্চিতভাবে 
আলোড়ন করিতেছিল এবং যেগুলি সম্বন্ধে পরে 
আমি অবহিত হই, উচ্ভাদ্রের সন্তোষজনক সমাধান 
তাঁহার মধো আমি স্প£ঃ দেখিতে পাইয়াছিল।ম।” 
বর্তমান ভারতের জন গ্রয় প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল 
নেহরু বিবেকানন্দের প্রতি শ্রন্ধা জ্ঞাপন করিয়া 
কিছুদিন পৃবে বশিক়াছেন, “সাধারণ 'অথে রাঁজ- 
নীতিজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায়, তিশি (শ্বামী 
বিবেকানন্দ ) তাহা ছিলেন না বটে, তথাপি আমি 
মনে করি তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় 
আন্দোলনের অন্ততম মহান গ্রবর্তক ছিলেন। 
পরবতীঞালে যে বহুপংখ্যক বাক্তি এই আন্দোলনে 
কমবেণী সক্রি অংশ গ্রহণ করেন, তাহারা স্বামী 
বিবেকানন্দ হইতে অন্ুপ্রেরণ। লাভ করিয়ছিলেন। 
তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আধুনিক ভারতকে 
অত্যন্ত গ্রভাবাদ্বিত কারয়াছেন।” 

আজ আর্থনীতিক সাম্কে ভিত্তি করিয়া যে 
সমাজতন্ত্রবাদ ভারতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং 
যে আদর্শে গনতান্ত্রিক রাষ্্রগঞনে দেশনায় কগণ 
তৎপর হইয়াছেন, তাহারও উজ্জপ চিত্র স্বামীজীর 
মাননপটে বহুপুরেই ফুটয়া উঠিয়াছিল। তবে 
স্বামী নিজেকে 'সমাজতন্ত্রধাদী বলিয়া ঘোষণ। 
করিরেও তাহার পরিকল্পনা বঙমান জড়বাদীর 
নিরীশ্বর সামাবাদ হইতে মুলতঃ পৃথক। তিনি 
দৃঢ়কণে বপিয়াছেন,_একমাত্র বেদান্তই সমাজতন্ত্র 


রামকৃষ্ণ-সজ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
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বাদের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি হইবার উপধুক্ত। 
তিনি বলিয়াছেন, ণ্মানবসমাজের উন্নাতকামী 
ব্যক্তিগণ, অন্ততঃ তাহাদের পরিচালকগণ, বু'ঝ:ত 
চেষ্টা করিতেছেন যে, তীহার্দের ধনসামাত্মক ও 
সমানাধিকারমুপক মতবাদসমূহের একটি আধ্যাত্মিক 
ভিত্তি থাকা সঙ্গত এবং একমাত্র বেদান্তই এই 
ভিত্তি হইবার যোগ্য।” এই প্রসঙ্গে তিনি আরও 
বলিয়াছেন “কি সামাজিক, কি রাজনীতিক, কি 
আধ্যাত্সিক-_সকল ক্ষেত্রেই থা মঙ্গল স্থাপনের 
একটি মাত্র সুত্র বিষ্কমান_ঘে সুত্র হইতেছে 
এইটুকু জানা যে, “আমি ও আমার ভাহ এক । 
স্বদেশে সর্বকালে স্বজাতির পক্ষে এই মগাসত্য 
সমভাবে প্রযোজ্য ।” তিনি বেদান্তের আত্মিক 
একত্বমূলক সাম্যকে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
“এখন কর্মজীবনে উঠা প্রয়োগ করিবার সময় 
আদিয়াছে। এখন আর উহাকে রহ)” রাখিলে 
চলিবে না। এখন আর উহা হিমাঙগয়ের গুহায় 
বন-জঙ্গলে সাধু-সন্ধামীর নিকট থাকিবে নাঃ 
লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা! কার্ধে পরিণত 
করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্্যাপীর 
গুহায়, দরিদ্রের কুটীরে, সর্বত্র এমনকি রান্ডার 
ভিখারী দ্বারাও উহা কার্ধে পরিণত হইতে পারে ।” 
তিনি এমন একটি আদর্শ রাষ্ত্রগঠনের কল্পনা 
করিয়াছিলেন যাহাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রি:য়র 
সভ্যতা, বৈশ্ের সম্প্রপারণ-শক্তি এনং শের 
সাম্য-গাদর্শ সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে অথচ ইহাদের 
দোষরাশি থাকিবে না। তিনি বলিতেন ব্রন্গা, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যুগের গ্রাধান্ের অবদান ঘটয়াছে; 
এবার শৃদ্রযগের আবির্ভাব হইবে; উহা কেহই 
প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ভাই তিনি 
ব্রাহ্মণার্দি উচ্চনর্ণকে সপ্ধোধন করিয়। মর্মম্পশা 
ভাষায় বলিয়াছেন, “তোমরা শৃন্তে বিশীন হও, 
আর নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙ্গল ধরে 
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চাষার কুটার ভেদ করে, গেলে, মালা, মুচি, 
মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির 
দৌকাঁন থেকে, ভুনা ওয়ালার উন্থনের পাশ থেকে, 
বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার 
থেকে । বেকুক ঝোড, জর্গল, পাহাড় পর্বত 
থেকে ।” আজ ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্টগঠনে 
ইহারই প্রতিফলন দেখিতে পাই না কি? তিনি 
আরও বলিয়াছেন, “মামি মানস চক্ষে দেখিতেছি 
ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বেদাস্তিক মস্তিষ্ক ও 
ইসলামর দেহ লইয়া এই বিবাঁদ-বিশৃঙ্খলা ভেনপূবক 
মহামহিমান্বিত ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়৷ 
উঠিতেছেন।” অর্থাৎ টদান্তিক যেরূপ জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে সকল নরনারীকে একই ব্রহ্ম বা আত্ম- 
স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, ইসলামধর্মিগণ সমাজের 
দিক দিয়া তাহাদের ধর্মাবলম্বিগণকে সেইরূপ ভ্রাতু- 
ভাবে দেখিয়। থ।কেন এবং তাহাদের সঙ্গে তদনুরূপ 
ব্যৰহার করেন। বপাবাহুল্য, বেদাস্তের এই 
আত্মিক একা ও অভেদত্বমলক সামা-মৈত্রী ও 
সমদর্শন এবং ইসলামের সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব 
ও সমদশিতা মিলিত হুইয়া এক পূর্ণাজ ভারত 
গড়িয়া তুলিবে। সমগ্বয়[চ1ধ শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম- 
ধর্ম সাধনার পূর্ণ সার্থকতাও ইহারই মধ্যে সুস্পষ্ট 
হুচিত হইতেছে । ভারতে যে ধর্মনিরপেক্ষ পরহিক 
(৪6০0]87: ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট গঠিত হইয়াছে 
যেখানে সকল ধর্মহ শ্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া 
অবস্থান কারবার স্থযোগ পাহয়াছেঃ তাহা রামকৃষ্চ- 
বিবেকানন্দের সবধম-সনম্বয়েরই রাষ্রিক রূপায়ণ 
বলিলে অত্রাক্তি হইবে না। 

সমাজের প্রকৃত সংস্কার ও উন্নতির পন্থা নির্দেশ 
করিয়া বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা সকল 
সমাজসংস্কারকগণেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি 
বলিয়াছেন, প্প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ ভিন্ন 
ভিন্ন। ভারত ধর্মমুখী বা অন্তমুখী, পাশ্চাত্য 
বহিমু্থী। পাশ্চান্াদেশ ধর্মের এতটুকু উন্নতি 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে 
চায়; আর প্রাচ্য এতটুকু সাঁমাঁজিক শক্তিলাভ 
করিতে হইলে তাহা ধর্মের মধ্য দিয়! লাভ 
করিতে চাঁয়। ****০, আধুনিক সংস্কারকগণ 
প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করিয়া সংস্কারের 
কোন উপায় দেখিতে পান না। তাহারা উহার 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ 
হইয়াছেন । ইহার কারণ কি? কারণ, তাহার্দের 
মধ্য অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাহাদের নিজেদের 
ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচন1 করিয়[ছেন-- 
আর তাহাদের একজনও “সকল ধরনের প্রস্ততিকে" 
বুঝিবাঁর জন্ত ষে সাধনা প্রয়োজন সেই সাধনার মধ্য 
দিয়া যান নাই। আমি বলি, হিন্দু সমাজের উন্নতির 
জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর 
ধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতি প্রভৃতি 
সম্থন করিয়! রহিয়াছে বলিয়া যে সমাজের এই 
অবস্থা তাহা নহে ; কিন্তু ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে 
যে ভাবে লাগানো। উচিত, তাহ। হয় নাই বলিয়াই 
সমাজের এই অবস্থ। 1" ঝধিচরিত্র, সত্যকার 
জীবন, যাহা. শক্তির কেন্ত্র এবং দেবমাঁনবত্ত্বের 
মিলনভূমি_তাঠাই পথ দেখাইবে। ইহার্দিগকে 
কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন উপাদ্বানসমুহ সঙ্ঘবদ্ধ হইবে 
এবং পরে প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর 
পতিত হইয়া পব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে,__ 
সমস্ত অপবিভ্রতা দূর হইবে ।***এই অবস্থা ধীরে 
ধীরে আনিতে হইবে -লোৌককে অধিক ধর্সনিষ্ঠ 
হইতে শিক্ষ। দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । 
গ্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাগার ও 
অনাচার ছাটিয়া ফেল_দেখিবে এই ধর্মই জগতের 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম |.-.**সেই সমাজই সবশ্রেষ্ঠ, যেখানে 
সর্বোচ্চ সত্য কার্ধে পরিণত করা যাইতে পারে; 
ইহাই আমার মত।” বল! বাহুল্য বিবেকানন- 
প্রবতিত রামরুষ্চ-সঙ্ঘ ত্বামীজীর এই উদার আদর্শ 
ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্ধকরী 


কাঠিক, ১৩৬৪ ] 


করিয়া তুলিবার জন্ত নানা বাধা-বিদ্র সর্তেও 
তাহারই পতাকা দৃঢহস্তে বহন করিয়া চলিয়াছে। 


সজ্ঘের প্রসার 


ভারতীয় নর-নারীর মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির 
ভিত্তিতে চরিত্রগঠনমুলক বিভিন্ন শিক্ষার প্রবর্তন 
এবং প্রাচীন যুগের নালন্দা, তক্ষশিলা, ওদস্তপুরী 
ও বিক্রমশিলার আদর্শে বর্তমানকালো পযোগ 
করিয়া একটি সর্বাঙসুন্দর বিশ্ববিগ্তালয় গড়িয়া 
তোলাও শ্বামীজী এই সঙ্ষবের ব্যাপক কর্মস্চচীর 
অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। তাহার অন্তধণানের 
কিঞ্জিধিক অধণশতাব্দীর মধোই বামকৃষ্ণ-সঙ্ঞের 
আনুকুল্যে জনসাধারণের সহান্ভূতি ও সাহায্যে 
দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন সুরের আধুনিক বিদ্যালয়, 
মহাবিগ্ঠালয়, শিল্পমন্দির, সংস্কৃত শিক্ষায়তন, 
ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, সংস্কৃতি-ভবন, পুস্তক ও 
পত্রিকা গ্রকাশন, সাহায্যকেন্ত্র, দাতব্য চিকিৎসালয় 
সেবাভবন প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিয়াছে এবং সজ্বের সন্র্াসিগণের তত্বাবধানে 
উহা নুুভাবে পরিচালিত হইতেছে। 

এস্থলে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ম্বামী 
বিবেকানন্দের পরিকল্লিত নারীশিক্ষার আদর্শকে 
ভারতে প্রথম রূপায়িত করিয়া তুলিলেন এক 
বিদেশী মহিলা,-ত্বামীজীর মানসছুহ্তা “ভগিনী 
নিবেদিতা” (৬183 1৬81:681760 )30101০)1 তিনি 
আয়ল্যাণ্ডের এক বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ 
করিলেও এবং ইংলগ্ডের পৌর পরিবেশে উচ্চশিক্ষা 
প্রাপ্ত হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের পৃতসংস্পর্শ ও 
শিক্ষাপ্রভাবে ভারতমাঁতার সেবায় আত্মোৎসর্গ 
করিয়া স্বামীজী-প্রদ্ত 'নিবেদিতা” নাম সার্থক 
করিয়া গিয়াছেন। বিপুল বাঁধা-বিঘ্ব অতিক্রম 
করিয়া তিনি উত্তর কলিকাতার বাগবাঞ্জারে এক 
জনাকীর্ণ পল্লীতে ১৯০২ সালে একটি বালিকা 
বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠ। করেন যাহা কালে “রামকৃষ্ণ মিশন 


রামকৃষ্ণ-সজ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
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নিবেদিতা বাঁলিকাবিগ্ঠালয়' নামে সুপরিচিত 
হইয়ছে। ক্রমে ভগিনী ক্রিষ্টীন (শ্বামীজীর 
জনৈক! মার্কিন শিষ্যা--( 7133 01651730051) 
এবং শ্রীমতী সুধীর দেবীও এই বিগ্তায়তনের 
শ্রীবৃদ্ধিসাধনে নিবেদিতাকে নানা প্রকারে সাহায্য 
করেন এবং উক্ত বিগ্ভালয়ে “সারদা-মন্দির” স্থাপনা 
করিয়া! ব্রতধারিণী নারীগণেরও থাকিবার ও 
শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতে ধীরে 
ধীরে ভারতের বিভিন্ন স্থানেও রামকৃষ্জ-সজ্ঘের 
আনুকূল্য ও আদর্শে নারীশিক্ষামূলক বিবিধ 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার 
মাধমে নারীজাতির ভবিষ্যৎ জাগরণকে লক্ষ্য 
করিয়া ম্বামীজী দৃঢ়কঠে বলিয়াছেন, "শক্তি বিনা 
জগতের উদ্ধার হইবে ন1."**-মা-ঠাকুরাণী ভারতে 
পুনরায় সেই মহাঁশক্তি জাগাইতে আসিয়াছেন, 
তাহাকে অবলম্বন করিয়া আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী 
জগতে জন্মিবে।” তিনি আবার বলিয়াছেন, 
"স্মী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের 
সম্ভাবনা! নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব 
নহে। সেই জন্তই রামকষ্কাবতাঁরে স্ত্রীগুরু-গ্রহণ, 
সেই জন্থই নারীভাবে সাধন, সেই জন্তই মাতৃভাব 
প্রচার, সেই জন্তই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের প্রথম 
উদ্চোগ ।” স্বামীজীর শেষোক্ত পরিকল্পনাটি ১৯৫৪ 
সালে সঙ্বজননী ীসারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী 
উপলক্ষে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে । রামকৃষ্খসজ্ঘের 
আম্ুকুল্যে উক্ত সালের ২র| ডিসেখর দক্ষিণেশ্বর 
কালীমন্দিরের অনতিদুরে ভাগীরথী-তীরে *্শ্রীসারদ। 
মঠ" নামে একটি শ্বতন্ত্র নারী-সজ্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । শ্রীরামরু্-সারদাদেবীর যুগ্মজীবনের 
ত্যাগোজ্জল আদর্শে অন্তপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন 
গ্রদেশ হইতে অনেক উচ্চশিক্ষিতা নারী ইতোমধ্যে 
উক্ত “সারদা-মঠে, যোগদান করিয়াছেন। এই 
সকল ব্রতধারিণীগণের সুযোগ্য তত্বাবধানে বর্তমানে 
পূর্বোল্লিথিত নিবেদিতা বালিকা-বিগ্ভালয়টি নুুভাবে 
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পরিচালিত হইতেছে । বস্ত্রতঃ তীঁহাঁদের ব্যাপক 
কর্মস্থচী দেশবাসীকে আশান্বিত ও উৎসাহিত 
করিয়া তুলিয়াছে। 


ব্তমানে ভারতে ও ভারতেতর দেশে রামকৃষ্ঝ- 
সজ্ঘের ১১৫টি কর্সকেন্দ্র বিদ্যমাঁন। তন্মধ্যে ভারতে 
৮৪টি এবং বিদেশে ক ৩১টি। এই সকল মঠ ও 
মিশন কেন্দ্রের মাধামে একদিকে যেমন মনুষ্য- 
সমাজের উন্নতিবিধায়ক বিবিধ কার্ধ সম্পাদিত 
হইতেছে অপর দিকে গ্রাচা ও প্রতীচ্যের মধ্যে 
সংষোগ-সেতু স্থাপন করিয়া সঙ্ঘের সন্সাাসিবুন্দ 
ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ গ্রচার-পূর্ক মানবের 
চিন্তাঞ্গতেও এক বিপুল পরিব্তন আশিয়া বিশ্ব- 
শাস্তির গাথ স্থগম করিয়া দিতেছেন। আমেরিকার 
দক্ষিণ কালিফোণিয়া বিশ্ববিষ্ঠাল'য়র বিজ্ঞ অধ্যাপক 
17. 01০50 7. 2933 কয়েক বৎসর পূর্বে 
ভারত-ভ্রমণকালে অমৃনবাঁজার পত্রিকায় +৬০- 
89009. ৪170 00০ ৬/০৪1৮-ঘর্ষক এক আুচিন্তিত 
প্রবন্ধে ইহাঁরই প্রতিধ্বনি করিয়া লিথিয়াছিলেন, 
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অর্থাৎ বর্তমান ভারতে শিক্ষা ও ধর্মসন্বন্ীয় 
* পাঁকিস্তানে_১১, রেঙ্গুন ২, সিঙ্গাপুর, সিংহল, 
মরিস, [কজে, ফ্রঙ্গস ও ইংলগ্ডে এক একটি, এবং মাকিন 
যুক্তরা ্রে--১১ ও দক্ষিণ সেরিকায়_১। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্ষ--১০ম সংখ্যা 


যে সকল সঙ্ঘের উত্তব হইয়াছে, তন্মধ্যে রামকুষ- 
সঙ্ঘই সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখষোগা । রামকুষ্ণ- 
বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত সঙ্প্যাসিগণের 
নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্ত্রপমূহ প্রমাণ করিতেছে 
যাহা চিরন্তন সত্য তাহা তখনই কার্ধকরী ও 
কল্যাণপ্রস্থ হয় যখন উহা মন্ুষ্যজীবনে সদানিয়ত 
উদ্ধাপিত হইয়া মানব-সমাজে যুগোপযোগী করিয়! 
পরিবেশিত হয়। প্রতীচাথণ্ডে অবস্থিত রাঁমকুষ- 
সঙ্ঘের কেন্দ্রসমূহ মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক 
সভ্ভাব ও শাস্তি স্থাপনের পথ স্থগম করিয়া 'এক 
মহান দায়িত্ব সম্পাদন করিতেছে। 


বেদান্ত ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ভূমিকা 


আজ গ্রতীচ্য বিজ্ঞান এক ভয়াবঃ রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে । যাহা মানবের অশেষ কল্যাণাম্পদ 
তাহাই আজ বিশ্ব-ধ্বংসের কারণ হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 
বিশ্ব-শান্তির অজুহাতে কতিপয় হিংসোন্মত্ত শক্তি- 
শাঁপী জাতি আণবিক-অন্তুচন্তে পরস্পরের সম্মুখীন 
হইয়াছে। প্রশ্ন জাগিয়াছে_ইঠাই কি প্রকৃত শাস্তির 
পম্থা ? বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পধন্ত সর্ব- 
দেশের ও সর্বযুগের প্রিকাঁলদশী মামানবগণ মুক্তকণ্ে 
বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন, ঠিংসার দ্বারা কখনও 
হিংসার নিবৃত্তি হয় না। গ্রেমাবতার ভগবান বুদ্ধ 
জগৎকে সনাতন শাস্তির বাণী শুনাইয়া বলিয়াছেন, 
“ন বেরেণ বেরাণি সমস্তীধ কুদাচন। অবেরেণ হি 
সমন্তীধ এষ ধর্ম সনন্তন।৮--বৈপীভাঁব দ্বারা বৈরী- 
ভাব বিদৃরিত হয় না। অটৈরীভাব দ্বারাই উহা 
( মৈত্রী) সাধিত হয়-ইহীই সনাতন ধর্স। 
ভক্তকুলতিলক ভগবান যীশুর প্রধান শিষ্য পিটার 
প্রভুর (যীশুর) রক্ষার্থে অসি উত্তোলন করিলে 
তিনি তাহাকে সাবধান করিয়! বলিলেন, পপ্রতি- 
হিংসার উদ্দশ্তে যে অনি উ.স্তালন করে তাহাকে 
সেই অপির আঘাতেই প্রাণ হারাইতে হয়।” 
বিখ্যাত এ্রতিহানসিক &. 0.:1950069 ইহাঁরই 
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যে অসি একবার কোবমুক্ত হইয়া শোণিতের 
আ্ব।দ পাইয়াছে, তাহাকে আর কোষবদ্ধ করা 
সম্ভব নহে ; যেমন, যে ব্যান মন্ুষ্যুরক্তের আহাদ? 
পাইয়াছে সে শুধু মন্ুম্ট ভক্ষণ করিবে ; (শিকারীর 
হস্তে) ভাহার মুতা সুনিশ্চিত জানিয়াও সে তাহার 
দুর্ভয় মনুম্য-রক্তরপিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় 
ন।। মান্ব-সমাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রপ। হিংস। 
ও অন্ত্রের সাহাযো মুক্তি ও শাস্তির সন্ধান যাহারা 
করে, তাহাদের পরিণাম এই মনুষ্যরক্তলোলুপ হিংস্র 
ব্যাপ্রেরই মত। ইহা সর্মজন-বিদিত যে, বিশ্বধবংসে 
যে হস্ত উদ্যত হয়, মানবের অন্তরের প্রস্থ 
দেবত্ব জাগ্রত হইলে সেই হত্তই আবার বিশ্বমজলে 
নিয়োজিত হয়। প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি চিরদিনই 
পাশবিক শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়! 
থাকে । আধাত্মিক শক্তিতে আহ্থাবান শান্তিপ্রিয় 
কতিপয় দেশের রাখ্রনায়কের কেও প্রাচীন 
পঞ্চশীল, অহিংসা ও সামামৈত্রীর বাণী আঙ্জ 
উদ্গীত হইতেছে, যাহা ভীতিবিহ্বল মানবচিত্তে 
আশার সুবর্ণনীপ পুনঃ প্রজ্বালিত করিয়াছে । স্বাণী 
বিবেকানন্দ পাশ্চাত্তাদেশ ভ্রমণাস্তে তাহার অভিজ্ঞতা 
ব্যক্ত করিয়া সকলকে বলিয়াছেন, “ধাহারা চক্ষু 
খুলিয়া মাছেন, ধাহারা পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন 
জাতির মনের গতি বুঝেনঃ যাহারা চিন্তাশীল এবং 


রামকষ্ণ-সঙ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
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বিভিন্ন জাতি স্থন্ধে সবিশেষ আঁলোচন1 করেন, 
তাহারা দেখিবেন ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম 
প্রবাহের দ্বারা জগতের এই ভাব, গতি, চাল" 
চলন এবং লাহিতোর কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত 


হইয়াছে । তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব 
আছে,'*'**'আমরা কখনও বন্দুক বা তরবারির 
সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই।'*'**" 


লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত অশ্রুত অথচ 
মহাফল প্রস্থ উধাকালীন ধীর শিশির-সম্পাতের স্তায় 
এই শান্ত সহিষ্ণু “সর্বং”্হ" ধর্ম প্রাণ জাতি চিন্তাজগতে 
আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে ।” 
আনন্দের বিষয়, সুদীর্ঘ সাধনার ফলে প্রতীচ্য 
জড়বিজ্ঞান স্থুস বহির্জগতের একত্ব সম্পাদন করিয়া 
ভারতীয় বেদান্তের সঙ্গে আজ হাত মিলাইতেছে। 
বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত ও অবদান সম্বন্ধে স্বামীজী৪ 
বলিয়াছেন,__আধুনিক জড়বাদী বেজ্ঞানিকেরা 
প্রমাণ করিয়াছেন__তুমিঃ আমি, চন্দ্র, স্্য, গ্রহ, 
নক্ষত্র এক অনন্ত জড় সমট্টি-সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ । 
বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়া বহুশতাব্ষী পূর্বে 
ঘোষণা করিয়ছে এই জড়সমষ্টির পশ্চাতে বিশ্বব্যাপী 
এক অদ্বিতীর চেতনসত্ত! বিগ্চমান যাহাকে আমরা 
পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়৷ থাঁকি। 
বস্ততঃ জড় চেতনেরই নামান্তর মাত্র। নাম-ব্ধূুপ 
₹যুঝ হহয়া একই জল যেমন ফেন-বুদ্ব দ-তরঙ্গাকারে 
প্রতিভাত হয়ঃ তেমনি সেই এক অনাদি চিন্ময় সত্তা 
(সচ্চিদানন্দ) নামরাীপের মাধ্যমে বৈচিত্র্যবন্থল 
বিশ্বজগত্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 
ও ঠেতন্তে কোন গ্রভেদ নাই । 


স্বরূপতঃ জড় 
বেদান্ত ও বিজ্ঞান 
[িভিন্প দিক হইতে তত্বান্ুসন্ধানে গ্রবৃত্ত হইয়া আজ 
এমন 'এক মিলন-কেন্দরে উপস্থিত হইয়াছে যেখানে 
সমগ্র িশ্ব এক অথণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তারই বিবিধ 
বিকাশরূপে স্বীকৃত হইতেছে । শ্বমী বিবেকানন্দ 
তাহার ন্বদুরপ্রসারী দৃষ্টিনহায়ে দেখিয়াছিলেন__ 
প্রাচ্যের বেদান্ত ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞানের সমবায়ে 
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অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি মহতী সংস্কৃতির উদ্ভব 
হইবে যাহ! বিবিধ ধর্ম ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া 
একত্বের ভিত্তিতে অনন্ত বিস্তারের পথ উনুক্ত 
রাখিবে ১ যাহা পারস্পরিক হিংসা ও ধ্বংসাত্মক 
ত্বার্থনংঘাত স্যতি না করিয়া মানবজাতিকে বিশ্ব" 
ভ্রাতৃত্বের সুবর্ণহুত্রে গ্রথিত করিয়া ক্রমোন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতে সর্বতোভাবে সাহীধ্য করিবে। 
এই অভেদজ্ঞান বা একত্বানুসূতিই অনন্তপ্রেম, 
বিশ্বত্রাতৃত্ব ও নৈতিকধর্মের মূল উৎস। শান্তিপ্রিয় 
মানব বেদাস্তের এই উদার গম্ভীর অভয়বাণী শ্রবণ 
করিবার জন্য উদ্গ্লাৰ হইয়া উঠিয়াছে। বেদাস্ত 
ও বিজ্ঞানের বিবাদ আজ তিরোহিত হইয়াছে । 
কুরক্ষেত্র-রণাঙগনে শ্রাভগবানের কে একদিন যেমন 
সামামৈএীর বাণী উদ্ঘোষিত হইয়াছিল, আজ এই 
সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বিশ্ববাসীকে বেদান্ত-বিজ্ঞান- 
সমগ্য়প্রস্থত একত্বের তথা শাস্তির বাণী সেইভাবে 
শুনাইতে হইবে। ভারতবাধীকে সেই সুমহান 
দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ উদাভস্বরে 
বলিয়াছেন, “অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে 
বিভিন্ন ধর্মের সংস্কারকগণ আবিভূতি হইয়া সমগ্র 
জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মি- 
কতার বস্তায় ভাাইয়াছেন। এখান হইতে উত্তর 
দক্ষিণ পূব পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল 
তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্বম্ব সভ্যতাকে 


উছ্ছোধন 


[ ৫৯তম বর্---১৭ম সংখ্যা 


আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে । অপর-দেশীয় 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল 
নির্বাণ করিতে যে অমুত-সলিলের প্রয়োজন, তাহা 
এখানেই বর্তমান । বন্ধুগণ ! বিশ্বাস করুন, ভারতই 
জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে। তিনি আবার 
বলিতেছেন, “জাগো ভারত, জাগো ; তোমার 
আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগংকে জয় কর। তোমার 
নব জাগরণ ও জাতীয় জাবনের দায়িত্ব তখনই 
চরিতার্থতা লাভ করিবে, যখন তুমি তোঁমার 
যুগ-যুগ-সঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা বিশ্বজয় 
করিতে পারিবে ।” 

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া 
যে মন্ন্যাসি-সজ্ব অতি ক্ষুত্ৰাকারে বাংলার বুকে 
একদিন আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল, সঙ্ঘজননী 
সারদাদেবীর অফুরন্ত নেহ-পীযুষধার।য় অভিসিঞ্চিত 
হইয়! যাহা বধিত হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও 
তীয় গুরুভ্রাতৃবুন্দের অক্লান্ত উদ্ধম ও সাধনায় যাহা 
কালে একটি মহাশক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত * 
হইয়াছে, তাহাই আজ দেশদেশাস্তরে বিপুল 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং সমগ্র মানবজাতির 
এহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ-সাঁধনোন্দেশ্তে এবং 
ভারতের শাশ্বত শান্তির বাণী অনাড়ম্বরভাঁবে দ্বারে 
দ্বারে বহন করিয়া চলিয়াছে। 


কোথায় ? 
শ্রীমধুস্দন চট্টোপাধ্যায় 

প্রচণ্ড সংশয়, অনন্ত সংঘাত, রুত্রেরে ধ্বংসের দাবাগ্রি- স্ফুলিঙ্ 
অনিত্য সংসারে অনুতের উদ্ভব; উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উগ্র জীবন্ত, 
অসহা. বন্ধন, উদ্ধার উৎপাত, স্বাজাত্য- গৌরবে বিলক্ষ্য তুর) 
বের গর্জন ভৈরব উৎসব। স্বর্ণ সায়া মুমূযু পড়ন্ত । 

কোথায় হেশ্ষ্টা অনাদি অনন্ত! 

সম্ভৃত সঙ্কটে করো প্রাপবস্ত? 


প্রতিমাপুজার প্রয়োজন 


শ্রীমতী স্েহলতা। দাশগুপ্ত। 


প্রতিমাপৃঞ্জাকে কেহ কেহ পুতুলপৃজা বলিয়াছেন। 
কথাট] যে নিছক মিথ্যা, তাহা নহে । পুতুলখেলার 
মব্যে মনীষীর! জীবনের আশা, আকাজ্ষা, আদর্শ 
প্রভৃতির ছায়া! দেখিতে পান, পুতুলখেলাকে তাহারা 
জীবনের প্রস্ততি বপিরাই বিবেচনা করেন । কাজেই 
ইহার পশ্চাতে কাঞ্জ করে যে আদর্শ তাহ 
অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্জাত নহে । যাহা সহজাত অথবা 
যাহা জীবনের প্রেরণাম্বরূপ দেই আদর্শ এবং যে 
আদর্শ প্রথমে থাকে মাত্র “লাঞ্চিত*রূপে, তাহা 
জীবনের অভিজ্ঞতার সছিত ধীরে ধীরে রূপ লয়। 
কাজেই পুতুলখেলা উপেক্ষার বস্ত নহে। পুতুলথেগ৷ 
সাংসারিক আশা আকাজ্ষা সুখ ছুঃথ লইয়া গঠিত। 
কিন্ত যাহ! কিছু জীবনের মচান্‌ আদর্শ, যাহা কিছু 
অলৌকিক, ষাহা কিছু হিতকর এবং ্দব-_ প্রতিমা 
তাহারই প্রতীক । তাই ইহার নাম প্রতিমা । 

পুতুল যেমন জীবনের উৎন হইতে আসিয়!ছে 
প্রতিমাও সেইরূপ । যতদুর বুঝা যায় প্রতিমার 
আকর্ষণ মনোবুদ্ধির আগোচর সংস্কার হইতে সঞ্জাত | 
সাধকের শুভমুহূর্ঠে ইহা সহসা আবিভূতি হয়। 
তাই শাস্ু বলেন, “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্গণে! 
বূপকল্পন।”_-সাধকের হিতের জন্তই ব্রঙ্গের রূপ 
কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু এ কল্পনা কার? আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি ইহাতে মানুষের মনোবুদ্ধির হাত 
নাই। ৬শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশয়কে শ্রশ্রীরাম- 
কষ্ণ্েব এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে 
তর্কচুড়ামণি মহাঁশয় বলিয়াছিলেন, ব্রহ্গই নিজের 
রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই উত্তরে পরমহংসর্দেব 
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। 


* চিত্রকর চিত্রাঙ্কনের পূর্বে পত্রে বা বস্ত্রে লাইন বা দাগ 
কাটেন। তাহা অনভিজ্ঞ বাক্তি বা অপর ব্যক্তি বুঝিতে 
ন1 পারলেও চিত্রকরের কাছে উহা ভাবী চিত্রের আভাষ, 
পরে স্বাহ! তুলিকার ও বর্ণের সাহাধো রূপ পরিগ্রহ করে। 


৮. 


তবে বূপকল্পনার মধ্যে বৈশি্টায আছে আমরা 
দেখিতে পাই সাধারণ মানুষ কেবল গুণমাত্রের 
কল্পনা করিতে পারে না। এই গুণকে বুঝিতে 
হইলে একট! আধার না হইলে তাহার বুদ্ধি প্রতিহত 
হয়। ব্যক্তিগত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আদর্শ প্রভৃতি যাহা] 
বিমুত_তাহারও একটা রূপ আছে। কাজেই 
রুচির ও বৈচিত্র্য আঁছে। সেইজন্য একই গুণপদার্থ 
সম্বন্ধে সকলের এক ধারণা নাই, অথবা! শুধু 
বীরত্বের আধার বা এরূপ যে কোনও গুণের আধার 
সম্বন্ধ বহুলোকের মত লইতে গেল তারতম্য দেখা 
যার়। একই ব্ক্তিকে বা আদর্শকে সকলে একই 
চক্ষুতে দেখে না; মেইজন্ু আমরা দেখিতে পাই 
অপেক্ষাকৃত নিমস্তরের সাধকের নিকট নিরিষ্ট 
ধ্যেরম্বূপ গ্রতিমা এবং তদনুযায়ী মন্ত্র ও ধ্যান 
থাকে । বল! বাহুল্য এখান হইতেই সাম্প্রদায়িকতার 
উপত্তি। তথাপি আমর বলিব এই একাগ্র 
বুদ্ধিই সিদ্ধির সোপান। ইহা ব্যতীত লাধন 
অসম্তভব। এই ভূমি হইতে ধাহারা আর একটু 
উধেব অবস্থিত তাহাদের ই্টমৃতি একটি থাকিলেও 
তাহারা নিজ ইষ্টকে বহুমুতির মধ্যে দেখিতে পান 
এবং গোঁড়ামি বর্জন করিয়া সর্বজনীনতার দিকে 
অগ্রপর হন। ইহার উধের্ধে ধাহারা অবস্থিত 
তাহারা আর প্রতিমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করেন না-_কেবলমাত্র গুণবস্তকে বা শক্তিকে বা 
জগদাধারকে অবধারণ করিয়া! জীবনের লক্ষ্যে 
পৌছিয়া যান। এইনপ ব্যক্তির সংখ্যাও যেমন 
বিরল তেমনি ইহারা জগদ্বরেণ্যও হুন_-তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ইহাদের যে আত্মগত বাসনা থাকে 
না__তাহা বলাই বাহুল্য । ইহারাই লোকসংগ্রহ- 
কার্ধের উপধৃক্ত। কিন্তু সাধারণ জীবের কি 
গতি হইবে? 


£৬২ 


এতক্ষণ আমর! যে আলোচনা করিলাম তাহা 
কেবলমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য । কিন্ত 
জগতে দীক্ষিত ব্যক্তি কয়জন? বহুলোক আছেন 
ধাহাদের দেবতক্তি আছে, কিন্তু উপাসনার স্থষোগ 
নাই--সামায়ক কর্মের মধ্যে তাহারা উৎসাহ 
দেখাইন্তে পারেন। আবার আরও লোক আছেন 
ধাহাদের উৎসাহ নাই, কিন্তু জানেন দেবভক্তি 
প্রয়াজন। অপর এক্ষ শ্রেণা আছেন ধীহার। 


দেবোপাসনার প্রয়োজনায়তা সম্বন্ধে হয় উদাসীন, 
না হয় সন্দিচান। 


গাতায় ভগবান অজরঁনকে বলিয়াছেন £ 


“অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শকাধি ময়ি স্থিরম্‌। 
অভ্যানযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ডং ধনঞ্জয় ॥ 
অন্যাসেহপাসমর্থোইসি ম্কর্মপরমো ভব | 
মরর্থমপি কমাণি কুন পিদ্ধিমবাগ্পাযমি ॥” 


অর্থাৎ যর্দি আমাতে ( শ্রভগবাঁনে ) স্থিরভাঁবে চিত্ত 
সম।হিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস 
যোৌগের দ্বারা আমাকে সাইবার জন্ব ইচ্ছে? কর। 
আর যদি অভাস্ও অসমর্থ হও তাহা হইলে 
আমার সেবারূপ কর্ন কর। আমার সেলারূপ কর্ম 
করিতে করিতে তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে, মর্থাৎ 
আমাকে পাহবে। 

আমাদের মনে হয় সাধন-মার্গের ইহাই চরম 
উপদেশ। ধাহারা নিত্য সিদ্ধ যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, 
তাহাদের চিত্ত প্রথমই হইতেই ধোয়-স্বরূপে স্থির- 
ভাবে সমাহিত হয়। তন্রিয়গ্ক বাক্তিবর্গ দীক্ষালাভ 
করিয়া স্ব ন্ব গুরূপদেশ-অন্ুসারে অভ্যাসযোগে 
রত হন। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে কর্মযোগই 
বিধেয়। এই কর্মযোগের বা বছিরজগ-সাধনের মধ্যে 
প্রতিমাপূজার স্থান সর্বোচ্চ। অবশ্য ইহ] বলাই 
বাহুঙ্য যে জীবনুক্ত পুরুষের পক্ষে যে কর্মযোগ তাহা 
"সর্বং খবিদং ব্রঙ্গ”গ এই শ্রতিবাক্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। আমর সে কর্মযোগের কথা বলিতেছি 
না। সাধনার প্রথম ভিত্তি যে কর্মযোগ তাহারই 
কথা বলিতেছি--তাহা হইতেছে এ্রতিমাপুজা। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১৭ম সংখ্য। 


প্রতিমাপৃজার বিষয়ে কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য 
বিষয় আছে। ঠিক ঠিক প্রতিমাপৃজা কে করিতে 
পারে? ভৃতশুদ্ধি প্রভৃতির মন্ত্র হইতে আমরা 
দেখিতে পাই সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত প্রকৃত 
প্রতিমা-পূজাও অসম্ভব । দেবো ভূত্বা দেবং জে 
এই বাক্যটি সর্বদা গ্রণিপান করা প্রয়োজন। 
ধ্যানের বিধিতে আমরা দেখিতে পাই প্রথমে 
পূজক আত্মপ্রাণ হইতে দেবতাকে 'প্রতিমায় 
আনয়ন করিয়া ধ্যান করিবেন। পুজা আরম্ত 
করিবার পূর্বে ভূতশুদ্ধির সময়ে আত্মশোধন করিয়া 
দেধসাধুজ্য লাভ করিবার বিধি আছে। 

প্রত্যেক প্রতিমার--বিশেষতঃ সৌর, গাণপত্, 
বৈষ্বঃ শান্ত এবং টৈৰ উপাসনার জন্য 
নির্দিষ্ট যে প্রতিমা তাহার একটি না একটি 
বাঠন বা আধার নির্দিঃ৪ আছে । প্রণিধান করিলে 
দেখা যাইবে তাহা হয় জীপন্বরূপ আৰ না হয় 


বঙ্গান্বপাপের রে *শক-- ৮২, সিংহ গুভৃতি 
জীব-হ্বূপের 'এবং শবাদি সন্তনতঃ ব্গস্বরূপের 
'পতীক | 


প্রতিমাপুজায় যে উপচারদান-বিধি আছে 
তাহা সম্পূর্ণ মন্ুয্য-জনোপযোগা অথাৎ মানুষের 
সঙ্গে যেমন একদিকে অভেদভাবের আবোপ করে 
তেমনি অপর দিকে আমাদের যাহা কিছু কাম্য 
সুথপ্রদ ও শ্রেষ্ঠ উপাদান ( অণশ্ঠ সামর্থ্যোপযোগা ) 
তাহাই গ্রতিমাতে আরোপিত দেবতাকে উপহার 
দেওয়ার মধ্যে ত্যাগ, ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি 
শিক্ষা দ্েেয়। সাধারণ মানুষ যাহারা দেবতার 
প্রীতির জন্ত গ্রাতিমাপুজার ব্যবস্থা করে, তাহার 
সেবারূপ কর্ম করে এবং এহ প্রতিমাপৃজার ফল 
যাহাতে বহুজনে লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিয়া 
ক্রমশঃ জীবনের--তথা সমাজের আদর্শের দ্বিকে 
পৌছিতে থাকে । ক্রমে সাধনা সার্থক হয়। 
কাজেই প্রতিমাপুঞ্জার বৈশিষ্ট্য হইতেছে সম্মিলিত 
শুভবুদ্ধির সাহায্যে সমাজ-জীবনের উতৎকর্ষ-লাভ। 


শক্তির উৎস 
রেজাউল করিম 


শত্তিমদে জগৎ আজ উন্মত্ত । যে যেভাবে 
পারিতেছে কেবলই শক্তিবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। 
এই শক্তিবুদ্ধির বিরাম নাই। “শক্তি চাই, শক্তি 
চাই” ইহাই প্রত্যেক জাতির প্রধান শ্লোগান । 
রাষ্ট্নারকগণ শক্তিবৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা করিতেছেন । 
প্রতোক দেশে নূতন নৃতন মারণাস্ত্র ণিমিত হইতেছে । 
ছুই দুইটা বিশ্বপনরে শক্তি গ্রয়োগের পরিণতি 
দেখিয়াও কেহই কোন শক্ষালাভ করিতেছে না। 

শক্তির মুল উৎস কি, শক্তির প্রয়োজনীয় তাই 
বাকি--এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সঠিক ধারণ! 
নাই । শক্তি চাই, এ কথা সত্য। কিন্ত কোন্‌ 
শক্তি চাই, কোন্‌ দেবকার্ধে শক্তি নিয়োজিত 
হইবে, শক্তির দার| পৃথিবীর কি উপকার হইতে 
পারে, এ সম্বন্ধে একটা স্পট ধারণা থাকা দরকার । 
জগদ্বাসীর জানা উচিত যে মানুষকে হত্যা করিবার 
জন্তু, পরদেশ অধিকার বা লুন করিবার জন্ত বে 
শক্তি, তাহা হইতেছে নিছক পশুশক্তি | 

পৃথিবীতে ধ্বংসের মাধ্যমেও স্ষ্টিলীলাই 
চলিতেছে অহরহ । গ্রীষ্মের খরতাপে পৃথিবী যখন 
উত্তপ্ত হইয়া উঠেঃ যখন চ।রিদিকে জীর্ণ পাত। 
ঝরিয়া পড়ে তথনও দেখা যায় সেই উত্তপ্ত মাটি 
ভেদ করিয়া গজাইয়! উঠিতেছে নূতন গাছের 
চারা চতুদদিকে দেখি সবুজের কি অপূর্ব সমাহার ! 
প্রকৃতি ফুলে ফলে স্ুশোভিত। প্রত্যেক 
খতুতেই দেখি স্ষ্টিকতার অপূর্ব স্থষ্টিপীলা । 

শত্তিমদে মত্ত জাতির জানা উচিত ষে, সমস্ত 
শক্তির উত্স হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্। শক্তির 
গোপন রহস্ত নিহিত আছে-_ঈশ্বরের সঙ্গে নিকট 
সম্পর্ক রাখার মধ্যে। যে ঈশ্বর নীরবে সমস্ত 
পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সমস্ত কার্ধ কারয়া 
ধাইতেছেন--সেই ঈশ্বরের সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক 


রাখিবার যোগ্যত৷ অর্জন করিব ততটুকুই আমরা 
সীমার উধ্র্ধে উঠিতে পারিব, ততটুকুই প্রকৃত 
শক্তি লাভ করিতে পারিব। 

কেন হবে শক্তি-সঞ্চয়ের জঙ্ত মানুষ পাগলের 
মত চতুপ্দিক তোলপাড় করিতেছে? যেখানে মুল 
শক্তি নাই, আত্মাকে সবল করিয়৷ তুলিতে পারে 
তেমন শক্তি যেখানে নাই, কেন মানুষ সেইথানেই 
শক্তির সন্ধান করিতেছে? দেহের শক্তি অপেক্ষা 
আত্মার শক্তি বড়। এই আত্মার শক্তির সন্ধান 
না করিয়া কেন মানুষ কেবল দেহের শক্তি_তথা 
পশুশক্তি বৃদ্ধির জন্কা, মারণাস্ত্র শিশ্নাণের জন্ত 'এত 
সাধনা করিঙ্েছে? জগতের মহামানবগণ এই 
আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়াছেন। আত্মাকে 
বাদ দিয়া কেহ কি শক্তিশালী হইতে পারে? 

পৃথিবীতে বহু হিং জীব আছে, মানুষের সাধ্য 
কি যে তাহাদের পরাভূত করে! কিহু আত্মিক ও 
মানসিক শক্তির প্রভাবে মহামানবগণ ইহাদের 
উপরও কর্তৃত্ব করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক 
মানুষ আত্মার বলে বলীয়!ন হইত তবে এ ঘুগেও 
তাহা সম্ভব হইত। একটা কথা বলা হয় ষে, 
মহাপুরুষগণ অলৌকিক শক্তি বলে অলৌকিক কাজ 
করিয়াছেন। আর সেই জন্ই তাহারা পশুকেও 
বশীভূত করিয়াছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে 
দেখা য|ইবে যে, যাহারা 712019 বা অলৌকিক 
কাধ করেন তাহারা অতিমানুষ হইলেও মান্ষ। 
তাহারা সাঁধনা-বলে অন্তরের পাশবিক বৃত্তিকে 
বশীভূত করিয়াছেন বলিয়া সং ও মহৎ হইতে 
পারিয়াছেন। তাহাদের কাজকে আমরা ৰলি 
17:901০ বা অলৌকিক। কিন্তু এই সব 
"মিরাক্ল্‌” মহৎ জীবনের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর 
কিছুই নহে । যে মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন 


€৬৩৪ 


তিনিই শক্তির উৎস লাভ করিয়াছেন । আমরা 
সাধারণ লোক যে উচ্চতর জ্ঞান ও সিদ্ধি অর্জন 
করিতে পারি নাই, মহাঁমানবগণ সাধনা-বলে সেই 
জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই জ্ঞান, সেই 
সত্য ও সেই শক্তির আধারের সঙ্গে একীভূত হইয়। 
বাওয়ারই অপর নাম “মিরাকৃল্‌্”। যে কেহ সেই 
ভাবে সাধনা করিবে সেই শক্তির সন্ধান পাইবে। 
মহামানবগণ অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন সাধনালব্ধ 
শক্তি, সেই শক্তির তুলনায় আণবিক বোমা কিছুই 


নছে। আত্মার সেই শক্তি সাধনার দ্বারা লাভ 
করাযায়। আজ সেই আত্মশক্তির সন্ধান করিতে 
হইবে তবেই জগতের কঙাণ। মানুষের 


বৈজ্ঞানিক মন “মিরাকল্‌” বিশ্বাস করিতে প্রস্তত 
তাহারা বলে যে উহ প্রকৃতির নিয়মের 
বহিভ্তি কাজ। তাহা কি করিরা সম্ভব হইতে 
পারে? সত্যই মহাপুরুষদের নামের সহিত বহু 
অদ্ভুত ও অবাস্তব ঘটনা জড়িত থাকে। ইহার 
অনেকগুলি সত্য নহে, এবং অনেকগুলি 
সাধারণ অবন্থায় মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। 
মিরাক্ল্‌ এই অর্থে 51991091019] বা অতি" 
প্রাকৃতিক যে ইহা! সময় ম্বাভাবিক 
(৪0191) অবস্থার উধ্বে”, সাধারণ মাঘ তাহার 
সাধারণ জ্ঞানদ্বারা যাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, 
মহাপুরুষগণ সাধনার দ্বারা এরূপ জ্ঞান লাভ করেন, 
যাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে 
পারে। শ্বাভাবিক অবস্থার কিছুটা উধ্বে থাকেন 
বলিয়া মহাপুরুষের কাজকে মিরাকুল্‌ বলা হয়। 
যিনি নিজের সত্তার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন 
এবং সর্বব্যাপী শক্তি ও জ্ঞানের সহিত একীভূত 
হইয়া গিয়াছেন তিনি সাধারণ মানুষের জ্ঞানের 
উপরে উঠিতে পারেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে সেই 
জ্ঞানের সছ্যবহার করিতে পারেন। ইহারই নাম 
মিরাক্ল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ধার! এই 
ধরণের কর করেন তাহারা কথনও ব্যক্তিগত 


নহে । 


অনেক 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা 


স্বার্থের জন্তু কিছু করেন না। সাধারণ মানুষ 
এইমব মহাপুরুষদের অলৌকিক কার্ধাবলী লক্ষ্য 
করিয়া স্তস্তিত হইয়া ভাবে, কেমন করিয়া ইহা 
সম্ভব হইল? কাধ্যকারণের সম্পর্ক বুঝিতে পাবে 
না বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলে। 

শীরামরুষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে বহু মিরাক্ল্‌ প্রচলিত 
আছে। একটির কথা উল্লেখ করি। একদিন 
তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন 
কে ধেন তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল। দেখা 
গেল সত্যই তাহার পৃষ্ঠে পাঁচ আঙুলের দাগ আছে। 
অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল দূরে একজন মাঝি 
অপর এক মাঝির পুষ্ঠে সতাই চপেটাথাত করিয়া- 
ছিল। ঠাকুর সকলের সঙ্গে এক হইয়া গিয়|ছিলেন, 
তাই সেই চপেটাঘাত তাহার অঙ্গে আগিয়! লাগিল। 
যিনি সাধন্শক্তি-বলে সকলের সঙ্গে এক হইয়া 
যান, তাহার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে । আর ইহা 
এমন কোন অবাস্তব ব্যাপার নহে, যাহা বিজ্ঞান 
বিরোধী । মহাপুরুষগণের বোধশক্তি প্রথর | তাহারা 
অপরের ব্যথা-বেধনাকে নিজের করিয়া লইতে 
পাঁরেন। সেইজন। সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সীমা 
ভেদ করিয়া তাহারা উধ্বে উঠিতে পারেন। 
একজনের পক্ষে যাহা সম্ভব, অপরের পক্ষেও তাহ 
সম্ভব। তবে চাই উপধুক্ত সাধনা । উপযুক্ত 
স।ধনার বলে মানুষ অসম্ভব শক্তির অধিকারী হইতে 
পারে। সেই শক্তির তুলনায় আণবিক শক্তি 
অকিঞ্চিংকর। 


মানুষের জীবন ও চরিত্রগঠনে 6051018- 
[06709 বা পারিপাশ্বিক অবস্থার কথা প্রায় বলা 
হইয়া থাকে । মহাপুরুষগণ তাহাদের অন্তনিহিত 
শক্তির প্রভাবে যে কোন পারিপাশ্বিক অবস্থার 
মধ্যেই মাথা উচু করিয়া দীড়াইতে পারেন। 
তাহারাই সাধনা-বলে পারিপাশ্বিক অবস্থার শর্তাবলী 
স্থষ্টি করেন। তাহারা পুরাতন পারিপার্থখিক অবস্থার 
মধ্যে নুতন অবস্থা স্থপতি করেন এবং জগতে নব 


কাতিক, ১৩৬৪ | 


যুগের প্রবর্তন করেন।- বুদ্ধদেব, ঘীশুুষ্ট, হজরত- 
মহম্মদ-ইহারা ষে পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে 
লালিত হইয়াছেন তাহা সাধারণতঃ মহাপুরুষ স্যটি 
করিতে পারে না। কিন্ত সাধন1-বলে তাহারা এত 
অসম্ভব শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তীহারা 
পুরাতন অবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন করিয়া নব 
যুগের প্রবর্তন করিলেন। পশুশক্তির প্রভাবে কেহ 
এরূপ অবস্থা স্ষ্টি করিতে পারিয়াছে কি? 
পারিপার্থিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে যাহা 
বলিলাম, বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সম্বন্ধেও সেই 


কথা বলা চলে। হয়ত মানুষের ব্যক্তিত্ব-গঠনে 
বংশগত বৈশিষ্ট্য কিছুটা কাধকরী হয়, কিন্ত 
সবটা নহে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে 


ংশগত প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য কি অশ্িক্রম করা 
যায়? উত্তরে বলিব, নিশ্চয় পারাযায়। মামুষ 
যে মুহ্র্তে তাহার আসল সভা (৪৪ 910) বুঝিতে 
পারিবে, তাহার আত্মার অশীম শক্তির আস্তত্ 
উপলব্ধি করিতে পারিবে সেই মুহূর্তে তাহার 
বংশগত বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব কমিতে থাকিবে। 
তাহার আত্মার শক্তি সম্বন্ধে তাহার বোধ ও চেতন। 
যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে সেই পরিমাণ 
₹শগত প্রভাবও কমিতে থাকিবে । একটা কথা 
মনে রাখা দরকার যে যদ বংশগত বৈশিষ্ট্যই 
অ।সল বস্ত হয়, তবে বহু মানুষের তাল হইবার 
উপায় থাকিবে না। মানুষের স্বভাব-চরিত্রের 
উপর যে সব ক্ষতিকর বংশগত গ্রভাব বিদ্যমান 
থাকে সেইগুলি দূর করিবার সাধনা তো মস্ত বড় 
সাধনা । এই সকল ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে যখন 
চেতনা জাগিবে, তখন হইতেই সেগুলি দূর হইতে 
থাকিবে । এমন কোন পাপ নাই যাহা মানুষ 
সাধনার দ্বারা অতিক্রম করিতে না পারে। 
স্থতরাং একথা বলা ঠিক হুইবে না যে, আমাদের 
কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ শ্বভাবগুলি বংশগত। জন্মগত 
কোন বৈশিষ্ট্য আমার সমস্ত জীবনকে নষ্ট করিয়া 


শক্তির উৎস 


৫৬৫ 


দিয়াছে এবং আমাকে অগ্ঠায়ভাবে দণ্ড দেওয়া 
হইয়াছে_ একথা বলার মত কাপুরুষতা আর 
কিছুই নাই। 

ঈশ্বরের নিরাপদ আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিলে 
সব ঠিক হইয়া যাইবে । কবি ব্রাউনিং ঠিকই 
বলিয়াছেন, “উপরে ঈশ্বর আছেন, স্থৃতর1ং পৃথিবীতে 
সব ঠিক আছে ।” এই একান্ত ঈশ্বর-নির্ভর শীলতা 
মনে যে শক্তি সষ্টি করে তাহাই প্রকৃত শক্তি) 
পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা মানুষের 
আত্মার শক্তির সন্মুথীন হইতে পারে, মানুষ 
ঈশ্বর-রূপ অনন্ত উৎসের অংশ। সেই মানুষের 
তেক্তের (50801) নিকট কিছুই দীড়াইতে পারে 
না। মানুষকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি পৃথিবীতে 
শক্তি অর্জন করিতে চাও? তাহা হইলে কৃত্রিম 
শক্তির উপর নির্ভর করিও না। আপনাকে চেন। 
আপনার আত্মার উপর বিশ্বাম কর। নিজেকে 
ক্ষুদ্র ও নগণ্য ভাবিও না। ক্ষুপ্র আদর্শকে 
অনুসরণ করিও না। তোমার মধ্যে যে উচ্চতম 
আত্মা আছে তাহাতে বিশ্বাপী হও। প্রথা, 
দ্েশাচার অথবা মানুষের তৈরী ম্বেচ্ছাচারমুললক 
বিধি-ব্যবস্থার দাস হইও না। দেখিবে তোমার 
আত্ম ভিতর হইতে শক্তি পাইবে-আর সেই 
শক্তি সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তোমাকে রক্ষা 
করিবে । আত্মার শক্তি পাইতে হুইলে নিজের 
ব্যক্তিত্বের বিকাঁশ করিতে হইবে । ব্যক্তিত্ব হইতেছে 
শক্তির প্রধান কর্মকা । এই ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র 
কাজে নিষুক্ত করিলে চলিবে ন!। যাহারা 
নিজেদের বক্তিত্বের সন্ধান পায় নাই, তাহারাই 
প্রথা ও দেশাচারকে বড় মনে করে, এবং সেই 
গুলিকেই সার সত্য মনে করে। প্রথা ও দেশাচারের 
নিকট আত্মপমর্পণ করার অর্থ আত্মহত)] ৷ নিজের 
কাছে সত্য হইতে হইবে,-তাহা! হইলে মানুষ 
কাহারও নিকট মিথ্য। হইবে' না। নিজের কাছে 
সত্য হওয়াটাই শক্তির স্থদূঢ ভিন্ভি। 


৫৬৩ 


আমরা যখন সুমহান ঈশ্বরের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করি, তখন আমাদের জীবন একটা মহৎ 
আদশের ছারা পরিচাপিত হয়। তথন আমরা 
ভয়, বা জনমতের ছারা পরিচালিত হই না। 
“তোমার ৯চ্ঠা হউক পূর্ণ মামার জীবন মাঝে”__ 
এই বোধ জাগিলে দ্বশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করেন। 
ঈশ্বর বাতীত অপর কোন বাক্তির মজিমত 
চলিবার জন্ মানুষের জন্ম হয় নাই। তুমি আর 
ডোমার ঈশ্বর এই ছয়ের মধো যদি অন্ত কোন 
প্রভাব আগিয়া পড়ে তবে, তূমি অবিলম্বে পথ-ভরষ্ট 
১ইয়! পড়িবে। ঈশ্বরে অকুগ্ঠ বিশ্বাস হইতে যে 
শক্তি জাগ্রত হয় সেই শক্তির সাধনা করিতে হইবে। 

এই যে ভিতরের শক্তি তাহাই হইতেছে 
ঈশ্বরের শক্তি । সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে 
»ইবে। থে মানুষ এই শক্তিকে জাগাইতে পারিয়।ছে 
সেই মানুষ সংপারের সকল অবস্থার মধ্যে উন্নত 
হইয়া] মাথা তুলিয়। ক্লাড়াইতে পারে । সেই মাচ্ষই 
প্রকৃত শক্তির অধিকারী । 

ঈপ্বর আনন্দময় ও শক্তিময়। ঈশ্বরের এই 
অনস্তশক্তির কিয়দংশ প্রত্যেক মানুষের আত্মার 
মধ্যে বিচ্থমান | আত্মার মধ্যে যে অনস্ত শক্তির 
ধংশ আছে সেইটাই হইতেছে মানুষের শক্তির 
উৎ্স। সেই শক্তিকে বহির্জগতে বিবিধ কর্মের 
ছারা গ্রকাশ করাই হইল মানব-জীবনের উদ্দেশ্য । 
চিত্রকর, গায়ক, কবি, লেখক--নকলের জন্তই 
ইহা দরকার। ভিতরের এই শক্তির উদ্বোধন 
হইলে জীবন সাথক হয়। সে শক্তির অপ্রয়োগ 
বা অপপ্রয়োগ হইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যাঁয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--১ম সংখ্যা 


স্তরাং জীবনব্য সাধনা, করিতে হইবে সেই 
শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য । 

লেখক বা! কবিকে স্মরণ করিতে হইবে যে, হৃদয় 
হইতে ভাব না জাগিলে কোন লেখাই সার্থক হয় 
না। লেখক, যদি তুমি সার্থক লেখা লিখিতে চাও 
"বে হৃদয়ের দিকে তাকাও! নিজের কাছে 
সত্য হও, নিভীক হও! নিজের আত্মার নির্দেশ 
মানিয়া চল! তুমিনিজে যাহা, তাহা হইতে বেশী 
কিছু হইতে পারিবে না। তোমার ভাগারে যাহা 
আছে, তাহা হইতে বেণী কিছু দিতেও পারিবে 
না। যদ্দিবেশী কিছু দিতে চাও, তবে তোম|কে 
আরও বন্ড হইতে হইবে--আরও কিছু অর্জন করিতে 
হইবে। সার্থক কবি নিঙ্গেই একটি আধ্যাত্মিক 
কবিতা-_-তাহা এক পাঠক হইতে অপর পাঠকের 
অন্তরে করে। লেখকের শক্তি আসে 
অন্তরের প্রেরণা হইতে । লেখক সেই শক্তি 
পাঁঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। লেখক পাঠকের 
মধ্যে স্থষ্টি করেন প্রাণপূর্ণ শক্তি; হৃদয়কে প্রসারিত 
করেনঃ মধুর করেন, জীবনকে সুন্দর ও সার্থক 
করেন, উচ্চতর শক্তি ও মহত্তর আনন্দ দেন। 
পৃথিবীতে এমন বহু রচনা আছে যাহা একটা 
মৃতপ্রায় জাতিকে নৃতনভাবে জাগাইয়া দিয়াছে । 
ফ্রান্সে 'লা মা্পাই? সঙ্গীত, আম।দের দ্রেশে “বনো- 
মাতরম্ সঙ্গীত সেই প্রকার সার্থক রচনা, যাহা 
মানুষের প্রাণে তেজ শক্তি ও আনন্দ উজ্জীবিত 
করিয়াছে । এই যে ভিতরের শক্তি, এই শক্তিকে 
জাগ্রত করিলে তবেই মানুষের, তথ জাতির মুভ্ি। 
আমাদের এই শক্তির সাধনাই করিতে হইবে। 


প্রবেশ 


প্রকৃতির দ্বার দেশে আঘাত করিতে জানিলে প্রকৃতি তাহার রহস্ত উদ্রঘাটিত 
করিয়া দেন, এবং সেই আঘাতের শক্তি ও তেজ, একাগ্রতা হইতেই আসে । মনুষ্যমনের 
শক্তির কোন সীমা নাই, উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি এক লক্ষ্যের উপর 


আসে এবং ইহাই রহস্তয। 


_স্বামী বিবেকানন্দ 


জাগ্রত জাপান 
ডক্টর শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর 


প্রাচা জগতের বিস্ময় জাপান। ন্ব-জাগ্রত 
এশিয়ার জাতি-সমুহ ভাপানের আদর্শকে সম্মুখে 
রাখিয়া নিজেদের শিল্প ও অর্থনৈতিক উদ্নতির 
পরিকল্পনা করে বলিলে অতুক্তি হয় না। এশিয়ার 
অন্থান্ত জাতি যখন পাশ্চাত্ত্য-সাম্রীজাবাদীদের 
দ্বারা শাসিত ও শোধিত- জাপান তখন নিজের 
শক্তির উপর নির্ভর করিরা যে কোন পাশ্চাত্তা 
শক্তিশ!লী জাতির ন্তায় নিজেকে প্রকাশ করিবার 
জন্য উগ্ভত। বিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্ডি পযস্ত 
জাপানের এই জাগরণ ও প্রসারকে সাআঞ্জা- 
বাদেরই রূপান্তর বলা যায়। সামাজাবাদকে-- 
বৃহত্তর শক্তিশালী জাতি কতৃক দুর্বল জাতির 
পীড়ন ও শাসনকে-সকল দেশের, সকল কালের 
স্্থদ্ধিমম্প্ম ব্যক্তিমারেহই ঘ্বণা করিয়া 
আদিয়াছেন | সেই হিসাঁবে সাআজাবাধী জাপানের 
শক্তিপ্রকাশকে আমর! শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই, 
এবং এখনও উৎপীড়ক যে কোন জাতির 'গ্রতি 
ভারতবর্ষ স্প& ভাষায় তাহার ঘ্বণা প্রকাশ করে 
ও ভন্তায়ের প্রতিবাদ জানায়। জাপানের এই 
দানবীয় সাম্রাজ্য-লালসাকে বাদ দিয়া ধদি তাহার 
জাতি ও ব্যক্তিজীবনের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি 
তাহা হইলে দেখি_-এই জাতি হইতে আমাদের 
অনেক শিক্ষণীয় আছে। 


ভূমি-প্রকৃতি ও জন-সংখ্য। 
লোকসংখ্যার অনুপাতে জাপানের আয়তন 
অতি ক্ষুদ্র । দ্বীপময় ও পর্বতবহুল জাপানের পক্ষে 
প্রায় নয় কোটি অধিবাসীর ভরণপোষণ করা 
একরূপ অসম্ভব । প্রকৃতির দানের কার্পণ্য জাপানী 
জাতিকে অধিকতর কর্মঠ ও অভিযান-প্রিয় 
করিয়াছে । দেশের সমগ্র ভূমির প্রায় শতকরা 


১৫ ভাগ কৃষিকাধের উপযোগী । বাকি সব 
পর্বতময় অথবা শুধুমাত্র পশ্ুচারণযোগা-_ বিশেষতঃ 
হোককাইডোর অনেকাংশ। জাপানী চাষ- গ্রথা 
আমাদের দেশের তুলনায় খুবই উন্নত । এশিয়ার 
অনেক দেশই “জাপানী প্রথায়* চাষের প্রবর্তন ও 
জাপানী কৃষি-বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করিয়! নিজোদর 
দেশের চাষের উন্নতি করিবার প্রচেষ্টা করিতেছে । 
কিন্ত জাপাশী চাষীর আগ্রাঁণ চেষ্টার পরও জাপান 
থাগ্ঠশস্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশের কে|থাও 
এতটুকু জমিও পতিত নাহ। ধানের ক্ষেতের 
আলেব উপর পধন্ত কোন না কোন সবজির বা 
ফুলের চাষ । কয়েক 
ইঞ্চিমান্র ভূমি ফ!ক মাছে সেথানও অন্তত ১১টা 
পেয়াজের গাচছ্ছ পোতা মাছ দেখিতে গায়! 
যায়! পাঁঠাড়ের কয়েক হাজার ফুট টিপর পথন্ত 
সবজি বা ফলের চাষ। বছরের কোন€ সময় 
জমিকে পতিত দেখা যায় না, তনু খানে জাপান 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 

থাছ্সমস্তার সমাধানের জন্ক জাপাশীরা শুধু 
মাত্র ভূমির উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া 
সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে । মবস্ত-চাঁষ ও 
সামুদ্রিক মত্স্ত-শিকাঁরে জাপানীরা পৃথিবার মধ্যে 
বিশিষ্ট স্থান আধকার করিয়াছে । নিজেদের 
দেশের সমুদ্র-উপকূলকে বাদ দিয়াও, শ্মান্তর্জ।তিক 
জলগ্রদেশের এমন স্থান নাই যেখানে জাপানী মত্স্ত 
শিকারীর! মাছ ধরিতে না যায়। উত্তর মেরু 
হইতে দক্ষিণ মেরু, প্রশান্ত হইতে আটলাটি ক-_ 
সর্তহ্ুই ইহাদের গতি। টোকিও শহরে বসিয়া 
বঙ্গোপসাগরের মাছ থাওয়া যায়-_জাপানী জেলেদের 
কল্যাণে । জাপানের মত্ম্তচাষ ও মংস্য-সংরক্ষণ 
গ্রণালী শিক্ষার জন্ত দেশবিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা 


রেলের রাশ্ত।র পাশ যেখানে 


৫৬৮ 


এখানে আদে। ক্ষুধার্ত জাপানীরা থাগ্ছাগ্রব্যের 
বিচার-সম্পর্কে খুবই উদ্দার_-তিমি হইতে আরস্ত 
করিয়া শামুক, ক্বাকড়া, ঝিনুক, অক্টোপাশ গুগ্লি 
প্রভৃতি যে কোন জল-জন্তহ ইহাদের উপাদেয়। 
স্থলচর প্রাণীর মধ্যেও খুব কমই বাদ যাঁয়। মাংস 
অপেক্ষাকৃত দুমু্পা-তবে সর্বত্রই পাওয়া যায়। 
জনমংখার সঙ্গে থাছ্ের মনুপাত ঠিক রাখার 
জন্গ জাপানী বিজ্ঞানীরা শন্ত মতম্ত ও মাংস 
উৎপাদনের মাত্রাকে বাড়াইবার জন্য গবেষণা-রত | 
বিদেশের বিনিময় বাণিজের উপর নির্ভর না 
করিয়া থাগ্চে শ্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্া যুদ্ধোতর 
জাপানের প্রধানতম লক্ষ্য বলা যাইতে পারে । 


কর্নক্ষমতা ও শ্রমের মর্ধাদাবোধ 


জাপানীদের কর্মক্ষমতা যে কোন জাতি 
অপেক্ষা বেশী। জাপানী শ্রমিক বা যন্ত্রশিল্লী 
একবণ্টায় যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে 
পৃথিবীর অন্ত কোন জাতি তেমন পারে না। 
ভারতীয় একজন শিক্ষার্থী বৈদ্যুতিক বাল্ব সংক্রান্ত 
ব্যাপারে এথানে শিক্ষালাভ করিতে আসেন। 
তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা] হইতে তিনি বলিয়াছেন 
যে একই উপায় অবলম্বন করিয়া যেখানে ভারতীয় 
শ্রমিক একদিনে ১ শতটি দ্রব্যের নির্মাণ শেষ 
করিতে পারে সেই উপায়েই একজন জাপানী 
শ্রমিক € শতের উপর দ্রব্য নির্নাণ করিতে পারে। 
উত্পাদনের এই ক্রততা শ্রমিকের স্বভাবলব্র, | 
জাহাজ-নির্মাণ-শিল্লে জাপান বর্তমানে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়। আছে। প্রতিবৎসর 
জাপান সমানসংখ্যক শ্রমমক ও অর্থ নিয়োগ 
করিয়া পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিক- 
সংখ্যক জাহাজ নির্মাণ করিতে পারে । রেল ও 
রেল-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিতেও জাপানের দক্ষতা 
পৃথিবীখ্যাত। বস্ত্রশিল্লেও শ্রমিক-প্রতি উৎ- 
পানের পরিমাণ পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


বেশী। আবহাওয়ার অন্ুকূলতা এবং উন্নত ধরণের 
ষন্ত্পাতিতে জাপান অন্তদেশের সমকক্ষ হইয়াও 
যখন অন্ঠান্ত দেশ অপেক্ষা মাথাপিছু বেশী উৎপাদন 
করিতে পারে তখন এই উৎপাদনের কৃতিত্ব 
শ্রমিকের ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া মর কি? 


জাপানী শ্রমিকের আর একটি গুণ ইহারা 
কাজে ফাকি দেয়না । ষতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ 
যম্বৎ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইহ 
অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এখানে 
মুর খাটাইবার সময় আর কাহাকেও তদারক বা 
খবরদারি করিতে হয় না। আমার বাসার পাশে 
একটা! নতুন বাড়ী বেশ কিছুদিন যাবৎ তৈয়ারী 
হইতেছিল। শ্রমিকেরা ঘড়ি-বাধা একই সময়ে 
আসিয়! যে যাহার কাজে লাগিয়া যাইত। ছপুরে 
১২ট] হইতে ১ট1 প্যস্ত ছুটি। ঠিক ১২টায় সবাই 
কাজ বন্ধ করিয়! নিজেদের সঙ্গে-আনা খাবার 
থাইতে বশিয়া গেল। ঠিক একটায় উঠিয়া 
আবার যে যাহার নির্দি কাজে লাগিয়া যাইত। 
খোজ করিয়া জানিলাম ইহার! দিন-মজুর (চুক্তির 
মজুর নয়) এবং ইহার্দের কাজের তব্ারকের জন্য 
কোন ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োঞ্জন নাই । সততা 
ও কর্মনিষ্ঠা জাপানীদের জাতীয়তাবোধ হইতে 
উৎ্পন্ন। জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে ইহাদের 
দুকর্মা ও সৎ হইতে হইবে-__এইরূপ একটা 
হ্বতাবজাত বিশ্বাস ইহাদের আছে। ইহাঁকেই 
জাতীয় চরিত্র বলা যাঁয়। কাজের সময় আপন-পর 
বোধ নাই। কাঁজ কাজই, এবং যাহার উপর 
বাহ! ন্তস্তড আছে সে তাহা করিবেই। আর 
একটি জিনিদ লক্ষ্য করিলাম-- ইহার! জাতীয় 
প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন। একজন সেলাই- 
কলের মজুরের সঙজে আমার পরিচয় আছে। 
তাহার সঙ্গে আলাপে জানিলাম, যাহাতে জাপানী 
সেলাইকল পৃথিবীর মধ্যে সেরা হয় এবং উৎপাদন 
মুল্য সবচেয়ে কম হয়-_সেই সম্বন্ধে প্রত্যেকটি 
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মজুর সচেতন । আমার মনে হয় সব শ্রমিকের 
মধ্যেই এই জাতীয়তাবোধ ক্রিয়া করে। 

জাপানীদের শ্রমের মধাদাবোধ আমাদিগকে 
বিস্মিত করে, এখানে সবাই সব কাজ করে। 
সমগ্র জাপানের বড় বড় ৫1৭টি রেল বা ট্টীমার 
স্টেশনে বাতীত মুটে নাই। এই মুটের! বিশেষতঃ 
বিদেশীদের বা অন্ত কারণে অপারগ যাত্রীর মাল 
বহুন করে। মেখর বা ঝাড়দ।র বলিয়া বিশেষ 
কোন শ্রেণী বা জাতি নাই। অফিসে দগুরীবা 
"চতুর্থ শ্রেণীর” কর্মচারী বলিয়া বিশেষ কোন 
স্তরের কর্মী নাই। একজন গ্রাজুয়েট কেরানী 
প্রয়োজনবোধে ঝাড়দারের কাঁজ করে, ফাইল 
কাগজপত্র বহন করে, লেখার কাজও করে। রেল 
ট্রেশনের একটি দৃশ্য বড়ই স্থন্দর। “স্টেশন মাষ্টার” 
বা “ষ্টেশন ক্লক” এই জাতীয় লাল-ছাঁপমারা 
ব্যাজ পরিয়া ও একটি লাল'ঝাগ্ডা কোমরে গু জিয়া 
একজন লোককে পাটকর্ম ঝাড়, দিতে প্রায়ই 
দেখা ষায়। যেই গাড়ী স্টেশনে প্রবেশ করিল 
অমনি এ ঝাড়দার লোকটি লাল ঝাগ্ড। দেখাইয়া 
গাড়ী থামাইল, গার্ডের সঙ্গে একটু কাজ সারিয় 
লইল, আবার ঝাগু তুলিয়া! তাহাকে বিদায় দিয়! 
ঝাড়, লইয়া পরিষ্কারের কাজে লাগিয়া গেল। এ 
ঝাড়দার ভদ্রলোকাট একজন গ্রাজু:য়ট এবং পদ- 
মরধাদায় কেরানী বা তদুধব | যিনি গাড়ীর গার্ড 
(অবশ্যই একজন গ্র্যাজুয়েট 1) তাহার অন্তম 
কর্ম হইল গাড়ী শেষ স্টেশনে গিয়া থামিলে গাড়ীর 
প্রত্যেকটি কোঠা ঝাড় দিয়া পরিফার করা। 
খুব ব্যস্ততার সময় হোটেলের মালিক আসিয়! নিজে 
টেবিল পরিষ্কার করিয়া অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা 
করেন। সেই হোটেলের কর্মচারীর সংখ্যা! ১০০ ব! 
তদৃধেব _ম্থতরাং মালিকের গৌরব উপলব্বব্য। 
টোকিও শহরে রাস্তা ঝাড়, দিবার কোন লোক দেখি 
নাই, অথচ রাস্তায় একটুও কাগজের টুকরা বা ফলের 
থোসা বা কাগজের ঠোডা দেখা যায় না। প্রত্যেক 
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বাড়ীর গৃহিণী বা পরিচারিকারা নিজের বাড়ী 
ঘর ঝাড়িয়া সর্বশেষে নিজেদের বাড়ীর সামনেটাও 
ঝাড়, দিয়া পরিষ্ার করিয়া রাখে। এই দৃশ্ত 
আমাদের খুবই আনন্দ ও উৎসাহ দেয়। টোকিও 
শহরে যে গৃহিণী ৪।৫ খানা বাড়ীর মালিক তিনিও 
এইরূপ সাধারণ রাস্তা প্রকান্তে ঝাড়, দিতে লজ্জা 
বা সংকোচবোধ করেন না। এখানে ভিখারী 
দেখি নাই। ভিক্ষুক-জা'তীয় ব্যক্তিকে সাহায্য 
কর! অথবা কাহারও নিকট এরূপ সাহাধ্য প্রার্থন! 
করা__-উভয়কেই ইহারা অগৌরবের বস্তু মনে 
করে; স্থতরাং শ্রমশীলতাকে ইহারা শন্ধার চক্ষে 
দেখে, ইহাতে আশ্চর্ঘ হইবার কিছু নাই। 


শিক্ষ। ও বেকার সমস্যা 


প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়।য় এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির পঠন-পাঠন পধন্ত 
জাপানী ভাষার মাধ্যমে হওয়ায় জাপানে শিক্ষিতের 
ংখ্যা শতকরা ৯৮। বিগত ৫* বৎসরের মধ্যে 
জাপানের শিক্ষাপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে 
এবং এখনও শিক্ষাসমন্তা লইয়া নানা গবেষণা 
ও পরিকল্পনা চলিতেছে । মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষালাভের সুযোগ হওয়ায় এবং শিক্ষার বায় 
সহজসাধ্য হওয়ায় কাহাকে ও অশিক্ষার গ্লানি বহন 
করিতে হয় না। দ্িনমজুরকে যখন দুপুরের এক 
ঘণ্ট। কাঙ্জের বিশ্রামের সময় পথের ধারে ঘাসের 
উপর শুইয়! পত্রিকা পড়িতে দেখি, তখন খুবই 
আনন্দ হয়। পক্রিক! ইহারা সকলেই পড়ে । রেলে 
বা বাসে খুব ভিড়ের মধ্যে ও সকাল-সন্ধ্যায় 
যাত্রীদের পত্রকা-পাঠে নিবিষ্ট থাকিতে দেখ 
যায়। ছাত্রছাত্রীদের পোষাক একই রকম। হাই 
স্কুল পর্ধস্ত পোষাকের সাম্য অবশ্ত-পালনীয়। 
প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজের আলাদা ব্যাজ আছে। 
এঁ ব্যাজ ভ্বারাই ছাত্রছাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। 
বিশ্ববিস্ভালয়ে পোষাকের সাদৃশ্ের প্রতি তেমন 
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জোর দেওয়া হয় না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুবই 
শৃঙ্খলাবোধ লক্ষিত হয়। গান গাওয়া ও চিত্রাঙ্কন 
প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্তিক অঙ্গ । সুতরাং প্রত্যেক 
জাঁপানীই গান গাহিতে ও ছবি আকিতে পারে। 

হাই স্কুল পধন্ত পড়া শেষ করিয়া কেরানীর 
বা কারখানার কাজে প্রবেশ করা যায়। বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ে প্রবেশের সময় প্রতো ক. ছাত্রকে নির্বাচনী 
পরীক্ষা দিতে হয়। এই নির্বাচনী পরীক্ষা! খুবই 
কঠিন। শতকরা ৫* জনেরও কম ছাত্র বিশ্ব- 
বিস্ভালয়ে ভি হইতে পারে । প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
ছাত্রসংখ্যা নিদিষ্ট । সুতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
কঠিত্ব দেখাইতে না পারিলে ভতি হওয়া 
সম্ভব নয়। এখানে বিশ্ববিছ|লয়ে বা হাই ক্কুলে 
অনুত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা একবার 
গ্রবেশ করিতে পারে তাহারা উত্বীর্ন হইবেই 
ধরিয়। লওয়া যায়। পঠন-পাঠনের ও পরীক্ষা 
গ্রহণের ব্যবস্থা এমনি যে, বিশেষ কোন কারণ না৷ 
থাকিলে কোন ছার অন্ুত্ীর্ঘ হইবার আশঙ্কা 


থাকে না। আমাদের দেশে পরীক্ষায় শতকরা ৫০ 
জন উত্তীর্ণ হইলেও আমরা “ফন সন্তোষজনক” 
মনে করি। জাপানে যুব-শক্তির অপচয় নাই । 


প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে বয়স প্রায় নির্দিষ্ট থাকে । 
স্থতরাং একই বয়সে একসঙ্গে সকপে গ্রাজুয়েট 
বা “পারঙগম” হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বা হাইস্কুলের পাঠ শেষ করিবার 
পূর্ব হইতেই কোন কোন ছাত্রছাত্রী কাজে যোগ 
দেয়। আংশিক কাজ করিয়া নিজেদের পড়ার 
ব্যয় বহন করার মত ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে 
আছে। পত্রিকা বিলি করার কাজ ছাত্রদের; 
১১।১২ বছরের ছাত্র হইতে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্র 
পর্যস্ত সকাল বিকাল পাড়ায় পত্রিকা বিলি করিয়া 
দিয়া কিছু উপার্জন করে। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ 
অবকাশে ইহাদের কেহ কেহ কোন কোম্পানির 
জিনিসের প্রচার করিয়। বা কোন ইন্ল্যরেন্স্‌ 


উদ্বোধন 
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কোম্পানির দালালি করিয়াও কিছু উপার্জন করে। 
কোন কোন ছাত্রছাত্রী বিকালে ব৷ অন্ধ ছুটির দিনে 
দোকানে বিক্রেতার কাজ করে। প্রত্যেক বিশ্ব 
বি্ভালয়ে ( আমাদের দেশের কলেজ) ছাত্রছাত্রী- 
পরিচালিত ক্যার্টিন ও ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রবোর 
দোকান আছে। ইহার পরিচালনা ও ছাত্র- 
ছাত্রীরাই করিয়া থাকে । 

বেকারসমস্তা জাপানেও আছে। তবে ইহা 
তেমন গুরুতর আকারে নয়। প্রতোক বৎসরই 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের চরম পরীক্ষার পূর্বে সম্তাব্য শ্লাতকদের 
পরিসংখ্যা ও সম্ভাব্য নিয়োগক্ষেত্রের পরিসংখ্যা 
গ্রহণ করিয়া সরকার প্রায় প্রত্যেকের জন্কই 
একটা বাবস্থা করেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় 
নিজেদের উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্ধ নিয়োগের ব্যবস্থা 
করিয়! দেন। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের সময়ও প্রার্থীদের 
পরীক্ষা দিতে হয়! জাপানে এক জাতীয় কাজ 
হইতে অন্ত জাতীয় কাজে যাওয়া কষ্টকর। আমাদের 
দেশে যেমন মাষ্টারি হইতে কেরানীগিরি বা অন্ত 
কোন কাজে ইচ্ছামতো যাওয়া যায় এখানে তেমন 
নয়। জাপানে নারীও পুরুষের সমকক্ষ, তাহারা যে 
কোন কাজে যোগণ্বান করে। তবে বাসের কণার, 
দোকানের বিক্রেতা, রেষ্টরেণ্টের পরিচারিক1 
প্রভৃতি কাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী । 
শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কেরানীর কাজেও নারীর সংখ্যা 
নগণ্য নয়। রেশমজাতীয় কারখানায়_যেখানে 
স্বয়ংক্রিয় মেশিন কাজ করে, শুধুমাত্র একটু 
পর্ববেক্ষণের দরকার, সেখানে শুধুমাত্র নারী কর্মীই 
নিয়োগ কর! হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্ধে নারী ও 
পুরুষ কর্মী সমানভাবেই কাজ করে। কৃষি-শ্রমিকরা 
প্রায়ই নিজের জমিতে কাজ করে। ভূমিহীন 
কৃষিমজুরের সংখ্যা খুবই অল্প। শ্রমিকের জীবন- 
যাত্রার মান খুব উন্নত বলা যায় না । 

সৌন্দর্ষপ্রিয়ত।৷ ও শিল্পবোধ 
জাপনের গ্রা্কৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সমুদ্র 


কার্তিক, ১৩৬৪ ] 


ও অন্ুচ্চ পর্বতশ্রেণী বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন আকার 
ধারণ করে। খতুভেদে গাছপালা নানা বর্ণ ও 
ফুল ধারণ করে। প্রাকৃতিক সৌনর্ধ জাপানী 
জাতিকে স্বাভাবিক শিল্পবোধ দিয়াছে । জাপানী 
"পুষ্গসজ্জা” একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ শিল্প। ফুল 
প্রতিদিনের গৃহস্থালির অপরিহার্য অঙ্গ। অতি 
ক্ষিপ্ত সঙ্জার মাধ্যমে জাঁপানীরা! একটি শিল্পময় 
পরিবেশ স্যষ্টি করিতে পারে। বাড়ীর সর্বদা 
তকৃতকে ঝকঝকে । প্রত্যেকটি জিনিস অতি 
স্ন্দরভাবে সাজানো । প্রত্যেকের বাড়ীর পাশে 
একটু বাগান-_অন্ততঃ স্থানাভাবে টবে ২1১টি গাছ 
দেখা যায়। অতি সাধারণ জিনিসকে ও সাঙজাইবার 
ভঙ্গীতে ইহারা শিল্পময় করিয়া তুলে। কচুগাছ, 
পেঁয়াজের ফুল, শুকনা গাছের ডাল, সরিষার 
ফুল প্রভৃতি যে কোন জিনিন হইতে ইহার! সঙ্জার 
উপকরণ পায়। 


জাপানের উদ্ভানশিল্প পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। প্রস্তর 
ও গাছপালা দিয়া অতি স্ন্দরভাবে বাগান ও 
* পারগুলিকে সাজানো হয়। যে কোন বৃহৎ 
গাছকে বামন করিয়া রাখার কৌশল জাপানীদের 
বৈশিষ্ট্য । ছোট ছোট টবে এই জাতীয় “বামনবুক্ষ” 
বিক্রয় হয়। পার্কে ও খোল! ব্রাস্তার পার্থে নানা 
জাতীয় ফুল ফুটে । জাপানী শিশুরা ফুল ছিড়িতে 
জানে না। সমগ্র জাপানের সমুদ্রের উপকূল 
ও পর্বতসমূহে সুন্দর সুন্দর “জাতীয় উগ্চান” 
(ব50909] 7১81]) আছে। এই জাতীয় উগ্ভানের 
খ্যা গ্রায় আড়াই হাজার। বিদেশী ভ্রমণকারীদের 
নিকট এই জাতীয় পার্ক খুবই উপভোগ্য । 
পার্কেণ সৌন্দ্য-রক্ষায় সকলেই তৎপর। 

মন্দির ও সমাধিস্থানগুলি সৌন্দর্য, নীরব্তা ও 
পবিত্রতার লীলাভূমি । জাপানী মন্দিরগুলি দারু- 
শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । কাঠের উপর এত সুন্দর 
কারুকাধ খুবই প্রশংসনীয় ৷ মন্দিরগুলির চারিধারে 
সাধারণতঃ প্রশস্ত উদ্যান থাকে । সমাধিস্থান গুলি ও 


জাগ্রত জাপান 
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সুরক্ষিত) এ সকল স্থানে গেলে মনে প্রশান্তি 
আসে। প্রার্কৃতিক সৌনধপূর্ণ সরোবর বা পর্বতের 
পার্থে মন্দির অবশ্তই থাকিবে । এই সৌন্দর্ধময় 
শান্ত পরিবেশ আধ্যাত্মিক ও দীর্শনিক চিন্তার 
খুবই উপযোগী । জাপানের দর্শশীয় স্থানমাত্রেই 
এই জাতীয় মন্দির ও উগ্ঠানে পরিপূর্ণ । কিয়টো, 
নাঁবা, নিক, কামাকুরা, সেন্ধাই প্রভৃতি সব 
স্থানই জাপানের জাতীয় চিন্তা ও সৌনধপ্রিরতার 
পরিচয় দেয়। 


আতিথ্য ও সততা 


জাপানী জাতির সৌজন ও অতিথিপরার়ণতা 
যে কোন বিদেশীকে মুগ্ধ করে। জাপান সরকারের 
ও কয়েকটি বেসরকারী ভ্রমণ-নিয়্রণ-গ্রতিষ্ঠানের 
সৌজন্থে এখন জাপানের ষে কোন সাধারণ স্থানেও 
সুন্দর ও উচ্চশ্রেণীর হোটেল বা বিশ্রামাগার আছে। 
হোটেলে পয়প1 দিরাঁ থাকিতে হয়__সব দেশেই। 
কিন্তু জাপানের হোটেলে যেরূপ হৃগ্ঠতাপূর্ণ পারি- 
বারিক পরিবেশ, সেবা যত্বু ও মনোযোগ পাওয়া 
যাঁয়_অন্তত্র অর্থের বিনিময়ে তাহা দুর্লত। 
হোটেলের মাসিক হইতে পরিচারক পধস্ত সকলেই 
সাগ্রহে অতিথিদের সেবার প্রতি মন দেয়। ভারতে 
কামাধ্যার পাণ্ডা আর জাপানে হোটেলের কর্মচারীর 
ব্যবহার টাকা-পয়সার দনাপাওনাকে বিশ্বৃত 
করাইয়া একটা আনন্দের পরিবেশ স্যট্টি করে__ 
যাহা দীর্ঘকাল মনে থাকে । বাসে, ট্রামে, রেলে 
কণার গ্রভৃতিও ষে কোন যাঁতীর সুথ স্বাচ্ছন্দ্য 
ও সুবিধার জন্য সর্বদা প্রস্তত। রাত্রির গাড়ীতে 
রেলের গার্ডের নিকট নিজের গন্তব্য ঠেঁশন 
জানাইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়। রাত্রির যে কোন 
সময় গার্ড আসিয়া যাত্রীকে জাগাইয়া তাহার 
নামার সাহায্য করিবে। এমনকি ধার মালপত্র 
নিজে প্ল্যাটফর্মে নামাইয়। দিয়া মাথার হাট থুলিয়। 
"অশেষ ধন্যবাদ” বলিয়া হুইসেল বাজাইয়! গাড়ী 


৫৭ 


ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। বাজারে দ্রবমূল্য প্রায়ই 
নির্দি্ট। সর্বত্র সমান দাম। বিদেশীর পক্ষেও 
ঠকিবার কোন কারণ নাই। বিদেশী দেখিয়। 
গাড়ীওয়।লা বা দোকানদার কথনও বেশী পয়সা 
আদায় করিবে না। হোটেলে কোন জিনিস তুলিয়া 
ফেলিরা আমিলেও হারাইবার ভয় নাই। উহা 
হয়তো হোটেলের কর্তৃপক্ষ নিজের পয়সায় ডাকে 
মালিকের বাড়ী পৌছাইর়। দিবে অথবা অতি 
বিনয়ের সহিত উহা ফিরাইয়! লইয়া! যাইতে অনুরোধ 
করিবে। উপঘুক্ত টিকিট না কিনিয়। স্টেশনে 
নগদ পরণ| দিয়া বাঠির হইর়া আসা যায়। 

গৃচস্থ বাড়ীতে নিমন্ত্রণের অতিথি হিসাবে গেলে 
গৃহিণী দরজার সামনে আসিয়া নতজানু হইয়। 
অতিথিকে অভার্থনা জানান। ঘরের বাহিরে 
রাখা অতিথির জুতাগুলিকে গুছাইয়া ও পরিফার 
করিয়া সাঁজাইয়া রাখ! হয়। অতিথির প্রতি 
্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার ভারতীয় "অতিথি-নারায়ণ” 
বোধকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। লৌকিকতার উধ্বে 
যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আছে তাহা সহজেই 
উপলব্ধি কর] যাঁয়। 

জিজ্ঞাসা ও আবিষ্কার 

জাপানীর্দের কর্মক্ষমতা ও দক্ষত। জীবনের সকল 
ক্ষেত্রেই প্রসারিত। আধুনিক বন্্রশিল্প ও বিজ্ঞানের 
আবিষ্ণারে জাপানীরা পৃথিবীর যে কোন অগ্রসর 
জাতির সমকক্ষ । মেরু-অভিযানে, পর্ত-অভিযানে, 
অলিম্পিকে জাপানীরা অগ্রগামীদের অন্ুতম। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 


বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে ইহার] সুপটু। 
পৃথিবীর অন্যত্র যে কোন নূতন আবিষ্কার হয় 
জাপানী কৌশলীরা অল্প দিনের মধ্যেই তাহা নিজস্ব 
করিয়। লয়। দর্শন ও ধর্ম সংক্রান্ত চিন্তা ও 
গবেষণায়ও জাঁপানীরা পশ্চাৎপদ্দ নয়। জাপানী 
পগ্ডিতগণ ভারতীয় ও ঠৈনিক দর্শন ও নানা শানে 
বিশেষ ব্যুৎপন্ন জাপানী পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শন 
ও শান্ত্রাদির এমন শাখ! লইয়! চিন্তারত আমরাও 
যাহার খোজ রাখি না। জাপানী পণ্ডিতদের 
পারদৃশিতা ও তাহাদের প্রকাশিত গ্রন্থের পূর্ণতা 
দখিয়! আমরা বিস্মিত হই। দর্শনে, বিজ্ঞানে, 
শিল্পে, ও অভিযানে এইরূপ স্থুল ও সক্ষম, জড় ও 
অধ্যাত্ম উন্নতির সমম্থয় জাপানী জাতিকে বিশিষ্টতা 
দিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জাতির বিজ্ঞানের 
উন্নতিকে সমভাবে গ্রহণ ও পরিপুষ্ট করিয়াও 
জাপানী জাতি নিজন্ব "জাপানী বৈশিষ্ট্য” পরিত্যাগ 
না করিয়া কিভাবে উন্নতির পথে অগ্রপর হইতেছে 
ইহাই এশিয়ার অন্ত জাতির পক্ষে শিক্ষণীয়। 
স্বামীজী দীর্ঘকাল পূর্বে এই জাতির জাগরণ ও; 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদের অনেক প্রশংসা 
করিয়াছিলেন। জাপানী কর্মকোঁশল ভারতীয় 
অধ্যাত্ম চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিত হইলে ভারত 
একটি আদর্শ আধুনিক জাতিতে পরিণত হইবে 
সন্দেহ নাই। ভারত-সম্পর্কে জাপাঁনের জিজ্ঞাসা 
ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। ভারতব্্ষ এই সুযোগ গ্রহণ 
করিলে উভয় জাতির পক্ষেই কল্যাণকর হইবে। 


“*'জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথার উদয় হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত 
চিঠির মধ্যে প্রকাশ ক'রে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের 
দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক্‌। জাপানে যাওয়া 
আবার বিশেষ দরকার ; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ 


পদার্থের ন্বপ্নরাজ্য স্বরূপ ।"*** 


[স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী হইতে ] 


শ্রীরামকৃষ্ণের বরাভয় মুতি 


প্রীন্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


শ্রারামকৃষ্ণদেবের অনন্ত ভাবময়ু মহাজীবন 
অভিনিবেশসহ পর্ধালোচনা! করলে দেখা যায় 
বিশেষ বিশেষ ক্ষণে ও স্থানে তার মধ্যে বিশিষ্ট ভাব 
সমূহ প্রকটিত। শ্ঠামপুকুর-বাটাতে অবস্থান-কালে 
১৮৮৫ শ্রীষ্টাবে ৮হ্যামাপুজা-দিবসে তার মধ্যে আগ্া- 
শক্তি শ্র্ীকালীর অতুল মাধূর্মণ্ডিত “বরাভয়*- 
রূপের মহাগ্রকাশ ঘটে। অপূর্ব আধ্যাত্মিক রহস্তে 
পরিপূর্ণ এই অভিনব ঘটনাটি শ্রীশ্রীরামরুষ্ঙ-লীল।- 
প্রস্গ (দ্রিবাভাব ও নরেন্দ্রনাথ ), শ্রাশ্রীরামকৃষ্জ- 
কথামত (তৃতীয় ভাগ ) ও শ্রশ্ীরামকৃষ্ণ-পু*থি-_-এই 
তিনটি প্রামাণিক গ্রন্থেই সবিস্তার বণিত রয়েছে। 

চিকিৎসার্থ উত্তর কলিকাতার শ্তামপুকুর পল্লীতে 
৫৫এ, শ্তামপুকুর ট্রাটের বাঁটাতে ররামকৃষ্ণদেব 
অবস্থান করছেন, ৬কালীপুজা সমাগতপ্রায় দেখে 
ভক্তবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ইচ্ছা 
হ'ল এ বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্মাতার পুঞ্জা করবেন। 
নিত গৃহে প্রতিমায় কালীপুজা করার বাসনা 
পূর্বেও তার হয়েছিল। কিন্তু এবাবৎ তার এ 
আকাজ্া পূর্ণ হয়নি। তাই তিনি ভাবলেন, 
শশ্রঠাকুরের উপস্থিতিতে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে শ্তামপুকুর-বাটীতে এ পুজা করতে পারলে পরম 
আনন্দ হয়। কিন্তু উহাতে ভক্তগণ অমত করেন, 
কারণ এ বাটাতে পৃজানুষ্ঠানাদি হ'লে গোলমালে 
জীপ্রঠাকুরের অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সকলের 
সিদ্ধান্তে দেবেন্দ্রনাথ নিরাশহৃদয়ে তাঁর শুভ বাসন! 
পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্ত-_ 


“কাশীপুজা কাছে কাছে আসিয়াছে প্রায়। 
ডাকাইয়া মাগ্টারের কহিলেন রায়॥ 
অমাবস্তা-যোগে কালী-পুজা প্রয়োজন । 
যুক্তি-যুক্ত লয় মনে কর আয়োজন ॥ 

মাষ্টার মধেন্দ্রনাথ পরম উল্লাসে। 

সেই কথা বলিলেন কালীপদ ঘোষে ॥ --পুঁথি 


শ্রশীরামকষ্ণদেবের নিকট দেবেন্দ্র তার এ 
অভিপ্রায় প্রকাশ না করলেও অন্তধামী প্রভুর তা 
জানতে বাঁকী রইল না! তিনি অহৈতুকী কুপাদিন্ধু, 
ভক্তবাঞ্চা-কল্পতর | কত ভক্তের কত আশা- 
আকাঙজ্ষাই না তিনি অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ 
করেন। আশাতীত-রূপে ভক্তের মনোরথ পূর্ণ 
করার উদ্দেশ্তেই মনে হয় তিনি ৬কালীপুজ। 
সমাগত-প্রায় দেখে শ্রীযুক্ত মাগার মহাশয় 
প্রমুখ কতিপয় ভক্তকে শ্রাশ্ীজগন্মাতার পূজা নার 
উপকরণাদি সংক্ষেপে সংগ্রহ করতে বললেন। 
মাষ্টার মহাশয় পরম উল্লাভরে এ সংবাদ ভক্তবর 
শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ (দাঁন। কালী ) মহশয়কে 
জানালেন। অতি সন্গিকটেই শ্ঠামপুকুর স্ট্রীট 
কালীপদ ঘোষের বাটী। নসুতরাং সানন্দে 
তিনি পুজার উপকরণসমুহ সংগ্রহের ভার গ্রহণ 
করলেন। 

তত্বাবধায়ক কালী এখানে বাসায়। 

প্রয়োজন যাহ! হয় আনিয়া যোগায় ॥ 

প্রভুদদেব আথা। তারে দিল) “ম্যানেজার, 

নরেন্দ্র দিলেন পরে “দানা” নাম তার ॥ 

এ স না 
আনন্দেতে কালীপদ আটখান। হয়ে । 
পুজার জোগাড় করে দিনপানে চেয়ে ॥-_ পুথি 
পূজা যোড়শোপচারে, দশোপচারে না পঞ্চ- 

উপচারে হবে, প্রতিমায়, পটে না ঘটে হবে-- 
অন্ভোগ হবে কি হবে না_-এ সমস্ত বিষয়ে ভক্তগণ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হ'তে কোনে! নির্দেশ পান নি। 
স্থতরাং এ সকল বিষয় নিয়ে তাদের মধ নান। 
জল্পনা কল্পনা শুরু হ'ল। অবশেষে স্থির হ'ল, 
শ্রীশ্নঠাকুর যখন বলেছেন, “সংক্ষেপে? তাহলে 
আপাততঃ পঞ্চোপচারের পুজার জন্ত গন্ধ পুষ্প 


৫৭৪ 


ধূপ দীপ এবং ফলমুলমিষ্টান্মাদির আয়োজন করা 
হোক, পরে তিনি যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা আজ্ঞা 
করবেন সেইরূপ করা হবে । 

ক্রমশঃ শ্রু্রীকালী-পৃজাদিবস উপস্থিত হ'ল 
৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্জ। সকাঁপ থেকেই 
শ্শ্বীরামকষ্ণদেব শ্রঞজগন্মীতার ভাবে ভাবস্থ্‌, 
কখনও হঠাৎ চমধ্ত ইচ্ছেন, আবার কখনও ব। 
বাহান্্ানশৃন্কঃ একেবারে সমাধিস্থ। তিনি মাষ্টার 
মহাশযকে বলেছিলেন, ঠনঠনের ৬সিদ্ধেশ্বরী কালা 
মাতাকে পুষ্প ডাব চিনি সন্দেশ দিয়ে সকালে পুজা 
দিতে। মাষ্টার মহাশয় অতিশয় শুদ্ধাচারে ৬মায়ের 
পুজা দিয়ে সকাল প্রায় নয়টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জন্য প্রসাদ ও নিমাল্য এনেছেন। মাষ্টার মহাশয় 
এসে দেখলেন শ্রাামকুষ্জদেব দ্বিতলে দক্ষিণের ঘরে 
সহাস্তবদনে ভাবস্থ হয়ে দাড়িয়ে আছেন। তার 
পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, ললাটে চন্দনের ফোটা এবং 
শ্পদে চটি জুহা । পাদুক1 খুলে অতিশয় ভক্তিভরে 
তিনি এ প্রসাদ কিঞ্চিৎ নিজ মুখে এবং কিঞ্চিৎ 
মন্ডকে ধারণ করলেন । শুরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ 
মতো মাগার মহাশয় রামপ্রসাদ ও কমলাকাস্তের 
গানের ছুটি বহও কিনে এনেছেন । এই বই ছুটির 
কয়েকটি গান শ্রশ্রঠাকুর ডাক্তার মহ্ন্দ্রনাল সরকার 
মহাশয়কে শুনাবেন। 


আজ শা্রীকালীপৃজা ; তাই বুঝি শ্ারা মকুষ্ণদেব 
৬জগন্মাতার ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে রয়েছেন। 
পূজ্যপাঁদ কথামৃতকার শ্রাশঠাকুরের এ তন্ময়তার 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিথেছেন_-ণঠাকুর হঠাৎ চমকিত 
হইতেছেন। অমনি পাছুক! খুলিয়৷ স্থিরভাবে 
দাড়াইলেন + একেবারে মমাধিস্থ। আজ জগন্মাতার 
পুজা, তাই কি তিনি মুহুমুহঃ চমকিত ও সমাধিস্থ! 
অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিরা যেন অতি 
কষ্টে ভাব সম্থরণ করিলেন ।” 

তখন বেলা প্রায় দশটা। শ্রশ্ঠাকুর দ্বিতলে 
নিজ কক্ষে বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ---১*ম সংখ্যা 


বসেআছেন। শ্রীঘুক্ত নিরঞ্জন, কাঁলীপদ, রামচন্দ্র, 
মাষ্টার-মহাশয় প্রমুখ ভাগ্যবান ভক্তগণ এঁ ঘরে 
উপস্থিত রয়েছেন। প্রসঙ্জক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর মাষ্টার- 
মহাঁশয়কে বললেন_-"আজ কালীপুজা, কিছু 
পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার 
বলে এস। পাঁকাটী এনেছে কি না, জিজ্ঞাসা 
কর দেখি।” মাষ্টার-মহাখয় বৈঠকথানায় গিয়ে 
ঠাকুরের আদেশ ভক্তগণকে জানালেন। শ্রীযুক্ত 
কালীপদ ঘোষ ও অন্তান্ঠ ভক্তগণ পুজার উদ্যোগ 
করতে লাগলেন । 

“কাহারো আদতে এটি আসিঙ্গ না মনে । 

ঘট কিংবা পট কি প্রতিমা আনয়নে ॥ 

অথচ সকলে জানে প্রভু গুণমণি | 

কালীপুজা করিবেন আপনিই তিনি ॥”- পুঁথি 

পূজার আয়োজন কিন্ধূুপ হবে সে বিষয়ে 


শ্রশ্রঠাকুরকে জিজ্ঞাস করার কোনো কথাই 
ভক্তগণের মনে এল না। বেলা প্রায় দুইটার সময় 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় শ্রীরামকষ্ণদেবকে 
দেখতে এসেছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, নিরঞ্জন, লা, 
গিরিশ, কালীপদ্দ, নীলমণি, মাষ্টার, মণীন্দ্র এবং 
আরও অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। ডাক্তারের 
সঙ্গে অন্থথ ও ওষধ-পথ্যাদি বিষয়ে একটু কথাবাঠা 
হ'লে পর শ্রারামকষ্ষ সহাস্তব্দনে ডাক্তারকে 
বঙ্গছেন-_-“তোমার জন্তু এই বই এসেছে ।” মাষ্টার 
মহাশয় এ বই ছুটি ডাক্তারের হাতে দিলেন। 
ডাক্তার গান শুনতে চাইলেন। শ্রীরামকষ্জের 
আদেশে মাষ্টার এবং আর একজন তক্ত কয়েকটি 
রামপ্রসাদী গান গেয়ে শুনালেন। ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ 
পরে বিদায় নিলেন । 

ক্রমে সর্ধান্ত হয়ে সন্ধ্যা হ'ল। সমস্ত বাটী 
দ্বীপালোক-মালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখন রাত্রি 
প্রায় সাতটা । শ্রশ্রাঠাকুর স্থিরভাবে শধ্যায় উপবিষ্ট 
রয়েছেন, শ্রীযুক্ত কালীপদ প্রমুখ ভক্তগণ তার 
শধ্যাপার্থে পূর্বদিকে কিছুটা স্থান গঙ্গাজলে মার্জনা 


কাতিক, ১৩৬৪ ] 


করলেন এবং সেই স্থানে পৃজার জন্ত সংগৃহীত 
উপকরণগুলি এনে সাঙ্জিয়ে দিতে লাগলেন। 

ফুলুক। ফুলুক1 লুচি সুজির পায়েস। 

নূতন থেজুর গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥ 

সাদা সন্দেশাদি আরমুমিষ্টান্ন বহুল । 

বিন্বপত্র গঙ্জাজল ধূপ দীপ ফুল ॥ 

যাবতীয় দ্রব্য।দি যোগাড় করি ঘরে। 

স্থভক্ষণে দিলা আনি গ্রভুর গোচরে ॥ 

অপ্র দ্রব্যার্দি কালী আনিলা আপনি । 

সুজির পায়েস আনে তাহার গৃহিণী ॥৮--পু'থি 

রক্তজবা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প, মাল্য, বিল্বপত্র, 
দূর, চন্দন, ধূপ, দীপঃ গঙ্গাজল, ভোগের নৈবেগ্, 
ডাব, তাম্বল প্রভৃতি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুে 
রাখা হ'ল। ধুনা আন! হয়নি দেখে শ্রশ্রাঠাকুর 
ধূনা আনতে আজ্ঞা করলেন। ধৃপ, দীপ, ধুনা, 
মোমবাতি প্রভৃতি গ্রজালিত হওয়ায় গৃহ সৌরনডে 
আমোদিত ও আলোক-মালায় সমুজ্জল হয়ে উঠেছে । 

“দুইটি মোমের বাতি দিল! দুই পাশে। 

আপনে প্র প্রভূদেব বসিলেন শেষে ॥-_পু'খি 

স্থিরভাবে আপনে উপবিষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রৃশ্ীজগন্সাতার ধ্যানে নিমগ্র। তার বাহজ্ঞান 
রয়েছে অথচ বহুক্ষণ নিঃম্পন্দভাবে বসে রয়েছেন । 
শ্রীযুক্ত রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, 
কালীপদ, মাষ্টার (শ্রাম কথামুত-কার ), দেবেন্দ্র, 
ছোট নরেন, চুনীলালঃ অক্ষয় (পু'থিকাঁর ), বিহারী 
প্রমুখ প্রায় ত্রিশজনেরও অধিক ভক্ত এ গৃহে 
উপস্থিত। কিন্তু গৃহমধ্য এনপ নিশুব্ধ ও নীরব 
যে একেবারে জন শূন্ত বলে বোধ হচ্ছে। ভক্তগণও 
জগন্মাতার্‌ চিন্তা করছেন । 

“মহা রঙ্গ ঠাকুরের শুন মন দিয়ে । 

আসনে বসিয়ে প্রভু স্থিরভাৰ হ/য়ে ॥ 

ভাবে মগ্ন নন বাহ্‌ চেঠ% আছে গায়। 

এইরূপে বহুক্ষণ গত হয়ে যান ॥ 


₹ চেতন! 


্ীরামর্ুষ্ণের বরভয় সুতি 


৫৭৫ 


তখন গিরিশে কন রাম পেয়ে টের। 

প্রভূর এ পূজা নয়? পুজা আমাদের ॥ 

আমাদের পৃজা প্রভু লইবার তরে। 

অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন-উপরে ॥৮--পু'থি 

বাহ্‌ প্জাদি না ক'রে এভাবে শ্রারামকুষ্খদের 
বহুক্ষণ বসে আছেন দেখে কেহ কেহ ভাবলেন, 
তিনি হয়তো বা আজ আত্মপুজা করছেন। 
দক্ষিণেশ্বরে কথনও কখনও তিনি আপনাকে 
জগন্মাতার অভিন্ বিগ্রহ-জ্ঞানে শাস্পোক্ত আত্- 
পূজা করতেন। যাচোক, ভক্তবর রামচন্দ্র তথন 
গিরিশবাবুকে বললেন--'ঠাকুর আজ কৃপা ক'রে 
আমাদের পুজা গ্রহণ করুবন তাই বোধহয় 
অপেক্ষায় উপবিষ্ট রয়েছেন ।” গিরিশ শ্শ্রীঠাকুরের 
ডৈরবভক্ত। তার পচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস”, 
অর্থাৎ ষোপ আনার উপরে অবে। চার পাঁচ আনা 
বেণী বিশ্বাস। রামবাবুর. মুখে এ কথা শোনা 
মাত্র গিরিশচন্দ্র পরম উল্লাসে ও মহা বিশ্বানে অধীর 
হয়ে উঠলেন । 

“বল কি? বলিরা শ্রাগিরিশ মহাবলী । 

জয় মা” বলিয়া দিলা পায়ে পুষ্পঞ্জলি ॥ 

কালীর আবেশে মগ্র তখনি গৌসাই । 

বরাভয় করদয় অঙ্গে বাহ নাই ॥ 

ক্রমে পরে যাবতীয় মহাভাগাবান্‌। 

পুষ্পাঞ্জলি শ্রাচরণে করিল প্রদান ॥ 

কেহ হাঁসে, কেহ নাঁচে উন্মত্ত হইয়া । 

বীর দম্ফে লম্ফে কেহ ছাদ কাপাইয়] ॥ 

আননাময়ীর ভাবে গ্রভুদেব রায়। 

মহ| আনন্দের আত ঘরে বয়ে যায় ॥-__পুথি 

গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পুম্পপাত্র থেকে মাল্য 
নিয়ে 'জিয় মা” জয় মা” ব'লে শ্রশ্রঠাকুরের শ্রীচরণে 
প্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সমস্ত দেহ 
এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের আবেগে শিউরে 
উঠল এবং বাহ্জ্ঞান-হারা হয়ে তিনি গভীর 
সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। শ্রীঅঙে জগদগ্থার 


৫৭৬ 


মহাৰির্।বের আবেশে তাঁর শ্ীহ্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা 
ধারণ করল এবং দিব্য হাস্তফুল্ল মুখশ্রী অপূর্ব 
জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হ'ল । শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ-কথাযৃত- 
কারের ভাষায়__“দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরাম 
সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্ধ! ভক্তের 
অন্তত বূপাস্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় 
বদনমণ্ডল ! ছুই হন্যে বরাভয়! ঠাকুর নিষ্পন্দ, 
বাহাশৃন্ত ! উত্তরাস্ত হইয়া বসিয়। আছেন। সাক্ষাৎ 
জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবিভভূতা হইলেন। 
সকলে অনাক হইয়া এই অন্ভুত বরাভয়দায়িনী 
জগন্মাতার মুতি দর্শন করিতেছেন । 
উপস্থিত ভক্তবুন্দ তাঁর মধ্যে বরাঁভয়কর| সর্বার্থ- 
সাধিকা সাক্ষাৎ জগন্মাত৷ শ্রা্ীকাগিকাকে প্রত্ক্ষ 
ক'রে সকলে "জয় মা” “জয় মা” বলে পরম ভক্তি- 
ভরে তার শ্রচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন। 
শীথুক্ত নিরঞ্জন ব্রঙ্গময়া, ব্র্গময়ী” বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে 
তার শ্রপাদপন্পে মস্তক রেখে পুনঃপুনঃ প্রণাম 
করছেন। সকলে সমস্বরে 'জয় মা” জয় মা” ধবনি 
দিচ্ছেন। কেহ কেহ ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলি হয়ে 
এজগদন্বার স্তব-স্তুতি আরম্ত করলেন । 
একজন দেবী-ব্ষয়ক সঙ্গীত গাইতে শুরু 
করেছেন। তখন সকলে সমস্বরে তার সঙ্গে গাইতে 
ল।গলেন। গিরিশ, বিহারী, মাষ্টার প্রভৃতি একে 
একে দেবীর মহিমা কীর্তন ক'রে গান গাইছেন। 
ঠাঁকুর ধারে ধীরে প্রক্কৃতিস্থ-হ'লে তিনি পর পর-- 
দুটি গান গাইতে আদেশ করলেন। গান ছুটি ঃ 
“কখন কি রঙ্গে থাক ম| শামা ন্ুধাতরঙ্জিনী, 
এবং “শি সঙজে সদ; রঙ্গে আনন্দে মগন1 1১ 
“কিছুক্ষণ পরে হ'ল ভাব অবদান। 
দশ বার আনা প্রায় অঙ্গে বাহৃজ্ঞান ॥ 
কোন ভক্ত দেখি তার উন্নীলিত নেত্র। 
শ্রীমুথে ধরিল তুলে পাঁয়েসের পাত্র ॥__পু'খি 
এখন ক্রমশঃ এ সাবের উপশম হ'তে লাগল। 
ধীরে ধীরে তার প্রেমপুর্ণ উজ্দ্ল নেত্রহুয় উন্মীলিত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


₹'ল। তখন ভক্তগণ তাঁকে নানাবিধ ফল সন্দেশ 
পায়েস মিষ্টান্ন পানীয় তাম্ুল প্রভৃতি নিবেদন 
করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এ নৈবেগ্ধ গ্রহণপূর্বক 
ভক্তগণকে প্রসাদ ক'রে দ্রিলেন এবং তিনি তাদের 
ভক্তি-জ্ঞান-বিশ্বাসবৃদ্ধির জন্য শুভাশীর্বাদ করলেন । 
ভক্তগণ এখন পরম ভক্তিভরে সকলে তার চরণে 
প্রণত হলেন। তার! বরাভয়মুতি ঠাকুরের এ 
পূজার নির্মাল্য আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করলেন 
কেহ বা ঝ্বচলে অথবা রুমালে সধত্বে এ নির্মাল্য 
বেধে নিলেন । ভক্তগণ ভাবলেন, ঠাকুরের দেহ 
ও মনে শ্রশ্ীজগন্মাতার আবির্ভাব হওয়ার ফলে 
তার গলার ব্যথা সেরে গেছে। সুতরাং তাদের 
আনন্দের মাত্রা এতে আরও বৃদ্ধি পেল। 

আনন্দের শ্োতেতে মানন্দ বাঁড়াবাঁড়ি। 

সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥ 

শ্ীপদে অঞ্জলি দেয়! কুসুমের হার। 

কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার ॥ 

কেহ বা সঞ্চয় হেতু বাধিল বসনে। 

কেহ বা গরব ভরে পরে দুই কানে ॥ 

কেহ ব। চলিয়া পড়ে অপরের গায় । 

হদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহায় ॥” _-পুথি 

পূজ্যপাদ হ্বামী সারদানন্দ মহারাজ এ দিবসের 
ঘটনাবলী-বর্ণনার উপসংহারে লিখেছেন--"এইরূপে 
ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে 
শ্রীজগদন্থার পূজা করিয়া ষে অভূতপূর্ব উল্লাস 
অনুভব করিয়াছিলেন তাহা চিরকালের নিমিত্ত 
তাহাদিগের প্রাণে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে এবং ছুঃখ- 
দুর্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহারা অবসন্ন হইয়। 
পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্য হাস্তফুল্প আনন 
ও বরান্তয়-যুক্ত করদ্ধয় তাহাদিগের সম্মুথে উদ্দিত 
হইয়া! তাহার্দিগের জীবন সর্বদা! “দেব-রক্ষিত'-_ 
এই কথ। তাহাদিগকে শ্মরণ করাইয়া দিতেছে ।” 

পুঁথির কথা দিয়াই এ পুণ্য প্রসঙ্গ শেষ করি ঃ 
“কেবা কালী, কেব। প্রভূ, না পারি বুঝিতে। 
কালীতে কেবল তিনি, মা কালী তাহাতে ॥ 


ইতিহাসের সরণী, __কালান্তর ও বর্তমান ভারত 
অধ্যাপিক! সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এমএ 


সমাঁজের যে পরিবর্তন হয়, এত বড় সতাট।কে 
আমরা প্রায়ই অধ্ধীকার করিয়া বমি। অস্বীকার 
করি আবার “তা, শিব ও সুন্দরের, নামে। 
আমাদের ধারণা «“সতা, শিন ও সুন্দর” এক্মাত্র 
অতীতে ধরা শিয়াঙ্ছে। অথচ, সভ্য কথ। এই যে যুগে 
যুগে বিখুল পরিবর্তন সম!জ-জীবনের নপান্তর সাধন 
করে-__ সা, শিব ৭ গ্ুন্দরত নুহনতর পিষএ-বস্তর 
মধা দিয়' নব মাধুধর সম্থস ল:য়া প্রক।শিত হয়। 

বস্ততঃ গতির মখোহ আছে জীবন। জীবনের 
রইস্তকে করানত্ত করিতে হহলে ক্রমগত পথ চলিতে 
হয়--ন্হু আবাসে ত[চাব অনুনগ্ধান করিশে হয়। 
আজ তাঠা একদ্রপে মম্পইভাবে ধরা বেয়ু, কাল 
তাহা পপিস্ফুট হয় সুননারভানে। 
সেইজন, জীবনের অর্থ অনুণন্ধানে পথে পথে 
মানুষের অভিযান অনন্তকালের । সেই পথতলার 
মাধাম সমাজ। সমাজ-জীবন তাই মানুষের চলার 
সহিত স্ঈগতি পাখিতে_ সেই প্রয়োজনের উপযোগা 
হহতে-_ ক্রমাগত পরিণঠিত হয়। 


অভাবী 


এ পরিবতংনর 
কোথাও শেষ নাত । পথে পথে চলিতে মন্ুমের 
কোথাও থাসিয়। পড়িবার উপায় নাই, থাময়া 
পড়িলেই জীবনের জয় হহতে সে বঞ্চিত হইবে। 
কিন্ত, আমরা ইহা দেখি না; কারণ দেখিতে 
চাঁহি না। একধুগে যাঠা 'ভাল' বলিরা মানুষ 
আবিষ্ধার করিাছে, আমরা তাহা চিরদিনের 
ভাল" বলিয়া জানিয়া বমিয়। আছি। আ্রোতস্বতীর 
শআ্োতোবেগ রুদ্ধ হইলেই যে পঞ্িঠা তাহাকে 
অব্যব্হাধ করিয়া তোলে, তাহা আমাদের প্রায়ই 
মনে থাকে না। সমাজ জীবনেও তাহার গতিবেগ 
প্রতিহত হইলে, উত্তরোত্তর নব নব ভাবধারা 
প্রবাহিত না হইলে রুৰধ স্রোতে নানা পাস্কলতার 
সৃষ্টি হয়। “ভাল'র যে শেষ নাই, ক্রমাগতই যে 
৫ 


তাহাকে নৃতন ও নূতনতর রূপে অনুভন করা চলে 
এবং এইরূপ না করিলে যে চলে না, নানা শক্তির 
আকর্ষণ-বিকর্ষণে একযুগের “ভাল” ষে অপরধুগের 
মন্দ, হইরা দীাড়ায়_ইঠা আমর| সহজ বুঝিতে 
চাহি না । আমাদের জ্ঞানের পসারের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের জীবনের ধাৎণা পরিবতিত হয়; পণিবর্তিত 
হয় জাঁবনের মুলাবোধ 'গবং 
চর আর্থিক সংগঠন, রাঈ-গঠন, পরিবার, গোঠী, 
গ্রথঃ প্রতিষ্ঠান, সাহিহ্য, দর্শন, শিল্পকলা ও ধর্ম । 
আমরা ০ শুধু হাত দিয় স্থষ্ট করি না, করি মন 
দিনা, বুদ্ধ শিয়া, অনুভূতি দিয়া । হর্দধের নব 
নণ অনুষ্তি মামাদের জাবনযাঞা-সম্পকে প্রতি 
সুহ্‌র্তে নব নব পথের মনুনন্ধান দেয়। সেই সকল 
পথে না চলিয়া আমাদের উপায় নাই-_থামিয়া 
থাকা মানে ধ্বংস হওয়া । কারণ, পরিবর্তনের 
ধারাই এঠবূপ। একবার কোন৭ এক দিক দিয়া 
সে ভাঙন আরম্ভ হইগে তাহা দ্ুনিবার বন্কার জলের 
মত ছুটিয়া চলে সকল বাধাধ্ন্র প্রবল বেগে অতিক্রম 
করিয়া । তাহাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, 
প্রতিরোধের ফলও ভাল হয় না। 

অত এপ, পরিবতন সমাঞ্জের ধর্ম বলিয়া মানিয়া 
লওয়াই ভাল। 
এক ঘু'গর নীতিশান্্ব সে যুগে যত স্ুুফন প্রদহ হহয়া 
থাকুক না কেনঃ আর এক যুগে তাহা নান! 
দৌষণুক্ত হয়। কোন এক সময়ে সমাজে একাধিক 
পতি গ্রহণ করিলে শারী নিন্রিঠ হইতেন না, কিন্তু, 
বর্তমানযুগে কে তাহা সমর্থন করিবে? জাতিভেন- 
গ্রথা ষদ্দি বা অতীতের ভারতবর্ষে জানায় জীবনকে 
সুদু় ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া থাকে, আজ তাহা 
আমাদের উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় হইয়! 
দড়াইয়াছে_ সন্দেহ নাই। 


৩ঙসহ পরিধতিত 


অন্ুশ[চন। করিয়। লাভ নাই, 


৫7৮ 


কিন্তু, এই সমাঁজ-পরিবর্তন আক্ম্মিকভাবে 
ঘটে না__-একধুগের অভিজ্ঞতা মার এক যুগে 
একেবারে পরিত্যাজ্য হইয়া যায় না। যুগব পর 
যুগ, ধাপের পর ধাঁপ জুড়ি! নির্দি্ রাতি ও ক্রম 
অগ্লারে সমাজের বিণতন অগ্রনর হয়। এক যুগের 
জীবন পূর্বব্ঠী যুগের জীবনকে অবলম্বন করিয়া 
তাহাকে নূহন ব্যাখ্যা দিয়া, নূতন মূল্য তাহার 
সহিত সংযোজক্জিত করিয়া নন্রূপ ধারণ করে। এ 
সম্বন্ধে স্ববিখাত সমাজ-শাস্্রবিৎ লোয়ীর নি'ম়াক্ত 
সুচিন্তিত অভিমত পিশেষ অনুধাবনযোগা £ 
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পূর্ববতী সমাজ জীণনে প্রাপ্ত সতাকে স্বীরূতি 
দিতে অধীকার করেন নাহ গঠিধর্নে একান্ত আম্থ!- 
বান এই মানুষটি । এবং পূর্বভন ধনঠান্ত্রিক, সামন্- 
তান্ত্রিক সমাজ হুই.ত৭ যে মুলানান সম্পন সংগ্র 
করা উচিত _তাঁগাও উল্লেখ কিতে তিনি কুঠা 
বোঁধ করেন নাই । এমনকি যাহ।রা এই সম্পকে 
অগ্র'হা করিতে চাহিখাছে, তাহাদের তিনি কঠোর 
তাষয় নিন্দাও করিয়াছেন। তীাহার এ বিষয়ে 
স্থদঢ় মত ৬. 1২০৮17০৮ এবং 0. 51117 বাক 
করিয়া বলিতেছেন £ 
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অগ্রগতি অসম্তন, যদ্দি না সমগ্র অতীত 
অভিদ্ততাকে 'মাগন্তাধীন করা যায়। অশত 
মনিজ্ঞতাঁকে অগ্রাহা করিয়া কে বর্তমানকে গড়িয়া 


তুলিতে পারে? কোনও সমাজ-সংগঠন কারীই 
মানব-জীবনের এই সহঞ্জ সতাকে 'অধীক্কার করিতে 
পারেন না। বহ সাধনায় যে সম্প? লাভ করা 
গিয়াছে তাহ অস্বীকার করা বাতুলতা! মাত্র ।১ 
সস।জ-জাবানে অগিষ্িন্নভংবে সকল সময়ই 
পপিনর্ত৭ চলিতে, কিন্তু টিন শ্তিহ স্বকীয় 
পরিণতির চাঁঝ তাহা একটি 
ভারসাম্য অনন্ায় (12001810700) এ ) উপস্থিত 
বিশেষ 


সরব7ত)ভাবে 


মাধামে মাঝে 


সামাজিক পাবরিবর্তনর এই বীতি 
কিন্তু, 
সনাজ-জাবনে কোনও একটি অংশে 


হয়। 
লঙ্ষণীয়। এত সমাবস্থা 
আপেক্ষিক। 
পরিবর্তন শ্ররু হহলে পুরাতন সাম্যাবন্থা টিকিছা 
থাকতে গাবে না। ভগন নূতন অবস্থা? সানা 
শিকে সমাজ অগ্র,র হয়। 
অর্থাৎ সমাজ-ঞীঃনে সামাবগ্ছার অবস্থান 
পাঁ"বর্তনশাণ সামাবস্থার 
স্থারিত্ব আন্থতেনে দঘহালান বা শ্বল্নকাণীন। 
সাম্যাবস্থার স্থতিকালে মানুষ জীণনের অভিজ্ঞতা 
সামাজিক নি'ন্ত্রণ-গণালী (5০০81 


09177000913 ) এবং আদর সমষ্টি (5০9০018] 177010)9) 
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গড়িয়। €ঠে। “বং এই হ্থিটি যত দীর্থ কালীন হয়, 
তত এট আদর্শ সনি দুটবন্ধ হইয়া উঠে পু়বদ্ধ 
প্রথা € পতিঠানের মগোে। 

'এথানে একট কথা স্মরণ রাখিত হইবে যে, 
সমাজ ভবনে কিছুটা পরিণতন ঘাট মাথিক রুষ্ট 
প্র ত শাকির সঘ!তে আর কিছুটা ঘট সচেতন 
প্রয়।যেপ দ্বারা । মহ মণনশাল জীপ ২হপে ভাচাখ 


অভীতকে কিরণ কবিতে পাবেঃ ভবিষ্যাতি 


কল্পনা করিতে পাবে ঠনং সেহজন্ত বতমানাকেও 


নিয়ন্থণ ক'ববাৰ গ্যাস করিত গারে। এইজগ 
আমরা বিভিন্ন দেশের সমাজ বিন ধাঁধার মধো 
পাথকা দে'খ। সকপ দেশে সমাজ বিরতন এক 
প্রথা এি্ানের মধ্য য়া অগ্রণর হয় নাভ । 
যথা ভাবত" পর্ণাশ্রমধমের অন্নপ প্রথা 
পৃথিবীর অপর কোথায়ও মমাজ ভীঃনে দেখা ঝ।য় 
নাহ। মাবার সামন্থতস্কের অনসানের গে 


_মশিযন্ত্রিত ধনতান্ত্রর পূর্ণ পরিণতির পুর সমাজ" 


গে 
তান্ত্রিক শিয়ুপ্বণ- ঠা দেখা যাইতেছে । সচেতন 
শ্রায়মের শিহিন্ন চার সমাজ-বিবতনের রূপ বিচিন্ন 
দেশে পিভিম্ন প্রকাবের হইয়াছে | 

আজ 'জাবতীয় সমাজ-জীবনে নানা পরিণর্তন 
অতি দ্রুত ঘটতহে। অনেকেই সেদিকে চন 
বুক্জয়া শ্বপ্তি অনুভব করিবার প্রয়াস পাইতেহি ২ 
কেহ দেশ গেল” ধম গেল» সব গেল ভাবিয়া 
প্রাণপণ প্রতিরোধের প্রয়াস পাইতেছে। কিন্ত, 
পরিব্তনের স্রোতোবেগ তাহাতে কন্ধ হইতেছে না, 
হইবে ও আবার একদল পরিবঠনের 
শআ্োতোবেগ গ। ভাসাইয়া দিয়াছে $ তাহার গতি- 
প্রকৃতি পরিচালনায় যে সচেতন প্রয়াসের কোনও 
মূলা আছে, তাহাও স্বীকার করিতে চাঠিতেছে না। 
কিন্ত, তাহাতে যে কল্যাণকর অনেক কিছুই 
হারাইয়া 
(179,010179] 91310151800) 


পারে, তাহ 


না। 


যাইতে পারে, এমনকি জাতীর-ভ'ঙন 
আরম্ভ হইতে 
আমর। ভাবিয়া! দেখিতেছি না। 


ইতিহাসের সরণী--কালাস্তর ও বর্তমান ভারত 


৫৭৯ 


আনন্ধর মত পথ চলার কৃতিত্ব কি? পথ হইতে 
বিপথে ত্ীর্ণ হয়] ধ্বংসে নুখ হয়ার সম্ভাবনাই 
তাহাতে প্রকট হইয়া উঠে নাকি? 

পুবাতণ ভাব্রবর্ষেধ সমাজ-জীপশেব ভিত্তি 
ছিল (১) ধর্ণাশ্রন বিভাগ (২) যৌথ প'রিনার প্রথা 
(১) স্বয়ংসম্পূর্ন গ্রাম।  ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে, 
যখন হইতে শিল্প প্রদান ধনঠন্কের প্রসার এদেশে 
মারস্ত হয়, এ সকল বাবার মুলে কুঠারাধাত 
পড়িয়াছে। 
ব!শজ্য-প্রধান 


কৃষণর্ম আজ 001)10)00181155৭ 
ফলে 
গ্রানেব শ্বরং-সম্পূর্ণতা বিন হইয়'ছে। বর্ণবৈষমোর 
সধো গথনৈতিক জীবনেব যে মেকদগুট স্থাপিত 
ভাডিণা 


আর্থাহ হহয়াছে, তাহার 


পাড়ণছে। এুপপ্ডিত 
সম'জ*তুপিদ্‌ আানিমশকুমার বসু মহাশয় তাহার 
“হিন্দু সমাজের 
একটি মনোজ্ঞ বিশ্রধণ দিয়াছেন ।২ 
জ|তিভেধ কুলগত কর্মের দ্বারা নিয়প্রিহ হয় না। 
ই5। এখণ একটি ছঈথহীন জন্মগত 'গ্রথায় পরিণত 


ছিল তাহা ও 
গড়ন” নামক পুস্তিকাতে ইহার 
এখন আর 


হঃয়াছে | আহার-বিহীরেও আজ "আর টচ্চ,কাটি 
সমাজে ইচ নিয়ন্ধণনাল নহে। 
আর্থক জীবনে শ্রমিক-প্রবাঠে বাধার ( ঠা০- 
1১111 ) স্য্টি করিয়া ইহা ব্ষিম অনিষ্ট সাধন 
করিতেছে । একই কারণে অজ যৌথ-পরিবার 
প্রথাঁও ভায়া পড়িয়।ছে। ঘযৌথ-পরিবার প্রথা 
ক'ষসমাজের অবিচ্ছেগ্ক অঙ্গ | শিল্প- প্রধান সমাজে 
ইহ] অচল। পূর্বে জর্মর আয়ের উপর [নর 
করিয়া থাকিতে হইত বলিয়া সকলে একজ্র থাকিত, 
এবং একত্রীন্ৃত জমিতে বৃহদায়তনে (1918৩- 
চাষ চলিত। কিন্ত, ব্মানে একই 
পরিবারের কেহ বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে, কেহ 
দিলীতে সরকারী দপ্তরে, কেহ আবার কলিকাতায় 
পাটের কলে চাকরি করে। এ অবস্থায় যৌথ- 


শুধু তাহাই নহে, 


৪০৪1০ ) 


২ গ্রীনর্মলকূমার বনু প্রণীত হিন্দুসমাজের গড়ন--দশম, 
একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়। 


৫৮৩ 


পরিবার-্প্রথা সংরক্ষণ সম্ভবও নয়, তাহা সংরক্ষণে 
সার্কতাঁও কিছু নাই। ইহ ছাড়া, প্রত্যেকের 
কুলগত বৃত্তি নষ্ট হওয়ায় ভীবিকারও স্থায়িত্ব নাই। 
এইজন্র একে অপরের দ্বায়িত্ব লইতে একেবারে 
অক্ষম। গৃহলঙ্ী কন্া-বধৃদেরই ভার লইতে 
পরিবারম্থ পুরুষের আজ অক্ষম হইয়াছে, জীবিকা 
অন্বেষণে মেয়েদেরও গৃঠের বাহিরে আসিয়া 
দাড়াইতে হইয়াছে । ইহাতে শুধু যৌথ পরিবার- 


প্রথাই নয়, পরিবার-গ্রথারই মূলে আঘাত 
পড়িতেছে। 

আজ বৌথ-পরিবার-প্রথার স্থলে একক 
পরিবার-প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজে বর্ণের 


ভিত্তিতে জাতিভেদের দ্টমূল উচ্ছেদের পথে। 
অর্থের ভি'ত্বতে শ্রেণা গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রেণী- 
সংগ্রামও প্রকট হহয়া উঠিতেছে। গ্রাম ও শহরের 
মধো, স্বদেশ ও বিদেশের মধো বাবধান হাস 
পাইতেছে। এই বিপুল পণ্বতন আর্থিক জীবনের 
পরিবর্তনের মাধামে আস্য়িছে। এবং এই 
পরিবর্তনের ফলে পূর্বের মুসা-বোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, 
সমাজ-শিয়ন্ত্রণা সকলই পরিবর্তিত 
ভাবজগতে, জীবনা দশে, সাংস্কৃতিক জীবনেও তাহা 
প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়ছে। ফলে, সমগ্র দেশের 
মধ্যে এক বিপুল সাংস্কৃতিক 'মান্দোলন শুরু হয়। 
পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত পূর্ব *ন সাংস্কৃতিক 
কর্মের বিরোধ ও সংর্ষ প্রকট হইয়া উঠে। এই 
সঙ্ঘাতে সচেতন হইয়া ওঠে জাতির চিত্ব। 
উনবিংশ শতাকীর সংস্কৃতি আন্দেলনের 
পরিবঠিত পরিস্থিতিতে নব যুগের সাংস্কৃতিক 
রূপমণ্ডলে একটি সচেতন প্রয়াস স্পঃ&ই পরি- 
লক্ষিত হয়। 

ইংরেজ-আগমনের আর্দকালে সপ্তদশ- অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ইংরেজ বণিক-সমাজের সংস্পর্শে বাংলা- 
দেশে এক অপূর্ব বস্ত্র উদ্ভব হইয়াছিল । সাম্প্রতিক 
কালের থ্যাত্িমান্‌ গবেষক শ্রবিনয় ঘোষ তাহাকে 


হইতেছে! 


মধ্যে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 


কলকাতা “কালচার” আখ্যা দিয়াছেন।৩ সে 
অপূর্ব বস্ত না ভারতীয় না ইওরোপীয়। কিন্ত 
তাহাতে ভারতীয় সমাঞ্জের ও ইওরোপীয় সমাজের 
যা কিছু অপকৃষ্ট তাহার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল । 
এক কথায় তাহা ছিল অশিক্ষিত ববর শাসক- 
সম্প্রদায়ের ও আত্মবিশ্বাস-লুপ্ত শাসিতর্দের নিলজ্ঞ 
নীতিহীন জীবন ধার।র এক বিচিত্র সংযুক্ত প্রবাহ । 
তাহার মধ্যে গর্ব করিবার মত, আজিকাঁর দিনে 
মুল্যবান বলিয়! দাবি করিবার মত বস্তু যৎসামান্তই 
আছে। এই নীতিগান সংস্কৃতির প্রতুত্তরেই 
সম্ভবতঃ উনিশ শতকে এক নুতন জাতীয়তার 
অভ্যুরথন দেখা গেল। রামমোহনের আবির্ভাব 
ঘটিল। উন্নত জীবনের সে অমুত-ফল ইওরোপখণ্ড 
লাভ করিয়াছিল, তিনি তাহা ছুই হাত প্রসারিত 
করিয়া এ দেশের গন্য বরণ করিয়া নিলেন। 
বিচার ও খিশ্লেবণপূর্ক ভারতায় ধর্ম ও দর্শনের 
মূল্য নির্ধারণ করিয়া সেগুণিকে পুনঃপ্রতিষঠঠিত 
করিতে প্রয়।ম পাইলেন । এই প্রচেষ্টার ফলে এক 
প্রবল প্রবাহে দুনীতর পপরা ও অপকৃ্ুভার অনেক" 
চিহ্ন ভাসিয়া গেল। “কলক[ত। কালচারের এক 
নব রূপায়ণ আস্ত কিছাদন্টরে মধোই 
সমাজ-সংস্কাগের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে এক 
যুগান্তরের পারকল্পনা জ্ঞানদৃ্টিতে লাভ করিয়া 
পুত ঈশ্ববচন্দ্র বিগ্াসাগর আসিয় এীড়াহলেন 
এবং তাহার সাধন।য় নবধুগের রাপ-মগ্ড.লর কাজ 
বহু দুধ অগ্রসর হইল। ঠিক এই শুভ মুহূতে 
কোন অৃষ্ত ভাগ্যবিধাতার [নির্দেশে আবিভূতি 
হইলেন ভারতাত্মা এরামকৃষচ ও নূতন যুগের 
পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দ। অতীত ভারতবর্ষের 
সমগ্র সাধনা ও এ্াতহা ঘশীভূত হইয়া মুত হইল 
শ্ররাম্কষ্জের মধো ৷ অজ্ঞেয়বাণী, সংশয়ী, বিজ্ঞান- 
বিশ্বাণী নরেজ্নাথ ছিলেন এই নুন যুগের 

৩ শ্রীবিনয় ঘে.ষ রচিত 'কলকাত| কালচার" পুস্তকের 
তথ্যপূর্ণ আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


১হল। 


পা 


কাতিক, ১৩৬৪ ] 


প্রতিনিধি । নরেন্ত্নাথ শ্ররামকৃষ্ণকে গ্রহণ 
করিলেন। পরে নূতন যুগের সকল জিজ্ঞাসার ও 
প্রয়োজনের কষ্ট পাথরে তিনি পুরাতন সমাজের 
ও জীবনাদর্শের ও মূল্য-সমষ্টর বিচার করিয়া 
যুগোপযোগা আদশ, মুল্য ও ভাবধারার রূপ-মণ্ডন 
করিলেন। তিনি যাহা সাধন করিলেন তাহাতে 
নুতন কালের সকল শক্তির সংহতি ঘটিস এক 
অপুর্ব নুতন চিন্তা পদ্ধতিতে ; কিন্ত, তাহা সমগ্র 
অতীতকেও আত্মসাৎ করিয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 
নবীনের এই পুর্থাবয়ব প্রাপ্তির ফলে আমর! 
আমাদের সংস্ক'ত-সম্কট উত্তীর্ণ হহলাম, নব সমাল 
নৃতন মুল্যমনি লাভ কারল। 

কিন্ত, তাহার স্ুদূপ-গ্রসারী, পিগ্দিগন্ত।য।গী। 
প্রভার আজি৭ সমার্জদেহের সধত্র সমান ভাবে 


ব্যাপ্ত হয় নাহ । আজিও অনেক অর্থগীন পুরাতন 
প্রথা আমাদের সমাজ-মঙ্গকে পন্থু করিয়। 


রাখিয়ছে। আনার কে।ন কোন দিকে অপ্রতিহত- 
গতি অতি দ্রুত ভাঙন সবনাশকর হইয়া 
দাড়াইতেছে। আমাদের ঘে সেজন্ত বিশেষ 
সচেতনতার প্রয়োজন আছে, তাহাই বারবার ম্মরণ 
কর। প্রয়োজন । 

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আজও 
অর্থহীন, সার্থকতাহীন জাতিভেদ-প্রথা আমাদের 
জাতীয় জাবনে সম্প্রপারণণালত।য় বাধাম্বরূপ 
অবস্থান করিতেছে । আজিও জনসাধারণ-_ 
বিশেষ করিয়া পল্লী-ঞ্চলে অতি মায় জাতি- 
সচেতন ; এবং বুত্তিগত সম্প্রপারণশীলতাও এই- 
জন্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । ব্রাঙ্গণসন্তান যজন- 
যাঞ্জন-বৃত্তি দ্বারা জীবন-ধারণ না করিতে পারিলে 
কোনও প্রকার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
কু্ঠাবোধ করে ন'» কিক তবুও নিম্নতর বৃত্তি গ্রহণে 
সে সন্কুচিত। শহরাঞ্চলও এই মনোবৃত্তির প্রভাব 
হইতে সম্পূর্ণ নুক্তু নহে । অতি দুঃস্থ মধ্যবিত্ত বাক্তি 
শহরাঞ্চলেও কারিক পরিশ্রমে বিমুখ । সেখানেও 


ইতিহাসের সরণী--কালাস্তর ও বর্তমান ভারত 


৫৮১ 


“আমি ভদ্রলোক, উচ্চবর্ণের সন্তান, এইরূপ ছোট 
কাণ্জ কি করিয়া করি'_-এইরূপ উক্তি প্রায়ই 
শোনা যায়। নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া 
তাহার আর হয়তো ব্রাঙ্গণোচিত যঙ্গন-যাজন 
বৃত্তিতে স্পৃহা নাই | সেদ্দিক হইতে তাহার মুল্য- 
বোধ পরিবিত হইয়াছে; তাহার পরিব্ঠে সে 
সামান্ত বেতনে বৃদ্ধিজীপীর যে কোনও বৃত্তি গ্র'ণে 
উৎস্থৃক, কিন্তু কায়িক পরিশ্রম তাহার পক্ষে পরম 
লজ্জার বস্তু বলিয়া গণ্য । অর্থাৎ জাতি- ও বর্ণ- 
তেন সম্বপ্ধে মুল্যণোষধের যে পরিতর্তন আমাদের ঘটা 
উচিত ছিল, তাঠা সম্পূর্ণ ধটে নাহ । পরিবর্তনের 
ধারা এখানে কেমন করিয়! ধেন পিগাহয়া গিয়াছে, 
অগ্রগতির ধারার গঠিত তাল পাথখিয়। সমাজ এ 
ক্ষেত্রে অগ্রমর হইতে পারে নাহই। ইংরেজাতে 
ইহাকে “39০01911589? বা "সামাজিক পিছিয়ে-পড়া' 
বলির। আখ্যা দেওয়। যাইতে পারে। 

অবশ্ঠঃ ইহার কারণ আমার্দের শহর ও গ্রামের 
মধ্যে পরিবর্তনের পার্থক্য । শহরাঞ্চলে পরিবর্তন 
অতিশয় দ্রুত গঠিতে খটিতেছে, গ্রামাজীবনে 
শিল্পায়ন-ক্রিয়৷ না পৌহানোয়, ত।গার পরিবর্তন 
ধীরে ধীরে ঘটিভেছে। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন 
ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বহুলোক শহরাঞ্চলে বর্ম- 
সংস্থানে আসিয়া পডিয়ছে। কিন্ত, গ্রাম হইতে 
যাহারা আপিতে পারে নাই, তাহার্দের আর্থিক 
জীবনের দুঢ় ভিত্তি ভর্বল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
তথ।পি পুনর্গঠনের অভাবে সামাজিক জীবনে 
তাহারা এক অতি দূর অতীতের বিস্বত জীবনের 
র্ধ কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছে। নুতন 
ভানধারা, নৃতন শিক্ষা্ণীক্ষা। সেখানে প্রবেশ লাভ 
করে নাহ; তাহারা সেই দূর অতীচের, আজিকার 
জীবনের অন্গপযোগা সামাজিক নিয় ন্ত্রণনীতি 
(5০9০1৪] ০9100] ) এবং আদর্শ ও মুল্য সমটি 
(59০191] 0010)8 ) আাকড়াইয়া গড়িয়া আছে। 
অন্যদিকে শহরাঞ্চলে পরিবর্তনের গতি অতি ভ্রত, 


৫৮২ 


প্রতি দশ বৎসরে বোধহয় যুগান্তর ঘটিতেছে। ফলে 
শহর ও গ্রামের বিচ্ছিপ্নতা ও অনৈকা ভয়বহ 
আকার ধারণ করিতেছে । ইহা জাতীয় জীবনের 
গ্রামবাসীর কাছে শহর- 
বাসীর অদ্ভুত 'ব, 9 ভাবা আচার-মআাচরণের 
পার্থকোর দ্গণ তাঠারা নিদারুণ ঘ্বণা এবং 
'অপিশ্বাসের পান যে উন্নতিণ পণিকল্পন! আমরা 
অতি আগ্রহের সহিত একের পর এক করিয়া 


পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে । 


চলিঙেছি, তাঁহার সভা তাহাদের আত্মিক যোগ 
ও সহযোগিহ| এইডহা গাধা পাণ্চ ঠইতেছে। 
গ্রামণাদার। খুধাতন কুলগত বৃত্তিই শুধু হারায় 
নাহ, তাহাদের কফুতগঞ্ শিক্ষা আারহিয়া গিয়াছে । 
গ্রামদীবনের এছ 
নৃতন কালের শিক্ষাৎ তাগাদেব দ্বারে পৌছায় 
নাত | ফল ধিবণয় 
হইয়াছে । গ্রামের বহু |শলী সম্প্রবায় শিল্প-কুশলত। 
ভুলিয়া গিয়াছে; বনু শিল্প লোপ পাইয়াছে। এই 
পশ্চিম বঙেই সুদক্ষ পটুয়'-শেণী লুপ্ত পায় । 
গ্রামের সাংস্কৃতিক গী!নের অঙ্গ ও লোকশিক্ষার 


“কর্ধাক খুব ভাঙন লাগিয়াছে। 


সংং্তিক ক্ষেত্রে ইগার 


অঙ্গ এনং লোকশিক্ষাব মাধাম যাত্রাগান, কথক্তাও 
ক্রমশ; "অবনতি ও দিনটি পথে চলিয়াঞ্ছে । 
বহু লোক-উৎসব ল্রপু হইয়াছে, বহু লোক-শিল্প 
ধ্বংস ১ইতেছে, বন মুল্যবান ভাবধার! লুপুশ্রায়। 
গ্রাম-জীবনের এই ভাঙন ধোধ না করিলে তাহা 
জাতীয় ভ'ঙন পরিণত তইতে খুব বেশী সময় 
লাগিবে না| আমাদের শিল্পায়ন এত দ্রুতগতিতে 
সংসাধিত হইতেছে না যে, আমরা গ্রামকে 
আমাদের সমাজ-ভীপন হইতে একেবারে মুছিয়া 
ফেলিতে পাবি । তাহা ছাড়া শিল্প-প্রসার পূর্ণ 
পরিণতি লাভ করিলে আমাদের আর্থিক জীবনে 
কৃষিকর্সের ও কাঞজ্জেকীজেই গ্রাম-আীবনের স্থান 
থাকিবেই | সেক্ষোত্র গ্রামনজীবনের এই সবাঙ্গীণ 
অবনতি ভীতির কারণ সন্দেহ নাই। 


ইহার প্রতিকার করিতে হইলে গ্রামের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


অর্থনৈতিক জীবন) শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক 
কর্মকে পুনর্গঠন করিতে হইবে । পুরঞ্চালের বায় 
বৃত্তি ও শিল্পগুলির দৃঢ় ভিত্তি চাই। আব চাই 
শিক্ষা প্রগার, নৃতন কালের নৃতন আদরশশগত শিক্ষা । 
তবেই শহর ও গ্রামের এই বিষম ছনৈকা দুণীভূত 
হইবে ও গ্রাম-জীণনের ভ'উন ঠিহত তছবে। 
শিল্প ও বৃত্তির পুনঃপতিষ্ঠার উপায় সমাঙ্স-উন্নয়ন- 
পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা পব্লিক্ষিঠ হয়। শহণকে 
কেন্্র করিয়া গ্রামের শিল্পাৰন বর গড়ি উঠ, 
গ্রামগ্ুপর আর্থিক দুর্গত অবসান অঠস্তবু হইবে 
কিন্ত শিক্ষাঙ্গণ আঅমস্তা অতি গুকাতর 
যাব উপর ই ৫য় 


না। 
কারণ গণশিক্ষার চিত্ত জাহায় 
বগ্ছুনায়। জাতঠায় শিক্ষা বাতা]ত 
শিক্ষা চাগগানর  গ্রচণীগ নয়ত | 
যতদিন শিক্ষা-পন্ধতির মেঞ্দ গুন্থকপ 
ততদিন আমাদের শিক্ষা জাঠীর শিক্ষায় পরিণত 
হইতে পাবে নাত এবং বিদেশী শিক্ষার মাধ্যমে 
যতদিন শিক্ষা চলিবে, ততদিন শহব ও গ্রামের 
আত্মিক জনৈক্য কোনও মতেই যে থুনিবে না, ইহা 
ইংরেজী ভাষার শিক্ষা মুটিমেয় 


্ঞ 


গদব কোন ল 
বিপেশা ভাবা 


থাকিবে, 


সঠঙ্গেহ অনুমেয় । 
উচ্চশিক্ষিত সম্প্রনায় গ্রহণ করুক আপন্তি নাই, 
ক্ষেএঞে আবান-প্রদদানের জন্ম 
তাহার 'একান্ত 'প্রয়োজন9 আছে। কিন্ত তাঁঠা 
কথনও শিক্ষার মেরুণগ্ড হওয়া উচিত 
তাহার পরিণাম শিক্ষার অসদ্ভাব। এ অতি আশ্চর্য, 


এবং আন্তজাতিক 


নহে। 
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পুর্ব শিক্ষা মুষ্টিমেয় 
আজ ৬ঞাহ! 


০0110111010 091 0110 1112339037৮ 


100005  %1500028101) 176. 
সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ঝাক্তির মধো আবদ্ধ ছিল। 
সংস্কূতির পরিণর্তে £ংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ জন্কতক লোকের মধ্যে 


সীমাবদ্ধ আছে। এ উভয় অবস্থার ফল একই। 


কাঠিক, ১৩৬৪ ] 


যে একটি সমগ্র জাতির শিক্ষা একটি বিদেশী ভাষার 
উপর নির্ভর করিয়া আছে। পৃথিবীর অপর 
কোনও দেশে এইরূপ বাবস্থা সম্ভবতঃ নাই। শহর 
ও গ্রামের শিক্ষার মান এক করিতে হইলে শিক্ষাকে 
মাতৃভাষার ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে ও 
সর্বতাতাবে জাতীয় শিক্ষা পরিণত করিতে হইবে । 
যতদিন তাহা না হয়, ততদিন শহর গ্রামের আত্মিক 
এক্য সংসাধিত ইইবে না। 

আমাদের ভারহ্ীর জী!নের মপর এক দিকেও 
কম সঙ্কট দেখা দেয়ে নাই। এ কথা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদেন নাগরিক জীবন 
যান্ত্রিক সভ্যতার নিয়মাযায়ী অতি দ্রত গপি- 
ঘর্তনথান হইয়া উঠিয় ছে শুধু ছ5 এগটা মভাধুর 
বর্তমান শতাকী-ত যে বিরাট পরিবতন সাধিত 
করিয়াছে তাহা শত শত বতগরে৪ হহত কি না কে 
এই অতি দ্রুত পরিবিতনের পরিণাম ও 
২ার ফল সামাজিক সাম্যাবস্থা 
কোনও 


জানে। 
অশীৰ ভয়ান5 | 
বা স্থিতি 
*্সম্যাণহ! কা 


হক্ুঃলি'বয়াশত সে অনন্থায় 


সম্ভব হয় ৪00 ০1 


ন।, জম।জ-ভীনে ৭ 
70০70০10581 01০001111)01010” বির।জ করে। 
ভন তি পবলভছাবে ওলটপালট ঘটে, যাঁচার 
পরিণ।ম তিশৃঙ্খলা ও এক শিদ'রুণ টৈরাজ্িক 
এ অবস্থার সামাজিক শিয়ন্ত্রণ, গ।মাঞ্জিক 
'আধর্শ বিছুই গড়িয়া উঠিতে পাবে নাঃ এবং 


অবন্থা। 


আজকার মুন্যায়ণ, আাজিকার আদর্শ কালই মহা 
ভ্রান্থিতে পরিণত »ওয়ায়, 5 উতনর ছাপহ মাঞ্স'যর 
চিত্তে দঢ় হইয়া ওঠে। মাস্তষ কোনও আদর্শে ই 
আর কোন আস্থ। রাখিতে পারে না, কোনও 
কিছুতেই 'আর তাহার শ্রন্ধা অর্পত হয় না, 
অহীঠের এহিস্থী তাঠার কাছে উপগাসের বস্ত হইয়া 
দাড়ার। সামাজিক আদান প্রদ্দানও বন্ধ হওয়া 
অনস্থান্তাবী। শ্রধু যে তাহার মূল্য মানে স্বার্থ 
ব্যতীত অপর কিছুই নাই-তাহা নহে, সমাজে 


ইতিহাসের সরণী--কালাস্তর ও ব€মান ভারত 


€চ৩ 


পরিবারে কাহারও সহিত সম্প্রীতিও তাহার নাই। 
তা ছাড়া এই দ্রুত পরিব্তনের তালে সকলে 
সমভাবে চলিতে পারে না। গ্রত্যেকের বিশ্বাস, 
কর্ম, চিন্তা, ভাবধারা স্বত্ন্ত। :সঞলেই আপন 
অভিজ্ঞতার কোটরে আবদ্ধ, অন্ত কাহারও সহিত 
তাহার অভিজ্ঞতার জগতে পরিচয় ও নাই । মেইজন্ত 
মে বহুজনের মধ্যে থাকিয়াও একাকী, বঠিরঞ্জগতে 
কোথাও তাহার আশ্রয় নাই। তখন তাহার 
একাকিত্ব ও নির্জনতা তাহাকে উন্মাদ কাঁরয়া 
তোলে । এই একাকিত্বেব মবসাদ তাহার সমগ্র 
জীবনে এমন ভয়াবহ ভার হহয়! ওঠে যে, তাহাকে 
এতটুকু ব/চিবার সাধ বগা? পাঁখবার জন্ত ও 
এতটুকু আনশা সংগ্রঠর জঙ্ত বহু শিক উপায় 
অবলম্বন করিতে ১য় । যেখানে এহবপ শুধু বাচবার 
জন এরি মুহূ'ত উত্তেজগা অংগ্রহ কিয়া ফিরিতে 
অতি 


ননারূপ আ্নায়াপক বোগওড 


এওবাপ অশান্ত গংবপূর্ণ ভতভাগ্য 


হয়, খানে 
ত্বাতাবিক। 
মানবজীবনের অবসান-হয আত্মহত্যায়, না ওয় 


উন্মাদ-আলরে। এ অবস্থার সামাডক ভ'ঙন 
ধ্বংসে না পৌচ্াীতয়া থামে না ও 
আমাদরও নাগরিক আবনে মামাজিক 


ভাঙনের উপরোক্ত লঙগণগুশি বছু ক্ছি দেখা 
গাচীন সমাজে সামাজিক 
দায় দায়িত্ব শ্য়িপ্রঠ ছিল। 
অল্পহ আজ অবাঁশ2। 


দয়াছ। আমাদের 
পে সকলের অতি 
নুতন কা'য়া ভাহার শহুলে 
তেমন বিশেষ কিছুহ গড়িয়া «ঠে না । সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ যা ছিপ দ্রহটি মঠাযুদ্ধ ও দেখাবভাগের 
আঘাতের ফলে তাহ1ও ধ্বংসপ্রায়। শিয়!লদহ 
ষ্টেশনের প্রাটফমে ও ফুটপাথ যাহাদের আশ্রয়, 
যাচার আজ এখানে কাল সেখানে থু'বয়া যাযাবর 
জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের জীপনে সামাজিক 

৫ “নিন পূর্থবী ও নিবাকার বুদ্ধিগীপী' (শনি. রর 
চিটি-_বৈশাখ, ১৩৬৯) শীষক প্রবন্ধে এ সম্পকে গ্রী নয় ঘোষ 
আত তথ্যবহুল ৩ মুল্যবান অলো$ন। কারর়ছেন। 


৫৮৪ 


নিয়ন্থণ কতটা টিকিতে পারে? বাস্তারা মানুষের 
মনোজগৎ্ সামার্গিক আদর্শ-সংরক্গণের উপযুক্ত 
ক্ষেত্র নয়। আজ মামাদের সামাজিক জীবনে 
শ্বর্থসিদ্ধি, আরাম ও মুহ্ত্তর উত্তেজনায় বাচা এ 
ছাড়া অন্ঠ 'াদশ ই বা কোথায়? সাংস্কৃতিক 
জীনণে ইহার অন্গ্ন্তাবী পরিণতি সবাঙ্গীণ 
মণরু£তার মধা স্ুম্পছ । সাহিত্য আজ প্রধানতঃ 
দিনেমার উপজীবা হইয়! ঈীড়াইয়ছে, শিল্পের মধ্যেও 
সিনেমা-শিলপই প্রধান। সিনেমার কোনও মূল্য 
»মাজজীননে নাই, এ কথা বল কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেতে মেত শিল্প ও যে অতিশয় অপকৃষ্টতা- 
দোষযুক্ত হহয়। ঈ'ডাইয়াছে। সাহিত্য ও শিল্প 
জগতে আজ মাধনা লুপ্ত, মৌলিকতাঁও তাই 


তুল ২ 


পলাতক | কণা প্রাতত। দিন দিন লুপু ২ইতেছে | 
সবর দুনীতি, সবাঙ্গাণ গিকৃত! ও সর্বত্র ধসহীন, 
শ্প্ধাঞাশ, বিশ্ব(মহীন, সাধনাতীন একদল মানুষের 
অথাধ বিচরণ আজ সনজগাণনের সর্বত্র একট 
১হযা দ1ডাংয়াছে। হা যে 
তা! বোধ করি বাধ্যা করিয় প্রমাণ করিবার 
প্রয়োজন নাহ । পরিণ।মে দেশ যদি উন্মাদাগারে 
ছাঁইরা এ যায় েো সে অতি আশ্চযর কথা। 

এ ভয়াবভ পরিণাম হহতে রক্ষা চাহ, আনুষ 
কাজটি দুঃসাধ্য । কিন্তু 
আমাদের সহস্র স*স্স বংসরের এতিহা তে। আছে; 
পিগ্গাসাগর, রামক্চ-বিবেকানন্দের 
চিন্ত|-সম্পদ তো আছে । অপগ্ত এর মানে এহ 
নয যে অগাতের অিনুখে ফা€য়। যাহতে হইবে । 
£ফিরর চল” বলিলেই ফিরিয়। চল। যায় নাঃ এবং 
ফিরিয়। গিয়াই বাকি লাভ হইবে? পুরাতন জাবনে 
সবই যে ভাল ছিল তাহা নহে। 
অবান্তর । কিন্ত যে সঙ্কট দেখা দিয়ছে তাহার 
হাত হইতে পরিত্রাণের জন্ত সচেতন প্রয়াস অবশ্যই 
করিতে হইবে। ঘে অভিজ্ঞতা-সম্পদ অতাতে 
লাভ করিয়।ছ, তাহার সহায়ে অগ্রগামী জীবনকে 


শুভ লক্ষণ শহে 


মঞ্েরঠ এহ গার্থনা। 


বামমোহন, 


অঠএব সে ওমর 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--:০ম সংখ্যা 


ভূঘিত করিয়। সংহত করিবার প্রয়/সের নামই তো 
সচেতন গ্রাস, বিচারপূর্বক অগ্রসর হইলে 
মূল্যারন-দণ্ড আমাদের হাত হইতে চ্যুত হইবে না। 
সচেতণ প্রয়াসের মর্থ পরিবর্তনের গতিরোধ নয়, 
তাহার অর্থ নব জীবনের রূপ মগ্ডনে ইতিহাস-জ্ঞান 
ও এর্তহা সম্পনসহ সহায় 51 করা। 

আজ প্রতিটি মপহ'ঘ মানষদক সচেতন করিয়া 
তলিতে হহবে। তাহা শিক্ষা-বাবস্থার মাধামেই 
সাধ্য । শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হইবে সমাজের 
উপযোগা রাত, নাতি ও আদর্শ। সামাঞজিক 
গান গঠন তাহ।র প্রধান উদ্দেগ্ত । আমাদের 
বর্তগান শিক্ষাৰাণস্থ৷ সম্পূর্ণ উদ্দেগ্তঠীন যান্ত্রিক 
বাপারে পারণত | তাগাকে আমাদের উদ্দেশ্য 
সাধনের উপযোগী £হিয়। ভূপিতে হইবে! তাহার 
ভিত্তি নানবিক৬]1 ও “লান।জিকশার উপব হওয়। 
উচিত । শিক্ষার ছারা মানুষের মুলাবোধে সামাজিক 
আদান্-প্রনানের প্রধান স্থান প্রতষ্ঠঠ করিতে 
হহপে। যে সামাজক্তা-বোধ ভার।হয়। ফেশিয়া 
মানুষ মনুষ্যত্ব চান শ্বারথমধন্থ,। আবাম-বন্ধ, আশ্রয়- 
হান জঙ্গিতান অমননঘাল একটি জাবে পরিণত 
হইতেছে, সেহ সমাজনবোধহ শিক্ষ।-বাবন্থার ভিত 
»১*ন] পয়োজন। এব জন প্রখ়ে!জন হলে 
অঠাতের এ'তহা স্মরণ কারতে শহবে। অতা-তর 
জাবনে সামাগিক দ'এ দ।গিত্ব অন্ুনালন করিয। 
তাঠ। ভহতে যাঠ। কিছু গ্রগণযোগ্য, তাভ। গ্রহণ 
করিতে হহবে | ইত ব্যঙতীাঠ যে সকল শাশ্বত মুলার 
মধ্যে মানুষের ত্য পিচ, শিক্ষা বাবস্থা ভততে 
তাঠারা যেন স্থানটুত না ইয়তাহাও দেখিতে 
১হবে। এ সম্পকে রাধারৃষঃণ কমিশন (017 
1১109 130090100  (0910017)1331018) একটি 
আত সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন -৬/1)০] 005 
13 9. ঠা৪90 10009 31200 1) 06 3013 ০ 
1021), 81196131010 01] 1016 ০10, 1351160 
17 92199011116 ৮৪]053 86261773 [0 108 2 0013- 
9100]. 9116৮, এ বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে ব হারা 
পুনর্গঠন-পরিকণ্পনী-কাধে ব্রভী, ধহারা শিক্ষাদানে 
রত তাহাদের সচেতনত। সবাগ্রে প্রয়োগন। তাহারা 
কি এ বিষিয়ে অবহিত? 


দূর ও নিকট 


“অনিরুদ্ধ; 


দূর ও নিকট মাম্ুষেরি মনে-_প্রীতির বিধানে চলে, 
শতেক যোজন ক্ষণে আসে কাছে গাঢ় অন্ুরাগ-বলে। 
মানুষের মন যদ্দি চায় তবে ত্রিভুবনে রাখে ধরি, 
উদ্াসীন হলে অতি পরিচিত নিমেষেই যাঁয় সরি । 


কালের গর্ভে বিলুপ্ত যারা মানুষের মনে রে, 

মানুষের ডাকে মৃত্যুশয়ন হতে তারা কথা কহে। 

যাহারা এখনো আসেনি ধরায়- আগামীকালের ছায়া 
মানুষের মনে তারাও নাচিয়া রচিছে নিবিড় মায়া। 


কোন্‌ সে অতীতে গাওয়া এক গান কথানো অলস সাঝে 
পৃথিবীর শত কলরব ছ।পি সে কেন সহস। বাজে? 

কোন্‌ পথপাঁশে কাহারে একদা লেগেছিল বড় ভালো 

যুগ যুগ পরে কত ভিড় ঠেলি সে কেন আনে রে আলো ? 


য্দি ভালবাসো, প্রিয়জন তব দুরে কভু নাহি যাবে, 
দেশ ও কালের বাঁধা লজ্বিয়া ভোমারি হৃদয়ে পাবে। 
ধর্দি অবহেলা, তাঁমস দস্ত প্রীতির বাধন কাটে__ 
নিকটের জনে হারাবে চকিতে এই সংসার-হাঁটে। 


নিকটই সত্য, দূর শুধু ভ্রম সবারে নিকটে ডাঁকো 

যত পাঁর তাই, অবিচারে ঠাই সবাকার তরে রাখো । 
প্রেমেরই সুত্রে অথিল স্ষ্টি গাথেন জগৎ-স্বামী 
বিশ্ববীণায় মিলনেরই গাতি ধ্বনিছে দিবসধামী | 


হারানো সহজ, পাওয়াই ভাগা, রাখা-__সুকঠিনতর ; 
ত্বার্থগন্ধ যদি রে মিলায় তবেই রাখিতে পারো । 
তবেই সকল সুদূর সদাই থাকিবে নিকট হয়ে , 
ঘুচিবে অন্ধ মোহের কালিমা জিনিবে মৃত্যুভয়ে । 


দেখিবে অনীম কালের নৃত্য প্রতি মুহমাঝে 

দেখিবে নিখিল রূপের আকার একটি প্রকাশে রাজে। 
নাহি কিছু কালে, সকলি স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতির্ময়! 
বিগতঘন্থ শুদ্ধমানসে আপন-সত্য রয়। 


বৈদান্তিক যোগীর মহা প্রয়াণ 


[সাধু নিবৃত্বিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী] 
অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীশ্রীযোগিরাঁজ গম্ভীরনাথজীর অন্ুতম ত্যাগী 
শিষ্য পাধু নিবৃত্ভিনাথজী গত ১৬ই শ্রাবণ, ১লা 
অগষ্ট, বৃহস্পতিবার সাঁয়ংকালে গোরক্ষপুরে 
গোরক্ষশাথ-মন্দিরে দ্রেহহ্যাগ করেন। তাহার 
বয়ংক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল । দেহে বাধক্যের 
কোন লক্ষণ ছিল না। নিজেকে তিনি ২৫ বৎসরের 
যুনক বলিয়া! অনুভব করিতেন, 
চলাফেরা] করিতেন। প্রতিদিন ৪ মাইল সবেগে 
হাটা তাহার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। বাকী সময় 
তিনি বেদান্তশান্্ের অন্ণীলনে এবং বন্ধন্তান, ব্রহ্গী 
ধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ রসপানে অতিবাহিত করিতেন 
উপযুক্ত জিজ্ঞাস প।ইলে বেদান্ত-বিজ্ঞানের উপদেশ 
দিতেন। অধিকার-মনুনারে সাধনার 'গ্রণাল 
অনেককে শিক্ষা দিয়াছেন । 

দেহত্যাগের ছুই দিন পৃর্ব বুকে একটু অস্বস্তি 
বোধ করেন । এক ভক্ত ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, 
হৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়া ব্বাভাবিক-ভাঁবে হইতেছে না, 
কিছুদিন পুর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক । তিনি শুনিয়া 
যেন উল্লসিত হইলেন; সানন্দে আশ্রমের সব 
সাধুদের নিকট ঘোষণ|। করিয়া দিলেন, তীহার 
“পূর্ণ বিশ্রামের” সময় উপগ্চিত, গুরুগীর আহ্বান 
আপিয়।ছে। দেহাসক্তি, ভোগাসক্তি ও কর্মাসক্তি 
হইতে তিনি অনেক কাল পূর্বেই মুক্তিলাভ করিয়া- 
ছিলেন; মৃত্যুভর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। 

তিনি প্রসম্চিতত্ত আসনে বসিয়া গেলেন । 
অবিরাম ব্রঙ্গাত্মবোধের নিবিড় অনুশীলন চলিতে 
লাগিল। মাঝে মাঝে উপনিষদ্‌, গীতা, যৌগবাশিঠ, 
বিবেকচুড়ামণি প্রহৃতির মহাবাক্যসমূহ উচ্চারণ 
করেন, অধিকাংশ সময় আপণার ব্রহ্গম্বরূপচিন্তনে 
ডুবিয়া থাকেন। সামনে কাহাঁরা বসিয়া আছে, 


এবং সেইভাবে 


কী কথাবার্তা বলিতেছে, সেদিকে কোন খেয়ালই 
নাই। অর্ধনিমীশিতনেত্রে আপনার ভিতরে আপনি 
ডুবিতে লাগিলেন। প্রসন্নবদনে আনন্দের আভাস। 

দেহে প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ হওয়ার পূর্বে মনকে 
সম্পূর্ণনূপে দেহ হইতে বিমুক্ত করিবার জন্যই যেন 
ধীর প্রযত্ব চলিতে লাগিল । এই ভাবে ছুই দিন 
কাটিল। হৃংপিগ্ড যেন ধীরে ধীরে ছুর্বল হইতে 
লাগিল, মহাত্মার চিত্তও যেন তৎসঙ্গে চৈতন্তে 
বিলীন হইতে লাগিল। শ্রশ্রীনাথজীর সান্ধ্য আরতি 
দুই ঘণ্ট| ব্যাপিয়া চলে। আরতি যে মুভুতে শেষ 
হইল, সেই মহত এই যোগী পুরুষের গ্রাণক্রিয়াও 
নিরুদ্ধ হইল। আসনে উপবিষ্ট অনস্থাতেই ছিলেন। 
মৃত্যুর মস্তকে পদক্ষেপ করিয়াই যেন মৃত্াজয়ী বীর 
বৈদান্তিক যোগী বৰন্ষস্বূপে পূর্ণ বিশ্রাম লাভ 
করিলেন । 

পরদ্দিন বেলা ১৭টায় ভূগভে সমাহিত করিবার 
গমন পধস্ত দেহ আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই রাখা 
হইয়াছিল, চিবুকের নীচে একটি 
যোগদও দ্বারা মস্তকটিকে সমুন্নত রাখিতে হইয়াছিল ; 
দেহে মুড্ার কোন লক্ষণ প্রকটিত হয় নাই। 
মহাযোগী যেন গশীর ধ্যানে নিমপ্র হইয়! নিশ্চলভাবে 
বসিয়া আছেন! এইরূপই দর্শকবুন্দের অন্ুভর 
হইভেছিল । বহু দর্শক সমবেত ইইয়াছিল । সকলেই 
যোগীব অপূর্ব মহাগ€য়ণ দেখিয়া নির্বাক বিস্ময়ে 
প্রণাম করিতে লাগিল! গুরুর সমাধি-মন্দিরের 
সংলগ্র স্থানে শিষ্যের দেহ মান্প্রনাঘ়িক রীতি-অনগারে 
উপখ্ষ্ট ভাবেই সমাহিত করা হইল । 

খু নং কা 

সাধু নিবৃত্তিনাথজীর পৈতৃক বাসভূমি ছিল 

পূর্ববঙ্গে ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরে । তাহার পিতা 


কেবলমাঙ 


কাতিক, ১৩৬৪] 


৬গ্তামাচরণ গুহ ময়মনসিংহের প্রপিদ্ধ উকীল 
ছিলেন, বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াহিলেন। ধনিপুত্র 
জিতেন্রনাথ (তাহার পুরাশ্রমের নাম ) যৌবনারস্তে 
স্কুল পড়িবার সময়ই তীব্র বৈরাগোর প্রেরণায় 
গৃহত্যাগী হন। তখন বাংলায় বিপ্রবের 
তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। 
ভোগবিলান, লেখাপড়া, মানসম্ত্রম, ব্ছুই তাঠার 
আকর্ষণের বস্ত ছিল না। সন ছাডিয়। ঈশ্বরলাতই 
তাহার একমাত্র আকাক্ষণীয় হঈল। 
বৎসর বয়সেই ঠিনি সংসারে অতিষ্ট হইর়। উসিলেন। 
কে।ন উপায়ে গোপনে কিছু পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়! এবং কয়েকটি সমভাবাপন্ধ বালককে সঙ্গী 
করিয়া তিনি সদ্গুকর অদ্বেষণে গৃ* হইতে পলায়ন 
করিলেন। নানা তীর্থস্থান ও সাধুদের তপস্তার 
স্থান থুরিয়া গোরক্ষপুর পৌছিলেন। সেখানে 
গোরক্ষনাথ-মন্দিরে যোগিবাঙ্গ গ্তীরনাথজীর 
অলোকসামান্থ দিব্য মুতি দেখিয়াই তিনি তাহার 
চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। বালকের উন্নত 
*অধিকার দেখিয়া যোগিরাজ তীহাকে শীক্ষা রান 
করিলেন, এবং কয়েক বতসর পিভামাতার সেবা 
করিয়! এবং পড়াশুনার সহিত সাধনভজন কবিয়া 
নিজেকে সন্যাসের যোগ্য করিয়া তুলিবার জঙ্ক 
উপদেশ দিলেন। গুরুর আদেশে বালক গৃহ 
ফিরিলেন। পিশামাতার সেবা, ধর্স গ্রন্থ পাঠ, ইন্দ্রিয়" 
মনের সংযম এবং গুরুনত্ত মন্ত্রের জপধ্যান, ইহাই 
তাহার কাধস্থসী হইল। পিতৃগৃসংলগ্ন বাগানে 
এক ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ করিয়! তাহাতেই বাস 
করিতেন। বিনা প্রয়োজনে পরিবারস্থ কাহারও 
সহিত কোন সংযোগ রাখিতেন না। শহরের সর্ব 
প্রকার আন্দোলন হইতে তিনি দুরে থাকিতেন ; 
গৃহে থাকিয়াও গৃঙ্ত্যাগী ঠিক ব্রহ্মচারী । 
বালকপুত্রের তপস্থাময় সুংঘত জীবন দেখিয়! 
বৃদ্ধ পিতামাতার চিত্তেও আধ্যাত্মিক পিপাসা 
জাগ্রত হইল। পুত্র পিতামাতাকে গুরুসঙ্গিধানে 


পথও 
ধনদৌলত, 


১৫1১৬ 


বৈদাস্তিক যোগীর মহা প্রয়াণ 


৫৮৭ 


উপস্থিত করিলেন। তীহাদেরও গুরুকপালাভ 


হইল। পুত্রের মনে-__ইহাই সর্ব প্রধান পিতৃমাতৃসেবা 


বলিয়। অনুভূত হইল । গুরুদেব পিতাকে জিজ্ঞ।সা 
করিলেন, জিতেনকে বিবাহ করাইবে? অন্তধামীর 
প্রেরণ'য় শ্নেচময় পিতা উত্তর করিলেন, না, 
উঠাকে আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম । সন্াস- 
গ্রহণে পিতার সাক্ষাৎ অনুমতিলাভ হইল। 
মাতাও তাহাতে সায় দ্িলেন। পিতামাতাকে গৃহে 
পৌছাইয়া দিয়া, ত্াঠাদের আদেশ লইয়। পুত্র 
সন্গ্যাস-গ্রহণের উদ্দেপ্তে আবার গুরুর নিকট উপনীত 
হইলেন। দীক্ষালভের কয়েক বৎসর পরে সন্গাস 
লাভ হইলে তীহার শাম হইল নিবৃত্তিনাথ। 
তদবধি তিনি সবতোভাবে নিবৃত্তিমার্গের সাধক 
হইলেন । 

যোগিরাঁজের অন্ততম বাঙ্গ।লী শিষ্য শাস্তিনাথজীর 
সন্াসলীভ কয়েক বৎসর পূর্বেই হইয়াছিল। 
নিবৃত্তিনাথঙঈীর সন্গাসজীবনের শিক্ষার ভার 
শ।ন্তিন।থগীর উপর শ্রীগুর-কতৃক অপিত হইল। 
ইচাঁর অল্লকাল পরেই ১৯১৭ খৃঃ মার্চ মাসে শ্রগুরুর 
অন্তধান হয়। শিবুত্তিনাথগীী জোষ্ঠ গুরুভ্রাতা 
শান্তিনাথভীর শিক্ষারধীনে থাকিয়া বেদান্ত-শানে 
গভীর বুতৎ্পত্তি লাভ করেন। বেদান্তদর্শনের সকল 
সুখ্য গ্রন্থ তিশি গশীর মননের সহত অধায়ন 
করিয়াছিলেন। এঅদ্বৈশসিদ্ধিত ওভৃতি অনেক 
প্রকরণ-গ্রন্থের যুক্তিসমূহ তাহার প্রার কণ্ঠন্ ছিপ । 
সম্মাসঞ্জীবনে তাহার মেধা শক্তির অপূর্ব বিকাশ 
হইয়ছিল। ভারতীয় দর্শন»মুহে তো বটেই, 
পাশ্চাত্য দর্শনেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অঞজন করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান-সাধণ1 ছিল তাহার 
সাধনার বহিরঙ্গ। তাহার সময় ও শক্তি মুখাতঃ 
নিয়োজিত হইয়াছিল অন্তরঙ্গ জ্ঞান-সাধন।য়__ 
নিবিড় ধারণা ধ্যান ও সমাধির অনুণীলনে | বন্ধ 
বৎসর হ্বধীকেশে ও হিমালয়ের অগ্থান্থ অনুকূল স্থানে 
লোকসঙ্গ পরিহারপূর্বক তিনি বৈদাস্তিক ধ্যান- 
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যোগ-অভ্যাসে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । আবু 
পাহাড়ে, নর্মদাতটে, সমুদ্র তীরে, নানা স্থানে তিনি 
সাধনা করিয়াছিলেন । একনিষ্ঠ সাঁধন দ্বার তিনি 
তত্বান্ুভৃতির উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন । 
এতদৃব্যতীত, ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ 
তীর্থস্ানে তিনি পরিব্রাজকভাবে পর্যটন করিয়া 
ছিলেন। সঙ্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই গুরুর অনুমতি লইয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব--১০ম সংখ্যা 


তিনি শান্তিনাথজীর সহিত কৈলাস ও মাঁনস-সরোবর 
গমন করিয়াছিলেন এবং অমরনাথ গ্রভৃতি অনেক 
দুর্গম তীর্থও পরিভ্রমণ করিয়াছেন । এই তেজস্বী 
সাধক যেমন অদম্য পুরুষকাঁরের সহিত জ্ঞান অর্জন 
করিয়াছেন, ভীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, সমাধি অভ্যাঁস 
করিয়াছেন, তেমনি তেজের সহিতই মৃত্যুকে জয় 
করিয়া ব্রঙ্গলীন হইলেন । 


আমার স্ন্দর 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


আমার সুন্দর আসে রাত্রি যবে নিস্তপ্ধ নিঝুম, 
কোথাও নেইকো সাড়া নিদ্রীমগ্র শান্ত চারিধার। 
আমি জেগে থাকি শুধু, আমার চোখেতে নেই ঘুম ; 
দু”টি চোখ ভরে দেখি সুবিশীল আকাশ অপার। 


কী প্রসন্ন সুর ওঠে সুগভীর নৈ£শব্দের মাঝে ; 
প্রাত্যহিক জীবনের কোলাহল হতে বহু দূরে 
নিয়ে যায় সেই সুর, একটানা অবিশ্রান্ত বাজে ; 


সর-গ্লানি-মুক্ত মন অনাহত সে প্রসন্ন সুরে । 


সে-নির্জনে চেয়ে দেখি, আমার সুন্দর সমাশীন-_ 
সে-বিরাট দৃষ্তপটে-_একাকী আপন গরিমায়? 
চেয়ে থাকি সবিম্ময়ে নিরুচ্চার ক বাণীহীন ; 


অপলক আখি ছু”ট, শিহরণ জাগে সারা গায়। 


আমার স্ন্দর হাসে--করণার ঝরে গ্রঅ্রবণ ; 
অজস্র অশ্রুর ভারে ভারাক্রান্ত আমার নয়ন। 


দেবীপুজার ধারাবাহিকতা 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 


ভারতীয় পণ্ডতগণের মতে দেবীপুজা বৈদিক 
যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং খণ্বেদের দেবী- 
সৃক্তে (খাগ্বৰ, ১ম মণ্ডল, ১০ম অন্ুবাক, ১২৫ 
সক্ত ) দেবীপুজার বীজ নিহিত রহিয়াছে । এই 
সুক্তে খত্বকন্তা বাক পরক্রদ্ষময়ী আগ্তাশক্তিকে 
উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন__অহং রাষ্্রী সগমনী 
বস্থনাং চিকিতৃষী :*» অর্থাৎ, আমিই সমগ্র 
জগতের ঈশ্বরী, উপাঁসকগণের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও 
পরব্রঙ্গণক্তি। ঝখেদের রাতরিস্যক্তে (ঝগ্বেদ, ১৭ম 
মণ্ডল ১ম অনুবাক, ১২৭ সুক্ত ) দেবী গুকারময়ী, 
আয়তী ( সর্বত্র বিছ্ুমানা ), ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রী 
বলিয়। অভিহিতা হইয়াছেন। তিশি অমর্তা, 
নিত্যা, অক্াননাশিণী, মোক্ষদাত্রী, পরমাত্মার 
কন্তা। বাতি (দদ্াতি) অভীষ্টং ইতি রাত্রিঃ, 
অর্থাৎ দেবী সাধকের মনৌবাঞ্চ পূর্ণ করেন বলিয়া 
তাহার নাম রাত্রি। বৈদিক সাহিত্যে উমা, 
অন্বিকণ, কাত্যায়নী, কন্তাকুমারী ও দুর্গার উল্লেখ 
দেখিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক যুগ হইতে 
দেবীপুজার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করেন। বাজ- 
সনেয়ী সংহিতা (৩1৫) ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
(১/৮/৬।৪ ) রুদ্রের ভগ্রারূপে অন্বিকার, তৈত্তিরীয় 
আরণাকে (১০১৮) উমার, এবং উমাপতি ও 
অন্বিকাপতিরূপে রুদ্রের উল্লেখ আছে । সামবেদীয় 
কেনোপনিষদে (৩২৫) স্বয়ং ব্রহ্ম উমা-হৈমবতীর 
রূপ ধারণ করিয়া বায়ু, অগ্নি ও ইন্দ্র গ্রভৃতি 
দ্রেবগণের অহঙ্কার নাশ করিয়াছিলেন এবং এই 
শিক্ষা দিয়/ছিলেন যে অগ্নি ও উহার দ্াহিকাশক্তি, 
সুর্ধ ও তাহার রশ্মি, ছুগ্ধ ও উহার ধবলত্ব, মণি ও 
উহার জ্যোতি যেমনি অভেদ, ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি 
তেমনি কষ্ণঘজুর্বেদের তৈতিরীয় 
আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ-উপনিষদদে “হূর্গা। 


অতেণ। 


শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়__'তামগ্রিবর্ণাং 
তপসা জলম্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্‌। ছুর্গাং 
দেবীং শরণমহং প্রপগ্ভে স্ুতরসি তরসে নমঃ1” 
অর্থাৎ, আমি সেই পরমাঝ্মা কর্তৃক দৃষ্ট, অগ্রিবর্ণা, 
নিজের তাপে শক্রদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী “ছ্র্গা” 
দেবীর শরণাগত হই। যে ন্ৃতারিণি, সংসারজাণ- 
কারিণি দেবি, তোমাকে প্রণাম করি । ঠতত্তিরীয় 
আরণ্যকের যাজ্জিকা উপনিষদের হুর্গা-গায়ত্রীটিতে 
আছে--“কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্তাকুমারীং ধীমহি 
তন্ে৷ ছুগি গ্রচোদয়াৎ |” বেদের ভাষ্যকার সায়ন 
বলেন, ছুগি ও দুর্গা একই দেবী। ছুর্গা শব্দের 
অর্থ ছুঃখেন ( আগ্াঙগযোগ-সর্বকর্মোপাঁসনারূপেণ 
ক্লেশেন ) গমাতে ( প্রাপ্যতে ) যা সা দুর্গা ছুর্ণমা 
দেবী ইতি। অর্থাৎ যম» নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, 
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, শুদ্ধকর্স ও 
উপাসন প্রভৃতি তপস্ত! দ্বারা ধাহাকে লাভ করা 
যায় তিনি দুর্গা বা ছুর্গম। দেবী। 

বাল্সীকি-কত রামায়ণ দেবীপুঞ্জার কথা নাই। 
কিন্তু কবি কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণে আছে, বরাঁম 
ও রাবণ উভয়েই দেবীর ভক্ত । রাবণ-বধের জন্য 
রাঁম শরৎকা'লে দ্রেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। 

ছুর্ার উপাসনার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় ব্যাসকৃত মহাভারতের দুইটি দুর্গা- 
স্তোত্রে। এই স্তোত্র দুইটির একটি আছে বিরাট- 
পর্বে, আর অন্তটি ভীম্মপর্ধে। বিরাটপর্বের 
স্তোত্রে আছে-বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া 
যুধিষ্ঠির দেবী হূর্গাকে প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছায় 
তাহার স্ভব করিয়াছিলেন। স্ততিতে তুষ্ট হইয়া 
দেবী ধর্মরাঁজ ঘুধিষ্ঠিরকে দশন দিয়া সাহায্য দ্বারা 
যুদ্ধে শত্রবিনাশের এবং জয়লাভের আশ্বাস দিয়- 
ছিলেন। এই স্তোত্রে বণিত আছে- দেবী নলের 
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গৃহে যশোঁদার গর্ভে কংসবধের জন্ত জন্মিয়াছিলেন। 
জন্মের পর ছুরাত্মা কংস তাহাকে গ্রস্তরের উপরে 
নিক্ষেপ করিলে দেবী আকাশে অন্তঠিত। হন। 
তিনি নাঁরায়ণের প্রিয়া, কৃষ্ণের ভগ্রী এবং খড়গ, 
থেটক, পাশ, ধনু ও চক্রধারিণী রণদেবী। তাহার 
বর্ণ কৃষ্ণ, হাত চারিটি ও মুখ চারিটি। তিনি 
শিবা, মচ্গাদেবী, স্থরেশ্বদী, কালী, মহাকাশী, 
ইত্যার্দি নামে সন্বোধিতা1 হইয়াছেন। “দুর্গাৎ 
তারয়সে ছুর্গে তত ত্বং দুর্গা স্বতা জনৈঃ।- হে ছুর্গে, 
তুমি দুর্গ বা সঙ্কট হইনে ত্রণ কর বলিয়া লোঁক- 
সকল তোমাকে দর্গা বলে। ভীম্মপর্বে লিখিত 
স্তোত্রে আছে-_ অজু শ্রীকষ্েের নির্দেশে শক্রঈয়ের 
ইচ্ছায় দেবী দুর্গার শুর করিয়াছিলেন। দুর্গ 
গ্রীতা হইয়া বলিলেন, “পাওুপুভ্র, তুমি শীপ্রই শত্রু 
জয় করিবে, কারণ নারায়ণ তোমার সহায় এবং 
তুমি নরখষর অবতার ।” এই বলিয়া দেবী 
অন্তছিতা হইলেন দেবী নন্দগোপের গৃহে 
জন্মিয়াছিলেন। তাহার বর্ণ কষ্ণ-পিজল। তিনি 
থড়ণ থেটক-শৃলধারিণী রণদেবী। স্তোত্রে দেবী 
দুর্গা, 'কাত্যায়নী, ভগবতী, উমা, মহানিদ্রা। বেদ- 
মাতা, শাকভ্তবী, ক্কপ্মাতা, কালী, মহাকালী, 
ভদ্রকালী, চশ্ডী প্রভৃতি নামে সম্বোধিতা হইয়াছেন। 
মহাভারতের অনৃত্র শিবের পত্বীকে শহ্কতী, অন্থিকা, 
পার্বতী, গৌরী, উম, মহেশ্বরী বলা হইয়াছে । 
শ্ামস্ভাগরতে দেবী যোগমায়৷ ও বিষুমায়ারূপে 
উল্লিখিত ।  ব্রক্তাঙ্জনাগন নন্দগোপপুভ্র কষ্চকে 
পতিরূপে লাভ করিবার জন্ত দেবী কাত্যায়শীকে 
আরাধনা করিয়াছিলেন। কাত্যায়নীই মহামায়া 
দুর্গা । হরিবংশে দেবীকে দুর্গা বলা হয় নাই--তিনি 
যোগকন্ত1। ইহাতে দেবীর স্ডোত্রের নাম আধাম্তব। 
দেবীকে আধা, কাত্যায়নী, কৌধিবী, নারায়ণী, 
পাবতী, ত্রহ্ষবাদিনী, ব্রহ্ষচারিণী বলা হইয়াছে; 
কালী, করাশী, চণ্ডী, দুর্গার নাম নাই। মহিষান্ুর 
বা অপর কোন অন্ুরবধের কথাও হরিবংশের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখা 


স্তবে নাই, লক্ষ্মী ও অলঙ্ষমীরূপে দানববধের কথা 
আছে। 

বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে শক্তিবাদের কথা আছে। 
কোন কোন পণ্ডিত বলেন- হিন্দুদের কালী, তারা, 
ষোড়শী, ভুবনেশ্বী প্রভৃতি দশমহাবিগ্ভার বর্ণনা 
বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গুহীত। কালী, তারা, সরস্বতী, 
ভদ্রকাশী, কামেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর অই্টরূপের 
মন্ত্রসকলও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। ঠজনদের 
মন্দিরে সরস্বতী ও অন্তান্ দেবীর মুর্তিপকল দেখা 
ধায়--তাহার। সরম্বতীকে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ও শাসনদেবীরূপে পুজা করেন। 

শাক্ততন্ত্রে দেবীপুজার পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয়। 
তন্ত্রশাস্রবিদ্‌ স্তর জন উদ্রুফর মতে সমগ্র শাক্ততন্ত্ 
বীজাকারে দেবীস্থক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। শুধু 
তাহাই নহে, বৃহদ্দেবতা! হইতে বচন তুলিয়া তিনি 
দেখাইয়াছেন, বৈদিক দেখী অপিতি, বাক ও 
সরম্বতী এবং পরবতী কালের দুর্গা অভিমা। 

পুরাণগুলিতে দেবীপুজার খুব সমৃদ্ধি দেখা 
যায়। কোন কোন পুরাণে দেবী ভারতী, গিরিজা, 
অন্বিকা, ছূর্গা, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, উমা, লক্ষ্মী গ্রভৃতি 
নামে বণিতা। মার্কগেয় পুরাঁণান্তর্গত চণ্তীতে 
দুর্গার রণদেবীরূপের চুড়ান্ত বিকাশ দেখা যাঁয়। 
মহামায়। নিত্যা সনাতণী ও জন্মমুত্তারহিত। হইলেও 
দেবগণের কাধসিদ্ধির অর্থাৎ দেখপীড়ক অস্রগণের 
বধের জন্ঠ আবির্ভ্তা হইয়া “উতৎপম্না” বলিয়া কথিতা 
হন। চগ্ডীতে বর্ণিত আছে-শুস্ত-নিশুস্ত-বধের 
পর দেবতারা নারায়ণীর স্তব করিয়াছিলেন এবং 
দেবী প্রসন্গ। হইয়া -বলিয়াছিলেন, 

তিতৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাধ্যং মহাস্থুরং । 

দুর্গ (দেবীত বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ 
অর্থাৎ, ঘ্বামি আবার দুর্গম নামক প্রকাণ্ড 
অন্ুরকে বধ করিব, তথন আমার “ছুর্গ[দেবী' 
এই নাম বিখ্যাত হুইবে। “ছুর্গে স্বতা হরলি 
ভীতিমশেষজন্তোঃ 1, দর্ণামি দুর্গভবসাগর- 


কার্তিক, ১৩৬৪ ] 


নৌরসঙ্গা | দুর্ণ বা সঙ্কট হইতে যিনি সকলকে 
রক্ষা করেন তিনি দুর্গা । চগ্তীতে আছে, ছুর্গা 
তিন রূপে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন__মহাকালী, 
ম্হালঙ্ষ্মী ও মহাঁসরস্বতীরূপে। মহামায়ার মহা- 
শক্তিতে জগৎ মুগ্ধ; আবার তিনি উপাসকের 
আরাধন| দ্বারা প্রসন্না হইলে জীবকে মায়ার বন্ধন 
হইতে মুক্ত করেন_-“সষা প্রসন্না বরদা নৃণাং 
'ভবতি মুক্তয়ে |” “সা বিদ্যা পরমা মুক্তে হেতুভূতা 
সনাতনী । সংসারবন্ধহেতৃশ্চ সব সর্বেশ্বরেশ্বদী ।? 
তিনি আরাধনা দ্বারা গ্রীতা হইলে জীবকে ধর্ম অর্থ 
কাঁম মোক্ষ দান করেন। _-আরাধিতা ৫সব নৃণাং 


ভোগন্বরগাপনর্গনা।” “সাঁহ্ঘাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা 
খদ্ধিং প্রযচ্ছতি । 


দেবীভাগবতে ও আছে- মহামায়া অরূপা হইয়াও 
ভক্তগণকে কপা কিনার জন্ত রূপ ধারণ করেন-_ 


“সেয়ং শক্তিরমহামায়! সচ্চিদানন্দদায়িনী | 
রূপং বিভতি অরূপা চ ভক্তান্ু গ্রহহেতবে ॥, 


দেবীপৃজার ধারাবাহিকতা 


৫৯১ 


দেবী ও ব্রহ্ম এক, অভিন্ন-- 
“সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সবদৈব মমাশ্য চ। 
যোহসৌ মাহুং অহং যাস ভেদে'হুস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥ 


বেদ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র গ্রভৃতির আলোচনা 
হইতে দেবীর বিভিন্ন রূপগ্রহণের কথা জানা যায়। 
দেবীহৃক্তে দেবী সর্ববাপিনী বিশ্বের কারণীভূতা 
স্মীদেবতা, কেনোপনিষদে ব্রন্দের শক্তি উমা হৈমবতী, 
মহাভারতে নন্দকুলোদ্ত! বিক্ধাবাসিণী, চগ্ীতে 
মহিষমদ্দিনী পার্তী ও ছুর্গমনাঁমক অন্থরমদ্রিনী 
দুর্গা । কালিকা-পুরাঁণের মতে দেবীর মূল মুতি 
এক্ষণে অন্তহিত। মহিষাস্থরণধের পর মহিষ- 
মদিনীরূপে দেবী পুজিতা হইতেছেন। থগ্বেশীয় 
দেবীর কল্পনা এবং মহাকাবোর ও পৌরাণিক দেবীর 
কল্পনার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য বেশী নাই। পরবর্তী 
কালের কল্পনার মধ্যে নৃতন কিছু উপাদান 


আপিয়'ছে। পার্থক্য কেবল দেবীপুজার ধারার 
বিকাশের মধ্যে । 


্রীশ্রীকালী 


“আছ্যাশক্তি লীলাময়ী; স্থ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন । 


তারই নাম কালী। 


কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু যখন নিষ্ফ্রিয়, স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন 


কাজ করছেন না--এই কথ। যখন ভাবি, তখন তাকে ব্রহ্ম বলি; 
সব কাধ করেন-তখন তাকে কালী বলি, শক্তি বলি। 
তিনি নানাভাবে লীলা করছেন । 
মহাকালী, নিত্যকালীর কথ! তন্ত্রে আছে। 


ভেদ। 
কালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। 


যখন তিনি এই 
একই ব্যক্তি; নামরূপ 
তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শাশান- 
যখন 


স্যটি হয় নাই, চন্দ্র সূর্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না, নিবিড় অধার--তখন কেবল মা-_ 


নিরাকার মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। 
গৃহস্থবাড়ীতে তারই পুজা হয়। যখন মহামারী, 


কোমল ভাব--বরাভয়দাঁয়িনী ; 


শ্যামাকালীর অনেকটা 


ঢুভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পুজা করতে হয়। শ্বুশ:নকালীর 
সংহারমুতি। শব-শিবা ভাকিনী-যোগিনী মধ্যে খ্বশানের উপর থাকেন । রুধিরধারা, 
গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহা প্রলয় হয়, 
তখন মা স্থ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। ...স্থষ্টির পর আগ্ভাশক্তি জগতের ভিতরেই 


থাকেন। 


জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন | 


_ভ্ীরামকৃঝঃ 


শ্রীবিমলকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


কণ্ঠে তোমার কখনো! যে শুনি 
ভৈরব-সঙ্গীত, 
বৃত্যচপল চরণে জাগাও 
অশিবের ইজিত। 
বন্তাপ্লীবন-মহবমানীরূপে 


তব আগমনী গাহ চুপে চুপে, 


জীবন্শরণ-কর-পরশন 


নয়নে তোমার হজন-স্বষমা 
তুমি চিরসুন্দর ! 
তাই পুরাতন দলিত জীর্ণ 
বিদায়ী নিরস্তর। 
যাহা যায় ঝরি* তোমার ভুবনে 
আনো তাহা পুনঃ নব-রূপায়ণে, 
ভাঁডিবার ছলে করিছ নিত্য 


হরে প্রাণ-স্ছিৎ। স্থট্টিরে মনোহর । 


গশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ধদ-বন্দনা 
স্বামী প্রেমেশানন্দ 
ললিত-_ত্রিতালী ( প্রভাতী স্থুর) 


জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মঙ্গজল, 

জয় মাতা শ্যামাস্ুতা অতি নিরমল | 
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল, 
প্রভুর মানস-স্ৃত জয় শ্রীরাথাল ॥ 
জয় প্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর, 
জয় শিবানন্দ জয় লীলা-সহচর । 
যোগী যোগানন্দ জয় নিত্যনিরঞ্জীন, 
জয় শশী গুরুপ্দে গত-তমুমন ॥ 
সেবাপর যোগিবর, অদ্ভুত-মাননা, 
অভেদ-আনন্। জয় গতমোহবন্ধ | 
যোগরত ত্যাগ-ব্রত তুরীয় আখ্যাত, 
শরত সুধীর শান্ত যেন গণনাথ ॥ 


*জীবে শিব-সেবা ব্রত গঙ্গাধর বীর, 
জয় শ্রবিজ্ঞ।নানন্ন প্রশান্ত গম্ভীর | 
প্রধান গোপাল মাতৃসেবা-পরা রণ, 
সারদা সারদাস্পদে গত প্রাণমন ॥ * 
বালক-চরিভ্র জয় সুবোধ সরল, 
নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্থল। 
কথামুত-বরিষণ গৌর জলধর, 
গিরিশ ভেরব জয় বিশ্বাসআকর ॥ 
রামকঞ্জদাস-দাস জয় সবাঁকার, 
রামকৃষ্ণ লীনাস্থান জয় বার বার। 
রামকৃষ্খনাম জয় শ্রবণমজল, 
ভকত-বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল ॥ 


[ ভ্নটি বহু পূর্বে রচিত এবং গীহাবলী, সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রস্থে প্রকাশত। উহাতে শ্রীরামকৃষেট্র করেকজন 
তা!গী পার্ষদের নাম উল্লেখ ছিল ন!, তারকামধ্স্থ শুবকটি নুতন রচনা করিয়! লেখক এই বঙ্গনাটি সম্পূর্ণ করিলেন | উঃ সঃ] 


রর 


সমালোচনা 


গীতামাধুকরী-_শ্রনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কাব্য- 
বাঁকরণতীর্ঘ; ২০।১১, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড, 
পোঃ রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০ হইতে প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ৫৬। মুগ্য ১২৫ টাকা। উৎকৃষ্ট পুরু 
কাগজে পাইকা টাইপে সুমুদ্রিত। 
কত্তিবাগের রামায়ণ, কাশীরাম দীপের মহা- 
ভারতের হ্থায় যাহাতে অল্লশিক্ষিত সমাঙ্জগেও গীতার 
মতবাদ প্রচারিত হয়_-এই উদ্দেশ্ে গ্রন্থকার সরল 
পছ্ে পয়ার-ছন্দে গীতার সারমর্ম “গীতামাধুকরী” 
নামে প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্তবাদার্ হইয়াছেন__ 
একথা অকুঞঠচিন্তে বলিতে পারা যায়। মহাভারতের 
ভীম্মপর্বে উক্ত হইয়াছে বে গীত। সরশাস্বময়া। গীতা 
পাঠ করিলেই সব শান্্রপাঠের ফল লাভ হইয়। থাকে । 
গীহার্থ হৃদর়গ্গম করিতে হইলে সাধনা চাই । 
গাতা সমন্ধে কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণ। 
আছে যে গীত শুধু কর্মের প্রেরণা যোগায়। জ্ঞান, 
কর্ম ও ভক্তি _ত্রিধ্ধির সম্মিলন ঘটিগাঞন্থে এই 
মহাগ্রন্থ গীতভাতে। স্ুপগ্ডিত ও সাধক গ্রন্থকার 
নিমাধিকারিগণের জন্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গীতা গ্রন্থ 
অবলম্বনে আত্মার অমঃত্ব॥ মৃত্ার অপরিহাধতা, 
তপস্তা, দান, জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি, মুখ, তিবিধ ধর্ম 
প্রভৃতি প্ষিয়ে আলোচনা করিয়াছেন ; এবং 
ধাহাঁদের জন্ত করিয়।ছেন তাহারা উহ হইতে যথেষ্ট 
লাভবান হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেচ নাই। 
অমতলোকের নিষ্নে্ধুত বর্ণনাঁটি কী চমৎকার ! 
নাহি নিদ্রা অলনতা সেথা 
মনে নাই নিদারুণ ব্যথা, 
আছে চির বসন্ত মধুর 
বায়ু গাহে আনন্দের সুর 
কর মন অমুত সন্ধান, 
মতিমান, ওহে মতিমান 1! 
__-শ্রীরাধাচরদ দাস, সাহিত্যরত্ব 


ইউরোপের গান্ধী ডাঃ এ্যাল্বার্ট 
শুইগজার _ শ্রী পফুক্পরঞ্জন বস্থরায় ; পৃষ্ঠা ৯২ মুল্য 
টাক13১*৫* শৈবলিনী-কুটীর, যাদবপুর, কলিকাত!। 
ডাঃ এ্াল্বার্ট শুইত্গারের জীপনীকার শ্রী ্রফুল্ল- 
রঞ্জন বন্থরায় বাঙালী জাতির ধন্বাদভাঞন। 
সাম্প্রতিক কালে রাজনীতির দামামাধ্বনিতে সারা 
বিশ্বের যুতম্্র যখন মুহানান, 'অর্থ ও শক্তির 
প্রতিদ্বন্দ্িতায় মানুষের শ্বাভাবিক মুল্যবোঁধ যখন 
বিপধস্ত, এমনই সময়ে যে কয়েকটি মানুষের 
আবিাবে আমরা মন্য্য'ত্র গতি আমাদের আস্থা 
ফিরে পেয়েছি, ডঃ শুইত্জার তাদেরই 'একজন। 
ইওরোপের পুত সমাজের অগ্রণী ডঃ শুইতজার 
কেমন করে জীবনের সকল অঙ্থধ সম্ভ।বনা ত্যাগ 
ক'রে ভগবান যীশুর মাননপেমের মাদরশশে আফ্রিকার 
সদুষ প্রদেশে রোগার্তদেব সেবার ব্রভী হয়েছেন, 
সে কাহিনী দেশকাঁলের গণ্ডতী অনিক্রম ক'রে 
চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকবে ॥ "আশা! করি সুধী 
পাঠকমণ্ডণীর সাগ্রহ দৃষ্টির অভিনন্দনে এ জাপনীটি 
স্থপ্রচারিত হবে । লেখকের শ্রন্ধানত চিত্তের স্পর্শে 
সংক্ষিপ্ত পরিনরেও জীবনীটি হৃদয়গ্রাধী হয়ে 
উঠেছে। 
কিন্ত একটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্ট আকর্ষণ করা 
প্রয়েজন মনে করি । একদা বঙ্কিন5ন্দ্রকে বাংলার 
“কট? নবীনচগ্দ্রকে বোয়রণণ এবং রখীন্দ্রনাথকে 
“শেলী' বলার ফ্যাশন এদেশে ছিল। এজাতীয় 
নামকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, 
এই কারণে যে এতে করে উীদ্দই্ট ব্যক্তির সম্মান 
কিছুমাত্র বাড়ে না। “ইউরোপের গান্বী? এই 
বিশেষণটি আমাদের পূর্বকাগীন ফ্যাশনেরই বিপরীত 
অন্ুুবর্তন। অবশ্ত কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও 
শুইত্জারের আদর্শগত এ্রক্য আমার্দের আক 
করে, তবু সে সম্বন্ধে জীবনীর মধ্যে আলোচনা 


৫৯৪ 


কর্লেই চল্ত, নামকরণ স্বতস্্রভাবে হওয়াই 
বাঞ্নীয়। পরিশেষে, ছাপা ও বাধাইয়ের সুরুচির 
জন্ত লেখক ও প্রকাশক ধন্তবাদাহ্‌ । 

শ্রীপ্রণব ঘোষ 


পাথেয় শ্রশ্নেহলত! দেবী ভারতী প্রণীত; 
শ্রাবিদ্ঞা পাবলিশিং হাউস, রঙ্গনাথপুর, পোঃ বড়িশা, 
কলিকাতা-৮ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৮; মুল্য 
তিন টাকা। 

বর্তমানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বু কবিতার বই 
আত্মপ্রকাশ করলেও “পাথেয়” শিরোনামে নতুন 
বইটি শ্বকীয় বৈশিষ্টযে সমুজ্জল হয়ে কাব্য-রসিকদের 
কাছে ৩৪টি কবিতার অর্থা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 
সব কয়টি কবিতাই রসোত্তীর্ণ না হলেও নিঃসন্দেহে 
বলা যেতে পারে পান্থ”, 'জীবন-র5স্ত”, “ভরত”, 
মনের আগুন” “কোন আমি দামী”, শিবরী। 
“বিষুওপ্রিয়া”, 'নির্বাপিতা সীতা” কবিতাঁগুলি ভাব, 
তাষা ও ছন্দে অনবগ্থ। চাষী তাই”, কবিতায় 
যে দরদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে কত্রিমতার 
ছে য়াচ নেই । 


কবীর-বাণী __ শ্রীযোগেশচন্ত্র মজুমদার, 
প্রকাশক £ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস 
রোড, কলিকাতা-৩৭। মুল্য দেড় টাকা; পৃষ্ঠা 
৮৫47(৮)। 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কবীর-ঠৌঁ [হী 
সংগ্রহ হইতে এক শতটি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ *00০ [700016ন 006]03 
০৫ [9010 নামে প্রকাশিত করেন। বর্তমান 
কাব্য গ্রন্থটিতে তাহার একটি বাদে সবগুলি আছে। 
স্থকৰবি সত্যেন্রনাথ অনুদ্দিত 'ঝুলনটির বদলে 
বর্তমান লেখক অন্ত একটির অন্বাদ দিয়া শত 
সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি অনুবাদের 
শীর্ষে মূলের প্রথম পডক্তি লিখিত আছে। ভাব ও 
ভাষার দিক দিয়া অনুবাদ স্থানে স্থানে দার্শনিক 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


কাব্যে পরিণত হইয়াছে এবং বহু পাঠক-ধাহারা 
মূল “কবীর পড়িতে পারেন না- তাহারা তপ্ত 
হইবেন। ইংরেজীতে সম্ভব না হইলেও মনে হয় 
বাংলায় মূল ধ্োহাগুলির অনুকারী ছন্দে অনুবাদ 
সম্ভব; হয়তো! তাহাতে ভাবের গভীরত্ব ও যাথার্থয 
কথঞ্চিৎ ব্যাহত হয়। 


/চ 07250101081 00195 6০0 9200.8.91.- 
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হৃধীকেশের শ্বামী নারায়ণানন্দ আধ্যাত্মিক 
সাহিত্য-রচয়িতা হিপাবে ভারতে এবং ভারতের 
বাহিরেও আজ শুপরিচিত। প্রাঞ্জল ইংরেজীতে 
লিখিত তাহার মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্স-বিজ্ঞানের 
গ্রন্থরাজি বহু সাধকের সাধনপথে সহাযতা করে। 
ব্মান গ্রন্থে প্রার্থনা, ঈশ্বর, শেষ সত্য ও তাহার 
অনুভূতি- বিবেক, বৈরাগা,ঞ্জ ইষ্টদেবতা, গুরুর 
প্রয়োজনীয়তা, সাধনাত শরণাগতি, মন্ত্র, জ্ঞানযোগ, 
সমাধি, জীবনু-ক্ত, তুরীরাবস্থা প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়াছে। 

পুস্তকের প্রথমে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে 
তাহার সংগ্রাম ও সাধনা লিপিবদ্ধ । এরপ 
একখানি পুস্তকে হস্তরেখা-বিচারক-কতৃক বিচারও 
লেখক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নিতান্তই বিজ্ঞাপনের 
মতো লাগে। 


শ্রীপ্রীচণ্ডী-স্তবমাল। -শ্রাম্বরেন্্রনাথ চক্রবর্তী 
প্রণীত £ ২৬বি, আর, জি, কর রোঁড কলিকাতা-৪ 
হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠ! ৮৩+%০ ; মুল্য দশ আনা। 

শারদীয় শ্রীঞদর্গাপূজার সময় স্তব*পুস্তিকা- 
থানির প্রকাশ অতি সুন্দর ও সময়োচিত হইয়াছে । 
ধাহারা সমগ্র চণ্তীথানি পড়িবেন না বা পড়িতে 
পারিবেন না, তাহাদের পক্ষে চণ্ডীর অন্তর্গত 


কাতিক, ১৩৬৪ | 


অতুত্কু্ট সুবচতুষ্টয়ের পাঠবিধি দেবীমাহাত্মোই 
নিবিষ্ট হইয়াছে । সেই দিক দিয়! বর্তমান সংকলক 
ব্রহ্ধাকৃত-স্তি, শক্রাি-স্ততি, দেবগণকৃত-স্ততি, 
নারায়ণী-স্ততি অর্থসহ পৃথগ্ভাবে প্রকাশ করিয়া 
সকলের ধন্যবাদাহ হইয়াঁছেন। 

স্তবগুলির পূর্বে অর্গলন্ডোত্র, কীলকস্তব, দেবী- 


সমালোচনা 


৫৯৫ 


কবচ, এবং পরে দেবীসুক্ত, শ্রী শীছর্গান্তবরাজ, ক্ষম।- 
ভিক্ষান্তি প্রভৃতি সাঙজানোঁতে পুস্তকখানি একটি 
পঞ্চপুষ্পের সাজিতে পরিণত হইয়াছে । 

দ্রুত প্রকাশনের জন্ত ক্ছি ছাপার ভুল রহিয়া 
গিয়াছে । পরবর্তী সংস্করণে আশা করি এগুলি 
নিশ্চয় দূরীভূত হইবে। 


শ্রীরবামকষ্ণ মই ও মিশঢনর নব্প্রকাশিত পুস্তক 
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সিয়েটল্‌ রাঁমকুষ্চ বেদাস্তর-কেন্দ্রের স্বামী 
বিবিদিষানন-লিখিত গ্রন্থথানি শ্ামৎ স্বামী শিবানন্দ 
( মহাপুক্ষ) মহারাজের জীবন -ও সাঁধন-কথা । 
এই মহাজীবনানুধ্যান বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত £ 


ব্যক্তিত্ব ও বাল্যজীবন, শ্রাগুরুর পদতলে, 
তপস্তা ও তীর্থপধটন, সেবায় আত্মনিয়োগ, 
মহাত্রতের পূর্বাভাষ, সংঘশীর্ষে, জাতীয়তার উপর 
ংবের প্রভাব, গুরুরূপে, ন্বগীয় স্ুষমামণ্ডিত 
জীবন, গৌরবময় অধ্যায় প্রভৃতি কয়ট বিষয়বস্তুকে 
কেন্দ্র করিয়৷ সরল সতেজ ভাষায় পুণ্যজীবনের 
'আললেখ্য রচিত হইয়াছে । 


অদ্ভুভানন্দ-প্রসঙ্গ_শ্বাশী সিদ্ধানন্দ কৃ 
সংকলিত ; প্রকাশক--শ্ররাঁমকৃষ্চ মিশন সেবা শ্রম, 
আমিনাবাদ, লক্ষ, উত্তর প্রদেশ। পৃষ্ঠা ১২*, মূল্য 
দেড় টাকা । 

শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ বা শ্রশ্নীসাটু মহারাজ 
সম্বন্ধে পূর্বে সংকথ।”, লাটুমহারাজের স্বৃতি গ্রস্থৃতি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । ব্মান পুস্তকে আরও 
অনেক নূতন তথ্য ও কথাবার্তা সংগৃহীত। 
পুক্তকের প্রথমে স্বামী অ্রদ্ধানন্দ পিখিত সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতিতে লাটু মহারাজের জীবনকথা আলোচিত, 
দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন সমস্তা-বিষয়ক উপদেশাবলী ও 
শেষে বিবিধ প্রসঙ্গ সন্নবেশিত। 

চতুর্থাশ্রম সন্স্যাস ও মবৃত-যতিসংস্কীর_ 
স্বামী কৈবল্যানন্দ (পুরী) প্রণেতা, শ্রারামকৃষ্ণ 


অগ্বৈতাশ্রম বারাণণী হইতে প্রকাশিত; দক্ষিণ! 4০, 
পৃষ্ঠা ৪২। 


সন্ধ্যাসী অবধূত প্রভৃতি মোক্ষমাগী চতুর্থাশ্রমি- 
গণের দেহান্তে তাহার্দের ভক্ত ও শিষ্ঞগণের কখন 
কি করণীয়_-শাস্ুবিধি ও প্রচলিত আচার-শম্ুষায়ী 
তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । পরিশেষে মঠাম্নায় ও 
সন্গ্যাসবিধি প্রভৃতি নিবদ্ধ ; অল্পের মধ্যে পুস্তকথানি 
একটি মুল্যবান সংগ্রহ-গ্রস্থ ৷ 


শ্ীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী দিব্যানন্দজীর দেহত্যাগ 

আমরা গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি 
গত ১২ই অক্টোবর (২৫শে আশ্বিন) ভোর ৫-৩৫ মিঃ 
সময় কলিকাতা চিন্তন ক্যান্সার হাসপাতালে 
ত্বামী দিব্যানন্দজী ৬৭ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ কাশী অত 
আশ্রমে তিনি ফুলফুসে ক্যান্মার রোগের যন্ত্রণায় 
কষ্ট পাইতেছিলেন; চিকিৎসার জন্তা তাহাকে 
কলিকাতায় আনিয়৷ উপরি-উক্ত হাসপাতালে ভরতি 
করা হয়, কিন্ত দুঃখের ব্ষিয় ভরতি হওয়ার পরদিনই 
হার দেহান্ত ঘটিণ। হিনি শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য 
ছিলেন। 

১৯১৫ খুষ্টাব্দে ২৫ বতনর বয়সে বেলুড়মঠে 
যোগদান করিয়া স্বামী দিব্যানন্দ ১৯১৯ খুষ্টাব্ডে 
শ্রীমং ম্বামী ব্রদ্ধানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে 
সন্নান গ্রচণ করেন, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোর আশ্রমে 
কয়েক বংশর পুজকের কাজ করার পর তপস্তার 
উদ্দেন্তে ১৯২৮ খুং কাশীবাস করিতে আসেন, এবং 
জীবনের শেষভাগ অবধি দীর্ঘদিন বারাণসী শীরাম- 
কৃষ্ণ জদ্বৈত আশ্রমে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহার 
দেভমুক্ত আত্মা শারামরুষ্-চরণে লীন হইয়াছে । 
ও শান্তিঃ শান্তি শান্তি। 

শ্রা শ্রীছুর্গোৎসব 

বেলুড়মঠে £-ঘথাযোগা গম্ভীর পরিবেশের 
মধ্যে মুন্সরী গ্রতিমায় জগজ্জনশীর উপাসনা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। আকাশ পরিষ্কার থাকায় তিন দিনই 
সংখ্যাতীত লেক সমাগম হইয়াছিল । মহাষ্টমীর 
দিন ৬১০০ ভক্ত বসিরা প্রসাদ পান 3১ এবং অন্ত 
দুইদিন ১০,০০* জনকে ভাতে হাতে প্রসাদ 
দেওয় হয়। 

শাখাকেজ্দে 2-আসানসোল, বারাণসী 
অদ্বৈত আশ্রম, বোম্বাই, ক্লাথি, ঢাকা, দিনাজপুর, 
জানসেদপুর, জয়গামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, 


মালদহ, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনাঃ রহড়া, 
শিলং, শিলচর, সোনার গী1, বালিয়।টি ও শ্রীহট্টে 
শরদর্গ পৃজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 

বোম্বাই আশ্রমের পূজায় অন্বা কর্মস্থচীর 
মধ্ো ধর্মসম্মেসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ডক্টর কে, 
এম, মুন্সীর সভাপতিত্বে বিভিন্নধর্মের একটি 
আলোচনা -সচাও অনুষ্ঠিত হয়। 

লগ্তন কেন্দ্রেও দুর্গ!পুজা উপলক্ষে বিশেষ ভজন 
ও আনন্দের অন্ুষ্ঠ।ন হইয়াছে । 


কার্ধ-বিবরণী 


বোন্ধাই 2 রামকুষ্খ মিশন শাখা-কেন্দ্রের 
১৯৫৫ ও ৫৬ খুষ্টাব্বের স্থমুত্রিত কাধ-বিবরণী 
পাইয়াছি। ১৯২৩ খুঃ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে 


শরামকৃষ্চ*বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে শিক্ষা ও 
সেবামূলক কাধের মধ্য দিয়া বেদান্তের সাবভোৌম 
ভাব বোম্বাই রাজ্যের বিভিম্ন অঞ্চলে এই কেন্দ্র 
হইতে প্রচারিত হইতেছে । গত ঢুই বৎসরে বিশি 
পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্গণ কতৃক গীতা, বেদান্ত দর্শন, 
উপনিষৎ, গ্রারামকুষ্চ-বিবেকানন্দ-বাণী ও বিভিন্ন 
ধর্ম-বিষয়ে ২৭৫টি আলোচনা ও বক্তৃতাসভার 
ব্যবস্থা হয়। আশ্রমে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
কেন্্রীধ্যক্ষ স্বামী সমুক্ষ'নন্দজী ১৪৮টি বক্তৃতা দেন। 
শ্ররামকৃষ্ণ, শর্মা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব এবং শ্রীকষ্চ, বুদ্ধদেব, যীশুথুষ্ট ও 
শ্রচৈতন্তের জন্মতিথি এবং শারদীয়! দুর্গাপূজা পু 
পূর্ব বৎসরের হ্থায় অনষ্ঠিত ও উদ্যাপিত হয়। 
শিবানন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্া! বধিত করা 
হইয়াছে। প্রায় অধশত দৈনিক ও সাময়িক 
পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হইয়া থাকে । ছাত্রাবাসে 
৭৪ ও ৮৬ জন বিদ্যার্থীকে ভরতি কর হইয়াছিল ; 
পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় 
উতীর্ণ হয় ৩২ ও ৪১ জন, কয়েকটি ছাত্র বৃত্তি পায়। 


কাতিক, ১৩৬৪ ] 


আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসাঁলয়ে হোমিওপ্যাথিক, 
আলোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক বিভাগে মোট 
১৭৯১ ৮৪৬ রোগী চিকিৎসাল।ভ করে। 

বঙ্গ বিচার আসাম মহারাষ্বী কচ্ছ প্রভৃতি 
অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বন্ত! ছুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প ও 
বাত্যায় দুর্গত নরনারীর সেবায় প্রায় আট লক্ষ 
টাকা ব্যয় করা হয়। 


স্বামী সনুদ্ধানন্দজীর বত্তৃতা-সফর 

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ হইতে আমন্ত্রিত হইয়। 
বোম্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সনুদ্ধানন্দ মহারাজ 
_ এবারও প্রায় ছুই মাস ধরিয়া বহুস্থানে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্র শ্রম ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 
বাণী এবং ধর্ম, ভারতকটি, নারীজাতির আদশ, 
বেদান্ত ও বতমানেব প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে 
বক্তৃতা! পিয়াছেন। আপগানসোলকে কেন্দ্র করিয়া 
কুলটি, বানপুর, চিত্তরগীন, মাইথান, রাণীগঞ্জ, অগ্ডাল 
গ্রভৃতি স্থানের শ্রীবামরুষ্জ-উৎসবে তিনি যোগ 
ধ্য়াছেন। জয়ুরীমবাটা ও কামারপুকুরে উৎসনের 
পর কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরেও তীহার ছুটি 
বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য । পূর্বপাকিস্তানে কলমা 
সোনার-গ্ঁ!, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বহু নরনারী 
বৎসরান্তে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। 
বিশেষতঃ ঢাকা জেলাবোর্ড হলের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর 
সভাপতিত্বে তাহার ইংরেজী বক্তৃতা *৬/1১০15 ৪1] 
£511519103 [9০০৮ (সকল ধর্ম কোথায় মিশিয়াছে) 
শুনিবার জন্য বহু মন্ত্রী, অধ্যাপক, জঞ্জ, অন্তান্ত উচ্চ 
রাজকর্মচারী এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাইকমিশনারও 
উপস্থিত ছিলেন । 
মাদ্রাজ £ পুনর্বাসন 

মাদ্রাজ সরকারের স্বরাষ্ট্মন্ত্রী শ্রমএম. 
ভক্তবৎসল্রম্‌ সম্প্রতি বেদারণামে রাঁমকৃষ্জ মিশন 
হরিজন কলোনীর দ্বিতীয় ও শেষ দফায় ৭২টি গৃহের 
উদ্বোধন করিয়াছেন। সাত মস পূর্বে মাদ্রাজের 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৯৭ 


রাজ্যপাল প্রথম দফায় ১২৮টি গৃহের উদ্বোধন 
করিয়াছিলেন। 

দশ একর জমির উপর তিন লক্ষ টাকার অধিক 
বায়ে নিমিত দুইশত পাঁকা ঘর বিশিষ্ট এই কলোনী 
রাঁমকু্চ মিশন কতৃর্ক ১৯৫৫ সালের ঝটিকায় 
গীড়িত হরিজনদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে । এই 
কলোনী স্বয়ংঃম্পূর্ণ। ইহাতে একটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, উপাসনা-গৃহ, শ্ররামকৃষ্জের 
মন্দির, শিশুদের পার্ক, রেডিও, ৯টি পাঁকা কুয়া, 
৮টি নলকৃপ এবং ৪২টি আধুনিক শৌচাগার আছে 
একটি সমবায় মৌমাছি-পালন-সমিতিও স্থাপিত 
হহয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবধনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী 
চিদ্ভবানন্দ এ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। মাদ্রাজ মঠের স্বামী কৈলাসানন্দ সমবেত 
জনমগ্ডলীকে স্বাগত জানান। রিলিকের ভার প্রাপ্ত 
স্বমী শুদ্ধসত্বানন্দ তাঞ্জোর ও রামনাদ জেলা 
গ্রলয়ন্কর ঝটিকাঁর পর মিশনের আর্তত্রাণ ও 
পুন্বসতি সম্পকিত কাঁধকলাপের বিবরণে বলেন £ 

এই ঝটিকায় আতহাণকাধে এক তাঞ্জোর 
জেলাতেই মিশন অন্দান ও দুপ্ধবিতরণ ব্যতীত 
৩২,৯০০ জনকে নূতন বস্ত্র, প্রায় সহম্র শিশুকে 
জামা, শ্লেটপেন্সিল, প্রায় ৭০০* জনকে বাঁসনপত্র, 
১৫** জনকে মাহর, এবং ১২৮টি গৃহ নির্মাণের 
মালমশল! সপবরাহ করিয়া এবং বহু কারিগরকে 
যন্ত্রপাতিদ্বারা জীবিকাঞনের সহায়তা করিয়া 
পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করিয়াছেন। কতকগুলি 
পুক্ষরিণীরও সংস্কার কর! হয়। 

্রারামকৃষ্ণপুরম্‌ নামে অভিহিত কলোনীর জন্তু 
মোট ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে; তন্মধ্যে 
মিশন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দ্বিয়াছেন এবং 
বিভিন্ন সুবিধার জন্ত প্রায় ৩* হাজার টাঁকা ব্যয় 
করিয়াছেন। মিশন বেদারণ্যম শহর হইতে 
কলোনী পর্ধস্ত প্রায় ৭ ফার্লং দীর্ঘ একটি পাকা 


৫৯৮ 


রাস্তা! নির্মাণ এবং বিছ্যতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
হব্রিজনগণ এই সমস্ত গৃহে পুরুষামুক্রমে বাঁস করিতে 
পারিবে ; কিন্তু এই সমস্ত গৃহ বিক্রয় বা হত্তান্তরিত 
করিতে কিংবা বন্ধক দিতে পারিবে না। 

মিশন রিলিফ কার্ধে নগদে ও জিনিসপত্রে মোট 
প্রায় ৬ লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়াছেন । 

স্বরাস্ট্মন্ত্রী বক্তা প্রসঙ্গে মিশনের জনসেবার 
প্রশংসা সরকাণী ৪ বেসরকারী বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 


করেন। 


কলিকাতা  শিশুমজল প্রতিষ্ঠান__এই সেবা- 
প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬ খুঃ পঞ্চবিংশ বর্ষের কাধ- 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে ইহার 
উল্লেখযোগ্য প্রিবিষ্তাওর £ ২৫টি শধ্যাসমঘ্বিত ও 
অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থাযুক্ত পুরুষদের সাধারণ 
চিকিৎসালয় এবং ধাত্রীখিছ্ঠা-সহ সিনিয়র নাসিং" 
শিক্ষণ বিদ্ভালয়ের উদ্বোধন। মাতৃ/দনের প্রয়ো- 
জনীয়তা ও সন্তানপালনবিধি সম্বন্ধে জনসাধারণ 
যাহাতে অজ্ঞাত না থাকে এবং দেশে শিশুমৃত্যুর 
হার যাহাতে কমে তাহার 'প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ এই 
প্রতিষ্ঠানের কার্ধ পরিচাপিত হয়। সেবা ও 
পরিচ্ছন্নতাই প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ । 


নাম-পরিবততন 


সাধারণ হাসপাতালে পরিণত হওয়ায় শিশুমজল 
প্রতিষ্ঠানের নাম ১৫ই মে ৫৭ হইতে পরিবতিত 
হইয়াছে £ রামকুষ্জ মিশন সেবা-গ্রতিষ্ঠান। যে 
রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত সেই ল্যান্মডাউন 
রোড কর্সিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কতৃক শরৎ বোস 
রোড নামে পরিবতিত হইয়াছে । 

গত ২৫.৯.৫৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
শ্রীঅনাথবন্ধু রায় পুরাতন শিশুমঙ্গল ভবনের পূর্ব 
দিকের এক তগাটি_প্রতিশ সেন মেমোরিয়েল 
ওয়ার্ড নামে উদ্বোধন করেন। কলিকাতার সুধী- 
সমাজে জুপরিচিত শ্রী জে, কে, বিশ্বাস প্রদত্ত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১*ম সংখ্য। 


তার কলিকাতা বাঁসভবনটির বিক্রয়লন্ধ লক্ষাধিক 
টাক! তাহার একমাত্র হ্বর্গতা কন্তার স্বৃতিরক্ষায় 
নিয়োজিত হইল । এই উদ্বোধন-সভায় বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । 

বলরাম-মন্দির ( বাগবাজার, কলিকাতা ) 
সাপ্তাহিক ধর্মপভায় আলোচিত বিষয় £ 
জুলাই £ শ্রীরামকুঞ্জ-কথকতাঃ, বান্মীকি-রাঁমায়ণ, 

গীতা, শ্রীরামকৃষ্জ-পু'থির কথকতা । 
অগষ্ট £ শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁল্যলীলা, শ্রাকষ্ণ, ধর্ম- 

প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ, শরামকুষকথকতা । 
সেপ্টেম্বর £ বালীকি-রামায়ণ, শ্রীরামৃ্চ-বিবেকানন্দ 

ও বিশ্বসমস্তা, গীতা । 

স্বামী পুণ্যানন্দ, অধ্যাপক ঠিপুরারি চক্রবর্তী, 
স্বামী সাধনানন্দ, বেতার-কথক স্ুুরেন্্নাথ চক্রবর্তী, 
স্বামী গুকারানন্দ, শ্বামা অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী 
নিরাময়ানন্দ, স্বামী নির্জরানন্দ, অধ্যাপক জণাদন 
চক্রবর্তী বিভিন্ন দিনে বলেন । 

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ঃ হইতেই 
রামকৃষ্চ মিশনের সহায়তায় ফিজিতে ভারতীয় 
সম্মার্গ এক্য সংঘম্-এর কার্য পরিচালিত হইতেছিল । 
১৯৫২ খুষ্টাব্ধে “নাি'তে স্থাপিত মিশনের কেন্দ্র 
ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মিত কাধভার গ্রহণ 
করিয়াছে । 

ধর্মের ক্ষেত্রে- প্রার্থনা, ভজন, সাপ্তাহিক 
গীতা-উপনিষদ-পাঠ ও ব্যাখ্যা, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, 
দুর্গাপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি প্রস্থৃতি উৎসব 
পালন এই কেন্দ্রের নিরমিত কর্মস্থচী | 

শিক্ষার ক্ষেত্রে-সম্মার্গ এঁক্য সংঘম্‌ কতৃক 
আরন্ধ বিবেকানন্দ হাই স্কুল গত ১৯৫২ থান 
মিশনের পরিচালনায় হগ্তান্তরিত হয়, বর্তমানে 
এখানে ৩২৯ বিদ্যার্থী, তন্মধ্যে ৪৩ জন ছাত্রী। 
অধিকাংশই ভারতীয় বংশধর, ১২ জন ফিজিয়ান, 
একজন চীনা । ধর্ম-বিষয়ে ছাত্রের! যাহাতে উদ্ধার 
ও বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণ করিতে পারে তাহার 


১৯৩৭ খু 


কারঠিক, ১৩৬৪ ] 


ব্যবস্থা আছে। 'ম্কুন টাইমস্‌; সাঞ্চাহিক পত্রিকায় 
হিন্দী, ইংরেজী, তামিল, তেলেগু, গুজরাতী, উদ 
ও ফিজিয়ান ভাষার বিভাগ আছে। খুষ্টমাসের 
সময় বাধিক পত্র প্রকাশিত হয়। কয়েকটি ভারতীয় 
ও আনেরিকাঁন প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিষ্ভালয়ের সহিত 
যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কয়েকজন ছাত্রকে উচ্চ 
শিক্ষার জন্ত বিদেশে পাঠানো হইয়াছে । ফিজিতে 
মিশনের তত্বাবধানে ছাত্রাবা ও পৃথক ছাত্রীনিবাস 


বিবিধ 


বিজ্ঞান: ভাইরাস্‌ 

সম্প্রতি ইনফ্রু এঞ্জা রোগ সারা বিশ্বে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে, ইহার প্রতিষেধক নির্ণয়ে বহু বৈজ্ঞানিক 
রত। এ রোগের মুল কারণ এক অতি ক্ষুদ্র 
জীবাণু, যাহা সাধারণ অনুশীক্ষণ যন্ত্রের সাহাষো 
দেখা যা না,__যেমন দেখা যায় ৭ব্যাকটিরিয়া” | 
হার নাম দেওয়া হইয়াছে “ভাইরাল” । 

গলনালীর অস্ত, পলিও রোগ, বসন্ত, এমনকি 
এক প্রকার ক্যানসার রোগও ভাইরাস্‌ হইতে জাত 


হয়। ভাইরাস গরুর মুখে ও পায়ে ক্ষত উৎপন্ন 
করে। উদ্ভিদের নানা প্রকার রোগও ভাইরাস 


হইতে হয়, পাতা বাঁ কাণ্ডের বিচিত্র গঠনে তাহা 
বুঝ! যায় ; ইহার জন্ত কখন কথনও বহু বৃক্ষ ধ্বংস 
হয়। পোকা-মীকড় এমনকি প্ব্যাকটিরিয়া”্র 
ভিতরেও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হয়। 

তামাক পাতায় এক প্রকার চাক! চাক। 
রোগের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়াই ৬০৭ বৎসর 
পূর্বে ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। ইহারা 
অণুখীক্ষণেও দেখা যায় না, বা সাধারণ পদার্থের 
সাহায্যে পুটিলাভ বাঁ বংশবৃদ্ধি করে ন|। সে জন্ 
ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে 
নাই। বিশ বৎসর পূর্বে ইহাকে স্কটিকীকরণের 


বিবিধ সংবাদ 


আছে। সাময়িক পত্রিকা ও ৫৯5 
পুস্তক-সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার ছাত্রদিগের ও 
জনসাধারণের পাঠের ক্ষুধা মিট।য়। 

মিশনের আদর্শান্যায়ী সর্বাঙ্গীণ মানবসেবার 
উদ্দেশ্তে তাইলেডুর নিকট বিস্তীর্ণ জমি ইজারা 
লওয়। হইয়াছে । এখানে হুঃস্থ ও পঙ্গুদের সেবা- 
ভবন, মাতৃমঙ্গল-কেন্ত্র ( শুশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী- 
স্থৃতিভবন ) প্রভৃতি নিমিত হইবে । 


সংবাদ 


জন্তু একজন আমেরিকান 
পুরস্কার পান। 


বৈজ্ঞানিক নোবেল 


বঙমানে ইলেকট্রন মাহক্রপকোপ (ইহাতে 
আলোকরশ্রির পরিবর্তে ইলেকট্রন অর্থাৎ বিদুৎকণা- 
রশ্মি ব্যব্ভার করা হয়) 'আবিষারে এক চেন্টি- 
মিটারের এক কোটী ভাগের দুঃভাগ পথন্ত দুরত্ব 
বিশ্লেষণ কর! যাঁয় ও ক্ষুদ্র বস্তু,ক ৪০,০০০ গুণ বধিত 
করিয়া দেখা যায়। এই যন্ত্রের ও এক্স্-রে যন্ত্রের 
সাহাযো জানা গিয়াছে যে ভাইরাস লাঠি, বল 
বা অন্ত কোনরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট হয় ও উহার 
মধ্যে স্থতার মত সরু একটি পদার্থ আছে। 
লাঠিগুলি দৈর্ধো ও গ্রস্থে যথাক্রমে প্রায় এক 
সেন্টিমিটারের এক কোঁটীভাগের ১৫ ও ৭ ভাগ, 
ও মধ্যের গর্তটি ৩ ভাগ । ভাইরাসের উপরিভাগ 
প্রোটিন দ্বারা গঠিত ও ভিতরের সুতার মত 
পদার্থ টি 200161০8010 ( নিউক্লিক এসিড )। 


ভাইরাসের সুতার মত পদার্থটি অন্ত কোন 
কোষের মধ্যে ঢুকিয়া প্রোটিন সংগ্রহ করে ও এ 
নূতন প্রোটিন আবার 20001610৪00 ( এসিড ) 
তৈরী করে, ফলে নূতন ভাইর।স সমষ্টি হয়; এই ভাবে 
ংশবৃদ্ধি হয়। কিন্ত এ প্রতিপালক কোটির 
তারতম্যে ভাইরাস প্ররুতির সামান্থ পরিবর্তন প্রায়ই 


গুড 


লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যৎ বংশধরগুলি কখনও 
অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক হয়, বর্তমান ইনফ্লু এগ 


রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির ইহাই কাঁরণ। আবার 
কথনও নুতন ভাইরাদগুলির ক্ষতিপ্রধণতা 
লোপ পায়। 


ভাইরান রোগের প্রতিষেধক অদ্বেষণে এ 
দ্বিতীয় ধর্মই কাজ লাগানো হয়। 
নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ ইনফ্ু, এজ 
ভাইরাসের ক্ষতিপ্রৰণ বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে বলিয়। 
জানা গিয়ছে। এইরূপে বিভিন্ন ভাইরাস রোগের 
গ্ররতিষেধক নিরূপণ এখন আর সুদূব-পরাহত নহে। 

(50161709 ও. 0011076, 101 1957 ) 


[210217017016 


রায়পুর ( মধ্য প্রদ্দেশ ) জনসাধারণের মধ্যে 
বিশেষতঃ ছাত্রদের মধো শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবে কানন্দ- 
আচরিত উদার ধর্ননীতি প্রচারকল্পে গত ৩*শে 
জুন রায়পুর দাগ! খিল্ডিংএ শ্রীরামকুষ্চ সেবাসমিতি 
স্থাপিত হইয়াছে ; প্রতাহ প্রার্থনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কাজের সুত্রপাত 
হইয়াছে । সম্প্রতি ১৮, ১৯, ২০শে সেপ্টেরে 
দিল্লী রামকুষ্খ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী 
ইংরেজীতে ও নাগপুর শ্ররামকৃষ্জ আশ্রমের স্বামী 
ব্যোমরূপানন্দজী হিন্দীতে শ্রারামকৃষ্ণদেবের জীবন 
ও ঝাণী, শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপনিষদ ও গাতার 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


মর্মকথা_ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দরিয়া জনসাধারণের 
মধ্যে, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে প্রভূত উৎসাহের 
সঞ্চার করিয়াছেন। সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্ঠয 
স্বামীজীর বাল্যশ্বতি-বিজড়িত রায়পুরে একটি আশ্রম 
স্থাপন করা। বিজ্ঞান কলেজের নিকটে নামমাত্র 
থাজনায় ৫1৬ একর সরকারী জমি পাইবাঁর আশা 
আছে, সহদয় জনসাধারণকে ও এতছ'দাশ্যে সাহায্য 
করিবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে । 
আজমীর (রাজস্থান) গত ১*ই আশ্বিন 
আজমীর শ্রারামকৃষ্ণ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে 
স্বামী বিবেকানন্দের মর্সর-মুর্তর অনাঁবরণ-কাধ 
রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রাগুরুমুখ নিহাল সিংহ 
কতৃক অনুষ্ঠিত ভয়। সভায় গণ্যমান্ত বহু ব্যক্তির 
সমাবেশ হইয়াছিল। স্থাপীর সরকাগী অন্ধ- 
বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণ ভজন-গান করেন । আশ্রম- 
সেবক ম্বামী আদিভবানন্দ তীহার “ম্বাগত? 
অভিভাষণে বলেন_মাজমীর শরামকুষ্চ আশ্রম 
১৯৪৪ সনে প্রতিঠিত হইয়া রাজস্থানে সাধামত 
স্বামীত্শীর ভাবপ্রচার ও সেবাকার্ধ করিতেছেন। 
স্প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রঠা রাজ্যপাল মহোদয় তাহার 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বলেন, জগৎ-সভায় ভারতের 
মানমর্ধাদা শ্বামীণীহ রক্ষা করিয়াছেন । বিবেকানন্দ- 
স[হিত্য ভারতবাসীর অবশ্তপাঠ্য হওয়া উচিত। 





মায়ের স্বরূপ 


ভবানী ভাবনাগম্যা ভবারণা-কুঠারিকা । 
ভদ্রপ্রিয়।৷ ভড্রমৃতির্ভক্তসৌ ভাগ/দায়িনী ॥ 


ভক্তিপ্রিয়া ভক্তিগমা! ভক্তিবশ্যা ভয়াপহা!। 
শীম্তবী শারদারাধ্যা শবাণী শরদাযিনী ॥ 


শাংকরী গ্রীকরী সাধবী শরচ্ন্দ্রনিভাননা । 
শান্তোদরী শাস্তিমতী নিরাধার। নিরগ্রনা ॥ 


নিত্ামুক্তা নিবিকারা নিশ্রপঞ্চ৷ নিরাশ্রয়। 
নিত্যশুদ্ধা নিত্যবুদ্ধা নিরবদ্ধা নিরম্তরা ॥ 


(ললিতাসহস্রনাম, তৃতীয়া কলা, ১২।১৩।১৪।১৬ ) 


স্থ্টির আপিভৃতা সনাতনী শক্ি ভবানী স্থগভীর-ধাঁন-শুদ্ধ হৃদয়েই প্রতিফলিতা, সাধক-চিত্তে 
ংসার-বাসনার অরণ্য ছেদন করিতে তিনি জ্ঞান-কুঠারসপৃশা। সেই শিবপ্রিয়া দেবী মঙ্গলময়ী, 
মঙ্গলমুর্ত, গ্রণত ভর সর্বশৌভগাদায়িনী ॥ 


ভক্তিই তাহার একান্ত প্রিয়, ভক্তির দ্বারাই তাঁগাকে লাভ করা যায়, শরণাগত ভক্তের ভিনি 
আয়ত্তাগতা, সর্ব প্রকার ভয় তাহার স্মরণে মননে বিদুরিত, শান্তস্বরূপ শিবের শক্তি সেই শারদা সকলের 
আরাধা।, স্থাুনৃত শর্বের শক্ত স্থিঠিরূপা পালনপর।য়ণা শরাণী আমাদের হ্ৃখদায়িনী ॥ 

তিনি শংকরের শক্তি, বিষুুব ও শক্তি__শান্ত ও সৌভাগাদ17নী ; তিনি সত.শিরোমণি, শরচ্চন্দ্রে 
মতে! কৌমুদীশুত্র মাননবুক্তা, সথছুঃথর অতীতা তিনি শান্তা, শান্তিময়া ১ তিনি জগতের আধারম্ববূপা, 
তাহার আর কোন আধার নাই ; জগ তাহ হইতে ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি অবাক্তী-নিরঞ”1 ॥ 

তাহাকে কথনও কোন কিছু বন্ধন করিতে পারে না, তিনি নিত্যাধুক্তা ১ সেই মহা গককতির 
গ্ব্ূপতঃ কোন বিকৃতি নাই; জগংগ্রপঞ্চ--সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের মতো-তাহারই আশ্রয়ে ভাসমান, 
কিন্ত তিনি নিরাশ্রয়া |, তিনি নিত্যশুদ্ধ1, নিত্যবুদ্ধা,_অতুঙললনীয়া__সর্বব্য।পিনী ॥ 


কথা প্রসঙ্গে 


ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা 

আধুনিক রা'্রনীতির অভিধানে ধর্ম” কথাটির 
অর্থ পান্প্রদায়িকতা (0010010070817910) | এই 
প্রকার মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনৈক 
মনীষী বলিয়াছেন ; এ অভিধানে “সাহিত্যের 
অর্থ সাংবাদিকতা] (90100811917), “বিজ্ঞানে'র অর্থ 
যাক্ত্রিকতা (15017091929), “কৃষ্টি'র অর্থ নৃতানাটক 
(191005-0181779) 

সত্যসত্যই চোঁথে পড়িলঃ একটি প্রসিদ্ধ 
প্রকাশক-প্রণীত “সাধারণ জ্ঞানের পুন্তকে 47800 
81006 1019” (ভারতবিষয়ক তথ্য )-অধ্যায়ে 
[07৭1712 ( ভারতকৃঠি ) শীর্ষকে 
প্রথমেই লিখিত-_ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত, 
তারপর যন্ত্রসঙ্গীত; অতঃপর তারতীর নৃত্যকলা £ 
ভারতনাট।ম্‌, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী ! 
ভারতীয় কৃঠি শেষ ! ! 

কৃষ্টি যেখানে নুতাগীতে পধবনসিত সেখানে যে 
বিজ্ঞান বলিতে যন্ত্রপাতি, সাহিত্য বলিতে সংবাদপত্র 
বুঝাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আর সেখানে 
প্ধর্ম কি বা কেন? এত বুঝিবার সময় বা সামর্থ্য 
কোথায়? সেখানে ধর্মসম্মেলনের আলোচ্য বিষয় 
আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্বশান্তি, নিরামিষাহার, 
সমাজনীতি বা জাতিভেদ দূরীকরণের প্রস্তাব। 

শ ৪ চু 

এরিষ্টল বলিয়াছেন £ মানুষ রাষ্্রনীতিক প্রাণী! 
যুক্তি তাহার পথ-নির্ণায়ক। যুক্তির বাহিরে কিছু 
অনুদরণ করিলে তাহার অবনতি হইবে । যুক্তি- 
বিরোধী সর্বাপেক্ষা! বড় শজি যাহা মানুষের মনকে 
চালিত করে তাহা ধর্ম-বিশ্বাস ! 

রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতিই আজ পরস্ত 
মানুষকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। মধ্য- 
যুগীয় ইওরোপে ধর্মগুরু শিক্ষা দিয়াঞ্ছিলেন, তাহার 


০011015 


শিক্ষাতেই জীবনের সকল সমশ্তার সমাধান ! 
যুক্তিবাদীরা ইহ। মানিতে পারে নাই বলিয়াই নব- 
জাগরণের আন্দোলন (160913887১0 ), নুতন 
আধুনিক সমাজবোধের সুত্রপাত। তখন ধর্ম ছিল 
রাজনীতির অভিভাবক, এখন যুক্তি ও বিজ্ঞানপুষ্ট 
রাজনীতি সাবালক হইয়া ধর্মকে রাষ্ হইতে 
নিরসনে পাঠাইতে প্রয়াসী ! 

যে কোন কারণেই হউক ধর্মকে ধাহারা মানব- 
জীবনে অনাবশ্তক বলিয়া, উন্নতি পরিপন্থী বলিষা 
মনে করেন- তাহাদের চিন্তার একটা ধারা 
আছে, হইতে পারে তাহা ভুল। তীহাদেরও 
যুক্তির একটা শৃঙ্খলা আছে, হইতে পারে তাহা 
হর্ল। তাহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি প্রথার 
উপর প্রতিষিত, অতএব ইহা গতিশীল মানুষের পায়ে 
নিগড়ম্বরূপ, ইহা মানুষকে রক্ষণশীল করে, সর্বদা 
পিছনে তাঁকাইতে বলে। বর্তমান যুগ যুক্তির যুগ, 
মানব-মনের মুক্তির যুগ । গ্রককতির উপর নির্ভরণাল 
পশুপালক কৃষিজীবী কুটির-শিল্পী মানব একদিন 
সূর্যকে মেঘকে বাযুকে দেবতা মনে করিয়াছিল, 
কিন্ত বিজ্ঞান মানুষের সে শৈশবত্ব ঘুচাইয়াছে, 
অতএব প্র প্রকার আদিম বিশ্বাস এখন 
নিশ্রয়োজন। রাসেলের কথা উদ্ধত করিয়া 
তাহারা বলেনঃ “শিল্প-শ্রমিকদের কল্যাণ-_প্ররুতি 
অপেক্ষা মানুষের চেষ্টার উপরই বেশি নির্ভর করে, 
আদিম-প্রথানুসারী অন্থান্ত ব্যক্তিদের কথা ন্বতন্ত্র।” 

আধুনিক রা শুধু বহু ধর্মে বিশ্বাসী মানবের 
বাসভূমিমাত্র নয়, বু জাতি সমুদভূত ব্যক্তিরও 
সমাহার । অতএব এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সংহতি ও 
কল্যাণের জন্ত ধর্ম-সম্ঘন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয় । ধর্ম- 
সম্বন্ধে কথা তুলিলেই তাহা সাম্প্রদায়িক দ্বদ্দে পরিণত 
হইবে । কোন ধর্ম-মতকেই অন্রান্ত বা পরম সত্য 
বলিয়া গ্রহণ কর! যায় না । অতএব রাষ্ট্রের কর্তব্য 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতির চেষ্টা করা; 
ব্ক্তিচরিত্রের উন্নতি দ্বারাই সমাজের সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি হইবে । আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত 
মন প্রাচীন দেবতা-বাদে (02501989) বিশ্বাস 
করিয়া জীবন গঠন করিতে চায় না, সে চায় 
সামাজিক ন্আারবিচার, সাম্য ও সহযোগিতা । 
কর্মের স্বাধীনতা ও ম্ুষোগের সমান্তার উপর 
ভিত্তি করিয়া সে সমাজ ও রাষ্ট গঠন করিতে 
চায়; বমান পরিবতিত অবস্থায় অর্থনীতি-চেতন 
মানুষের সমস্তা-সমাধানে ধর্ম বিফল হইতে বাধ্য। 
অতএব দেশের জননায়কর্দের কতব্য__সাধু-সন্তের 
ও ধর্স-দর্শনের অলস আলোচনায় সময় নষ্ট না 
করিয়া পূর্বোক্ত নীতি ও চরিত্র-গঠনের উপযোগী 
সাম্য ও স্বাধীনত'-মূলক সমাজব্যবস্থা-রচনায় 
মনোনিবেশ করা । 
চু ১ গু 

উপরি-উক্ত চিন্তাধারার সহিত অল্পবিস্তর আমরা 
সকলেই পরিচিত, যুক্তিবাদী মনের স্বাভাবিক 
নিয়মান্ুনারেই আমরা ইহা নিঃশব্দে মানিয়া লইতে 
পারি না; সন্দেহ উত্থাপন করিব, কতকগুলি 
প্রশ্নের উত্তরও আশা করিব । 

প্রথম প্রশ্ন £ মানুষ রাষ্ট্রনীতিক বা আর্থনীতিক 
প্রাণী-তাহার প্রমাণ কি? যখন রাষ্ত্রনীতি বা 
অর্থনীতি ছিপ না তখনও ত মানুষ ছিল, আদিম 
মানবও ত মাঁনব। সে ক্রমবিকশিত আ্যামিবা, 
না দেবতাসস্তব_-এ কথার কি শেষ নিষ্পত্তি 
হইয়াছে? 

দ্বিতীয় £ “যুক্তির বাহিরে” হুইলেই যে 'ঘুক্তির 
বিরোধী হইবে-_ ইহা কি অনুভবসিদ্ধ? এমন ত 
কত দিন্ধান্তে আমরা সহসা উপনীত হই, পরে যাহ! 
যুক্তি দরিয়া বুঝি । 

তৃতীয় £ মধ্যযুগীয় ইওরোপের ধর্ম এবং যুগে যুগে 
আচরিত ভারত চীন বা আরবের ধর্ম কি একই 
প্রক্কতির? একথা কি সত্য নয় যে, ইওরোপ এশিয়া 


কথাপ্রসঙ্গে 


শত 


হইতে ধর্ম লইয়াছে এবং এশিয়া ইওরোপ হইতে 
রাজনীতি ও বিজ্ঞান শিথিতেছে 1? একে অপরের 
জিনিসটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই 
পরবর্তী কালের বিপর্যয় এবং আধুনিক কালে 
কৃষির এই সঙ্কট । আমাদের মতে এই সঙ্কট হইতে 
ত্রাণের উপায়, শ্বীয় ভাবের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া 
অপরের ভাবের সহিত সামঞ্জম্ত বিধান করা । এই 
আদান-প্রদানের সাফল্যের উপরই নির্ভর করিতেছে 
আগামী যুগের সভ্যতা । 
আমর] ভারতের অবস্থ! অনুধ্যান করিয়া যদি 
'ভারতের ভূমিতে সাফল্যের নিদর্শন দেখাইতে 
পারি-_তবে তাহাই হইবে বর্তমান যুগের সমগ্র 
মানবজাতির দিগ্দশন। 
বর্তমান ভারতেও বে কৃষির ক্ষেত্রে একটা 
শূন্যতা অনেকের চোখে পড়িতেছে_-তাহা সত্য না 
হইলেও প্রতীয়মান । প্ররুতপক্ষে ইহা নানাভাব- 
তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মনের স্তরচাতি! আধুনিক 
বিবিধ পরম্পরৰিরোধী মতবাদের বূর্ণাবন্তে প্রাচীন 
ধারাবাহিকত! নষ্ট হইয়াছে। বহুধা-বিভক্ত ভারতের 
চিন্তাধারায় আজ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহই বেশী, 
প্রাচীন আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিকতা সাধারণভাবে 
শ্রদ্ধার বস্ত হইলেও শিক্ষিত ব্যক্তিদের তাহাতে 
আস্থা নাই। তাহারাই দেশবিদেশে কৃষি- 
প্রতিনিধিরূপে নিজ নিজ ভাব প্রচ'র দ্বারা ভারত 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার স্থন্টি করিতেছে; তাহারা 
পাশ্চান্ত্যে ভারতের প্রতিনিধি নর, প্রকৃতপক্ষে 
তাহারা ভারতেই পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রতিধ্বনি ! 
বর্তমান ভারতে অনবরত ষে ভাবের ও কৃষ্টির 
ংঘর্ষ ঘটতেছে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমাদের 
অবহিত থাকা প্রয়োজন, ইওরোপ গত চারশত 
বৎসরে যে পথ অতিক্রম করিয়াছে ভারত চল্লিশ 
বৎসরে তাহ! অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। সামস্ততন্ত 
(60091) ও মরমিয়াবাদের ( 109001810 ) 
সহিত গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদ একই রঙ্গমঞ্চে একই 


ঙ৪৪ 


দৃশ্যে আবিভূত হইয়া! পারস্পরিক সংলাপ ছূর্বোধ্য 
করিয়া তুলিয়াছে। নির্বাচন-দ্বন্দে আঁধকাংশ 
নেতারই বক্তৃতা মাইকের মাধামে জনগণের কানে 
প্রবেশ করিলেও প্রাণে পহুস্থায় নাই! বিভিন্ন 
দল ও মতের উদ্দেশ্বা বা সার্থকতা তাহারা বু'ঝ 
নাই, আর্থণীতিক উন্নতির প্রতিশ্রতি তাহাদের 
ক্ষুধা মিটায় নাই। আধাত্মিকতার হাল ধরিবার 
কেহ নাই, অর্থনীতির দাড়ও সমতালে চলিতেছে 
না। ভারভের সমন্তা জটিল সন্দেহ নাই, তাহা 
সমধানের উপায় ভারতের জনগ.ণর মনের ধারা- 
বাহিকতাকে উপেক্ষা করিয়। নহে; বহিরাগত 
জড়বাদ ভিত্তিক কোন মতবাদ সহায়ে নহে 
ভারতের মন্তিকাঞঙ্জাত আদর্শধাদ ও আধ্যাত্মিক 
প্রতিভা সহায়ে জনগণের উন্নয়নে যদি শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ আগাইয়। আসেন__তবেই জাগ্রত জনগণ 
বধিত গতিবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। 

এই প্রসঙ্গে শেষ গশ্রঃ ধরণ ও আধ্যাত্মিক 
আদর্শ বাতীত কি নৈতিক বা চারিত্রিক উন্মৃতি 
সম্ভব ? ধর্মকে বান দিয়া ৫নতিক উন্নতির কথা 
কল্পন! অর্থ শকুন্তলাকে বাদ দিয়া 
অভিজ্ঞান-শকুন্থলম্। নয় কি? ধর্ম বলিতে কি 
বুঝায়?_কতকগুলি প্রথা? কতকগুলি রীতি? 
কতকগুলি কথায় বিশ্বান? ধর্মের এ সংজ্ঞা কে 
কবে দিল? 

আজকাল আর একট নবতম মতবাদের 
আবির্ভাব হইয়াছে £ 'খৃই বা বুদ্ধের ধর্ম জানিবার 
বা মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাহাদের নীতি ও 
মানবতার জন্থই তাহাদের মূল্য ।” এরূপ মূল্য 
নিরূপণ মন্দের ভালঃ তবে তাহাদের এ নীতি ও 
মানবতাই যে ধর্সের ভিত্তি, এইটুকু বুঝিলেই 
মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘযুগযুগ ধরিয়া বিভিন্ন 
ধর্ম কি করিয়া আদিতেছে? বন্ত বর্বর পশু- 
মান্বকে ধর্ম সামাঞ্জিক মানবে পর্ণিত করিয়াছে! 
মানবের ক্রমবিকাশের প্রধান শক্তি হিসাবে ধর্ম 


করার 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--১১শ সংখ্যা 


অনম্বীকার্ধ এক এঁতিহাপিক সত্য। কে বঙলগিয়াছে 
যে এই মহাশক্তির কাজ শেষ হইয়া গিয়'ছে? 

ধর্ম ব্যতীত মানু'ষর বর্তমান সমস্তার সমাধান 
করিবার শক্তি আর কোন কিছুরই নাই, কারণ 
ধ্মই মানষের মনুষ্যাত্বব, তথা সমাঞ্জের কর্তব্য- 
বোধেরু ধারক ও চালক :-_ মানুষের শগীর মন ও 
আত্মার--সমগ্র সত্তার স্বাস্থা, শক্তি ও শান্তির 
ধর্ম জীবনের ক্রমবিকাশের 
বিজ্ঞান, এবং প্রকৃত ভীগন যাপনের কৌশল! 
এই বিজ্ঞান ও কৌণলই বংশপরম্পরা বা 
শিষ্পপরম্পর' মাচরিত হইয়! কতকগুলি রীতি ও 
নীতির আকার ধারণ করিয়। থাকে । পরবতীকালে 
যখন কেহ এগুলি লইয়া তর্ক বিগার করে ন!, 
তখন এগুলি প্রথায় পরিণত হয়। বিভিজ্। দেশে, 
বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ উদ্ভূত 
এই রীতিনীতি বিভিন্ন ধর্মনামে আচরিত হয়, এবং 
কথনও কোন শক্তিশালী মহাপুরুষ বা সাধকের 
আবর্ভাব হইলে এ ধর্ম নৃহন শক্তলাভ করিয়! 
বহু মানবকে প্রভাবিত করে এবং দুব দুরাস্তরে 
প্রচারিত হয়। এ সাধকের জীবন ও বাণীকে 
কেন্্র করিয়া যে শক্তি সঞ্চিত হয়_-তাহারই 
আকষণে ধাহারা আকৃই হন-তীহারাই পরবতী- 
কালে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়া সেই ধর্ম প্রচার 
করেন-__ এই ভাবেই সম্প্রনায়ের স্য৪ ! সম্প্রদায় 
বলিতেই আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি সংকীর্ণ মনে 
করেন, বস্তুতঃ “সম্প্রনায়' শক্রে অর্থ গুরুপরম্পরা 
আগত সছুপদিষ্ট ব্যক্তিসমুছ। 

কালক্রমে সাধনবিহীন সম্প্রনায়ে ধর্মান্ধতা, 
মতবাদের মোহ, আমার ধর্মই সত্য আর সব 
মিথ্যা” এই সকল সংকীর্ণ ঠা আপগিয়া উপস্থিত হয়। 
রাজনীতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠ 
হইবার উদ্দেংশ্ত ছলে বলে কৌশলে অপর- 
ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করিয়া হ্বীয় দলের সংখ্য! 
বৃদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঞননী, 


উত্স এবং আধার! 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


ইহা কখনই ধর্ম নহে, ধর্ম-সন্প্রবায়ের বিকৃত অবস্থা ! 
পযুষিত পরচান্ন দেখিয়া পরমাঙ্গের প্রকৃত আহম্বাদ 
নির্ণয় কর! যায় ন!। 

সাং্প্রনায়িকতা দোষের জন্তা ধর্ণকে দায়ী করা 
চলে না, বরং বল! চলে ধর্মের এই বিকৃতির জন্য 
অপাম্যমূলক সমাজ ও রাজনীতিই দাখী। বিকৃতি 
সম্ভব বলিয়। ধর্মকে পরিতাগ করা আর পচিয়! 
দুর্গন্ধ বাহির হইবে ভাবিয়া থাগ্ছদ্রন্য ফেলিয়া দেওয়। 
একই কথা। 

ধর্মের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য সম্প্রবায় 
প্রয়োজন, কিন্ত তাহাকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে 


কথা প্রসঙ্গে 


৬৬৫ 


রক্ষা করিতে হইবে ধর্মবিজ্ঞান-লন্ধ কৌশলে । 
বেদান্তই ধর্মের সেই বিজ্ঞান, যাহার শিক্ষায় আমরা 
জানিতে পারি “এক সত্য বহুরূপে প্রতিভাত'__ 
যাহার সঙ্গায়ে আমরা বুঝতে পারি-_ বৈচিত্র্যের 
মধ্যে একত্ব রহিয়াছে । অঙ্গপ্রতাঙ্গ ইন্দ্রিয়নিচয় 
প্রতিটি বিচিত্র_কিস্ত এক প্রাণেই প্রত্িিত ! 
বৈচিত্রা হইলেই যে সংঘ।ত আনিবার্ধ তাহা তো 
নয় বিচিত্র সুরের সামপ্তীস্তেই সঙ্গীতের সার্থকতা, 
বিচিত্র বর্ণের স্ষমায় প্রকৃতির সৌন্দর্ধ, বিচিত্র 
মানুষর বিভিন্ন ভাবের সম্ঘয়ে_মানব-রৃষটির নিত্য 
নব রূপায়ণ! 


অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় 


বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তদর্টি লাভ হয় এবং একমাত্র এতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করতে 
পারে, এই পধন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত; কিন্ধ এতে আবার গৌঁড়ামি আসবার ও ভবিষ্যৎ 


উন্নততর দ্বার রুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে। 


জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু এতে আশঙ্কা এই-পাঁছে শুক পাণ্ডিত্যে দাড়ায়। ভক্তিও 
খুব বড় চিনিস, কিন্ধ এতে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা এসে আদল জিনিপটাই নষ্ট হবার যথেই ভয় আছে। 


ক 


এই সবগুলির সামঞ্জন্তই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এরূপ সমগ্বয় পূর্ণ ছিল ! কিন্ত এব 


মহাপুরুষ কালে ভদ্রে জগতে এসে থাকেন, তবে তার জীবন ও উপদেশ আদশম্বরূপ সামনে রেখে 


আমরা! এগোতে পারি। 


আমাদের মধ্যে প্রতোকে বাক্তিগতভ|বে সেই আদর্শে পূর্ণতা লাভ করতে না পারে, 


তবু আমরা এক একজন জীণনে এক এক ভাবের বিকাশ ক'রে এমন ক'রে তুলতে পারি, যাতে 
একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়, যেন সবগুলি মিলে একটি পূর্ণ জীবন, একজনের যেটা অভাব, যেন 
অপরের জীবনের ছারা তা৷ পূর্ণ হচ্ছে। এতে প্রত্যেকের জীবনে সমম্ব়ভাবের প্রকাশ হ'ল না বটে, 
কিন্ত এতে কতকগুলি লোকের মধ্যে একটি সমদ্বয় হ'ল; আর দেটি অন্থান্ত প্রচর্লিত ধর্মমত হতে 
স্থনিশ্চিত উন্নতি সোপানে প্রতিঠি ত,_- তাতে সন্দেহ নেই। 

কোন ধর্ম যদি মানুষের বা সমাজের জীবনে কিছু কাজ করতে চায়, তাহ'লে তাই নিয়ে 
একেবারে মেতে যাওয়া দরকার, একথা ঠিক +_ কিন্ত যেন উহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রনায়িক ভাব ন: আসে, 
এটি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা এই জন্তে একটি অপাম্প্রনাঁয়িক সম্প্রনায় হ'তে চাই। সম্প্রদায়ের 
যে সকল উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সাব:ভীম ধর্মের উদার ভাবও থাকবে। 

ঙঁ ফী চি 

যাতে উন্নতির বিদ্ধ করে বা পতনের সহায়তা করে--তাঁই পাপ বা অধর্শ, আর যাঁতে 

আদরের মত হবার সাহাব্য করে, তাই ধর্ম। 


_-পত্রাংশ, স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্ষ 
রামনাথপুরম্‌, মাদ্রাজ 
আবেদন 


জনসাধারণ ছুঃখের সহিত অবগত আছেন যে, গত সেপ্টেম্বরের শেষাঁধে” মাদ্রাজের 
রামনাথপুরম জেলায় শোচনীয় দাঙ্গার ফলে বহুলোকের প্রাণহানি, বহু গৃহ ও সম্পত্তি দগ্ধ হইয়াছে, 
তজ্জন্ত এ জেলায় কয়েকটি তালুকে জনগণ অত্যন্ত ছুঃখ ভোগ করিতেছে । 

মাদ্রাজ রামকৃষ্জ মঠের ছুইজন সন্গাসী দীঙ্াবিধ্বস্ত স্থানগুলি পরিপর্শনান্তে ছুর্গতপেবার 
প্রয়োজনবৌধে ইতোমধোই মনমাছুরাই নামক স্থানে রামকুষ্জ মিশনের একটি সাময়িক কেন্দ্র খুলিয়া 
সেবাকার্য চালাইতেছেন। যত শীঘ্র সম্ভব অপর বিধ্বস্ত স্থানসমূহেও এই সেবাকাধ বিস্তৃত করা হইবে। 

যে সব বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে সেইগুলি পুনরায় তৈয়ারী করিবার জন্ত সরঞ্জাম সর্বাগ্রে 
আবশ্তক। আনেক ক্কাচা দেওয়ালের বাড়ী ঠিকই আছে, কিন্তু চাল বা ছাদ সত্বর নিমিত না হইলে 
আগত প্রায় শীতখতুর বুটিতে সমস্ত পড়িয়া যাইবে। চাল! তৈয়ারীর জন্ত যে সমস্ত মালমশলার প্রয়োজন 
সেগুলি এখনই সরবরাহ কর! দরকার । যেখানে গৃহগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেখানে সেগুলি 
পুননির্সাণের ব্যবস্থা অন[তিবিলঘ্ধে প্রয়োজন । উপরস্ত যাহারা সর্বহারা হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে 
চাল, বন্থ ও জীবনধারণোপযোগী অন্তান্ত দ্রব্যও দ্রিতে হইবে | 

বল! বাহুল্য মিশন-কতৃকি এই আরদ্ধ সেবাঁকার্ধে উপযুক্ত অর্থ আবশ্তক। রিলিফকাধ '. 
যত শীঘ্র সম্পাদিত হইবে জনসাধারণের হূর্গতি লাঘব করা ততই সহজ হইবে । আমরা সেই কারণে 
এই ছুর্গত জনগণের নামে সদয় ও বদান্ত দেশবানীর নিকট এই সেবাকার্ধে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য 
আবেদন জানাইতেছি। 

ধাহারা দান করিতে ইচ্ছুক তাহারা ম্যানেজার, শ্রীরামকৃ্চ মঠ, মাদ্রীজ-৪, এই ঠিকানায় 
টাকা পাঠাইলে ধন্তবাদের সহিত গ্রহণ ও প্র।প্রিস্বীকার করা হইবে। 

বিশেষ দ্রষ্টবা যে, এখাঁনে আমর! কোন জিনিসপত্রের জন্ত আবেদন করিতেছি না, উপদ্রত 
অঞ্চলের নিকটেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র শীঘ্র ক্রয়ার্থে কেবলমাত্র অর্থ-সাহায্যের জন্ঠই আবেদন 
করা হইতেছে । 


নিবেদক-_ 
৭০১৩,৫৭ স্বামী উফলাসানন্দ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মীন্রাজ-৪ সভাঁপতি 
ফোঁন £ 9১২৩১ মাদ্রাজ রামকষ্চ মঠ ও মিশন 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার । 


জেগেছ জগন্মাতা ! 


গ্ীশশাঙ্কশৈখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী 


পুণা তিথির মধুর লগ্নে জেগেছ জগন্মাতা, 
লক্ষ কঠে হতেছে ধ্বনিত তোমার স্তোত্র-গাথ। ! 
শঙ্খে শঙ্খে মঙগল-ধবনি 
পূর্ণ করিছে নিখিল অবনী, 
ভক্ত তোমার যাচিছে শরণ, চরণে নোয়ায়ে মাথা ! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জেগেছ জগন্মাতা ! 


স্থল-জল-নভ ব্যাপ্ত করিয়া, জুড়ি” বহিরন্তর, 

নামিয়া এসেছ ভুমি মা ভদ্র, বিশ্ব-আডিনা "পর ! 
সব দিকে মাগো, তোমার প্রকাশ, 
আজি চিন্ময় আকাশ-বাতাস, 

উধ্ব হইতে ঝরে ঝরে পড়ে অমুতের নির্ঝর ! 

জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জুড়ি? বহিরস্তর ! 


জেগেছ তুমি ম! ভূভার-হারিণি, আতি-নাশিনি শিবে, 
করুণা তোমার বিলায়ে দিতেছ নিখিল আর্ত-জীবে ! 
নিঃম্ঘ কাঙাল আছে যে যেথায়, 
সবারে ডাকিছ--“আয় আয় আয়”, 
সেহ-স্তন্ বক্ষে এনেছ--অধরে ঢালিয়া দিবে! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, আতি-নাশিনি শিবে 


জেগেছ সারদা, বরদা, জ্ঞানদা, শান্তি-শুভংকরি, 
তৰ সুম্মিত-পপ্প-আননে আনন্দ পড়ে ঝরি ! 
ছড়ায়ে তোমার অঙ্গের হাতি, 
বিশ্বে ভরেছ দিব্য বিভূতি, 
অন্তরীক্ষে তোমার চেতনা-দীপ্তি গিয়াছে ভরি? ! 
জেগেছ বিশ্ব-্ধাত্রি, জননি, শাস্তি-শুভংকরি ! 


৬৮ উদ্বোধন | ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


জেগেছ অপার মমতাময়ি গো, সন্তান-গত-হিয়া, 
সুপ্তিজড়িত তিমির টুটিছ জ্ঞানের আলোক দিয়া ! 
ব্যাকুল প্রাণের শুনি' ক্রন্দন, 
উথলি+ উঠিল তোমার বেদন, 
এসেছ তাই গে ত্রস্ত-চরণ, ছুই বাহু প্রসারিয়া ! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, সম্তান-গত-হিয়। ! 


জেগেছ ব্রহ্ম-শক্তি-রূপিণি, করুণা-মৃতিমতি, 
সচ্চিদূ-ঘন-_-আনন্দময়ি, বোধ-নিএল-জ্যোতি ! 
সম্তানে দিতে পৃত-পদ-ছায়া, 
জেগেছ জননি, তুমি মহামায়া, 
মানবীর বেশে এসেছ শিবানি, সনাতনি, ভগবতি ! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, করুণা-মুতিমতি | 


জেগেছ কালিকা, হুতাশ-ভালিকা, শাণিত খড়ণ-পাণি, 
জেগেছ বগলা, বলোনম্মন্তা, বিছ্ভাশক্তি_বাণি | 
জেগেছ তুমি মা বিপত্তারিণি, 
হুঃখ-বেদনা-বিদ্ব-বারিণি, 
জেগেছ অভয়া, মতত-সদরা, রাজ-রাজেন্দ্রাণি ! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, পরম! প্রকৃতি, বাণি! 


ক কী কা 

নবযুগ নবোগ্ভমে সনাতণী শক্তি আবার জাগরিতা ! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক 
ত্যাগ ভপন্তা ও নিরন্তর সপ্রেমাহবানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরদেৰ শ্রীবিবেকানন্দের গুরুগত- 
প্রাণতার প্রসন্ হইয়া! পরমকল্যাণে নিযুক্ত হইয়াছেন! 

অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃর্ধিণীও যে ইহার পবিত্র স্পর্শ নবভাবে পূর্ণা 
হইয়া একটিন কৃঠার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ব্রহ্গদন্ভাবে ব্রহ্মণক্তি সবদা অমোঘ, 
অবিনাশী,_-সর্বান্তর্নহিত থাকিয়া সর্বদা সকপের নিয়মনকারী। 

আবার জগতে নবপ্রবোধিভা শক্তির পৃঞ্জা প্রসারিত হইবে! আবার ভারত ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সনাতনী ব্রদ্মশক্তির পূজ! করিয়া নিজে ধন্ত হইবে এবং অপরকে ধন্য করিবে ! 


স্বামী সারদানন্দ 


শান্তির উপায়* 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ) 


মিন ধোবাঁঘরের কাপড়-যে রঙে ছোপাঁবে, 
সেই রঙে ছুপবে। 

একটা ঘটন|। বলি। নিজের জীবনের কথা ; 
বয়স তখন বছর বার। স্কুলের ছুটি। পৃক্ায় 
শহর ছেড়ে বাঁড়ী এসেছি । বাড়ীতে মার পৃজা। 
বিজয়।র দিন প্রতিমার সঙ্গে চলেছি, সমবয়সী 
বহু ছেলেও যাচ্ছে! পাড়ার রাস্তা একে সরু, 
তার ওপর জল কাদা, কাজেই সব খালি পা। 
হঠাৎ পায়ে কি একট! কামড় দিলে । জালাও 
খুব খর হ'ল । মশালধ!রী একজনকে ডাকলাম। 
'ালোতে দেখি রক্ত বেরুণচ্ছ একটু একটু। 
এমনি মন ধাবণ। ভাল, নিশ্চয় সাপে কামড়েছে। 
পরক্ষণে মনে হল, টা নিশ্চর বিষাক্ত সাপই 
হবে। মনের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল। মনটা 
ক্ষততেহ পড়ে রইল । যঙ ভাবি, ততই দেহ 
অবসন্ন হয়। এতো আস্থা! সঙ্গের লোকজনদের 
কিন্তু কিছু বললাম না-আনন্দের ভেতর তাদের 
নিরানন্দ করতে চাইলাম না। এক বন্ধুব গায়ে 
ভর দিয়ে অবসন্ন মনে দেহকে কোনও রকমে নিয়ে 
তুললাম গায়ের একমাএ রোজার কাছে। মনে 
হ'তে লাগল চৌদ্দ আনা শক্তি অন্তহি এ__মন্তিমকাল 
আদন্ন। 
হ'ল। 


রোজা তথন থুমোচ্ছে_ডেকে তোলা 

সে এসে দাওয়ায় ্াকজোক এবং মন্তর 
টন্তর শুরু ক'রে পিলে। যেটুকু জ্ঞান আছে, তাতে 
সবই দেখছি ও শুনছি । একটা থমথমে ভাব | 
ক্ষতের কারণ রোজা কি বলে, সেই দিকেই সবার 
মন। সে গুনে বললেঃ_'€ক সাপের কামড় ব'লে 
তো মনে হচ্ছে না । আচ্ছা, আবার ভাল ক'রে 
নাথ শীল কর্তৃক অনুলিখিত। 
২ 


দেখি।' আবাঁর আরো কত আকজোক এবং মন্তর 
টম্তর পড়া চললো । আমিও আশা-ভয়মিশ্রিত ক্ষীণ 
আনন্দে দেখছি ও শুনে চলেছি । কিছুক্ষণ পরে 
দেখি অজান্তে কখন একটু উঠে বসেছি, খানিকটা 
বলও ষেন শরীরে এসেছে । মনে হচ্ছে ওটা তো 
পোকা-মাকড় হ'তে পারে? রোজা কাঙ্জ শেষ 
ক'রে বললে, না, টা সাপের কামড় মোটেই নয় 
অন্ত কোন পোকা-মাকড়ের কামড়ই হবে। ও 
কিচ্ছু না।/ ওর কথা শুনে মন খু'শতে ভরে 
গেন এনং ফেলে-মআসা দলের সঙ্গে মেশার জন্ত 
উন্মুখ হয়ে উঠল । উঠে পড়লাম । আনন্দে লাঁফিয়ে 
উঠলাম_-একেবারে পাড়ি দিলাম পুক্রধারে মার 
প্রতিমা বিসর্জনের আনন্দ আম্বাদন করতে। 

দেখ দেখি-_কতকগুলি প্রতিকূল চিন্তা মনটাঁয় 
এমন এক অনস্থার হয করলে যে দেহের মধ্যে 
শ্ায়বিক নিক্ষিয়তা এনে দিলে এবং দেহকে 
ধরাশায়ী ক'রে দিলে । পরক্ষণে চিন্তাধারা বদলে 
যাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে মনে এমন এক অনুকূল আব- 
হাওয়ার স্যটি হ'ল যে, দেহের স্নযুগ্ুলি সজীব ও 
সতেজ হ'য়ে উঠল--দেহ সুস্থ ও সবল ক'রে দিলে। 
এই চিস্তাধারাগুলিই তো রঙ-যে রঙে যেমনি 
ভাবে মন রাডাও । 

মনটাই তো! সব। মনেতেই সব। ত্যাগও 
মনে, গ্রহণও মনে । ঠাকুর বলতেন, জনক রাজা 
একসঙ্গে দুধানা তরবারি থুরাতেন। সংসারী 
হয়েও ত্যাগী ছিলেন তিনি । সংসারে সব কাজ 
করবে, কিন্তু মনটা রাখবে আড়ায়__কচ্ছপের মত। 

কত উপদেশই না ঠাকুর দিয়েছেন! তেল 
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মেখে কাঠাল ভাঙতে বলেছেন। তার দিকে মন 
রেখে সংসার করলে সংসারে আসক্তিবপ আঠা 
লাগবে না। 

সংসারের অবস্থা কি দেখ। পাওয়ার জন্ত কত 
চেষ্টা। মান, বশ, এ্রশ্বধ-আরও কত কিছুর 
পেছনে কি ছুটোছুটি। দেখছ না, লোকে কি এক 
নিবিষ্ট মন দেয় মাছ ধরার সময় ফাতনাঁর দ্রিকে। 
পাশ দিয়ে হয়তে৷ একট! বাজনা বাদি ক'রে বর 
গেল, হয়তে। ব1 কেউ এসে কত প্রশ্ন ক'রে নিরুত্তর 
দেখে চলে গেল। সে জানতেও পারলে ন। এ 
সব। কী একাগ্রতা! এই একাগ্রতা তো বহু 
জিনিসের ওপর দিচ্ছে লোকে । এটা তো বিরল 
নয়। যে মনটাকে বিক্ষিপ্ত ক'রে বু জিনিসে 
রেখেছ সেই মনটাকেই তো নিবিষ্ট করছ বিশেষ 
একটা বস্ত লাভের জন্ত। একাগ্রতার ফল আছেই। 
এ ফল লাভেই কত আনন্দ! এ আনন্দ কত 
দিনের জন্য? এ পাওয়া তো ক্ষণিকের পাওয়া ! 

মনটাকে বাহিরের জিনিস থেকে কুড়িয়ে 
ভেতরে আনে দেখি? হৃদয়ে যিনি চিরবিরাজমান, 
সেই দেবতাকে নিবিষ্টভাবে চিন্তা কর দেখি। 
এ দিকে মনকে একাগ্র কর দেখি। মনকে এই 
ভাবে ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত করাই যোগ। 

“তাগ' কথাটির তাত্পধ কি? গ্রহণ কথার 
সঙ্গে “ত্যাগ” কথাটি না৷ নিলে “ত্যাগ” কথার অর্থ 
ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। একদিকে 
গ্রহণ, আর একদিকে ত্যাগ । পূব দিকে যত 
এগোবে, পশ্চিম দ্রিক ততটা পিছিয়ে যাবে। 

জীবনে ত্যাগ তো সব সময়েই করতে হচ্ছে। 
ছোটকে ত্যাগ ক'রে বড়কে গ্রহণ তো করছ-ই। 
দুঃখকে ত্যাগ ক'রে স্ুথকে গ্রহণ করার চেষ্টা তো! 
প্রতিনিয়ত চলছে । পরম সুথ চাও তো মিথ্যাকে 
ত্যাগ কর, সত্যকে গ্রহণ কর। পাপকে ত্যাগ 
কর, পুণ্যকে গ্রহণ কর। মন্দকে ত্যাগ কর, 
ভালোকে গ্রহণ কর। অপংকে ত্যাগ কর, সংকে 
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গ্রহণ কর। তবে সাবধান! ত্বণার পাত্র যেন 
কেউ নাহয়। দ্বণা কাকে করবে? তুমি তার 
কতটুকু জান? তাঁর কোটা কোটা পূর্ব জন্মের 
হিসাব কি তোমার জানা আছে? জগাই-মাধাইকে 
মহাপ্রভু কি ক'রে গেলেন? বিন্বমঙ্গলের চিন্তা- 
মণির কথা ভাব-_তার কথা তার £প্রেমাম্পদকে 
কি ভাবে ফেরাপ। মা বলতেন-- কীটপঙঙ্গকে 
প্ধন্ত ঘবণা করতে নেই । কি তার শিক্ষা! তুলশী- 
দাসের কথা ভাঁব দেখি। পত্বীর প্রতি কীতার 
আকর্ষণ! কিন্তু যখন পত্বীর মুখ [দিয়ে ভত্স্না- 
বাক্য বেরিয়ে এল, তখন তুলশীদাসের মনে ধিক্কার 
এল--জীবনের মোড় ফিরে গেল। পত্রী তার 
গুরুর কাজ করলে । তুলসীদাস তার প্রেমের 
ভাগ্ডার উজাড় ক'রে দিলে পরম (প্রেমময়ের 
শ্রাচরণে। 

মণ বড় চঞ্চল। মনের ধর্মই ছুটোছুটি কর । 
'জরু, জমি ও টাকা” এ সবে তো মনকে বন্ধক 
দিয়েছে। ও সব থেকে মনকে ওঠনে। কি সহজ 
ব্যাপার ? ঠাকুরের পাপন পেতে »'লে_ আনন্দের 
খনিতে যেতে হ'লে তা করতেই হবে। কিভাবে 
হবে? গীতা বলেছেন, “অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় 
বৈরাগোন চ গৃহৃতে ॥, সং-অসৎ বিচার করে 
তম ও রজ পার হ'তে হবে। যত অভ্যাস করবে তত 
এগোবে। ক্রমশঃ সত্ব, শুদ্ধ সত্ব এবং বিশুদ্ধ 
সত্তবের অবস্থায় আসবে । এই তগন্ত। | 

তপস্তা কি? উপোস করাই কি তপস্তা? 
শুধু দেহের নিগ্রহহই কি তপন্তা ? তপস্তা ওকে 
বলে না। বুদ্ধদেব এমনই অনশন আরম্ত করেছিলেন 
যে, তাকে অস্থিচর্মসার হ'তে হয়েছিল। এত 
দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে একদিন চলতে গিয়ে 
অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন। তখন তিনি বুঝতে 
পারলেন যে তিনি ভূল পথে চলেছেন। তথন 
তিনি পরিমিত আহার শুরু করলেন। বীণার তাঁর 
পরিমিতভাবে বাঁধ! থাকলেই শ্রুতিমধুর সুর বঙ্কৃত 
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হয়। বেশী আলগ! হলেও বেসুরো, বেশী টান 
হলেও বেন্থুরো ৷ গীতায় বলেছেন শ্রুকষ্ : 

যুক্তাহারবিহা বস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কর্মন। 

ুক্তত্বপ্ন।বোধন্ত যোগো ভবতি দুঃখহা | 
সব কিছু পরিমিত চাই। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ 
করার 'অভ্যাস্ই তপস্যা | 

গীতা, চণ্ডী, উপনিষৎ প্রভৃতি সব্পরস্থপাঠ, 
সাঁধুসঙ্গ, সাধুনুখে উপদেশ শ্রণ-সবই ইন্দিয়- 
নিগ্রহের সহারক। শুধু পাগ্ডিত্যে হবে না। 

একটা গল্প বলি। ষড়দর্শনে বিশারদ 'এক 
পণ্ডিত ছিলেন। সব জানা সত্তেও তিনি কিছুতেই 
শান্তি পাচ্ছিলেন ন|। শান্তি না পেয়ে এক সাধুর 
উপদেশপ্রার্থী হলেন। সাধুজী তাকে আশ্রম- 
সংলগ্ন পুকুরে শ্নান ক'রে আসতে বললেন। স্নানের 
পূর্বে তিনি 'একটি বড় মাছকে পুকুরে ভাসতে 
দেখলেন। মাছ পণ্ডিতজীকে বললে--শুনেছি তুমি 
বড় পণ্ডিত-বপতে পার কি, কিসে আমার পিপাসা 


(দূর হয় ? পণ্ডিতজী দুই কারণে আশ্চধাদিত 


হলেন। প্রথমতঃ তাঁর মনে হ'ল মাছ কি ক'রে 
কথা বলছে। দ্বিশীয়তঃ তিনি আরও বিশ্মিত 
লেন এই ভেবে__মাছ সর্বদা জলে বাঁদ করে, 
তবুও তার পিপাঁপা মেটে না কেন? কিছুক্ষণ 
চিন্তা ক'রে ধিনি কারণ বুঝতে পারলেন এবং 
মাছকে বললেন, “তুমি যদিও জলেই বাঁ কর এবং 
সতত জলপাঁন কর, কিন্ত তবু সব জল তোমার 
মুখ দিয়ে ঢুকে কানের ছিদ্র দিবে বেরিয়ে যায়। 
এবার তুমি জল মুখে নিয়েই উলটে যাঁও। তাহলে 
তোমার পিপাসার নিবৃত্তি হবে। সব জল বেরিয়ে 
যাঁয় বলেই তোমার পিপাসা দূর হয় না।” মাছটি 
তখন প্ডতকে বললে, “আমারও তোমার প্রতি 
এই উপদেশ। তুমিও উলট্‌ (উলটে ) যাও।, 
ফিরে এসে পগ্ডিতঙ্গী সাধুকে সব ঘটনা বললেন । 
সাধুজী মৃদ্হান্তে বললেন, “আমি মতস্তরূপে তোমায় 
এ উপনেশ দিয়েছি। যদিও তুমি বই-পড়া জ্ঞানের 
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সাগরে ডুবে আছ, তথাপি তোমার তৃষ্ণার 
নিবারণ হচ্ছে না। মনে শান্তি পাচ্ছ না, তার 
কারণ তোমার বিদ্যা পরিপক হয় নাই। সব যদি 
বের হয়েই যায়, তবে কাঁজ হবে কিরূপে? 
ভিতরে গ্রহণ ক'রে অনবরত মনন করতে হয়, 
মনন বাতীত ধারণা হয় না। তাছাড়া, অধিক 
বিদ্ভালাভ হওয়ায় তোমার মনে অহঙ্কার জন্মেছে । 
আত্মন্তরিতা 'ও মমত্ববুদ্ধি__-এই ছুইটি আধ্যাত্মিক 
উন্নতির বিশেষ অন্তরায় । এই দুটিই তোমার 
অশান্তির কারণ। স্তরাং এদের ত্যাগ কর! 
প্রয়োজন । এই কারণেই তোমাকে আমার 
উপদেশ-_তুমি উলটট ( উল্টে ) যাও? । 

তাই বলি একবার উলটে যাও দেখি ! কত বই 
পড়েছ, কত উপদেশ শুনছ ও শুনেছ। মনে মনে 
শ্রুত এবং অধীত বিষয়ের চিন্তা কর। 
মনন | মনন না হলেধ্যান কি ক'রে হবে?রদেনা 
ডুষলে বিসো বৈ সঃ-কে কেমন ক'রে পাবে ? তাই 
বলি রসস্বরূপকে পেতে হ'লে তুমি রসপিপাস্ হও । 

এ জন্মে যা কিছু করছ তা পুকষকাঁর; 
পূর্ব পূর্ব জন্মে যা করেছ, তা তোমাদের সংস্কার। 
এ জন্মের স্থখ ও €ঃখ পূর্ব জন্মের সংস্কারের ফল। 
শুধু পুরুষকার ও মুসংস্কার দিয়েই তাকে পাবে না। 
শুভ কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে শুভ মুহূর্তের জন্ত অপেক্ষা 
করতে হবে। মনটাকে শুচিশুত্র ক'রে না তুললে 
মনোমন্দিরে মাধব অধিষ্ঠিত হবেন না। শীখ 
বাঞ্জিয়ে শুধু গোল বাঁধানই সার হবে। 

তার সঙ্গে প্রীতির সপন্ধ স্থাপন কর। মহাপুরুষ 
ও অবতারপুরুষগণ তো পথ দেখানোর জঙ্কই 
আবিভূতি হন। 


তাই বলি, প্রীতি দিয়ে তার পৃজ্জা কর। ব্যাকুল 
হ'য়ে তাকে ডাক-কেদে ভাসিয়ে দাও । নামে 
মাতো, আর মাতাও। তার কৃপা হবেই হবে। 
বিশ্বান কর। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে 
ঝাপ দ্রাও। শু জ্যোতির্সয় তাঁর মুঠি হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত দেখতে পাবে। 


একেই বলে 


ম সারদা 


শ্রীন্ুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
সারদামণি, সারদাঁমণি, সারদামণি মা ! বিভব সব লুকায়ে মা গো নিজেরি মাঝেতে 
গৃহিণী, তবু সন্গ্যাসিনী, নাহি যে উপমা । জগতে তুমি শিক্ষা দিলে যোগিনী সাজেতে। 
জ্ঞানদ], জ্ঞান-বিভৃতি জ্যোতি, শিখালে সংযমের সাথে 
মূরতিমতী সাধবী সতী, বাধিতে সব কঠোব হাতে, 
ভকতি-ধারে গজ তুমি, শিথালে তুমি নারীতে অ.ছে 
প্রেমেরি যমুনা । কি মচাচেহনা। 
সারদামণি মা! সারদাসণি মা! 
শিখালে তুমি জগতজনে আপন করিতে, 
গৌঁলোকে কি মা লক্গী ছিলে? শিথালে তুমি সবার জি প্রেমেতে ভরিতে । 
ত্রেতাতে শীতা রূপটি নিলে, যাওনি কভু ম্থেব পাছে, 
দ্বপরে হ'লে শ্রীরাধা তুমি দেখালে খে কি সোনা আছে, 
গোপেরি ললন!। চাঁওনি তুমি “মায়ের কাছে 
সারদামণি মা! লঘিমা, অণিমা 
সারদামণি মা! 
কলিতে হ'লে বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়া ধামেতে ; তোমারে নমি ভকতি-থনি, সারদামণি মা 
এবারে তৃমি এলে কি মাগো সারদা নামেতে ? নমি মা নারী-মুকুট-মণি লঙ্মী-ম্বরপা। 
ত্বাথি যার আছে চিনেছে তোমা, গৃঠিণী-রূপা সম্ম্যানিনী, 
লক্ষ্মী তিমি হলাদিনী গো মা, শলিগ্ধ ন্েহমন্গাকিনী 
কত যে রূপে, কত যে সাজে বহালে তৃমি জগতজনে 
করিছ করুণা; করিতে করুণা । 
সারদামণি ম1 ! সারদামণি মা! 


নমি মা মহাশক্তি, মহাভক্তি-শ্বরূপা 
নমি মা নেহ-পয়োধি-ঘন-মুতি অন্ুপা । 
তোমারি পৃত চরণ-পাঁতে 
লভিল ধরা আশিস্‌ মাথে 
দুঃখা-দীন-শরণ তুমি 
করুণাঁখনি মা, 
সারদামণি মা! 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি 
ক্রীমতী গ্রীতিময়ী কর 


স্মরণের মণিমগ্ুষায় মাত্র গুটিকত রত্বু সযতে 
রক্ষিত ছিল। ক্লাস্ত দ্রিনের শেষে কুলায়ে ফিরে 
আসা মন নিয়ে নিভৃঠ মন্দিরে বসে তাই 
দেখছিলাম_্বামী বিজ্ঞানানন্ন মহারাঁজের পবিত্র 
গুটিকত শ্মতিকথা, অল্প কয়েক দ্রিনের পরিচয়ে 
যা আমার জীবনের ভাগ্াবে সঞ্চিত হরেছিল। 

প্রথম যেদিন গুদ্দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
যাই আমার নিকট মায়ের সঙ্গে, সে কি মাগ্রহ 
সে কি উদ্বেগ নিয়ে বেলুড় মঠে 
গিয়েছিলাম, ভাষাতীত মে অনুভূতি! দেখলাম 
যেন ঠিমাচলেরই নিড়ত এক অংশে স্থিত প্রশান্ত 
গতর এক বিরাট মুঠি । ঘরে গিয়ে গ্রণাম করতে 


সে্দিন 


বিম্ময়ে হতবাক হ'য়ে 
আমরা ভাব দিকে চেয়ে বসে রইল ন। কোন 
কথা মুখে এলনা। 

তিনি গিচ্জাসা “কোথা 
আসছেন? বললাম, £বাঁলিগঞ্জ থেকে 1 


তিনি বলালন, 'বৃশ্ুনা | 


করলেন, থেকে 
তারপর 
কিছুক্ষণ সধাই চুপ। মনের মধো কি এক ভূত- 
পূর্ব পবিত্র শিস্যবূতা বিরাজ করছিল। 

আমাদের মনের ইচ্ছার কথ! বোধহয় আগেই 
শুনেহিলেন, কিংবা বুঝতে পেরেছিলেন; আমাদের 
মাগ্রঠান্িত অবস্থা দেখে সহসা নিজেই বললেন, “শুধু 
মন্তোর নিলে হবে না, মেই রকম কাজ করতে হবে ৷" 
একটু থেমে আবার বললেন, “পনিত্র হতে হবে| 

আবার নিস্তব্ধ হ'য়ে আমরা বসে আছি। 
তিনি সেই ঘরে তার সেবককে বললেন, “এরা 
কবে আসবেন একট। দিন বলে দাঁও 

সেবক দিন স্থির ক'রে সেই তাঁরিথ আমাদের 
বলে দিলেন। আমরা আবার প্রণাম ক'রে উঠছি, 
এমন সময় আবার বললেন, “সাবধান হ'য়ে 
আসবেন যেন, অতদুর থেকে আসবেন? 


সেনক বললেন, «আজকাল আসবার কিছু 
অন্ুবিধা নেই, সোজা বাস তয়েছে॥” তখন 
বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া পর্ধন্ত প্রথম বাঁস চলাচল 
অরস্ত হয়েছিল । 

গুরুদ্রেন তথনি টত্তর দিলেন, “বাস হলেই 
তো! হয় না, অতদুর থেকে আসা, একবার ওঠা, 
একবার নামা ।? 

অভিভূত মনে আমরা ঘর থেকে বিদায় 
নিলাম। 
তাদেরই প্রতি এই অগ্তুকী দরদ, উদয়াস্ত নিজের 
কথা-ভাবা মানুষ আমর! ভাবতে পারিনে। কোন 
লোককে কাজে পাঠিরেছি, ফিরে মালতে তার দেরি 
হ'লে বিরক্ত হয়ে কত কটক্তি করি । মনে আসে 
না, তার কিছু অন্রবিধা হয়েছিল কিনা । আর 
আমাদেরই প্রয়োজনে আমরা যাব, গাতে তার 


জানা নেই, চেনা নে) আলাপ নেই 


চিন্ত। হচ্ছিল, বাকুপ মন নিয়ে ভাবছিলেন, অতদৃব 
থেকে যেতে বাসে একবার ওঠা। একবার নামা, 
“সাবধানে 
সেই দিনই ধারণ] হয়ে গেল ওই 
হিমাচল-সদৃশ বতিঃকোর মুৃতির মধ কি পরিমাণ 
শ্নেহপেমের মন্পাকিশী বয়ে চলেছে। 

জানি এই অপরের কথা ভাববার হতঃম্দুর্ত 
কল্যাণ-পেবণা থেকেই বিশ্বস্থট্টির আদিম কাল 
থেকে জীবক্ল পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্‌ 
থেকে দ্েবত্বে উন্নীত হয়েছে । তবু সম্যক ধারণা 
করতে পারলাম কি? ধার অংশ-গ্রৃত এই 
বিরাট হ্বদয়াধার, সমগ্র হিমালয়ন্ূগী সেই বিশাল 
মহামানবটি কেমন ছিলেন। কি এক অপূর্ব পুলকের 
আবেগে চোখে জল এসে গেল । 

আগুনের তাপে ফুটন্ত জলের ময়লা উপরে 
ভেসে ওঠে। গুরুদেবের সানিধ্যে যাওয়া আস! 


কোন ছ্ুঘটণা না ঘটে-বলপেন, 


আসবেন । 


৬১৪ 


করি, আর চঞ্চল মনে কত ছন্দ, কত প্রশ্ন বিগত 
দিনের জানা-অজানা কত ভূল-ক্রটির বেদনা সমস্ত 
চিত্ত জুড়ে আলোড়িত হতে থাকে । মনে হয় 
মন উজাড় করে সব কথ বলি, প্রশ্ন করি। যখন 
যাই, তখন প্রশান্ত গম্ভীর সুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ 
হ'য়ে যাই; ক্ছি আর বলা হয় না। তা-ছাড়া 
বেলুড় মঠে তখন সম্ভব ভিড় হ'ত গুরুদেবকে 
দর্শনের জহ্কী। কথা বলনাঁর সমর 9 পাওয়! যেত 
ন1। শুধু অভূতপূর্ব এক ভাব-সম্তারে মন পরিপূর্ণ 
ক'রে ফিরে আসতাম। 

একদিন এ কথাই ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ মন 
নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছি । ঠাকুর প্রণাম শেব 
ক'রে সবুজ মাঠটা পার হ'তে হ'তে ভাবছি এই 
সব মঠাপুরুধষের দেভত্যাগের পর তাদের প্রতিক্কতি 
নিয়ে কত উত্সবের আয়োজন 1 আর তারা সশরীরে 
থাকতে তাদের দেখতে পাওয়।, একট মুখের উপদেশ 
শোনা এত দুরলভ,-এ কেমন কথা? 

পৌছে যখন ঘরের মধো গেলাম, সেদিন দেখি 
ঘর ফাকা, স্ুম্মিত মুখে গুকদেব বসে আছেন । 
আমি প্রণ।ম ক'রে উঠে গশডাতেই মুখের দিকে 
তাকিয়ে বললেন, --ণকি, উপদেশ ?” একটু থেমে 
বললেন, “সহা করবে । গ্রথম ভাগে দেখছে না 
তিনটে “স” আছে, শঃ য, স। সহ করবে ।” 

আবেগের সঙ্গেই বলে ফেললাম, “শুধু সহাই 
করবো, কোন সার্থকতা আসবে না?” 

গুরুদেব গম্ভীর অন্তমুথ ভাবে বললেন, 
"সার্থকতা, ভগবান লাভ হ'লে ।” 

আবার একদিন গুরুদেব এসেছেন শুনে মঠে 
গেলাম। প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। 
জিজ্ঞাসা করলাম, পুূজোট্রজো কি রকম ভাবে 
করব? উত্তরে বললেন, যখন যে ভাবে ইচ্ছে। 

বলঙপলাম__কালী, ছুর্গা, শিব, কুষ্ণ সব দেবতার 
পুজীই ক'রব কি? 

বললেন- হ্যা, তা করবে বৈ কি। 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


পৃঙ্জা-আরাধনার কোন জ্ঞানই তো ছিল না। 
মনে হ'ত ঠাকুরের মধ্যেই যদি সব দেবতা 
আছেন, তবে আর তাদের ভিন্ন নামে ডাকা কেন? 
এক ঠাকুরের নামে ডাকলেই তো হয়। বললাম 
_অন্ত দেবতাদের কি ঠাকুরের নামেই ডাকব, 
না তাদের নামে ডাকব? 

গুরুদেব বললেন, ধার যে নাম, তাকে সেই 
নামে ডাকাই তো ভালো । যাঁর নাম হ'ল রাম, 
তাকে শ্যাম বলে ডাকলে সে সাড়া দেবে কেন? 

এমন সহজ কথাট। ভাবি নি। যেমন লঙ্জিত 
হলাম+ তেমনি আনন্দে আগ্নুত ভয়ে ফিরে এলাম 
সেদিন। 

কিসে ধর্ম লাভ হবে প্রশ্ন করায় আর একদিন 
বলেছিলেন, সত্যকে আট ক'রে ধরবে । একেবারে 
ঠিক ঠিক চলা । যা মুখে বলা, তাই কাজে করা। 
ঠকুর সত্যন্বরূপ | 

কিসে আনন্দ পাব, প্রশ্ন করাঁয় বলেছিলেন, 
আনন্দ তো রয়েছেই, দেখে নিতে পারলেই তয়। 

আর এক দিন মঠে গিয়ে দেখি, গুরুদেব 
সান্তে বসে আছেন। ঘরের এক পাশে স্ত,পাকার 


মিষ্টি ছিল। সেবক বললেন, এগুলি সব এদের 
দিয়ে দাও। আমার ছোট্র ছেলেকে নিজ হাতেই 
মিটি দিলেন । 


তার এলাহাবাদ ফিরে যাঁবার সময় হয়েছিল ; 
বললাম, আপনাকে চিঠি দেব । 

তিনি সহান্তে বললেন,_ই্যা, আমি কিন্তু জবাব 
দেব না। 

যদি কিছু দরকার হয়। 

_দুরকার হ'লে দেবো । 

শুনেছিলাম, তিনি প্রায় চিঠির জবাব দিতেন 
না। আমাদের সাধারণ মানুষের মন, প্রথম দিকে 
কেমন আশাহত হ'ত। পরে তার বিষয়ে বিশেষ 
ভাবে জেনে বুঝেছিলাম, তিনি সর্ববিষয়ে কি 
কঠোর সংযমী ও তপন্বী ছিলেন। লোকালয়ে 
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এসে সরল শিশুর মত অকপট সান্নিধ্য সকলকে 
দান করলেও_-যখন তিনি এলাহাবাদে তার নিজের 
সাধনগীঠে ফিরে যেতেন, তখন কিরূপ নিরবচ্ছিন্ন 
কঠোর সাধনায় সমাহিত হয়ে থাকতেন। ভক্ত 
শিষ্য প্রমুখ জগতের যাবতীয় মানবের কল্যাণ-কামনা 
ও আশীর্বাদ সে সাধনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশে 
শ্রাবণের ধারার মতই নিয়ত বধিত হ'ত । চিঠি লেখা 
বা তার উত্তর দেবার তাঁর প্রয়োজন কোথায়? 
তবে বিশেষ প্রয়োজন ও ইচ্ছাবশে কখনও 
বাতিক্রম করতেন । আমাদের একবার মাত্র তার 
চিঠি পাঁওয়র সৌভাগ্য হয়েছিল | 

ধারা সব সময় তার সান্সিধ্যে ছিলেন তাদের 
কাছে শুনেছি, সময়ে সময়ে তিনি কি অপূর্ব 
কৌত্রকপুর্ণ বাক্যালাপে সকলকে আনন্বরসে 
ভাসিয়ে দিতেন । 

এর পর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পৃজায় 
মঠে গিয়েছি । সন্ধ্যার দিকে একজন সেবক 
গুরুদেবের সঙে দেখা করার স্থযোগ ক'রে দিলেন। 
ধ্রের মধ্যে মহ আশো জ্বালা । আধশঅন্ধকারে 
তিনি দক্ষিণ দিককার জানাঁলাটি ধ'রে উৎসবের 
জনতার দৃশ্ত দেখছেন। উন্নত দেহে জানালার 
সবটুকুই প্রায় ঢেকে গিয়েছে । বইয়ে পড়েছি স্বামী 
বিবেকানন্দ এমনই ভাবে ওই দক্ষিণের জানলা ধ'রে 
দাড়িয়ে ঠাকুরের জন্মোৎ্সবের দৃশ্য দেখেছিলেন । 

ভিতরে গিয়ে প্রণাম করতে কুশল প্রন করলেন, 
কিছুক্ষণ পরেই বললেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, 
এখন এসো। 

পরের বারের দর্শন বড়ই বিষার্দের । গুরুদেবের 
শরীর থারাপ। খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের 
সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শুয়ে ছিলেন, ঘরে 
যেতে উঠে বনলেন । 


হ্বামী বিজ্ঞানাননের শ্মৃতি 


৬১৫ 


জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি শরীর খারাপ? 

বললেন, টা আমার শরীর খারাঁপ। 

আঁর কিছু কথা বলা উচিত মনে করলাম না। 
নীরবে মাটিতে প্রণাম ক'রে চলে এলাম । 

তিনি একটু সুস্থ হ'য়ে আবার এসেছিলেন 
শ্রা্ীঠাকুরের নবনিমিত মন্দির প্রতিঠার সনয়। 
তিনদিনব্যাপী উৎসবের মধ্যেই আর একদিন গিয়ে 
দেখি গুরুদেব্কে দর্শন ৪ প্রণ।মের জন্ত ভাষণ 
ভিড় হয়েছে ঘরে । শরার খারাপ, সেনক পায়ে 
হাত দিতে দিচ্ছেন না; তাড়াতাড়ি পায়ে মোঙ্গা 
পরিয়ে দিলেন। আমিও প্রথম পায়ে ভাত দিতে 
গিয়ে বারণ করাতে হাত সরিয়ে নিশাম। ঠিক 
তখনই গুরুদ্রেব তার বড় বড় চে|খের চাহনিতে 
আমার ছুঃখ-মান চোখের দিকে তাকালেন । 

সেই শেষ দশন। এলাহবাদে তাঁর দেহ 
রক্ষার সংবাদ গাওয়ার পর অবলপ্দন-শন্কের মত 
ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে 
বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম । একজন পূজনীয় মঠারাঁজ 
সাত্বণা দিলেন, "ওরা কি কখনে! ছেড়ে যান? 
দেহ যাবার পর ওদের সত আরও ব্যাপক 
ভাবে অবস্থান করে। তাই শক্তি আবো বেশী 
হয়। ওদের আরো বেশী নিকটে পাওয়া যায়। 
ওদের জন্ক শোক বা ছুঃথ করার কারণ নেই ।” 

সেই সান্তনা নিয়ে আর গুরুদেবের পদচিন্ত 
বুকে ধারণ ক'রে বাড়ী ফিরে এলাম। জীবনের 
আকাশে যখন ছুঃখের ঘে!র ঘনঘটা ঘনিয়ে 
আসে-_মন্ধকারে ছেয়ে ষায হৃদয়াকাশ, তথন 
মনে পড়ে শ্রমুখের মেই সব কথাগুলি, আর 
শেষ দিনের সেই বড় বড় চোখের কৃপা-ঘন 
দৃষ্টি সেখানে ঞ্ুব তারার মতই জগতে থাকে-__ 
অমৃতবধী, অচপল। 


গৌতম বুদ্ধের সাধন। 


[তাহার সম্বোধিলাভে সুজাতার সহায়ত|] 


( আশ্বিন-সংখ্যার পর ) 
ডষ্টুর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক 


পূর্বে বণিত অবন্থাভেদে যন্ত ৪ তপস্তাদিতে 
দৌঁদদ্শী হইয়া ৪ গতানুগতিক বীতি অবলম্বন 
করিয়া বোঁধিসত্ত গৌতম মতি কঠোর কক্সদাধনে 
ব্রহী হইতে অভিলাষী হইলেন। নিজ সংকল্প স্থির 
রাখিয়। তিনি গয়া নগবীর মশ্রংমর নিকটে 
নৈবঞ্জনা নদীর তীরে কৌন্তীগ্ক পদুখ পাঁচ গ্রব্রজিত 
ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগদ্ধাবা স.পুজ্জামান 
হইয়া জন্ম ও মুতার অবসান ঘটাইবার উ“দ-শ্য 
_কোটিগ্নন্তং ছুকৃকরকারিকং কবিন্সামীতি। 
(নির্দান কথা)-_শেষপীমায় উপগত দুর (তপন্টা পি) 
ক্রিয়া সম্পাদন করিব-_বলিয়া ধাধ করিলেন । 
তৎপর তিনি এমন ভাবে আগারচ্ছেদ আরন্ত 
করিলেন যে, 'একটি ঠিল ব। একটি তওুপমাত্র গ্রহণ 
করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অনণশনা্দি 
দ্বারা তাহার ছয় বৎসর চলিয়া গেল। একদিন 
এমনও হল যে, তিনি 'প্রাণবাযুরোধকারক তপস্তা- 
কালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার কাষ্ঠবৎ আসীন 
হইলে লোকেরা তাহাকে মৃত মনে করিয়াহিল। 
শমপ্রতাণা বোধিসত্ব উপবাসদি আচরণ করিয়। 
অত্যন্ত রুশ হইয়া পড়িলেন--তীাহার সুবর্ণ 
দে5 কৃষ্ণবর্ণ হইয়! গেল, তাহার শরীরস্থ দ্বািংশৎ 
মহাপুরুষ-লক্ষণ অনৃগ্ত হইতে লাগিল । অপার-পার 
ংসারের পারপ্রাপ্ডি তাহার ঘটিল না। তাহার 
শরীরের মেদ, মাংস ও রক্ত শুকাইয়। গেল। 
ত্বগস্থিশেষ হইয়া তিনি ভাবিলেন £ 
প্নায়ং ধর্মো বিরাগায় ন বোধায় ন মুক্তয়ে। 
জন্বমূলে ময় প্রাপ্তো যস্তর| স বিধিঞ্র্বিঃ ॥৮ 

(বুদ্ধঠরিত ) 


-( কৃক্রপাঁধন দ্বারা আচরিত ) এই ধর্ম নৈরাগা, 
সম্যগন্জান বা মুক্তি-কোন্টাই আশিতে পারিবে 
না। (পূর্বে পিতার রামাগ্ভানে ) জন্দুবৃকমূলে 
আমি যে (ধান) থিধি প্রাপ্ত 5ইয়াছিলাম, তাহা 
গ্রণবা ঠিক বিধি ।--এই কঠোর তগপস্তাসাধনকে 
'অমার্গ মনে করিয়া তিনি উত্তম উত্তম আহাধ বস্ত 
গ্রচণে মতি স্থির করিয়। নৈরপ্ীনা ননীভীব হইতে 
ধীরে ধীরে অপস্থত হইয়া আসিরা অল্পমার 
খাগ্ের জন্ত উরত্ন্ব! গ্রামে যাইয়া (মগাবস্ক্র মতে) 
গ্রামিকের কন্ধা স্থজাতার (বুঙ্ধচরিতের মতে গোপ- 
কন্তা ননদবালার ) প্রদত্ত মধু-পায়স গ্রঃণ করিয়া 
সম্থপিত যড়িন্দ্রির হইয়া ক্রমশ: বৌধি প্রাপ্তির সামর্থ 
লাভ করিতে লাগিলেন। বোধিপত্তকে দু্ষরচধা 
দ্বার সর্বজ্ঞতালাভের চেষ্টায় বিরত দেখিয়া এবং 
পুনরায় সুখাগ্চ গ্রহণে প্রবৃত্ত লক্ষা করিয়া সেই 
ভিক্ষুণঞ্চক তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিরক্তিনহকারে 
দূববন্ী কাশীরাজোর খাষিপঞ্তনে ( মগদবে ) চলিয়া 
গেলেন। তৎপর যিনি অরাড় ও উদ্রক খধির 
ধর্মমতবাদে অপরিতৃষ্ট হঈয়াহ্নিলেন, তিনি আজ 
পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগ'ণর নিষেবত এই গয়া প্রদেশে যাইয়া 
বোধিলাতের উদ্দোন্ে কলৃতনিশ্চয় হইয়া অ্থথমুলে 
সমামীন হইয়া এই এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 
যে, এই আসনে বপিয়া তাহার শরীর শুদ্ধ হইয়। 
যায় বাউক, তাহার ত্বকৃ, অস্থি ও মাংস লুপ্ত হয় 
হউক, কিন্তু, বহুকল্লেও ছুলভ বোধি বা প্রজ্ঞা- 
পারমিতা লাভ না করির1 তিনি নিজ শরীর এই 
আসন হইতে চালিত করিবেন না| পাঠক জানেন 
ষে, তাহার এই প্রতিজ্ঞা ফলমগ্ডিত হইয়াছিল এবং 
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এই বোধিবৃক্ষমূলে সেই আসনে বসিয়াই সম্যক্‌ 
জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি “সম্যকৃমঘুন্ধ' হইরাছিলেন। 

অতঃপর অতিসংক্ষেপে মধুপায়পদাত্রী সুজাতার 
আখ্যানবস্ত “নিদাঁনকথা” ও “মহাবস্ত” হইতে চয়ন 
করিয়া নিয়ে প্রদান করিতেছি । শিদদানকথাতে 
বণিত আছে যে, শ্রীবুদ্ধের উরুণিন্বায় ছয়-বৎসর- 
ব্যাপী কঠোর কৃল্ডপাধনে ব্যাপৃত থাকাসময়ে 
সেই পেনানী-নিগ,ম সেনানী কুটুত্বীর গৃহে সুজাতা- 
নায়ী বয়; প্রাণ্ডা এক দুহিঠা বাস করিত। সে এক 
ন্গ্রৌধবৃক্ষমূলে বৃক্ষদেবতীর নিকট এই প্রার্থনা 
করিতে গেপ যে, ধর্দি সমগাতিক কুলঘর বিবাহিত 
হইবার পর প্রথম-গ.ড পে পুত্র লাভ করে, তবে 
প্রতিবংসর শতসহত্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া বৃক্ষদেবতার 
জন্ব বলিকর্ম সম্পাদন করিবে। যখন বোধিসত্ব 
গৌতম তীর দুষ্ষর তপগ্তার ষষ্ঠ বৎপর পূর্ণ 
করিয়াছেন, তখন বৈশাখী পুিমা আগত হইয়ছে। 
সুজাতা বুক্ষদেবতার উদ্দেশ্তে সেই দ্রিনই বলিকর্ম 
বস্পাদন করিতে অভিলাষ করিল এবং প্রাতঃকাঁলে 
নবভজনে (পাত্রে) ধেন্ুু'গের শুনমুল হইতে 
স্বতঃ প্রস্তুত অপধাপ্ত ছুদ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিল। 
আশ্চর্ধর বিষয় যে সেই দুগ্ধ স্ঞ্জাতা স্বয়ং জাল 
দিবার সময়ে দেখিল যে একবিন্দু ছুপ্ধও পাকের 
সমন্ন উদ্বেলত হইয়! পড়িয়া গেল না । এরূপ আশ্চ 
ঘটনা লক্ষ্য করিয়া দে তাহার পূর্ণা-ন।মক দাসীকে 
ড|কিয়৷ বলিল যে, নিশ্চিতই তাহার্দের দেবতা! 
গ্রুসন্ন হইথাছেন এবং তাহাকে নগ্রোধবৃক্ষমূলে 
দ্রুত যাইয়া দেবতাস্থান পরিস্কত রাখিতে বলিল । 
_বোধিসত্ত গৌতমও পূর্বরাত্রিকালে পঞ্চম্বপ্রনর্শনে 
জানিয়াছিলেন যে, আগামী রাত্রিতেই তিনি 
নিঃসংশয়ে “বুদ্ধ” হইবেন। তাই তিনি সেই রাত্রি 
প্রভাত হইলে পর সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া আমীন 
চইয়া চারিদিক নিজ শরীর প্রভায় উদ্ভাসিত করিতে 
লাগিলেন। স্থজাতার দাসী পূর্ণা বোধিসত্তব গৌতমের 
প্রভায় দেই বৃক্ষকে স্ুবর্ণবর্ণ দেখিয়। মনে করিল 
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যে, তাহাদের বুক্ষদেবগ্া প্রসম্প হইয়া বৃক্ষ হইতে 
জাবতরণ করিয়া শ্বহস্তেই সুজাঁতার বলিকর্ম স্বীকার 
করিবেন। পূর্ণা বেগে যাইয়া স্থজাতাঁকে এই 
সংবাদ জানাইল। তখন সুজাতা তাহার নিনহস্তে 
প্রস্তত মধুপায়স স্থবর্ণপাত্রে ঢালিয়া লইয়া সেই 
মগ্রোধবুক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্রকে দেখিয়াই 
তাহাকে বৃক্ষদেবতা বলিয়। জ্ঞান করিল। স্ঙ্গাতা 
পাত্রসহ পায়দ দেই মহাপুরুষ গৌতমের তস্তে 
প্রদান করিল এবং বলিল,-“আপনি ইহ লইয়। 
যথারুচি চলিয়া! যাউন--যেমন 'আঁমার মনোরথ পূর্ণ 
হইল, তেমন আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হউকগ। 
সেই পায়দ লইয়া বোধিসত্ব নৈরঞ্জনানদীর তীরে 
গেলেন এবং তাহা ঘ!টের পোপানে রাখিয়। নদীতে 
স্নান করিয়া প্রথমতঃ সেই মধুপায়প উনপঞ্চাশ 
ভাগে ভাগ করিয়! একভাগ আহার করিলেন। 
বোঁধিলাভের পর এই পারুস তিনি সাত সপ্তাহ- 
কাল পরিভোগ করির।ছিলেন, অন্ত কোন আহার 
গ্রহণ করেন নাঁই। 


উপরি-বণিত “নিদানকথা”য় উল্লিখিত এই 
আখ্যান হইতে খানিকটা পৃথগ্ৃভাবে বণিত 


“মহাবস্ত-অব্দানে উল্লিখিত আথ্াানের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় এইরূপ £ 

অরাড় কালাম ও উদ্রক খধির উপদিষ্ট তত্ব- 
কথায় পরিতুষ্ট না হইয়। বোধিসত্ব গৌতম উরু- 
বিন্বায় চলিয় আমিলেন। সেখানে গ্রামিকের 
(গ্রামপতির ) স্থজাতা-নাম্ী বিদুধী কন্তা রাজ- 
পুত্রকে দেখিয়া প্রীতিবেগে কাপিতে লাগিল ; 
অশ্রপাত করিয়া তাহাকে বলিল,_-হে নরবর ! 
তুমি আঙ্গ এই নিগম (ক্রয়বিক্রয়ের নগর ) হইতে 
ফিরিয়। যাইও না। তোমাকে দেখিয়, আমার 
নয়ন্দয় অত্তপ্ত রহিয়ছে; তুমি চলিয়া গেলে 
আমার হৃদয় সর্বতোভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবৈ”। 
সেই সময়ে সুজাতা দেববাণী শুনিল_-“এই ব্যক্তি 
কিন্তু কপিলবস্তর রাজ। শুদ্ধোদনের শ্ররেষ্ঠ পুত্র” । 
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সে ভাবিল-_কেমন করিয়া এই বরপুরুষ বান্ধব- 
দিগকে ছাড়িয়া বনবাস করিতেছেন। তৎপর 
কুমারকে পুনরায় বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
স্বজাতা রোদন-সহকারে বোধিসত্তবের অন্ুগমন 
করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিল--তোমার 
কমলদলদদূশ কোমল চরদদ্বারা তৃণকুশাদিময় 
দুর্গম ভূমির উপর দিয়া তুমি কিরূপে চলিবে? 
মিগ্ান্ন ও মন্থান্ত রসময় দ্রবাদ্ধার। বণিতাদ্হ তুমি 
কেমন করিয়া বনের ঘলমুশাদি ভক্ষণ করিবে? 
পুষ্পাকার্ন শযায় শুতে অভাস্ত তুমি কি প্রকারে 
তণকুশাধি-সংস্তৃত শয়ন করিবে? 
রাজভবনে পটঠাধির সঙ্গাত শুনিয়া এখানে তুমি 


৩লভূমিতে 


কি প্রকারে কুষ্ঠ শ্বাপদ জঙ্থদগের গন শুনিবে? 
হে বনেচর সন্সাশী। তমি যেন তুষ্জায় ও ক্ষুধায় 
কাতর না হও । দেব!শশুির হার তোমার শরারটিকে 
যেন দেবযোশিরা বোধিসত্ব 
গৌতম এইরূপে সেই ভয়ঙ্কর ধণমধ্যে ভপস্তায় 
নিরত রঠিলেন। 
সতু”1র যেরূপ নিজের জন্য, 
ত্দপেক্ষা আঁধকহাবে জগতের সব সন্বের জন, 
হিত কামনা করিতোছন। তাহার মনে এই প্রকার 
উদার ভাব উদত হইল-_-( হহরূপ ভাব পরবতী 


বঙ্গ করেনগ। 
ইঠ]৪ বড়হ আশ্চযেপ বিষয় যে 
তপশ্বা গৌতম 


কালে মহাবাণ্ণ বৌদ্ধ'দগের মতমন্মত ) £ 
একে কসত্বমে,ক্ণে যি কল্পংথাং সবসত্ানাং। 
ছঃখমহুভোনি তারেষ্)ং সবসত্বানাং বাবপিতমিনম্‌॥ 

( মহাবস্ত ) 
“এক একটি মন্ত্র বা জাবের মোক্ষের জন্ত যদি আমি 
অসংখ্য কল্পে সব সত্তর ছুঃথ অনুন্ব করি, তথাপি 
আমম সর্ব সত্তর ইদ্ধার সাধন করিব-- ইহাই আমার 
ক্রিয়াসন্কল | কমক্ষয়ের জন্য ছয় বংসর ব্যাপিয়! 
বনমধ্যে দুফষর তপন্তাদির আচরণ করিবার পর 
বোধিস-ত্বর এই জ্ঞান লব্ধ হইল-_ণ্যত্র পথাশ্মি 
গতো নায়ং মার্গে। মোক্ষার"-'আমি যে পথে 


গমন কাঁরয়াছি তাহা মোক্ষের মার্গ নহে”। বরং 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব-_-১১শ সংখ্যা 


শাক্যরাঁজের উদ্যানে বহুপূর্বে জমুবৃক্ষমূলে বিয়া 
আমি যে প্রথম ধ্যান সম্পাদন করিয়াছিলাম-_-“স 
ভবিষ্যতি বোধয়ে মার্গো”--“সেই ধ্যানমার্গই বোধি 
ব! সম্যক গ্রজ্ঞার মার্গ হইবে” | যে ব্যক্তি ছূর্বল ও 
রুশ এবং যাার রুধির ও মাংস পরিশুষ্ষ হইয়। 
গিয়াছে, তাহার পক্ষে বোধিলাভ সম্ভবপর নহে; 
তাই আমি পুনরায় আহাধ বস্ত ভক্ষণ কপি” । 
এই সময়ে এক দেবতা তাহাকে আহাধ গ্রহণে 
কৃঠনিশ্চয় দেখিয়া বলিয়া উঠিয়'ছিলেন_ "তুমি 
পুনরায় আঠার করিও না, তোমার যশঃ পরিগীন 
হইবে-আমরাই তোমার গাত্রে বল সথ্ার 
করিব ৮ গৌতমেয বিশ্বাস, এই বচন সত্য হইতে 
পারে না, তাই তিনি শীতভাবে দেবতাকে 
উদ্দেশ্ত করিয়া নিন্দা করিশেন_-“তোমাদের সেই 
চে£ায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।” ইহার 
পরেই তিনি মুদগ (মুগ) ও অন্থান্ত কলায় ও 
গুড়মিশ্রিত যুষ ভোজন করিতে লাগিলেন। তিনি 
ক্রমশঃ শরীরে শক্তি ও বল অনুভব করিতে 
লাগিলেন এবং আহার অদ্বেষণে উরুবিন্ধা গ্রামে 
উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে পূর্বে কোন 
জন্মে তাহার জনয়িত্রী (জননী) সেই সুজাতা- 
নায়া উচ্চকুপসন্ভূচা ও পণ্ডিভা নারী নগ্রোধ- 
বৃক্ষমু'ল মধুপায়স গ্রহণ করিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে । 
গৌতমকে সেই পায়স রান করিয়া সে তাহার 
গুণবীর্তণ করিতে লাগিল। তিনি স্থজাতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন_“ক্মির্থমেতং দদাসি দানম্‌্”_- 
তুমি কি কারণে আমাকে এই (পায়ল) দান 
দিতেছ 1? গৌতমের শত শত জন্মের জননী সুজাতা 
উত্তরে বলিলেন--"তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
ইহা গ্রহণ কর। শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পুত্র ভয়ঙ্কর 
বনে ছয় বৎসর ঘুরিয়া তপস্ত]-দ্বারা যাহা আদ্েষণ 
করিতেছেন সেই উদ্দেশ্ত যেন পূর্ণতা লাভ করে। 
আমিও তাহার পথেই যাইতে চাই।” অন্তগীক্ষ 
হইতে তখন এক অমাম্ষী বাণী প্রাছুহ্ত হইল ঃ 
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সুজাতে এষো লো! ধীবে! শ।ক্যরাজকুলোদিতে।”_ 
হে স্থঙ্জাতে! এই ব্যক্তিই সেই শাক্যরাজকুলে 
উদ্দিত ধীর বা গ্রাজ্ঞ ব্ক্তি। এই ব্ক্তি নিজের 
শোণিত ও মাংস শুক করিয়াও তপোবনে দুষ্ধর 
ও রোমহর্ধণ তপস্ত। করিয়াছেন। তাহা নিরর্থক 
বলিয়। তাগ করিয়। তিনি এখন নুগ্রোধমুলের 
দিকে অগ্রপর হইতেছেন_-যেখানে অতীত সংবুদ্ধ- 
গণও উত্তম সগ্থোধি গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর 
সুজাতা আনমনে অশ্রপাত করিয়া কৃতার্লিপুটে 
সেই নরশ্রেষ্টকে বলিতে লাগিলেন_হে কমললোগন 
মচাপুকৰ ! 
উত্থিত হইতে দেখিয়।হি ; এখন আমার শোকমখিত 
হৃদয় প্রীতি অনুভব করিতেছে । বিগত ছয় বৎসর 
আমি নিজে যে স্থথশধাাসমুগে থুলাহয়াছি, দে সব 
আমার কোন সুথহ উৎপাদন করিতে পারে নাই-_ 


আমি তোমাকে উগ্র তপশ্ত! হইতে 


কারণ, আমি তামার কঠোব রুজ্ছসাধনের কথার 
শোকশরের আঘাত-তাপে ক্রি হহরা সর্বদা চিন্ত] 
॥করিয়াছি ॥ এখন তোমাকে চিনিতে পারিয়া এই 
বলিতেছি যে, তোমার সেই বাঙ্গ্য ও প্রজ্জারা, 
তোমার পিতা ও স্লেগকাতরা মাতৃঘদ' (গৌতমী) 
তোমার সেইরূপ কঠিন তপস্তার অবসানের কথা 
শুনিয়া মাননিদিত হইবেন। কপিলবস্তব নরনারীরা 
এখন হান্ত পৃর্ণৰরনে আনন্দে প্রদুদিত হইয়া উঠিবে। 


কবীর-বাণী 


৬১৯ 


আমার প্রদত্ত মধুপাঁয়স স্পভোগ করিয়া পূর্বন্মের 
আকাক্রাসমু্তব নির্ধাতক বা নাশকারী হও এবং 
এই দ্রমরাজমূলন্থ ভূমিব€গ্ড বশিয়া _"অমূ হমধিগতো। 
পদমশোকম্৮চ-শোকাতীত অমূ তপদ (নির্বাণ) প্র. 
হও । তখন বোধিসত্ত্ব গৌতম বাক্ত করিলেন_-পাচ 
শত জন্মে তুমি আমার জননী হিলে। ভবিষ্যংকালে 
তুমি জৈনব্রহ ধারণপূর্বক প্রত্যেক বুদ্ধপদ লাভ 
করিতে পারিবে ( অর্থাৎ ম্বরংই বুদ্ধত্বনাতের 
অধিকারিণী হইতে পারিবে )। 

ইহাই হুগাতা-সন্ষ্ধীয় আধ্যান-বস্ত। জননী- 
সদৃশা হজাতার প্রদন্ত পায়স মাঠার করিয়া নিরর্থক 
কঠোর তপশ্তার অন্পে বোদ্সিত্ব গৌতম সমাক্‌ 
সংবোধিলাভের চেষ্টায় কৃঠকৃঠ্য হহতে পারিয়া- 
ছিলেন । পাঠক জানেন থে, সংবুন্ধ হহয়। গৌঠম 
ঝষপশুে ধর্মচক্র প্রবতন সময়ে (শক্ুগণহক উপদেশ 
করিয়াহিপেন যে, গবরছিতের পক্ষে দুইটি কোটি? 
বা মন্ত পরিহাক্ত (১) সংনংহের কানম্থথভোগে 
আত্মমমপূণ ও (২) কঠোর তপশ্যায় নিরত হইয়। 
আত্মতক্রণভোগ। তাহ তিনি আই্টার্সিক মর্প নামক 
মধ্যম গ্রাঠিপদা বা মধ্যম্পথের আবিষ্কার কিয় 
জনগণতুক শিক্ষা শিয়ছেন। সেই পথই সঙ্ধেধি 
ও নির্াণের পথ | জ্ঞান, শান্তি, অশিজ্ঞা প্রভৃতি 
এই পথেই পাওয়া যাঁয়। 


কবীর-বাণী 
গ্বীযোগেশচন্দ্র মজুনদার 
(“আজ মেওে প্রীতম ঘর আয়ে” বাণীর অনুবাদ ) 


প্রিয়তম মোর এসেছেন গৃহে 
আনন্দ আজ নাহি ধরে, 

গৃহ অঙ্গন করিনু মুক 
মুক্তাধারায় অশ্রু ঝরে ! 

প্রেমের সপিলে গ্রভুর চরণ 
করিব ধৌত পরাণভরে, 

সফল হইবে জীবন আমার 
পাইব প্রভুরে নূতন ক'রে । 


পঞ্চ সাবা সকলে মিলিয় 
গাঠিচ্ে নিত্য নুতন গাতি, 
তাচাদের সাথে অন্নর মোর 
মিসায় তাহাঁর চরম প্রীতি । 
প্রেমের অর্ধো আরতি করিব 
করিব আরতি পরাণ ভরি, 
আপনারে বলি দিব বার বার 
কিছুতেই আর নাহি ডরি! 
কঠহিছে কবীর ধন্ত আমি ষে 


পরম পুরুষ হৃদয়ে ধরি ! 


শহ্কর-দর্শনে “মিথ্যা” 


( আশ্বিন-সংখ্যার পর ) 
ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 


পূর্ব প্রণদ্ধে সংক্ষেপে আলোচন! ক'রে দেখান 
হবেছে যে, শঙ্করের মতে, বিশ্ব-সংসার পারমাথিক 
দিক থেকে “মিথ্যা” হলেও, সম্পূর্ণ “তুচ্ছ” বা 
অস্ত নর। বস্তৃতঃ, যা পৃত্বই বলা হয়েছে, 
পরিশেষে পরিহ্াাজ্য হ'লেও প্রারস্তে এই জগতংই 
মোক্ষের প্রথম সোপান। 

ভারতীয় দর্শনের মুল ভিত্তি কর্মবাদ, তদনুসারে 
জাগতিক ক্ষেত্রে যেরূপ গ্রত্যেক কারণেরই একটা 
বিশেষ কার্ধ এবং প্রত্যেক কাঁধেরই একটী বিশেষ 
কারণ থাকে সেরূপ মানমিক ক্ষেত্রেও, নীতির 
ক্ষেত্রেও গুত্যেক কাধেরই একটী বিশেষ ফল 
থাকে। পুনরায়, সেই কর্মটী যদি কর্মকত| শ্বেচ্ছায় 
এবং বুদ্ধিবিচার-পূর্বক সম্পাদন করেন, তা হলে 
তিনি হবেন তার জন্ত সম্পূর্ন দায়ী। সেজন্য সেই 
কমের ন্থাধায ফলটাও__ভালই হোক আর মন্দই 
ছোক, আজই ঠোক আর কাশই হোক_তীাকে 
ভোগ করতেই হবে। এই তো ন্যায়ের অমোঘ 
বিধান বেমন কম, তার তেমনি ফল ; তাঁর তেমনি 
ভেগ কর্মের কর্তা-কতৃকি। স্বেচ্ছায় ও বখোচিত 
চিন্তা-আলোচনার পরে, বর্ম করেও য্দি আমরা 
তার ফল ভোগ না করি, তা হ'লে তা গ্ঠায়সঙ্গত 
বা বুক্তিযুক্ত কোনোটাই নয়_-এই হ'ল ভারতের 
খাষদের সুদৃঢ় অভিমত | 

কিন্তু এক্ষেত্রে, একটা সমস্তার সম্মুখীন 
আমাদের হ'তে হয় । এই জন্মে, বর্তমান পৃথিবীতে 
যেকোনে! ব্যক্তি সাধারণতঃ অসংখ্য কর্মে লিপ্ত 
হন, যার প্রত্যেকটার ফলভোগ করবার তার 
সময়-ম্রযোগ-স্ুবিধা হয় না। নান কারণে, 
গুত্যেকটী কর্মই তার ন্াষ্য, যথোপযুক্ত ফল প্রসব 


করতে পারে না বর্তমান জীবনেই । এবপ কর্মের 
ফলভোগ হবে কি উপায়ে? 

এই সমস্ত।র সমাধানরূপে ভারতীয় দার্শনিকগণ 
অবতারণ| করেছেন_-ভারতীয় দর্শনের আরেকটা 
মূলীভূত ভিত্তি_“জন্মান্তরবাদের' | স্থায়ের অমোঘ 
বিধানাম্থসারেই যখন প্রত্যেক কর্মের ফলভোগ 
অনিবাধ, তখন এ জন্মে না হ'লেও পরজন্মে সেই 
সকল অভুক্ত কর্মের ফলতোগ কর্মকর্তাকে করতেই 
হবে। এরূপে, সেই নুহন স্িতে, জীব প্রাক্তন 
কর্মানসারে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে ; প্রাক্তন 
কর্মের ফলভোগ করে। সেজন্ত “কর্মবাদ” ও 
“জন্মাস্তরবাদ”, একই কেন্দ্রীভূত দার্শনিক তত্বের 
ছুটী দিক মান্র। 

কিন্তু কল সমস্তার সমাধান তো এক্ষেত্রেও 
হ'ল না। কারণ, এই নৃতন জন্মে জীব যে কেবল 
প্রাক্তন কর্মের যথোপযুক্ত ফলভোগ করে, তা-ই 
নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই সে নানাবিধ 
নুতন কর্মেও প্রবৃত্ত হয়, যে সকল কর্মের ফলও 
সেই একই জন্মে ভোগ করা সম্ভবপর হয় না। 

এর উত্তর হ'ল এই যে, পুর্বোক্ত বাতি 
অন্দরে, জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে 
অভুক্ত কর্মের ফলোপভোগের জন্ভ। সেই নূতন 
জন্মেও সে নুতন কর্মে রত হবে। যার জন্য 
তাকে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করতে হবে। এই ভাবে, 
জন্ম-কর্ম-৯জন্ম-৯কর্ম এই প্রণালীতে তাকে 
নিরস্তর বিঘৃর্ণিত হতে হবে। এরই নাম “অনার্দি 
সংসারচক্র।” এই হ'ল জীবের শোকছুঃ৭পূর্ণ 
'বদ্ধাবস্থা ॥ 

কিন্ত এই সংসার-চক্র থেকে মুক্তির উপায় 


ছি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


কি? মুক্তির উপায় নিফাম-কর্ম-সাধন। কর্ম ছুই 
প্রকার £ঃ সকাম ও নিঞফাম। সকাম কর্ম বা 
ভোগেচ্ছাজনিত কর্মের ফল-তোগ হ্বভাবতই 
কর্মকাকে করতেই হয়, এবং সেজন্ত পূর্বোক্ত 
রীতিতে জন্মজন্ম।ন্তর বা সংসার চক্রে বিঘূর্ণন তার 
পক্ষে অবশ্ঠন্তাবী হ'য়ে পড়ে । কিন্তু নিফ।ম কর্ম, 
বা শাস্ত্রেপদিষ্ট কর্ম সম্পূর্ন কামনাশূন্ত, ভোগেচ্ছা- 
বিহীন ভাবে পর-সেবার্ধে সম্পাদন করলে, সেই 
কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না॥ এবং সেজন্য কম- 
করত্তাকে জন্মাস্তর-ভাগাও হ'তে হয় না। এরাপে 
একটী নূতন জন্মে, প্রাক্তন সকাম কর্মের 
ফলভোগমাত্র ক'রে, নৃতন কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্কামতাবে 
সম্পাদন করে, চিত্তশুদ্ধি লাভ ক"রে মুমুক্ষু অন্থান্থ 
সাধন|বলম্বনে মুক্তি লাভ করেন। 

সেজন্ত নীতির দিক থেকে, মুক্তির দিক 
থেকে এই ঠেয় সংপারের প্রয়োজনও অল্প নয়। 
প্রথমতঃ নীতির দিক থেকে, সকাম কর্মের ফল- 
ভোগ অনিবাধ, এবং একমাত্র সংসারেই এরূপ 
ফলভোগ সম্ভব হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ 
মুক্তির দিক থেকে, সকল কর্মের ক্ষয় অত্যাবশ্যক, 
এবং কর্মফল্‌ ক্ষয় হয় কেবলমাত্র কর্মফলোপভোগের 
দ্বারাই, অভুক্ত কর্মের ফল পূর্বোক্ত প্রকারে সঞ্চিত 
হয়ে শ্থায়ের অমোঘ বিধানানুলারেই জীবকে 
জন্মান্তর-ভাগা ও সংপারবন্ধ করে। এরূপে, কম-৯ 
ফলভোগ-৯কর্মফলক্ষয়__এই হ'ল মোক্ষের প্রণালী । 
সংসারে এইভাবে কর্মফল-ভোগ সমাপ্ত হ'লে, কর্ম- 
বিমুক্ত হ'য়ে সাধক অবশেষে সাধনাভ্যাস-্বারা 
মুক্তিলাতে ধন্ট হন। 

সুতরাং, জীবের বন্ধাবস্থার কারণ-স্বরূপ 
সংসার তার মোক্ষাবন্থারও প্রথম সোপান; যেহেতু 
সকামকর্ম যেরূপ করা হয় এই সংসারে, তাদের 
ফলভোগও সেরূপ করা হয় এই সংপারেই ; পুনরায়, 
নিক্ষাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্ভিপ্রমুখ বিভিন্ন সাধনের 
অন্শীলনও সেরূপ কর! হয় এই সংসারেই__অন্থত্র 


শঙ্কর-দর্শনে “মিথ্যা” 


৬২১ 


কোথাও নয়। সেজন্, ভারতীয় দর্শন মতে, 
সংসার পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও, প্রারস্তে অবশ্থয 
প্রয়েজনীয়__এই সংসার থেকে নিষ্কতির উপায় 
এই সংসারই আমাদের ক'রে দিতে পারে১_- 
অন্ত কিছু নয়। 

এই কারণে, অধ্বৈতবাদী শঙ্করও সংসারের 
পারমথিক সত্তা অন্ীকার করলেও, রহ্ধজ্ঞানোদয়ের 
পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ব্যবহারিক সন্ভা স্পষ্টতমভাবে 
দ্বীকাঁর করেছেন । 

যথা! £ ব্রঙ্গহত্র ভাষে। (২১১৪), শঙ্কর 
এ বিষয়ে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন। পূর্বপক্ষীয় 
প্রতিবাদী এস্থলে একটা অতি শ্বাভাবিক আপত্তি 
উত্থাপন করে বলছেন যে, বিধিপ্রতিষেধ-শাস্ 
ভেদসাপেক্ষ ১ ভেদ না থাকলে তার ব্যাঘাত হয়; 
সমভাবে, মোক্ষশাস্থও ভেদমূলক-__ গুরু-শিষ্য প্রমুখ 
নানাবিধ ভেৰ এতে আছে । সেজন্য, অদ্বৈতবাদ- 
অনুসারে যর্দি একমাত্র অভেদকেই সত্য ব'লে 
গ্রহণ করা হয়, তাঁহলে মোক্ষশাস্্ও অসত্য হ'য়ে 
যাবে, এবং এরূপ অসত্য শান্ত উপদিষ্ট একা ত্মবাঁদও 
অসত্য হবে। এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন : 
“অঞোচাতে_নেষ দোষঃ| সর্বব্যবহারাণামেব 

বঙ্গাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যন্বোপপত্তেঃ শ্বপ্র- 
ব্যবহারস্তেব প্রাক প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্রৈকত্ব- 
প্রতঠিপত্তিঃ, তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ফল-লক্ষণেষু 
ব্যবহারেঘনৃতবুদ্ধিন কন্তচিদুৎপাগ্ভতে ৷ বিকারানেব 
ত্ব্ছং মমেত্য বিছ্ুয়াতআ্সাত্ীয়-ভাবেন সো জন্তঃ প্রতি- 
পঞ্ঠতে, শ্বাভাবিকীং ব্রহ্ষাত্মতাং হিত্বা। তম্মাৎ 
প্রাগ্‌ ব্রঙ্গাত্মতা-প্রবোধাছুপপন্নঃ সর্বো লৌকিকো 
বৈদ্দিকশ্চ ব্যব্হারঃ। যথা, সুপ্তস্ত প্রাকৃতন্ত জনন্ত 
্বপ্ন উচ্চাবচান্‌ ভাবান্‌ পশ্ততো নিশ্চিতমেব 
প্রত্যক্ষীভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি-_প্রাক্‌ প্রবোধাৎ, 
ন্‌ চ প্রত্যক্ষ ।ভাসাভি প্রায়স্তৎকালে ভবতি, তদ্বৎ |” 

অর্থাৎ, অপরের আপত্তি এক্ষেত্রে উত্থাপিত 
করা চলে না; যেহেতু, ব্রহ্গাত্মজ্ঞানের পূর্বে সমস্ত 


প্রাগ 
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ব্যবহারা্দি ব পার্থিব জীবনযাত্রা-প্রণা্লীকে সত্য- 
রূপে গ্রহণ করলে, দোষের হয় নাঃ যেরূপ ম্বপ্র- 
ব্যবহারও জাগরণের পূর্বে সতারূপেই গৃহীত হয়। 
বস্ততঃ, যতদিন না পধন্ত অদয়ব্রঙ্গতত্বের সাক্ষাৎ 
উপগন্ধি হয়, ততদিন কোনো ব্ক্তিই প্রমাণ 
প্রমেয়, ফলাদি প্রমুখ সকল ব্যবহারিক বা জাগতিক 
বিষয়কে মিথ্যারূপে গ্রহণ করে না। সেই সময়ে, 
সকলেই নিজদের স্বরূপগত ও স্বাভাবিক বরঙ্গত্ব 
উপেক্ষা করে ; অবিছ্ট।ার বশীভূত হয়ে 'অইং মম- 
ভাবের দাস হয়ে পড়ে। সেজগ্ ব্রঙ্গাত্সতাবোধের 
পূর্ব পর্যন্ত সকল লৌকিক ও শিক ব্যবহার 
সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত । যেমন নিদ্রি* সংসারী ব্যক্তি 
জাগরণের পূর্ব পধন্ত ম্প্রতৃষ্ট বিবিধ পদার্থ, ভাব, 
ব্যবহার প্রভৃতিকে সতা বলেই নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে, 
সে সময় সে এ সকলকে অসত্য বলে উপলব্ধ 
করতেই পারে না_ এক্ষেত্রেও ঠিক তাই । 

এই একই শ্ত্রের ভাষ্যে অন্তত্রও 
বলেছেন ঃ 

"প্রাক চাস্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ সর্বঃ সত্যা- 


তিনি 


নৃত-ব্যবহারো লৌকিকে। বৈদিকশ্চেতাবে'চাম ৮ 

ব্রহ্মচ্ত্রভাষ্যের অপর এক স্থলেও শঙ্কর এই 
একই কথা বলেছেন। 

এক্ষেত্রেও সেই একই আপত্তি উত্থাপিত হযেছে 
যে, ব্রহ্ম যর্ণি একমাত্র তত্ব হন, অভেদই যদি 
একমাত্র সত্য বস্তু হয়, তা 
উপাসকের মধ্যে তেদও বিলুপু হ'য়ে যাবে; এবং 
ভক্তি শাস্ত্রোপদিষ্ট ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতি অপম্ভব 
হ,য়ে পড়বে । উত্তরে একই ভাবে শঙ্কর বলছেন £ 

প্রাক প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাতৎ। তদ্‌- 


»"পে উপাসনা ও 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্ব--১১শ সংখ্য 


বিষয়ত্বাচ্চ প্রত্যক্ষাদ্িব্বহারস্ত |” (ব্রঙ্গহ্হ-ভাব্য 
৪।১।৩)-_অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান বা ব্রঙ্ম ও জীবজগতের 
একত্ব ও অভিন্নত্ব উপলব্ধি করবার পূর্বে, জীবের 
সংসারিত্ব বাঁ বিশ্ব-ত্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকে__ 
সে কথা স্বীকারে বাধা নেই। সেই অবস্থায় 
সাধারণ প্রত্যক্ষার্দি-সুলক ব্যবহারাদিও সত্যরূপেই 
গৃহীত হয়। 

ব্রদ্মের তুলনায় মিথা। হ'লেও, স্বাপ্র জগতের 
তুলনায় যে বিশ্ব-জগৎ পারমার্থিক-_এ কথাও 
শঙ্কর স্পষ্টভাবে বলেছেন_ 

“পারমার্থিকস্ত্র নাঁয়ং সন্ধ্যাশ্রর়ঃ সর্গো বিয়পাদি- 
সর্গ+দিতোতাঁবৎ প্রতিপাদ্ভতে । ন চ বিয়দাদি- 
সর্গন্ত।প্যান্যন্তিকং সতাত্বমন্তি। প্রতিপাদিঙং হি 
তদন্ত্মারস্তণ-শব্দাদিভাত” ইত্াত্র মমস্তম্ত গ্রাপক্হ 
মায়ামাত্রত্বম্‌। প্রাক চ ব্রন্গাযুদশশনাৎ খিয়দাদি 
গ্রপধেগ বাবস্থিতরূপো ভৰতি, সন্ধ্যাশ্রা সত প্রপঞ্চ, 
প্রতিদিনং বাধ্যত_ইভতাতো নৈশেধিকমিদং সন্ধাস্ত 
মায়।মাতত্ব যদি তম 1৮ (ব্রঙ্গন্ত্রাষ্য ৩1২15 0 

অর্থাৎ স্বাপ্র স্যষ্ট আকাশাদি-স্যীর ভ্ায় 
পারমার্থিক সত্য নয়। নস্ট আকাশাদি-স্থট্টিরও 
আত্ন্তি$ বা শাশ্বত সভাতা নেই | সমগ্র বিশ্ব 
প্রপঞ্চই ষে মায়ামাত্র_এ কথা গ্রতিপারিত করাই 
হয়েছে । ব্র্ধাত্মদর্শনের পূর্বে, আকাশাদি- গ্রপঞ্চ 
যথ|যথরূপেই বিরাজ করে, কিন্কু স্বাপ্প প্রপঞ্চ 
প্রতিদিনই বাধিত হরে যায়_ এই হল স্বাপ্র জগৎ ও 
জাগ্রৎ জগতের মধ্যে প্রভেৰ। সেই জন্তই স্বাপ্র 
জগৎকে মায়ামাত্র বলা হয়েছে । 

এই সম্বন্ধে আরে কিছু আলোচন! 
কর। হবে। 


পরে 


শ্রীশ্রীমা সারদাঁদেবী 
শ্রীমপূর্বকষ্ণ ভট্টাচার্য 


দক্ষিণেশ্বর সর্বধর্সের সর্ব প্রকার সাধনার মহাতীর্থ। 
এরই তীর্ঘদেবতা মগাশক্তি_ শ্রশ্রীমা সারদামণি। 
শ্রীরামকুষ্জ তার মর্ত।'লীলা পরিক্রমার শুরে শ্ুরে 
যে সব তত্ব অধ্যাতুণাধনার এঁঠিহাসিক পটভূমিকায় 
রূপদান করেছিলেন, সে সব তত্রের অন্ত'্নঠিত 
বভিঃপ্রকাশ শ্র্ীমা। যে ইচ্ছাশক্তর মাধ্যমে 
তমপার পারে সবশক্তিমান পুরুষ এই নিখিল বিশ্ব 
স্্টি করেছেন, সেই ইচ্ছাশক্তিই আগ্ভাশক্তি ও 
মহাময়া। এই মহামায়াই মর্ত্যকায়া গ্রহণ কারে 
মগযোগাখবর পরমপুরুষ পরমহধ্সদেবের শীলা- 
সঙ্গিনী হয়েছিলেন । মাত-হজগিতে ও ইচ্ছায় 
ভগবানের অবতরণ হয়েছিল এই বঙ্গভৃমিতে। 
এনারে তিনি এসেছিলেন মহঠাশক্তিকে পূর্ণ ভাবে 
প্রকাশ করে তার মঠিমার বাণী বিশ্ববাসীকে 
শোনাতে, তিনি এসেছিগেন মানুষের অন্তরে কের 
সকল ছন্দ সংশয় দূর করতে, সকল জটিল সমশ্তার 
সমাধান করে দিয়ে মাঁচুষকে ঠিক পথে চলবার 
নির্দেশ দিতে । 

মু'্মভী মহাঁশক্তি শরশ্রীমা সারদার সঙ্গে তিনি 
ছিলেন অভিন্ন ও একাত্মা। দক্ষিণেশ্বরে এদের 
অবস্থানকালে বহু সাধনার বহু সাধকের ধারা ধুগল 
চরণ স্পর্শ ক'রে গেছে। তাই এদের তপোর্ভূ'ম 
দক্ষিণেশ্বর শুধু আন্তর্জাতিক তীথক্ষেত্র নয়--নব্তম 
মহ1পীঠস্থান। আজও এখানে দেবতাদের বিহার 
হয়-__কোন কোন ভাগাবান তা দেখে থাকে। 

ভারতীয় দর্শনের মুলকথা৷ ঈশ্বরদর্শন, পরমার্থ- 
সত্যজ্ঞান বা সত্য বস্তর গ্রত্যক্ষ উপলন্ধ ও 
দিব্ানুত্তি। বিশ্বোতীর্ণ বস্তর ধারণ! পাশ্চাত্য 
দর্শনে নেই বললেই চলে__বস্তবিশ্বকে কেন্ত্র ক'রে 
তার মননের পরিক্রমা । মন ও বুদ্ধির ওপর 
পাশ্চাত্্যদর্শন বোধির স্থান নির্ণয় করেছে বটে, 


কিস্তুবুদ্ধির সীমা পেরিয়ে "অবাঙ মনসোৌগোঁচরম, 
ব্র্মবিহারের রসঘন স্তরে পৌছুতে পারেনি। 
ব্যক্তি মনের চিন্তা, ধারণা, রুচি ও উপলব্ধির সঙ্গে 
বিশ্বমনের কোথার যোগস্ুত্র, এর সন্ধান দিয়েছে 
ভারতীয় দর্শন। এই দর্শনের মূর্তবিগ্রহ যুগাবতার 
শুরামকুষ্চ ও অবতারবূপিণী 
শ্রশ্রীমা সারদা । দক্ষিণেশ্বরে যে গ্রদীপ জেলে 
পরমহংসদেব নীরাজন করেছিলেন, সে প্রদীপে 
ছিল মায়েরই আলোক শ্শিথা, যে আসন তিনি 
পেতে ঠ্জিনতার মন্দির থেকে এনে দিয়েছিলেন 
সত্যধন, সে আসন অলন্কৃত করেছিলেন ্রশ্রীমা | 
জগতের আধাম্মিক ইতিহাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
শশ্রীমার দিব্যলীলা অনিন্ত্যরঠম্যময়। পূব অবতার- 
পুরুষগণের জাবন-কাবো 
পরিচিতি নেই-এইটেই 
শরামকুষ্জের লীলা-গরিষ্ঠতা | 

শ্রশ্নীনা সারদাশুন্দবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন 


আগ্তাশক্তর 


একবপ ছন্দের কোন 
হচ্ছে অবতারবরিষ্ঠ 


জয়রামবাটীতে ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ। ১৩২৭ 
সালের €ঠা শ্রাবণ তার তিরোভাঁব। সাঁতষটি 


বসর ধরে তিশি আমাদের মধ্যে ছিলেন দেহের 
ভিতর আত্মার মতো । তারই জন্মস্থান থেকে 
অন্ধিক দুই ক্রোশ দূরে প্রভু গদাধরের জন্ম 
হয়_ছুইটি জেলার মিলনের মোহানায় প্রকৃতি ও 
পুরুষের লীলা-কেন্ত্র। 

মায়ের আধিচাবের পশ্চাতে আছে তার সঙ্কেত 
ও বাণী_এখানে সেটি বলার প্রয়োজন আছে। 
একদা বসন্তের গোধুলি-নিকরে যে সময়ে মায়।মুগ 
সান করছিল, সে সময়ে আমোদরের তীরে 
সন্ধ্যাহিক সমাপন করলেন জয়রামবাটীর রামচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়। প্রত্যাবতনের মুহূর্তে তার দৃষ্টি 
হঠাৎ কেন্দ্রীভূত হ'য়ে গেল দিক্ক্রবালের দিকে 


৬২৪ 


ব্রাহ্মণ দেখলেন চক্রবালের কিঞিতি উর্ধ্বে 
বিরাটকায় একটি দিংহ, পৃষ্ঠে তার আরঢা 
জ্যোতির্ময়ী যজ্জোপবীতধারিণী মহাঁশক্তি দেবী 
জগদ্ধাত্রী। সিংহবাহিনীকে তিনি প্রণাম করলেন । 

রামচন্দ্র স্বপ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বিম্মিত হ'য়ে দেখেন 
দ্বিভূজ! মানবী রূপ ধারণ কারে প্রসন্নবদনা মা 
মধুরান্তে তাঁকে বললেন বাবা, এবার হেমন্ত 
শেষে তোমার বাড়ী যাব? ; ব্রাঙ্ষণ পুসকিত হলেন । 

শ্াশ্রীমা অতি সাধারণের মধ্যেই দীন ত্রাঙ্গাণ 
পরিবারের পর্ণকুটীরে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু 
&খশবেই তিনি দেখিয়েছেন নিজের অসাধ|রণত্ব 
তার পল্লীবাসীকে। সকলে লক্ষ্য করেছে শৈশবেই 
তার ধ্যান-তন্ময়তাঃ জননী শ্ঠামাসুন্রীর সঙ্গে 
তাকেও পৃজ।য় বিভোর হ'তে অনেকেই দেখেছে । 

জগন্ধাত্রী পৃজার স্ময় হল্দে পুকুরের রামহ্ৃদয় 
ঘোষাল পূজো! দেখতে এসেছিলেন দেবীকে প্রণাম 
করতেই সম্মুখে দেখতে পেলেন প্রতিমার সন্মুথে 
সারদামণি ধ্যান করছিলেন। থানিকক্ষণ এক পাশে 
দাড়িয়ে অনেকক্ষণ ব|পিকা সারদার দিকে তাকিয়ে 
দেখতে লাগলেন - শেষে ভয় পেয়ে চলে এলেন, 
বললেন_-কে সারদা, কে জগঞ্ধাত্রী-_কিছু ঠাহর 
ক'রতে পারলাম না। 

শৈশব থেকে তিরোভাবের শেষ দিন পর্ধস্ত 
শ্রীশ্রামা সরলভ্াবে সকল জীবের সেবা ক'রে গেছেন 
মহাজীণনের করুণার প্রতঅবণ-ধারায় গ্রা ণিমাত্রকেই 
নিষ্ণাত ক'রে আর জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন 
এই কথাই ঝলে-ঘত্র জীব, তত্র শিব।” এই 
উপলব্ধি বাল্যে তার পক্ষে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল 
এটা ভেবে দেখবার বিষয় নয় কি? 

ছেলেবে্লোয় তাকে গলা-নমান জলে নেমে 
গাভীর জন্তে দ্লঘাস কাটতে হয়েছে। ধানের 
ক্ষেতে কখনও বৌদ্রদগ্ধা_কখনও বারিম্নীতা হঃয়ে 
গিয়েছেন তিনি “মুনিষদের” জন্কে মুড়ি নিয়ে, শেষে 
পঙ্গপালে ধান নষ্ট করছে দেখে তিনি ছুটে গিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


ক্ষেতে ক্ষেতে ধান সংগ্রহ করেছেন। মা সারদার 
পর ্ঠামান্ুন্দদীর পাচ ছেলে ও এক মেয়ে 
হ/য়েছিল--ছেলেবেলায় ভাইবোনদের লালন পালন 
করতে মাঁকে তিনি সাহাধ্য করতেন। পশুপালন ও 
ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাধ। তার গুণে খেলার 
সঙ্গিনীর মুগ্ধ হ'ত। বাল্যকালে শ্রাশ্বমার প্রধান 
খেলা ছিল কালী বা লক্ষ্মী মুতি গড়ে পূজা করা 
পূজা করতে করতে তিনি ভাবে বিভোর হঃয়ে 
যেতেন। সঙ্গে গাম্তীধভাব, 
সচরাচর বালিকাদের মধো ছুলভ। আমাদের 
গদাধর যার সঙ্গে তার মঠ্যলীল। প্রকট হয়েছিল, 
তিনিও শৈশবে শ্ররুষ্চ ও নিমাই-এর মতো ছ্রস্ত 
ছিলেন; অবশ্য চঞ্চলতার মধ্যেও তার প্রকৃতিতে 
পরিষ্ফুট হত নির্জনতা-প্রীতি, একাগ্রতা ও 
ভাবতম্ময়তা । 

মা দুঃখের বেশ ধরে দরিদ্র ব্রাহ্মণগূহ জন্ম 
নিয়েছিলেন, তাই তার মা শ্ঠামান্ুন্দগীর সকল 
প্রকার সংসারের কাজে তাকে ছায়।র মত অনুসরণ 
করতে হয়েছে,_চরকায় হুতো পধস্ত কেটেছেন। 
ছয় বছরের মেয়ে খন বিবাহের পর কামারপুকুরে 
পতিগৃহে যাত্র। করলেন তখন শ্ঠামান্ুন্দরী তীর 
নয়নের মণি সারদার অভাবে সংসারের সকল দিকে 
অন্ধকার দেখেছিলেন-ঙার মৌনম্রান মুখে হাসি 
ফুটতে বেশ বিলম্বই হয়েছিল । 

পাচ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রামার বিবাহ হ'ল 
দৃক্ষিণেশ্বরের ভাবোন্মাদ পৃজাগী ঠাকুরের সঙ্গে 
পাত্রের বয়দ যখন চব্বিশ তথন পাত্রী হলাদিনী 
শক্তির জীবন্ত বিগ্রহরূপিণী মা সারদ] ষষ্টবর্ষে 
পদার্পণ করেছেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে 
এই ছুইটি হৃদয়ের পার্থিব লীলাঘর রচনা করবার 
জন্তে শুভ বিবাহের দিন নিধণরিত হ'ল । বিবাহ- 
রাত্রেই গদাধরের হাতের মাঙ্গলিক সুত্র বরণ- 
ডালার প্রদীপ-শিখায় দগ্ধ হয়ে যায়। অপ্রসন্ধা 
পুরনারীদের তীব্র মন্তব্য ও সর্বপ্রকার অমঙ্গলের 


শান্ত সরলতার 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ | 


দুঃশ্চন্তা দূর ক'রে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে 
তুললেন সক গদাঁধর সুমধুর হ্যামাসঙ্গীত গেয়ে । 

বাসর-কক্ষ থেকেই শ্রাশ্রমার সঙ্গে শ্রীরাম- 
কষ্ণের দেহাতীত আত্মিক সম্বন্ধ_-এইথান থেকেই 
মায়ের আজীবন মগাব্রতের সুত্রপাত। তাঁর পর 
পতিগৃহে এসে চন্মমণির লক্ষ্মীর ঝাপি মাথায় ক'রে 
নিয়ে আশ্রুদা গাহ্স্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করলেন । গদাধর 
দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে গেলে বালিকাবধূ স্বতঃগ্রবৃত্ত 
হ'য়ে স্বামীর চরণ পৌত করে স্বচন্তে পাখার 
বাতাস দিয়ে তার শ্রান্তি দূর করেছিলেন। মায়ের 
বুদ্ধিম্তা, প্রীতির শিদশন ও পতি-ভক্কি, যা 
শৈশবে প্রকাশ পেয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে 
পরম বিস্ময় । 

শ্ব্ুরাঁলয়ে কয়েক দিন থেকে গর্দীধব নববধূকে 
শিয়ে কামার কুরে ফিরে গেলেন ।  মাতৃভক্ত 
গন্দাধর জননীর ইচ্ছানু|রে কিছু কাল কামার- 
পুকুরে ছিলেন ; আর পারলেন শা, তার সাধনভূমি 
দাক্ষণেশ্বর তাকে ডাক দিল। এর পর থেকে 
বিরছিণা বুকে কখন পাতগুে শ্বশঠাকুরাণীর 
কাছে, কখনও না পিত্র।লয়ে অবস্থান করতে হ'ত। 

মা ছেলেবেলায় কয়েকাদন মাত্র পাঠশালায় 
গিয়েছেন, শ্বশুরালয়ে অবসর-সময়ে পাঠাভ্যাস 
করতেন এতেও তাকে গঞ্ধনা সহা 
তবু তার উৎসাহ ত্রাস পায় নি। পরবতীকালে 
মা অল্প স্বল্প পড়তে পারতেন এবং মাবুত্ত করে 
"নিয়েছেন কত সপীত ও ছড়া; আর আমরা 
পেয়েছি তার বহু মমুল্য ব।ণী। 

তন্ত্র ও বেদান্ত সাধনার শেষে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর 
সঙ্গে শরীরামকষ্জ কামারণুকুরে এলে জয়রামবাটী 
থেকে লোক পাঠিয়ে শ্শ্্রনাকে আনা হয়। 
আরামৰষ্জ তাকে আনয়নের ব্যাপারে আপত্তি 
করেন নি, উপসিতও হন নি ১ কিন্ত রবী ব্রাহ্মণী 
চিন্তিত হয়ে ছলেন। দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে 


থেকে ব্রাঙ্মণী ঠাকে অবতার-পুরুষ জেনেও মায়ের 
৪ 


করতে ঠয়েছে। 


শশ্রমা সারদাদেবী 


৬২৫ 


আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়েছিলেনঃ কিন্ত 
তোতাঁপুরী নিঃশঙ্ক ছিলেন_-তিনি বলেছিলেন, 
“বিয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে, যার আত্মসংযম 
আর আত্মজ্ঞান পাঁকা, তার মন টলাতে কেউ 
পারে না মনে যে গেরুয়া পরেছে, তারই তে! 
হয়েছে আসল সন্গাগ- ব্রাহ্গণী হয়তো ভেবেছিলেন 
এই দম্পতীর সংযমের বাধ ভেঙে যেতে পারে। 
যা চোক ব্রাহ্মণী ভৈরবীর দুশ্চিস্তাও উদ্বেগ অচিরে 
অপসারিত হয়ে গেল । ত্রাঙ্গণীর অন্তরে যে চিন্তার 
আলোড়ন উঠেছিল, শশীম। তা মন্থমান করেছিলেন, 
কিন্তু ব্রাঙ্গণীর এ রকম আচরণ সম্পর্কে তিনি নীরব 
ছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীমুখ থেকে ব্যক্ত হয়েছে__ 
নাঁমনী-ঠাকরুণের আচরণ প্রথম প্রথম কেমন 
থাপছাড়া মনে হ'ত, কিন্ত তাতে আমার মনে কোন 
তিনি যে ঠাকুরের গুরু-মা গো। 
মামি তাকে নিজের মা গার শ।শুডী ঠাকরুণের 
মতই ভক্তি কবতুম।?******সন্তানের মঙগবের জন্েই 
গুরুজনেরা সময় সময় কঠোর 'মাচরণ করেন। 


ক্ষোভ ভয় নি। 


গুরুজনের কোন কাঁজেই দোষ “দপতে নে । 

তাহার অক্লান্ত সেবা-যত্ব পেয়ে ঠাকুরের ভগ্ন 
স্বাস্থোর পুনরুদ্ধার হ'লে মা বলেছেন_ ঠাকুরের 
সঙ্গে কামাবপুকুরে এই কয়মাস নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে 
কেটেছে; কত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, কত রঙ্গরসের কথ! 
হ'ত, দিনরাত যে কোন্‌ পথে চলে গেছে তা 
বুঝবার ও অবসর পাওয়া যেত না। 

কাঁনারপুকুবে ছয় সাত মাঁদ এমনি ভাবে কাটিয়ে 
ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। মা সারদাও 
জয়র।মনাটীতঙে ফিরে গেলেন। তার চিত্ত স্বামীর 
ধানে মগ্র থাকত; তিনি অন্থতব করতেন 
নৃদয়মধো আনন্দের পুর্ণ ঘট? পূর্বের মতই রয়েছে । 
পিত্রালয়ে তাকে গৃহকর্নে ব্যাপৃত থাকতে দেখ 
যেত-_তীর মন ছিল নিলিপ্ত, দিব্যভাবে মগ্ন। 

এমনিভাবে ছু'বছর চলে গেল। মধুরবাবু 
ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদিকে যখন মায়ের 


৬২৬ 


কানে এসে পৌছল--ছো'ট ভটচাষ পাঁগলের মতো 
হয়েছে, কোমরে কাপড় থাকে না, কখন হাসে, 
কখন কারে, কথন বেহুশ থাকে, কখনও কথা 
বলে না, তখন তিনি চঞ্চল ইয়ে উঠলেন_ ধীর! 
স্থিরা অচঞ্চলা কিশোরীর মন দিব্য পুরুষের জন্ে 
ব্যাকুল হ'ল__এই ভেপে যে, কে তার সেবা করছে, 
আর কেই বা তাকে দেখছে । পল্লীমেয়েরা তার 
কাছে আযতে লাগল পাগলা স্বামীর জন্তে সমবেদনা 
জানাতে, মা গম্তীর হ'য়ে থাকতেন। 

১২৭৮ সাল, দোল-পুণিমা৷ আগত প্রায়। এই 
উপলক্ষে শ্রীপারদাঁমণির কয়েকজন দুর-সম্পকীগা 
আত্মীয়া গঙ্গাক্নানের জন্তে কলকাতার যাত্রা করছেন 
শুনে মা তাদের সঙ্গী হবার অভিপ্রায় জানাতে, 
রামচন্দ্র স্বয়ং তাকে নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা 
হলেন, পথ প্রায় ত্রিশ ক্রোশ। পারে চলা পথ 
ধরে সকলে দলবদ্ধ হ'য়ে তারকেশ্বরের পথে যাত্রা 
করলেন । পদব্রজে ছুট ক্রোশের অধিক পণ মা 
সরদা কথন অতিক্রন করেন নি। দুর্দিন চলবার 
পর তিনি দারুণ জরে আক্রান্ত হলেন। এই 
অবস্থায় তাব দিব্দর্শন হয়েছিল । গভীর রাত্রে 
তিনি 'এক শ্ঠামাঙ্গী নারীর ম্নেখশাতল স্পর্শ অন্তভব 
করলেন। মা বলেছেন--বপে আমার গায়ে 
মাথায় হাত বুশিখে দিতে লাগল-এমন নরম ঠগা 
হাত, গায়েব জাপা জুড়িয়ে গেল। বললে, আমি 
দর্ষিণেশ্বব থেকে আস্হি” ঠাকুরের দশনলাভের 
ব্যাকুলশা প্রকাশ ক'রে যখন শ্রাশ্ীমা জ্বরে গীতা 
হওয়ার জন্তে আক্ষেপোক্তি কগ্ললেন, তখন সাস্তবনা 
দিয়ে সেই নাগী বললেন_-“সেকি, তুমি দক্ষিণেশ্বরে 
যাবে বই কি, ভ্ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাকে 
দেখবে, তোমার জন্তেই তো তাকে সেখানে আটকে 
রেখেছি” । 

পরি5য় জিজ্ঞাসা করায় সেই নারী বললেন-_ 
“আমি তোমার বোন হই” | এই সব শুনতে শুনতে 
মা ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন মেয়েকে সুস্থ দেখে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-_-১১শ সংখ্যা 


রামচন্দ্র আবার যাত্রা আরম্ত করলেন আর মেয়েকে 
পালকিতে তুললেন । যথা সময়ে শ্রীশ্ীম৷ দক্ষিণেশ্বর 
এলেন। ঠাকুর তাঁকে পারে আহ্বান করে 
বলে উঠলেন_-এতর্দিন পরে এলে? আর কি 
সেজো বাবু আছে যে, তোমার যত্ু হবে' সেজে! 
বাবু মথুবানাঁথের অকাল বিয়োগে ঠাকুর কাতর 
হয়েছিলেন। শ্রাশ্ীমা ঠাকুরের সদয় দাক্ষিণা 
পেয়ে পরম গ্রীতি লাভ করলেন । ঠাকুরের বিশেষ 
তত্বাবধানে ও ওুঁষধ-পথা দিতে মা আরোগালাভ 
করলেন । ঠাকুর শ্রীশ্ীমাকে নিজের ঘরেই পৃথক 
শযায় শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, কখন কখন 
উভদে এক শয্যাতেও শরন করতেন । ঠাকুর প্রায়ই 
দিব্যভাবে মগ্র হতেন। এমময়কার রাত্রির কথায় 
শ্রম! বলেছেন_সে কি অপূর্ব বিব্ত।ব ! 
কখনও ভাবের ঘোরে কথা, কখনও হাসি, কখনও 
কানা, একেবারে সমাধিতে স্থির এই 
রকম সমস্ত রাত। দেখে ভয়ে আমার সর্বশবীর 
কাপত, মার ভ।বতুম কখন রতটা পোহাবে” | 

শ্রশীমার সঙ্গে এক ঘরে এক শয্যায় শুয়েও 
দৈহিক সম্পর্কশৃতা গরসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন, “ও যদি 
এত ভালো না গত, তবে দেহবুদ্ধি আস্ত কিনা 
কে বলতে পারে ?? 

শশ্রীরামকৃষ্জ ও শ্রাখখীসারদামণির অতাবন্দিয় 
দাম্পন্য জীবন-লীলার অনুরূপ ছবি ইতিপুবে আর 
দেখা যায় নি। আহারের সময় ঠাকুর শিশুর হার 
আবার-আপত্তি জানাতেন, পধাপ্ত পরিমাণে মাহার 
করতেন না। মা তাকে অতিশয় যত্েব সঙ্গে 
এবং অনেক অনুরোধ ও কৌশলের দ্বারা ভোজন 
করাতেন। শ্ররামরৃষ্ত একদ। রঠস্তচ্ছলে বলেছিলেন 
_-ণ্আমার মতো লোকের স্ত্রী কেন প্রয়োজন? 
এই দেখছ না, পেটে যা সয়, এমন সব খাবার 
ইনি না থাকলে এমন যত ক'রে কে রেধে 
খাওয়াত? কে এই দেহের যত্ব করত 1-- 
নহবতথানার ক্ষুদ্র কক্ষে শ্রীমাকে কত অসুবিধার 


কখনও 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


মধোই না থাকতে হয়েছে? তার মধোই পিছানাপত্র, 
চালডাল, তরিতরকারি, থাঁলাৰাটি ইত্যাদি সংসারের 
নিত্য-গ্রয়োজশীয় জিনিস রাখতে মেঝেতে স্থান হ'ত 
ন। বলে দড়িব শিকাঁতে মাগার ওপরও নানা জিনিস 
ঝুলিংয় রাখতেন শ্রীমা।। একটু অলতর্ক হ'লেই 
মাথায় আঘাত লাগা।র সম্ভাবনা ছিল, কখন মাথায় 
লেগে কষ্টে সংগৃগত জিনিষপত্র মাটিতে পড়ে 
যেত। এই অপ্রশস্ত ঘরে ও অনস্থা-বিশেষে সন্কীর্ণ 
নিড়ির নীচেও রান্না হ'ত। আহারাদির পর 
আবার ধুয়ে মুছে এই ঘরের মধ্যেই শয়নের বব 
এখানেই আশ্রয় 
পেত আম্মীয় অনাত্মীয় ভক্ত নারীরা । ছোট 
সন্কীর্ণ ঘরেই মাকে পুজা জপ-তপ করতে হয়েছে । 
'আবার রাত্রি তিন্টার সময় শোচক্নানাদি অন্ধকারে 
সমানণ্ত কবতে হত । আশ্রম নিজেই বলেছেন-_ 
রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলার বৈকালে 
সিড়িতে একটু রোদ পড়ত-_তাইতে চুল শুকাতুম 
তখন মাথায় অনেক চুল। 'একটুধানি ঘর, তা 


এত কষ্ট মা স্ব করেছেন। 


'আবার জিনিষপন্ধে ভরা । উপরে সব শিকে ঝুলছে। 
রারে শুয়েছি মাথার উপরে মাছের ই।ড়ি কলকল 
করছে, ঠাকুরের জন্তে পিঙ্গিমাছের ঝোল হত 
কিনা । তবু আর কোন কষ্ট জানিনে_কেবল 
যা শৌচে যাবার কষ্ট। দিনের বেলায় দরকার 
হ'লে রাত্রে যেতে হত । কেবল বলতুম, হরি হরি ॥ 
বোধহয় অশোকবনে সীতাদেবীরও এরূপ কষ্ট ছিল 
কখনও কথনও ছু'মাদেও হয়তো একদিন 
ঠাকুরের দেখা পেতেন না! মনকে বোঝাতেন, 
মিন তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ 
ওর দর্শন পাৰি ?” 

শ্ীবামরুঞ্চের ভ্রাতুণ্পুত্রী লক্ষ্মীদ্দেবী অনেক সময়ে 
মায়ের সঙ্গে নহবতথানায় বাস করতেন ও মাকে 
কাজে-কর্সে সাহাধ্য করতেন। গৌরীমা বহু তীর্থে 
তপস্তার পর দক্ষিণেশ্বরে আসলে ঠাকুর তাঁকে 
শ্রশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন__-“ওগো৷ 


না । 


শ্শ্রীমা সারদাদেবী 


৬২৭ 


ব্রহ্মময়ী, সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন 
সঙ্গিণী এলো-”। বয়মে গৌরীমার অপেক্ষা 
্ীকীমা চার বছরের বড় ছিলেন। মা অত্ন্ত 
লঙ্জাশীনা ; ত্বকে অনগুগঠন্বতী দেখা যেত-__ 
কোন পুরুষ মান্ু-ষর, এমনকি মম্ধরঙ্গ সন্তানদের 
সামনেও বাঠির হ'তে অত্যন্ত সঙ্কে'চ বোধ করতেন। 
একটি সঙ্গিনী পেয়ে শখমার নানা প্রকার সুবিধা 
হ'ল-_-বাইরের কাজে সংবাদ আনান-প্রানে, 
ঠাকুবের পরিদেশনে মা-ঠাকরুণ গৌবীমার সাহচর্য 
পেয়েছিলেন। গোপালের মা, কৃষ্ণভািনী, গোলাপ- 
মা প্রভৃতও মাঝে মাঝে এপে মায়ের কাছে 
থাঁকতেন। 

শেষদিকে লোকজনের আনাগোনা এত বেড়ে 
গেল যে, তার পক্ষে একটিবার ঠাকুরের দেখা 
পাওয়াই দুর্ঘট হয়ে উঠত । মা বলেছেন, "অনেক 
দিন দেখাই পেতৃম না, একবার দেখ! পেলে 
ভাবতুম-মহা, আবার দর্শন পাবো তো ?? 

“কোন দিন ঠাকুরের ঘর একটু ফাকা দেখলেই 
গোপালের মা ছুট এসে বলঠেন,_ ও বৌমা, 
শিগগির চলো, গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এসো । 
তোমার্দের একত্র না দেখতে পেলে মনে আমার 
তৃপ্তি হয় না। ওঠ, শিগগির চলো, আবার কে 
কখন এসে পড়নে |--আমার আনন্দের জন্যে তার 
মনে এত ভালোবাসা জমা ছিল 1” 

লঙ্ষ্মীমণি একদা বেলতলায় দেখেছিলেন - ঠাকুর 
শিবের মত যোগাসনে বসে আছেন, তার বাম পাশে 
বসে মাতাঠাকুরাণী হাঁসছেন। তিনি ভাবতে 
লাগলেন__'একি হ'ল?” এইমাত্র খুড়িমাকে ন'বতে 
দেখে এলাম, দিনের বেগায় খুড়িমা এখানে এলেন 
কি করে? বিন্ময়াবিষ্টা হয়ে লক্ষমীমণি নহবত- 
থানায় ছুটে গিয়ে তার খুড়িমাকে দেখলেন রন্ধনের 
আয়াজন করতে, পরনে সেই রকমই একথানা শাড়ী । 
তাকে কিছু না বলে উধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে তিনি 
বেলতলায় সেই দৃশ্যই দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। 


৬২৮ 


একবার জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসবার 
সময়ে তারকেশ্ববের পথে তেলোভেলো৷ মাঠের 
কাছে অতি বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তরে সন্ধার পর 
মা-ঠাকুরাণী ডাকাতের সন্ুথে পড়েছিলেন। এই 
সব ডাকাত শুধু যাঁরীদের যথাসর্বন্থ কেড়ে নিত না, 
সময়ে সময় খুনও কণরত--কালীর সম্মুখে নরবলি ও 
দিত। মা ডাক।তাক যাছ্মন্ত্রে যেন করায়ত্ত 
করেছিলেন।  ভীতিবিহ্বশ গাজরের মধ্যে 
একাকিনী শীশ্নাকে ডাকান্গৃহিণী আশ্বপ্ত করে, 
আদর-আপায়নের দ্বারা চটির কুটারে রেখে দিয়ে 
পরিএ পৌছে দেওয়ার ব্যপস্থা 
করেছিল । ডাকাত-দম্পতা 


তারকেশ্বরে 

পরবশীকালে এই 
দঙ্গিণেশ্বরে তাদের কন্তা ও জামাতার জন্তে ফল 
মিষ্টান্ন এনেছে মার এনেছে তাদের জদয়ের অর্ধ্য। 
শ্রশ্রামার সঙ্গে ডাকাচের পিতী পুত্রী সম্বন্ধ হয়েছিল । 

লক্ীনারায়ণ মারোয়াড়ী সেবার উদ্দেশ্তে দশ 
হাজার টাক ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত করলে ঠাকুর 
সে টাকা মাকে নিতে বলেছিলেন। মা উত্তরে 
বলেছিলেন--সে কি হয়? আমি নিলেও তোমার 
নেওয়৷ হবে, গে টাকা তোমার সেবাতেহ খরচ 
ইবে। তুমি বে-টাঁকা নেবে শা, আমি তা কি ক'রে 
নেব? ও টাকা আমাদের চাইনে?। 

পরমহংদদেব বলতেন--রক্ম ও শক্তি অভেদ | 
যখন শিক্ষিয়, ত!কে ব্রহ্ম বলে কই; যখন স্য্টি স্থিতি 
প্রলয় করেন তখন শক্তি বলি, কিন্তু একই বস্তু 
অগ্রি বললে অগ্নি দাহিকাশক্তি বুঝার, দাহিকাশক্তি 
বললে, অগ্রিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে 
অন্তটাকে চিন্তা করবার যো নেই,__ এই কথারই 
তিনি রূপ দিয়ে গেছেন শ্রশ্রীমার সঙ্গে তার জীবন- 
লীপার মধ্য দিয়ে। মাতৃতত্ব ছুক্দের়। বাইরের 
মানুষ দেখেছে তাকে অবগুঞনবতী, তাঁকে চিনতে 
পারে নি, তার স্বরূপ বুঝতে পারে নি, তার রূপের 
বিভূতিকে প্রত্যক্ষ করেনি। মাতৃশক্তি দ্বার ন! 
খুলে দিলে পরমপুরুষের কৃপা কেমন ক'রে হবে? 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্--১১শ সংখ্যা 


আর কেমন করেই বা জ্ঞান-প্রজ্ঞানের তেতর 
প্রবেশ করবার অধিকার পাওয়া যাবে! এ কথা 
ক'জনই বা বুঝেছে, আর কজনই বা ভেবেছে ! 

শ্রীবামকৃষ্ণ বিভ্রান্ত বিশ্ববাসীকে সতা উপলব্ি 
করাবার জন্তে আত্মতত্ব, শিবতত্ব ও শক্তিতত্রের মুল 
হৃঞ্টি দেখিয়ে দেবার জন্কে আর বিশ্বের সমগ্র 
নারীজাতিকে শ্রেষ্টস্থানে বসিয়ে পৃথিবীর পুজা অর্পণ 
করলার জন্তে আজীবন মাতৃসাধন! ক'রে গেছেন; 
আৰ মাতৃশূজায় পূর্ণাহুতি শিয়েছেন ষোড়শী- 
পূজায়। জগতের কল্যাণ কামনা কারে তিনি 
শ্রীশ্রীমাকে আত্মপ্রকাশ করবার উদ্দেশ্তে বলে- 
ছিলেন_-'হে মই!শক্তি, তুমি প্রকাশিত হও)? 

তার পূজা বন্দনা বার্থ হয়নি। তার পৃজিত। 
অবগুগনবতী সহধসিণী আবরণ উন্মোচন ক”রে ধীরে 
ধারে নিজেকে বিশ্বকল্যাণের জন্থে জগজ্জনণারূপে 
প্রকাশ করেছিলেন। ভাবীঘুগের জনক-জনণনীর 
রূপ ধারণ ক'রে ভিন্ন দেহে মহাশক্তি উনবিংশ 
শত।ব্বীতে যে ভাবে দক্ষিণেশ্বরে লীলা ক'রে গেছেন 
তা কোন ঘুগে হয়নি, কখনও হবে কি না 
জানিনে। পাথিব-সম্পকভাব-বিবজিত দেহাত্মাবাধ- 
বিশ্বত এক অতীন্ত্িয় লোকের রহস্তঘন আবরণে 
আবুত ব্রাঙ্গণদম্পতী দেখার অতীতরূপে আপনাদের 
ম্যলীল! দেখিয়ে গেছেন। ভবতারিণী-মন্দিরের 
অনতিদূরে প্রাঙ্ণসংপগ্ন উত্তর-পশ্চিম প্রকোষ্ঠে 
শ্রশ্থীফলহারিণীর পুজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণীকে 
পূজা করে বারংবার প্রণত হয়েছিলেন এবং তার 
পাদ্দপদ্মে পুস্পাঞ্জগি ও নানা উপচার নিবেদনের 
পর সাধনার জপমালা অর্পণ ক'রে বিশ্ববাসীকে 
বিশ্মিত করেছিলেন। পুজা-সমীপনের সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রশ্মা ও ঠাকুর উভয়েই সমাধিমগ্ন-__ এ চিত্র সম্পূর্ণ 
অভিনব ! স্ষ্টির প্রারস্ত থেকে আজ পরধস্ত পৃথিবীর 
কোথাও এরূপ মহিমময় ঘটনার অবতারণা হয় নি। 

শ্রশ্রীমা একদিকে ঠাকুরের সহধর্মিণী, সেবিকা, 
শিষ্কা ও অন্গগতা উপাসিকা, অপরদিকে তার 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


উপাস্য ইট্টমুর্তি ; ব্যবহারিক জীবনে বরণীয়া শ্রদ্ধেয়া 
গৃহিণী আর পারমার্থিক সাধনায় জাগ্রতা কুল- 
কুগুলিনী। ঠাকুরের: ভাবাবস্থায় সারদামণি তাকে 
জিদ্ঞাসা করেছিলেন-বিল দেখি আমি কে ?-- 
ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন-_-“যে স| এ নহবতখানায় 
আছেন-_ধিনি এই দেহের জন্ম দিয়েছন, যে মা 
এ মন্দিরে জগন্জনণীর প্রতিমারূপে রয়েছেন- সেই 
মা এহরূপে এখানে সেবা করছেন? । 

ঈ॥শ্রীমাও স্বামীর মধো জগন্মাতার দিব্যশীলা 
দর্শন করতেন। ১৮৮৬ খুঠটান্দে ১৬ই আগষ্ট 
ঠাকুর মহাসমাধিমগ্র হ'লে তিনি আতনাদ করে 
উঠলেন--মা কালী গো, কোথায় গেলে গো ?:-. 
ঠাকুরের মঠাপ্রস্থানের পর শুস্রীমাই রামকুষ্জ-সজ্বের 
প্রাণশক্কিদাপীরূপে অধিঠিহ। 
সন্তানেরা মাতৃনেত পুগিলাভ ক'রে বিশ্বজগতে 
রামকৃষ্জ-মঠিমা গ্রচার-দ্ধারা ভারতের হৃতগোৌরৰ 
পুনরুদ্ধার করেছেন। ঠাকুরের দেভত্যাগের পর 
শ্রম বহু শীথে গিয়েছেন, কিন্তু বুন্দীবনেই তার মন 
খুব বসেছিল । এখানে প্রায়ই তাঁর সমাধি ভ'ত;বাঁর 
বার সমাধি হওয়ায় অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, 
মাও বুঝি মর্তালীলা সংবরণ করতে উচ্ঠতা | 

মাতাঠাকুরাণা যে সময়ে বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়ির 
এক বাড়ীতে বান করছিলেন, মে সমরে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রব্রজ্যায় যাত্রার পুবে এই স্থানে 
এসে সবার্থলাধিক মায়ের চরণ বন্দন! করে 
প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুরের শাম যেন সারা 
পৃথিবীতে জয়ঘুক্ত হয়। 

বরপুত্রকে শ্রশ্ীমা গ্রাণভরে আনীাবাদ করে- 
ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রশ্থমাকে জ্যান্ত 
দুর্গা” -রূপে দেখতেন । বাঁবুরাম মহারাজের মা ছুর্গা- 
পূজা করবেন শুনে তিনি লিখেছিলেন__'বাবুরামের 
মার কি ভীমরতি হয়েছে, জ্যান্ত ছুর্গা ছেড়ে 
মাটির প্রতিমা পূজো করতে যাচ্ছে, গিরিশচন্্ 
১৯০৭ খুষ্টাবধে তার বাড়ীতে দুর্গাপূজা করবার 


হয়েছিলেন-তার 


শ্শ্রীমা সারদাদেবী 


৬৭৯ 


সময়ে শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী থেকে এনেছিলেন । 
শ্রীপ্ীম। বলরামবাঁবুর বাড়ীতে এসে অবস্থান করতে 
লাগলেন। মহাষ্টমীর দিন সব্দিপূজার কিছু আগে 
গিরিশচন্দ্র শুনতে পেলেন বে, মা মাগতে পারবেন 
না_-জর হয়েছে। গিরিশচন্রের অন্তর ভেঙে 
পড়ল। বললেন-মা না এলে কার পূজা হবে? 
সন্ধিপূজার পমর় হ'য়ে এল, গিরিশচন্দ্রকে উপস্থিত 
থাকতে হবে। কিন্তুতিনি উপস্থিত থাকবেন না 
বলেই ঠিক করেছিলেন, এমন সময়ে শুনতে 
পেলেন--ও গিরিশ, মা এসেছেন, শিগগির 
এসো ॥ আনন্দে দৌঁড়ে নীচে গিয়ে গিরিশনন্তর 
দেখলেন_মা প্রতিমার সম্মুখে । গতর রাত্রিতে 
ছিল সন্ধিপৃজ্জা। বলরামবাবুদ্নের বাড়ীর পাশের 
গলি দিয়ে মা ইটে এসেহিলেন আর গিরিশচন্দ্রের 
বাড়ীর পিছনের দিকের দরজার দীডিয়ে করাঘত 
ক'রে ডেকেছিলেন, “ওগো, আমি এসেছি, দরজা 
খোলো” ঠিক সেই সমরে সন্ধিপৃজা শুরু হয়েছে। 

জীবনের নানা পিচিত্র সত্যকে মা গভীর- 
ভাবে উপ্ন্ধি করেছেন-প্রা্কৃতিক দৃশ্যাবণা 
তার অন্তরে কত ভাবই না ফুটিয়ে তুলত! শ্রী € 
হীর পরিপূর্ণ তাই লক্ষ্য করা গেছে মায়ের মধ | 

শক্ষেত্রে গিয়ে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ ক'রে রশ্রীমা রামলালদাদার পত্তীকে বলে- 
ছিলেন_“ওর কি কম দুঃখু বৌমা! ব্যথায় ওর 
বুকটা থে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। দেবতা আর অস্থুরে 
মিলে যে যার লভ্যগণ্ডার জন্যে সমুদ্ধ,রকে মন্থন 
করলে; ওর অতলগর্ভে লুকিয়ে রাখা ধনরত্বু, 
অমৃত, কত কি লুটে নিলে, শেষে কিনা ওর 
প্রাণাধিক কন্তা কমলাকেও কেড়ে নিলে! পিতার 
এ বুক-চেরা ছুঃখু কি কম গা ? মেয়েকে একবাঁরটি 
ফিরিয়ে পাঁবার জন্তে সমুদ্দরের এত আর্তনাদ । 
এরূপ মৌলিক চিস্তাধারাই বা কজনের মধ্যে 
পাওয়া গেছে! 

১৩১৬ সালের জোষ্ঠ মাসে শ্রীত্রীমা গোপাল 


৬৩৩৩ 


চন্দ্র নিয়োগী পেনে (বর্তনান ১নং উদ্বোধন লেনে ) 
আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহ প্রবেশ করেন । এই দেণী- 
পীঠেই জ্ঞানভক্তির ঘুগল ধারায় নিত্য নিষ্াত হয়ে 
উদ্বোধন” এ যুগের শক্তি-উপাসনান আত্মপমাহিত। 
এখাঁনে বসেই শামা দিয়ে গেছেন ভাবী মানুষের 
পথনির্দেশ ; এখানেই তার অর্চনা ক'রে গেছেন 
সিষ্টার নিবেদিতা, পিষ্টার স্ভিশ্চিয়ানা, ধীরাম(তা, 
দেবমাতা প্রভৃতি সাগরপারের জ্ঞানগরিষ্ঠা মহিলারা ; 
মাতৃরূপে এখানেই মা অধিকাংশ থেকেছেন, দীক্ষা 
ও উপদেশ দিয়েছেন ও স্নেচাঞ্চল পেতে সন্তানদের 
আশ্রর দিয়ে ভাবস্তন্ত পান করিয়েছেন । 

শ্রীত্ীমায়েব সঙ্গে পাশ্চান্তা মহিলাদেরও ভাবের 
শাদান প্রদান চলত । এ প্রসঙ্গে কালা-বৌ গিজ্ঞ সা 
করেছিল--হাণ মা, আপনি তো ইংরেজী জানেন 
না, তবে দেবমাতাকে বোঝাচ্ছেন কি ক'রে? 
ম। ভেসে হলেছিলেন--“প্রাণের একটা আলাদা 
ভাষা আছে কিনা, তাই প্রাণে গ্রাণে সব বোঝা 
যায়? পাশ্চান্তা মঠিলারা রামকৃষ্ণ-সাধনায় তন্ময় 
হয়ে থাকতেন, আর মায়ের কাছে তারা জপধ্যান 
পূজা প্রভৃতির ক্রিয়াপদ্ধতি শিখতেন। 

মা বলতেন-_- খুব জপ করবে। 
কাঁজের শেষ নেই, কাজ করতে করতে জপ করবে। 
“জপাৎ সিদ্ধি, জপ হতেই সিদ্ধি আসে'*'""" 
নারীর সম্পর্কে তিনি বলেছেন--“কল্তারূপে, পত্বী- 
রূপে, মাতৃরূপে সকলবূপে সেবা করাই নাবীর ধন্ন। 
মেয়েমান্নষের পবিত্র থাকা কি কম জিনিস ! সতী- 
মেয়েমানুষেরসা মনে মুনি খষ দেবতা গন্ধর্ হাত 
জোড় করে স্তব্ধ হ/য়ে ঈাড়িয়ে থাকেন।'-_ মেয়েদের 
বিদ্যাবুদ্ধি ঝড় কথা নয়, রূপ-গুণও বড় কথা নয়, 
মেয়েরা মঙ্গলঘট--পবিভ্রতার। জামা সেমিজ 
সাজসজ্জায় কিছুতে শুচিত। রক্ষা হয় না-নারী 
শুদ্ধ থাকে যদি তার দেহ মন শুদ্ধ থাকে। 

মা আরও বলেছেন--ন্বামীর ভালোমন্দর প্রতি 
লক্ষ্য রাখা যেমন স্ত্রীর কর্তব্য, তেমনি স্ত্রীর ধর্ম 


সারের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


রক্ষা করাও শ্বামীর অবন্ঠ কর্তব্য। সংসারে নানা 
অশান্তির কারণ আছে, মনকে যতটা তার ওপর 
রেখে থাকতে পারো ততই প্রাণে স্বথ ও শাস্তি, 
না হ'লে অশান্তি; যে কর্দিন সংসারে থাক কেবল 
ভগবানকে ডাক । ভালবাসাতেই ভক্তি হয়। কোন 
জিনিসকে নাড়াচাড়া করতে করতে-ভালবাসা 
আসে, কালো কুচ্ছিৎ একটা ছেলেকেও নাড়তে 
চাঁড়তে আরম্ত করলে মান্তে আন্তে তার ওপর 
ট।ন আসে, ভালোবাসা আসে। 

বহু সন্তানের অসঙ্গত আব্দার তাকে রাখতে 
হয়েছে, অনেকের মবিবেচনার জন্তে তাকে অনেক 
অন্থবিধাও ভোগ করতে হয়েছে । তিনি বলেছেন__ 
“আমার কাছে এসেমে মা ধলে পাড়ার, তাকে যে 
আমি ফেরাতে পারিনে ।” 
মহিমা, বুহভ্তম পরিবার পেতে মা প্রত্যেক 
সন্তানের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রেখেছিলেন। প্রত্যেকেই 
তার স্নেহের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছে। 
আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। 

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ঘনিয়ে আসবার 
কয়েকর্দন আগে যখন শ্রমার জাবন-হুর্য অন্ত- 
দিগন্তের কোলে আত্মগোপন করবার জন্তে উদ্ভত 
হ'ল, তখন তিনি করুণ!ধরঁ-কঠে বললেন-'যার! 
এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আমবে, 
আমার সকল সন্তানকেই জানিয়ে দিও মা-আমার 
তালে।বাঁস1, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে” । 

তারপর এল সেই বিদায়ের মালগ্ন। শ্রাবণের 
রাত্রে বাদলের ধারার মত বয়ে গেল চতুর্দিকে 
অবিশ্রান্তবেগে অশ্রধারা । বিদায়ের ক্ষণেই কি এল 
মিলনের পরম মৃহর্ত! গ্রকৃতিও প্রণতা হ/য়ে রইল। 
পূর্ণানুতির শেষে শুরু হ'ল বর্ষণমুখর শ্রাবণের 
আতনাদ-_মাতৃহারা সন্তানেরা কাতর হ'য়ে ডেকে 
উঠল--মা, মা-” ! 


মা এসেছিলেন কল্যাণী কৌমারী শক্তিকে 


এ তো! মায়ের গ্রকৃত- 


উদ দ্ধ করতে, আর দেবীত্বকে জাগ্রত করতে নারীর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


মধ্যে, সে কাজ সম্পূর্ণ ক'রে রূপের ঘর থেকে বিদায় 
নিলেন- আমাদের হৃদয়ের আসনে বসে রইলেন 
শ্রীীমা সারদেশ্বরী হয়ে, জাতিধর্ম ও দেশকালের 
অভীতলোকের মধিষ্টত্রী দেবী জগজ্জণনী শ্রীঞখমা 
সারদার করুণ আজও বধিত হচ্ছে। 

শ্ীখ্ঠাকুরের তিরোভাবের পর যতবারই শ্র শ্রম 
বৈধব্যের বেশ ধারণ করতে গেছেন লৌকিক 
আচারের মধাদা দিতে, ততবারই ঠাকুর তাঁকে 
দেখা দিয়ে নিষেধ করেছেন, তার পক্ষে সধবার 
বেশ ত্যাগ করা কোন দিনই হয়াণি। এঞজন্তে অজ্ঞ 
গ্রামবাসীর বক্রোন্তি করেছে, শেষে যখন তারা 
বুঝতে পারল তখন সম!লোচনা থেকে বিরত হ'শ। 

প্রথমে যে দিন শ্রাঞজমা মোনার বাপ! থুলছিলেন, 
ঠাকুর তীর হাত ধ'রে বলেছিলেন-আমি কি 
নরেছি ঘে, বিধবার বেশ ধরবে ? গৌগীকে জিজ্ঞাসা 
করো, সে ও-সব শা জানে । ঠাকুর আনৃশ্ঠ 
হওয়ায় মনে তর দৃঢ় ধারণা হ'ল--না না, তিনি 
[আছেন, আজও আছেন, আমার কাছেহ আছেন। 

আমাদের মনে অনুরূপভাবে দৃঢ় প্রত্যয় আছে 
ষে শ্রুশ্মম। আছেন, আজও আছেন, আমাদের 
কাছেই আছেন। আজ যদি এপে থাকে বিশ্ব 
মনরে আমাদের গ্রধাগ তুলে ধরার পরম ক্ষণ, 
তাহ'লে দে গ্রদাপে যেন জলে জনক-জনণী রামকৃষ- 
সারদার মালোকবিকাঁ। আজ্জ যার্দ এসে থাকে 
আমাদের ফসল তোলার ধিন, তা হ'লে মে ধিনকে 
সুন্দর ক'রে তুলতে যেন আমরা সন্ধান করি 
কোন্‌ সে ক্ষেত্রে কোন্‌ বর্ষণমুখর ক্ষণে অমৃতের 
বীঞ্জ বপন করা হয়েছিল-যার ফলে প্রত্যক্ষ 
হয়েছে দিকে দিকে ছায়াশীতল মেঘচুষ্ধী বনম্পতি, 
আর দিগন্তব্কিতি ফলভারে জুয়ে-পড়া সুরম্য 
বাথি-বিতান। 


শ্রশ্ীমা সারদাদেবী 


৬৩১ 


পূর্ববর্তী অবতার পুরুষদের জীবন-কাব্যে 
উপেক্ষিতা হয়ে রয়েছেন তাদের সহধমিণীরা। 
নিজদের ম্বামীর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে তাঁরা নিজেদের 
অস্তিত্বকে নিঃশকে লুকিয়ে রেখে আত্মবিলোপের 
সাধনা ক'রে গেছেন--কত নিদ্রাবিহীন রাত্রি গেছে 
তাদের প্রশীক্ষায় কেটে, পদধবনি শুনবার আশায় 
কত মুহতই ন| তদের কেটে গেছে উতৎ্কণ্ায়, কত 
দুশ্চর তপস্ত।ই না তারা ক'রে গেছেন শ্বামী-দেবতার 
চিত্র বুকে কারে-কত তাগ, কত মায়ামমতার 
অভিব্যক্তি, আত্মনিবেদন ব্যথাব্দেনার 
ইতিহাস, কত নিঃশঝে ধ্যান্মৌনা তপস্ষিণীর মত 
জীবন্যাপনই না তীদের 
গেছে_কে তার সংখা করবে, আর কেন্ই বা 
করবে সন্ধান । 

কিন্তু রাঁমক্ঞ্চ-অবতারে তার বাতিক্রম। 
শ্রমাকে তিনি কাছে রেখে রূপারিত ক'রে 
গেছেন স্বচ্ছ মধাদিশের মত। তার বিচিএ সাধনার 
চৈঠন্ত-শক্তিম্বরূপিণী শ্রুশ্রাম। ছিলেন তার সহধমিণী, 
নিতালীলাসঙ্গিনী, সহচরী, সেৰিকা-মায়ের মধো 
তিনি দেখেছিলেন 'ভবতারিণাকে | এই ব্র্গময়ী 
সারদাসুন্নরী মানব-সভ্যতার হা তহ।সের এক অপূর্ব 
বিচিত্র অভিবাক্তি_বিশ্বের অণন্তসাধারণা শ্রেষ্ঠ 
মহায়পী নারী। তারই লীপার ভাষ্য করেছেন 
পার্থিৰ ও মাধ্যম্মিক লোকের বিশিষ্ট কৃতী পুরষগণ। 

শ্ীঞমা। ঘে সত্যধন আমাদের জন্তে রেখে 
গেছেন, শিজেদের সাধনার দ্বারা সেই ধনের যেন 
গৌরব ও মহিমা অক্ষুপ্র েখে যেতে পারি, আর 
যুক্তিবাধীদের ব'লে যেতে পারি, বস্তববিশ্বের অন্তরালে 
বহু রহস্তই প্রতিভাত হ'য়ে থাকে, যা মানুষের জ্ঞান 
ও বুদ্ধির আগাচর; সেখানে যুক্তিতর্ক মৃত ও 
নান্ডিকতা নীরব । 


কত 


ভেতরে অন্ুক্ত রয়ে 


শরণাগতি 
স্বামী জীবানন্দ 


ধর্মক্ষেত্রৰপ কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকষ্ণ বিষ 
সখা অজুনিকে জ্ঞান ভাক্তি ও নিষ্ষাম কমের কত 
উপদেশ দিলেন_-উপনিষৎঅরণ্য থেকে শ্রেষ্ঠ 
পুষ্পগুলি চয়ন ক'রে মালা গেঁথে সথার গলার 
পরালেন, তবু তো গুনের বিষগ্নতা গেল না--তাই 
সবশেষে অতি গুহা কথা তার শ্রন্খ থেকে 
উদগত হ'ল £ 
সর্বধর্মীন পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ। 
অভং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষযিষ্য।মি মা শু5১ | 
--এই অভয়বাণী অজুটনের প্রাণে শাস্তিবারি সিঞ্চন 
করল-ত্তিনি পরম নিশ্চিন্ততায় শ্ঁভগবানের 
শরণাগত হ'লেন। 
সাধকের অমুল্য সম্পদ “শরণাগতি? গীতার শেষ 
কথা £ হে জীব, সব কিছু ছেড়ে একমাত্র 
ভগবাঁনকেই আশ্রয় করো । শরণ।গতি-লাভের 
উপায় কি? উপায়-ঈশ্বরলাভের পক্ষে অনুকূল 
কর্ম করা এবং প্রতিকূল অর্থাৎ ঈপ্বরলাভের পথে 
বিদ্নকর কর্ম না করা, সকল অবস্থায় শ্রীনগবানকেই 
একমাত্র সহায়, আশ্রয় ও রক্ষাকতা ভাবা । 
আচাধ মধুস্থদন সরম্বতী বলেছেন, সাধনের 
অভ্যাসের তারতমাবশতঃ শরণাগতির তিন প্রকার 
ভূমিকাভেদ হয় £ “ঈশ্বরের আমি”, ঈশ্বর আমার 
এবং “আমিই ঈশ্বর? | 
তশ্যৈন্বাহং মমৈবাঁসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা । 
ভগবচ্ছরণত্ং স্তাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ ॥ 
শরণাগতির প্রথম ভূমিতে বোধ হয় আমি তাহার 
_-এখানে শরণাগতি মু । উদাহরণ £ 
সত্যপি ভেন্বাপগমে নাথ তবাঠং ন মামকীনন্ত্রমূ। 
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্তরো ন তারঙ্গঃ। 
__শ্রীশক্ক াচার্যকুত-ষটুপদী 


"হে নাথ, ভেদ চলে গেলেও চিরকাল “আমি 
তোমার”, “তিমি যে আমার” ইহা কখনও নয় । 
সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ না থাকলেও 
সকলেই বলে “সমুদ্রের তরঙ্গ+, “তরঙ্গের সমুদ্র 
কেউ তো! বলে না ।” 
ভক্ত ও ভগবান শ্বরূপতঃ অভিন্নঃ কিন্তু 
শরণাগতির প্রথম অনস্থায় ভক্ত নিজেকে ভগবানের 
ংশ ছাড়া চিন্তা করতে পারেন না। নিজের 
যা কিছু সব ঈশ্বরের উপর সমর্পণ করেই তাঁর 
আনন | তার ইহকাল পরকাল, সুখঢঃখ, ভালিমন্দ, 
ধর্ম অধর্ম ভগবানের উপব দিয়ে ভগবান যখন 
যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকতে চান তিনি__ 
যেন “ঝড়ের এটে। পাতা” হয়ে ! 
শরণাগতির প্রাথমিক ভাবটি ঘনীভূত হ'য়ে, 
পরিপন্কতা লাঁভ করলে সাধক দ্বিতীয় ভূমিতে 
আরোহণ করেন । এখানে শরণাগতি মধা বলযুক্ত- 
বোধ হয় “ভগবান আমার” | উদাহরণ £ 
হস্তমুত্ক্ষিপ্য ধাতোইসি বলাৎ কষ্চ! কিমদুতম্‌। 
জদয়।দ্‌ যদি নিধাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ 
শকষণকর্ণামৃত, ৩ ৯৭ 
“হে কৃষ্ণ! জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছ, 
এতে আশ্চধ হবার কী আছে? আমার হৃদয় 
থেকে যদ্দি চলে যেতে পার, তবে তোমার পৌরুষ 
বুঝতে পারি ।” 
অন্ধ বিল্বমগল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের পথে নি:সজ 
হয়ে চলেছেন, লীলাময় শ্রাভগবান খেলাচ্ছলে 
বালকবেশে তাকে পথের নির্দেশ দিতে দিতে সঙ্গে 
সঙ্গে যাচ্ছেন। বি্বমঙ্গল ঠাকুরের বড়ই ইচ্ছা 
বালকবেশী কৃষ্ণের স্থুকোমল শ্রীহস্তখানি একটি 
বার স্পর্শ করেন। কোন রকমে একদিন হাত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


ধ'রে কেসলেন-মনোবাঞ্চা পূর্ণ হল; কিন্ত লীলাময় 
সম্পূর্ণরূপে ধরা দিলেন না, সবলে হাত ছিনিয়ে 
নিয়ে লুকোচুরি খেলতে লাগলেন । 

ভক্তের হৃ'য়ে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে । “আমি 
তোঁমার*-_ এই ভাবটি অন্তর্থ 5: তার স্থান অধিকার 
ক'রে নিয়েছ “তুমি আমার” এই ভাব- তুমি 
আমার অন্তরে অন্তুম্তল | হৃদয়ের মধ্যে যে 
তোমাকে পুবে রেখে দ্বার রুদ্ধ কারে দিয়েছি 
পাল!বে কোথায়, কেমন করে? প্রথম স্তর থেকে 
আরও নৈকট'পোধ--মপিক হব আম্মীর 51 পৃর্বের 
অবস্থায় ছিল ঈখরের উপর শিঙ্জেকে ছেড়ে 
দেওয়া চার উতবে গোবর করা চলেনি- এই 
করতে হবে বলে। দ্বিতায় সুর ভগবানের 
উপর জোর চটলে--ভক্কের চিত্ত পুশ্থুম মনুবাগের 
রঙে বর্জচ ঠায়ে ওঠে ভক্ত ভগবানের অপূর্ব 
লীলা] মাস্বাদ্ূন ক'রে ধন্য হন। 

শণাগতর তৃতয় ভমিতে অধমাত্র অর্থাৎ 
(শাগাগতির অণপি-সবোন্তম এখানে 
সাধকের অইৈতাসুভুতি হয়_বোধ হয় “আমিই 


তিনি? | 


অবস্থা । 


উপাঠরণ £ 

সকলমিণমহং চ বাসুদে ১, 

পরমপুমান্‌ পরনেশ্বণঃ স একঃ। 

ইতি মতরতলা ভব আঅনস্তে, 

হৃদয়গণে ব্রঙ্জ তান্‌ বিচায় দূরাং ॥ 

_ক্ছ্গুবাণ, যমগা চা, ৩।৭1৩২ 

“্ারল-জঙজগমাত্মক সমুদয় জগং ও আমি এবং 

বাস্থদেব-স্বরূপ পরমপুক্ষ 'একই, অন্বিঠীয়_এই 

প্রকার গ্থিরনিশ্চয়ভাপ ধানের হৃদয়ে সদা বিগ্ঠমান, 

ছে দূত! তাদের কাছে তুমি কথন যেও ন|। 

রহ্ধনৃষ্ট“স্পন্ন তত্তবেত্তাদের দূৰ থেকে পরিত্যাগ 

ক'রে চলে যেও ।” (দূতের প্রতি যমের উক্ত) 
তৃঠীর স্তবে সাধকের থে উপলব্ধি তা অনাউ্‌- 

মনপোগো5র- বোধে বোধমাত্র। 

অন্তরাত্ম রূপ, 


৫ 


যিনি সক্ল বস্তুর 
সকলের সার ও আনন্দন্বরূপ, 


শরণাগতি 


৬৩৩ 


নিতামুক্ত ও ণিত্যসত্তাস্বরূপ তিনিই সাধকের অন্তরে 
বাহিরে এবং সর্বত্র । 

ভক্তরাজ প্রহলাদ গঞথমে শ্ীতগবানের স্তব 
মরস্ত করলেন £ 

নমস্তে পুগুরীকাক্ষ নমংন্ত পুরুণষাত্ম | 

নমন্ডে সর্বলোকাত্মন্‌ নমন্ডে তিগ্ার্গ কুণে ॥ 

নমো ব্রহ্মণাদেবায় গোরাঙশণহভার চ) 

জগঞ্গিত'য কষ য় গোবিন্দায়ু নমো নম ॥ 
কিস্ত এইভাবে শা করতে করতে তন্ময় ভ*য়ে 
অবশষে একেবাবে ভাদাত্মা পাভ ক'রে উচ্ফসত 
অআঅনেগে বলঙে লাগণেন £ 

সর্বগত্ব'দণন্স্ত স এবাচমবন্থিচত | 

ম্ঃ সর্বমচং সর্ব মঘ়ি সবং সনাতনে ॥ 

অহমেবাক্ষয়া শিতাঃ পবমাত্মাস্বল শ্রয়ং। 

ন্গসংজ্রেহহমেশীগ্রে হথান্তে 5চ পবঃ পুমান্‌॥ 

( পিঞুগুবাণ ) 

_ সেই অনস্ত সর্গত» তিনিই আনি । আমার 
থেকে সমস্ত উৎপন্ন, আঁ'মই সমস্ম, আমাতেই 
সমস্থ) আমিই অক্ষর, নিতা, পরমাত্া, তরঙ্গ; 
হুর পূর্বেও আমি, পরেও মামি । এখানে ভক্ষের 
পরিণত হয়ে গেল 
বেদান্ত ভাগবৰত-_-সব 


“তিনি জ্ঞাশীর আমিতে 
দ্বৈত অদ্বৈত, জ্ঞান ভক্তি, 
একত্ব লাভ কণল। 
শরণাগতির মুল উৎস ভালবাপা। জীবের 
অভয় আশ্রয় ভগনানকে এঁকান্তিক ভাবে হালপাসতে 
না পারলে আম্মলনর্পশ সম্ভব হয় নাসে যেঘন 
তেমন ভালবাসা নয়, “ঠালন।সি বলে ভালপালি, 
কেন ভাল'সি জানি ন'-এইভাবের ভালবাসা! 
শরণাগতির মুল অনুত্বাগ হ'পেও ইগ| যে ঈশ্বর- 
কৃপা-সাপেক্ষ, তা শ্রীবামকৃষদেবকে গিরিশ১ন্দের 
ঘবকল্মা” দেওয়ার ঘটনাটি থেকে বেশ বোঝ! যায় £ 
রামকৃষ্ণের কাছে কয়েকবার আসা-যাওয়ার 
পর গিরিশচন্দ্র নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ চাইলে 
ঠ[কুর তাকে সকাল সন্ধ্যায় ভগবানকে ম্মরণ করতে 
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বললেন। গিরিশবাঁবু কোন নিয়ম-কাঁন্ুনেরই ধার 
ধারেন না- শ্নানাহারেরও কোন নিয়ম নেই তার, 
কেমন করে গুরুবাক্য পালন করবেন! নিরুত্তর 
রইলেন তিনি-উপদেশ-পালনে অসমর্থ হবেন 
কিনা কিছুই বলতে পারলেন না। করুণাময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শোবার আগে শুধু একটিবার মাত্র 
ভগবংস্মরণের নির্দেশ দিলেন | গিিশচন্দের পক্ষে 
তাও সম্ভব নয় যে! চিম্বা ভয় নৈরাশ্রে তার 
চিত্ত বাকুস। এদিকে শ্াণামক্ষের অধবাহানশা, 
মধুরহান্তে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত; তিনি ভাবমুখে 
বললেন, পতুষ্ট বলবি, তাও যদি না প|রি+_ আচ্ছা, 
তবে আমায় বকল্মা দে ।” 

পচ সিকে পাঁচ আনা” বিশ্বাসের অধিকারী 
গিরিশবাবু মনে প্রাণে অনুভব করলেন, করুণার 
নিগ্রহ নররূপী নারায়ণ তার ইহপরকাঁলের সব ভার 
নিলেন ;--আর ভাবনা কি? এখন থেকে নিশ্চিত 
হওয়া যাবে। আনন্দে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল । 

গিরিশচন্দ্র এখন নিশ্চিন্ত, কিন্তু শয়ন ভোজন 
উপবেশন সমস্ত কর্মের মধ্যেই এ এক চিন্তা 
“শ্রারামকৃষ্চ আমার ভার নিণ্ছেন,_কী অপার 
করুণ তার!” নিয়মের বন্ধন এড়াতে গিয়ে 
ভালবাসার কঠিন বন্ধনে বাধা পড়েছেন ! প্সাঁধন- 
ভজন-জপ-্তপ-ব্ূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত 
আছে, কিন্ত যে বকল্মা দিয়েছে তার কাজের অন্ত 
নেই--তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে 
হয় ভগবানের উপর ভার রেখে তার জোরে পা-টি, 
নিঃশ্বাটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া “আমি'টার 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব--১১শ সংখ্যা 


জোরে সেটি করলে 1”__গিরিশবাবুর এই ধরনের 
উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, অঠ্তুক কপাসিন্ধু 
শ্রীরামকুষ্জ গিরিশচন্দ্রকে কি ভাবে শরণাগতি বা 
ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাবটি দিয়ে তন্ময় ক'রে 
'রেখেছিলেন। শ্ররামকষ্জ গিরিশচজের হাত ধরে- 
ছিলেন; পিতা যেমন পুত্রের হাত ধ'রে থাকলে 
তার পতনের ভয় থাকে না- তেমনি গিরিশচন্ত্রেরও 
আর পদস্থণনের ভয় ছিল না। 

সঠম্র প্রচ সত্বেও যথন কৃতকাধতাঁর আভাস 
দৃষ্টিগোচর হয় না, সব দিকেই শুধু ব্যর্থতার 
পরিহাস ও পুরুষকারের অক্ষমতার পরিচয়, 
তখন শরণাগতি অনলম্থন ছাড়া কোন উপায়ই 
থাকে না! অনন্টোপায় অবস্থাতেই যে অনন্ধশরণের 
আশ্রয় গ্রহণ ! মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা! (17৪৩ ৬111)-র 
শক্তি আর কতটুকু । অগহায় অবস্থাতেই মানুষ 
আপন ক্ষুদ্র মনের ক্ষুদ্র ইচ্ছাটিকে ঈশ্বরের বিরাট 
মনের বিরাট ইচ্ছার সঙ্গে এক তানে মিলিয়ে দিতে 
চায় আর তার অন্তর-বীণায় যেন এই বাণী বঞ্কত 
হয়ে ওঠে £ 

ঘো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং 

যো বৈ বেদাং্চ গ্রঠিণোতি.তন্মৈ। 
তং হ দেবমাত্মনুদ্ধি প্রকাশং 
ুমুক্ষুর্বে শরণমহং গ্রপছ্ছে ॥ 

_যিনি আদিতে ব্রন্মাকে স্যষ্টি করার পর তাকে 
বেদ প্রদান করেছিলেন, মুক্তির ইচ্ছায় ( স্ুথ- 
দুঃখের পারে যাবার জন্তে ) সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক 
দেবতার শরণ নিলাম। 


মহাপুকুষ-বাণী 


'নাহং, নাহং ; তু, তুহু; শরণাগত, শরণাগত; ; 
এ কথাগুলি ঠাকুরের উচ্চারিত,_মহাবাক্য ; 


জপ করলে সিদ্ধি হয়। 


দুনিয়ার নরনারী-যা দেখে এলাম 
ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ 


ভ্রামামীণের জীবনে সব চেয়ে বড় লাঁভ__ 
আত্মীয়তার বোধ_-যে বোধে দূর নিকট হয়, পর 
আপন হয়। ছুই ছুই বার নানা জাতির ও নানা 
ভাষাভাষীর সংস্পর্শে এসেছি--তার থেকে এই কথা 
নিঃসন্দেহে বলতে পারি বর্ণের বৈষম্য, ভাষার 
অন্তরাল, আহার ও বেশনুষা বিভিন্নতা মানুষকে দূর 
করে না;ঃসব মানুষের অন্তরে রয়েছে এক সরল 
ও সহজ মানবতার বোধ যা সমস্ত ব্যবধান ও সমস্ত 
আড়ালকে অতিক্রম কণরে পথককে বুঝিয়ে দেয় £ 

'জগৎ জুড়িয়৷ এক জাতি আছে 

সে জাতির নাম মানুষ জাতি ।* 


কিছুদিন পূর্বে বিশ্বরাষ্্রপরিষদে এক তদন্ত 
সভ! বসেছিল সেই সংসদে বড় বড় নৈজ্ঞানিক, 
ৃ্তবিদ্, এতিচাগিক এভূতি ছিলেন। তাদের 
গবেষণার ফ.ল সিদ্ধান্ত হয়েছে_জগতে মানুষের 
সমস্ত বৈষমাসত্তবেও ম'নুষ এক জাতি । ককেশাস, 
নিগ্রো, মূঙ্গাল প্রভৃতি নাম পিয়ে এই সাধারণ 
মানবত্বকে অস্বীকার করা মুটতা। 


আমি পণ্ডিত নই হনয় দিয়ে মন্তুভব করতে 
চেয়েছি _দেশে দেশে মানুষ মানুষ রয়েছে থে 
এক অথগ্ড সগ্তার যোগ। নাণা দেশের, নানা 
মানুষের মধা আমবা পাই এক সর্বব্য।পী আত্মর 


স্পর্ণ_যে আত্মা প্রিয়, সুন্দর, প্রেমপূর্ণ। 


এটি দে'ঝ তে একটি গল্প বলি--গল্প নয়, সত্য 
ঘটন।| ইস্তানবুলের স্বপ্রময় প্রাসাদের পাশ দিয়ে 
নেমে চলেছি-_-গোল্ডেন হর্ন জাহাজ-ঘাটের দিকে 
যাব এশিয়ার উপকূলে একটি শহরে-_বসফোরাস 
প্রণালী পার হয়ে। এক জায়গায় কতকগুলি তুর্কা 
বসে চা পান করছিলেন। তদের সম্বোধন ক”রে 
প্রশ্ন করলাম, আপনারা কেউ কি ইংরেজী জানেন? 


একজন মপিন-বেশ বুদ্ধ তুকাঁ উঠে বললেন-__ 
অল্প অল্প জানিঃ আপনার কি গ্রয়োজন ? 


বললাম, জাহাজ-ঘাটের রাস্তাটি বাতলে দেন 
যদি, বড়ই সুখী হই। 

বৃদ্ধ হরতে। জাহাঙ্জের শমিক, নরতো! এ ধরনের 
কোনও কাজ করেন_-পানপাঁত্র সরিয়ে রেখে 
বললেনঃ চলুন আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব । 

এই ব'লে বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। 

সেখান থেকে জাহাজ-ঘাট দু” ফাল" হবে। 
বৃদ্ধের সাথে সাথে চললাম--তিনি তুকীতে অন্ত এক 
জনকে প্রশ্ন ক'রে টিকিট-ঘর জেনে ণিশেন; 
ত|রপর টিক্টি দিতে বললেন, আমি পকেট থেকে 
পরা বার করছি-_বুদ্ধ বললেন, রাখুন, আমিই 
টিকিট কাটছি। 


তারপর ঠিনি আমাকে জাহাজে নিয়ে একটি 
স্বন্দর আসনে বপিয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় 
নিলেন । টিকিটের দাম নিসেন না মামিও জোর 
ক'রে তা পিতে পারলাম না। 


£ 


পথে চলতে চলতে বৃদ্ধ জেনে শিয়েহিলেন_- 
আমি ভারঠীয় হিন্দু--ঠার পঞ্চিংয় বলেছিলেন 
তিনি তৃর্ধী মোসংলন। এ স্বজাঠীয় বা স্বধমীর 
প্রতি আতিথেয়গা নয় । এখানে দেথে এলাম-- 
মানুষে মঠান্‌ দেবতাকে, ধার মহাম্ভবতা 
দেশোত্তৰ ও কালোন্তর । 
তাই ভারতব্ষব প্রাতাঠিক জীবনের সংকীর্ণতার 
মধো রোজই শ্রদ্ধার মঞ্জলি দিই এই নাম-পপিচয়- 
হীন ক্ষণিকের পথপ্রদর্শককে, আর স্মরণ করি 
কবিগুরুর কবিতা £ 
পুরানো আবাদ ছেড়ে যাই যবে, 
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে, 
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নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন, 
সে কথা যে ভুলে যাই । 
এখানেই তো দেখা পাই সেই বিশ্বদেবের-ধিনি 
মানুষের জীবনে মঠামঠিমায় দীপ্ত পান। 
ভাবতন্ষের বাহিরে যে জিনিসটি সব চেয়ে 
চোখে পড়ে মেটি হ'ল মানুষের ভীবনের গ্রুতি 


প্রীতি । বহু শহাব্ীীর দরিদ্র্য, পরাধীনতা ও 
অশিক্ষা আমাদের দেশের মান্তষের শ্বাভাবিক 
স্ৃর্তিক নিঠাশম ক'রে ফেলেছে এখানে মানুষ 


যেন বাচতে চায় না কোনও প্রকারে দিনগত 
পাপ্গয় ক'রে বৈতরণার শেষ খেয়া পার হওয়ার 
কিন্ত পুথিবীর সবত্রহই মানুষ 
বলছে তাবরশ্ববে বলছে 2 
মপ্িতে চাঠিনা আমি, স্থন্দর ভুবনে 
মান্য মাঝে আসি বাচবারে চাই । 
তাইতো! তাদের কাজের অন্ত নেই, চেষ্টার সীমা নেই। 


জনক সে বাগ্র। 


মরুূকে তাবা মরু বলে মানত চায় নানভাকে 
করবে শম্ত হা,মল। ঢুরাবোহ গিবিকে তারা 
সমীহ করনে নাতাকে করবে আারাম নিকেতন । 
প্রকৃতির সমন্ড বিরূপতা তারা স্ুষ্টী, শোভন ও 
সুন্দর ক'রে তুলতে চাইছে । 

এই ভান প্রীত মাছে বলেই ভাবা কেবলই 
কাজ করছে তাদের কাছে অপময় নেই । নিউ 
ইয়র্কের একটি কলেজে আমি “বুদ্ধের গীনন ও বাণী, 
সম্বন্ধ একটি “ক্ৃতা সেখানকার 
ঞ.থতম মনে 


দিয়েছিলাম। 
সকল ছাত্রছা,ণীহ পরিণতবয়স্ক | 
করেছিলাম_তারা শুধু সেদিনের শ্রোতা । কিন্তু 
যে অধ্যাপকের শ্রেণা, তিনি আমার ভূল ভেঙে 
দিয়ে বললেন, তারা সবাই পড়ছে। 

আমি আশ্চষ হয়ে এই সব বয়স্ক নরনাগীর 
আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথা ম্মরণ করি। ওথম 
জীবনে দেবী সরস্বতীর যে কৃপা লাভ হয়নি, পর 
জীবনে সেট] তারা সংশে।ধন ক'রে নিচ্ছে । বৈদিক 
খে প্রার্থনা করেছিলেন- জীবনে এক শত বৎসর 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


বাঁচবেন; কিন্তু সে বীচা আমাদের মতো জীবনাতের 
বাচা নয়_বীাচার মতো বাঁচা, আযুর পূর্ণতাকে 
তারা পরিপূর্ণ করবেন প্রাতাতিক সাধনায়। রোজই 
নূতন নৃতন কিছু জাঁনবেন_নুততন নুতন কিছু 
শিখবেন। এটা আমেরিকার নরনারীর জীবনে 
প্রতাক্ষ কবেছি। 

এই জীবন-গ্রীত্র ফলে কর্মের প্রতি দেখেছি 
এদের অফুবস্ত অনুবাগ--সা*ফ্রানিসকো বিমান- 
ছাটিতে আমায় নিতে এসেছিলেন-_ মহাবিগ্তা- 
ভবনের একজন পি. এইচ-ডির ছাত্র_ অথ? তিনি 
অবলীলাক্রমে কুলির মত আমার সমস্ত জিনিস 
বয়ে মোটরে তুপলেন। এটা কোনও বিজ্ঞাপনী 
দৃষ্টান্ত নয় এট; তার স্বাভাবিক শিত্যকুত্োর সঙ্গ । 

পরে দেখেছি নিকট ও নিবিড় সা১চয়ে_ এই 
স্ুন্দর ওরুণট কেমন সহজে বিদ্ভাভনে কত রকমের 
তথাক্থত ছোট কাজগুলি করেন এর জন্য অথ 
শুধু সেবাব্রুতর খাতিরে তিনি সেই 
বিগ্ঠামন্দিরের ঘর ঝাট দেওয়া, ধোওয়-মোগা,) 


প্রভৃতি যাব ণিয় 


নেন না। 


আসবাবপত্র ঠিক করা, রান! কর! 
কাজ করেন। 

আর 
তশ্ময়তা ! 
আমাদের সুধীর] বলেছেন, সঙা এব 
স্থট্টি-_তপন্তার ফলে মানুষ যা চায়, হাই পেতে 
পারে । কিন্তু এ ভাবনা এ দেশে আজ আর নেউ। 


একটি লক্ষ্য কবনার ব্ষয়_তপস্তাঁর 
তপন্যার অদশটি মামাদের দোশব 
»পশ্ায় পিশ্বের 


তাব-তন্ময় হ'য়ে আদ্শর জন্ক সর্বপ্রকার ত্যাগ 
্বীকার করবার যে সাধদা__-সে সাধন! দেখে এলাম 
আমেরিকায়। 

একটি মাত্র লোকের কথাই হুলি। 
গেনস্বরো-_তিনি সানফ্রানিসকো সহরে /১7050- 
( এশিয়। 
গবেষণা-পর্ষিদ) প্রতিষ্ঠা করেছেন একক অ্যবসায়ে, 
নিষ্ঠায় ও বিশ্বজিৎ যাঁ!জ্ঞকের ভ্যাগতব্রতে। তিনি 
ছিলেন ব্যবসায়ী; কিন্ত মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ 


তার নাম 


081 :9080210% 001 /31917 5100013 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


তার হৃদরক স্পর্শ করল--তিনি তাই তার সবন্ব 
দিয়ে এই মহাবিগ্ভাভবন প্রতিষ্ঠা করেছেন । 

আতিথেয়গার কথা একটু বপি। একদিন 
অনন্য ভারতব্ষে এমন অবস্থা ছিল, যখন খিনা 
সম্বলে হিমালয় হ'তে কুমারিকা . পরিভ্রমণ সম্ভব 
ছিল, কিন্ত মাক্স আমাদের হনয় ছোট হয়ে গেছে। 
কুদ্রত্ত্ন চাপে আমবা অতিথি-৫সবার আপর্শকে 
একপ্রকার ভু'লই গেছি । সানফ্রানিলকো থেকে 
যথন চিক্ষাগো যাই তথন ওখানকার এক ভদ্র- 
লোককে চঠি লিখি, মামি চিকাগোয় সাত ধিন 
থাকব তাববাতীত, যর্দ তিনি আমায় হান দিতে 
পারেন-_-হুবে পএপাঠ যেন আমায় জানান। 

পণোত্ পাই নি ১ টিকাগে!য়ু কোনও হোটেলে 
থাকব এ ঠিক কারে চলেছি । আমার প্লেন 
নামলে নিমান-অফিসের লোক বলল £ ডক্টর দাশ, 
আপনার একটি সংবাদ অহ্ে। 

পিদেশ |বভুই-_কে দেবে সংবাদ । উৎসুক 
বশ্ময়ে তার দিকে চাহল।ম। বক্তা বললেন, 
'মহিলার নাম মিলেস উইলসন, তার ফোন নশ্বর-? 

বললাম, আপান তাকে ডেকে ধিন না। 
আমি ফোন ধরে 
বললাম, আমি ডক্ট? দাশ কথা কই'ছ। ওপার 
থেক ছেদে এশ প্রীত সরস কন্বর_ডক্টর দাশ, 
পৌছেছেন-1 

ই] 

দেখুন, আপনার চিট দেরিতে আপায় উত্তর 
দে€য়া হয় নি_-মাপ'ন মামাদেব অতিথি । 

আপনাদের বাসায় কি করে পৌহাব? 

ভদ্রমহিলা বললেন_-মামকা ছুঃখিত, বিমান- 
ঘটিতে আপতে পারহি না, আপনি ওদের 
এয়!র-টামিনাসে মাস্থন, সেখানে আমরা আসছি; 
_মাপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসব 
সেখান থেকে । 

সমন্তার সমাধান হ'ল-তৃপ্থির নিঃশ্বাস ফেলে 


ভদ্রলোক ফোন করলেন। 


দুনিয়ার নরনারী--যা দেখে এলাম 


৬৩৭ 


বাঁচলাম। তারপর সাত দিন ধ'রে আমার জন্য 
তাঁরা কত ভাবে শ্রম করলেন_-এই আহ্তরিকতা, 
এই মাধুর্ধ কথনই ভুলব না। 

ওদেশের সব চেয়ে বড় জিনিস প্রত্যেক 
মানুষের স্বতন্ত্র ব্ক্তিত্ব। আমাদের লক্ষ লক্ষ 
মানব ব্যক্তিত্হীন $ তার! ভাবে না, তারা বোঝে 
নব-_তারা গতানুগতিক পথে চলে । 

কিন্তু ওদেশে প্রতিটি ম.নুন আত্ম-বিকাশের 
কথা ভাবছে । শুধু ভাবছে তা নয়» সেই ব্যক্তিত্ব 
পরিস্ফু'ণের জন্য কত চেষ্টা, কত সাধনা ! 

নিউইয়র্কর খিওজফিক্যাল সোগাইটিতে 
বক্তৃতার শেষে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আলাপ 
করল, বলল- এমন মর্মম্পশী কথা বহুদিন শুনি 
নি। আমার নাম এলিন_ আমন না একদিন 
আমার ওখানে" 

বললাম _চেষা করব । 
যাওয়! ভয় ওঠন। 

মেয়েটি একটি চিঠি ধিয়েছিল আমার হাতে । 
সে গারিকা গানের প্রতি তার রয়েছে দরদ ; 
শুধু দরদ নয় ভক্তি । 
পরিচয়-পত্রে লিখেছে £ 
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2ঃথের ব্ষয় সেখানে 


সেই ভক্তির উচ্ফ্াসে সে 
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মেয়েটির আনন্দ-ভাম্বর মুখের কথা মনে পড়ে, 


_-তার লিখত এই কথাগুলি তার অন্তরের উপলব্ধ 
সত্য মনে হয়। 


সেই তর'ণী সঙ্গীতকে আধ্যাত্মিক সাধন! বলেই 


৬৩৮ 


মেনে নিয়েছে-জগতের পরম আনন্দের সাথে 
মানুষের মনকে মেলাতে পারে--সঙ্গীত। সেই 
স্থযুমার সাধনায় সে সুমমাময়ী ; তাই তার গান না 
শুনলেও একগা বিশ্বাপ করি-__:সই তপস্থিনী গান 
করে হৃদয় দিয়ে, তাব কদাধন! অধ্যাতমপাধনা। 

আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল £ ধর্ম করে 
নিরাময়, প্রশমিত করে সমস্ত অকল্যাণ, দূর করে 
সকল ব্যাধি। তাঁর উপরে সে দিয়েছিল এই চিঠি । 

আজ দুরে বসে সেই কল্যাণময়ীর তপস্তার 
কথা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি । 

ধারা স্বাধীন, যারা দপ্ত, তাদের কাছে সৌগন্ু 
স্বাভবিক-__সৌজন্ সেখানে অন্তরেই ফোটে-- 
তাই মানু'ষর কাজে লাগবার জন্ত সেটা স্বাভাবিক । 

নিউইয়র্কের )300081] 7১121) 90001519 
£3$০019000. একটি বই বিনামুল্যে দেবে বলে 
বিজ্ঞাপন দিয়েছিল আমি সেই পুস্তিকাটি আনতে 
গিয়েছিলাম । পুন্ডিকাটির নাম £ “তোমার ভবিষৎ 
তুমি গড়তে পার? । 

আমেরিকা সতাই গণতন্ত্রের দেশ, সেখানে 
মানষ আপনার জীন আপনি গড়ে তোলে । তাই 
এরা আশায় ও আনন্দে লোখ £ 
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একটি বয়স্ক! মঠিলির উপর বিতরণের ভার 
ছিল। তিনি একান্ত সমাণরে মামায় অভ্যর্থন। 
করলেন। আমি বললাম, আপনাদের বিতরিত 
অন্তান্ত বইগুলিও আমি চাই। 

সেগুলি তো এখন আমার কাছে নেই-বস্ুন 
আনি ব্যবস্থা করছি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


তখনই মেয়েটি ফোন করলেন-_থানিক পরে 
বই এল। বই দিয়ে মেয়েটি বললেন, আপনি 
আমাদের বিষয় বি আরও জানতে চান--তবে 
আমার্দের সম্পার্দকের সাথে দেখা করতে পারেন । 

আমি সাগ্রহে শ্বীরুতি জানলাম । 

সম্পাদকও একজন নারী; মিস হার্নের সাথে 
আমার ঘনিষ্ঠ মালাপ হয়েছিল--ভারতবর্ষ থেকে 
চারজন ছাত্রকে তীার্দের আওতায় ডেকে নেওয়ার 
জন্য মনুরোধ জানাই তাকে। তিনি বলেছিলেন, 
আপনি আমার সাথে চিঠিপ্র লিখবেন । 

ধাঁ ন ধা 

স্পেনের পথ দিয়ে চলছি-_-সেদিন রবিবার | 
এক বুদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞসা করলাম আপনি 
ইংরেজী জানেন | 

ভদ্রলোক উত্তব ধিলেন__হাঃ কি চান বলুন। 

আমি মামার জ্ঞাতব্য প্রশ্ন বললাম । ভদ্রলোক 
শুনে জানালেন_ তিনি হাঙ্গেরীয়ান, ভারতের 
প্রতি তার একান্ত শ্রদ্ধা, তারপর--তিনি ভারত 
সম্বন্ধে শুনতে চান। | 

ছুঞ্জনে তথন নিকটবতী উগ্ভানে গিয়ে বসলাম । 
ভদ্রলোক গান্ধী ও নেহেরুর কথা জিজ্ঞাস 
করলেন। তাবপর বললেন, “জাতিভেদ নিশ্চয়ই 
এতদিনে উঠি'য় শিয়েছেন 1, 

এ কথ।র জবাব দেওয়া ঘুস্কিল। বিদেশে ছুটি 
প্রশ্বর জবাব দিতে ভয়ছ,._জাতিভে আর 
শিক্ষা । আমরা কাগজে কলমে যঠই বড়াই করি না 
কেন, স্বাধীন ভারতবর্ষেও ছুইটি বৃ» কলঙ্ক-__ 
জাতিভেদ আর অশিক্ষা। আর তার চেয়ে ঝড় 
কথা -_এই ছুই কলঙ্ক অপনোদনের জন্ত সত্যকার 
চেষ্টা আমরা করছি না। কিন্তু তাকে বললাম, 
“আইনের চোখে ভারতবর্ষে আঙ্গ সবাই সমান ।” 

ভদ্রলোকের অনীম কৌতুগল। ভারতের অর্থ- 
নৈতিক সমস্তা- দারিদ্র্য, শিক্ষা, জনসেবা প্রভৃতি 
বিষয়ে খুটিনাটি অনেক প্রশ্ন করলেন; তারপর 


অগ্রহ্থায়ণ, ১৩৬৪ ] 


আমাকে সঙ্গে ক'রে মাদ্রিদের পশুশালার দ্বারে 
পৌছে দিলেন । 
স্ সা রা 

এথেন্ন শহরে যখন “ভারত-ধর্সের সজীবতা 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই তখন বক্ভঁতা-শেষে এক ভদ্রলোক 
দেওয়ালে বিলম্বতভ একজন গ্রীকের ছবি দেখিয়ে 
বলেন__ইনি ভারতবর্ষে সন্মাসী হয়ে বাম করেন, 
পার দেশে ফিরে মহাভারত এবং অন্থান্ত সংস্কৃত 
শাস্ম গ্রীক ভাষার অনুবাদ করেন। তখন এক 
বদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন, আমি ভগব্দগীতার 
গ্রীক অনুবাদ করেহি_মাপনাকে একথণ্ড দেব। 

আমি বললাম- গ্রীক ভাষা আমার নিকট 
“গ্রীক”তবে পি দেন, সে দান গ্রীসের প্রীতির 
স্পর্শ বলে ম।থায় নেব্‌। 

ভদ্রলোক তার গৃহে ঘেতে বললেন_পরদিন। 
কিন্ত আমার সময় ছিল ণা তাই বললেন, পাঠিয়ে 
দেব ডাকে । 

এই ধরনের গিষ্টি কথা ভাবাবেগে বলি মামরা, 
কিন্ত হতে! পরক্ষণেই ভূলে যাই । ভঠাৎ সেদিন 
পেলাম ডাকে সেই ভগবদ্গাতা ; পড়তে পারি না, 
কিন্তু হবু গ্রীক বন্ধুর প্রেমের প্রতীক হিসাবে সেটা 
রেখে দিয়েছি পরম কৃতজ্ঞতায়। 


সা ঝা সা 


খে 


আমেরিকার আন্তর্জাতিক ছাত্রভবনে কয়েক- 
দিন থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার । টিউবে 
করে যখন আসি-তখন আমার স্থটকেশ 
গ্রভৃতি একা একা বইতে পারছিলাম না, এক 
ভদ্রলোক যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিলেন সেই 
অপরিচিত মহাত্মা অবলীলাক্রমে আমার সুটকেশ 
বহন করলেন। এই মহানুভবতার সাথে আমাদের 
দেশের ব্যবহার তুলনা করলে বেদনা পাই । এই 
আস্তর্জাতিক ভবন থেকে এক কোয়েকার দম্পতীর 
গৃহে অতিথি হই। যাওয়ার সময় এক ভারতীয় 
অধ্যাপক-_ধিনি কলদিয়ায় 7, ][).র জন্য 


দুনিয়ার নরনারী-_-যা দেখে এলাম 


৬৩৯ 


পড়ছেন; তাকে বলেছিলাম, আমার একটি 
স্ুটকেশ রেখে যাই আপনার ঘরে, ছুদিন পরে নিয়ে 
যাঁব। প্রথমে তিনি রাজি হতে চান [ন। 
রা নং না 

করাচীতে %, 1.0. &, হোটেলে উঠি। 
যাওয়ামাত্র একজন মুদলম!ন যুবক সঙ্গে ক'রে নিয়ে 
সব বাবা ক'রে দ্িলেন। ঘরে নিয়ে গিয় বেয়াবা 
বলল, “হুছুব, এহি আপক। হায়” | সেখানে কোনও 
বিছানা ছিল না; বদলাম, বস্তার] ক।হ1? সে 
বলল, “বিস্তারা নেহি মিলেগ। । 

পাশে যে পাঠান যুনকটি ছিল-_মবাচি তন্ভাবে 
সে আপনার ঘরে গেল, নিজের বালিশ বিছান৷ 
চাদর ও কম্বল এনে দিল। নামার ঘরের পাঞ্জাবী 
মুদলমান যুবক দিল আর একটি কথ্'ল। 

তারপর ফিরবার পথে ভারতীয় একটি 
প্রতিষ্ঠানে কয়দিন ছিলাঁম। যিনি প্রতিষ্ঠানের 
তত্বাবধায়ক তাকে বললাম, “ভারতসংস্কাত” প্র9ার 
করতে দুনিয়া ঘুরে এগাম; সঙ্গে বিছানা নেই, 
যদ্দ একটু ব্যবস্থা করেন) প্রথন দুদিন একটি 
সতরঞ্চি এসেছিল» তৃতীর দিন সেটা চলে গেল, 
কাজেই শুধু খবরের কাগজ পেতে ও ওভারকোট 
গায়ে দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। একজন 
পরিচিত পদস্থ বন্ধুকে এই ছুরবস্থার কথা জানিয়ে- 
ছিলাম, তিনি সে দিকে উচ্চবাচ্য না ক'রে অন্ত 
গল্পের মিষ্টালাপে আপ্যায়িত করেছিলেন। 

ছুনিয়ায় জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নরনারীর পাশে 
দ(ড়ালেই আমরা যেন মলিন হয়ে পড়ি। সব দেশে 
ভাল মন্দ আছে, এ কথা সত্য ; কিন্ত আমাদের 
দেশে প্রাণের অভাব দ্রেখা দিয়েছে । আমরা যেন 
জাগ্রত জাতিগুলির সমকক্ষ হ'য়ে উঠতে পারছি না । 

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি__স্বাধীণতা 
যেন আমার্দের বলিষ্ঠ ক'রে তোলে । আমর! 
যেন প্রেমদৃ়ি কর্মী, আশি ও দ্রড়িষ্ঠ মাচুষে 
প্রিণত হই। 


$ 


সমাজ-জীবনে গীতা 
্ামী মহানন্ন 


গীতা পড়েছ কিনা ?-এ প্রশ্নের উত্তরে 
অনেকে বলে থাকেন), “আমি ত ধননজীবন যাপন 
করতে চাই নাঃ আমি ই, ই সংসারে সমাজে 
সুন্দররূপে বাচতে । ভার উত্তরে বলা যায়, 
ভারতের প্রায় সব ধর্মহ সবাঙজীণ ১ সমগ্র জীবনেরই 
পথিকৎ, তাই প্রান সকল ধর্ম গ্রানথুই এ সুন্দররূপে 
বাচার উপায় বলেদেদযা রয়েছ, গাহাতেও তাহ 
আছে। সন্দিগ্ধচভ আবার গশ্ কবে, আমাদের 
গ্রাত্যঠিক জীবনে সহ!রক ভব ঞমন কথাদ কি 
গীতায় আছে? ছে ধয়ল থেকেই আমরা শুনে 
আপগছি £ বৃগ্নংর স শুধু খাতা পড়তে তয়; মুমুফুকে 
গীতা গড়ে শোনাতে হয় * আর শ্াদ্ধবাসরে গাঠা 
দান করতে হয়! সেই গতায় অবারাক করে 
দৈশন্দিন জীবনজিজ্ঞাসার উত্তপ, তথা জাবনের 
সবাবহায় চলার নিংর্দশ থাকবে? শতকর।? আশীভাগ 
লোকেরহ এহ ধারণা ! 

কিন্তু গাহার উতৎসমুখেই দেখছি অন্ন যুদ্ধ 
করতে চলেছেন ১ তিশি রাজত্ব কিরে পেতে ঢান। 
তপোবনের একান্তে ধানে-বসা ঝা তিনি নন, 
সংসারত্যাগা খি্মালরপথের যাণীও নন তিনি। 
জীবন্মৃভার সন্ধিক্ষণে, সমরক্ষেত্রে তিনি 
যোদ্ধা। জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিণব্রত যুদ্ধের 
মুখোমুখি এসে দীড়িয়েছেন$ কে মরবে, কে 
বাচবে, কে জয়ী হবে-কিছুগ জানা নেই । অথচ 
এ তীব্র পরগ্রেক্ষিতে ঈীড়িয়েবযখন তিনি 
বিচপিত, যখন তিনি কর্সকু%, তখনই শ্রী তাকে 
উৎসাহ দিচ্ছেন; বলছেন, “যুদ্ধ কর”; বলছেন £ 

কৈবাং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্ব্যুপপদ্ঠতে । 

ক্ষুং হ্ৃরয়:দৌবপ্যং ত্যক্েভিষ্ট পরস্তপ ॥ 
হে অজুন, ক্লীব হ'য়ে যেও না। এই কাতরত। 
তোমার শোভা পায় না। হৃদয়ের এ ক্ষুদ্র 


এক 


হূর্বলতা৷ ছেড়ে, ছে শক্রদমন, ওঠ, যুদ্ধ কর। এই 
ভাবেই নাণা উপদেশ দিয় শেষে সত্য সত্যিই 
শ্রকুষ্ণ অন্দুনকে যুদ্ধে নিধুক্ত করলেন; 
পাঠালেন না। কর্ম ও সমন্তাঃবভল জীবন-পশরের 
সমধানকারী উপদেশ সংগ্রহ গতর 
তষ্ট হ'ল ৮ অথচ তার মধ্যে ছনণয আাধ কগা 


বান 
কও 


থাকবে না, এ কি ক'রে হাতে পারে? একটু 
অবহিত হয়ে পাঠ কবরলেহ, কেপলমার পুত্র 
জানের নয়, সাধারণ জাপ্ন্যাত্রার হজ তও গাঠায় 
পাওয়া বায়! 

জগতের দিকে দিকে আজ যে কথাটাকে 
সবচেয়ে বেণী বার লোকে উচ্চারণ করছে, সেটি 
হচ্ছে শান্তি; সরবগক।র বিদ্ে বর্জন করার কথ! । 
বারে বাবে ওমর উঠছ_'কি করলে রাট্ট রষ্ট্রে 
বিবাদ থাকবে না? জাতিতে জাতিতে বৈধভাব, 
সুছ যাবে? 
শর।মকুষ্চকথামূতত এর উত্তর শুনেছি, 'যধন বাইরের 


ঘুচে যাবে। মন্তুষ মানুষে অনষ্াৰ 
লোকের সঙ্গে নশবেত তখন মকলকে ভালবাসবে । 
মিশে যেন 'এক হে বাবে-বিদদযভাব আর রাখবে 
না। 
না) ও নিরাকর মানে, সাকার মানে না) 3 
হিন্দু, ও মুধলমান, ও খ্রাষ্ট[ন-এই ঝলে নাক সিটুকে 
ঘুণ। করো না। রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, 
সবগরু মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। এক পালের 
গরু । যখন সন্ধ্যার সময় শিজের ঘরে যায়, আবার 
পৃথক হয়েয:য়। শিঞ্জের ঘরে, আপনাতে অপ'ন 
থাকে । বারে বারে শুনি আমদের মধ্যে এমন 
সব দেবোচিত গুণের সমাবেশ করতে হবে। যাতে 
শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীটাই এক সখ্য- 
স্থত্র গাথা হ'য়ে থাকবে। কিন্তুমে গুণগুলি কি? 
অজু নকে শ্রকু্ণ বলছেন £ 


ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিপাকার মানে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


অজুবন, যারা সাত্বিক হবার জন্ত জন্মগ্রহণ করেছে, 
তাদের ভয়শৃন্ততা, পবিত্রতা, জ্ঞান ও যে।গে নিষ্ঠা, 
সামর্থ্যান্ুরূপ দান, ইন্দছ্িয়সং্যম, তপন্তা, সরলতা, 
অহিংস!, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরদোষ প্রকাশ 
না করণ, দীনে দয়া, লোভশৃন্ততা, মৃদ্রতা, অসচ্চিন্তা 
ও অপৎকর্ষে লজ্জা; অচপলতা9 তেজ, ক্ষমা, ধের্ধ, 
শ্ট্চোদি, অটবরভাব ও অভিমান-রাহিত্য এই সব 
গু৭ লাভ হয়। 

এই কথ শুনলে মনে হয়, এক মহাঁকুরুক্ষে 
সমরের পূর্বে ঈ্াড়িয়ে পুরুষোভম শ্রুকুষ্জ অুনবূপী 
মানবাত্সাকে বলেছিলেন ঃ অক্রোধ চাই, অদ্রোহ 
চাই॥ অহিংসা চাঁই, তা না হ'লে ধ্বংসাত্মক 
প্রবৃত্তিকে__হেমাঁনব, তুমি কিছুতেই সরাতে পারবে 
না। কিন্ত শান্তি আনবাঁর জন্য হ'তে হবে “নির্মমো 
নিরহঙ্কারঃ” ; মমতাশৃন্ত, অহঙ্কারশূন্ত ও নিঃস্পৃহ 
হলে তবেই শাস্তি পাবে। নতুবা শত সহস্র 
ধনাগ।রেও মানুষের স্পৃহা মিটবে না, বৈরভাব 
+থাবে নাঁ। কেবল প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকলেই 
নিজের প্রবৃত্তিগত স্বভাব কিযায়? শুধু তাই নয়, 
স্বার্থের খাতিরে, নিজের জন্য, আমরা যেভাবে 
নিজেকে নিয়োজিত করি, পরার্থে তা করি না। 
বাবহারের বিভিন্নতায় আর স্বার্থপূর্ণ কাজের জন্যই 
যে শেষে আমরা শান্তি হারাই, নিজেদের মধ্যে 
হানাহানি করি, তাও গীতাঁয় রয়েছে £ “সঙ্গাৎ 
সপ্তায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে'_ 
আসক্তি থেকেই কামনা, কামনা 'থেকেই 
ক্রোধের উৎপত্তি । 

যখন দেশের লোক সহজ ধনাগমের আশায় 
মনুয্যত্বকে ভূলে নিরঈটতম কালোবাজারে ঘোরা- 
ফেরা করছে, যখন জীবনধারণের শ্রেশ্টত্বকে টাকার 
পরিমাপে যাচাই করতে চায়, তখন সে ভাবে না 
যে এই শ্রেষ্ঠত্বঃ এই উচ্চতা একটি হান্কা জিনিস 
মাত্র_দী।ড়িপাল্লার হাক্কা দ্রিকটাই উচু হয়। এতে 


সে শুধু নিজে নয়, তার পরিবারের ছোট ছোট 
ঙি 


সমাজ-জীবনে গীতা 
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ছেলেমেয়েদের সমুথে কি এক ঘ্বণ্য আদর্শের পচা- 
কঙ্কালটাকেই না দাড় করাচ্ছে! ঘরের হাওয়া 
শুদ্ধ হ'লে তবেই ত সেই ঘরে শুদ্ধপত্ত্, সত্যিকারের 
মানুষ জন্মাবে £ “শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ- 
ভ্রষ্টোইভিজায়তে । জন্মাস্তরের সাধক, যোগ 
ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। 
তাই সাত্বিক পরিবেশ ত্য্টির জন্য অন্তায় অর্থ 
সঞ্চয় থেকে সাবধান ক'রে দিতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন £ 

আঁখাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 

ঈহস্তে কাঁমভোগার্থমন্তায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌॥ 

ইদমগ্ঠ ময়া লব্ধমিদং প্রাঙ্স্যে মনোরথম্‌। 

ইদ্মন্তীনমপি মে ভবিষ্যুতি পুনধনম্‌ ॥ 
আটঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্টোইত্তি সূৃশো ময়া। 
যক্ষ্যে দাম্তামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ 
_অসংখ্য আশাপাঁশে বদ্ধ ও কামক্রোধেব বশবর্তী 
হ/য়ে তারা বিষয়ভোগের জন্ঠ অসদুপায়ে অর্থ- 
উপার্জনের চেষ্টা করে । আর ভাবে, আমার এই 
লাঁত হয়েছে, ভবিষ্যতে আমার ইচ্ছ। পূর্ণ হবে; 
এই ধন আমার আছেঃ এই ধনও ভবিষ্যতে আমার 
হবে ;**আমি ধনী, অভিজাত, আমার সমান 
আরকে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, ভোগ 
করব। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই সব মুঢ় অভিমানী 
লোককে তাদের অধর্মদোষের জন্যই বাসনাময় 
সংসাঁরপথে অশুভ যোনিতে বার বার নিক্ষেপ করি। 

প্রশ্ন উঠবে-যারা এই ভাবে অর্ধোপার্জন 
করে, তাঁরা নিজের মনে এঁ সব দোষ দেখতে পাচ্ছে 
নাত? তার উত্তরে বলতে হয়, ওর ভেতরে 
অনেকদিন থাকলে হুশ চলে যাঁয়। মনে হয় বেশ 
আছি। প্রথম প্রথম অবশ্ত খারাপ কাজ্জ করলেই 
থারাঁপ লাগে, মন্দ কাজটি করলেই মন ধুক ধুক 
করে; পরে আর করেনা। আমাদের বিবেক- 
হীনতাই লোভাদি এনে দেয়, এবং এগুলি যে 
থারাপ, এ বোধও পরে হারিয়ে যায়৷ 

গীতায় বার বার চরিত্র গঠনের উপর এত 


5২ 


মানুষ তার সকল শব্রর 
পারে 
তাই 


জোর দেওয়। হয়েছে। 
থেকে দুরে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্ত 
না তার স্বভাবের কাছ থেকে পালাতে । 
পৃথিবীর যেখানেই সে যাক না কেন, তার 
চরিতর--ভাল হোক, মন্দ হোক, তার সঙ্গে 
যাবেই । এই চরিত্র যে তার নিজস্ব স্থ্টি। ভাস্কর 
যেমন তাঁর মুতিকে লোহার ছেনিতে ঠুকে ঠকে, 
কেটে কেটে রূপ দেয়, তেমনি আমাদের শিজস্ব 
চিন্তার ছেনিতে আমাদের চরিত্র-ভাস্কধ ফুটে ওঠে। 
ইংরেজ কবি পোপ এক জায়গায় তাই বলেছেন 
এই স্থন্দর চরিত্র স্যট্টির জন্ত আমাদের ভোগ- 
বাসনাকে ছেড়ে, বিবেককে আকড়ে ধরতে হবে।১ 
এই চরিহ্রগঠন প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ 
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেক বছর 
আগে একবার শব্রপক্ষ একটি শহর অবরোধ 
করেছিল, তখনকার নিয়মানুযায়ী তার! 
বড় গাছের গুড়ি দিয়ে এই শহরের দেওয়ালে 
অনবরত আঘাত করছিল, দেওয়াল ভেজে ফেলবার 
জন্য | অবরুদ্ধ (সেনিকের] দেখল, দেওয়াল একবার 
ভেঙ্গে গেলে আর রক্ষা নেই; তারা তখন এ 
দেওয়ালের গায়ে আর একটি অধিকতর শক্ত 
দেওয়াল গেঁথে দ্িল। শক্রপক্ষ বাইরের দেওয়াল 
ভেঙ্গে ফেলল বটে, কিন্তু ভিতরের স্ুদুঢ দেওয়াল 
ভাঙ্গতে পারল না। সেই রকম, সমাজের শক্ত 
প্রাচীর আমাদের অনেকখানি রক্ষী করে বটে, 
কিন্ত নিজ-চরিত্রের সুদৃঢ় প্রাচীর না তুললে, 
আমাদের মাঝে মাঝে সমুহ বিপদ দেখা দেবে। 
আমরা সত্যকার চরিক্রবান কিনা, তা আমাদের 
চিন্তা, আমাদের ব্যবহার, আমাদের কথাবার্তা 
অহরহ প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। একই অবস্থায় 
দুই বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিকে তাই ৰিতিন্নরপে 
দেখতে পাই। একবার সুবিখ্যাত গায়ক মোজাট 
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ও আর একজন শিকারী একই বনপথে, একই 
সঙ্গে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি চাতক সুমিষ্ট 
গান গাইতে গাইতে তীব্রবেগে পোজ! আকাশে 
উঠে গেল। তা দেখে শিকারী ব'লে উঠল, “কি 
চমৎকার তীরন্দাজ !1,আর মৌজার্ট বললেন, 
“আমি যদ এ রকম গানের গলা পেতাম, তাহ'লে 
কি সুন্দর হত! তারা এ বনপথে আরো এগিয়ে 
চললেন। মাঝে জোর বাতাস উঠল ; গাছপালাঁয় 
শন্‌ শন্‌ শব্ব হ'তে লাগল | তা শুনে শিকারী বলল, 
“বা5 এই শবে খরগোস ভয় পেয়ে গত ছেড়ে 
বেরিয়ে পড়বে ।” আর মোজা বললেন, “এ 
শোন, শোন, ঈশ্বরের এই বিরাট বাগ্যন্ত্রে কি 
অপরূপ স্থর ফুটে উঠছে 1” শ্রারামকঞ্চ তাই বলতেন, 
“যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়! মুলো থেলে 
মুলোর ঢে'কুর বেরোয় ।” তবুও যে আমরা এইসব 
কথা ভুলে যাই, তার কারণ, আমাদের মনের 
ময়লা আশিতে আমাদের যথার্থ স্বরূপের ছায়! 
পড়ে না। “ঘোলা জলে নিমলি ফেললে পরিফার 
হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আশশিতে 
মুখ দেখা যায় না।” এইসব অবস্থায় কুতর্ক ছেড়ে 
যথার্থ বিচার করতে হবে। 

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সন্মোহনে আমরা আমাদের 
অন্তরের স্বচ্ছ পৃত প্রবৃত্তিকে শেষে অবান্ডব ব'লে 
মনে করি, ন্বপ্নে যেমন বাস্তব জীবনের স্বভাবকে 
ভুলিয়ে দেয়--অবাস্তব বলে মনে করায়। তাই 
স্বপ্নে ভয় দ্রেথে জেগে উঠলেও বুক দুড় ছুড়, করে! 
বিকারের অবস্থায় রোগীর সত্যকার স্বরূপ ধরা 
পড়ে না। ছায়া কিছু আলোকের অংশ নয়, শুধু 
আলোকে বাধা দিয়েই ছায়ার স্থগ্টি। তেমনি 
আত্ম! কিছু পাপময় নয়। আমরা মিথ্যার আচরণ 
দিয়ে এ ভাবে আলোতে ছায়ার সৃষ্টি করছি মাত্র, 
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এবং এ মিথ্যার স্থ্টিকেই সত্য মনে করে ভাবছি, 
সত্যটাই ভুল। ভূতে যাঁকে পায় সে জানে না 
যে তাকে ভূতে পেয়েছে। 

মানুষমাত্রই শুদ্ধ। বিবেকের 
উদ্ভাসিত হলেই এটা ধরা পড়ে-_-অতি বড় পাপীর 
আত্মাতেও কোন ছাপ পড়েনি; আকাশবৎ 
আত্মার ব্যাপ্তিতে কোন ছায়া নেই। সুখদুঃখ, 
পাপপুণ্য, এসব আত্মার কোন অপকার করতে 
পারে না। গীহায় পাচ্ছি ঃ 

থা সর্বগতং সৌন্্যাদ্দাকাশং নোপলিপ্যতে। 

সর্বব্রাবন্থিতো দেহে তথাত্ম! নোপলিপ্যতে ॥ 
যেমন সর্বব্যাপী আকাশ হুশ্ম বালে কোন বস্তুতে লিপ্ত 
হয় না, সেই রকম সকপ প্রকার দেহে থেকেও 
আত্মা দোষগুণে লিপ্ত হন না। তবে সংসারের 
ভেতর থাকতে গেলেই, এঁ মাত্মাকে ভুলে মানুষ 
নিজেদের কলঙ্কিত মনে করে। 

এ যুগের আর একটি প্রধান ব্যাধি-_মসস্তোষ; 
(কোন অবস্থাতেই মানুষ আজ সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না। 
বাইরে নিস্তব আগ্নেয়গিরির মাঝে অন্তরের দহন 
ধিকি ধিকি জ্বলছে । বারে বারে সে তাই ছুটতে 
চাঁয় দিকে দিকে_সন্তোষের আশায়। কিন্তু মানুষ 
তার মন্তরের এই দাহের প্রথম ও প্রধান কারণ 
খুজতে চায় না। বোঝে না, পরশ্রীকাতরতা ও 
ঈর্ষা না ছাড়লে, বিলাস-লিগ্সা ও অপব্যয় না ত্যাগ 
করলে, কিছুতেই মনের সেই প্রগাঢ় শ্থৈধ, চিত্তের 
প্রশাস্তি আনতে পারবে না। 

যৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো ছন্বাতীতো বিমৎসরঃ | 

সমঃ সিদ্ধাবপিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধাতে ॥ 
যে লোক যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বের অতীত, মাৎসর্ধ- 
বর্জিত লাভালাভে সমদশী, সে কর্ম করেও কর্মে 
আবন্ধ হয় না। শ্রীকুষ্চ তাই বলছেন 'বিমৎসর; 
হ*তে__মাসধহীন হ'তে, ঈর্ষাশূন্ত হ'তে । শুধু তাই 
নয়ঃ এ সস্তোষ আনতে গেলে, আমাদের পরচর্চা 
পরনিন্নাও ছাড়তে হবে; ছাড়তে হবে বিলাসিতাও। 


আলোক 


সমাজশ্জীবনে গীতা 
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কেবলমাত্র ইন্ট্রিয়নুখের জন্তই অর্থাহরণ বর্জন করতে 
হবে, কারণ এই সুখ আপাতমধুর হ'লেও পরিশেষে 
বিষবৎ হয়ে উঠে। গীতায় পাচ্ছি £ 

“বিবয়েন্দ্িয়সংষোগাদ্‌ যংতদগ্রেহমুতোপমম্‌ । 

পরিণামে বিষমিব তত স্খং রাজসং স্বৃতম্‌ ॥, 
বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগ থেকে যে সুথ হয় তা প্রথমে 
অমৃততুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ মনে হয়। এই 
স্থথ রাজনিক সুথ। 

অঠঙ্কারও ত্যাগ করা একান্ত দরকার। 
অবিনশ্বর আত্মার উজ্জ্বল প্রশান্ত আলোয় এ 
মহমিকাই নানা রঙের ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে। বাধুতে 
সুগন্ধ দুর্গন্ধ আছে, কিন্তু বাযু নিলিপ্ত। তাই 
আমার্দের জীবনে অহঙ্কারাদি ছেড়ে সত্যকার চরিত্র- 
মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা চাই। “অমানিত্বমদস্তিত্বমঠিংসা 
ক্ষান্তিরার্জবম্‌।? উৎকর্ষ-সত্বেও আত্মশ্ন।ঘারা হিত্য, 
দস্তশৃন্তত1, অহিংস, ক্ষমা 'ও সরলতা আনতে হবে । 
শুধু সংসাঁরত্যাগীদের ভেতরে নয়, সমাজে সংসারের 
মধ্যেও ত্মশ্লাধারাহিত্যের উদাহরণ আমর! 
ইতিহাস থেকেই চয়ন ক'রে নিতে পারি । একবার 
রোম সম।ট জ্লিয়স সীজার, নগর ভ্রমণ করতে 
বেরিয়েছেন। পথের ধারে এক গরীব লোক ত্বাকে 
প্রণাম করলল। সীজার তাকে তখন আনত হয়ে 
প্রতাভিবাদন করায় তার সঙ্গের পার্ধদরা বলল, 
সমাট এ্ররূপ সামান্ক ব্যক্তিকে আপনার অত নীচু 
হয়ে প্রণাম করা ঠিক হয়নি। সীজার উত্তর 
দিলেন, বল কি হে, আমি সকল বিষয়েই ওর চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ, আর প্রণতি-বিষয়ে খাট হব কেন? 

সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যেককে দেখা 
উচিত। একের অভাবে তাই অন্টের দাঁন করারও 
প্রয়োজন আছে। এই দান “অসতকৃতমব জ্ঞাতম্‌, 
অর্থাৎ প্রিয়বচনাদিশৃন্থ অবজ্ঞার দান হ'লে চলবে 
না। সত্যকারের দানে অহমিকার কোন স্থান 
নেই। যে নিচ্ছে সে-ই সেখানে প্রধান-_যে দিচ্ছে 
সে নয়। ম্বামীজী তাই বলেছেন £ উচু'তে 
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দাড়িয়ে পাচটা পয়লা! হাতে নিয়ে কোন গরীবের 
দ্রিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাচ্ছিল্য করে বোলে। না, 
এনে”; বরং একজন দেবতারূপী গরীব যে 
তোমার সমুথে আসায় তুমি কিছু দান ক'রে 
তোমার নিজ সদ্গুণের বদ্ধি করতে পারলে, সেজন্ত 
তার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। গীতায় রয়েছে £ 

দাতব্য মিতি যদ্দ।নং দীয়তেহনুপকারিণে । 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সাত্বিকং স্থৃতম্‌ ॥ 

যতু প্রত্যুপকা রার্থং ফলমুদ্িশ্ত বা পুনঃ 

দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্বৃতম্‌ ॥ 
দান করা কর্তব্য--প্রত্যুপকারের আশা না ক'রে 
উপযুক্ত পাত্রে, স্থানে ও সময়ে দাঁন করাই সাত্তিক 
দান। কিন্ত প্রত্যুপকারের বা কোন পারলৌকিক 
ফল পাবার আশায় এবং অনিচ্ছায় যে দান করা 
যায় তা রাজসিক দান। আমাদের এই সাত্তবিক দানের 
কথাই চিন্তা করতে হবে। শ্ররামকৃষখ বলেছেন £ 
“দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয় 
সে ভাল নয়। তবে নিষ্কাম করলে ভাল । নিক্ষাম 
করা বড় কঠিন।-*.তবে দয়ার কাজ, দানার কাজ 
কিকিছু করবেনা? তা নয়। সামনে ছঃখকষ 
দেখলে, টাকা থাকলে দেওয়া উচিত ।”---মহাপুরুষরা 
জীবের ছুঃথে কাতর হ'য়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে 
দেন। অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদাঁন আরও 
বড়। ব্বামীজীর বীরবাণী £ 

“দাও আর ফিরে নাহি চাও, 
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল । 

একমাত্র মানসিক উতকর্ষের কথাই গীতায় 
রয়েছে, তা মনে করা ভূল । দেহের উন্নতি করার 
কথাও আছে। কারণ গ্রথমেই বলেছি, ভারতের 
ধর্ম সর্বাজীণ ধর্ম; সমস্ত জীবন ঘিরেই সেখানে 
উতৎ্কর্ষের তাগিদ। তাই ভারতের কোন ধর্ম- 
সাধন দেহকে বাদ দিয়ে নয়; বরং বলেছে 
শেরীরমাগ্যং খলু ধর্ম-পাঁধনম্‌।” স্বামী বিবেকাননাও 
বলেছেন £ তোমার শ্লাযুকে দৃঢ় কর, আমাদের 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্-_-১১শ সংখ্যা 


দরকার লোহার মত পেশী, ইস্পাতের মত ন্নাযু ও 
প্রচণ্ড ইচ্ছাঁশক্তি। গীতায় আছে, কি কি আহার 
করতে হবেঃ কি কি আহার করলে সান্বিকগুণ- 
সম্পন্জ হওয়া যায়, সুস্থ শরীরে শুদ্ধ মন পাওয়া যায় £ 
'আযুঃসত্ববলারোগ্যস্থপ্রীতিবিবধ নাঃ । 
রস্তাঃ ল্লিগ্ধাঃ স্থিরা হৃগ্ভা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ 
কিকি আহার শবীর-মনের অনিষ্টকরী ? 
কিটৃম্নলবণাত্যুষ্তীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ। 
আচারা রাজসস্তে্টা দুঃখশোকাময় প্রদাঃ ॥ 
যাতযামং গতরসং পৃতি পথুবিতঞ্চ ঘৎ। 
উচ্ছিষ্টম্পি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥/ 
শুধু মন, চরিত্র ও দেহকে সুষ্ঠুভাবে তৈরী 
করাই উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব নয়; মানবকে মৃত্যুতয় 
জয় করতে হবে, এবং তা করতে হ'লে তাকে 
“বিজ্ঞানের জন্তও যত্ববান হতে হবে | শ্ারামকৃষ্চ- 
মুথেই এই বিজ্ঞান-অবস্থা সুন্দরভাবে ব্যাথ্যাত 
হয়েছে । “বিজ্ঞান, কিনা বিশেষরপে জানা । 
কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দ্ধ, 
খেয়েছে । যে শুনেছে সে অজ্ঞান। যে দেখেছে 
সে জ্ঞানী, যে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ 
বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে 
তার সহিত আলাপ-যেন তিনি পরমাত্ৰীয় ; 
এরই নাম বিজ্ঞান” আরও উদ্নাহরণ টানা যেতে 
পারে £ “বিজ্ঞান? কিনা তাকে (ভগবানকে ) 
বিশেষরূপে জানা । কাঁষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোঁধ-_ 
এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত 
বেঁধে খাওগা, খেয়ে হৃ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান । 
ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোঁধ, তাঁর নাম জ্ঞান ; 
তার সঙ্গে আলাপ--ত্তাকে নিয়ে আনন্দ করা__ 
বাৎসল্যভাবে, সথা ভাবে, মধুর ভাবে-_ এরই নাম 
বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন_-এইটি 
দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। তাই ধর্মশাস্ত্রের ভাষায় 
মানুষ বিজ্ঞানী ন। হলে কিছুই হ'ল না। বিজ্ঞানী 
ন! হ'লে শুধু সঙগগুণেই ভাল হওয়া যাঁয় না। “সাধুর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


কমগুলু চারধাম ক'রে আসে, কিন্তু যেমন তেতো 
তেমনি তেতো 

জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্ত শেষ পধন্ত জ্ঞানের দ্দিকে 
ধাবিত 7 এবং এইটি যে শ্রেষ্ঠ তাও গাতা বলেছে। 

“শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়দ্‌ যজ্ঞাদ্‌ জ্ঞান্যজ্ঞঃ পরস্তুপ। 

সর্বং কর্ম খিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ॥ 
হে অজুন, দ্রব্য দিয়ে যে যজ্ঞ হয় তার চেয়ে 
জ্ঞানযন্ত” শ্রেষ্ট, কারণ নিরবশেষ যজ্ঞার্দি সকল 
কর্ম ব্রহ্গজ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। তাই মানবজাবনে 
আমার্দের একমাজ উদ্দেগ্ত হবে এ জ্ঞান লাঁত করা। 
যদিও এ উদ্দেশ্তের পেছনে, এ আদর্শে আলোক- 
বতিকার দিকে ছোটার লোক মুষ্টিমেয়। গাতায় 
স্বীকৃত আছে £ 

মন্থয্যাণাং সহস্রেু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 

যততামপি পিদ্ধানাং কশ্চিন্ম।ং বেত্তি তত্বতঃ ॥ 
_হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজন কেউ 
আত্মজ্ঞন লাভ করতে প্ররয়াসী হয়। আবার 
যার! প্রয়ান করে তাদ্দের মধ্যে একজন কেউ 
ভগবানের স্বরূপ জানতে পারে, অর্থাৎ “বিজ্ঞানী? 
হ'তে পারে। “ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে 
দাও মা, হাত চাঁপড়ি।” এ ভাবে ঘুড়ি কাটলেই 
তবে আমরা মৃত্যুভীতিকে দূরে সরাতে পারব। 
তথনই বুঝতে পারব, মৃত্যুকে দূর করা নয়, মৃত্যু 
ধরেই জীবন, মৃত্য দিয়েই জীবন গড়া, মৃত্যুকে 
নিয়েই জীবনের পূর্ণত্ব। এর জন্ত আমাদের 
জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে । খষি ও সন্ত্যামীদের 
কথা না হয় ছেড়েই ছিলাম, কিন্তু এই 
পার্থিব জীবনে ধারা বাচার মত বেঁচেছেন, 
ংসারে সমৃদ্ধ হয়েও ধারা সমাজকে সাবধানবাণী 
গুনিয়েছেন_তীর্দের কথা দিয়েও আমরা এ কথা 
বুঝে নিতে পারি। কবি ব্রাউনিং শেন সময়ে বলে- 
ছিলেন, কথনও বোলো না, আমি মৃত ।* ভিক্টর 
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হুগোও এ কথাটি বড় মধুর ক'রে বলেছিলেন £ 
যতই সেই শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই সহজ- 
ভাবে বুঝতে পারছি, আমার চারিদিকে নানা 
জগৎ থেকে আমাকে আহ্বান ক'রে অমর স্থর ভেসে 
আসছে-_এই সুর কত সহজ, কত মহান! 
নিজের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা, জীবনের মুলাবোধ ও 
কত বেশী আত্ম-সচেতন হ'লে তবে আমরা কবি 
টেনিসনের মত বলতে পারি ঃ সমস্ত স্থ্টিই সেই 
এক আইন, সেই এক বস্ত এবং সেই একমাত্র 
সুদূর-প্রসারী ঘটনাকে ঘিরে আবতিত ইচ্ছে ।ৎ 
হয়তো প্রশ্ন হবে, এ কথা শুনেই কি আমরা 
আদর্শকে পেয়ে যাঁব। তাহলেই কি মহাবাগ্ী 
দিনিরোর» মত বলতে পারব, আদর্শ ই অমরত্বের 
সন্ধান দেয়? নাতা নয়। আমাদের শ্বীকার করতে 
হবে একটি আদর্শকে, মানতে হবে একজনকে, 
করতে হবে সেই চাতুরী থে চাতুরীতে ভগবান 


পাওয়া যায়» “সা চাতুরী চাতুরী”। একজনকে 
যেমন ক'রেই হোক মানতে হবে। এই মানার 
গ্রথমে বিচার নয়, বিশ্বাস বড় কথা । প্রবিশ্বাসের 


জোরেই আমরা যথার্থ পাওয়ার আস্বাদন পেয়ে 
যাই। এই প্রসঙ্জে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে £ 
একজন মুমুষু€ ব্যক্তি চিকিৎসককে জিজ্ঞাস! করল, 
আচ্ছা ডাক্তার, মৃত্যুর পারে কি আছে আমি 
জানি না। তাই সেখানে ধেতে আমার ভয় 
করছে ; তোমার কি কিছু জানা আছে? ডাক্তার 
উত্তর দিল, “আমারও জানা নেই।” মুমুষূ সে কথা 
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শুনে ভয়চকিত নেত্র সেই স্বপ্লান্মকার ঘরের চাঁরি- 
দিকে তাকাতে লাগল। এমন সময় ডাক্তারের 
পোষা কুকুরটা খোলা দরজা দিয়ে এসে প্রভূর গায়ে 
বাপিয়ে পড়ল । ডাক্তার তথন রোগীকে বলল, 
টা, উত্তর পেয়েছি ; এই কুকুর এর আগে কখনও 
এ বাড়িতে আসে নি। এই ঘরেও ঢোকে নি; 
এমনকি এখানে কি আছে তাও তার জানা ছিল 
না। তবুও মে একমাত্র তার প্রভুর গায়ের গন্ধ 
পেয়েই নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল । এইরকম প্রভূকে 
স্মরণ করেই আপনিও ঝাঁপিয়ে পড়ন, মৃত্যুর 
পারে কি আছে জানবার তাহলে আর দরকার 
হবে না। মুমু তখন ভাসতে হাসতে মৃত্যুর বুকে 
ঢলে পড়ল। 

এই আদর্শকে ধরার কথা. আমার্দের আরও 
স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে যখন 'আমরা পড়ি ঃ “প্রকৃতির 
আদশ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; সেইজন্ 
মানবপ্ররৃতিকে বিশ্বগ্রকৃতি থেকে পৃথক ক'রে 
দেখার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমরা তো প্রকৃতির 
মধ্যে একটা তপন্তা দেখতে পাচ্ছি সে তো! জড়- 
যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খেোঁট1কে অনস্তকাঁল 
অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পধস্ত তাকে 
তো! পথের কোন একটা জায়গায় থেমে থাকতে 
দেখিনি । সে তার আকারহীন বিপুল বাম্প-সংঘাত 
থেকে চলতে চলতে মাঁজ মানুষে এসে পৌছেছে; 
এবং এখানেই তার চলা শেষ হ'য়ে গেল, এমন্‌ 
মনে করার কোন হেতু নেই।**'যখন তার 
পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভাল ক'রে নির্ণীত হয়নি, 
তখন কত বৃহৎ সবীস্ছপ, কত অদ্ভুত পাখা, 
কত আশ্চর্য জন্ত কোন্‌ নেপথ্য গৃহ থেকে এই সৃষ্টি 
রঙ্গভূমিতে এসে তাদ্দের জীবনলীলা সমাধা করেছে, 
আজ তার। অধবাত্রির একটা অদ্ভূত স্বপ্পের মতো 
কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্ত প্রকৃতির সেই 
উৎকর্ষের দ্রিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর 
চেষ্টা, সে থেমে তো যায়নি ।**. একটি অনিদ্র 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


অভিপ্রায় কেবলই তাঁকে তাঁর ভাঁবী উত্কর্ষের দিকে 
কঠিন বলে আকর্ষণ ক'রে চলেছে বলেই তার 
বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে 
আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে |" এই জন্তই 
এত ছুঃথ, এত মৃত্যু। কিন্ত সামঞ্জস্যেরই একটি 
স্থমহত নিত্য আদর্শ তাকে ছোট ছোট সামগ্রস্তের 
বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে 
না, কেবলি ছিন্ন ক'রে ক'রে কেড়ে নিয়ে চলছে ।"" 
এই সসীমের তপস্তার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে 
অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে স্ুন্দরকে দেখা । 
মানব, সংসারের মধ্যে সেই ভীষণকে স্বুন্দর 
ক'রে দেখতে চাও? তা ভ'লে নিঙ্গের স্বার্থপর 
ছয়রিপুচাঁলিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দুরে এসো। 
মানব চরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া 
যায় সেই মগাপুরুষদের সামনে এসে দাড়াও |”? 

এই “মহাপুরুষ শেষ বিচারে একমাত্র ঈশ্বর 
বা ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিকে স্বীকার করেই দাড়াতে 
পারে; এবং এইরূপ মহাপুরুষকে স্বীকার করতে 
হ'লে আমাদের অন্তরের বোধিতে তার সুর বাজা 
চাই। শুধু আমাদের দেশের কবিমনই এই 
উপলব্ধিতে ভাস্বর হ'য়ে উঠেনি, ওদ্েশের সমাঁজ- 
চেতন মনেও তাঁর ঝঙ্কার উঠেছে দেখতে পাই। 

কবি ব্রাউনিং বলেছেন £ আমি যে করেই হোক 
জেনেছি, আমি বুঝেছি ( কষ ধর কিংবা সঙ্কীর্শ 
অনুভূতির অগম্য এ বোধি; যদিও এ বৌধি চিত্তের 
নানা স্পন্দনে এবং দেহের প্রতি লোমকৃপে ছন্দিত 
ভচ্ছে)- ঈশ্বরকে? আমরা কে? জীবনের অর্থ 
অর্থ কি? ঈশ্বর কেমন ক'রে সহজভাবে সহস্্ 
আনন্দকে উপভোগ করছেন, কেমন ক'রে একই 
শাশ্বত আশীরবাদের অসীম আনন্দবার্তা থেকে, 
সকল জীব স্থ্ট হ'য়ে, আবার সেই দিকেই এগিষে 
চলেছে । জীবনোদ্ধেলিত অসীমতা তথা অকিক্ষুদ্র 

৭ রুবীন্দ্রনাথ, শাস্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, বৈশাখ, ১৩৪২, 


পৃঃ ৪৭৫-৪৭৮ | 
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প্রাণম্পন্দনের মধ্যেও সেই “এক? সদা] জাগ্রত। 
যেখানেই আনন্দ সেখানেই তিনি ।” 


এই সর্বব্যাপ্তি, এই আনন্দময়কেই আমাদের 
আশ্রয় করতে হবে। একে ধরে থাঁকলেই ইনি 
আমাদের রক্ষা করবেনই। যে যাকে ধরে থাকে 
সে তাকে রক্ষা করেই, ইনি ত আরো মান আরো 
বিরাট, আরো মাপনার। তুলসীদাসের অগ্ভূতি £ 
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রাঁধা-হিয়া 


৬৪৭ 


উল্লান জলেও শরণাগত মাছ অনায়াসে চলাফেরা 
করে; মহাঁব্ হস্তী সংগ্রাম করে, তাই শোতে 
ভেসে যায়। গীতায় শকুষ্ণ তাই বলছেন ঃ 

“দেবী হোষ| গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। 

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ 
মায়া অতিক্রম করা শক্ত। কিন্তু ষে একমাত্র 
আমাতেই ( ঈশ্বরেতেই) নিভর করে, সেই কেবল 
এই মারা অতিক্রম করতে পারে। সব কাজই 
যর্দি আমাকে ধ'রে করা যায় ভোক্‌ না সে আহার, 
হোক্‌ দ্রান বা তপস্তা- তাহ'লে আর কোন ভয় 
নেই। আমার শ্রণাগত হও, আমি তোমাকে 
সকল বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দেব ছুঃখ কি? 
শ্রকষ্চের এই আশ্বা-বাণী অনবরত উদেবাষিত 
হুচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে 
মত্ত হ'য়ে আছি, তাই তো সেই মহাজীবনের স্পর্শ 
পেয়েও পাচ্ছি না। 


রাধা-হিয়া 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


কৃষ্ণের মপ্ীরে__ মনা মৃদু সমীরে 
ধায় কালিন্শী-তীরে 
রাধা-হিয়া অভিসারে । 
মন্থর আশাকুপ্তে নননফুল মুজে, 
মম-ভৃঙ্গ গুজে 
বসন্ত-ঝংকারে । 


দোল্‌ দোল্‌ দেল্‌ গানে, জয় জয় জয় তানে 
উধাও অলথ পানে 
রাধা-হিয়া সুথন্বপ্রে। 
অচিনের অন্থরাগে ুমস্ত প্রেম জাগে, 
মধুরের ঢেউ লাগে 


মিলনতৃষ্ণস্লগ্নে । 


অন্বর গলে পুলকে, ছালোক নামিল ভূলোকে, 
সন্ধার ছায়া-অলকে 
জ্যোতস্সা ুলায় মালা ! 
অদেখা বধুর বাশি বাজিল চিত উদাসী £ 
“আয় আয় ব্রজবাসী, 


আয় আয় ব্রজবালা !” 


রাধা-হিয়া গ।য় উছলি" £ 
শুনি ঘরছাড়া মুরলী 
চিনেছি তোমারে স্বামী ! 
তোমারেই চিরস্থন্দর ! চেয়েছি ঘুগযুগান্তর, 
তচ্গ মন প্রাণ অন্তর 
চরণে সপি প্রণামী |” 


“লহ বল্লভ, সকলি, 


সন্ত জ্ঞানেখবর 


ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্য 


'আমাঁদের দেশ সাধু ও সন্তের দেশ, ত্যাগী ও 
ভক্তের দেশ। মানবপ্রকৃতির ছুটি দিক--একটি 
এই জগতের ইন্দিয়গ্রান্থ বস্তরনিচয়ের উপর নির্ভরশীল, 
এবং অপরটি এই জগতের অন্তরালে ইন্্রিয়াতীত 
শাশ্বত সত্তার উপর অধিষ্িত। প্রত্যেক মানুষের 
মধ্যে এই ছুটি দিকৃই রয়েছে, কারও মধ্যে প্রথমোক্ত 
ভাবটি বেশী প্রকাশ পায় ও কারও মধ্যে দ্বিতীয়টি । 
প্রথমোক্ত স্বভাবের খেলা যার মধ্যে বেণী তাকে 
আমরা শ্বার্থপরায়ণ, ইন্দ্রিয়লোলুপ ও জড়বাদী 
বলি; আর দ্বিতীয়ের প্রকাশ যাঁর মধ্যে বেশী তাঁকে 
বলা হয় পরমার্থপরায়ণ, সংযমী ও আধ্যাত্মিক | 
যার আধার ক্ষণস্থায়ী সে স্বভাবতই ক্ষণস্থায়ী, আর 
যে শাশ্বত আধারে দগ্ডায়মাঁন সে শাশ্বত। স্তরাং 
প্রথমোক্ত প্রকৃতির উপর স্থাপিত সংস্কৃতি জড়- 
গ্রধান হয়, বেশী দিন টিকে নাঃ এবং শাশ্বত 
প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত সংস্কৃতি চিরস্থায়ী । মাঙ্ষে 
মানুষে ভেদ তজ্জন্ত বিরোধ প্রথমোক্ত 
প্রকৃতিটিকে নিয়ে, শাশ্বত প্রকৃতিতে ভেদের 
কোনো প্রশ্নই নেই; কারণ সেথানে এক অয় 
পারমার্থক সত্তাই বিরাজ করেন। আমাদের 
দেশে যখন ইতিহাসের আরস্ত হয় নি, তখন থেকে 
মানুষ এই ইন্টরিয়াতীত মানব প্রকৃতিকে পাবার জন্ত 
চেষ্টা করেছে। সে রাজাই হোক্‌ বা পথের ভিথারী 
হেক্‌, ব্রাহ্মণ হোক্‌ বা চগ্ডাল হোক্‌, তার ভিতরের 
সেই শাশ্বত জ্যোতি বহিঃ প্রকাশের জন্ত সতত চেষ্টা 
করেছে। মানুষ স্কুল দৃষ্টিগোচর ইন্দ্রিয়াভিরাঁম 
পদ্দার্থনকলের প্রতি যতই আসক্ত ও আগ্রহশীল 
হোক্‌ না কেন, জীবনে এমন একটা সময় আসে 
যখন ইন্ত্রিয়গণের ভোগ্য বস্বনকল তার আদৌ 
ভাঁল লাগে না, যখন মন এই রাগ-দ্েষময় সংসারের 
বন্ুমুখা প্রলোভন হতে উপরে উঠে এমন একটি 


এবং 


জিনিস চায়, যা চিরকালের মত থাঁকবে, যা হতে 
আর বিচ্ছেদ নেই, যা মনে প্রাণে শাশ্বত শান্তি 
আনয়ন করবে। 

আমার্দের আলোচ্য মহাপুরুষ সন্ত জ্ঞানেশ্বরের 
পিতা বিটুঠলপন্তের জীবনে মনের এই রূপান্তর খুব 
শীপ্বই এসে উপস্থিত হয়। ধর্মপরায়ণ ভগবদ্তুক্ত 
বিটুঠলের প্রাণ সেই শাশ্বত শান্তি-লাভের জন্ত 
আকুল হয়ে উঠল। নবযৌবনা পতিপরা য়ণা 
স্থন্দরী ভার্ধ। ও জীবনের নানাবিধ প্রলৌভন তার 
অন্তরে প্রজ্লিত বৈরাগ্যানলকে আর বেশী দিন 
টেকে রাখতে পারল না। তিনি চান অমুতের 
আনন্দ, আর জগৎ দেয় গরলের বিষাদ! তিনি 
চাঁন তুক্ষীয় শাস্তি, আর সংসার দেয় জীবনের দ্বন্দ! 
তৃপ্তির পরিবর্তে আসে বাসনার উদ্দাম নন । 
ভাবেন তিনি-_-এ সংসারে শান্তি নেই। শান্তির, 
জন্ক সংসার হ'তে উপরে উঠতে হবে। দেহ রয়েছে 
'আলন্দী'গ্রামে_পুনা হতে ১৪ মাইল দূরে, কিন্ত 
মন যেন সর্বদ1 কাঁশীধামে, হিমালয়ে বিচরণ করছে ; 
কানে যেন ডাক এসেছে সেই খধি-মুনিদের ধ্যানপুত 
হিমানীমণ্ডিত শৈল-শিখরের । তিনি আর নিঞ্জেকে 
আটকে রাখতে পারছেন না। কিন্তু শাক যে 
নিষেধ করছেন! শান্সে আছে-_-একটি পুত্র না 
হওয়| পধন্ত গৃহুস্থের পক্ষে সংসার ত্যাগ করা ধর্ম- 
বিরুদ্ধ। বিটঠলের একটিও ছেলে নেই যে শাস্ত্র 
এই বিধান রক্ষা করবে। এদিকে পত্বীও সম্মতা 
নয় তাকে ছেড়ে দিতে। তিনি বিমুড়ের মতো 
অবশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আশার 
আলো নিয়ে শাস্ত্রের সেই বাণীটিও তো! আসে মনের 
কাছে--ধদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেত”। 
যেন কেউ প্রাণে অমুত ঢেলে দেয়। স্থির করলেন 
বিট্ঠলপন্ত £ জগতের মায়া-মোহ সব ত্যাগ * 
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ক'রে চলে যাবেন সেই শিবক্ষেত্রে, সেই হ্ষর্ণময়ী 
বারাণসীতে যেখানে সাক্ষাৎ পরাত্পর শিব সুক্ষ 
দেহে সর্বদা বিরাজ করেন। 

একদিন গঙ্গাঙ্নানের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়লেন 
বিট্ঠলপন্ত বাড়ী থেকে ; এলেন প্ররয়াগে, ত্রিবেণী- 
সঙ্গমে মাধ-ন্নান ক'রে মুমুক্ষু বারাঁণসী চলে যান। 
সেখানে তখন ছিলেন স্বামী রামানন্দ, বিখ্যাত 
সাধু। লোকেরা বলে, মহাআ্সা কবীর এরই শিষ্য । 
বিট্ঠলপস্ত এই সন্গ্যাপীর খোজ ক'রে তার বাসগ্কানে 
উপস্থিত হন এবং সম্্যাস-দীক্ষা লাভের জন্ত প্রাণের 
আকুল প্রার্থনা তাকে জানালেন। স্বামী বামানন্ন 
বিটুঠলের আগ্রহ ও বৈরাগ্য দেখে গ্রীত হলেন। 
কিন্তু সন্দেহ জাগল মনে, এর যদি কোনো সাংসারিক 
দাঁযিত্ব থাকে, তা হলে তো আর সন্গ্যাস দেওয়া 
চলবে না। পেজন্ত স্পট জিজ্ঞাসা করলেন, 
“সাংসারিক কোন দায়িত্ব নেই? নিঃসঙ্কোচে 
উত্তর দিলেন বিট্ঠলপন্ত, “না” । সন্দেহের আর 
কারণ রইল না। প্রসন্মমনে "ম্বামীজী তাঁকে 
সঙ্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে 'চৈতন্টাশ্রম” নাম দিলেন । 

কথা কানে হাটে । বিটুঠলপন্তের স্ত্রী রুক্সিণী 
বাঈ কালক্রমে জানতে পারলেন যে, তার স্বামী 
কাশী গিয়ে সন্ত্যাস নিয়েছেন। কুঝ্সিণীবাঈ-এর 
ছুঃখের আর সীমা রইল না, চারদিক যেন ঘোর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠল। ছুঃখের প্রবল স্রোতে 
জীবনের কূল কিনারা ভেসে গেল। নীড়হারা 
পক্ষিণীর স্থায় নিরীহা কক্সিণী হৃদয় জুড়াবার 
কোনো ঠাই-ই খু'জে পেলেন না। কিন্তু কাক্া-কাঁটি 
ক'রে আর কি হবে? ধের্ধ ধরতে হবে এবং যাতে 
স্বামীরই মতো--জীবনের প্রতি অভিনিবেশ ত্যাগ 
ক'রে মন ভগবানের দিকে যায়, তাঁরই চেষ্টা 
করতে হবে। অতঃপর তাঁর বারোটি বছরের জীবন 
তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর তপস্তার জীবন। সোনা 
আগুনে পুড়ে দমধিক উজ্জল, সমধিক পবিত্র 
“হয়ে গেল। 
ণ 


সম্ত জ্ঞানেখর 
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এদ্দিকে স্বামী রামানন্দ ৮রামেশ্বর দর্শন 
করবার মানসে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। 
দৈববশে পথে তিনি আলন্দী গ্রামে এসে উপস্থিত 
হন এবং ওখানকার দেবালয়ে উঠেন। যোগাযোগ 
এমনই, কুক্সিণীবাঈ দেবদর্শন করতে এসে লেই 
দেবালয়ে একজন সন্মাসী দেখলেন। ও দেশের 
প্রথানুষায়ী তিনি সাঁধুকে প্রণাম করলেন। স্বামীও 
আশীর্বাদ করঙ্গেন, 'পুত্রবতী ভব । এই শুনে 
রুঝ্সিণীবাঈ হাসি চাপতে পাঁরলেন না। ম্বামীজী 
অগ্রতিভ হয়ে হাঁসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। 
উত্তর দিলেন রুঝ্সিণীবাঈ, “আমার স্বামী কানী 
গিয়ে সন্নমাস নিয়েছেন। সুতরাং আপনার আশীর্বাদ 
কেমন ক'রে পূর্ণ হবে, তাই ভেবে আমি হেসে 
উঠলাম। স্বামীজীর মনে সন্দেহের একটা অস্পষ্ট 
ছায়া এমে পড়ল। তিনি তন্স তন্ন করে জিজ্ঞাসা 
করলেন, আর যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন 
যে, তার শিষ্য বিটঠলপন্ত এই নারীর স্বামী, তখন 
আর তাঁর চিন্ত! ও মানসিক উদ্বেগের সীমা রইল 
না। বিটঠল আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে, আর 
এবংবিধ সম্মাস-দীক্ষার্দানে শাস্ত্রের চক্ষে আমিও 
দণ্ডনীয়, এইরূপ ভেবে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। 
রামেশ্বর যাওয়া আর হ'ল না। তিনি রুঝ্সিণী ও 
তার পিতার সহিত কাশী ফিরে এলেন এবং তাদের 
অন্তর থাকার ব্যবস্থা ক'রে মঠে গেলেন। 

গুরুদেবকে এত শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত দেখে বিট্ঠল 
আশ্চর্ধান্বিত হলেন। এমন সময় গুরু তাঁর কাছে 
এসে ব্যথায় ও রাগে অবরুদ্ধকণ্ে ক্ষুবস্বরে 
বললেন, “আমি আলন্দী গিয়েছিলাম, শুনছ ? 
কস্বর উগ্র হ/য়ে উঠল, “কিছু বলবার আছে? 
বিটুঠলপন্তের সমস্ত চেতন! আলন্দীর নাম শুনে যেন 
একেবারে লোপ পেল। ভয়ে জড়সড় হ"য়ে তিনি 
গুরুর গ্রচরণে পতিত হলেন এবং সমস্ত কথা জ্ঞাপন 
ক'রে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, প্রায়শ্চিত্ম্বরূপ 
গুরু যা কিছু দ্ডবিধান করবেন, তা তিনি সহর্ধে 
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স্বীকার করবেন। গুরুও এই কথা শুনে আজ্ঞা 
দিলেন, “তবে তোমার স্ত্রীকে পুনরায় শ্বীকার কর, 
বাড়ী ফিরে যাও, গৃহস্থ হ'য়ে থাক। 

বিটুঠলের উপর যেন বজজপাত হ'ল। তিনি 
ক্বপ্পেও ভাবেন নি, গুরুদেব এরূপ দণুবিধান 
করবেন। তার দারুণ পরীক্ষার সময় এল। 
একদিকে সাক্ষাৎ ভগবৎম্বরূপ গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করা, আর অপরদিকে আজীবন সমাদৃত উচ্চতম 
আদর্শের পরিসমাপ্তি । শেষে নিরুপায় হ'য়ে তিনি 
গুরুর আজ্ঞা শিরোধাঁধ করলেন এবং ১২৬১ খুষ্টাব্ধে 
স্ীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন । 

বিটুঠলপন্তের পরবর্তী জীবন লাঞ্ছনা ও অপমানে 
ভরা। আলন্দীর পণ্ডিতশাসিত সমাজ গৃচস্থাশমে 
পুনঃপ্রবিষ্ট এই পতিত সন্গ্যাসীকে গ্রহণ করল না। 
বিট্ঠলপন্তকে জাতিচযাত ক'রে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত 
ক'রে দেওয়া হ'ল। বন্ধুরা ছায়া পধন্ত মাড়ায় না। 
বাকী সকলে তিরস্কার কৰে, লাঞ্চিত করে| এই 
দম্পতির ছুঃখ-কষ্টের মীমা নেই। কিন্তু তবুও 
বিটুইঠলপন্তের মুখে গ্রতিবাদন্বরূপ একটিও শব্ধ নেই। 
তিনি ভাবেন £ মামি তো আর নিজে থেকে স্ত্রীকে 
হ্বীকার করিনি। এ তো গুরুর আজ্ঞাই পালন 
করছি। কিন্তু পগুতেরাই বা কি করবেন, যখন 
আমার মতো! গৃঠস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত সন্গ্যাসীর জন্তু 
শাস্ত্রে কোনো বিধান নেই । এইরূপ ভেবে বিটঠলপন্ত 
সমস্ত অপমান ও লাঞ্চনার জন্ত যেন গা পেতে 
দিয়েছেন; শান্ত মনে নীরবে সব সহ ক'রে 
যাচ্ছেন। এই ভাবে দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেল। 

এই ছুঃখময় পরিবেশে, বর্ধাকাগের নিবিড় 
অন্ধকারে ধের প্রাণপ্রদ রশ্মির সায় পিতা-মাতার 
শৃন্ত সিক্ত ও অন্ধকার জীবন আলো ক'রে নিবৃত্বিনাথ 
১২৭৩ গ্রীষ্টাব্ধে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। এর 
ছ'বছর বাদে জ্ঞানদেবের জন্ম হ'ল, যিনি পরবর্তী- 
কালে জ্ঞানেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হন। তারপর 
সোপানদেব ও মুক্তাবাঈ ল্গন্মগ্রহণ করেন। 


উদ্বোধন 
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একদিকে এই চারিটি সোনার ছেলেমেয়ের মুখ 
ক'খানি দেখে পিতামাতার যেমন হর্ষ হ'ল, তেমনি 
অপরদিকে তাদের ভবিষ্যতের দুঃখ কল্পনা করে 
তাদের অন্তর বিষম বিষাদে ভরে গেল। পিতা- 
মাতা এত বছর ধরে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছেন, 
কিন্তু তা তারা সহা ক'রে নিয়েছিলেন। এখন 
এই নির্দোষ বাছাদের কি সমাজ গ্রহণ করবে? 
পাড়ার ছেলেরা এদের সঙ্গে খেলাধুলা করে না, 
মেলামেশ। করে না, “সন্গটাসীর ছেলে ঝলে এদের 
ঠাট্টা করে, এটা বাবা-মার চোখে পড়েছে । তাঁদের 
অন্তরে দুঃখাগ্রি হুহছু ক'রে জ্বলে উঠল।. আর 
কোনো সঙ্গী না পেয়ে ভাই-বোনেরা একসজেই 
থাকে, ফলে তাঁদের মধ্যে একট! দৃঢ়তর প্রেম-বন্ধন 
গড়ে উঠল । তারা সর্দা বাবা-মার কাছে থাঁকে, 
বাবার বৈরাগ্য ও ভক্তিভরা বাণী শোনে, মায়ের 
সর্ববিধ কাজে একট! শিপিগুভার ভাব দেখে, 
আর সর্বোপরি দেখে দুঠথে দ্বন্দে বাবা-মার মনের 
অদ্ভুত সাম্য-_সেথানে আর যেন জগতের কোলাহল 
নেই ; মান-অপমানে, স্থখ-ঢঃখে কঠোর উদ্দাসীনতা | 
বাড়ীর বায়ু পর্ষস্ত যেন ধর্ম-ভাবে ভর|। সেজন্, 
যদিও তার্দের কোনো বিগ্ভালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা 
হ'ল না, তবুও পিতা-মাতার ন্নেহময় ক্রোড়ে তারা 
যে শিক্ষা-লাভ করল, তাই তাদের পরবর্তী ধর্ম- 
জীবনের দৃঢ় স্তস্তস্বরূপ হঃয়ে দাড়াল। 
নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বরের বয়ন এখন দশ ও 
আট বছর হয়েছে; ব্রাহ্গণ-বালকের জীবনে 
উপনয়ন-সংস্কার অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার । এই 
স্কার না হওয়া অবধি যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব আসে নাঁ। 
সুতরাং ছেলেদের এই সংস্কার-কাঁধের জন্ বিটুঠলপন্ত 
ও তার পত্বী উদ্দিগ্ন হয়ে উঠলেন। বিট্ঠলপত্ত 
ভাবলেন, স্বামী-স্ত্রী আমরা উভয়ে এতদিন তিরস্কৃত 
হয়ে পর্যাপ্ত ফলভোগ করেছি, হয়তো গ্রামবাসীদের 
রাগ এতদিনে দুর হয়েছে; গুতরাং ছেলেদের 
এই ম্জল-কার্ধে আর কেউ বাধা দেবে না। এই 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


ভেবে তিনি গ্রামের পঞ্ডিতদের সমীপে গেলেন 
এবং এই অম্থরোধটি জানালেন। পণ্ডিতদের 
গৌড়ামি ও নিষ্ঠুরতা] সমস্ত সীমা অতিক্রম করল; 
তারা বলল, গগৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবুত্ত সন্ন্যাসীর 
ছেলেদের উপনয়ন কোনে। মতেই হ'তে পারে না 
বিটুঠলপন্তের এতদিনের ষত্বে বধিত আশার উপর 
যেন সহসা বর্জপাত হ'ল, হৃদয় ভগ্ন হ'য়ে গেল, 
হু'চোথ হ'তে প্রাণের বেদন] বিগলিত হ'য়ে ঝরতে 
লাগল। ছেলেদের ভবিষ্যৎ দুঃখের একটা অস্পষ্ট 
ছবি চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি 
কাতর হ'য়ে পগ্ডতর্দের পায়ে পতিত হলেন ও 
আকুল-কণ্ে মিনতি করলেন যে, যে রকম ক'রে 
হোক তারা যেন দয়া করে তার ছেলেদের ব্রাঙ্মণ- 
ধর্মে শ্বীকীর ক'রে নেন 5 প্রায়শ্চিত্ত শ্বরূপে যা 
কিছু দণ্ডবিধান করা হবে, তারা শ্বামী-ন্ত্রী উভয়ে 
সানন্দে তা স্বীকার করবেন ১ কিন্ত বাবা-মার একটা 
অধর্শ আচরণের ফলভোগ যেন তদের ছেলেদের 
না করতে হয়। কঠোরহৃদ্য় পণ্ডিতদের অধরে কিন্তু 
একটা বিদ্রপের হাসি ও মুখে একই বাক্য-_- 
প্রায়শ্চিত্ত? এর প্রায়শ্চিন্ত কেবল মৃত্যু !” 
বিটঠনপন্তের চোখে সঘন অন্ধকার নেমে এল । 


ছুঃখ-দারিড্র্যে আজীবন তাড়িত অসহায় বিটুঠলপন্ত 
চোখ মেলেও কিছু দেখতে পেলেন না। ভাবলেন, 
আর বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি 
আমাদের মৃত্যু ছেলেদের জীবনের পথ থেকে কণ্টক 
দূর ক'রে দেয়, তো আমরা আর বেঁচে কি করব? 
এস মৃত্যু, এস! এস কাল! আমাদের সন্তানদের 
যা কিছু কলক্ক ধুয়ে দ্াও। তুমি তো সর্বসংহারক, 
এইটুকু কলম্ক কি সংহার করতে পারবে না? 
বিট্ঠলপন্ত দেহত্যাগের জন্ত কৃতপসঙ্কল্প হলেন। 

ছেলেদের ভবিষ্যৎ উজ্জল হোঁক্‌ এই তো! বাবা- 
মা চান। বিও বিটঠলপন্ত ও রুঝ্সিণীর দৃঢ় ধারণা 
ছিল যে তাদের সন্তানরা সামান্থ নয়, তবুও মায়ায় 
* আবৃত তাদের মন চিন্তায় বিহ্বল হয়ে গেল। 


সন্ত জ্ঞানেশ্বর 


৫১ 


বিটঠলপস্ত সে দিনটা ভুলেন নি, খন বিয়ের 
আগে তীর্থাটন করতে করতে তিনি আগন্দী গ্রামে 
এসে উপস্থিত হন ও সেখানে কল্সিণীর পিতা 
সিধোপন্তের বাসায় দ্িনকতক বাস করেন। 
সিধোপন্তের স্বপ্নের কথাটিও তর বেশ মনে ছিল। 
তার ওখানে থাকাকালে সিধোপন্ত একদিন স্বপ্ন 
দেখেন ও আদেশ পান--“বিটঠলপন্তের সাথে 
তোমার কন্তার বিয়ে দিয়ে দাও । ওর গর্ভে এমন 
দৈবীগুণসম্পন্স সন্তানদের জন্ম হবে যারা তোমার 
কুল উদ্ধার ক'রে দেবে ।” যখন সিধোপান্ত আপনার 
এই স্বপ্ন পিট্টলপন্তকে জানান, তথন তিনি বলেনষে, 
এখন তিনি কিছু ঠিক বলতে পারবেন না। কিন্তু 
সেই রাতে এবার বিট্ঠলপন্ত স্বপ্ন দেখেন, পণ্ড বপুরের 
বিগ্রহ এসে বলছেন, “তুমি সে কন্তাকে শ্বীকার 
কর। তার গে ভগবৎ-শক্তি অবতীর্ণ য়ে তোমার 
কুলের ও জগতের কল্যাণ করবেন |, বিটুঠলপন্ত ও 
রুক্সিনী এ সব কথা ভুলে যান নি। 

তারপরে রামানন্দ স্বামীর সেই আশীবাণীও 
যেন তাদের কানে ধ্বনিত হয়। যখন তিনি 
বিট্ঠলপন্তকে পুনরায় গৃহস্থ-ধর্ম অঙ্গীকার করতে 
আদেশ দেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এই স্ত্রীর 
সস্তান-সন্ভতি ত্রিভুবন-বিজয়ী হবে । 


মাঝে মাঝে এই সব কথ! এই ভক্তিপরায়ণ 
সাধুপ্রকৃতি দম্পতির মনে পড়ে। কিন্তু মায়ার 
থেলা এমনই যে সব কিছু ভুল কণরেদেয়। নন্দ 
ও যশোদা কি জানতেন না যে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ 
ভগবাঁনের অবতার? দশরথ ও কৌশল্যার কি 


এই জ্ঞান ছিল না যে রাম নরদেহে নারায়ণ? 
কিন্তু মায়ার প্রভাবে ম্বীয় সন্তানের মধ্যে তারা 
ছোট শিশু ছাড়] আর কিছু দেখতে পেতেন না। 
এই অবস্থা বিটুঠলপন্ত ও রুক্সিণীর হ'ল। শেষে 
আর কোনে! উপায় না দেখে ভগবানের আশ্রয়ে 
ছেলে-মেয়েদের রেখে তারা প্রয়াগের পথে যাত্রা 
করলেন, এবং ত্রিবেণী-্সঙ্গমে উভয়ে একসঙ্গে 
দেহ-রক্ষা করেন। (ক্রমশং) 


সমালোচনা 


প্রীপ্রীগণ্ভীরনাথ প্রসঙ্গ (২য় লংস্করণ)__ 
শ্রীমক্ষয়কুমার বন্যোপাধ্যায়,। এমএ প্রণীত। 
প্রকাশক £ শ্রুমণীন্ত্র চ্ত্র মুখোপাধ্যায় এ. বি. টি. এ. 
আফিল, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটাজী ট্রাট, কলিকাতা-১২। 
পৃষ্ঠা_৩৬৬+১৬। মৃল্য-_৩।০ | 

কোন জাতির যথার্থ ভাবসম্পদ্দর সহিত 
পরিচিত হইতে গেলে তাহার ভাবরাজ্যের পথিকৃৎ 
সাধকদিগের জীবনালোচনা একান্তই অপরিহার্য । 
ভারতবর্ষকে জানিতে গেলেও ভারতীয় ধ্যান- 
ধারণায় ও সাধ্য-সাধনায় সিদ্ধ মহামানবদের 
চরিতানুধ্যান ভিন্ন অন্ক উপায় নাই। অধ্যাত্ম 
সাধনাই ভারতীয় ভাঁবধারার প্রাণস্রোত। যুগে 
যুগে ইহাই ভারতজীবনকে রূপে রসে উজ্জীবিত 
করিয়া আমিতেছে। সাধক-ঝধি এবং কবি- 
মনীষীদের জীবনালোকে আমর! এই তথ্য ভাল 
করিয়া বুঝিতে পারি। যদিও বিভিন্ন জীবনে 
প্রকাশ-তারতম্য আছে, তথাপি মুল সত্যটি এক। 

দীপ দিয়া দীপ জ্বালিতে হয়। সিদ্ধাধকের 
জীবন-জ্যোতিঃ আরও ব€ জীবনকে উদ্দীপিত 
করে। এক একটি মহাজীবন অগণিত পথিকের 
পথ চলায় সহায়ক হহয়৷ থাকে । | 

ভারতের ধম-সাধনার ইতিহাসে যোগিবর 
গোরক্ষনাথজীর অবদান অবিন্মরণীয়। মহষি 
প্তঞ্জলি-নির্দেশিত যোগম্ত্র অবলম্বনে বেরাগা, 
ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসযোগের দ্বারা মানুষ যথার্থ 
শান্তির অধিকারী হয়, এমনকি সমাধি পর্বস্ত লাভ 
করিতে পারে__গুরু গোরক্ষনাথজীর জীবন যেন 
এইরূপ একটি সপ্রত্যয় ঘোষণা । বিষয়মত্ত মানুষকে 
মোক্ষপ্রদ যোগপথে আনয়ন কারবার জন্তই যোগি- 
গুরু গোরক্ষনাথ নাথ-যোগি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গিয়াছেন। যোগ ও জ্ঞানের গভীর তত্ব- 
সমুহ তক্তিপ্রেমে অভিপিঞ্চিত করিয়া এই সম্প্রদায়- 


ভুক্ত সাধুগণ দেশব্যাপী এক আধ্যাত্মিক আলোড়ন 
জাগইয়া আদসিতেছেন। ভারতের বাহিরে তিব্বত, 
আফগানিস্তান, প্রভৃতি দেশেও এই নাথ সম্প্রদায়ের 
প্রভাবের নিদশন পাওয়া যায়। বিশ্বের নাথই 
সকল জীবের হৃদয়মন্দিরের অধিদেবতা-_-সর্ব- 
লোকনাথ । তিনি নিত্য নিগুণ হইয়াও নিত্য 
সগুণ, নিত্য নিষ্ক্রিয় হইয়াও নিত্য জক্রিয়, নিত্য 
এক হইয়াও নিত্য বহু, নিত্য সর্বাতীত হইয়াঁও 
নিত্য সর্বব্যাপী, সকল নামরূপের উধ্বে” থাকিয়াও 
সকল নামে ও সকল রূপে বিরাজমান। এই 
এই নাথই যোগী ও জ্ঞানীর পরমাঁরাধ্য জীবনাদর্শ 
__-সমগ্র জীবনকে নাথময় করিয়া সংসারের সকল 
বন্ধনের পারে যাওয়াই লক্ষ্য । গোরক্ষনাথজীর 
দার্শনিক মত “দ্বৈতাদ্বৈতবিবঞ্জিত' বলিয়া প্রচারিত। 
ইগার অনুবর্তী সাধকগণ সকল দেবদেবী, সকল মত 
ও উপাসনায় সমান শ্রদ্ধাবান। 

্রশ্রাগম্ভীরনাথঙী এই নাথ-সম্প্রদ্বায়েরই অন্ততম 
উজ্জল জ্যোতিষ্ষত্বরূপ__ গোরক্ষনাথজীর ভাববাহী 
স্বযোগ্য উত্তরসাধক । আলোচ্য গ্রন্থ যোগী 
গম্ভীরনাথের অনুপম ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধনার 
এক হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য। লেখক ্বয়ং এই মহা- 
পুরুষের কৃপাধন্,__ তাহার ব্যক্তিগত সান্লিধ্যলাভে 
কৃতার্থ। সেদিক হইতে গ্রন্থের প্রামাণিকতা 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। নাথ-যোগিগণের 
সাধন-প্রণালী ও তত্ব সম্পর্কেও চিন্তাশীল লেখক 
'জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ শীর্ষক একটি অধ্যায়ে অতি 
সরল-সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থ- 
গৌরব যথেষ্টই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ পাঠকের 
পক্ষে ইহার ছ্বারা নাথ-সম্প্রদায় সম্পর্কে মোটা মুটি 
একটি ধারণা পরিস্ফুট হইবে সন্দেহ নাই। 

গোরক্ষনাথ-মন্দিরে তরুণ যোগার্থিরপে আগমন- 
কাল হইতে শুরু করিয়৷ মহাপ্রস্থান-ক্ষণ প্যস্ত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


গমভীরনাথজীর জীবনকে কয়েকটি স্তরে বিল্স্ত 
করিয়া লেখক শ্রদ্ধান্সিঞ্ধ একথানি সার্থক চিত্র 
অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছেন বলা চলে। গ্রন্থের উপাদান 
সংগ্রহে লেখকের নিষ্ঠার পরিচয় পাই। যোগিরাজের 
সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুরাগী ভক্তদের স্থৃতি-কথাই 
মূল উপাদানরূপে ব্যবহ্ৃত। কিছু কিছু অলৌকিক 
ঘটনা সন্গিবেশিত হইয়াছে, তবে অলৌকিকত্বের 
চোথ-ঝলসাঁনে! ছটা মহামানবের আদল জীবনকে 
আচ্ছন্ন কর! হয় নাই। গ্রন্থস্থচনায় গম্ভীরনাথজীর 
উদ্দেশ্যে রচিত স্তব দুইটি স্থখপাঠ্য । চাঁরথানি 
সুন্দর ছৰি পুস্তকের সৌষ্টৰব বুদ্ধি করিয়াছে । 
প্রচ্ছদপটে স্ুুরুচির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কাগজ 
ও ছাপা ভাল; তবে মাঝে মাঝে ছাপার ভুল 
চোথে পড়ে । 
দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থথানির দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হওয়ায় আমর! আনন্দিত। লোকোত্তর 
মহাপুরুষের এ-জীবনী সমাদৃত হইবে আশা করি। 
আগামী সংস্করণে গভ্ভীরনাথজীর 'উপদেশাবলী 
'হইতে সংকলিত একটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইলে 
ভক্তসমাজে গ্রন্থধানির মুস্য আরও অধিক হইবে। 
_ শ্যামাচৈতন্ 


শ্রীরামরুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৫৩ 


বিষ্চাগীঠ (ছাত্রদের বার্ষিকী--১৯৫৫-৫৬)। 
প্রকাশক-_শ্বামী হিরগ্ময়াননী, অধ্যক্ষ রাঁমকষ 
মিশন বিগ্াপীঠ, দেঁগ্ঘর; সম্পার্দনায় ব্রঙ্গচারী 
আগমচৈতন্ত, শ্রীমান প্রতীক বস্থ প্রভৃতি । 
পৃষ্ঠা__১২৭ | 

বৃহত্তর আকারে প্রকাশিত পঞ্চদশ ও ষোড়শ 
বর্ষের সুশুর্দিত “বিষ্ভাপীঠ পাইয়। ও পড়িয়া আমরা 
আনন্দিত। বিষয়ের বৈচিত্রো ও পরিকল্পনায় 
“বিগ্থা পীঠ পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। বাংল! 
ইংরেজী প্রবন্ধ ও কবিতা নির্বাচন প্রশংসাহ্‌ ১ দুইটি 
হিন্দী ও একটি সংস্কৃত প্রবন্ধ পঞ্জিকার মধাদা 
বর্ধিত করিয়াছে । শিশুবিভাগের অংশ 'কিশলয়ে'র 
লেখাগুলি কিশলয়ের মতই কচি ও সবুজ । 

স্বামী বোধাত্মানন্দের সরল ভাষায় লিখিত 
হহিন্দুধ্ম। ও শ্রীসমীর গুহঠাকুরতাঁর 'বিগ্তাগীঠের 
ইতিকথা” প্রবন্ধ দুইটি উল্লেখযোগ্য । *আশ্রমিকী”তে 
বিগ্ভাপীঠের দুই বৎসরের ঘটনা-ম্রোতের 
একটি রেখাচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 
বিশেষ গাহাধ্য করিয়াছে কয়েকটি ফটো। 
ছেলেদের আক] ছবিগুলিতেও কলা-চর্চার পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। 


ারামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী ধ্যানেশানন্দজীর দ্রেহত্যাগ-_ 

আমর] গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, 
গত ২৮শে অক্টোবর, সকাল ৭টার সময় বারাণসী- 
ধাঁমে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বামী ধ্যানেশানন্দ (সনৎ 
মহারাঙ্গ ) দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

তিনি শ্রা্ীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯২৪ খু: 
ভুবনেশ্বর আশ্রমে যোগঞ্দান করিয়া ১৯২৯ ৃঃ শ্রামৎ 
ত্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন। ন্ুদীর্ঘকাল তিনি কাশী রামকুষ্জ মিশন 
সেবাশ্রমের অন্লপ কর্মী ছিলেন। এঁথানে থাকা 


কালেই তিনি যক্মারোগে আক্রান্ত হন। স্তাঁনে- 
টোরিয়ামে দীর্ঘ দিন ন্ুচিকিৎসার ফলে কিছুটা 
সুস্থ হইয়া তিনি কাশীতেই বাস করিতেছিলেন। 
শেষে এ রোগেই তাহার জীবনদীপ নিবাপিত হয়। 

স্বাভাবিক কর্তব্যান্নরাগ ছাড়াও সঙ্গীতা- 
নুরাগের জন্ত কাশীতে উভয় আশ্রমে তিনি প্রিয় 
ছিলেন; তাহার নিষ্টাপূর্ণ সেবাভাব ও অমায়িক 
ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। সেবাব্রতীর দেহমুক্ত 
আত্মা মাতৃ-অস্কে চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। 

ও শান্তি! শাস্তিঃ!! শাস্তিঃ 1! 


৬৫৪ 


রামকৃষ্ণ মিশন বাধিক সাধারণ সভা 
১৯৫৬ খুষ্টাব্ধের সংক্ষিপ্ত কার্ধ-বিবরণী 


গত ওরা নভেম্বর বেলুড় মঠে স্বামী 
নির্বাণানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুঠিত বরামকৃষ 
মিশনের বাধিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে 
বিবৃতি পঠিত হয় নিম্নে তাহার সারানুবাঁদ 
প্রদত্ত হইল। 

রামকৃঞ্খ মিশনেব ৪৮তম বার্ষিক বিবরণী 
উপস্থাপিত হইতেছে, ইহা হইতে গত বছরের 
অগ্রগতি-সম্বন্ধে একটি ধারণা হইবে। প্রথমেই 
নূতন সং্রপারণ-মুলক কার্ধাবলী উল্লিখিত হইতেছে £ 


নৃতন কার্ধ 


(১) কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বেলুড় 
সারদাপীঠে জানমারি মাসেই 5. 0. এ 0. 
(5০9০019] 1327008001 00209101361” 1]170511010ি 
09005) বা সমাঞ্জশিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের কার্য 
আরম্ভ হয়। নবনিমিত একটি ত্রিতল ছাত্রাবাসে 
থাকিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮* জন শিক্ষক 
এখানে শিক্ষালীভ করিতেছেন । 

(২) এ মাসেই রেছুন সেবাশ্রমে বহিবিভাগের 
ও পরিচালন-বিভাগের গ্রশস্ত গুহের উদ্বোধন করেন 
বর্ধার প্রধান মন্ত্রী; অস্ত্রোপচার-বিভাগের কাজে 
হাত দেওয়। হইয়াছে । 

(৩) এপ্রিলে কলিকাতা শিশুমঙ্গল- প্রতিষ্ঠানে 
২৫টি সাধারণ বেড. লইয়! পুরুষ-বিভাগ সংযুক্ত 
হওয়ায় উহার নাম পরিবতিত হইয়া “সেবা প্রতিষ্ঠান” 
হইয়াছে। 

(৪) রহড়ায় নবনিমিত ভবনে গত জুন মাসে 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী “বহুমুখী বিষ্ভালয়ে'র উদ্বোধন 
করেন। জানুআরি মাসে জেল! গ্রন্থাগারের কাধ 
শুরু হয়। 

(৫) অক্টোবরে মাদ্রাজ «বিবেকানন্দ কলেজের 
৯০ জন ছাত্রের বাসোপষোগী নুতন ছাত্রাবাসের 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


উদ্বোধন করেন মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়। তিন বৎসর ডিগ্রিকোসে র নূতন বিজ্ঞান 
ভবন নিমিত হইতেছে । 

(৬) দিলীতে গ্রন্থাগার ও বক্তৃতাগুহের 
শুভারস্ত করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী । আপাততঃ 
গ্রন্থাগারে ২৫,৯০০ পুশ্ভক ধরিবে এবং একই সময়ে 
১** জন বলিয়া! পড়িতে পারিবে । বক্তৃতাগৃহে 
৭৫*টি আসন আছে, প্রয়োজন হইলে আরও 
১০০টির ব্যবস্থ। করা সস্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির 
নির্মাণকাজ সমাপ্তপ্রায় ; ২৮শে নভেম্বর এ 
মন্দিরের গ্রতিষ্ঠা-দিবস। 

(৭) পাথুরিয়াধাটা আশ্রম কলিকাতার দশ 
মাইল দক্ষিণে রাজপুরের নিকট “নরেন্দ্রপুরে” ৪* 
একর জমি ক্রয় করিয়া সেইথানে নৃতন ছাত্রাবাস 
শির্মাণে রত। 

(৮) বেলঘরিয়। ছাত্রনিবাস নিজেদের জমিতে 
একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছে । 

(৯) ইণ্টালিতে জনৈক বন্ধু-প্রদত্ত গৃছে নারী- | 
কল্যাণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ব্রহ্মচারিণীগণ 
তাহার কার্ধ চালাইতেছেন। 


কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান সংখ্য॥ 


গত ডিসেম্বর প্ধস্ত মিশনের তত্বাবধানে ৭২টি 
কেন্দ্র ছিল, তন্মধ্যে ৮টি পাকিস্তানে, ২টি রেসগুনে ; 
ফিজিতে, সিংহলে, সিঙ্গাপুরে, মরিশাসে ও ফ্রান্সে 
১টি করিয়া; বাকী ভারতে £ পশ্চিমবঙ্গে ২৫, 
মাদ্রাজে ৮, উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আপামে 
৪, ওড়িয্যায় ২, অঙ্ধে ২; দিঘী, বোম্বাই, মহীশূর 
ও কেরালার ১টি করিয়া । 


এই কেন্ত্রগুলির পরিচালনায় ৯টি (মোট ৭৬২ 
বেড সম্বলিত ) অন্তর্বিভাগ-যুক্ত হাসপাতাল, ৪৮টি 
বহিবিভাগীয় চিকিৎসাঁলয়, ২টি সাধারণ কলেজ, 
২টি শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্ত্র, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্ুল, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


৩২টি মাধ্যমিক বিগ্ঠালয়, ১১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, 
৩টি কৃষি ও ১টি হোমিওপ্যাথিক স্কুগ, ২টি 
চতুম্পাঠী, ৪২টি ছাত্রাবাস, ৫৭টি গ্রশ্থাগার_-মোট 
৩১৭টি প্রতিষ্ঠান চলিতেছে । 
কাধধার! 

মিশনের কাধ প্রধানতঃ রিলিফ, চিকিৎসা, 
শিক্ষা, অর্থসাহায্য ও কৃষ্টি--এই পাঁচটি ধারায় 
প্রবাহিত | 

রিলিফ £ আলোচ্য বর্ষে জুন মাস হইতে 
বেলুড় মঠের নির্দেশে ও সাহায্যে শিলং, শিলচর, 
করিমগণ্ভ, সারগাছি, পাথুরিয়াঘাটা ( কলিকাতা ), 
আসানসোল কেন্দ্র ও সারদাগীঠ (বেলুড়) 
হইতে বিভিন্ন জেলায় বন্তাত্রীণকাধ এবং তমলুক 
ও কাথি কেন্দ্র মেদিনীপুর জেলায় 
পৃণিবাঁতযায় সেবাকাঁধ পরিচালিত হয়। মাব্্রীজের 
মিশন কেন্দ্র হইতে তাঞ্জোর জেলায় বেদারণ্যমে 
রামনাদ জেলায় পরমকুড়িতে ঘূর্ণিবাত্যার যে বিরাট 
খসেবাকাধ ১৯৫৫ ডিসে্রে শুরু হইয়াছিল__তাহা 
শেষ তয় নাই। অন্নবস্্ বাসনপত্র 
বিতরণের পর গুহুনির্মাণ-কার্ধ চলিতেছে । গত 
জুপাইএ রাজকোট আশ্রমের সহযোগে বোম্বাই 
আশ্রম কচ্ছের ভূমিকম্পে সেবাকাধ আরম্ভ করে। 
গরাথমিক সেবার পর তিনটি গ্রাম নির্মাণের ভার 
লয়! হইয়াছে; বছরের শেষ পর্যস্ত তাহা শেষ 
হয় নাই। 

চিকিওস। ঃ বিভিন্ন দেশে ও রাষ্ট্রে অবস্থিত 
মিশন-পরিচালিত ৯টি হাসপাতালে ৭৬২ শয্যায় 
১৭,৮৫৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে ( তন্মধ্যে 
শিশুম্গলে ৫১৪২৭, রেশুনে ৩,৯৭৬) । রেঞুন, কাশী 
ও বৃন্দাবনে মহিলা-বিভাগ আছে। রশচির নিকট 
ডুংরীতে যঙ্ষা-আরোগ্যনিবাঁসে ১৬২ শয্যার ১৪৪ 
রোগী চিকিৎসিত হয়। দিল্লী আশ্রম দ্বারা 
পরিচালিত ষঙ্ষা-ক্লিনিকে ২৩৪ রোগী দেখা হয় এবং 
পর্যবেক্ষণ-শব্যায় ২৮ জন পরীক্ষিত হয়। বিভিন্ন 


হইতে 


১৯৫৩ থুঃ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৫৫ 


আশ্রমের তত্বাবধানে ৪৮টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
২১,৮৪৯১৪৪ রোগীকে এলোপ্যাথিক, হোমিও ও 
আধুর্বেদিক ওধধ দিয়! চিকিৎসা করা হয়। 

শিক্ষা 2 মাদ্রীজে প্রথম শ্রেণীর কলেজে 
ছাত্রসংখ্যা ১,৫৬৫, বেলুড় দ্বিতীয় শ্রেণীর আবাসিক 
কলেজে ছাত্রদংখ্য| ২০৯ | কেম্থাতুর জেলায় ১টি ও 
২৪ পরগনার সরিষার (মেয়েদের ) ১টি শিক্ষক" 
শিক্ষণকেন্ত্র; ঠকম্বাতুর, মাদ্রাজ ও বেলুড়ে ১টি 
করিয়া! ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ২টি চতুষ্পাঠী (ছাত্র 
৪৪), ৩টি সমাজশিক্ষা-কেন্ত্র ও ১টি অনাথাশ্রম 
পরিচালিত হইতেছে । 


৪২টি ছাত্ঞাবাসে ২,৩৩৩ ছাত্র ও ২৭৯ ছাত্রী 
৩২০ হাইস্কুলে ১০,৪৭৯ ৪,১৭৩ » 
১১৯, প্রাথমিক ,, ১২,৬২৭ ৭১৯৪ , 


অর্থ সাহায্য £ বেলুড মঠ হইতে ৬৬টি 
পরিবার ও ১৩১ ছাত্র নিয়মিতভাবে এবং ১৬৭টি 
পরিবার ও ৪৪ ছাত্র সাময়িক সাহায্য ল।ভ করে। 

কষ্টিঃ প্রায় সকল কেন্ত্রই শ্রাবামকৃষ্ণ-জীবনে 
রূপায়িত ভারত-কৃণি প্রচারে বত্বণীল ; ক্লাস, সভা, 
উৎসব, গ্রকাশন গ্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের 
মধ্যে এ্ক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
এতদ্ব্যতীত তাহারা ৫৭টি গ্রন্থথগার ও পাঠগুহ 
পরিচালনা করিয়াছে । দেশ-বিদেশের কৃষ্টির একটি 
মিলনভূমিরূপে কলিকাতা ইনগ্লিট্যুট অব কালচারের 
কর্মপ্রণালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ক্ষেত্রে 
দিল্লী কেন্দ্রের কাধও প্রশংসনীয় । 

ভারতের বাহিরে 

পূর্ব পাকিগ্ডানের কেন্দ্রগুলি কোনও রকমে 
তাহাদের কাজ বজায় রাখিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে 
রেঙ্গুনে সেবাশ্রম (হাসপাতাল) ও সোসাইটি 
( লাইব্রেরি ) প্রভূত উন্নতি করিয়াছে । সিংহল 
শাখার বিভিন্ন কেন্দ্র ২৪টি বিগ্ভালয় ( তন্মধ্যে ৪টি 
হাই স্কুল), ২টি ছাত্রাবাস ও ৩টি অনাথাশ্রম-_ 
সিঙ্গাপুর কেন্দ্র ২টি মিড্‌ল্‌ স্কুণঃ ১টি ছাত্রাবাস-- 


৬৫৬ 


ফিজি দ্বীপপুঞ্জে নাঁদিতে মিশন-শীখা একটি হাই 
স্কুল ( ২৭৫ ছাত্র, ৩৭ ছাত্রী) এবং ২টি ছাত্রাবাস 
( ১টি ছাত্রীদের জন্ত ) পরিচালনা করিয়।ছে। 
উপসংহার 

পরিশেষে স্মরণীয় এই বৎসর মিশনের ৬০ 
বৎসর পূর্ণ হইল। স্বামীজীর নেতৃত্বে ও শ্রীরামকৃষ্ণের 
আশীর্বাদে যাহার 'আরম্ত, সেই সংঘ এই কয়েক 
বৎসরেই জাতীয় সম্পদ্রূপে পরিগণিত ; শ্বদেশে ও 
সারা পৃথিবীতে “বহুজনহিতায় বু কাজ তাহার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছে । “ওঠ, জাগ, যতক্ষণ না 


বিবিধ 


পরলোকে শান্তিরাম ঘোঘ-গত ১০৭ই 
কাণ্তিক ( ২৭.১৪.৫৭ ) বাগবাজারে বলরাঁম বস্তু 
ভবনে ৯৩ বৎসর বয়সে ভক্ত শান্তিরাম ঘোষ 
মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন । 

হুগলি জেলার আটপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত 
ভূম্ধিকারী-বংশে শাস্তিরাম জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতা তারাপ্রসা্দ ও মাতা মাতঙ্গিনী ঘোষের এক 
কন্তা ও তিন পুরু। কন্তা কৃষ্ণভাঁবিনীই ভক্ত বলরাম 
বসুর জায়া ; তিন পুত্র£ঃ জোষ্ঠ তুলসীরাম, মধ্যম 
বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ ) ও কনিষ্ঠ শাস্তিরাম। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯৬ বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


লক্ষ্যে পহুছিতেছ ততক্ষণ থামিও না'-_স্বামীজীর 
এই বাণী আমাদের সেই আদর্শরাভে উৎসাহিত 
করুক । প্রপঙ্গতঃ বক্তব্য-_শ্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিত 
রামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস 
কলিকাতা “অধ্ৈত আশ্রম” হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত 
হইতেছে । উক্ত গ্রন্থপাঠে সংঘের ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে জনসাধারণের একটি ধারণা জন্মিবে। 
আমাদের শক্তির উৎস শ্রীরামকৃ্চ আমাদিগকে 
আশীর্বাদ করুন ও তাহার পতাক বহন করিবার 
ধোগ্য করুন। 


বাদ 


ঘোষ এবং বস্ত্র উভয় পরিবারই শ্রীরামকষ্চভক্ত- 
গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগ্য । 

ভক্তিমতী জননী ভক্তিমূলোই সন্তানগুলিকে 
শ্রীরামকুষ্ণ-চরণে সমর্পণ করেন । 

শান্তিরাম বাল্যকালে শরামকষ্খদ্েবকে দর্শন 
করিয়| ধন্য হন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মন্র- 
শিষ্য ছিলেন, এবং আজীবন বেলুড় মঠের সন্গ্যাসি- 
গণের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সন্বপ্ধ ছিল। 

তাহার সন্তানদের মধ্যে একমাত্র কনা শ্রীমতী 
রাজলক্্মী বন্থ ও একমাত্র পুত্র শ্রীভগবান্রাম 
ঘোষ--উভয়েই বিদ্ধমান। বিয়োগব্যথিত এই ভক্ত 
পরিবারকে আমর] সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 


_নিবেদন__ 
আগামী মাঘ মাসে উদ্বোধনের নৃতন ( ৬০তম ) বর্ষ আরম্ত হইবে। গ্রাহক- 
গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা-নহ বাধিক ৫২ টাকা ১৫ই পৌষের মধ্যে 
উদ্বোধন-কার্ালয়ে পাঠাইয়। দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-তে 


কাগজ পাঠাইবার অযথা অতিরিক্ত বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ভাকব্যয় বাচিয়া যায়। 


কুপনে 


গ্রাহক-সংখ্য। অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। পাকিস্তানের টাদী পাঠাইবার ঠিকানা 
গ্রীরামকষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারী, ঢাকা । ইতি-- 


কাধাধ্যক্ষ 
১, উদ্বোধন লেন, 
বাগবাজার, কলিকাতা-৩ 


) 





2 
্ ৮ প্র 
সান 
পপ সে শশী পা 


“এতাবানব্যয়ো ধর্ম 


এতাঁবানব্যয়ে। ধর্মঃ পুণাশ্লোকৈরুপাসিতঃ | 
যো ভূতশোকহধাভ্যামাত্মা শোচতি হ্ৃয্য তি ॥ 
অহো! দৈম্থমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈ | 


যন্নোপকুর্ষাদম্বাখৈর্নতাঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ 
শ্রীমদূভীগবত-_৬।১০।৯, ১০ 


বিপক্জ দেবতাগণ পাঁলনপরায়ণ নাঁবায়ণ-নির্দেশে তপোমগ্ন দধীচির নিকট গমন করিয়া অশুভ 
শক্তি ধ্বংস করিবার জঙ্ত বজ্তনির্মাণের উদ্দেশ্তে তাহার তপস্তাদুঢ় পবিত্র দেহান্থি ভিক্ষা করিলে 
লোককল্যাণৈক-মানস দধীচির দুখে সেদিন শাশ্বত ধর্ম এক অপরূপ ভাষায় ফুটিয়। উঠিগাঁছিল £ 


প্রাতঃস্মরণীয় পুণাচরিজ্র মহাপুরুষগণের হব(র| উপাঁপসিত আঁচরিত--ইহাঁই সেই অব্যয় ধর্ম, 
অপরিবর্তনায় চিরন্তন লোৌককল্যাণকাঁরী মহাশক্তি ঃ এই ধর্ম যিনি পালন করেন তিনি প্রাণিগণের দুঃখে 
ছঃখিত হন এবং তাহাদের আনন্দে আনন্দিত হন। যাহা পরকীয় অর্থাৎ যাঠার"উপর নিজের কোনই 
আধিপত্য নাই, শৃগালকুকুরের ভক্ষ্য এই ক্ষণভগ্গুর দেহ এবং যাহা পরম স্বার্থের অনুপযোগী সেই ধন 
ও আত্মীয় স্বজন ছার। যে মৃতাশীল মানব সকলের উপকার করে ন। তাহার কী দুর্ভাগ্য, কি ক! 


শরীর ক্ষণভঙগুর, সংসার ক্ষণদ্থায়ী। স্বার্থস্ুথভোগে এই অমূল্য জীবনের অপব্যয় না করিয়া 
সকলের স্থথছুঃখের ভাগা হইয়া তাহার্দের কল্যাণে দেহমন ধন্জন-_সব কিছু উৎসর্গ করাই বথার্থ 
ধর্ম। ইহাই মানুষকে মৃত্যু অতিক্রম করিবার শক্তি দের, অমরত্ব দেয়। ত্যাগ ও সেবারূপ ধর্ম 
কোন দেশে, কালে বা সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, ইঠা এক অনম্থীকাধ সার্বকালিক সার্বভৌম ধর্স,__ 
চিরকাল আছে ও থাকিবে, ইহার ক্ষয় নাই-_ব্যয় নাই। 


কথা প্রসঙ্গে 


প্রশস্ত পথের সন্ধান 

চৌমাঁথার মোড়ে আসিয়া পথিক বিহ্বল হইয়া 
পড়ে-কোন্‌ দিকে যাইবে, কিভাবে যাইবে! 
লাল তঙগদে সবুজ গিগন্তীল আছে_ পুলিস আছে-_ 
ডোরা-কাটা ক্রসিং-এর রাস্তা আছে, সব দেখিয়! 
শুনিয়া বুঝিয়া তবে নিরাপদে রাত্ডা পার হওয়| 
সম্ভব, একটু ব্যতিক্রম হইলেই লরী, বাস বা 
মোটরে চাপা পড়িবার যোল-আনা সম্ভাবন! | 

এ হী সা 

নানা মত ৪ পথের চৌমাথায় মানুষ আজ 
দিগন্ত, বিহ্বল 1 কোন্‌ দিকে যাইবে, কিভাবে 
যাইবে? একদিন ছিল-_ভৌগোলিক নীমানায় 
ঘেরা দেশ, নদ-নদী গিরি-মরু-_ ইহা ছিল এক 
দেশ হইতে অন্ত দেশকে পৃথক করিবার পক্ষে যথেষ্ট | 
নদী-বেটিত, পাহাড়-ঘেরা অথবা মরুর বুকে-__ 
এতটুকু দেশে অনেক বড় মন লইয়া মানুষ বিরাট 
আকাশ দেখিত, বিশাল পৃথিণী দেখিত, নিজের 
মনের গশীরে ডুূবিয়া যাইত, সেখানকার ছুজ্ঞেয় 
রহস্ত অপুর্ব ভাষ।য় অপরূপ ছন্দে গরকাশ করিত। 

এইভাবেই গড়িয়! উঠিল যুগঘুগাস্ত ধরিয়া 
কাবা, সঙ্গীত ও দর্শন! এক এক দেশের বহিঃ- 
গ্রক্কৃতি অনুযায়ী সেই সেই দেশের মানুষের অন্তঃ- 
প্রক'তও স্পন্দিত বিকশিত হইল; সেই সেই 
দেশের সমাজে রাষ্ত্রে সাহিত্যে শিল্পে তদন্ুরূপ ছাপ 
গড়িতে লাগিল, এক একটি ছাচ সৃষ্ট হইল; ইহাই 
তাহার কটি, সভাতা ও বৈশিষ্ট্য । 

তাহার পর শুরু হইল সংযোগ ও সংঘর্ষ-__ 
সমাজের স্তরে স্তরে, জাতিতে জাতিতে, কৃিতে 
কৃঠিতে। আজও তাহা শেব হয় নাই, গতিবিজ্ঞানের 
অগ্রগতির সহিত মানুষ আগাইয়৷ চলিয়াছে তাহার 
বেড়াভাঙার অভিযানে ; নদী পর্ত সমুদ্রও পারে 
নাই কোন দেশকে বিচ্ছিন্প করিয়া রাথিতে। চীনের 


প্রাচীর ডিঙাইয়া মানুষ আসিয়াছে মানুষের কাছে, 
হিমালয়ের পর্বত-প্রাচীরও তাহা ঠেকাইয়! রাখিতে 
পারে নাই। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্ধীওত আজ 
ইওরো-আমেরিকার ভাষায় ত্ষায় অধুনায়িত ! 
আফ্রিকার অন্ধকার ঘন জঙ্গলেও চল্িয়াছে 
বর্তমানের দিবালোকের অভিযান ! 

সংঘাত ও সংঘর্ষকে এড়াইবার আজ আর 
কোনও উপায় নাই। নানা আকারে, নানা 
গ্রকারে-নাঁনা নামেঃ নানা রূপে- ইহা! আজ 
দেখা দিতেছে ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, সভায় 
সম্মেলনে! কোথাও সংঘাত নুতন ও পুরাতনে, 
কোথাও বিতর্ক ধর্ম ও বিজ্ঞীনে, কোথাও সংগ্রাম 
শ্রমিক ও মালিকে, কোথাও ছন্দ জড়বাদ 'ও চৈতত্ব- 
বার্দে অথ৭ বাস্তববাদ ও আদর্শবাদে | 

এহ ছন্দময় পৃথিবীতে ছন্ছাতীত হইবার একটি 
গোপন অথচ উনুক্ত রহস্ত রহিয়াছে-_আমবা 
তাহারই সন্ধানে চলিয়াছি। 

সংঘাত জীবনের সুচনা করে সত্য, সংগ্রামহ 
জীবনের লক্ষণ-_ একথাও সত্য; কিন্তু জীবনের 
লক্ষ্য কি 1?- অবিরত সংঘ!ত? অফুরন্ত সংগ্রাম? 
এ সিদ্ধান্তে পরিণত মানব-মন বথনও বিশ্রাম 
করিতে পারে না, পূর্প্রাপ্ত গতির ছন্দে সে 
আগাইয়া চলিবেই । 

সমুদ্রে তরঈতাড়িত মজ্জমান ব্যক্তি যেভাবে 
ভূমিষ্পর্শ কামনা করে, বিমানের আরোহী যেমন 
সর্ক্ষণ মনে করে-কতক্ষণে নিরাপদ মাটির 
পৃথিবীতে নাঁমিব, তেমনি সংগ্র.মশীল মানুষ সর্বদা 
কামনা করে সংগ্রামের অবসান। সংঘাত কখনও 
লক্ষ্য নয়-সংযোগই তার অভিঞ্েত। 

ব্তমানে বিভিন্ন কৃষ্টির বিশ্বব্যাপী সংঘাতে যে 
ধাত-গ্রতিঘাত স্ষ্ট হইতেছে--পরিণামে তাকা 
এক বিশাল বিশ্বমানব-কৃষটিতে রূপাস্তরিত হইবে 
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এরূপ কোনও সম্ভাবনা আছে কি? বর্তমানের 
দিগন্তে তাহার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি? 

সম্মুধে তো দেখিতেছি, যুধৃৎস্ প্রতিদন্্ী__ 
জড়বাদ ও চৈতন্বাদ বা নিরীশ্বরবাদ ও ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী ধর্ম। ঈশ্বরবাদ বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত ! 
অতএব জড়বাদ্র বা নিরীশ্বরবাদকে ষাহারা মানুষের 
পক্ষে অকলাণকর মনে করেন, তাহাদের প্রথম 
কর্তব্য ঈশ্বববাদ সম্বন্ধে তাহাদের যুক্তিস্ম্মত সিদ্ধান্ত 
সংগ্রহ করিয়া একনুখী করা, নিজেরা নিবিরোধ 
হয়া; সম্মিলিত বৃহ রচনা করিয়া ধদি তাহারা 
যুদ্ধ করিতে পারেন তবে জয় সুনিশ্চয়, নতুবা পৃথক 
যুদ্ধে প্রত্যেককে ছিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে । ঈশ্বর 
সম্বন্ধে তাহাদের লব্ধ অনুভূতিগুলির কোনটিকে 
তুচ্ছ বা হেয় না মনে করিয়া সবগুলির একটি 
সাধারণ ভূমি আবিষ্কার করিয়া তবেই জড়বাের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতে পারেন । ঈশ্বরবাদিগণ 
নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ দুর করিতে না 
পারিলে নিরীশ্বরবাদীকে কথনই নিরস্ত করিতে 
* পারিবেন ন1। 

শিধু আমার মতই সত্য-_আর সব মত মিথা?, 
ভুল,__এই জাতীয় সংকীর্ণ বুদ্ধি বা শৃন্ত আত্ম- 
স্তরিতাকে আঙ্জিকার যুক্তির যুগে টিকিয়া থাকিতে 
হইবে না! তোমার মত যদি সত্য হয়ঃ তবে 
আমার মতও সত্য, তোমার মত যতথানি সত্য-_- 
আমার মতও ততথানি সত্য। কোন কথার 
উত্তরে “আমার শাস্ত্রে বা কেতাবে এই বলিয়াছে? 
বলিলে তাহার উত্তরে অপর পক্ষও এ কথারই 
প্রুতিধবনি করিবে । শেষ পযন্ত যদ্দি বাক্যবলের 
পরিবর্তে বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, 
তরবারির সিদ্ধান্তই যদি মানিয়া লইতে হয়, তবে 
জড়বাদী হাঁসিবে! সে বলিবে,_-“এ জন্যই তো 
আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মাচুষকে ধরিয়াছি,__ 
তোমার এ মধাধুগীয় মনোভাবে আমার আস্থা 
নাই। ভৌমার ঈশ্বরকে লইয়। আমার কাজ নাই, 


কথা প্রসঙ্গে 
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আমি মানুষকে ভালবাদিব, মানুষের উন্নতির জন 
সর্ববিধ চেষ্টা করিব।” একথার উত্তরে ঈশ্বরবাদী 
কি বলিবেন? তিনি কি বলিতে পারিবেন, হা 
ভাই, আমিও তোঁমার মতে। মানুষকে ভালবাসিব, 
মানুষের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব ১ তবে 
তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য-তুমি মানুষকে 
জড়ের পরিণতি মনে কর, আমি তাহার মধ্যে 
চৈতন্তকে অনুভব করি; নতুবা কি করিয়া সম্ভব 
হইল এই বিচারবুদ্ধি__এই হৃদয়'নুভৃতি? 

নিরীশ্বর জড়বাদকে নিরন্ড করিতে গেলে আঁজ 
সর্বাগ্রে প্রয়েজন বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের অবসান । 
ধর্মে ধর্মে সংঘ।ত বু হইয়াছে । কি তাহার ফল 
হইয়াছে? অধিকাংশ ক্ষেঠ্েই ধর্মনীতির স্থানে 
রাজনীতি বসিয়ছে। ধর্মনীতিকে মানুষ আজও 
সমাজনীতিতে পরিণত করিতে পারে নাই, তাই 
এই অশান্তি, অসস্তোষ, অসাম্য ও সংগ্রাম ! 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কালে বিভিন্ন ধর্ম উদ্ভৃত 
হইয়। তত্তদ্দেশে তত্তৎসময়ে যথেষ্ট কলাণ সাধন 
করিয়াছে--পরবত্ত। কালে বিরুত হইয়া গুভুত 
অকল্যাণও সাধন করিয়াছে । অবাবহিত অভীতে 
বিভিন্ন ধর্ম পারস্পরিক সংগ্র'মে ক্লান্ত। ইসলাম 
একদিন মনে করিয়াছিল তরবারির জোরে সে পৃথিবী 
পরিব্যাপ্ত করিবে, কিন্ত খুঙ্ধর্ম তাহার পথরোধ 
করিয়া গাড়াইয়াছে । খৃষ্টধর্ম- প্রচারক মনে করিয়া 
হিল-_সারা পৃথিবী সে যীশুর জন্য জঘ করিবে; 
কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধাহারা বুদ্ধিমান তাঠারা 
বুঝিতে শুরু করিয়াছেন, যীশু তাহাদের চিন্ত। ও 
কল্পনাকে ছাড়াইয়া রহিয়াছেন_-ণ্তাহার ন্বগীয় 
পিতার অট্রালিকায় অনেক ঘর আছে”_ ঈশ্বর 
অনন্ত ভাবময়! ঈশ্বর কোন জাতির মধ্যে, ভাষার 
মধ্য, পুস্তকের মধ্যে, এমনকি কোন মহাঁমানবেও 
সীমাবদ্ধ নন। ঈশ্বরীয় ভাব বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মূলগত ভাব 
এক। সর্ধোচ্চ দর্শন ও অনুন্ভৃতির কথা বেখানেই 
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পিপিবন্ধ_ সেখানেই দেখা গিয়াছে, “সব শেয়ালের 
এক রা” ; সত্যন্রষ্টাদদের কথায় ভাবে--কোন 
বিরোধ নাই, ভাষায় ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য শ্বাভাবিক। 

এেখন, যখন পৃথিবী নাঁনা কারণে সংকুচিত 
হহয়। আসিয়াছে-_তখন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
কালের মানবের আধ্যাত্মিক অন্থভূতির যদ্দি তুলনা- 
মূলক অধ্যয়ন করা যায় তবেই দেখা যাইবে__ 
অগ্থান্ত মৌলিক বহিবৃর্তির মতো ধর্স বা 
আধ্যাত্মিকতাঁও এক মৌলিক বৃত্তি; তবে পার্থক্য 
এই যে ইহা প্রথমে__সাধনাবস্থায় অন্তমূ্থী, পরে 
সিদ্ধাবস্থায় লোককল্যাণে বঠিমুখখী। 

বিভিন্ন ধর্ম যাহাতে পরম্পরকে বুঝিতে পারে 
এবং নিগাশ্বরভাব দূর করিবার জন্ত সহযোগিতা 
করিতে পারে--তছুর্দেস্তে একটি ব্যাপক আয্বোজন 
আজ একান্ত প্রয়োজন । এ বিষয়ে খণ্ড থগ্ড 
তাবে বিশ্বব্যাপী চেষ্টা যতটুকু চলিতেছে তাহা 
আশাগ্রদ, কিন্ত যথেষ্ট নয়। | 

পর পর দুইটি যুদ্ধের পর সর্বত্র মানুষ ধন সম্বন্ধ 
নূতন করিয়া চিন্ত। করিতে শুরু করিয়াছে, 
বিশ্বব্যাপারে আজ ধর্ম একটি মাশক্তি ; প্রীয় 
প্রত্যেক দেশেই ব্যটি বা সমষ্টিগত ভাবে আধ্যাত্মিক- 
শক্তি লাভের প্রয়াস দেখা যার়। জাপানে বৌদ্ধ 
এবং শিণ্টো ধর্মেরও পুরাতন গুড়ি হইতে নূতন 
অস্কুর উদ্‌গত হইতেছে । যতটুকু জানা যায় চীনেও 
খুষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম উন্নতিশীল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় 
জাতীয় অভুযখানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্সেরও জাগরণ 
দেখা ধিয়াছে। বর্ষে ও সিংচলে বৌদ্ধধর্মের 
অগ্রগতি অগু্ । ভারতে -কলকঞজ। ও বিজ্ঞানের 
দিকে বাষরের কোক যথেষ্ট; কিন্তু সেজন্য জন- 
সাধারণ ধর্ম বিমুখ নয়। ধর্মগ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রম- 
বধ মান এবং প্রাচীনধর্মকে নবীন ব্যাখাঁর অলঙ্কারে 
ভূষিত করার চেষ্টাও স্পষ্ট। সর্বোপরি নৃতন 
গণতন্ত্রের একটি পুরাতন চিরন্তন আধ্যাত্মিক ভিত্তি 
রচনার গ্রচেষ্টাও দৃষ্টি এডায় না, ভারতের রাষ্ট্র 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


ও সমাজনীতিতে কাজ্ষিত সাম্যের উৎস-পন্ধানে 
আমাদের চিন্তানায়কদের অনেকেই উপনিষদের 
হিমালয়ে_-গীতার মানস-সবৌবরে গিয়া থাকেন । 
আরব রাষ্ট্রগুলিতেও ইসলামকে যুগোপযোগা করার 
চেষ্টা চলিয়াছে। আফ্রিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
প্রাচীন গো্টী-ধর্মের মধ্যে নৃতন শক্তির সন্ধান 
করিতেছেন, প্রয়োজন ক্ষেত্রে কিছু কিছু আদিম 
রীতিনীতি বর্জন করিতেছেন। আমেরিকার ধর্মের 
পুনরুজ্জীবন প্রত্যক্ষ, কোন ধর্মের প্রবস্তীকে 
শ্রোতার অভাবে চুপ করিয়া থাকিতে হয়না; 
বেদান্তকেন্ত্রগুলিতে নিত্য নৃত্তন অনুরাগী আসিতেছে, 
ইহুশ ধর্সও বৎসরে ২০০০ নূতন অম্গামী লাভ 
করিতেছে । ইওরোপে নানা স্থানে 'নবজীবন-কেন্দ্র 
ক্রিয়াশীল; দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্মকে থাপ 
থাওয়াইবার বিশে চেষ্ট! চলিতেছে । 

এই সকল ধর্মীয় পুনরুখানে ছুইটি ভাব লক্ষণীয়, 
--একটি নিছক জাতীয় জাগরণ, আর একটি বিশ্ব- 
মানবতা । যথাসময়ে সাবধান হইতে না পারিলে 
প্রথমটিতে রাষ্ট ও ধর্ম এক স্বার্থে পরিচালিত হইয়' 
অনিষ্টের কারণ হইতে পারে, কোথাও কোথাও 
তাহা হইতেছেও; আর দ্বিতীয়টির উপধুক্ত ভিত্তি 
না থাকিলে উহা শৃন্টে সৌধনির্মাণের মত হইবে। 
প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক নীতি ভিন্ন জাতীর সংস্কৃতি 
শক্তিহীন, এবং জাতীয়তার ভিত্তি স্থদুঢ না হইলে 
আন্তর্জীতিকতা ব৷ বিশ্বমানব্ত নিরর্থক কথামাত্র । 

গ্রত্যেক জাতির একটি সাধারণ আদর্শের ভিত্তি 
প্রয়োজন, তাহা দ্বারাই জাতীয় কৃষ্টি নিণীত হয়; 
কিন্তু “সত্য” এক বলিয়! ধর্ম, বিশ্বজনীন । আণবিক 
যুগে শুধু জাতীয় স্বার্থ নয়, মানবিক স্বার্থ ই 
বিপন্ন। অতএব জাতীরতা৷ অপেক্ষা আজ ধর্মেরই 
প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ 
এক সুরে চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছে ; এখন আর 
নাৎসীর বিরুদ্ধে ইংরেজের আত্মরক্ষা! নয়__জাপানের 
বিরুদ্ধে চীনার আত্মরক্ষা নয়, এখন মাচষের 


পৌষ, ১৩৬৪ | 


আত্মরক্ষাই বড় প্রশ্ন। সমগ্র মানব-জাতির এক 
সাধারণ উদ্দেশ্ত সাধারণ নিয়তি__যেন স্পষ্টভাবে 
ধরা দিতেছে । শুধু বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও ভোগ্য- 
পণ্যের উপর জীবনের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি রচনা 
করা যাইতেছে না। শুধু রুটি দিয়া প্রাণ রক্ষা 
করা সম্ভব হইতেছে না। জাতি ও ব্যক্তির 
সম্মানের জন্ঃ মানুষ আইন রচনা করিদা আজ 
তাহারই জালে জড়িত। দলীয় রাজনীতিতে 
সংখ্যাধিক্যের যে গণতন্ত্র-তাহাতে যে ব্যক্তির 
ত্বাতন্ত্র্য বা সম্মান থাকে না--তাঁহ। মানুষ বুঝিয়াছে। 
সম্মিলিত জাতিসংঘে ও সংখা ধিক্যের প্রহসন । 

মানুষের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথায় কি একত, 
তাহারই সন্ধান আজ শ্রেষ্ঠ সাধনা । ত্াহারই 
সন্ধানে সম্মিপিত ভাবে বাহির হইতে হইবে অনাদি 
কালের সত্য ও কৃষির ধারক ও বাহক --ধর্ম- 
সাধকদের | বিভিম্স দেশে ও কালে বত ধর্ম বিকশিত 
হইয়াছে--তাহীদিগকে সধত্বে একত্র করিয়াই মানুষ 
পাইবে এক অথণ্ড সত্যের সন্ধান ; প্রত্যেকে বুঝিতে 
+ পারিবে-_ প্রত্যেকের দৃষ্টিতে সত্যের এক একটি 
দিক প্রকটিত হইয়াছিল; প্রত্যেকের কিছু নৃতন 
দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ নর। 


শ্বামা 'ওজসাঁনন্দজীর দেহত্যাগ 


৬৬১ 


হিন্দু মনে করে--সত্য ও মুক্তি সম্বন্ধে তাহার 
ধারণাই শ্রেষ্ঠ । বৌদ্ধের ধারণা-_ধুক্তির যুদ্ধে সেই 
বিজ্ঞানের সমকক্ষ, এবং বিশ্বশান্তি ও বৌদ্ধধর্ম 
একার্থক। ইসলামের গর্ব তাহার সাম্য ও বিশ্বাস। 
খৃষ্টান জানে, ষে যাহাই বলুক একমাত্র পরিত্রাত। 
বীশু; কারণ তিনি ঈশ্বরের “একমাত্র পুন্রঠ এবং 
তিনিই মানুষের জন্ত নিজেকে বিলি দিয়।ছিলেন। 

“আমার ধর্ম সত্য, আর সকল ধর্ম ভুল ও ভ্রান্ত 
এই ধরনের চিন্তা মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া রাথিবে। মিলনের জন্ত প্রথম প্রয়োজন 
পরম্পরকে সম্মান, তারপর শ্রীতিপুক ধ্দয় 
উনুক্ত করিয়া ভাব-বিনিময়। দলগত ভাবেই নয়, 
ব্যক্তিগত ভাবেও প্রত্যেককে শুনিতে হইবে 
প্রত্যেকের কথা; পরম্পরকে আক্রমণ করিরা নর, 
একে অপরকে বিচ্যুত করিয়া নয়-_পরম্পরের বৈ শিষ্ট্য 
স্বীকার করিয়া, ভাব বিনিময় করিয়।, অপরের 
উৎকর্ষ দ্বারা নিজের অপূর্ণতা দূর করিয়া পারস্পরিক 
সহযোগিতা দ্বারা এক পূর্ণতর ধম সহায়ে প্রশন্ত 
যাত্রার পথ উন্ুক্ত করিতে হইবে-_যে পথে নিজ 
নিজ ধর্ম, বিশ্বাস ও আদর্শ লইয়া নিরাপদে ১লিতে 
পারিবে আগামীকাঁলেরউন্নততর মানবজাঁতি। 


স্বামী ওজসানন্দজীর দেহত্যাগ 


আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি ষে গত ৮ই ডিসেম্বর ছ্বিগ্রহর ১২টার সময় দিল্লীতে 
স্বামী ওজসানন্দজী করোনারি থন্বোসিম্‌ রোগে ৬* বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রোগের 
লক্ষণ দেখা দিবামাত্র তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত কর! হয়, সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। যমুনা-তীরে তাহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে। 


স্বামী ওজসানন্দ শ্রামৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন এবং ১৯২৩ খুঃ ২৬ বদর 
বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে আইন পাশ করিবার পর সংসার ত্যাগ করিয়া ভ্রিবাঞ্চুরের ভ্রিবান্দ্রম 
আশ্রমে তিনি যোগদান করেন+ শ্রম স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সম্গাস লাভ 
করিয়া তিনি সাধন-ভঙ্জনে নিমগ্ন হন । 


১৯২৩-১৯৩৮ পরধন্ত ত্রিবাপ্রম আশ্রমের উন্নতিকল্পে কাজ করিয়া স্বামী ওজসানন্দ মহীশূর 
আশ্রমে আসেন, এবং সেখানে বেদাস্তাদ শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন । ১৯৪৫ খুঃ হইতে উতকামণ্ড 
আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া শেষ পান্ত এ কা সুনিপুণভাবে সম্পন্দ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
পরিচালনায় আশ্রম খুব জনপ্রিয় হয় এবং শ্তেহপূর্ণ সদয় ব্যবহারের জন্ত তিনিও সকলের বড় প্রিয় 
ছিলেন। তীহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাভ করিয়াছে । গশাস্তিঃ! শান্তিঃ!! শাস্তিঃ !!! 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধে নূতন তথ্য 


| জনৈকা আমেরিকান ভক্ত-সংগৃহীত। 


প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা শিষ্যবন্দ-লিখিত জীবন- 
চরিতে স্বামীজীর আবেধিকায় প্রথমবারের অবস্থিতি- 
প্রসঙ্গ কয়েকটি অধ্যায়ে 
এই পরিচ্ছেদগুলিতে শ্বামীজীর প্রচারের প্রথম- 
দিককার কয়েকটি উদ্দীপনা পূর্ণ চির গাওয়া যায়, 
পাশ্চাত্য দেশবাীর পতি স্বামীগ্ীর বাণীর কথ। 
সেখানে বলা হইয়।ছে, তাহার সঠ্তি বিবৃত হইয়াছে 
কী প্রভৃত পাধমাণ শক্তি ও করুণ! তিনি ঢালির! 
দিয়াছিলেন এই দেশে যেখানে ধর্মের ক্ষুধা ছিল, 
কিন্ত খাগ্ঠ ছিল না। গ্রন্থ-রচনাকালে চারতকারগণ 
স্বামীজীর জীবন যথ।সস্তব সম্পূর্ণ ও যথার্থভাবে 
লিপিবদ্ধ কগিয়াছেন, তবু মনে হয় ঘটনাগুলি 
মোটামুটি ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে ২ খুটিনাটি অনেক 
কিছু সংযোজনের অবক্কাশ এখন রঠিয়াছে। 

ধর্মমহাসভার পরে ঘখন ম্বামীজী সমগ্র মধা- 
পশ্চিম প্রদেশে বক্তৃহারত ছিলেন তথনকার কথা 
থুব কমই জানাযায় ' আবার ধননমহাসভার পূর্বে 
যখন তিনি কয়েক সপ্তাহ নিউইংলণ্ডে কাটাহয়া- 
ছিলেন--তখনকার বিষয়৪ অঞ্জানা। বোস্টনে 
তিনি সে অনেকবার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এ কথা 
জানা থাকিলেও বক্তৃতার বিষয়সস্ত ও তাগিখ, সবই 
অজ্ঞাত। প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে শ্বামীজী 
নিশ্চয়ই আরও অনেক বক্তা ও ঘরোয়া আলোচনা 
করিয়াছিলেন- যাহা! এখন৪ আব্ষ্কিত হয় নাই। 
আমাদের জানার বাহিরে নিশ্চয় শ্াহার অনেক 
বন্ধু ছিল--ধাহাদের চিঠিপত্রে ও দিনলিপিতে 
তাহার জীবন ও বাণীর অনেক কথাই পিপিবদ্ধ 
আছে, সেগুলি হয়তো এখনও ধুণ্ল-ধৃপিত কোন 
চিলাকুঠিতে পড়িয়া রহিয়াছে । বিবেকানন্দের 
আনন্তসাধারণ পরিচ্ছদ ও আকৃতি দর্শনে আমেরিকার 
জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল 


সমালোচিত হইয়াছে । 


ইংরেজী হইতে সংকলিত | 


এখন ও তাঠ। সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। শ্বামীভীর মত 
ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ একদিকে গভীর বিদ্বেষ, অপর 
দিকে অন্ত্রবের শ্রদ্ধা জাগরিত করে । সেই কালের 
উপর শ্বামীঙ্গীৰ প্রভাব কিরূপ হইস্সাছিল তাহার 
পরিচয় ব্যতীত তাহার জীবন-চিত্র সম্পূর্ণ ভইতে 
পারে না। 

এতিঠাপিক মুলা ছাড়াও ম্বামীজীব সম্বন্ধে নূতন 
ঘটনাগুলি-_-যতঠ ছোট হউক, তীহ।র 'অন্ুরাগী- 
পিগের নিকট উহা কম আদরের নয়: কালক্রমে 
এগুলি আরও সতারূপে প্রতিভাত হইবে। 
খুঁটিনাটিভাবে হথাসংগ্রহের কাজ ক্রমশঃ দুরূহ 
হইয়া উঠিবে । ধহারা স্বামীজীকে দেখিয়[ছিলেন 
তাহাদের পরিচয়লাভে যথেষ্ট দেরি হইয়া গিয়াছে, 
যেসব স্থানে তিনি ছিলেন সন্ধান করিঘা সেই সব 
স্থানে যাওয়া এখনই দুঃসাধা হইয়া উঠিয়াছে। 

মানুষ মরিয়া যায়, স্বৃতি ক্রমশঃ মুছিয়। যায়, 
অট্টালিকা ভাঙিয়া পড়ে, কিন্তু মামেরিকায় স্বামীজী 
আধাত্মিকতার যেবীজ বপন করিয়াহিলেন তাহ! 
হইতে উৎপন্ন বৃক্ষশিশু তাহার ভবিষ্্‌ দৃষ্টিতে 
উদ্ভাপিতরূপেই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, 
ষর্দিও সেই বপনকালের শ্বৃতি বিলীয়মান। 

আমেরিকায় শ্বামীজীর জীবনের আজ পধস্ত 
অচ্ঞাত কতকগুলি ঘটনা আবিষ্কার করিবার 
সৌভাগ্য আমার হইয়াছে; এইগুলি এখন মুগ 
জীবনী-গ্রস্থে সংযোঞ্জিত হইতে পারে । সম্প্রতি 
আবিষ্কত স্বামীজী-সংক্রান্ত অনেক চিঠি পত্র এবং 
সাময়িকী ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
মুদ্রিত, এখন বিনষ্টপ্রায় আমেরিকার সংবাদ- 
পল্রগুলি এই গবেষণা কাধের উৎস। মুল সংবাদ- 
পত্রগুলিতে যেরূপ তথ্য পাওয়া গিয়াছে, সেরূপই 
প্রফাশ করা হইল, বানানগুলি অপবিবন্ধিত্ত 


পোঁষ, ১৩৬৪ ] 


রাখা হইল,_-ইহাঁতে তাঁরত-সন্বদ্ধে তৎকালীন 
আমেরিকার কাগজগুলির যেরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল 
তাহাও সেইরূপই রাখা হহল। স্বামীজীকে কিরূপ 
সাংস্কৃতিক পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, 
এগুলি হইতে তাঁহার আভান পাওয়। যাইবে। 
কয়েকটি »ববাদপত্রের উদ্ধৃতি আংশিকভাবে 
স্বামীগীর জীবনীতে প্রদভ্ত হইলেও পরিপুর্ণতার 
জন্ভ সমগ্র শিবরণীর গ্রায়োজন। 

১৮৯৩ থৃষ্টান্জের গ্রীত্মকীলে স্বামীজী ভারত 
হইতে আমেরিকায় প্রথম পর্দার্পণ করেন-_এই সময় 
হইতে এ বংমরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভা 
পর্যন্ত তথ্য মুখাতঃ ভারতে ম্বামীজীর লেখা দ্রই- 
একটি পত্র হহতেই পাওয়া যাঁয়। 

ব্য়-সঙ্কাচের জন্ঠ তিনি চিকাগো হইতে 
বোস্টন চলিলেন_কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন 
বোস্টনে জীবনযাত্রার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। 
স্বামীজীর চব্তকারগণ লিখিয়াছেন, “ঈশ্বর আস্চরধ- 
ভাবেই তাহার কাঞ্জ করিয়া থাকেন” । সত্যই 
চকাগো হইতে বোস্টনে ট্রেনে যাইবার সময় 
স্বামীঞজীর সহিত এক বুদ্ধা মহিলার আলাপ হয়, 
তিনি ম্বামীগাকে ম্যাসাচুসেট্স্এ অবস্থিত তাহার 
“বাঞ্জ মেঠোজ' (1316€5% 1৩1৪৪৭০%/3) নামক 
পলীনবামে কিছুদিন থার্চবার জন্ত অনুরোধ 
কগিলেন। ভগবৎ-প্রেখিত এই মঠিলাঁর মাধ্যমেহ 
হাভার্ড বিখ্বাব্ালয়ের অধ্যাপক রাহটু (0. চা. 
৬/11915)-এর সহিত তাহার দেখা হয়। প্রথম 
দর্শনেহ অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর প্রতিভার পরিচয় 
পান এবং অর্থাভাব-বশতই চিকাগোর ফিরিতে 
তীহার আনচ্ছা জানিয়।ও অধ্যাপক তাহাকে 
প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া ধর্মমহাঁসভায় যোগদান 
করিতে সম্মত করান। অধাপক রাইট প্রয়োঙ্জনীয় 
সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং পরিচয়পঞ্জে 
পিথিলেন, “ম্বামী ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি হইবার 
যোগ্যতম পাত্র-ইনি এমন এক ব্যক্তি ধাহার 


শ্বামী বিবেফাননা-স্থন্ধে নুতন তথ্য 


১০০০ 


নিকট নিদর্শন চাওয়া! আর স্ুর্কে কিরণ দিবার 
অধিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর? একই কথা ।” ডক্টর 
রাইট কতৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে স্বামীজী 
ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতেন কিন। সন্দেহ। 

হ্বামীজীর ২০.৮.৯৩ তারিখের পঞ্রে ধর্ম 
মহাসভার পূর্বের আরও কিছু জানা যায়। 
অভিথিপবায়ণ! এ মহিলা তাহার বদ্ধুগণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া “ভারত হইতে আগত অদ্ভুত জীর'কে 
দেখাইতেন। স্বামীজীর অদ্ভুত পোষাকের দরুনই 
তাহাকে বিস্ময়কর মানুষ ভাবিয়া লোকে তাহার 
দিকে হা করিয়া চাঠিয়া থাকিত। এই কারণে 
তিনি বোস্টনে পাশ্চান্তা পোষাক ক্রয় করিতে 
বাধ্য হন। স্বামীঙ্গী নিম'হঘত হইয়া একটি বৃহৎ 
মহিলা-সভায় বক্তৃতা দেন । মঠিলা-সমিতির সভ্যরা 
রমাবাজকে খুব সাভাঁযা করিতেন এই সমিতির 
উদ্চোগে নারীজ্াতির উন্নতিমূলক ঝার্ধাবলীর পরিচয় 
পাইয়া স্বামীজী খুবই প্রীত হন। এই বিবরণীর 
সঙ্গে আরও কিছু বথা যোগ করা আব্শ্ক,__ 
বিশেষ করিয়া ২*শে আগস্ট হইতে ৮ই সেপ্টেপ্বর 
পধন্ত সময়ের অপ্রকাশিত কাহিশী। 

যেখানে স্বামী্গা গিয়াছন সেখানেই ভিনি 
সংবাদের ব্ষিয়ীভত হইতেন, মনে হয় নিউইংল্যাণ্ডও 
বাদ যায় নাই। ধশনমহসভার পূর্বে ষে সব শহরে 
স্বামীজী পদাপপণ করিয়াছেন, সেখানকার সংবাদ- 
পত্রসমুছে তাহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু উল্লেখ 
থাকিত। ব্রিজ মেডোজের নিকটতম শহর 
মেট্কাঁফ, অনুসন্ধানে জানিয়াছি শহরটি ছোট 
হওয়ার দরুন এখানে কোন সংবাদপত্র ছিল না। 
মেট্কাফের পরবতী বড় শহর হলিস্টন, কিন্তু ইহাও 
নিজন্ব সংবাদপত্র চালাইবার উপযুক্ত ছিল না। 
পরবর্তী ফ্রেমিংহাম পুরাপুরি একটি বড় শহর-_ 
এখানে সংবাদপত্রণ্ প্রকাশিত হইত, অতএব আমি 
ফ্রেমিংহামে যাই । এখনকার 'ফ্রেমিংহাম টি,বিউন? 
নামে একখানি সংবাদপত্র পাশ্ববর্তী স্থানসমূছের 


৬৪ 


উল্লেখযোগ্য সংবাদ সরবরাহ করিত। ন্বামীজীর 
গতিবিধিও উহাতে অবশ্তই প্রকাশিত হইত । সেই 
সময়ে “ফ্রেমিংচাম টি বিউন” সাপ্তাহিক-রূপে প্রতি 
শুক্রবারে বাহির হইত । 

পঞিকার মাত্র কয়েকখানি সংখ্যা হইতে তথ্য 
সংগ্রহ করিতে হইয়।ছিল বলিয়া আমার পক্ষে এই 
কাঁধ বিশেষ আয়।সসাধ্য হয় নাই। এই তথা সংক্ষিপ্ত 
হহলে ও অদুত বলিয়।ই র বাস্তবত পূর্ণ । 

ফ্রেমিহাম টি.বিউন 

শুক্রবার, ২৫শে আগগ, ১৮৯৩ । হলিস্টন ও 
পশ্চিম হইতে সগ্প্রত্যাগতা মিস কেট স্তানবরন 
গত সপ্তাহে ভারতীয় রাজা স্বামী বিবেকানন্দ 
(৮1৮11.922049)-কে সংবধিত করেন। ফিপসের 


অশ্বযুগলবাতিত যানে মিস্‌ স্তানবরন এবং রাজা 
নগরের মধ্য দিয়া হান্ওয়েলের পথে অগ্রসর হন। 


এই দৃশ্য কিরূপ বিস্ময়কর হইয়াছিল! মাথায় 
পাগড়ী ও ঝপ্রঝলে পোধাক-পরিহিত তরুণ সন্গ্যাসীকে 
কে না “রাজা” বলিয়া! মনে করিবে ! নিউইংল্যা্ডের 
শান্তিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়া রাঁজকীর সমারোহে 
অশ্বধানে চলিয়াছেন,_পার্খে গত্রিজি মেডোজে'র 
কত্রী। ইহা ১৮ই আগঙ্গ শুক্রবারের ঘটনা । 
পরের রবিবার স্ব।মীজী বোস্টনে পাশ্চাত্য পোষাক 
কিনিতে যাইতেছেন, তারতে চিঠি লিখিয়াছেন £ 
শত শত লৌক আমাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় 
জড় হইতেছে, সেই জন্ত লম্বা কাল কোট পরা 
দরকার মনে করিতেছি, কিন্তু বক্তৃতার সময় গেরুয়া 
আলথাল্লা ও পাগড়ীই পরিব। 

উপরি-উক্ত সংবাদ হইতে জানিতে পারা যাঁয় 
স্বামীজী প্রথমে ধাহার আতিথ্যলাভ করেন সেই 
মহিলা__মিস কেট স্তানবরন। কোন সন্দেহ নাই 
যে, মিস স্তান্বরন তাহার অতিথি “ভারতের অদ্ভূত 
মানুষটিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন ব্রিজি মেডোজ হইতে 
দশ মাইল দুরে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে । 

স্বামীজী কিন্ত আত্মসমর্পণের ভাবে লিখিয়াছেন, 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ব--১২শ সংখা। 


£,,.এই সমস্তই সহিতে হইবে ।” বাস্তবিকই কেট 
স্তানবরনের সামাজিকতা ও তাহার * রাজা'কে 
(২9191) লোকসমক্গে দেখাইয়| বেড়ানোর ক্ষমা 
আমোদের মধা দিয়াই শ্বামীজী ডক্টর রাঁইটের দেখা 
পাঁন এবং পরে সমগ্র আমেরিকায় পরিচিত 
হইয়াছিলেন। উঠ স্থনিশ্চিত যে, ম্বামীজীর 
আমেরিকায় অবস্থানের প্রথম দিকে অমায়িক 
মিশুক ও সর্বজন-পরিচিতা মিস স্তানবরন তাহাকে 
আতিথ্য প্রদান করিবার ঠিক উপহুক্ত বাক্তি, 
যেহেতু এই মহিলা স্বামীজীকে শুধু ডর রাইটের 
সঠিতই পরিচিত করেন নাই, 'ঠাহাকে আমেরিকার 
দৃশ্তপটের ভূমিকা ভালরূপে প্রদর্শন করিবার 
যন্্স্বূপও হইয়াছিলেন। মিস স্তানিবরন সম্বন্ধে 


তথা।নুসন্ধানে উদঘাটিত হইয়।ছে যে, বহুমুখী ক্নময় 
পরিবেশের মধ্যে এই মহিলা শুধু উৎসাতপূর্ণ এবং 
অতিথিবৎসলা ছিলেন না, তিনি বক্তা এবং লেখকও 
ছিলেন। বহু এবং বিচিত্র ছিল তাঁহার আলোচ্য 
বিষয়। ম্বামীজী তাহাকে 'বুদ্ধা মহিলা? বলিয়া উল্লেখ 
করিলেও স্বামীজীর সঙ্গে যখন তীহার প্রথম 
সাক্ষাৎকার ঘটে তখন আমেরিকার হ্সপাবে তিনি 
বুদ্ধা ছিলেন না ; তখন তাহার বয়স ৫৪, এবং তিনি 
খুব উৎসাহপুর্ণা ছিলেন। কাজে কমে কথাবার্ত।য় 
সপ্রতিভতার জন্ তিনি স্ুবিদিত ছিলেন। 


নিউ হ্যাম্পশায়ার হহতে আপিয়া তিনি 
ম্যাসাচুসেটসে এই পরিত্যক্ত খামার (ব্রিজি মেডে।জ) 
কিনিয়া এটিকে বাসোপযোগা করেন। তার লেখা 
ছুইটি পুস্তকে এখানকার জীবন লিপিবদ্ধ আছে; তাহা 
হইতে আমর! জাঁনিতে পারি, শ্বামীজী কি পরিবেশে 
এখানে আসিয়। প্রবেশ করিয়াছিলেন, কি সব 
দৃশ্াবলী দেখিয়াছিলেন। বাঁড়ীটির কাছে পাইন 
ব16 এল্ম্‌ গাছগুলি তাহার লেখায় সম্পেছে বণিত। 
একটি পুস্তকে বাড়ীটির ছবিও আছে। ব্রিজি 
মেডোজ আজ অনেক পরিৰবতিত; খানিকটা অংশে 
নিগ্রো ছেলেদের শিক্ষাশিবির, থানিকটা 
জাভেরিয়ান পাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পুরাতন 
বাড়ীগুলি জীর্ণ, বড় বড় গাছগুলি অনৃস্ত 1% 

ক সম্পূর্ণ প্রবন্ধের জন্য 41271)5001)0 13170062, 
1955 ভ্রষ্টবা। 


মা সারদামণি ও নবধুগ 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


নারীতে শক্তির প্রকাশ । নব্জীবন জাগাতে 
হল শক্তি ছাঁড়া গত্যন্তর নেই। স্বামীঞ্গা 
বলেছিলেন, মা-ঠাকরুণ ভারতে পুনরায় মেই 
মহাশক্তি জাগাতে এসেছিলেন, তাকে অবলম্বন 
ক”রে মাবার নব গাগা টৈত্রেয়ী জগতে জন্মাৰে ।” 

গৃহ-প্রাচীরের অন্তরালে ঘরের ছোটো-থাটো 
নানা কাঁজে ব্যন্ড এ আমাদের মায়েরা আর 
বোনেরা, আমাদের কন্তারা আর অবগ্তিহা কুল- 
বধূরা। স্থুতা কাটছে, সল্তে পাকান্ডে, কুনো 
কুটছে, কাপড় কাঁচছে, সেল।ই করছে, বড়ি 
দিচ্ছে) উঠান নিকাচ্ছ, ঝুল ঝাড়ছে, ধান ভাণছে, 
গম পিষদ্ছে, বাটনা বাটছে, জল তুলছে । আমরা 
পুরুষেরা মনে করি, আমাদের তৃরনায় ওরা কত 
ওরা অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিযে 
মামেরিব1 আপিদার করে না, তুষার বঞ্চার সঙ্গে 
লড়াই করে ভিমালয়ের শিখরে ওঠে নাঃ কালি- 
দাসের মতো কাব্য লিখে কালজন্নী হর না, 
ইঞ্িনিয়র ভয়ে নদীর দুরন্ত জলধারাকে পাষাণ- 
শৃঙ্খলে বাধে না। ওর! রাধে আর প্রিয়জনের 
শোকে কাদে! ছোট, আমরা বড়! 
বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই,--গরা অব্লা 
মেয়েমান্ুষ! আমরা দিথ্িজ্জয়ী করিতকর্মা পুকুষ ! 
আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা হয়? 

হবিখীত অঠচ্কারে পুরুষ নারীকে সরিয়ে 
রাখল একান্তে। যে তাকে শক্তি দেবে, প্রেরণ 
দেবে সেহ'য়ে থাকল খেলাশ্বরের পুতুন। দামী 
দামী শাড়ীতে আর গয়নায় নারীকে সাজিয়ে 
পুকষ তাকে ব্যবহার করতে লাগল মনের 
ভোগেচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্কে। এই 
নির্ুদ্ধিতার ফলে যে-সভ্যতা আজ গড়ে উঠেছে 
হৃদয়হীন পুরুষের নীরস বুদ্ধিকে গাশ্রয় ক'রে__ 


না তৃচ্ড 


ওরা 


তার রূপকী কদধ! কী হিংস্র! 'প্রগল্ভ যন্ত্- 
সভাতার এই গাবাদ্ধত সমারোহ তো দরিদ্রকে 
দরিদ্রতর এবং বিভ্তশাশীকে আরও বিত্তশালী ক'রে 
তুলছে । 'আর আমরা যে বিজ্ঞানের এত বড়াই 
করছি-__ এই পিজ্ঞান-চর্চাই বা আমাদের কোন্‌ 
স্বর্গে পৌছে দিয়েছে? বৈজ্ঞানিকদের মগজের 
শক্তিকে আগ ব্যবহার করা হচ্ছে নব নব মারণ- 
শক্্ আবিষ্কাবের জনে । এই সব মারণ-অস্ত্রের 
ধ্বংস করনার শান্ত কি অপব্সীম-গত মহীঘুদ্ধে 
হিরোশিমার শ্মশানভূমি তা গিঃসংশরে প্রমাণিত 
ক'রে শির়েছে। 

আমরা পুফ্বেরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং 
কর্মশক্তির এত অস্কার ক'রেও পৃথিবীকে কি 
নরকেরহ সাঁমল ক'রে তুলিনি? কল্যাণময় জীবন 
তে! সেই জীনন, যার মধো মিলে গিয়েছে জ্ঞান 
আর প্রেম। জ্ঞানের দিক দিয়ে সভাতা এগিয়ে 
গিয়েছে অনেক দূর পধস্ত। কিন্কু প্রেমের দিক 
দিয়ে আমরা কতটুকু আগাতে পেরেছি? আমরা 
পুরুষেরা তো সেই আনাড়ির হাতের রুটির মতো-_ 
যার একটা দিক সেঁকা হরেছে ভালোই, আর এক 
দিকটা একদম কাঁচা ময়দা । আমাদের বৃদ্ধির 
দিকট| প্রথর হলে কি হয়? হৃপ্য়েণ দিকট| থে 
মনা হ'য়ে আছে। আণবিক বোমা দিয়ে নারী- 
হত্য1, শিশুহত্যা করতেও তাই আমাদের কোন 
কুগা নেই! 

হিৎসায় উন্মত্ত এই পৃথ্থীর রূপান্তর ঘটতে পারে, 
যদি সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে নারী-- 
তাঁর হৃদয়ের করুণ কোমলতা নিয়ে । বুদ্ধির দৌড় 
তো দ্রেখা গেল। হাইড্রোজেন বোমার হাত থেকে 
জলের গভীরে মাছগুলো পধস্ত নিস্তার পেল না! 
আকাশপথে উডটীয়মান বোমারু-বাহিনী--একটি 


৬৩৩৬৬ 


বাসের জন্তেও ভূমি স্পশ না ক'রে আট হাজার 
মাইল উড়ে যালার ক্ষমতা রাথে। আর সেই 
সব বোমার থেকে যে সকল বোমা বর্ষিত তয় 
তাঁরা শহরের পর শহরকে গুড়িয়ে ছাই করে দিতে 
পারে যেমন ছাই করে দিতে পাঙগে শিপডের 
পুকণ্যত্র গড়া 
কোথাণ? আলে 


বাঁদাকে বোঁতলেব ফুটন্থ গম জল। 
এই পুথিণীঠে মাছ আশা 
কোগান? আশ্রত়্ কোথায়? 

তমসাচ্ছন্ন দিগন্ে নাগীশক্জির উদ্বোধনের মধো 
আশার কনকরশি দেখেছিলেন পিবেক।শন্দ। তাই 


তিনি বললেশ 2 মেয়দের আগে তুলতে ভবে, 


[2৭8 (জনগণ ),ক জাগতে ভবে বভবে হো 
দেশের কল্যান । 

প্রয়োজন এছ | 
পুকমেশ আমাদের মগজের বুদ্ধি দিয়ে মেশিনগান 
বাণিয়েই, ভাহাড্রাজেনতকোমা আর্থার করেছি, 
যমের পাশে অধ্থ্য দিয়েছি । 
শ্রকা দেখাগনি, আমরা ভ!লো 
ন|পিনি। না” পরম বেদনায় শীননকে স্যি 


করেছে, আর দেশে দেশে ম্ভারথীল। সেই জীবনকে 


ভবনের পি আমরা 





পীণনকে তো আমন 
গাণকে হো 


বাবচ!র করেছে অমর-শেরে যোগাতে যমের খাঞ্ঠ” | 

এযুগের প্রপয়-পারাবারের পারে নবজীলনের 
উপকূলে পৌছে দেবার শক্তি রাখে জীনের 
প্রতি সর্বব্যাপী শ্রন্ধা। নাগাই এহ জীবনকে 
পরম বেদনায় স্থষ্টি করে মরণের মুখে এগিয়ে 
গিনে। জীবনের প্রতি মমতা নারীর 
মজ্জ।গত। জীবনকে যার! শ্রব্খা করতে জানে 
প্রাণকে স্থট্টি করে বলে-মান্ষের ইতিহাসে 
গৌরবময় নবযুগ আসবে তাদেরই শক্তিকে আশ্রয় 
করে। এই কথাই এ যুগের দেশবিদেশের বড় 
বড় মনীষীদের কথা । 

পূজার আসনে মাতা সারদামণিকে বসিয়ে 
ঠাকুর ষোড়শী পূজা করেছিলেন, তাঁর শ্রীচরণে 
নিবেদন করেছিলেন নিজ সাধনার ফল এবং জপের 


তাহ 


উচ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 


মালা । পতীর পদপ্রান্তে এইভাবে অর্ধ্য নিবেদন 
কঃরে ঠাকুর স্বীকার করলেন নারীর মধো যে শক্তি 
রয়েছে তাঁরই অপরিমেষ্র মহিমাকে। 

একথা সত্য যে পশ্চিম ক্ষমতার মদ্িরা পান 
কারে ভুলে গিয়েছে জীবনকে অদন্ধা নিবেদন 
ওব কে শান্তির বাণী নেহ, আছে 
রণহুস্কার। শান্তির বাণী ভারতবর্ষের কে। 
ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীকে দেখাতে পারে শান্তির 
কিন্তু চর্বলের কথা কে শোনে? 
আর «ই 


করতে। 


শুভ্রপথ-রেখা । 
শক্তিতে তাকে হ'তে ভবে অপরাজেয় | 
শক্তি ভারতবর্ষের মজ্জায় মজ্জার সঞ্চারিত হবে 
তার গাগা আর মৈত্রেপীদের শীরব সাঁধনীকে 
অবন্লম্বন ক'রে? ভারতের দিথ্গয়ের এই নব 
অন্িযানের পুরে।ভাগে থাকবে তার নারীশক্তি | 
মাতা পারদামণির জন্ম এই নুহনতগ 
শ্রীবামকৃষ্জ তাঁর সাধনাঁলন্ধ সমস্ত 
ফল শামাকে সমর্পণ করলেনঃ তিনি সবধসিদ্ধির 
আধিকারিণী হলেন । 

ভারতবধে এহ নাবীশক্তি কোন্‌ আদশকে 
'ভন্ুজরণ ক'রে বিকাশ লাভ করবে, তার পথ দেখি 
গেছেন শ্রমা তার পবিত্র জীবনের শুভ্র আলোয়। 
পুরুষ এবং নারী-এদের মধ্যে মৌলিক এঁক্য 
থাকলেও উভয়ের স্বভাব বিচিত্র ধাতৃতে গড়া এবং 
সেইজন্তে উভয়ের কর্মক্ষেত্রও বিভিন্ন হতে বাধা | 
নারীকে ভগবান তেরী করেছেন ভীবনকে স্যষ্টি ও 
পালন করবার জন্তটে। সর্বাগ্রেসেমা। পুরুষকে 
তিনি মুক্তি পিয়েছেন »স্তান ধারণ এবং তাকে 
লালন করবার দায়িত্ব থেকে । সে মাটিকে করৰে 
হলমুথে বিদীর্ণ,” পৃথিবীকে করবে ফলে শস্তে 
ফলবতী। পুরুষের স্থান বাহিরে যেখানে জড়- 
প্রকৃতির ধিরুদ্ধে তার নিরবচ্ছিন্ন লড়াই ; নাগীর 
স্থান ঘরে, যেখানে ক্লান্ত পুরুষ পাবে বিশ্রীম, 
কল্যাণ-হস্তের পরিচধা; তার সন্তান পাবে মাতৃ- 
বক্ষের সেহমুধা । 


শর্তিকে 


জাগাতে । 


পৌষ, ৯৩৬৪ | 


শ্রীমা গৃহস্থাপির কাজে কোনদিন শৈথিল্য 
প্রদর্শন করেননি । ভোর রাত্রে তিনি প্রতিদ্রিনই 
শয্যাত্াাগ করতেন । আর কেট উঠবার আগেই 
গঙ্গায় গিয়ে তিনি মান করে এসে জপে বসতেন। 
তারপর আরম্ত হ'ত ঘরের কাজকর্ন। দুপুরের 
বান্না র।ধতেন, সামনে দাড়িয়ে ঠাকুরকে থা ওয়াতেন, 
তাকে তেল মাখিয়ে দিতেন, পান সাজণেন, সলতে 
পাকাতেন, সংসারের খুটিনাটি সব কাজই নিজে 
াতে করতেন। ঠাকুরের সংসার বৃহৎ ছিল। 
শিষ্ে্া মনেক সময়ে ঠাসুরেব কাছে থাকতেন! 
তাদের মাহায আমাকেই প্রস্থত করতে হাতি। 
'আনন্দের সঙ্গেহ তিনি তার দেনন্দিন কতবাগুলি 
ক'রে যেতেন। 

ন১বৎখানার 'অতটুকু ঘরের মোহ তাঁকে 
'পরতিদিনের কর্তব্াগুলি সম্পাদন করতে হত! 
একটু হাত-1 ছড়িরে শোনার জায়গা ছিল না। 
খাচার মতো একটা গুদ্র পরিনধ ঘরে এক আধপিন 
নয়, বছরের পর বহর তিনি কাটনেহেন ভোরবেলা 
থেকে রাঁর পধন্ত সংসাবের খুটিনাটি প্রত্তোকটি 
কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পান করে । ঘরে মানুষ 
মআহে-বাহরের পোক কথনো তা টের পায় নি। 
এতই লজ্জাশীনা, নম এবং নীরব ছিলেন তিনি। 

একটা শুদু কর্তন্যবোধ থেকে এইভাবে নিঃশবে 
দিনের পর দিন কাঁজ ক'রে যাওয়া সম্ভব নয়। 
স্বামীর প্রতি অন্তগীন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাস! তাকে 
শক্তি দিরেছিল ক্লান্তিহী সেবায় নিজেকে নিঃশেষে 
নিবেদন করবার । ঠাকুরের দেহকে কেমন করে 
স্বন্থ রাখা যায়--সেই ছিল তার জীবনের প্রধান 
ভাবনা । রঙজমঞ্চের মাঝখানে ছিলেন ঠাকুর। 
দক্ষিণেশ্বরে তাকেই কেন্দ্র ক'রে চলেছিল এ যুগের 
সর্বোত্তম লীলা। স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
ছিল তার উপরে। নেপথোর নিভৃতে ফাড়িয়ে 
যে-নারী নিপুণ হস্তের ক্রাস্তিহীন ম্নিগ্ধ পরিচর্যায় 
ঠাকুরের দেহকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ত্তার চরিন্রের 


মা সারদামণি ও নবধুগ 


৬৬৭ 


মহিমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করবো । তিনি 
না থাকলে ঠাকুর কতদিন শরীর ধারণ করতে 
পারতেন- কে জানে? 
শ্রীমা নিজের জীবন দিয়ে নারীর কঠবোর 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সংসাবের কেন্দ্রে থেকে 
সেবার মাধুধে সে সকলকে করবে পরিতৃপ্ত । সে 
হবে নিরলস, নম, নীরব, লজ্জা শীলা, সেবাপবায়ণা। 
তার ব্ক্তিতে বুদ্ধির দাপ্তি থাকনে ; কিন্তু উদ্ধত 
হ্বাতগ্গের উত্তাপ থাকবে না। সে আপনাকে 
সকলের মধ্ো বিতন্ণ ক'রে দেবে যেমন ক'রে ফুল 
শিঃশব্দে নিজের সৌরভকে বিপিয়ে দেয় । 
কী শিখিয়ে গেছেন তিনি_নারীসমাজকে_ 
তাঁর জীবনের আঁভরণ দিয়ে? জাতিধমনিবিশেষে 
প্রতিটি মানুষকে মধাদা দিতে ভবে-কারণ শরের 
মধ্যে তে! শারায়ণ। আমজাদ মুলবমান মজুব, 
তকে খেতে দেছয়। হয়েছে | আমার ভাইঝি 
নপিখীর বুতিত হাঁত থেকে অন্ন বাগ্তন পাতে 
পড়ত 1 পরিবেশনের মধ্যে অন্গার অভাব রয়েছে । 
মা থাকতে পারলেন না। পরিবেশনের ভার নিজেন 
হাতে [নয়ে 'নলেন। আগন হাতে আমস।কে 
[তিশি খাওয়ালেন। শুধু খাহরেই ক্গান্ত থাঝপেশ 
না। তার উচ্ছিষ্ট শির হাতে তিনি পরিক্ষার 
জীবনের প্রতি তার শ্রন্ধা হিল এমনহ 
যারা জপ করে না, তাদের জন্তে 
পাপীর জন্যে 
বল: হন, ছেলে 


করলেন। 
মপবিপীম । 
রাত জেগে তিশি জপ করেছেন। 
দরজ] তার সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। 
যি ধুলাকাদা মেগে নোংরা হয়ে থাকে, মা হায়ে 
মামি তাকে দূরে রাখ৭ ?-না, ময়লা ধুয়ে দিয়ে 
কোলে তুলে নেব? 

মেয়ের! যদি শ্রামার আদর্শকে অন্তরের মধ্যে 
গ্রহণ ক'রে তা অন্ুদরণ করে-_-ভেদবুদ্ধির শাসন 
থেকে দেশ মুক্তি পানে, অস্পৃম্ততার কালিমা হিন্দু- 
সমাজের ললাট থেকে চিরতরে মুছে যাবে, 
সাম্প্রদায়িকতার মহাপাপ চিরে বিলুপ্ত হবে, 


৬৬৮ 


প্রেমের ভিত্বিতে নৃত্তন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে, যার 
শক্তি হবে অপরাজেম়। 

নারীসমাঁজজ গৃহের চতুঃমীমানার মধ্যে তাঁর 
কর্মধারাকে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ রাখবে*_ এমন 
কথা কোন চিন্তাশীল লোক বলবেন ন।। সমাজ 
সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ যুগের নারীর ভাক পড়েছে। 
যুগের এই আহ্বানে তাকে পাড়া দিতেই হবে। 
পর্দার আড়ালে নিশ্চয়ই সে আপনাকে অবগুতিত 
করে রাখবে না। কিন্তু এই প্রগতির যুগে একটা 
কথা মনে রাখা দর্রক।র! লেখ|পড়া-জানা মেয়েরা 
সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে নারী জদয়ের করুণ। নিয়ে যদি 
না আসে--তাঁর অবস্থাটা হবে সেই কৃষকের মতো 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্য-_-১২শ শংখ্য। 


যে মাঠে গরু এনেছে, লাঙল এনেছে কিন্তু বুনবার 
জন্যে বীজ আনে নি। জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধাই 
তে। পৃথিবীতে অসংখ) মানুষের অস্তিত্বকে আজ 
অভিশপ্ত ক'রে রেখেছে । আজকের এই দানবায় 
যন্্-সভ্যতার অ্ঠা পুরুষ । জীবন তাকে স্যান্ট করতে 
চয়না। বহু বেদনায় জীবন স্ট্ট করে নারী 
নিজের জীবনকে বিপন্ন করে| পুরুষ নারীর 
সৃষ্টিকে ছিনিরে নিয়ে তোপের মুখে তাকে অনায়াসে 
উড়িয়ে দেয়। জীবনকে বে স্থষ্টি করে সেই দিতে পারে 
জীবনকে মধাদা। শ্মার জন্ম নাদীশক্তিকে উদ্ধ 
করবার জন্তে, আর এই শক্তির উদ্বোধন হবে যে 
আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে তা হচ্ছে__জীবনের গ্রুতি শ্রদ্ধা ! 


মা 


শ্রীমতী দিবাপ্রভা ভরাল। 


দেখি নাই এ জীবনে, শুনি নাই বাণী তব অমিয়-স্তাশ্বিনী 
স্সেহ"স্বকোমল কোনো কালে হায়-_-তবু যে তোনায় আমি চিনি । 
বিগত কালের বক্ষে জেগে ওঠে ওই কার গ্রেমময়ী বাণী-_ 

যে বাণী জাগাল আজি প্রাণ মোর-নব আলোকের বাঠা আনি ! 
সে কোন্‌ অতীত জন্মে স্নেহভরে তুমি মোরে করেছ আদান, 
নানসনয়ন পথে আজি পুনঃ তোমারে করিম দরশন। 

লতিন্্ পরশ ছুটি অভয় করের তব সুধা-স্থুণী তল, 

ওই ছুটি রাঙ্গা পার নোয়াইন্ু মাথা অমি আনন্দ-বিহবল ; 
প্রীতি-পুলকিত মন শুনি তব স্নেহাশিস্‌ বাণী সুমধুর ! 

সে সুদুর বিস্ৃত মাধুরী আজি জাগাইলে এ জীবনে মোর । 


জননী সারদামণি ! 


কত নামে ডাকে তোমা কত নরনারী-_ 


কেহ বলে মহামায়া, কেহ বলে কালী, কেহ দেবী-মহেশ্বরী, 
পরম।-প্রকৃতি বলে কত জনে, আর কত বলে সরস্বতী, 

নিজ ভাবভা্‌ক্ত অনুযায়ী কত জনে গাহে কত তোমার প্রশস্তি ! 
আমি সবাকার পিছে থাকি--ডাকি যে তোমায় শুধু “মা, মা,ঝলে ! 
“মা” এই একটি অক্ষরই শুধু আমি জানি_-তব পদতলে 

তাই আজি দিন্নু আনি, লবে কিগে। মোর এই দীন উপচার ? 

আমি জানি না বন্দনাগীতি, স্তোত্র-মন্ত্র কিছু জানি না যে আর! 
নামরূপাতীতা-_একা', অনিবচনীয়া, প্রেম-করুণ।-আধার, 

হে চির-কল্যাণময়ী সম্ভান-বৎসল।, মা আমার, মা আমার ! 


রাজধি ডেভিড ও তাহার গীতনংহিত। 
বামী মৈথিল্যানন্দ 


বাইবেলের 01976800700 ( পুরাতন 
নিয়ম )-এ রাভষি ডেভিডের কথা আছে। 
ইহুদ্রী মেধপালকের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
বেখলেহেম নামক পবির পল্লাতে ইনি তাহার 
পিতার মেযগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । মেষ গুলি 
মাঠে চরিত, আর ডেভিড তাহার বাদ্যযন্ত্র 
(17910) লইয়া অতি সুমি ত্বরে এবং ভা.বর 
সঠিত ভগবানের গুণগান করিতেন। 

যৌবনে ডেভিড একজন নিভীক খারপুরুষ 
ও একান্ত ভগবদুক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহুদীদের 
রাজা শ্তামুয়েল ভগবানের প্রত্যাদেশ লাভ 
করিরা ডেভিডকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । 
ডেভিড রাজা হইয়া নিজের অন্তরে ভগবানের 
আশিদ্‌ ও দিব্জ্ঞ|ন অনুভব করিলেন । 

রাঁজকাঁধে ব্যাপৃতি থাকিলে ডেভিড সর্বদা 
ভগবানকে স্মরণ করিতেন এবং ব্যাকুল অন্তরে 
প্রার্থনা করিতেন। অপুর্ব ছন্দে ও ভাবে তিনি 
যাহা গাহিতেনঃ তাহাই পুথাতন বাইবেলে লিপিবদ্ধ 

0170173০991 09673211179 
বলিয়া সিছ্িগাত করিয়াছে। 
( পুরাতন 
নিয়ম)-এ সর্বাপেক্ষা আদরণীয় পুস্তক (135. 1০৮ 
70০01 10; 075 0010.]63081060.0 বলিয়া খ্যাত । 
এই ক্ষুদ্র গাত-পুস্তক সম্বন্ধে ৬১৮ (91204310106 
( গ্ল্যাডষ্টোন ) বলিতেন, গ্রীক সভ্যতার সকল 
বিস্ময় একত্র কৰিলেও উঠা এই ক্ষুদ্র গাতসংহিতার 
চেয়ে কম আশ্চধ্জনক মনে হয়। 


আছে, এবং উহা 
বা গাতসংহিতা 
গীতসংহিতাটি 010 [53091)001 


5 ৯]] 6])9 চ্0100678 ০ (19010 03551100701) 
11921)00 69£00]1ম্ 820 108৭ ০0009119101) 25 
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বীশুপ্বষ্ট এই গীতগুলি খুব ভাল বাঁসিতেন এবং 


সেগুলি তাহার অন্তরে এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে 
তাহার মন্দ মুত্য-সময়ে গীতসংহিতার দ্রাবিংশ 
গাতটির একটি কলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন £ হে 
ভগবান! হে আমার ভগবান! কেন আপনি 
আমাকে পরিভ্যাগ করিরাছেন? ৮ 0০4, 
[৬ 0০90, ৮1) 17930 1110 (01521561) 
যাশু একত্রংশ গাতটিও আবৃত্তি করিয়া- 
ছিলেন, হে সত্যন্বর্ূপ ভগবান! আপনার নিকট 
আম সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতেছি । আপনি 
আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন । 


*4]07509 61011001070 1 09071011010 00৬ ৭1)1710, 


টি 
170 


11000 11050 000017100 000, 
€) 1,019. 07090 09111701177 


(01)713080 51781 নামক একজন কবি 
তাহার “/ 590 09 1)910৮--ডেভিভের প্রতি 
একটি কবিতার প্রকাশ কারয়াছেন যে, ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা কৰিতে গেলে রাজধির গাতমংহিতাটি 
সদয়ে চ্চ ভাব আনয়ন করিয়া সৎকাধে প্রেরণ! 
দন করে। যেব্যক্তি নতজানু হহয়া এহ গাতগুলি 
পাঠ করিবে, সে তাহার ইন্দ্িয়গুলি সংযত করিতে 
পারিবে এবং ক্ষুধার্ত আত্মাকে খাগ্ঠ এবং পীড়িত 
আত্মাকে ওষধ দান করিতে পারিবে । 

10017 5001565020, 19৮08 1501103 

1,110 81) 01109 110৮0 6০901000401 11008 ; 

4৯100 105 ৮৮170 10000152770 01810 055 
1১1054)]4. 1013 1)941955 69 ০910170] 
01004 07000 100 00001910009 8179 ৪০), 
৬/1)101) (07 67031201017 01509,” 


জানের বিভিম্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে অম্ু- 
প্রাণিত হইয়া ডেভিড তাহার গাতগুলিতে নিজের 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার জীবনের 
প্রধান কাম্য ছিল--তিনি যেন সারাজীবন 
ভগবানকে লইয়া থাকিতে পারেন। 


৭ ৫ 


4007)9 61010010859] 85700007000, 0086 
চ1]] ] 900] 86077 61106107005 0৮701] 11) 6109 


10090 01 (0900 1] 6100 09১5 01105 1019, 97: 4 


তিনি রাজকীয় নান। আড়ম্বরে পরিবেষিত 
থাকিলে প্রথিধীর কোন পদার্থে আস্থা পোঁবণ 
করিতেন না। তাহার এক থাতে তিশি বলেন £ 
কেশ রথে, কেহ মখে মান স্থাপন করেন, কিন্তু 
আমরা আনাদের ঈশ্বরের শাম করিব । 
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10570001007 07002 202% 

জশ্ববত রাগ | 
বাস করিতেছে এই মনোবুস্ত লইয়া তিনি অভিমান" 
শৃন্ধ অন্তরে র।জকায সম্পন্ন কারতেন। 


41690017108 0৮৯00001909 তে 5106 00010508908 


তাহার রাঙত্বে সমস্ত জাতি 


110৮ (10111501599 60) 10 1006 10001), 92230 

বমান যুগে জাতিতে জাতিতে যে আভিমান পূর্ণ 
গ্রতিদ্বন্বিভা চলিতেছে তাহাদের মধ্যে নেতৃগ্ছানার 
বাক্তিদের এই কথাগুণি এবপা স্মরণায়। 

মেধপাপকের কাছে মেষগুলি যেরূপ নির্ভরশাল, 
ঈশ্বরের কাছে ডেভিডের ব্যক্তিত্ব সেরূপ নিভর 
করিঠ। অপুব ভাষায় উাহার এক তে তিনি 
এহ ভা বক্ত করিয়।ছেন £ 

৭1]])0 1,070 4 ৬ 00100 41 এ100109% 
110 17101005170 69110 00551) |) €001) 


৬৫৮1), 
1)04৮7709, 1012 16505170001)08709 নি] টোন, 
10111 1 জ০]] 0102000180010 ৮1105 01 01)6 
৮10৬৯ 01 00261), 1 (02৮71000505 19] 00000 চো 
1101) 1010 2): 171 

এহ নম্বর মন্ুষ্যগীবনে শ্রুঙগবানের পাদপদ্সে 
আশ্রিত হয়া থাকার মত আনন্দের জিনিস আর 
কিছুই নাই। ডেভিড তাহার গাশুগুলিতে এক 
এক সময় একান্ত উল।মমহকারে আনন্দের 
অভিব্যক্তি করিয়াছেন । 


“0 10089 ৮1015 69007910085 10 300 10001 


০3 305. ১:11] 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ --১২শ সংখ্যা 


কঠিন রাজকাধে দুশ্চিন্তা ও ছুর্ধোগবশতঃ 
ঈশ্বরে আস্থাহীন রাজাদের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, 
দিবাতে ক্ষুধার হাস পায়। তাহাদের মত সর্বদা 
চিন্তাকুল হইয়া জবন যাপন করার নিদারুণ দুর্ভোগ 
ডেভিডের জীবনে ছিল না । ডেভিড গান গাহিয়। 
বলিতেন-হে ভগবান! শান্তিতে আমি শয়ন 
করি ও শিড্রা যাই, কারণ তুমিই আমাকে সর্বদা 
নিরাপদে রাখিয়াছ | 


100 1)9006 11] 10:৮৮ 0000 ৭০0%10 000 51901], 
[1 11005 15970509005 10001508700 69 জগ! 2) 
৮৯০৮ 428 

ভগবানে শিভরশীল হইলেও ডভেভি.ডর শক্রর 
সংখা খুব বেশী হিল। সর্বদা যুদ্ধর জন্য এবং 
শ্রুদ্দের পরাজিত কর[র উৎসাহ তাহার কম ছিল 
না। তিনি একটি গাতে গাঠিয়াছেন £ 

এ] 111 700981)0 18101906017 000 এবচে।থন 01 
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ঈশ্বরকে বাদ ধিয়া কোন কিছু করা ডেভিডের 
জীবনে সম্ভবপর ছিল না । উহ] তাহার এক গা), 
এইভাবে তিনি বাক্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বর ছাড়া 
ঘর তৈরী করিলে সে পরিশ্রম ব্যর্থ হয় । 


"15800100100 1)01101 0010 110১6, 1109 101) 
11) ৮৮) 018150 1)01117 06৮৮ 121 

রাজকাধে ব্ন্ড থাকিয়া বেৈষরিক ব্যাপারে 
লিপ্ত থাকিনেও রাজ! ডেভিড শিশুর মত নিজেকে 
ভগবানের দ্বারা রক্ষিত মনে করিতেন। পরিণত 
বয়সে এবং বৈষধ়িক কাধে থাকিয়া মনটিকে শিশুর 
মত রক্ষ! করা খুব বড় আধার না হলে সম্ভব 
নয়। এ বিষয়ে তিনি নিজের শিশু-প্রকৃতি 
স্বীকার করিয়া গাহিয়াছেন£ মার কাছে শিশু 
যেমন স্থির ও শান্ত থাকে আমিও নিজেকে সেইরূপ 


শান্ত করিয়াছি । 


“] 159 5011190 800 0819690 1275 9৮] 210 
(০0৫, %9 &, 01110. 11) 1319 0001692৮191: 2 


সেহণীল পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


কারুণ্য প্রকাশ করেন, স্ইরূপ জগৎপিক্কাঁও তাহার 
শরণাগত সন্তানদের প্রতি করুণ! প্রদরশন করেন। 
এই ভাঁবটি তিনি তাহার গাতে ব্যক্ত করিয়।ছেন £ 

“51[,1100 ঞেন &109101)01016565 10 ০101060, 59 
010 1,071 1)17ি0ন ৮1100) 01026102110), গত 
10109 আন 00110002107 শিটেটে 1) নিন চাও 
20 ৫09৮-৮109 417,111 

ডেভিডেন থাতসংঠিতার প্রতি ছব্ে ঈশ্বরে 
বিশ্বাস, শীবনের প্রতি পদে তাহাকে স্মরণ করা 
বা ডাঁকা এবং ম'নুষে" পি ভুগনানেন স্নেহপূর্ণ 
কারণ্য থাকা 
এইগুপি পুনঃপুনঃ ধবশিত হয়ছে । 
( বিশ্বাস ), : 


[00033 01 0০৭ ( করুণা )১ 41৬০11০০? 


এলুহ ত।গার শামি আনন্দে 
*]030 


[0171২01 ( বন্দনা 0১ 19৮18 


(। আনন্দ ), 811 গান 5 এবং 509৪0 00 
1০৮? (হর্ষধ্বনি )- এহ শব্দ গুলি উঠার গাত।বলিতে 


পুন পুনত এচ্চারত ভহয়াছে ! খাশুখুষ্ স্বয়ং 
এঠ গত গল ভালবাসিতন ২ অন্বে পথে কা 


কথ! ৩0 /১আ1030176 (সাধু অগাটিন ) অতি 
৯ঞাতিভ।সম্পন্ন বাক্তি ছিলেন 5 তিনি ভাত।এ জীবনে 


1 
114 


মাধ্যান্মিক মবনাবের সমন এহ গতি) গ 


9 


ন্‌ 
কে ভগবান! 
হহয়া [তিপস্কার করিও নাঃ অথবা তমি অত্যন্ত 


তাম আমার অপরধবশতঃ তুন্ধ 


অপস্কোষসচগকারে আমাকে শান্ত দিও না। শোমার 
বাক্গুলণ বাণের মত আমাকে বিদ্ধ করে এবং 
তোমার দণ্ুধুন্ত তত আমাকে অত্যন্ত কণ্ঠ দেয়। 


46) 1,000, 260)০50 0010 2080 টিতি জিবি] 2 
00161)51 01)৮১001 10009 11) 01517041811 70105 


[00 0010 আাতআস আানটত (ডিরি৮ চা] 27051000135 
1100 1)06550818 000 5০76৮ ১১ 2752 


নিজের জীবানর গ্লানি অদহা হইলে অগাষিনের 
হৃদয় রাজর্ধি ডেভিডের মুরেই কীাদিত। 
হে ভগবান! তুমি আমাকে ছাড়িওনা। তুমি 
আমাকে দূরে গাখও না। হে প্রভু! আমার 
সাহায্যের জগ্ ত্বরাম্বত ১৩, তুমি আমার মুক্তিধাম। 


+ 17083100700 20015001501 2 09 05 9০৫, 
109 106 10 (20000 079, 115100 00869891011) 1076 
01,024, [05 391৮2610038 281-22 


রাজধি ডেভিড ও তাহার গীতসংহিতা! 


৬৭৯ 


93101 0609169 9210079 ( জর্ত স্যাগ্ডিজ ) 
ডেতিডের হিব্রু গীতসংহঠিতারর ইংরেজীতে অন্বাঁদ 
করিয়াছিলেন । ইংরেজী জাহিতো বিখাত কনি 
[01093 01০৬৮ ( টমাস ভ্রু) তাহার দ্ধ (লেন 
খিনি বন্ধুর ভনুলার পাঠ কাওয়া এহদূব মোহিত 
হন যে, তিশি তাহাকে এবটি ইংরেছী কবিভাতে 
অভিনন্দিত করেন এপং নিজের জীবনেব উপর ধিন্কাব 
দিয়। এইভাবে কবিতায় ঝংকাঁৰ দিয়। বলেন £ 


হে বন্ধ । তোমার অনুবাদ ছাড়া আমি আমার 
ভীবনের পট-প্রিন্তন করিতে চঠ | মাটির 


গ্রতিমায় ( রক্তমাংসের দেতে ) মগ্ধ ভহয়। মামি 


আাঁগতেই ভগবানের পুজা কাঃযাচি। 


এ? সঞ্ল প্রাতমা জয় 


৬,441 
হে |বাওন। করিতে 
চাহ এবং ভগবতমে গ্রে ণালাভ করিয়া কাপিত। 
রওনা করিতে চাহ । 
* 1১4/7111)7011 1007৬ 0১৮10071001 0215 280) 1211/105 
11) 11), 1৮105 010125৮৮011 1019 (111011৮0106 
137 (92177 01510৯01071 71050111018 10115505 800 0৫ 
৮1180 117570]107 6 টা 

70) 15121 10১৮6 ৯1167 170705018, 


রাছষি ডেডের গা ংঠিহা খুহান সন্দয়ের 
আত গ্িয়। 


$) 


তর গ্রাথনা গ'ল অদয়ের একে 


বর্জিত এবং পাঠকের গ্রাণে নব আীবন আনয়ন 
করে। গাতগুশির ভাষা ও গক|শ কঠিবাব প্রণ।লী 
কথনও 'একঘেরে হইবার »য়। 
চিরন্তন 


উচিত 


ভক্তের জদয়ে 
আকাজ্জাগুপণি যে ভাবে গকাশিত 


সেন ভাবে» গাতস্যাহ তায় অমর 


১ৎয়া 
ভ।ষ।য় 
এঠ খুদ্র (দিব্য সংগিত!টি 
মানব-সমাজে রাজমি ডেভভের শ্রেষ্ঠ অবদ|ন। 
যেখানে প্রাণের ভাষায় মনোভাব পক্টিত হইয়াছে, 
সেহখানে দাশনিক মন্ডিঘ্ধের কষ্টকল্পণা পরাঁভব 
স্বাকার করে। গীতসংহিতায় কবির রচনী- 
চাতুয, ভাব পারিপাট্য, এবং ছন্দের মোহিনী 
শক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে এমন এক 
প্রাণম্পশী অমর ধ্বনি আছে-যাঠা দ্বারা কি 
দাশ নিক, কি কবি, কি সাহিত্যিক, কি সাধারণ 
মানুষ সকলেই দিব্য প্রেরণা লাভ করিতে পারে । 


আভখ্ক্ত তহয়ছে ! 


কেমনে চাহিব স্থযখ ? 


শ্রীমতী সুজাতা হাজরা 


যুগে যুগে তুমি কত না বেদনা সহ্ছে ভকত তরে, 
স্মরি সেই কথা 'মাঞ্জিকে আমার নয়নে সশ্র ঝরে । 


বক্ষলব।সে বননাসে আহা কাঁটায়ে দীর্ঘদিন, 
বাজার বুনার কচ্ছিসাধানে করিয়াছ তু ক্ষাণ। 
কলুনপৃ্রি মীনব মনেরে ক্ষমানরে দিয়! মনন 
শীহাকিগধারী আপনার সুখ দ্িয়াছিলে বলিদান। 


ভ্োমবন দেহ ক্রুশর আকারে ক্ষতবিক্ষত কবে 
পরনমতদ্দেষী নিঠব মানব হাসে উল্লাস ভরে । 
ককুণাকাতর ছল্ছল আপি তখু কর নাভ বোষ, 
নরলে যাতনা সঠিয়া শ্ুধুভ মাগিরাছ এঙ্গোষ 


জু ণের বাথায় পীভিত 'আতমানব লাগি 
জসিয়াছ পথে রাজগত আজি তে ম্তানৈরাগ।। 
»াপিন্ুণে নিলে ভকত-ভ।তের বিবমাখা উপহার! 
স্মরি সে কাতর সান মুখছবি ঝরিছে অশ্রধার ! 


ভক্তহদয় প্রেমরস-ঘন করুণা কে।মল দেহ 
রষ্বিলাসী রাঁধিকপ্রেমের মুর্ত সে বিগ্রহ! 
ধুলেশযা।য় ভ্রু 1োথাপে শচীর মেহের ধন, 

দাবা-গৃভ ছাড়ি, হে প্রেমভিথারী করেছ 'আকিক্চন । 


কামকাঞ্চন-বাসনাদদ্ধ দিকৃচগীরা যত পান, 

ভের সম্ম্থে তব সাস্তবনা-_কাশীপুব উদ্যান । 

শিদারণ ব্যাধি রুদ্ধ ক চক্ষু নিদ্রাগীন, 

নিরুপায় সবে দেখ্য়াছে চাহি দিনে দিনে দেভ ক্ষীণ। 
কথা নাহি মুখে--তবু বলে গেল ক্ষমাস্ন্দর আখি, 
“দেহের ছুঃথ দেহ শুধু জীনে, মনে আনন্দ রাখি” । 
আপনি গ্রাভু ষে মাপন জগতে বদ্ধ বেদনা-পাশে, 
কারে অভিষোৌগ জানাবে মানব শোক-তাপ-মোহে জাসে? 


নেদনা-পাথারে স্দা ভাসে তব প্রেম-উজ্জবল মুখ, 
তোমার বক্ষে রক্ত ঝরায়ে কেমনে চাহিব সখ? 


সন্ত জ্ঞানের 


ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্তয 
[ পৃবানুবু'ত্ত ] 


পঞ্ডিতেরা যে প্রায়শ্চিত্ত চেয়েছিল তা সম্পন্ন 
হ'ল! পিতা-মাঠার এইরূগ করুণ জীবনান্ত ভাই- 
বোনদেব গ্রাণে যে কত মর্মান্তিক আঘাত করল 
তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। তখন 
শিবৃত্তিনাথের বরস দশ বছর ও জ্ঞানেশ্ববের আট। 
ছন্মাবধি নিষুর কঠোর অন্তুশামনে 
শিগীড়িহ নিবুত্তিনাথের চিত্তে সমাজের নিমম 
আইন-কানুনেধ বিরুদ্ধে একটা হের ভান জাগা 
থুব স্বাভাবিক | তাই পিতা-মাত।র মুক্তার পর 
যখন তদের 
নিবৃত্তিণাথ তা গ্রাহা করলেন নাঃ ভাবলেন, এই 
সমাজে পুনরায় ফিরে গিয়েঈ বাকি হবে? 
যজ্ঞে।পবীত নাই না »ল। 

কি% জ্ঞানেশ্বব কোঁন9 নিয়ম-শাসন ভাঙতে 
আসেন শি। তিনি এসেছিলেন শান্ের মধ|দা 
করতে গাধারণ লোকদের 


সমাজের 


উপনয়ন- সংস্কারের কথা উঠল, 


রক্ষ! কুসংস্কারান্হম 
জীণনে শান্্-মধাদা-সম্পন জীবনের 
অলো বিকীবণ করতে । তিনি দাদার সিদ্ধান্তের 


«তিবাদ করলেন। এই পতিবাদ থেকেই যেন 


অগকারনয় 


তার্দের জীবনের গৌরবময় যাত্রা শুরু হল । এই 
সময় থেকেই মহারাকইদেশে ধর্ম ও এমাজের ক্ষেত্র 
একটা আন্দোলনের সরা হয়, যার কর্ণধার 
আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ মস্ত জ্ঞানেশ্বর | 
অনেকেই থাকেন, জ্ঞানেশ্বর যে 
আন্দোলনের হ্ত্রপাত করলেন তা জাতিপ্রথা ও 
ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছিল। প্রকৃতপক্ষে 
তিনি সামাজিক অসাম্য ও বিবেকহীন নিপীড়নের 
বিরুদ্ধেই মান্দেলন করেন। নিবৃত্বিনাথ ও জ্ঞানে- 
শ্বরের এই সময়ের মনোভাব আলোচনা] ক'রে দেখলে 
আমরা এই জিনিসটি সম্যকরূপে বুঝতে পারব। 


বলে 


নিবৃত্তিনাঁথ খুব উচ্চ ভূমিকার সাধক ছিলেন। 
তিনি সর্বদাই নিজেকে শিবস্বরূপ মনে করতেন। 
দৈবৎ সাত বছর বয়সে তার শ্রগৈণীনাথের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয়। ঠগনীনাথ আদিনাথ গ্রাবতিত নাথ- 
সম্প্ররায়ের একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ হিলেন। নিবৃত্তি- 
নাথের মতো অত উচ্চ আধার দেখে গৈনীনাথ খুবই 
প্রীত হন এবং তাকে যোগ-রহস্তে দীক্ষিত করেন। 
গুরুকপা লাভ ক'রে ণিবুত্তিনাথ দ্রতবেগে মাঁধাম্সিক 
জীননে অগ্রপর হ'তে লাঁগলেন। জ্ঞানেশ্বর ছোট 
ভ|ই ও বোন সহ বড় ভাইয়ের শিশ্যুত্ শ্বীকার করে 
সাধনভজন সম্বন্ধীয় নির্দেশ শিয়ে কঠোর সাধনায় 
নিধুক্ত হলেন । গুঃখের বিষয়, এদের মধনেতিহীস 
লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু মাধ্যাত্মিক রাঙ্জো এদের 
উপলব্ধিঘকল দেখে বেশ অনুমিত হয় যে, এরা 
গভীর সাধনা ও তপন্তার জীবন অতিপাঁছিত 
করতেন । সকল সমর ভগবানের চিন্তা ও ভগবৎ- 
প্রপঙ্গ নিয়েই থাকতেন। এই ছোট বয়লে এদের 
উচ্চতম আধাত্মিক অনুভূতি দেখে আশ্চথ হ'তে হয়! 

জ্ভাঁনের উচ্চতম ভূমিকায় জাতি বর্ণ বা কোনও 
রকম ভেদ থাকে না_সাধক তখন বিধি-শিষেধের 
গণ্ডি পেরিয়ে এমন এক রাজো উপস্থিত হন যেখ।নে 
কঠব্যাকর্তণা থাকে না। থাকেন একমাত্র সর্বভেদা- 
ভেদ্ের পারে অথণ্ড সচ্ছিদাননঘন বস্তু । শিবৃত্তিনাথ 
এই অনুভূতিতে প্রতিষিত হয়েছিলেন । তাই যখন 
তাকে উপনয়ন-সংস্কারের সম্বন্ধে বল হ'লঃ তিনি 
বললেন, “উপন্য়নের আমর কি দরকার ? আমি 
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-মত্মন্বূপ ! আমি ব্রাহ্মণ নই, 
ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূড্র নই। আমি মহত্ত্ব 
বা বিরাট-কিছুই নই। আমি কুল-অকুলের 
পারে, ব্রিগুণাতীত। আমি নিগুণ চৈতন্তম্বরূপ 
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আত্মা। আমার ধর্মাধম বা বিধি-নিষেধের কোনও 
গ্রয়োজন নেই। 

কিন্ত জ্ঞানেশ্বরের দৃষ্টিতে অজ্ঞান সাধারণ 
লোকদের হীন দশা দু ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল ; 
তিনি দেখতেন, তারা মঙ্জান ও কুসংস্কারের পঙ্গে 
পোকার মত কিলবিল করছে; ভাবতেন, আমরা 
জ্ঞানী হয়ে যদি এরূপভাবে পাঁশ কাটিয়ে যাই 
তো কি কারে চলবে? তাদের কে বোঝাবে? 
আমরা যদি শাস্ের মধাঁদা ভাঁডি, তা হ'লে এই 
অন্্ানদের কী তবে? ভই না আমরা পূর্ণকাঁম, 
আত্ম-দর্শনে গ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাতে এই অজ্ঞান জন- 
সমাজের কী হ'ল? সুতরাং আমাদের উচিত, নিজেরা 
শান্স মর্ধাদা রক্ষা ক'রে তাদের পথ দেখানো । 
গ্রত্যক্ষে নিবুত্তিনাঁথকে 
বললেন, প্ৰাদা, তুমি যা বলছ, সত্য; তুমি সত্য 
সন্যই শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মস্ববূপ। তোঁমাঁর পবিভ্রুতায় 
কে সন্দেচ করতে পারে? সত্যই আত্মার সঠিত 
বিধি-নিষেধের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এটাও 
তো শাস্ত্রে আছে যে, অবৈধ আচরণ নিতান্ত দুষিত । 
ত্বধম, অধিকার ও জাতিভেদান্তষারী যা কর্তব্য, 
তাঁর অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হয়। সুতরাং 
লোকপাধারণকে এই শিক্ষা দেবার জন্ট সাধুদের 'এই 
নিয়ম পালন কর! অবশ্য কর্তব্য। এতে অনাচারের 
কোন আশঙ্কা থাকবে না। আমরা যতই উচ্চ 
অবস্থা লাভ করি না কেন, শাম্মবিধি লঙ্ঘন করা 
দৌঁষধুক্তই হবে। চল, ত্রাহ্গণদের পায়ে পড়ি ও 
মিনতি ক'রে উপনয়ন-সংস্কার করিয়ে নিই” 

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা হ'তে এটা বেশ বুঝতে 
পারা যায় যে, তিনি কি ধরনের সমাঁজ-সংস্কারক 
ছিলেন এবং তার জন্ম-গ্রহণের তাৎপর্ধ কী ছিল। 

শেষে ভাই'বে।নেরা পণ্ডিতের সমীপে গেলেন 
তারা বলল, "“আমর1 শাস্্াঁজ্ঞা উল্লজ্বন করতে 
পারি না। তোমাদের উপনয়ন হওয়া অসম্ভব । 
তবে যদি পৈঠনের পণ্ডিতদের কাছ থেকে শুদ্ধি- 


এই ভেবে তিনি 
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পত্র আনতে পার, তা হ'লে আমরা তোমাদের 
ব্রাহ্মণধমে অঙ্গীকার করব।” জ্ঞানেশ্বর বললেন, 
"আচ্ছা, তাই করব।” এই ব'লে ভাই-বোনদের 
সঙ্গে নিপ়ে তিনি পেঠনাভতিমুখী যাত্রা! করলেন। 

তখনকার দিনে পৈঠন সংস্কত-বিগ্ভার একটি 
গ্রধান কেন্দ্র ছিল। লোকে উহাকে দক্ষিণের 
বারাণসা বলত। যথাসময়ে টপঠনে ত্রীঙ্গণদের 
সভা হ'ল। নিবুত্ৰিনাথ তাদের সম্মুথে আলন্দীর 
ব্রঙ্ষণদের পত্রথানি রাখলেন এবং শুদ্ধি-পত্র দেবার 
অন্ধ অনুরোধ জানালেন। কিন্ছ পণ্ডিতের! 
সন্নাসীর এই ছেলেদের শুদ্ধির জন্ত কোন বিধান 
খুজে পেলেন না। শেষে এই নির্ণয় দেওর। হ'ল 
যে, এই ছেলেদের নিষ্কতির কোন উপায় নেই। 
মতরং তারা যে অবস্থায় আছে তাতেই থাকুক, 
ভগবানের নাম জপ করুক, সংসারের মায়! না 
বাড়িয়ে মথণ্ড ব্রহ্মচধ পালন করুক এবং ঠৰরাঁগ্য- 
যোগের অভ্যাস ক'রে সধত্র সর্বানস্থায় শহরিকেই 
দেখতে চেষ্টা করুক। 

'সন্নাসীর ছেলেদের' দেখবার জন্ত সেই সভার 
শত শত ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত লোক জমেছিল। যখন 
শিদেশ দেওয়| হল তারা ভাবল যে, নিবুত্তিনাথ 
উহার প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু যখন তারা 
দেখল যে, নির্দেশ শুনে ভাই-বোনদের মনে দুঃখ 
হওয়া দুরে থাকুক বরং তাঁদের আননাই হয়েছে, 
তখন তাদের আশ্চধের আর সীমা রইল না! 
তারা বুঝল না যে, ধারা জন্মাব্ধি পবিত্র, অল্পবয়দ 
থেকেই ধারা বাইরে ও ভিতরে সেই এক অদ্বয় 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনুভব করছেন, তের জঙ্চে ব্রহ্ধ- 
চর্-ব্রতের বিধান দেওয়া-_-ঠিক যেন শ্রোতন্থিনীকে 
সর্বদ] প্রবাচিত হ'তে ৰলা ! ভাই-বোনেরা সমবেত 
ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন এবং তাঁদের এই 
নির্দেশের জন্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন । 

সভা বিসর্জনকালে কেউ রহস্তচ্ছলে তাদ্দের 
জিজ্ঞাসা করে, “ওহেঃ তোমাদের নামের অর্থ কী?” 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


প্রবৃত্তির 
আমি 


নিবৃত্তিনাথ বললেন, আমি নিবুত্তি। 
সহিত আমার কোন সম্পর্ক নেই। 
রাজযোগী-__অথণ্ড শ্বরূপানন্দ ভোগ করি । 

জ্ঞান্দেব বললেন, আমি জ্ঞানদেব সর্বত্র 
আমার গতি ও জ্ঞান, ফ্রিগ্গেস করলে আমি 
বার বার এই কথাই বলব। 

সোপানদেব উত্তর দিলেন, ভগবানের নামে 
রুচি উৎপন্ন করা ও ভক্তদের বৈকু লাভ করিয়ে 
দেওয়া আমার কাঁজ। আমি বৈকুণ্ঠের মোপান। 

মুক্তাবাঈও পশ্চাৎপদ হলেন না-_বললেন, 
আমি মুক্তির দ্বার খুলে দিই । ইলোকে ভগবানের 
শীল? দেখবার চন্য জন্মগ্রহণ করেছি। 

ছোটদের মুখে এইরূপ বড় বড় কথা শুনে 
অনেকেই হেসে উঠল । এমন সমর রাস্তায় একট। 
মহিষ যাচ্ছিল। তার দিকে আঙল দেখিয়ে কেউ 
একজন জ্ঞানদেবকে উপহাস ক'রে বলল, “দেখ, 
দেখ, ওই জ্ঞানদেব যাচ্ছে। নামে আর কি 
আছে? এ মোষটাও তে। জ্ঞানদেব 1” সকলে 
হো হো ক'রে হেসে উঠন। কিন্তু জ্ঞানেশ্বর বিন্দুমাত্র 
কুন্ঠিত না হয়ে ধীর গম্তীরম্বরে বললেন, "হা, 
আপনি ঠিকই বলছেন। বাস্তব পক্ষে উহাতে 
আর আমাতে কোন ভেদ নেই। এ মোষটাও 
আমার আত্মন্বরূপ। সকল দেহে একহ চিৎহ্য 
প্রকাশমান ।” 

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা শুনে কেউ একজন 
মহিষের পিঠে চাবুক দিয়ে জোরে আঘাত করল। 
কি আশ্চর্য! সকলেই চোখ মেলে দেখল সঙ্গে 
সঙ্গে জ্ঞানেশ্খরের পিঠের উপর কালশিরা পড়ে গেছে 
এবং তা থেকে ফেটা ফোটা রক্তও পড়ছে! 
জ্ঞানেশ্বর দেখিয়ে দিলেন যে, একাত্মভাঁব শুধু 
মুখের ব। বইয়ের কথ নয়, বরং উহা বাস্তব 
জীবনেও আনতে পারা যায়। যথাযথ সাধনা 
করলে জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন 


সন্ত জ্ঞানেশ্বর 
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সে অবস্থায় মানুষের ক্ষুদ্র অহং সেই “মহাঁন্‌ অহং-এ 
এত দূর লয় পায় যে নিজের পৃথক অন্তিত 
মোটেই বোধ হয় না। তখন চরাচরে সেই এক 
অদ্ধর “আমি'ই অন্থভূত হয়। 

কিন্ত এইথাঁনেই কথা শেষ হ'ল না। উপহাস 
করতে বদ্ধপরিকর যারা, তারা এত সহজে ছাড়বে 
কি ক'রে? বিদ্রপ ক'রে বলল একজন, শ্যথন এই 
মোবটাও জ্ঞানদেব, তথন সেও বেদের খক্মন্ত 
বলবে!” জ্ঞানেশ্বরের ত্বরে ষেন মেঘ গর্জন ক'রে 
উঠল, “কেন বলবে না? আপনারা ব্রাঙ্গণ। 
আপনাদের বাণী কখনও মিথ্যা হবার নয়।”৮ এই 
বলে তিনি মহিষের সমীপে গেলেন ও তার মাথার 
উপর হাত বুলাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিষের 
মুখ দিয়ে বেদের খকৃপকল বহির্গত হ'তে লাগল-- 
কেমন নির্দেষ উচ্চারণ! কি নিভূল মন্ত্রপাঠ।! 
শ্রোতারা তো শুনে স্তম্ভিত !_নয়ন পলকহীন, মুখ 
শব্বহীন ! তারা কাষ্ঠবৎ দাড়িয়ে রয়েছে । অনেক- 
ক্ষণ পরে তাদের চমক ভাঙল। যা ্দেথছি তা কি 
সত্য? বা শুনি তাত্রমতে। নয়? চোখ মেলে 
দেখল আবার, কান দিয়ে শুনন পুনরায়। না, 
সব সত্যই । সামনেই মোষটি দ|ড়িয়ে রয়েছে 
আর তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে অনর্গল খকৃসকল-_ 
ধীরবাহিনী শ্রোতশ্বিনীর মত। পগ্ডিতেরা লজ্জায়, 
ক্ষোভে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন, তাদের অভিমান চূর্ণ 
হ'ল। বুঝলেন যে এই চারজন সামান্ত লোক 
নন। তাদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী হ,য়ে পৈঠনের 
ব্রাঙ্গণেরা তাদের শুদ্ধি-পত্র প্রদান করলেন। 

জ্ঞানেশ্বরের পরবর্তী জীবন আধ্যাত্মিক আলো 
বিকীরণের জীবন। কিছুকাল পৈঠনে থাকার পর 
তারা চারি ভাই-বোন নেবাসায় এলেন । নেবাসা 
প্রবরা নদীর তীরে এক প্রাচীন পুণাক্ষেত্র_ 
মহালয়াক্ষেত্র বা ক্ষালপাপুর নামেও প্রসিদ্ধ । এখানে 
আসার সময় আর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। 


জীবমাত্রে কোন ভেদ আর অন্্তৃত হয় না। ৃ যখন তাঁর| নেবাঁসায় পৌছলেন, জ্ঞানেশ্বর দেখেন, 


৬৭৩৬ 


এক সাধবী স্ত্রী মৃত শ্বামীর শবের কাছে বসে করুণ 
ক্রন্দন করছে । তিনি খোঁজ-খবর করে যখন 
জানতে পেলেন যে, মুত ব্যক্তির নাম 'সচ্চিদানন্দ”, 
তখন বিস্ময়ে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 
“একি 1? সংশ্চিৎ-আনন্দ? সত-চিৎ-আনন্দকে 
কি কেউ কখনও মেরেছে? সচ্চিদানন্দের কোন 
উপাধি হয় না, মৃত্যু কম্মিন্কালেও তাঁকে স্পর্শ 
করতে পারে না” এই ব'লে তিনি শবের গায়ে হাত 
বুল।লেন, অমনি মৃত ব্যক্তির চেতনা ফিরে এল; 
সে উঠে ঈাড়াল; পুনঃ পতিত ভয়ে জ্ঞানেশ্বরের 
চরণ ঢ'খানি জড়িয়ে ধরল । এই লোকটিই পরে 
'সচ্চিদাননা-বাব।' নামে বিখ্যাত হন ইনি 
ভজ্ঞানেশ্বরী” লিপিবদ্ধ করেন। 

জ্ঞানেশ্বদী” শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর জ্ঞানে- 
শ্বরের ভাষ্য । তখন জ্ঞানেশ্বর মাত্র পনেরোয় 
পড়েছেন । নেবাসায় থাকাক।লে শ্রীপুর নিবৃত্তি- 
নাথের মন্দুথে জ্ঞানেখর লোকমাধারণের কল্যাণের 
জন্য মারাঠী ভাষায় গাঁতার ব্যাখ্যা করতে আরম্ত 
করেন। সে এক অপুর ব্যাথ্য।-_-অপূর্ব ভাষায় । 
যেন অন্তরের অন্তস্তিসকল শ্রগুরু-প্রদত্ত উপদেশ 
ও গাতোক্ত বাণার সহিত মিলিত হ'য়ে এক 
ত্রিবেণী স্থটটি করল। সেই ত্রিবেণীতে অবগহন 
ক'রে সস্্র সহত্র লোকের জীবন ধন্ত হয়ে গেল। 
তারা যেন একটা নূতন আলোক পেল। এতদিন 
বেদান্তের সত্যসকল ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতদেরই অধিগম্য 
সংস্কৃত ভাষায় লুক্কায়িত ছিল। ভাগীরথী যেন 
এতদিন নিজেকে পণ্ডিতদের ভাষা ও ভাবের 
জটিলতায় লুকিয়ে রেখেছিলেন । এখন কিন্ত 
জ্ঞানেশ্বর সকলের কল্য।ণের জন্য সেই ধর্ম-ভাগী- 
রথীকে আহ্বান ক'রে সনতল প্রদেশে আনলেন, 
যাতে ধর্মপিপাস্থগণ নিজেদের পিপাসা তৃপ্ত করে সেই 
এক সত্যে উপনীত হ'তে পারেন। এই কাধে কিন্ত 
বাধাও কম হল না। গেৌঁড়া পণ্ডিতেরা এতে 
বাধা দিতে চেষ্টার কোন ক্রটি করলেন না। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ৰর্ষ-_১২শ সংখ্যা 


বেদাস্তের সত্য শৃত্র শ্রবণ করবে? না, তা কখনই 
হতে পারে না। কিন্ত পণ্ডিতদের সকল চেষ্টা 
বিফল হ'ল। যেখানে ভগবানের ইচ্ছা, সেখানে 
মানুষের ইচ্ছা আর কী করবে? অমিতাভ বুদ্ধের 
সায় জ্ঞানেশ্বর পণ্ডিতদের মিথ্যা গর্বে আঘাত ক'রে 
লোকপাধারণের ভাষায় গীতার বাথ্যা করলেন। 
এই ব্যাখ্যার মাধুধ তারাই অনুভব করতে পারেন 
ধারা মূল মারাঠীতে 'জ্ঞানেশ্বরী” পাঁঠ করেছেন । 
কাব্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে পর সে এক আদর্শ কাঁব্য- 
গ্রন্থ, তত্রজ্ঞানের বিচারে এক গভীর তত্বজ্ঞানের 
গ্রন্থ, ধর্মের দিক দিয়ে দেখলে ধমের হুম রচস্তে।দৃ- 
ঘাটনকারী এক অপূর্ব ধর্মগ্রন্থ ও ভাষার দিক 
দিয়ে সে এক অনুপম অভিনব ভাষার গ্রন্থ । যে 
কোনো দিক দিয়ে দেখা যাকৃত এমন আর 
একটিও মাধাঠী গ্রন্থ নেই যা এর সমকক্ষ হঃয়ে 
দাড়াতে পারে। 

'জ্ঞ!নেশ্বরী? লেখা পূর্ণ হবার পর নিবৃত্তিনাথ 
একদিন জ্ঞ|নেশ্বরকে বললেন, প্ভ্ঞানঃ অনেক কিছু 
লেখা, বলা ও বিবেচন। করা হল । 'এখন কিছ 
মৌলিক রচনা হোক” গুরুস্থাণীর দাদার এই 


আদেশে ভ্ঞানেশ্বর অমতানুভবের রগনা শুরু 


করলেন, বাতে নিজের সমস্ত অনুভূতি ঢেলে 
দ্রিলেন। এও 'এক অপূর্ব গ্রন্থ । 


তারপরে আমরা জ্ঞানেশ্ববকে দেখতে পাই 
পরিব্রাজকরূপে - নানা ক্ষেত্রে, নানা তীর্থে। সাথে 
মাছেন শিবৃত্তিনীথ, সোপানদেব, মুক্ত1বাঈ এবং 
অন্ধান্ত ভক্তগণ। এই ভ্রমণকালে জায়গায় জারগায় 
ধর্মপিপাস্থদের ভিড় লেগে যেত। জ্ঞানেশ্বরের 
কীতির কথা-ৈঠনের সেই অলৌকিক ঘটনার 
পর থেকে মহারাষ্ট্রের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । 
স্থতরাং যেখানেই তারা যেতেন, সেখানেই স্থানীয় 
জনগণ তাদের অভ্যর্থনার জন্ত দীড়িয়ে থাকত। 
সে এক অপূর্ব জাগরণ-_যেন সাক্ষাৎ ধর্ম জ্ঞানেশ্বরের 
রূপ ধরে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির স্রোতোধারা 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


বইয়ে দিচ্ছেন । জ্ঞানেশ্বর নিঙ্গে নিগুণ ব্রহ্গে 
গ্রতিঠিত হয়েও জনসাধারণের জন্ত সগণ বঙ্গর 
আরাধনা ও নিষ্কীম কমের শিক্ষা দিতেন তার 
চোখে ঈশ্বর-লাভে ব্রাঙ্গণ ও শৃপ্রের কোন ভেদ 
ছিল ন|। সকলেই সমানভাবে ভগবতকুপার 
অধিকারী । তার ভক্তদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত 
নামদেব দরজী, নরহরি সেকরা, গোরা কুমোর, 
সাংবতা মালী যাদের নাম আজও গোৌড়। ব্রাহ্মণেরা 
পর্যন্ত শ্রদ্ধামহকাঁরে নিয়ে খাকেন। এতে আমরা সে 
জাগরণের প্রিম।ণ বেশ ধারণ! করতে পারি । 

এই পধটনকালে অনেক অলৌকিক ঘটনা 
ঘটে। কিন্তু এখানে শ্থানাভাবে ওমব চ6| কর! 
হবে না। শুধু দু-একটি মহত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ 
করে এই প্রবন্ধটি শেষ করব। 

যখন ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান ক'রে জ্ঞানেশ্বর সদলবলে 
বারাণসী পৌছেছেন, তখন মর্ণিকর্ণিকাথাটে 
মুদ্গলাচর্ধ কোন এক মহান্‌ যচ্ছের উদ্ঘাঁপনে বাস্ত 
ছিলেন। সেজন্ত সেখানে বহু বড় বড় বৈদিক 
্ শাস্ত্রী ও পৌরাণিক পণ্ডিতের সমবেত হয়েছিলেন । 
সে সময় এক বিবাদ হয় সেই যজ্ছে সর্বপ্রথম 
কাকে বরণ কর! হবে? কোন সমাধানহ সকলের 
মনঃপুত হয় না। শেষে মুদ্গলাচাধ এক উপায় 
ঠিক করলেন। তিনি একটি চাতী জানালেন এবং 
তাঁর শু'ড়ে একটি পুষ্পমালা ঝুপিয়ে দিলেন। ঠিক 
হ'ল, হাতি যাঁর গলায় সেই ম|লাটি পরিয়ে দেবে, 
তাঁকেই অগ্রে বরণ করা হবে। প্রত্যেক পণ্ডিতই 
চাইছে, মাল তারই গলায় এসে পড়।ক, কিন্তু 
সকলে আঁশ্চ্ধ হয়ে দেখল, হাতি সেই মাঁলাটি 


জ্ঞানেশ্বরের গলায় পরিয়ে দিল। ভক্তদের প্রাণ 
আনন্দে নেচে উঠল। যেখানেই জ্ঞানেশ্বর গেছেন 
সেখানেই তিনি বন্দিত হয়োছন। সিংহ-শ(বক 


যেখানেই যাক না কেন, পাশুরাজ বলে গণ্য হবে। 
স্ধকে আপন গরিমা প্রচার করতে হয় না। যখন 
ধেখানে উঠবে, সকলে চিনে নেবে যে, 'এই সর ! 


সম্ত জ্ঞানেশ্বর 


৬৭৭ 


নানা তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ ক'রে শেষে জ্ঞানেশ্বর 
ভাই-বোনদের সহিত আলন্দী ফিরে এলেন। তার 
মলৌকিকত্বের স্গন্ধ সর্বরগ মহাঁন্‌ বাধুব সাথে 
সাথে চারিদিকে দূর দৃরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। 
কিন্ত সেই গৌরব সকলের হৃদয়ে একরূপ মাহলাদের 
তরল্গ উত্থাপিত করল না| অনেকেরই মনে জেগে 
উঠল পুরাতন চিংসার বিষ। এদের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য চাজদেব। ইনি একজন মস্ত বড় যোগা, 
যৌগিক সমস্ত সিদ্ধিতে পারদরশী, যোৌগবলে তিনি 
মৃত্তাকে চৌদ্দ বার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । ১৪০০ 
বছর বয়ন হলেও তিনি দেখতে ছিলেন যুবকের 
কালক্রমে তিনি শুনতে পেলেন জ্ঞানেশ্বরের 
কথা--তার জীবনের বভবিধ অলৌকিক ঘটনাবলী । 

কেউ এসে একদিন জানিয়ে গেল £ পেঠনে 
জ্ঞানেশ্বর মোষের মুখে খগবেধ বলিয়েছেন ১ 
আমি তখন ওখানেই হাজির ছিলাম ।--শুনে 
চাঁঙগদেবের অভিমানে ধাক্কা লাগল । ভানলেন, 
আমি ১৪০০ বছরেও যা করতে পাধলাঁম না, 
এই ছেলেটা তা ক'রে দেখিয়েছে । একবার 
ওকে দেখা চাই । কিন্তু দেখা কিকরে হবে? 
মামার যাওয়া ঠিক হবেনা। সে ওইটুকু ছেলে, 
এশার আমি এত বড় লোক! আমি কিক'রে 
যাব? শেষে ঠিক করলেন, একখানা চিঠি পাঠাই । 
কিন্তু চিঠিতে কি ভাবে সম্বোধন করি? “কল্যাণ- 
বরেষু' লিখতে পারি না; সে এত বড় লোক, 
এত সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়েছে । মতরাং 
তা লেখ চলবে না! তবে কি শ্রীচরণেষু' লিখি? 
ছিঃ, তাঁও কি ক'রে হবে? আমি 
বছরের বুড়ো, আর ও সেদিনকার ছেলে। 

শেষ পধস্ত তিনি কাগজে কিছু না লিখে 
সাদ কাঁগজখানিই শিষ্যদের হাতে জ্ঞানেশ্বরের 
কাছে আলন্দী পাঠিয়ে দ্রিলেন। তার্দের দেখা- 
মাত্রই জ্ঞানেশ্বর গিজ্ঞাসা করলেন, "সাদা কাগজই 
কি চাঁজদেব আমার জন্থ পাঠিয়েছেন? শিষ্যেরা 


মতো। 


১৪৩৬৩ 
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তো শুনে অবাক! কি করে জানতে পারলেন 
ইনি? প্রণাম ক'রে কাগজখানি সামনে রাঁখলেন। 
মুক্তাবাঈ সহজভাবে কাগজথানি হাতে নিয়ে 
দেখলেন_-কাগজটি একেবাঁরে সাদা; বললেন, 
“১৪০০ বছর মাথা কেটে তপিস্তে করেও ৫ম এই 
কাগজের মত সাদাই থেকে গেল!” সকলেই এই 
রহস্তোক্তি শুনে হেসে উঠল। নিবৃত্তিনাথ 
জ্ঞানেশ্বরকে বললেন, "জ্ঞান, সে এত তপস্ত। করেও 
্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধে একেবারে শৃন্ট | দিদ্ধির গব ও 
অহংকার ওকে গ্রাম করেছে। তুমি এখন কিছু 
লিখে পাঠাও যাতে ওর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন অন্তঃ- 
করণে কিছু আলো আসে ।” শগুরুর আজ্ঞা 
শিরোধাধ ক'রে জ্ঞানেশ্বর চাঙ্গদেবকে ৬৫ শ্রোকে 
একথানি চিঠি লিখলেন। এই ছন্দকে মারাঠীতে 
£ওবি” বলা হয়। এ চিঠিখানি “চাঁঙদেব পাসষ্টা” 
নামে বিখ্যাত। পাস অর্থে পয়ষষ্টি। 
ক্ষেপে জ্ঞানেশ্বরের সমস্ত দশনের নিদর্শন আছে। 
এটি আত্মজ্ঞানে ভরা-_-উপনিষদুক্ত “তত্বমসি” মহা- 
বাঁক্যের অনুপম ব্যাধ্যা ও বিবেচনা | 

চাঁঙ্গদেবের শিষ্যেরা জ্ঞানেশ্বরের সেই চিঠিখানি 
নিয়ে গিয়ে গুরুর হাতে দিলেন। কিন্তু চাঙ্গদেব 
তার কিছুই[বুঝতে পারলেন না। স্থির করলেন, 
জ্ঞানেশ্বরের জ্ঞান পরীক্ষা করা যাক। সহস্্রীধিক 
শিষ্য সহ তিনি সিংহারট হয়ে, হাতে সাপের চাবুক 
নিয়ে আলন্দীর দ্রিকে রওনা হলেন। 

এদ্দিকে চার ভাইবোন বাড়ীর বাইরের 
ভাঙা দেয়ালের উপর বসে আনন্দে গল্প 
করছিলেন। নিবৃত্তিনাথ চাঁঙজদেবের আসার খবর 
পেয়ে জ্ঞানদেবকে বললেন, “চাঙগদেবের মত বড় 
মহান্ত দেখ। করতে আলছেন। চল, একটু এগিয়ে 
গিয়ে অভ্যর্থনা করি।” 

কিন্ত কিসে চড়ে যাওয়া যায়? জ্ঞানেশ্বর 
সেই জড় নিজীব প্রাচীরকে চলতে আদেশ করলেন, 
অমনি গ্রাচীরটি ,দ্রতবেগে চলতে লাগল । এই 


এতে 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


অসম্ভব ব্যাপার দেখে চাজদেব বিশ্ময়ে অতিভূত 
হ'য়ে গেলেন। তিনি নিজে এত বড় সিদ্ধ পুরুষ, 
কিন্তু তার জড় নির্জীব বস্তর উপর কোনই জোর 
ছিল না। জ্ঞানেশ্বর যেন এক আঘাতে তার গর্ব 
থৰ ক'রে দিলেন । 
জ্ঞানেশ্বরকে বললেন চাঙ্গদেব রুদ্ধকে, “ওরে 
ছোট ছেলে, আয় তাড়াতাড়ি । এত মহত্ব তুই 
পেলি কোথেকে ? তোকে দেখলে তো একেবারে 
ছোট্ট ছেলেই মনে হয়!” 
জানেশ্বর £ ব্রন্মকি কথনে। হোটবা বড় হয়? 
ব্রহ্ম কি, তুই জানিস? 
ঘটে ঘটে তো তিনিই রয়েছেন। 
তাতে ভেদ কই? চারি বেদ এই 
কথাঠ বলেন। 
চার্জ তোর ভে্ভাব কিসে দূর হ'ল? 
জ্ঞানে £ সদ্গুরু চোখ খুলে দিয়েছেন । 
চার্জ £ চোখ থোলার অর্থ কীরেভাহ? 


গাল £ 
জুনে £ 


জ্ঞানে: ওরে বোকা, আত্মন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া । 
চাজ £ ওহটুকু ছেলে, মার তোর এত বুদ্ধি! 


জ্ঞানে ঃ এত বড় লোক, আর এইটুকু কথা! 

চাঙ্গ £ আমার মন কি ছোট হয়ে গেছে? 

জ্ঞানে ঃ অজ্ঞানে গব হয়েছে। 

চা £ তাকিসেযাবে? 

জ্ঞানে £ সদ্গুরুর শরণ নে। 

চাজ £ সদ্গুরুর কৃপা কি তুই-ই পেয়েছিস? 

জ্ঞানে £ ভূতমাত্রে উহা! ভরা, তবুও অশেষ । 

চাঙ্গ ঃ তবে বাকী সকলকে যমরাজ কেন 
টেনে নিয়ে ষান? 

জ্ঞানে £: তার অবিশ্বাসে হাবুডুবু খাচ্ছে যে! 

চাঙ্গ £ কি, বিশ্বাসই সার? 

জ্ঞানে £ পুরাণ তো এই বলেন। 

গাঙ্গ £ যদি আমি সদ্গুরুর শরণ না নিই? 

জ্ঞানে ঃ তো চুরাশির চক্রে পড়বি। 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


চা £ বুড়ো হ'লে পর ধদ্দি ভক্তি করি? 


জ্ঞানে £ কিন্তু কাল” তোর আজ্ঞা মানবে, 
তবে তো? 

চাঙ্গঃ তবে ভজন কোন্‌ শময়ে কি? 

জ্ঞানে £ «সাইইং মঞ্জো সময়ের কোন 
শিয়ম নেই । 


চার্গঃ জপকোন্‌ দিন কোন্‌ মুহূর্তে করা চাই? 

জ্ঞানে দিন ও র।তের কোন ঝগড়া নেই। 

চাঙ্গ £ কিন্তু ছেলেমীন্য তুই, বল দেখি ভাই, 

কত লোক এইভাবে নিস্ত।র পেয়েছে? 
তাঁর কি ইয়ন্তা আছে রে বোকা? 
যেটা বলবার নয় তাই বলে দাচ্ছিস। 
টুপ কব! বেণী বক্বকৃ করিসনে। 
নইলে ডাণ্ড মেরে তোর সব অজ্ঞান 
বের কারে দেন। 'আমাব-তোমার? 
অনেক হ'ল। পীচটি ছেলে কি 
গগুগোলই না করেছে। 


জ্ঞানে £ 


চাঁজ £হ পাঁচটি ছেলে কার? 
জ্ঞানে আত্মারামের । 
চাঙ্গ 2 এ সমস্ত খেলা কি তারই? 


হা, খেলা খেলেও তিনি সকল থেকে 
আল।দা। 

চাঙ্জ £ তুই কি ক'রে বুঝলি এই খেলাটিকে ? 

জ্ঞানে £ নিবুর্ভিনাথের প্রসাদে । 

চাঁঙজদেবের গব দূব হাল। তিনি জ্ঞানেশ্বরের 
শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন এবং 'পাসষ্ি'র অর্থ বুঝিয়ে 
দেবার জন্ত সাগ্রহ অনুরোধ জানালেন। কিন্ত 
প্রত্যেকবার জ্ঞানেশ্বর চাঙ্গদেেবের এই কথা এড়িয়ে 


জ্ঞানে £ 


'অম্বৃতান্ুভবে'র 


সম্ত জ্ঞানেশ্বর 
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যান। একদিন চাঁগদেব ধরেই বসলেন। তখন 
নিরুপায় হয়ে জ্ঞানেশ্বর বললেন, “বেশ, তা হবে। 
কিন্তু তোমাকে একটি প্রাণ বলি দিতে ইবে।” 
চাদেব নিজ শিষাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 
“তোমাদের মধ্যে কেউ আমার জন্ত প্রাণ দিতে 
রাজী আছ? যর্দ কেউ থাক, সকালে এস।” 
এই কথা শুনেই শিষ্যদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। 
তার সকলেই রাত্রে ওখান থেকে পলায়ন করল। 
সকালে সহআ।ধিক শিষ্যদের মধ্যে একজনকেও না 
দেখে, ব্যাপারটি বুঝে চাঙ্গদেব নিজেই প্রাণ 
দেওয়ার সংকল্প করলেন। তার এই সংকল্প শুনে 
জ্ঞানেশ্বর বললেনঃ "আমি অগ্ত কারও প্রাণ চাইনি 
তো, তোমারই পণ চেয়েছিলুম। নিজের “অহং 
যাকে তুমি এত ভালবাসো, ও যার সঙ্গে তুমি 
জড়িয়ে রয়েই-তাকেই বণি দা৪; তবে পাসষ্টা'র 
মম বুঝতে পারবে । এই আমাব অভিপ্রায় ।” 
চাঙ্গদেব তাই করলেন। গুরুবাক্ে বিশ্বাসী হয়ে, 
গুরুকপা লাভ কারে তিনি শেষে জীবনুক্ত অবস্থা 

লাত করেন। 
জ্ঞানেশ্বরের অনতার-গ্রচণের কাধ শেষ হয়ে 
এল। ভগবানের প্রিয় যার!, তারা এ সংসারে 
আর বেশী দিন থাকেন না। তিনি স্বেচ্ছায় 
১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২২ বহর বয়সে তার মর্যলীলা 
বরণ করে মহাঁসমাধিতে লীন হলেন। প্রিয় 
ভাইয়ের বিরে।গে এ সংসারে থাক' অর্থহীন 
বুঝে বাকী তিন ভাই-বোৌনও এক বছরের ভিতরেই 
দেহত্যাগ ক'রে সেই অথণ্ড ব্রঙ্গে লীন হ'য়ে গেলেন। 
( সমাপ্ত ) 


একটি “ওবি? 


ভেছু লাজৌনি আবভী। য়েকরসী" দেত বুড়ী। 


জে! ভোগণয়! ঠাব কাটী। 


ছ্বেতচা জেখে॥ 


ভেদ লজ্জা পাইয়া প্রেমব্শতঃ একরসে বাপ দিল, 
ষে (ভেদ) ভোগের সন্ধানে দ্বৈতের কাছে গিয়াছিল। 


_ শ্রীজ্ঞানেশ্বর 


নরেন-বরজেশ-প্রসঙ্গ 
ডক্টুর শ্রীকালিদাস নাগ 


আচাধ ব্রজেন্দ শীলকে নরেন্-প্রসঙজে স্মরণ 
করা উচিত; তিনি নরো্দ্রন এক বছরের কনিষ্ঠ 
(১৮৬৪ জন্ম) হলেও ঢজনে একই সমণে একই 
কলেজে (000.01091 45930100115 ) 1[7.4৬- (১৮৮০) 
ও ]3, /১. পাশ করেন। ঢজনেই 
সেকালের শ্রেষ্ঠ দাশনিক অস্যাপক (10, [78306 ) 
হেটি সাহেবের কাছে ইওরে।পীয় দর্শন ( কান্ট, 
হেগেল গ্রভৃতি ) অদায়ন করেন। তার কাছেই 
[800০ বা মাগি কথাটির পরসঙে 
নরেন্দ্র শুনেন £ 


(১৮৮২) 


ব্যাখ্যা 


“] 18৮০9 ৪০০1 01] 0100 [0018017১171 
1২71701011131)02190120001001730--%170 10793 
০২051160060 1113 1010956৭ 91৪10 0৫ 10)1104; 
***ত০] ০2 01796131910 11 ৮০0০0 11761০ 
(1)91551)1763৬/901 ) 21) 3০০ 97 ঠ০9919611, 

বিদেগা অধ্যাপকের এই উক্তি ছুই ছাঁত্র-বন্ধুর 
জীবনেই গভীর রেখাপাত করে, তারা ছু'জনেই 
জীনন ভরে প্রমাণ করে গেছেন যে দিশ্ব-দশনের 
ইতিহাসে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাঁধনা ও পিদ্ধি অতুচ্চ 
স্থান অধিকার ক'রে আছে। 

ব্রজন্দনাথ আমায় বলেছেন যে সেই সময় 
থেকে তিনি ভারতীয় দর্শন-শাস্থ মূল সংস্কৃতি পড়তে 
শুরু করেন ও সে কাজে ৬ভভূর্দেব মুখোপাধ্যায় 
তাকে উত্সাহ দেন । 

সেই তপস্তার প্রথম ফপ ছাপার অক্ষরে পেয়েছি 
ব্রজেন্্রনাথের ১৮৯৯ খুঃ রোমের ভাষণে ; সেখানে 
সে বছর 
011517021130- গ্রাচ্যব্দ্দের আন্তর্জাতিক অধি- 
বেশন হয়, সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ শিয়লিখিত বিষয়ে 


আলোচনা করেন 
(১) 6০00900000৪ ১০1০০০৪ ০1 


[01610900091] 009105588০1 


1৬9 0101092% 17 59109 : 01, 
৬101 009০] 791811615, 


(৯) 01701 0719৬ ( ধর্মশান্্র )১171700 
(00179618 0 009 30018] ৪ 0161)063, 
(৩) ৬০131002510) 2100 00101018001 
21 5389 07 006 ৪000 ০0 
(00707109190 1২০117101), 
এর মধ্যে শেষ পুন্তিকাটি আমি বহু কষ্টে পেয়ে 
পড়েছিলাম, কিন্তু এখন ত1 পায় চশ্রাপ্য। অন্ঠ 
দুটি রচনার সারাংশ হয়তো রোম থেকে আনা 
সম্ভব। হিন্দু ধর্মশাজস ও বৈদিক উপাথানের 
তাতৎ্পধ গিয়ে সেকালে ব্রজেন্দত্রনাথ গভীর অধ্যয়ন 
কসেন। ১৯১১ খৃঃ লণ্ডনে ৪০9: 0092063৪-এর 
ভাবণে তার দিবাদুষ্টির 'আর এক মাভাম পাই 
শগ্রী নিবেদিতা দেহত্যাগের আগে সে বিষয়ে কিছু 
লিখে গেছেন। 
ভগ্রী নিবেদিতা মুত্রাপ্ পর কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ 
তার সম্বন্ধে “গ্রবাগীণতে যে অপূর্ব অর্থয নিবেদন 
করেন তা থেকে আমরা বুঝি ভারতীয় আদর্শ ও 
এতিহ্থ বিষয়ে রবীন্দ্র-নপেঞ্জ ব্রজেন্্যুগের অবদান 
কত বিশাল ও গভীর। এদের সঙ্গে নিবেদিতা 
(মৃত্যুকাল ১৯১১ খৃঃ পধন্ত) বহু আলাপ-আলোচন। 
করেছেন। আাহ নিবেদিতা-রচনাবলীরও ভাল 
শির্ঘন্ট (14630) তৈরী করা দরকার; তার গুরু 
বিবেকানন্দের সহসা দেহত্যাগের পর নিবেদিতা 
(১৯৯২-১১) অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কত কথাই 
না লিপিবন্ধ রেখে গেছেন সেজন্ত আমাদের 
কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষিকা ও 
ছাত্রীদের আহ্বান করি - শীঘ্র তার সটাক জীবনী 
প্রকাশ করতে । উদ্বোধন” এবং প্অমুতবাজার 
পত্রিকা” অফিসেও এ সম্বন্ধে বু তথ্য মিলবে। 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


রবীন্দ্র-নরেন্র-ব্রজেন্ত্রযুগের শেষ চিহ্ন আমরা 
পেয়েছি যখন স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে, 
শ্রীরামরুষ্ত-শতবাধিকী-উত্সবে কবিগুরুর অপূর্ব 
ভাষণ (ইংরেজী থেকে আমি অনুবাদ করি 
“বস্থমতী”্র আহ্বানে) ও আচাধ ব্রঙ্গেন্্রনাথের 
শেষ উক্তি । এই সব তথ্য ও ভাঁষণা্দি সংগ্রহ 
ক'বে ইতিহাস রচনার সময় এসেছে । 

১৮৯৭ খুঃ স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে বেদান্ত 
প্রচার ক'রে বাউল।য় ফিরে মাসেন সে তো আজ 
থেকে ৬* বছর আগে; তার ঠীরক-জয়ন্থী স্মরণ 
ক'রে বিবেকানন্দস্ভক্তবুন্দকে অনুবোধ করি যে 


আকাজক্ষ।* 
শীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায় 


ভে প্রভু! আমারে শান্তির দূত কর; 
দ্রিই যেন প্রেম যেনা দ্ৃ্ণা হ'ল জড়। 
মেখাঁনে হয়েছে ক্ষতির মঙ্ক জমা 

আমি যেন সেথা বিতরিতে পারি ক্ষমা । 
সন্দেহ যেথা তুলিতে চাহিছে মাথা 
বিশ্বাস-বারি সিঞ্চিতে পারি তথা । 
5তাঁশার ব্ষ-নিঃশ্বাস যবে বহে 

মাশার প্রদীপ মোর হাঁতে যেন রহে। 
আধার যেখানে ঘনাইয়া আসে কালো 
আমি যেন হই সেথায় ক্ষুদ্র আলো ! 
দুঃখ যেথানে আসে নব নিতি শিতি 
সেথা যেন আনি সাস্তনা. প্রেম, রীতি । 


* সেন্ট ফ্রান্সিনের ভাবাণলম্বনে 


আকাজ্ষা ও জনপদ 


৬৮১ 


স্বামীজীর শেষ অপমাপ্ত ইচ্ছা-বৈদিক ও সংস্কৃত 
বিশ্ববিগ্ভালয় বেলুড়ের শঙ্গাতীরে গড়ে তোলার ব্রতে 
স্তোভাবে সহযোগ ও সাহাধা করুন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ-মিশনের অনুমোদনে এই  নিখিল-ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা শুরু হয়েছে__সেজন্ত আমরা 
কৃতজ্ঞ। ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার 
প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান চিরম্মরণীয়। 

এই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে স্মরণ করাই-_ম্বামী 
বিবেকানন্দের এবং উদ্বোধন গ্রন্থাবলীর “১০০1০০৮ 
1706১” বা বিবদ-স্থচী সংকলিত হ'লে ভবিষ্যৎ 
গবেষকদের প্রভূত সাহায্য করা হবে। 


জনপদ 
শ্রীস্ধীর গুপ্ত 


সীমাহারা এক মহাসাগরের তীরে, 
নিথর নিবিড় নীল আকাশের তলে 
ছোটি জনপদ,বহস্তে রাখে ঘিরে ; 
মুখরিত হয় জীবনের কোলাহুলে । 
নাঠে-মাঠে সেথা সোনার ফসল ফলে; 
আঠার-নিদ্রা, ুঃখ-স্ুথের ভিড়ে 

রঙ ধরে শুধু তন্গ-মনে পলে পলে; 
আনাগোনা সেথা অনিবার ফিরে-ফিরে । 
ছোট জনপদ--অথহ পাথার পারে; 
নিথর নীলিমা--উপরেও পারাবার ; 
জীবন-মরণ সেথা শুধু বারে বারে 

কী যে খেলা থেলে ! রহস্ত বুঝা ভার। 
জোয়ারে ভাটার, আলোয় আধারে দেখি, 
সিন্ধুর বুকে বিন্দুর লীলা একী! 


স্বপ্ন-সন্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত 
ডাঃ শ্রীতীন্দ্রনাথ ঘোষাল 


মাওঁক্যোপনিষদের দ্বিতীয় শ্রে।কে বলা হয়েছে £ 
“সবং ঠি এতদ ব্র্ঘ। অরশাত্মা ব্রদ্দ। সোহয়মাত্মা 
চতুষ্পাৎচ।” প্রপঞ্জের সবাত্মক রূপ 
শুতি চতৃষ্পাদ রূপে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় 
শ্লোকে বলেছেন 2 প্জাগরিতস্থানো বহিঃ পজ্ঞঃ 
সপ্তঙ্গ একো নবিংশতিমুখঃ স্থুলভূগ. বেশ্বীগরঃ প্রথম, 
পাদঃ।” এর পরের শ্রোকে বলেছেন £ “ন্বপ্স্থানো- 
হস্ত: পজ্ঞঃ সপ্ডাঙ্গ একোনবিংশতিসুখঃ বিবিজ্তভুক 
দ্বিভায়ঃ পাঁদঃ।” পঞ্চম শ্লোকে বল। 
“্যত্র স্ুপ্তো ন কশ্চন কামং কাঁময়তে 


অভিবাক্ত 


তৈজসো 
হয়েছে £ 
ন কশ্চন স্থপ্নং পশ্রাতি, তত সুযুপুম্।  স্ফুপুস্থান 
একাভূঙঃ গ্রচ্ছানঘন এব আনন্দময়ো ছি আনন্দভূক্‌ 
চেতোমুখঃ প্রাঞ্স্ত ভীয়ঃ পাদ ॥৮ নৈশ্বানর বহিঃ পরজ্ঞ 
স্থলভূক্‌ ১ তৈজন অন্তঃ গজ্ঞ, পনিবিক্কতক্‌ ১ প্রান্ত 
ও 'আনন্পভুক। বেশ্বানর ও 
তৈজসাত্মা স্থন ও স্ুক্ম জনন প্রাণ মনোময় কোষে 
উপাধিযুক্ত, কিন্তু গ্রাঙ্ছ হলেন বিজ্ঞানাত্সা। হনি 
চেতোনুথ, জ্ঞানময় প্রাশণীল ধার সুখ । সপ্ত অঙ্গ 
ঢু হাত, দুই প1, মন্তক, বক্ষ ও উদর 'এই সাত 
অঙ্গ । একোনবিংশতিমুখ, ৫ জ্ঞানেন্দিয়, ৫ কম 
শ্দিয়, পঞ্চ পাণ এবং মন, পুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এহ 
চার বৃত্তিবিশিষ্ট। বৈশ্বানর অপেক্ষা তেজসাত্সার 
প্রকাশ অধিক, সেজন। তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে । 
আধুনিকদের মতে শ্রুতি যে স্বপ্রের দ্রষ্টাকে তৈজন 
শব্ধে অভিহিত ক'রে বৈশ্বানর অপেক্ষা উচ্চস্থান 
নির্ণয় করেছেন, এটা সমীচীন ভয়নি। স্বপ্পের 
জ্ঞান জাগ্রৎকালীন জ্ঞান অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট । 
স্বপ্রের দ্রষ্টাকে উচ্চগান দেওয়া যায় না। 

ত্বপ্ন বিষে এক বিশেষ আলোচনা প্রশ্নো- 
পনি্ষদে আছে। গার্গ্য মুনি প্রশ্ন করলেন, “কতর 
এষ দেবঃ ম্বপ্লান্‌ পশ্ততি?” মহষি পিগপ্ললাদ উত্তর 


হলেন একীভূত 


দিলেন £ ণঅন্র এষ দ্েবঃ স্বপ্নে মহিমানমনূভবতি | 
যদ্‌ দৃষ্টং দৃষ্টমন্পশ্ঠতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি । 
দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্ন্ভূ্ং পুনঃপুনঃ গ্তাস- 
ভবতি। দৃ্ং চাদুটং চ, শ্রিতং চাশ্রুতং চ, অন্ভভতং 
চাননৃভূ তং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্ততি, পর্বঃ পশ্তাতি 
-অর্থাং এই দেব স্বপ্পে মহিম। 
(জাগ্রদনস্থায় ) যা কিছু বার 
বার দেখেন, শুনেন, অনুভব করেন, স্বপ্পে তাই 
দিগ, 
দিগন্তে ( দেশ-বিদেশে ) বার বার অন্তভত বিষয় 
(স্বপ্পরে। এনঃপুনং ভন্কভব করেন । (আরও ) দেখা 
অদেখা, শোনা না-শোনা, অনুভূত 9 দল 
সৎ ও অদত, সকল বিষয়-বস্তু দেখেন, এবং হ্বয়ং 
রূপায়িঠ হয়েও দেখেন । 

মহযি পঞ্চমুখে এই দ্রেবের মহিমা কীর্তন 
করেছেন। এ আমাদের প্রাকৃতিক স্যটির কগা? 
ক্ষার মানস স্ষ্টি অথবা তৈত্তিরীয়োপান্যদদেধ যষ্ট 
অন্তবাকের স্যটিতত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। 

ছুটি প্রশখের মীমাংসার প্রয়োজন হয়েছে! 'এষ 
দে€5' বলতে কাকে বুঝায়? মহনি পিপ্পাদ কোন 
[টিভি নিয়ে এই দেবের বিভূতি বর্ন করেছেন ? 
সাধারণতঃ সকলে সক্রিয় মনকেই স্বপ্রেব দ্র্গা মনে 
শ্রীশঙ্করাচারধ ভাষ্যে লিখেছেন £ 

এই দেবতা, অর্থাৎ মন-উপাধিক জীন, 
আপনার মধ্যে ইন্ট্রিয়াদি করণবর্গ সমাহৃত ক'রে 
বিষয়-বিবয়ি-ভাবাত্মক বিচিত্র মহিম! দর্শন করেন। 
প্রবিবিক্তভূক শব্দের অর্থঃ যিনি কেবল বাসনারূপ 
প্রজ্ঞাকে ভোগ করেন। স্বপ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়! 
করণবর্গ, দৃশ্ত বিষয়বস্তু এবং বিষয়ী মন একীভূত 
অবস্থায় থাকে । আমর ইহাকে নিক্রিয়, স্থিতিশীল 
(8090০) অবস্থা বলতে পারি। 


। পিষ্ভৃতি ) 
মন্তভব করেন। 


বারংবার দেখেন, শু;নন্, অনুভব করেন। 


করেন। 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


এই দেবতা যে মামাদের জীগ্রৎ সক্রিয়, 
গতিশীল মন নয়, তা ”এজেই বুঝ| যায়। মন দশ 
ইন্ড্রিয়েব রাজা । জাগ্রদবস্থার আমরা দেহেন্দছরিয়- 
মন-বুদ্ধিকে বিষয়ের ভোক্তারূপে দেখি । অন্তঃ- 
করণের চাঁবিটি বুত্তঃ মুন সংকল্প ও বিকল্পাত্মক, 
বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, চিত্তবৃত্তি স্মরণাত্মক এবং অহংকার 
অভিমানাত্মক বৃতি। স্থুল দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলির 
অভিমানী ও মন আমাদের অ৭ু- 
পরমাণুদের মধ্যে অনু গ্রবিষ্ট রয়েছে । অহরহঃ সকলে 
এ্েভটে আমি, আর এঁটে 


অহংকার 
'অ২ং অত কণ্ে | 
কিন্ধ মনের চায় এই 
সম্মাণশীর 'অহম্'বু'ত্ত--আসলে মাত্র একটি ইন্দ্রিয়, 
তা নিজেকে তিনি বতই বড় মনে করুন না কেন। 
ভাতের হাডিৰ নীচে আগুনের মতো বৈশ্বানর 
পিছনে আছেন, তাই এদের লম্ফ ঝম্প। যেন 
কারণ-শরারের মুল “অহংকার” ব্যটি জানকে 
পরমব্র্দ থেকে পৃথক করে দেখান, তেমনি জাগ্রং- 
কালে সুন শরারাভিমাশী আমাদের আটপৌরে 
ঈচংবৃত্ত অপর সকল স্কুল বস্ত থেকে আমাদের 
পথক্‌ জ্ঞ।ন জন্মায় । 

সাধারণতঃ আমর! দেখি জাগ্রদবস্থায় কর্মরত 
দেহ ও ইত্জিয়সমূহ রাত্রে নিদ্রার সময়ে ঘুমিয়ে 
পড়ে। তখন মনের সংকল্প, বুদ্ধির নিশ্চয়, অঠংকার- 
বৃন্তির আমান, সব বৃত্তিই প্রবৃত্তির তমোগুণে 
'আচ্ছন্ন হয়ে স্ব থাকে । শ্রুতি বলেছেন, তখন 
এই দেহপুরে জেগে থাকেন কেবল মাত্র প্রাণাগ্রি। 
"প্রাণাগ্রয় এবৈতন্মিন্‌ পুরে জাগ্রতি ৮ ( প্রশ্ন ৪1৩) 
মহধষি পতগ্রপি ১০ ও ১১ স্ত্রে লিখেছেন £ নিদ্রা 
অভ্াবাত্মক বৃত্তি। জীবের অনুভূত বিষয়সমূহ 
চিত্তহদে যে তরঙ্গ উঠায়, তা স্থৃতি বা ম্মরণাত্মক 
বৃত্তি। নিদ্রাবৃত্তি চিত্হদে ষে তরঙ্গ তোলে তাই 
স্বপ্ন । দেহেত্রিয়াদি, অস্তঃকরণ ও মনের প্রহরী 
সব নিদ্রিত। এই সময়ে চিত্তভ।গারের উন্ুক্ত দ্বার 
দিয়ে অবচেতন মনের গহ্বর থেকে চিত্ত-রজমঞ্চে 


তুমি; এঠ সব আনার । 


স্বপ্র-সন্বন্ধে প্রাচা ও পাশ্চাত্য মত 


৬৩৮৩ 


মাবিভূত হয়_দৃষ্ট অনৃষ্ট, শ্রুত অশ্রুত, অনুভূত 
অনন্ভূত, দিগ্দেশের, জন্ম-জন্মান্তরের স্পষ্ট- 
অস্পষ্ট, সৎ ও অসৎ, রূপায়িত প্রাকৃত দৃগ্তাবলী £ 
শ্রুতির স্বপ্ন এই প্রকার মহিমান্বিত, বিভৃতিময়। 
হশঙ্করাঁচাধ 'অনৃষ্ট, অশ্রুত, অনন্ুভৃত” প্রস্ৃতি 
শব্দের ব্যাথায় লিখেছেন, একেবারে অদেখা, 
অনন্থভূত বিষয়ে বাসনা জন্মে না, শ্রুতি জন্মান্তরীণ 
(স্কাররূপে অবস্থিত বাসনার ছবি চিত্তপর্শনে যে 
ছাঁপ রাখে, তার কথা5 বলেছেন। 

স্বপ্রসন্বন্ধে মোটামুটি আমাদের জ্ঞান এই রকম £ 

(১) কঠোর শ্রমঙ্জীবীবা শয়নমাত্রেই গভীর 
স্বপ্নের কোন স্মৃতি 
কে 


নিদ্র/ওর কোলে ঢলে পড়ে। 
তার। জেগে জ্ঞানভূমিতে আনতে পারে না| 
যদি শসময়ে সুথনিদ্রা তেডে দেয়, তবে মানুষ 
বিরক্ত হয়ে বাল-প্মুখমহমসাপ্সত, ন কিঞ্চিৎ 
অবেদিষম্”-বড় সুথে থুমাচ্ছিলাম, কিছুই জানতে 
পরিনি। এই স্থখের স্বৃতি কোথা হতে আসে? 
শ্রুতি বলেন, "উদ্বানঃ এনম্‌ 'অহরহঃ বঙ্গ গময়তে ।” 
(প্রশ্ন 81৪) পূর্বে শিখেছি” গ্রাণাগি দেভপুরে 
শিদ্র।কালে জেগে থাকে । উদ্ধান নাধু প্রত্যত 
দেজোভিভূত জীবকে ব্র্দের তৃতীয় পাদ, আনন্দ- 
ওুকু প্রাঙ্জের সান্গিধ্যে পৌছে দেয় | সেজন্য 
স্থযুপ্তি (গা নিদ্রা)-মগ্প জব কিঞ্চিৎ নিমন 
আনন্দের স্থৃতি নিয়ে জেগে গুঠে। আচাধ শঙ্কর 
লিখেছেন, বিদ্বান ও অবিদ্বান, আপামর সকল 
জীবই স্ুযুপ্তিকালে এই সুখ প্রাপ্ত হয়। তবে 
স্বপ্পে মহিণা দর্শন এবং স্যুপ্িকালে সুথগ্রাঞ্থি 
দৈনন্দিন প্রাকৃতিক ব্যাপার; এর সঙ্গে চরম 
জ্ঞানেব সংস্পশ থাকে না। 

(২) বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন, স্বপ্ন খুন কমই 
দেখি, আর সে সব মনেও থাকে না। 

(৩) আবার অতিরিক্ত স্বগ্নতুর ছু' চার জন 
আছেন, ধার্দের নিদ্রা মানে স্বপ্ন দেখা । আর 
সে স্বপ্নের বিষয় ভাব ও ভঙ্গি বিচিত্র এবং বহুমুখী । 


৬৮৪ 


মনে থাকুক আর নাই থাকুক, স্বপ্ন সকলেই 
দেখেন। ডাঃ ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষকেরা স্বপ্নদর্শন 
সম্বন্ধে যে সকল বিচিত্র কাহিনী প্রকাশ করেছেন, 
তা এমন প্রামাণ্য যে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। 
তবে এরা হ্বপ্রকাহিনীর মধ্যে সামজিক ও 
অসামাজিক নানা ঘটন| ফলাও করে লিথেছেন। 
মন্ত্রী খধিরা পরব্রঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল তত 
ব্যাখ্যা করেছেন। স্বপ্নের ঠবচিত্য ও মহিমা 
তাঁরা অনাদি গকৃতির থেলারূপে বর্ণনা করেছেন। 
বঙ্ধা হাতে কীট পরম'ণু, স্থাবর জঙ্গম, সবভূতের 
স্থল, হক্ম ও নুঙ্ম(তিঙ্মু কারণশরীর, সমন্ডই 
্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণাম। প্রতি নিজে 
অচেতন ও জড়; কিন্তু যখন পুরুষের সান্নিধ্যে 
আসেন তখনই বিপুলনেগে তার মধ্যে পরিণাম 
ঘটতে থকে । স্যজনধমী প্রীতির পরমাণুপুপ্ত 
বারুতাড়িত সমুদ্রের জলকণার স্বায় তরঙ্গারিত হর়। 
"সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে, 
অযুত অনস্ত তরল রাজে, 
কতই রূপ, কতই একতি, 
কত গতি স্থিতি কে করে গণন । 
কোটী চন্দ্রঃ কোটী তপন, 
লভিয়ে সেই সাগরে জনম, 
মশা ঘোর বোলে ছাহল গগন, 
করি দশদক্‌ জ্যোতি মগন |” 
( স্টি,_- বিবেকানন্দ) 
প্রকৃতিদেবীর এই বিভৃতির অতি ক্ষুদ্রাংশও 
যদি স্বপ্লে উদ্ধাটিত হয়, তবে তা মহিমার নিদর্শন 
নিশ্চয়ই । ক্রমোন্তিবাদ এবং আমাদের শান্ত 
বলেন, লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে এই মানবজন্ম লাভ 
হয়। ন্বামী বিবেকানন্দ-লিখিত রাঁজযোগের বাংলা 
অনুবাদের ৩০২ পৃষ্ঠায় পাই £ 
“আমাদের পরম কল্যাণযয়ী ধাত্রী গ্রকৃতি "' 
আত্মবিশ্বৃত জীবাত্সার হাত ধরিয়া তাহাকে জগতে 
যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্য 


করান।'."যত প্রকার বিকার আছে, সব দেখান--' 
ক্রমশঃ তাহাকে নানাবিধ শরারের মধা দিয়া উচ্চ 
হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাঁন**1 
শাস্্ বলেন, জন্ম-জন্মাস্তবীণ অনুভূতি 
সংস্কার-রূপে চিত্ভাগারে পুঞীভূত থাকে । এর 
মধ্যে অনেক চিত্র হয়তো মুছে গিয়েছ, আরো 
বহু ছবির উপর ছাঁপ পড়েছে । জীব বত অভিজ্ঞত] 
দিগণ্দিগন্তে সঞ্চয় করেছে_-কাম-কামনার ছবির 
মাশপাঁশে তাঁর ছবিও ছড়িয়ে থাকে । এর উপরে 
ব্মান জন্মের অনুভূতিগুলি নিশ্চয়ই জাবৃন্ত আছে। 
সাধক যোগী ধ্যানকালে প্রথমে নিজেকে উপাধি" 
স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন £ 
নাতি সুর, নাঠি জোতিঃ, নাঠি শশাঙ্ক শন্দর 
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছপি বিশ্ব চরাঁচর | 
এর পরের অনস্থা £ তৈজপাত্মা দেখছেন __ 
অস্ফুট মন-আকাঁশে জগৎ-সংসাঁর ভাসে, 
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহংআোতে নিরন্তর | 
এখনও অহংশ্ত্রোত ররেছে, প্রকৃতির সাথে সংযোগ 
আছে 2 তার পরে- 
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল | 
মাগ্ডক্যের খষি তার “বেশ্বানর”কে উপাধির 
সঙ্গে অভিন্থ বোধে স্থল জগতের জ্ঞান লাভ এবং 
বিষয় ভোগ করতে দেখেন। নিদ্রাকালে বৈশ্বানর 
হ্বপ্পে চরাচর মনোহর বিশ্বের ছবি দেখেন। লক্ষ 
যোনি ভ্রমণ করে প্রকৃতিদ্বারা উপতিত হয়ে 
তিনি যে সব খেলা খেলেছেন, মুগ্ধ হয়ে তাহ 
সমগ্রভাঁবে দেখেন । তখনও কিন্ত অস্ফুট মন- 
আকাঁশে জগৎ-সংসার ভাসে, ডুবে, পুনরায় ভাসে, 
এই শ্রত চলে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না । খষি 
দেখছেন, জীব প্রত্যহ সুযুপ্তি-কালে উপাধি-মুক্ত 
হন ও স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। শ্রুতি বলেছেন, 
ইনিই ব্যগ্টি জীবাত্ম, প্রাজ্ঞ ; ইনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, 
বোদ্ধা, মন্তা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্ম! পুরুষ । (প্রশ্ন ৪1৯) 
ঝি প্রতি প্রাণীর জীবন-নাট্যে প্রত্যহ 


মুক্ত ভাবেন। 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


জাগরণ-্প্ন-সৃযুণ্ি অবস্থার মধ্য দিয়ে 'প্রকৃতি- 
পুরুষের খেলা এইভাবে অভিনীত হ'তে দেখেছেন | 
আমারই এই তিন অবস্থা, তিন সরেই নাম-রূপের 
খেলসা। সাধক ধ্যানে যা উপলব্ধি করেন, সর্ব 
সাধারণের ধৈনন্দিন জীবনে অজ্ঞাতসারে তা চিত্রিত 
হয়। উহাই জীবকে উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবন- 
লাভের প্রেরণা যোগায় । 

দেছের দৈনিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জঙ্গ নিদ্রার 
প্রয়োজন । কিন্তু স্বপ্নের প্রয়োজন কি? শ্রতি 
আগ্রং, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থায় আত্মার 
এঁকাচাৰ দেখাবার প্রসঙ্গে স্বপ্নের মভিমা কীর্তন 
করেছেন। এই দ্গিভঙ্গি ব্রন্মোপলব্ধির দিক থেকে 
বর্ণিত | মনোবিদেবা স্বপ্নকে প্চার 
করেছেন, প্রধানত: মানিক ব্যাধির দৃষ্টি নিয়ে। 
শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলেন, স্বপ্পে নিজেদের ত্বভান- 
চরিত্রের দুর্বলতা, বিশেষ করে ভয়, কাম এবং 
কাঞ্চনাসাঞ্তির চিত্রই বেণী দেখা ষায়। ম্বপ্পে বলবান 
ব।ক্তিও অসঠায়, সংষমী পুরুষ বিপন্ন । 

কঠোর শ্রমজীবার! স্বপ্নের কথা ভাবেই ন। 
স্বপ্পেশিজ চরিরের বিরুতি দেখ সংস্কৃতি-অভিমানী 
ব্ক্তিরাই বিব্রত ভন। সদ্দসৎ উপাঁসে প্রয়োজনের 
মতিরিক্ত ধনসম্পত্তি অর্জন করেছেন ধারা তারাই 
এই ভাবের শ্বপ্র বেশী দেখেন যে স্বপ্ন ধনসম্পন্তি 
ডাকাতি হয়ে গেল, এই ভ্রমজ্ঞানে তারা এতই 
বিচঙ্গিত হন যে জেগেও তাদের কান্না থামে না। 
এদের মধ্যে অনেকে ধম-জীবনের আশ্রয় শিয়ে 
দান ধ্যান ক'রে বিবেকের তাড়না থেকে রক্ষা পান। 
স্বপ্নের এই এক মহান প্রয়োজন দেখা যায়। এই 
ভাবের তাড়না তীর্দের মজলের জন্ত আবশ্যক ; 
আত্ম-সংশোধনের দিকে দুষ্টি পড়ে। বিদ্বান বাক্তির 
অহংকার-ত্যাগেরও ইহ|। সহায়ক । সাধক ও 
শান্্রজ্ঞেরও চরিত্রে যদি বিন্দুমাত্র গলদ থাকে, স্বপ্ন 
তার আবরণ খুলে দেয়। নিবৃত্তি-মার্গের পথিকের 
সাধনকালে এক সময়ে জন্ম-জন্মান্তরের পশুভাবগুলি 


পাশ্চত্তা 


স্বপ্ন-সন্থন্ধে গ্রাচা ও প্রাশ্চান্য মত 


৬৮৫ 


সহস্র ফণা নিয়ে তাড়া করে। সাধক বিমুঢ হঃয়ে 
ভাবেন, অদেখা, অনঙ্গভূতঃ সদসৎ এই সকল 
উতৎকট ভাব তাঁর ভিতরে এতকাল ছিল কোথায়? 
শীবুদ্ধের সাধনকালে মায়া ও মারের আবিভাব__ 
এই পধায়ের চিত্র । 

ত্বপ্ন-জগতের এক পরম ক্লাণের দিক আমি 
পাঠকের গোচরে আনছি । শ্বপ্রে কঠিন পরশ্বের 
সমাধান, ভবিষ্যতের হুবহু চিএ, দিবা মুখর দর্শন, 
ইষ্টমন্ত্র লা, কঠিন বিপর্দ থেকে রক্ষী পাঁব।গ ইল্গিত 
_-অনেকেই তাদের জীবনে পেয়েছেন । এই রকমের 
কলা।ণময় চিত্র কোথা থেকে চিত্র-দর্পণে প্রতিফলিত 
হয়? কারণ-জগৎ থেকে এই চিত্রসকল আসে £ 
এবং ইহা জগদ্গুকর কৃপাঁর নিদর্শন | দিব্য 
জীবনলান্ের প্রেরণাঁও এই পথে আসে। 

শ্বপ্পে কঠিন অস্কের সমাধানঃ নৃতন তথ্যের 
সন্ধানলাভ, ভবিষ্যৎ শুভাশুভ পার! 
অনেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে । 

প1শ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে ডা: ফ্রয়েডই প্রথম 
স্বপ্ন ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর গ্রতিঠিত 
করতে চেষ্টা করেন। বু মানসিক বাধির মুলে 
তিনি নিরুদ্ধ কামনার অবস্থান দেখে মনঃসমীক্ষণ 
(সাইকো-এনালিসিস) প্রণালীতে চিকিৎসা করেন ও 
বিশেষ সুফল লাভ করেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক- 
মাত্রেই তাঁর গবেষণাকে সম্মানের আসন দিয়েছেন। 
এখন ন্বপ্র-বিষয়ে তাঁর মত উল্লেখ করছি। 
ভাঃ গিরীন্রশেখর বস্থ মহাশয়ের শ্বপ্রঃ-নামক 
পুস্তক থেকে ফ্রয়েডবার্দের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধ ত 
করলাম । 

"মনের প্রহপী (সেন্সর ) অসামাজিক কামাদি 
ইচ্ছাকে অবদমিত করিয়া নিজ্ঞণনে (অবচেতন 
মনে) অবরুদ্ধ রাখে। নিদ্রাবস্থায়, বা মানসিক 
অবসাদ অথবা উত্তেজনা-কালে এবং কতকগুলি 
মানসিক রোগে, এই প্রহরী অসতর্ক হইতে পারে। 
এই সময়ে অবদমিত রুদ্ধ ইচ্ছা, দ্বপ্নে- নানা 


ভাখতে 


৪৮৬ 


প্রতীকের সাহাযে৷ এবং বিভিন্ন ছদ্মবেশে সংজ্ঞানে 
আসিতে চেষ্টা করে ; তখনি আমরা ্বপ্ন দেখি 1” 
এই প্রতীক ও ছল্পবেশ যে কত বিচিত্র বর্ণে, 
রসে, গন্ধে ও অদ্ভুত কল্পনায় মণ্ডিত হঃয়ে ফুটে 
বের হয়, গুদের পুস্তকে তাঁর বিবরণী পড়লে, 
শ্রুতির মহিম1/-দর্শনকে খুব অতিশয়োক্তি মনে হবে 
না! মনঃশমাক্ষকের কাছে রোগী যখন ্বপ্ন- 
কাহিনী বর্ণনা করে, তথন কত ননদী উপত্যকা, 
পাহাড় জঙ্গল, আকাশনার্গে বিচরণের বুত্তীন্ত 
ব'লে যায়, তা উপন্সাসেব গল্পের চেয়েও সরস। 
এই সকল মনঃসমীক্ষকের) মানসিক 
ব্যাধির গে।পন রহগ্ত অনুসন্ধানে রত হন ১ শেষে 


গথমতঃ 


স্বপ্নদর্শন- তত্ব মণ দিয়েছেন । এ রা সেজন্ ত্বপ্রের 
প্রয়োজনীরতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নি। 
মানুষের জাবনে ভোগই পধান স্থান জুড়ে আছে। 
এই প্রেয়-তীত্বিক্দের নিকটে উচ্চতর জাবনের 
কোন মীমাংসাও আমরা আশ! করি ন।। 

সাংখ্য বলেন, পুরুষের 
সম্পাদনের জন্ত অনাদি প্রকাতি জগৎ রচনা করেন। 
পূবে এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্রের উক্তি উদ্ধত 


ভোগ ও মোক্ষ 


করেছি । ডা'র্উইনের ক্রমোনতিবাদ পশু-মানবে 
এসে5 শ্ষে হয়েছে । যে মনষ আরও উচ্চস্তরে 
উন্নাত হয়ে স্রপামাঁন ও দেবসানবের পধায়ে 
এসেছে, জীবনের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য 
মনোবিদেবা বিশেষ করেন নি। 

ফ্রয়েডবা কামবীজকে হ্বপ্নের মুল প্রতিপন্ন 
করবার তাগিদে শিশুর শ্তনপান থেকে ভয়, 
ভক্তি, ভালবাসা, সকল ভাবের মধ্যেই তার 
অন্কুর দেখেছেন। শ্রুতি স্যষ্টির মূলে, “সোহকাময়ত, 
বহুস্তাম্‌ গজায়েয় থেকে শুরু কারে প্রতি অণু- 
পরমণুর মধ্যে গ্রকৃতির ত্জন-ধর্সকে প্রাধান্ত 
দিয়েছেন। কিন্ত হিন্দুশাস্্রবিদেরা এই সৃষ্টি- 
কামনায় পুরুষের ত্যাগ ও আত্মবিস্জনের মহান 
ভাবের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের মতে 


তাদের 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম ব্য--১২শ সংখ্যা 


ত্য।গেই আনন্দ, তাগের দ্বারা সেই অমৃতম্বরূপের 
উপলব্ধি ঘটে । ভয়ও স্বপ্র-জগতের এক বড় স্থান 
জুড়ে আছে £ স্বপ্নে বোমায় বিধ্বস্ত হওয়া ভূমিকম্পে 
বাঁড়ি-চাপা পড়া, আততায়ীর ছোরার আঘাতে 
রক্তা পুত হওয়া প্রভৃতি স্বপ্ন ও সাধারণ । 

স্বপ্নে ভর দেখার কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডবাঁদীর। 
প্রধানতঃ প্র আদিম রিপুটিকেই সনাক্ত ক'রে 
থাকেন $ আমাদের শাস্স দেহা ভিমানী অহমিককে 
কারণ ব'লে নির্দেশ করেন। যখন জীবের সর্বভৃত 
আত্মার উপলব্ধি হয়, তখনই একজন মার এব 
জনকে ভয় করে না। 

সংক্ষেপতঃ এই প্রবন্ধে ্ব্-বিধায় হিন্শার ও 
পাশ্চাত্য মতবাদ উক্ত হয়েছে । এই বিষয়ে মার 2 
আলোচনার প্রয়োজন মাছে । ড'ঃ ফ্রায়ড মানসিক 
বাধির নিগুঢ় ক!রণ অনুসন্ধান কালে অতৃণ্ কামনার 
খোজ পান। পরে তিনি ও তার শিষ্বোেধা সপ্পতত্ের 
ব্াখা। করেছেন । এদেশে ডাঃ বস্ত্র মহাশয় তার 
'ম্বপ্নু” পুস্তকে গুরুকে ছাড়িয়ে গেছেন, তিনি 
কামবীজের দশন আধ্যাত্মিক ভমিতেও পেয়েছেন। 
উপরস্থ স্থৃতি ও তন্ত্র থেকে উক্তি উদ্ধ ত করে তার 
মত সমর্থন করেছেন। তিনি এ সুর সপ্তমে চড়িয়ে, 
সখ্য বাৎসলা প্রভৃতি ভাবের মধ্যেও ফ্রয়েডবাদেন 
কাঁটাণু দেখেছেন । 

শ্বপ্র-তত্ আলোচনার ঘথে্ প্রয়োজন মাছে। 
ফ্রয়েডবার ভোগে আরম্ভ এবং শেষ 
হয়েছে। শ্রুতির স্বপ্রদশন মোক্ষ মার্গের সোপান । 
ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা প্রবৃত্তিমার্গের চাবি-কাঠি ; 
শ্রুতির তৈজসাত্মা শ্বপ্ন থেকে স্বরূপে আরট় হন। 
ফ্রয়েড-তত্ব যেখানে শেষ হয়েছে, শ্রতির তত্ব 
সেখান থেকে আরম্ত। ফ্রয়েড পশুধমের 
নিগুঢ়তত্ব প্রকাশ ক'রে ভোগবিলাসীদ্দের নিকট 
যশম্বী হয়েছেন ; শ্রুতি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুযুণ্তির মধো 
কাধপরম্পরা নির্ণয় ক'রে দিব্য জীবনের সন্ধান 
দিয়েছেন। 


ভোগেই 


মুক্তির প্রার্থনা 


শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় 


আবার ফিরায়ে দাও সেই শৈশব আশ্রয়, ওগো মাতৃপম।, 
বিস্মরিয়া যাই সব পূর্বজ্ঞান, দয়াময়ী বিস্বৃতি পরমা ! 

স্থখ ? স্বপ্ন শুধু, জানি মায়া-মৃগ নাহি দিবে ধরা, তবু ছুটে । 
প্রেম গ্রীত আশা ? মৃগতৃষা বারংবার মরীচিকা মাঝে টুটে_- 
শুধু অবসাদ, পরাজয় ! শত ব্যর্থতার হ্াল। করে ক্ষয়, 

[তলে তিলে হয় জীবনের সকল শক্তির পুর্ণ অপচয়__ 
আকাজগার অনিবাণ অগ্নিমধ্যে । এবে টুটি নীড় বাসনার 

চূর্ণ করি সীবনের ভোগপাত্র বাহিরিব ভাঙি রুদ্ধদ্বার । 
[চানয়াছ পরাপ ইহার ; এহ সেই প্রজাপতি-ননোদেহ, 
আপনার লাগি রঢেরোগ, শোক, মায়া, মোহ অনিতোর গেও | 
এর খধাত। এহ ; তাই যোগারঢ প্রাণ । হে মোর মুননয়া ! 
চগয়।রূপেতে হুম জাগ করুণায়, কর মোরে মৃতুঞ্জয়া। 


বারা, বাথ দাও, দাও জ্ঞান-অপি, ক্ষমাহীন হস্তে ছিন্ন করি-_ 
পাঁল আঁর অন্ধাবার কারাগারে, বছ। প্রাণ চিরমুক্ত করি, 

এই জীবনেই হোক অমারাত্রি অবসান । যাই ভুলি বত 
থাথ|ময় অনুভুত, সুখ-ছুঃখপপে সম-অন্তরাল মত 

যাহ। রহে সদা এ অন্তরে । জরা-ব্যাধিশোক জনম-মরণ 

বাহ আনে জন্মান্তরে সহস্র সংস্কার বিব-কীটের দংশন £ 

হুঃলহ ব্যথার দাহ, অতাত স্তির বন্ধন বেদনা শোক-- 
হুঃখের রাত্রির দীর্ঘ ছুঃধপ্সের মত তাজি, হই বীতশোক । 

কিবা সত্য মিথ্যা, ধন-মান, জ্ঞানাজ্ঞান সব করি সমর্পণ, 

হে প্রবুদ্ধ ! তোমারি প্রসাদে; শাশ্বত আনন্দ শিশু নিরপ্তীন__ 
অন্গয় আনন্দলোকে, চলি পুবে মঙ্গল উধার পানে চাহি 
বাতকাম বিযুক্ত বিহঙ্গসম, যথা আর জন্ম মৃত্া নাহি। 


সামঞ্জম্য--কেন এবং কোথায়? 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


বজবল্লভবাবু কীর্তন শুনিতে বসিয়াছেন। 
সারাদিনের বৈষয়িক কর্ম এবং সংসারের নাঁনা 
গ্রকার ঝামেলার পর হরিসভার সন্ধ্যা হইতে ছুটি 
ঘণ্টা তাহার চমত্কার কাটে । নিজে গাহিতে 
পারেন না, চোখ বুঞ্জিয়া গুনেন। স্বাযুগুলি যেন 
জুড়াইদা যার, প্রথণে কে ঘেন স্নিগ্ধ প্রলেপ মথাহয়া 
দেয়; যখন বাড়ী ফিরেন সমস্ত জদয়ে এক অপূর্ব 
প্রমন্্তা বিরাজ করে। 
কিছুতেত কাঠনে মন দিতে পারিতেছেন না। 
সকাল বেলায় খুড়তুতো! ভাহ শ্তামকিশোরের সহিত 
একটি পারিবারিক ব্যাপার লইয়া বড় ব্চসা 
হইয়াছিল। থাকিয়। থাকিয়া সেই কথাটাই মনে 
মাসিতেছে। কীর্তনের কথাগুলি কানে টুকিতেছে, 
কিন্ত প্রাণে বাজিতেছে না। গ্ুহে প্রত্যাগমনের 
সময় বজবল্লভবাবু আপন মনে বশিয়া উঠিলেন,__ 
বশ আপদ, একটু শান্ত মনে ভগবাঁনের নাম ক'ব 
তা আজ আর হ'লনা। 

ব্রজবল্লভবাবুর এই ন্বগতোক্তিটি অত্যন্ত 
মূলাবান। মনের শান্ত নী থাকিলে কীত্তনশ্রবণ 
গার্থক তয়না। কীর্তন শোনা কেন, কোন কাজই 
ঠিক ঠিক সম্পন্ধ হয় না। আবার শুধু মনের 
শাভ্িও পযাপ্ত নয়, দেভের শাস্তিও চাই। এই 
বিষয়েও ব্রঞ্গবল্পভবাঁবুর একটি অভিজ্ঞতা উদহরণ- 
স্বর্গ লওয়া যাইতে পারে। একদিন হরিসভায় 
যাইবার পূর্বে তাহার থুব মাথা ধরিয়াছিল। প্রথমে 
তাঁবিয়াছিলেন যাইবেন না, পরে মনের জোরে 
গেলেন। কিন্তু সেদিনও বড় ব্যাখাত ঘটয়াছিল। 
যে মন ভগবানে নিখিষ্ট করিবেন সেই মন বার বার 
পীড়িত শিরোদেশে ঘুরিতে লাগিল । 

বর্জবল্লভবাবুর আর একদিনকার একটি 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলে এই প্রসঙ্গ শেষ হয়। 


কিন্তু আজ ব্রঙ্গবল্লভবাবু 


সেদিন তাহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, মনেও কেন 
গোলমাল ছিল না। তথাপি কীর্তনানন্দ ৪পভোগ 
না করিয়াই তাহাকে বাড়ী ফিরিতে £ইয়াছিল। 
কারণটি এই £-- 

আসর করিয়া সকলে বসিয়াছেন। খালবাঁদক 
বাজনা শুরু করিয়াছেন, করতালও বাঁজিতেছে, 
গায়ক গৌরচন্দ্রিকা গ্রায় ধরিতে উদ্ণত_-এমন সময় 
অকন্ম।ৎ বাহিরে ভীষণ চীৎকার শোনা গেজ-- 
“সাপ” সাপ” পাপ । আট দশ জন লোকের 
চীকাঁর। “এ, এ হরিসভার ভিতর ঢুকছে, এ 
যাচ্ছে, এ এ ।* গায়ক আর গান ধরিতে পারিলেন 
না। খোল করতালও বন্ধ হইল । সকলে বাহিরে 
আমিলেন। হরিসভার সামনে কলুবাঁড়ী। ওখান 
হইতেই নাকি বিরাট একটি গোখুবা সর্প ভরিসভার 
মধ্যে ঢুকিয়াছে। অনেকক্ষণ ঠৈ চৈ ও অনুসন্ধান 
চলিল, কিন্ত সাপকে খু'জিয়া পাওয়া গেল না। ত। 
নাই পাওয়া যাক-কিন্তু ক'তন আর সে রাহিতে 
»ইল না। অতান্ত বিষণ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ইয়া 
ব্রমবল্লভবাবু গৃহে ফিরিয়।ছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, 
মনের শান্তি ও দেহের শান্তির হায় পরিবেশের 
শান্তিও কীর্তনানন্দ উপভোগের জন্য প্রয়োজন । 

শুধু কীত্নানন্দ কেন, যে কোন সুনিয়ত 
সুটু কাধের সফলতার জস্ত এই তিন প্রকার 
শাস্তি বা সামঞ্জন্ত কম বেশী অবশ্তই চাই। যে 
কাজ যত গভীর উহার জন্ত সামগ্স্ত তত অধিক 
প্রয়োজন । মাথাধ€1 লয়! বাজার করা চলে, কিন্তু 
কীর্তন শোনা চলে না; মনে দুশ্চিন্তা থাকিলে 
অফিস করিয়া আঁস। যায়, কিন্ত প্রবন্ধ বা কবিতা 
লেখা সম্ভব হয় না। বাড়ীর পাশে গোলমাল 
হইলেও কতকগুলি কাজ করিতে বাধা হয় না। 
কিন্ত কোন কোন কাঁজ বদ্ধ রাখিতে হয়। 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে এই তিন প্রকার 
সামঞ্জস্ত যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহ! আমরা 
উপাসনার প্রারস্তিক নিয়মগুলি হইতেই বুঝিতে 
পারি। সান, আচমন, হত্তপদাদদি প্রক্ষালন প্রভৃতি 
দেহশৌচের উপর জোর দিবার উদ্দেগ্ত শরীরের 
ভিতর স্নায়বিক প্রবাহ, রক্তগ্রবাহ এবং বাযু- 
প্রবাহকে সুসম্জন রাখিতে সহায়ত করা। মনের 
মা আনিবার জন্ত শাস্তিপাঠ, কল্যাণভাবনা 
প্রভৃতির ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
কয়েকটি বৈদিক শান্তিবচনের ভাব কী বণিষ্ঠ! 
“কানে যেন আমরা মঙ্গল-বাক্য শুনিতে পাই, 
চক্ষুতে যেন শোভন দৃগ্তই দেখিতে পারি, সমস্ত 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শরীর সবল ও সুস্থ রাঁধিয়া আমরা 
যেন দ্রেবতাঁর জয়গান করিতে পারি!” (ভ্রু 
কর্ণেভিঃ শনুর!ম-ইত্যাদি ) 

"বাতাস মধুর হউক, নদীর জলধারা, বৃক্ষলতা 
গুল, মধুর হউচ, প্রভাত এবং রাত্রি মধুর হউক। 
ধূলিকণায় এবং আকাশে যেন শান্তি ছাইয়া থাকে । 
স্দূর্ধকিরণ যেন লইয়! আসে প্রাণগ্রদ মাধুয ৷ সারা 
প্রক্কাতিতে যেন আমরা মাধুধ খুজিয়া পাই ।” (মধু 
বাতা খতায়তেই-__তভ্যাদি ) 

ধ্যান করিবাঁর পূর্বে আসনে বঙসিয়। মেত্রী ও 
কল্যাণ-ভাবনার তাতৎ্পধত মণকে সামঞ্জন্তের 
স্তরে লইয়া যাওয়া । ধ্যানরূপ সুকঠিন ব্যাপারটি 
মনের সামগ্তস্ত না থাঁকিলে ম্ৃসম্পন্ন হইতে পারে 
তাই আসনে বসিয়া এই ধরনের চিন্তা 
আনিবার চেষ্টা করিতে হয়-_'এই পৃথিবীতে 
কাহারও সহিত আমার বিদ্বেষ নাই। নিকটে বা 
দূরে যে যেখানে আছে সকলে সুখী হউক, সকলের 
মঙ্গল হউক। সকলেই আমার মিত্র। সকলের 
আনন্দে আমার আনন্দ ।” এই প্রকার কশ্যাণ- 
ভাবনা দ্বারা মনের পটভূমি তৈরী হয়। পটভূমি 
ঠিক ঠিক যদি তৈরী হয় তবেই সার্থক ধ্যান 
করিতে পারা যায়- শ্রীরামকৃষ্ণের কৌতুকভরে 
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না। 


সামঞ্জশ্ত--কেন এবং কোথায়? 
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উদ্াহৃত “বানরের ধ্যান নয়, তিনি নানা উপম! 
দিয়া যথার্থ ধ্যানের লক্ষণ যেরূপ বুঝাইবার চেষ্টা 


করিয়াছেন সেইরূপ । বথ1-- 

“গভীর ধ্যানে বাহাজ্ঞান শৃন্থ হয়। একজন ব্যাধ পাখী 
মারবার জগ্ঠ তাগ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে; 
সঙ্গে বরধাত্রীরা, কত রোশনাই বাঞ্জন! গাড়ী ঘোড়।-_কতক্ষণ 
ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুশ নাই, সে 
জানতে পারলে ন! যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল। 

“একজন একল! একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। 
অনেকক্ষণ পরে ফাতনাট1 নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কত 
সে তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার 


এমন সময় একজন গধিক কাছে এসে 


হ'তে লাগল। 
উদ্োগ করছে। 
জিজ্ঞাসা করছে মহাশয়, অমুক বাড়ুযোর বাড়ী কোথায় বলতে 
পারেন? কোন উত্তর নাই। সে ব্ক্তিরভাশনাই। তার 
হাত ক।পছে, কেবল ফ।তনার দিকে দৃষ্টি। * * * 

স্ধানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অস্ত কিছু দেখা বার 
স্পর্শবোধ পর্ষগ্ত হয় না। সাপ 
যে ধ্যান 


ন।_শোনাও যায় না। 
গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না। 
করে সেও বুঝতে পারে না, সাপটাও জানতে পারে ন1। 
“থভীর ধানে ইন্দিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন 
বহিমুথ থাকে ন!__ষেন বার বাড়ীতে কপাট পড়ল।” 
শরীরের সমতা, মনের সাম্য এবং পরিবেশের 
শাস্তি এই তিন প্রকার সামঞ্জস্তকে আমরা একটি 
ত্রিভুজের (0015016) তিনটি বানুরূপে কল্পন! 
করিতে পারি । এই ত্রিভুজই যেন আমাদের ভাবী 
সফলতার বিকাশ-ক্ষেত্র । ক্ষেত্রের বেড়ার কোন অংশ 
ভাঁডিয়। গেলে যেমন ভিতরকার ফললের অনিষ্ট 
ঘটবার সম্ভাবনা, সেইরূপ সামঞ্জস্ত-ত্রিভুজের 
কোন বাহুতে ঘাটতি থাকিলে জীবনের উন্নতি- 
বিধায়ক কাঁজ যথাযথ নিম্পন্স হয় না। অতএব 
কাঁজ আরম্ভ করিবার আগে সার্থক কাজের এই 
পরিবেষ্টনীটি ভাল করিয়। গড়িয়া তোল! বিধেয়। 
কীর্তন-শ্রবণ, ধ্যান ও উপাসনার কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । এগুলি আধ্যাত্মিক কাজ। কিন্ত 
লৌকিক কাজের ক্ষেত্রেও এই সামগ্জস্ত-পরিবেষ্টনী 
চাই। পড়াশোনা, চাকরিঃ চিকিৎসা, ব্যবসা 
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বাণিজ্য, অধ্যাপনা, সাঁছিত্যচট?, সঙ্গীত, শিল্পকলা 
প্রভৃতি গ্রচলিত ব্যাপৃতিগুলির সফলতা অনেকাংশে 
এ ত্রিবিধ সামঞজন্তের উপর নিভর করে। সামঞ্জস্তের 
বেড়ার বাহিরে গিয়া কাজ করিতে গেলে হাত পা 
ভাঙিবার সম্ভাবন! 

কিন্ত এই বেড়া নিখু'তরূপে নির্মাণ সম্ভবপর 
কি? সামঞ্জ্ত-ত্রিভুজের বাহুত্রয়কে ঠিক ঠিক 
মিবানো যায় কি? মামা্দের প্রাত্যহিক সংসারের 
অভিজ্ঞত। বলে,নাঁ। একটি বাঁছু যদ্দি ঠিক 
করিলাম তো অপর বাহুটি নডিরা যায়। এক 
দিককার বেড়া যদি বভকষ্টে বধিলাম তো আর 
একপিকের বেড়া মাপে ছোট পড়ে। শরীর যদি 
অনেক চেগাঁয় সুসমঞ্ত করিলাম তো মনের 
আঙিনায় যুদ্ধ থামাহতে পারি না। মনের একটি 
হুভাবনার যদি শিবৃত্তি »হইল হো সঙ্গে সঙ্গে আর 
চারটি দুশ্চিন্তা উপস্থিত। ুস্থ শরীর ও শান্ত মন 
লইয়া কীর্তন শুনিতে বসিগেও কলুবাড়ীর ফটক 
হইতে সহসা “সাপ সাপ” কপরবের সম্ভাবনা 
থাকিয়াই যাঁয়। ব্রজবল্লভপাবু একান্তই নিরুপায় । 
আমরা প্রতোকেই নিরুপায় | 
বেষ্টনীর মধো থাকিয়া জীবনের 
করিয়া ধাইস_- এমন সৌভাগা 
একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ । 
পাই না। 

আলোক-মন্ধকারময় এই সংসারে সামঞ্জস্ত- 
প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন সমস্তা । ধরিলাম আমার 
নিজের শরীর-মনের হেফাজতি আমার হাতে, কিন্তু 
পরিবেশ? যেগুহে যে পাড়ার যে গ্রামে আমি 
বাঁস করি, যে রাঁজোর আমি অধিবাসী, ষে রাষ্ট্রের 
আমি প্রজা তাঁহাদের সামা-বৈষম্যের সুখ-ছুঃখের 
সহিত আমার নিজের শান্তি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । 
পাড়ায় আগুন লাগিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাই 
কি করিয়।? আমার জাতির কোন ব্যাপক ছৃর্দশার 
সম্মুথে আমি কি পলায়ন করিতে পারি? আমার 


পুরাপুরি সামঞ্জন্তের 
বাপৃতিগুলি সাধন 
হাজার জনের মধো 
সামঞ্রস্ত চাই, কিন্তু 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


সমাজে কোন তুর্নীতি বা দুর্ঘটনা আমার মনকে 
চঞ্চল করিতে বাঁধ্য। রাষ্ট্রের বিপদ্দ বা বিপর্যয়ে 
আমি নিজেকে পৃথক করিয়া ভাবিতে বা পৃথক্‌ 
রাখিতে পারি না, নিজেও বিপন্ন বোধ করি। 
অতএব সামঞ্জস্তা স্ন্ধে পাকা রায় বোধ করি 
দড়ায় যে, আদর্শ সামগ্রন্ত সংসারে নাই। 

ঢেউ জানিয়াই সমুদ্রে নামিতে হইবে, ফাক 
মতে! ঢেউ কাটাইরা স্নান সারিয়। লইতে হইবে । 
শরীর মন ও পারিপার্থখিকের আন্ুকুল্যের দিকে 
লক্ষ্য রাখিব, কিন্তু এ আশ্ুকুল্য ব্যাহত দেখিলে 
নিকুৎসাহ হইব না। “সংসরতীতি সংসারঃ, 
গচ্ছতীতি জগৎ/- যাহা সরিয়! যায় তাহারই নাম 
সংসার, যাহা অনবরত চলমান তাহাই জগৎ।, 
সরিয়া পড়া, চলিয়া যাওয়াই যেখানকাঁর রীতি-_ 
সেখানে কায়েমী খুঁটি বসাইৰব কোন দাবিতে? 
দেহ বল, মন বল, আর কর্মক্ষেত্রই বল-_পুরা সামগ্রস্ত 
কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, এইটি হৃদয়ঙম 
করাও একটি মস্ত বড় শিক্ষা। শুধু শিক্ষা নয়, 
শক্তিও । এই তথ্যটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে 
পারিনে সামঞ্জন্তের দিকেই আগাইয়! যাওয়া যাঁয়। 
মঙ্জার কথাঃ কিন্তু সত্য কথা। 

এই হেয়ালির গু মর্ম এই যে, সামঞস্ত 
জিনিসটি আদপে বেড়া বাধিয়। স্থষ্টি করিবার জিনিস 
নয়। হহা মুলতঃ একটি অসীম অনন্ত বস্ত। 
সামপ্রম্ত মানবাত্সার ধর্ম, জগবাত্মারও ধর্ম। 
সামপ্স্তেই মানুষের সত্য নিহিত, সামঞ্জস্তেই সংসার 
ওতপ্রোত। সামপ্রস্ত দেহ ও মনের অতীত এবং 
জগত্গ্রপঞ্জেরও অতীত, কিন্তু দেহ মন ও জগৎ 
সামঞ্জস্তকে ধরিয়াই বাচিয়া আছে। জগৎ ও 
জীবনের এই গভীর পটভূমি জানিতে পারিলে, 
অসীম ও অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্তকে 
দেখিতে পাইলে উহাকে কাছে পাইতেও দেরি হয় 
না। তখন আর আলাদা আলাদা করিয়া দেহ- 
মনের সমতা সাধন করিতে হয় না। দেহ-মন 
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সাম্যের উপরই সর্বদা স্স্থির থাঁকে। পরিবেশের 
ব্যাধাতও তখন শান্ত হইয়া আসে। নিরুপদ্রব 
পরিবেশ আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, উঠিয়া আর 
তিরোহিত হয় না। 

শরীর, মন ও জগত-সংসারের যিনি নির্মায়িক 
ত্বচ্ছন্দ তুষ্ট তিনিই মানুষের আত্মা । তাহাতে 
কোন চঞ্চলতা নাই, কোন মপিনতা নাই, কোন 
বৈষম্য নাই, কোন ক্ষুদ্রতা নাই। তাই গীতায় 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ছেন-_নির্দোষং হি সমং ব্রক্গ” সেই 
কালুষ্যহীন পরম সমহারই নাম ব্রহ্ধ। বঙ্গের 
অনাবিল অক্ষোভ্য প্রশাস্তিতে মানুষের জন্মগত 
দাবি । এই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা যত সচেতন 
হইব ততই এ সম্পদ আমাদের হাতের মুঠায় 
আসিয়া যাইবে । সামঞ্জস্তের জন্ব তখন আর 
হাহাকার করিতে হইবে না। তখন-__ 


সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ষেহপি কল্পদুমা 

গাঙ্গাং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যা? সমস্ত: ক্রিয়াত। 
বাচঃ প্রাকৃত-সংস্কৃতাঃ শাতিশিরো বারাণমী মেদিনী 
সবাবস্থৃতিরস্য বস্তবিষয়। দৃষ্টে পরব্রহ্মণি ॥ 


ধহ/াইকম্--জীএক্করাচাধ। 
“সারা জগৎ নন্দনবনের শ্তায় মনোরম, সকল 
বৃক্ষই কল্পতরুর হ্যায় মহান, সমস্ত জলই গঙ্গাঞ্জল, 
সমস্ত কাঁজই পুণ্যকাঁজ। কি কথ্য, কি লেখ্য 
সকল বাক্যই বেদ-বাক্য, পারা পৃথিবী বারাণসীর 
তুল্য তীর্থ বলিয়! প্রতীয়মান । যে কোন অবস্থায় 
থাকা যায় উহ! পরম সত্যকে অবলগন করিয়াই 
থাক] ।” 
এইরূপ একটি সামঞ্জস্ত যদি জীবনে নামিয়া 
আসে তাহা হইলে বাচিয়া সুখ, কাঞজ্জ করিয়াও 
সুখ । শ্বামী বিবেকানন্দ এরূপ কাজকে বলিয়াছেন 
“অসীম প্রশান্তির পটভূমিকায় প্রথ্থর কর্মপ্রবৃন্তি 


এ 


সামপস্ত-_-কেন এবং কোথায়? 


৬৯১ 


(1265035  ৪০0৮10 10 07.10105 ০ 
010021 08110017993 )--কঠিন কথাঃ কিন্তু অসম্ভব 
কথা নয» কেননা উপনিষদের মতে এ সামগ্রস্ত 
আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে । আমরা চোখ 
খুলিয়া দেখিলেই হয়। শুধু আমাদের নিজেদের 
আবিষ্কারের অপেক্ষা ! 

আবিষ্কারের বাঁধা কি? বাসনা । মনের 
অনন্ত বাসন1। চাওয়ার আর সীমা নাই। চাওয়ার 
অভ্যাপ যত আমরা বর্জন করিতে পারিব তত 
ভিতরের দৃষ্টি খুলিবে, সামঞ্জন্তকে দেখিতে পাইব। 
এ পামঞ্ম্তই তো পরিপুণতা ! অতএব বাসনা- 
ত্যাগে আমাদের লে।কসান নাই, বরং দশগুণ লাভ । 

সামঞ্রম্ত-লাভের ইহাই রাজপথ। যদ্দি এই 
রাজপথে চলিতে ভর হয়, সংশয় জাগে তো অগতা। 
শরীর, মন ও পরিবেশকে বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী 
আলাদা আলাদা সামল।ইয়া এই তিনটি দ্বারা একটি 
ভ্রিকোঁণ কর্মবেষ্ঠনী রচনা করা ছাড়া উপায়ান্তর 
নাহ। সংসারের নিয়মে নিখুত বেষ্টনী হইতে 
পারে না। ফাঁক থাকিয়! যাইবে, বারে বারে 
জোড় ভাঙিবে। তবুগ তো শিরুগ্ধম হইলে চলিবে 
না। কেননা, সামঞ্জস্তের বেড়ার মধ্যে না থাকিলে 
সংসার আমাদিগকে একেবারেই গ্রাস করিরা 
ফেলিবে। অতএব সামঞ্জস্ত চাইই চাই। যতটুকু 
পাই ততটুকুই লাভ, ততটুকুই শক্তি। 

এই শক্তি দিয়াই আমরা যুঝিব, উন্নতি 
করিব--কি লৌকিক, কি আধ্যাত্মিক । সামগ্তাগ্ত- 
বিষুক্ত কর্ম-_অকর্ম। সে কর্মে নিজেরও কল্যাণ 
নাই, অপরেরও কল্যাণ নাই। সামঞ্জশ্তাশ্রিত 
কর্ম যথার্থ কর্ম, সতকর্ম। সতকর্সে ব্যটি ও সমষ্টি 
উভয়েরই কল্যাণ। 


শূদ্র-যুগ ও সেবাধর্ম 
শ্রীসত্যেন্রমোহন শর্মা রায় 


হিন্দু সভ/তার ইতিহাস পধালোচনা করিলে 
স্প্টই দেখিতে পাঁ€য়া যাঁয়_-প্রাটান সমাজে 
চীতুর্বণ্য বিভাগ ছিল না । পরবতীকালে সংস্কারানু- 
যাঁয়ী বৃত্তি অবলম্বনে ব্যক্তির বিকাঁশের পথ প্রশস্ত 
হওয়ায় সমাঁজে চীঁতুর্বপ্য আপনিই স্থষ্টি হইয়াছিল। 
অতি প্রাচীনকালে বা সত্যযুগে সমগ্র মানবজাতি 
ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়াই অনুমিত হর। অতএব ঝগ্রেদের 
কাল হইতে পৌরাণিক যুগের পূর্ব সময় পর্যন্ত এই 
সুদীর্ঘ সময়কে ব্রাঙ্গণ্যযুগ বলা যাইতে পারে। 

গুণকর্মাসারে চাঁরিটি বর্ণ নির্দিষ্ট হইত, এরূপ 
বহু প্রমাণ পুরাঁণেতিহাসে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
মানবের জন্মগত সংস্কারানুযাঁয়ী বর্ণণসকল নিধণারিত 
হইত বলিয়া উঠারা প্রাকৃত বর্ণবিভাগ, এ কথা 
নিঃপন্দেহে বলা যায়। সম।জপতি কিংবা আধ- 
খধিগণের দ্বারা বর্ণ-বিভাগ প্রবতিত হইগাছিল এরূপ 
্রান্তিপূর্ণ ধারণা নিরসনকলে শ্ররুষ্ণ গাতামুখে 
বলিয়াছেন, “চাতুবর্ণযং ময়া স্থষ্টং গুণকর্নবিভাগশঃ” 
অর্থাৎ গুণ ও কর্মানুসারে চতুবর্ণ আমাদ্বারাই 
সষ্ট হইয়াছে। 

চাঁরিটি বর্ণ স্থষ্ট হইবার কয়েক সহস্র বসর পর 
ক্ষত্রিয়গণ ক্রমশঃ সমগ্র সভ্য সমাজে রাষ্ট্রনায়ক, 
ধর্মরক্ষক, এমনকি অনেকক্ষেত্রে অধ্যাত্মতত্বেও 
শ্রেষ্টস্থান অধিকার করিয়া রাঁজধষি আখ্যা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। এই রাজধিগণের নিকট ওপশ্তাপরায়ণ 
ব্রাঙ্মণগণও ব্রহ্মবিচ্ঠা শিক্ষার জন্ত আমিতেন, এরূপ 
বহু দৃষ্টান্ত উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে । সেই ঘুগই 
কষত্রিয়ুগ বলিয়! অভিহিত হইতে পারে । 

বৌদ্ধযুগের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে পৃথিবীর 
অধিকাংশ দেশেই প্রকৃতপক্ষে বৈশ্তঘুগের উদ্ভব 
হইয়াছিল। এখুগে ধর্ম ও রাজশক্তি ধাহাদের 
বার] গ্রভাবিত হইয়াছিল, তীহাদের বৃত্তি প্রধানতঃ 


ব্যবসাবাঁণিজ্য ; এই ট্বশ্তযুগে বণিক-শক্তিই সভ্যতা 
ও কৃষ্টি দেশদেশীস্তরে বহন করিয়া লইয়! গিয়াছে। 

গণতন্ত্র যুগ শূদ্রধুগ । শূদ্র অর্থে নিকৃষ্ট বা 
হীন নয়। গভীর অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী না 
হইলেও দৈহিক শ্রমশক্তি, অপরাবিগ্া বা বৈজ্ঞানিক 
উৎকর্ষ, একতা, নিয়মানুঝতিতা ও সঙ্বশক্তি শুদ্র- 
যুগকে মহিমান্বিত করিয়াছে, উহার ফলম্বরপ আজ 
সমগ্র বিশ্বে শৃদ্রধুগ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপর ও কলি নামে যেমন চািটি যুগ পর যক্রমে 
বুরিয়া৷ আসে_ সেইরপ ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয়, বেশ্ত ও শূড্র 
নামে চারিটি বর্ণও পথায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে; 
ইহা গ্রাকৃতিক বিধ।ন, চতুবর্ীন্তর্গত মাঁনবমাত্রেরই 
স্বীয় সংস্কারানুযয়ী এক একটি ধর্ম আছে, প্রতিটি 
যুগেরও এক একটি বিশেন ধর্ম বর্তমান । 

মানবেতিহাস সঙ্ধন্ধে অন্রষ্টি-সম্পন্ম শ্বামী 
বিবেকানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশ্বময় শৃদ্র- 
যুগ আসিতেছে। শূদ্রবর্ণের ধর্ম যেমন সেবা, শূত্র 
যুগের আচরণীয় ধর্ম ও “শিবজ্ঞানে জীবসেবা” । তাই 
যুগোপযোগী ধর্মকে বরণ করিয়া লইবার নিমিত্ত 
তিনি পূর্ব হইতেই বিশ্ববাসীকে সচেতন হইতে পুনঃ 
পুনঃ আহ্বান জাঁনাইয়াছেন। 

হিন্দুর স্মৃতিশান্ত্রে শূত্র-সংস্কারসম্পন্ন মানৰকে 
বেদবিহিত যাঁগযজ্ঞাদি কর্মে অধিকার দেয় নাই, 


কিন্ত দিধাহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়াছে, শুদ্রের 
আচরণীয় একমাত্র ধর্ম “সেবা” ৷ ধর্মনির্দেশ সম্বন্ধে 
হীননৃষ্টি কদাপি বিধেয় নহে। যুগধর্মকে কেন্দ্র 


করিয়! তত্তৎ যুগে অগ্রসর হইলে মানবজীবনের 
চরম সার্থকতা ঘে অতি সহজে সংসাধিত হইবে, ইহা 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াই স্বামীজী সেবাধর্মকে পরা মুক্তির 
উপারম্বরূপ বলিয়া বার বার ঘোষণ! করিয়াছিলেন । 

যজন, যাঁজন, অধায়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণ 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


বর্ণের ধর্ম ; রাষ্ট্রসংরক্ষণ, আশ্রমধর্মের প্রতিপালন, 
যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, ও ঈশ্বরভক্তি ক্ষত্রিয়ের 
ধর্ম; গোরক্ষা, রুষি, বাণিজ্য বৈশ্তের ধর্ম ; সেবা ও 
সঙ্ঘবন্ধতা শৃর্ডের ধর্ম । শৃত্রঘুগে অর্থাৎ গণতন্ত্যুগে 
সেবা ও সঙ্ববন্ধতাদ্বার! মানব ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতি 
করিবে, তাহাদ্বারাই ভগবৎ্সাক্ষাঁৎকাঁর কিংবা মোক্ষ- 
লাভেও সক্ষম হইবে ; ইহাঁও গীতাদি শাস্ত্রের নির্দেশ । 

শৃদ্রযুগের শাসনতন্ত্র একনায়কত্ব নহে, উহা 
জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক, মজুর, শ্রমিক প্রজাসকলের 
সম্মিলিত একীভূত শক্তিদবারা পরিচালিত, শূত্রযুগের 
ধর্মও সর্বজনীন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধানিক কেবল 
হ্বীয় মুক্তিপাভে তৎপর হইবেন না, সমগ্র জনগণকে 
সেবা করার যে মহৎ আদর্শ-তিনি তাহাই গ্রহণ 
করিবেন এবং সমগ্র জগতের মুক্তির প্রয়াস 
করিবেন! ইহাই শূদ্রঘুগের বৈশিষ্ট্য । 

সঙ্ঘবন্ধতা বাঁ একতা বিস্বীত আকারে প্রতি 
মানবাত্সার সহিত পরম্পর পরস্পরকে আত্মবোধে 
সহায়তা করে। সঙ্ববদ্ধতাঁর মুল কুত্রটি অন্থধাঁবন 
* করিলে ও যথার্থ সেবার ভাবে উহা পরিচালিত 
করিলে অদ্বৈত সাধনের গুঢ় তত্বও যে উপলব্ধ হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এক আত্মাই সর্বভতে 
বিরাজ করিতেছেন এবং এক আত্মাই বহুরূপে জীব, 
জন্ত, স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতনরূপে বিরাজ 
করিতেছেন, ইহাই বৈদিক ধর্মের মুলতত্ব। তাই 
একা ত্মবোধই হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ তত্ব বলিয়৷ বিঘোধিত। 
একতা ব| সঙ্বৰদ্ধতার ভাব গভীর হইতে গভীরতম 
অবস্থায় উপনীত হইলেই উহা! জীবভাবকে বিশ্বাত্ম- 
বোধে রূপায়িত করিবে । উক্ত সাধনাকে ম্বামী 
বিবেকানন্দ বাণী দিয়া রূপ দিয়াছেন £ 
প্বহুরূপে সম্মুথে তোমার ছাঁড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।” 

সেবা বলিতে আমরা কি বুঝি? নিজের 
অথবা অপরের অভাব মোচন, প্রীতি উৎপাদন কিংবা 
বিপদ হইতে উদ্ধারকল্পে যাহা কিছু করা যায় 


শৃদ্রযুগ ও সেবাধর্স 


৬৯৩ 


তাহাই সেবা। সেবা ব্রিগুণভেদে তিনপ্রকার £ 
তামসিক, রাজমিক, সাত্তিক। 

আপন স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত উত্তম আহার, 
উত্তম পানীয় বা বহুমূল্য দ্রব্যাদি গ্রহণ আত্মসেবা 
বা স্বার্থপরতা ; ইহা তমোগুণী, ইহাতে ন্বীয় নিম্নতম 
প্রয়োজনের অধিক সামগ্রী আহরণ করিবার প্রয়াস 
বণ্তমান, তাহাতে অপরের নিরতম প্রয়োজনীয় বস্ত্র 
অভাব ঘটিতে পারে। কর্তব্য-বুদ্ধিতে আত্মীয়গণের 
সেবা, দেশসেবা প্রভৃতির পশ্চাতে কতিপয় 
যুক্তি বর্তমান! আমাদের আত্মীয়গণ বিপৎকালে, 
আমাদের শিশুকালে কিংবা আতুর অবস্থায় 
সেবা করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের অনুরূপ সেবা 
কর! আমাদের পক্ষে অপরিহাধ;$ এরূপ কঠব্যের 
পরিধি বধিত হইয়া সমাজান্তরগত বা দেশান্তর্গত 
মানবগণের সেবার প্রেরণা উর্পাস্থত হইয়া থাকে । 
ইহা রাঁজসিক সেবা নামে অভিহিত হইতে পারে। 
যে সেবায় আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই, ভোগাকাজ্জা 
নাই, নাঁমধশের কামনা! নাই, প্রতিদানে পাইবার 
কিছু আশা নাই, কর্তব্যাকতব্যের বিচারও নাই, 
একমাত্র সেব্য বস্তর ব। ব্যক্তির গ্রীতির জন্তই 
সাধিত ভইয়া থাঁকে, উহাই সাত্তিক সেবা বলিয়া 
কথিত। তাই ভগবৎসেবা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, 
জননী ও জন্মভমিকে দেবীন্ঞানে সেব! করা, দেশবাসী 
এমনকি সমগ্র বিশ্ববাপীকে আত্মবোধে সেবা কর! 
সাত্িক সেবার আদর্শ । 

শ্রামাগবতে সেব! শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া বণিত 
হইয়াছে; কারণ, সেবাদ্বার| সেবকের হৃদয় নির্মল 
ও স্বার্থশৃন্ত হয়। শ্রাকৃষ্ণ গাতায় বলিয়াছেন £ 

সংনিষমোন্দরিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। 

তে প্রাপ্র বস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥১২।৪ 
অর্থাৎ ধাহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংষত করিয়া, অখিল 
বিশ্বে আমিই অবস্থিত জানিয়! সর্বত্র সমদর্শা এবং 
সর্বজীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর, সেই সাঁধকগণ 
পরমাত্মারূপী আমাকেই প্রাপ্ত হন। 


৬৯৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ এই সেবাধর্ষকে বর্তমান 
যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই, যাহাতে এই সাত্তিক সেবাধর্সের আদর্শ মানব 


উপলব্ধি করিতে ও বথার্থভাবে পালন করিতে সমর্থ 


হয়, তশ্নিমিত্ত "শ্রারামকৃষ্ণ-সঙ্ব” স্থাপন করত 
শিবজ্ঞানে জীবসেবার প্রবর্তন করিয়াছেন | গৃহ্থ- 
ভক্ত, জনসাধারণ ও মুমুক্ু সন্গ্যাসিগণকে সমবেত- 
ভাবে এই সেবাধর্ম পালন করাইবার মানসে তিনি 
সঙ্ব গ্রবর্তন করিয়া গেলেন । ইহাতে যুগধর্মই 
প্রকটিত হইয়াছে । 

নিঃস্বার্থ সেবাধন্ম জগতে সংঘবদ্ধভাবে সব প্রথম 
প্রবৃতিত হয় করুণাবতাঁর শ্রবুদ্ধের দ্বারা; কিন্ত 
তৎ্কালে উঠা একমাত্র নৈক্র্ম্যসাধন ও হৃদয়ের 
প্রসারতাই নির্দেশ করিত। স্বামী বিবেকানন্দ- 
গ্রবতিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা বা নরনারায়ণ-সেবা 
সকল ধম-মাগীর, এমনকি নিীশ্বরবপিগণের ও 
অব্লঙ্গনীয় এক সবজন্ীন নীতিপথ নির্দেশ 
করিয়াছে। 

সেবাধর্ম প্রচার ছারা বুগাবতার আীরামকৃষ্ণের 
ভাঁবধারাই যে জগতে প্রসারিত হইতেছে, এ বিষয়ে 
অগ্তাবধি অনেকের সন্দেহ বিছ্বমান। শ্ররামকষ্ণের 
যে সহজ সরল ভাগবত জীবন দেখিতে পাওয়া যায় 
তাঁহার সহিত হ্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত কর্মধারার 
স্থানে স্থানে অনৈক্য আছে, অনেকে এরূপ 
মনে করেন। এমনকি, স্বামীজীকে ব্যাপকভাবে 
সেবাধম প্রচার করিতে দেখিয়া তাহার জীবনুক্ত 
অপাপবিদ্ধ কোন কোন গুরুভ্রাতার মনেও এ 
বিষয়ে গ্রশ্ন উঠিয়াছিল। শিবজ্ঞানে জীবসেবা যে 
প্যত মত তত পথের”ই অপর এক ব্যবহারিক ভাষ্য 
তাহা স্বামীজী প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
প্রবতিত সেবাধর্মের মাধ্যমে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, 
ভগবান যদি প্রেমম্বরূপ হুহয়া থাকেন তবে সেবা 
সেই প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 

মুন্ময় প্রস্তরময়, ধাতুময় বিগ্রহে বা প্রতীক 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-”১২শ সংখ্যা 


প্রভৃতিতে অর্থাৎ জড় বস্তুতে ভগবধ্জ্ঞানে সেবা- 
পূজাদ্বারা যি তন্মধ্যে পরম-চৈতন্টের দর্শন লাভ 
হইতে পারে, চৈতন্তময় জীবদেহে শিবজ্ঞানে সেবা 
করিলে তাহাঁতেও শ্রীভগবানের পূর্ণ চিন্ময়-মুতির 
প্রকাশ হওয়া কথন অসম্ভব নয়, ইহাতে কাহারও 
সংশয় থাকিতে পারে না। 

একমাত্র সেবাধর্ম ঘবারাই জগতের সর্ব সমস্তার 
নিরসন হইতে পারে। কি রাজনীতিক সমস্তা, 
কি সাম্প্রদায়িক সামাঞজিক, আর্থনীতিক, কি 
আধ্যাত্মিক, সকল সমস্যাই সেবাদ্বারা মীমাংসিত 
হইতে পারে। আজকাল সাম্যবাদ প্রতিষ্ট|কল্লে 
বহু মানব-হিতৈষী অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন । 
তাহারা মনে করেন-মানব-সমাজে সাম্যবাদ 
প্রতিটিত হইলেই মানবের সকল সমস্তার সমাধান 
হইবে। এই সাম্যবাদ গ্রতিষ্টার মূলে আর্থনীতিক 
বিষয়ই মুখ্য, কিন্তু উহ! মানব-জীবনের বহির্্গ 
মাত্র। কোন রাষ্ বা সমাজে আর্থনীতিক সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র মানব-মনে সমতা বা 
সাম্যভাব আনয়ন করা সাধ্যায়াত্ত নহে, কারণ 
মানবমাত্রেরই যুগপৎ দুইটি জগতে বাস করিতে 
হয়_-একটি বহিজগৎ ও অপরটি অন্তর্জগ্খ। কোন 
দেশের অধিকাংশ নরনাগী আপন অন্তরে পরস্পরের 
প্রতি নিষ্ঠার সহিত সেভাব গ্রহণ করিলেই বাছিরে 
ও অন্তরে যথার্থ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । 
অন্থায় প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া একরূপ 
অসম্তব। 

অর্ধশতাব্বীরও কিয়ৎকাঁল পূর্বে, যখন সাম্য- 
বাদের ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নাই, 
দূরদৃষ্টিসম্পন্স ন্বামীজী তৎকালেই এই ভাব প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, বৈশ্তযুগ শেষ হইয়া শৃদ্রযুগ আগত- 
গ্রায়-_অর্থাৎ ধর্ম, রাই, সমাজ প্রভৃতি সকল 
বিষয়ই যুগধর্ম ( গণতন্ত্র) বারা পরিচালিত হইবে । 
যাহাতে বিশ্ববাসী শুদ্রধর্মের কেবল সাঁত্বিক ভাঁবটিকে 
গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রে, ধর্সে, সমাজে, শিক্ষায়, শিল্পে 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


অগ্রসর হয় এবিষয়ে অবহিত হইতে স্বামীজী পুনঃ 
পুনঃ বলিয়। গিয়ছেন। সেই নিনিত্তই অসাপ্প্রদায়িক 
সঙ্স্থাপন ও অনাসক্ত সেবাকর্ম প্রবর্তন তাহার 
মুখ্য আদর্শ ছিল । 
সেবাধর্ম বানাবে প্রতিপালিত হইলে মানব- 
জাবনে কর্ম, জ্ঞান, যে।গ ও ভক্তি এই যোগচতুষ্টয়ের 
চরমফলও অনায়াসে লাভ হইতে পারে। সেব! 
নৈষ্বর্্যমাধনে বা অনাঁপক্ত কর্মযোগের এক শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। কেননা আত, বুভুক্ষু, ছুর্গত বা! পতিত 
জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিব।র কালে প্রতি 
জীবকে শিবন্নে “চিন্তা করিশে পারিলে কর্মফল 
এ জীবদূপী শিবে অপিত হয়। উঠাতে হৃদয় 
দীনতায় পুর্ণ থাকে। তথন সেবকের মহংকার 
হদয়ে স্থান পায় না। আরামকুষ্জ বলিতেন “দা 
আমি ভয়ে থাকলে তাতে কেন দোষ নেই |” 
স্বণ্ময় অল্প যেমন অস্ত্রের আকার লহয়াই বতমান 
থাকে, উহাদ্বারা কখনও কোন হণন-কাধ সাধিত 
£য় না, সেবাঁভাবে মন মগ্ন থাকিলে উঠা আপনিষ্ 
৯*অনাসক্ত ও নিরঠংকার হই” যায়। স্বোকাধ 
নিঃস্বাথ হহলে অর্থাৎ ফলাকাজ্মা না থাকিলে উঠা 
দ্বারা ভালমন্দ কোন ফলই অজিত হয় না। ইহাতে 
মানবাত্মার পুনঃ পুনঃ লন্মলাভের কারণ আপনিই 
বিদূরিত হয়, এবং মুক্তি লাভ হয়। 
শিবজ্ঞানে জীবসেবায় অর্থাৎ সেব্য জীবে আপন 
ইষ্ট আরোপিত হইলে তন্মধ্যে ভগবৎশক্তি গ্রকটি- 


হয়। এইভাবে সেব্য জীবে ইঞ্টদর্শন করত 
ভক্তিষোগের চরমফল ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। তাই 


স্বামীজী বলিতেন, "সেবা একাধারে তোর ইষ্টপৃজা 
ও আত্মনিবেদন ।” 


জীবসেবার চাইতে আর ধর্ম নাই। 


শুদ্রযুগ ও সেবাঁধর্ম 


৬৯৫ 


জ্ঞানীর আদর্শ সর্বজীবে, সর্বনস্ততে আতুদর্শন 
বা ভগবদ্দূ্শন | সর্বত্র আত্মা! ( পরমাত্মা ) বিরাঁজ 
করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আপামর সাধারণকে 
সেবা করিলে যথার্থ আত্মসেবাই যে সাধিত হয়, 
ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহারই ফলম্বরূপ সর্ববস্ততে 
আত্মেপলৰি দ্বারা ব্রঙ্গানির্কণ বা সম।ধিলাভে মানব 
অবশ্তই ধন্তা হইবে। তাই জ্ঞানযোগীর পক্ষেও 
সেবাধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ পথ । 

রাঁজযোগীর পক্ষে জীবাত্সা ও পরমাত্ম্র একত্ব 
বা অভেদত্ব-প্রতিপাদন করাই আদর্শ। সেব্য 
জীবে আপন মনপ্রাণ যোগ করিতে পারিলে অর্থাৎ 
অপরের হথদুঃখ আপন সুখদ্ুঃখের মতই অন্ফভব 
করিতে পারিলে অর্থাৎ অপরের সুখদুঃখের মতই 
অনুভব করিতে পাগলে সেব্য জীবে আত্মবোধ 
জাগ্রত হইবে। এইরূপ জীবরূপী শিবের সহিত 
সেবকের আত্মিক সংযোগ সাধিত হইলেই যোগার 
পরামুক্তি বা মহানির্বাণ আপনিই লাভ হইবে। 

বাধ যেমন কোন জাতি সম্প্রদায় বর্ণে, 
কোন দেশ কাল পাত্রে আবদ নয়, যেমন চির 
উদার ও অনন্ত, তেমনই সর্যযুগোপযোগা _সরধ- 
জনোপযোগা, অতি সহজ ও সরল পথ এবং গুগা 
ত্যাগা নিবিশেষে সকলেরই গ্রহণযোগ্য । ইহাতে 
কোন যোগকৃচ্ডুতা নাই, যাগ-যজ্ঞ।দির জটিল পদ্ধতি 
নাই, স্থকঠিন প্রাণারামাদি নাই, তন্রমন্ত্রাদির দুরূহ 
অনুষ্ঠান নাই; শুধু চাই__গভীর শ্রদয়ান্ভৃতি ও 
অনলস কর্ম প্রচেষ্টা । সর্বকালে, সর্বদেশে, সবাবস্থায় 
সকলের হহ! এক সর্বজনীন মানবতার ধর্ম । বিশেষ- 
ভাবে সেবাধর্ম বর্তমান যুগের ছুঃখতাপহারী সুখ- 
শীন্তিবিধায়ক কল্যাণসাধক যুগধর্ম। 


সেবাধর্দের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করিতে 


পারিলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কাটিয়া যায়-_“মুক্তিঃ করতলায়তে”। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


ণ1স। সা 
দেহ প 


শ্রীশ্রীসারদা-স্ততি 


মিশ্র ভীমপলশ্রী (একতালা) 
কথা-শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এ, বি, টি, 
স্থর_ দঙ্গীতাচর্য রাজেন্দ্রনাথ দত্ত 
শ্বরলিপি- কুমারী আভ! সরকার, গীতিভারতী 


ভকত-জদয়-বাঞ্চিত মাতা শরণাগতের গতি। 

জননা সারদা জগত-ধারী দেহ পদ্দে মম মৃতি ॥ 

যাহা কিছু আছে অর্পণ করি, সকল কর্মে সদা যেন স্মরি, 
শয়নে স্বপনে তোমারই চরণে, করি যেন সদা নতি। 
দেবতা-সেবিত চরণ-পরশে কত জড়ে দিলে প্রাণ । 
সোমার করুণা-সলিলে ভাসালে চেতনা করিলে দান | 

পঙ্গু লভিল শক্তি নবীন, পূর্ণ হইল যেবা ছিল দীন। 

মুক লতি বাঁণী হঈল ধন্থ নিবখিয়। ভগবতী ॥ 

সার।টি জীবন বেদনা সহিলে ধরিয়া মানবী কারা। 
সম্তান-দাথ বিগলিত হিয়া ম্লেহমরী মহামায়া ॥ 

নই মাগো কিছু পুজা উপচার, অন্তর-ভরা শুধু হাহাকার, 
তক্তি-মশ্র-মালিকাটি মোর নিবেদিম্থু শিব-সতী ॥ 


স্বরলিপি 
১ পঁ ৩ রঙ টে 
ণাপাপা।! মাজ্ঞাজ্ঞা| মামা মা ণ1 সামা | জ্ঞ।জ্ঞাম। 

আপ 

গগদ য় | বা ন্‌ ছি ত মা ত৷ শ র ণা * গ তের 
৩ গ ১ রি ৩ 
মম। জ্ঞ। মা পধাপধ।ণা | ণা ণা ণা | ধণাধণ।সাঁ| সা 1 সা 
০ ০ 9 ও জী ৭০ নী সা বন দা জ গৎ ত ধা ঃ রী 
১ রঃ ্ 
মজ্ঞাজ্ঞামা | পা পাশা | মমাজ্ঞাম। 
দে মূ ম ম তি ০ 5৬ ঙ ৬ 
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প ধার? 
যাহা কি 
পু ং 
নাই মা 


রা রত 
ধা ণা রা 


সর দা বে 
যে বা ছি 
ক ধু হা 


ণ। সা ম! 
ক রিধে 
নি রি 
নি বে 


০) 


সর! সরত্ভ। ভা 
দে ন০৬ তা 
সাৎ রাঁ*০ টী 


চে 


ন্সান্সা রঙ্ঞা 
প্রাণ ০০ ৬" 


কাত ০০০৩ 


সারা মা 
চে ত না 
মে হু ম 


্ 

রণ ররর? 
ছু আছে 
ল ভি ল 
গো কি ছু 


৩ 


সণ ধা 
ন ম্ম রি 
ল দশ ন 
হী কাঁর 


্ঞ জ্ঞা ম1 
শু স দা 
য়া ভ গ 
নু শি ব 


তা জা ভা 
সে বি ত 
জী বন 


বরা মাপা 
ক রিলে 
যী ম হা 


টিটি 


স্বরলিপি 
রী ৩ 
পাধার্সপা | রাজ্ঞারা 
অ * পপ] ণ ক রি 
শকতি]| নবীন 
পুজ্জাউ | প চার 
ণ।ণা ণা। ণাণা ধা 
শয়নে| স্বপনে 
মু কৃ ল।| ভিবাণী 
ভ কৃতি | অ ০ শু 
+ ৩ ূ 
পাপা ১1 মমাজ্ঞা ম। ূ 
ন তি ০ ০০ ০ ০ 
কা এ:2718717-8 
সতী ঞ* ৪৩ ৪ ০ 
-ঁ ৩ 
নীতি রা সা স। 
চ* র প]| প র শে 
বেগদনা| স হঠিলে 
সা গা গা! গামগারসা 
তোমা র| করুণ ণা* 
সন তা।| ন ছ* খে 
শা ৩ 
গ্দাণদা না পাশ পা 
দা ৬০ ৩ গু ০ ন্‌ 
মাঘ ০০ ০ যা ০ ৬ 





1 
পাধাণ। 


হো মাবই 
হইল 
গালিকা 


| ূ 


পা সাসা 
ক তজ্জ 
ধ রিয়া 


৯ 
সা রা মা 
স লিলে 
বি গলি 


৬৯৭ 
১ 
ধনা পাপ! 
ক**র্সে 
হৎ ই ল 
র* ভর 


ধা পাপা 
চির ণে 
ধ * সক 
টি মোর 


সা সাস। 
ড়ে দিলে 
মান বী 


৩ 

রা মা মা 
ভা সালে 
ত হিয়া 


কপ্পতরু শ্রীরামকু্ণ 
স্বামী জীবানন্দ 


কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যার স্কাই পাওয়া 
যায়--এই প্রবাদ 'গ্রাসীন কাল থেকে গ্রচলিত। 
কল্পতর তো কবির কল্পনা-বিচারশীল মনে এ গশ্্ 
€ঠ1 শ্ব/ভাবিক। কল্লতরুর অস্তিত্ব বাস্তবে কি 
সম্ভব ? 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরক দেখিয়েছিলেন তার 
সথাদের। গোগারণের দময় শীতল ছায়া পদ বৃক্ষ- 
রাজি দেখে তিনি বলেছিলেন, 'এই সব মহাভাগ 
কল্পবৃক্ষ পরাথেই একান্তজীবিত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষ 
অক্রেশে »হা করে যুগ যুগ ধারে অবস্থান করছে 
বরজন্ম মশাভাগবত এই বুক্ষকল,- কোন যাচকই 
এদের কাছে গ্রার্থলা কারে বিমুখ হয় নব সবন্থ 
দিয়ে অপস্রে কল্যাণ-সাঁধনেরহ জন্থে এদের জন্ম 1 

কতক অবাস্ডবত| নিয়ে বিচার 
ন্শ্রিয়োজন । কিন্ত বিনি সকল কামনা পুর্ণ করেন 
তাঁকেই 'কিলতর' আঘথা। দেওয়া যেতে পারে। 

ঈশ্বর অন্তযানী রূপে সকলের হৃদয়মন্দিরে 
অবস্থিত থেকে সকলের সব বামনা-বাঁমন। পূরণ 


বানবঠ! 


করেন। ধন জন মান বিগ্ঠা বুদ্ধি যা চাওয়া যায় 
তার কাছে, প্রকান্তিকতা থাকলে নিশ্চয়ই ত। 
পাওয়া খায়। স্থ দুঃখের পারে শাখত আনন্দের 


রাজ্যে যেতে চাইলে ভিনিই তার উপায় ক'রে 
দেন। আমাদের অভাব বুঝে ও মনের ভাব জেনে 
যখন যেটি গায়োজন সেটি তিনি দিয়ে থাকেন। 
অন্থধামীর কাছে মুখের প্রার্থনার চেয়ে মনের 
ভাবই বড় কথা। 

ঈশ্বর যখন তার মায়াশক্তিকে আশ্রয় করে 
লীলািগ্রহ ধারণ কবেন তখন সমগ্র লীলাকালটিতে 
লে'ককল্যাণে নিঙ্জেকে বিলিয়ে দেন। তাই দেখা 
যায় ভগবান আরামকৃষ্জের জীবনে কপার এত 
বিচিত্র প্রকাশ । তার সারা জীবনে অধাচিত 


কৃপা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে 
গ্রকাশ পেলেও অন্ত্যলীলার একটি বিশেষ দিনে 
তার কপাবারি অজশ্র ধারায় ঝ'রে পড়েছিল, ভক্ত 
অভক্ত ধনী নির্ধন যোগা অযোগা- সকলেই সমভাবে 
তাতে অভিসিঞ্চিত হয়েছিল। সেদিন অহেতুক 
কুপাসিদ্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ “কল্পতরু' হয়েছিলেন, ভক্তদের 
বাঞ্। পুর্ণ করেছিলেন, আত্ম প্রকাশে অভয় প্রদান 
করেছিলেন । 
চে নী ঁ 
শরামক্ক্ণ অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর উদ্ভানবাটাণ্ে 
অবস্থান বরছেন। যে স্ব তাগ! 
শ্তামপুকুরে নিজেদের বাড়ী থেকে এসে পালা কারে 
তার সেবা-শুশ্ধা করতেন তদের অনেকে সংসার- 
মায়া বিসর্জন দিয়ে পরমারাধ্য গুরুর সেবায় 
নিরত হয়েছেন। অগ্রহায়ণের শেষে ( ২৭ 
অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫ ) অর্থাৎ, 
শীততুর প্রারস্ত থেকে ঠাকুর উদ্ভানবাটীতে আছেন 
_লোকসমাগমের বিরাম নেই তার অমুতময়ী 
কথারও অন্ত নেই । ভক্তগণের প্রাণপণ সেবাযততে 
ও উপযুক্ত চিকিৎসায় শ্ীরামকৃষ্ কিছু সুস্থ বোধ 
করতে লাগলেন; সকলের মনে হ'ল ভিনি এবার 
'অল্পদিনেই পুবের বায় সুস্থ ও সব্ল হয়ে উঠবেন। 
ক্রমে পৌঁধ মাসের অর্ধেক অতীত হয়ে ১৮৮৬ 
খুষ্টাব্ধের ১লা জানু আবি উপস্থিত । 
প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ। 
হাঁটেতে ভাডিব হাঁড়ি যাইব যখন ॥ 
সেই হাড়ি-ভাঙা রঙ্গ আজিকার দিনে । 
কিভাবে ভাঙিলা হাড়ি শুন একমনে ॥ 
( শ্রীশ্রীরামকষ্ণ-পু'থি ) 
ঠাকুর এ্দিন বিশেষ সুস্থবোধ করায় কিছুক্ষণ 
উগ্ভানে বেড়াবার ইচ্ছা! প্রকাশ করলেন । ইংরেজী 


যুবক-ভক্ত 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


নববর্ষ উপলক্ষ্যে ছুটির দিন ব'লে গৃহী ভক্তের 
মধ্যাহ্নের কিছু পরেই একে একে বা দলবন্ধভাবে 
উপস্থিত হচ্ছেন। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের মাতুল হরিশ 
মুস্তফী ঠাকুরের ঘরে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন । 
ইনিই সেই ভাগাবান পুরুষ ধিনি সর্ব প্রথম এইদিন 
ঠাঁকুরের দেব-বাঞ্ছিত কৃপা লাভ করেন। হরিশের 
স্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'ল, পরম প্লকে অবিরল ধারায় 
তার নয়ন ছুটি দিয়ে গ্রেমাশ্র, ঝ'রে পড়তে লাগল । 
হরিষে হরিশচন্ত্র মুখে মাত্র স্ফুরে । 
কৃপায় আনন্দ কিবা হৃদয়ে ন| ধরে ॥ 
হরিশকে কৃপ|। করার পর শ্রারামকষ্চের রুপা সিন্ধু 
উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। 
শ্রীরামকুষ্খ তখন অন্তরঙ্গ দেবেন্দ্রকে ডেকে বললেন £ 
স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে । 
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে ॥ (পুঁথি) 
কিন্ত এ-কথার অর্থ কেউই বুঝতে পারলেন না £ 
কথার স্রগৃঢ মর্জ কথায় রহিল। 
বিকাঁল শুটার সময় শ্রারামকুষ্খ উপর থেকে 
নীচে এলেন। ত্রিশ জনেরও বেশী ভক্ত এসেছেন 
কেহ কেহ ঘরের মধ্যে কেহ কেহ বা গাছের 
তলায় বসে কথাবার্তায় রত। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে 
ঘরের সকলে সসম্ত্রমে উঠে ধ্াড়িয়ে প্রণাম করে 
তার অন্থগমন করতে লাগলেন। ঠাকুর নীচের 
হলঘরের পশ্চিমের দরজা দিয়ে উগ্ভানপথে নামলেন, 
তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণমুখে ফটকের দিকে 
অগ্রদর হ'তে লাগলেন, বসতবাটী ও ফটকের 
মধ্যস্থলে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন গিরিশ রাম অতুল 
প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বৃক্ষ তলে উপবিষ্ট । ঠাকুরকে 
দেখতে পেয়ে গিরিশ এরভৃতি তার কাছে এদে 
প্রণাম ক'রে দাড়িয়ে রইলেন । 
ঠাকুরের এই দিনের রূপ-বর্ণনা পু ধিকারের 
অনবদ্য ভাষায় ঃ 
আজঙ্জ মনোহর বেশ প্রভুর আমার । 
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার ॥ 


কল্পতরু শ্ররামকৃষঃ 


৬০৯ 


পরিধান লালপেড়ে সুতার বসন। 

গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ ॥ 

সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা । 

মোজা পায়ে চটিজুতা লতাপাতা আকা ॥ 

শ্রীমঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল ॥ 

কাস্তিরপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল ॥ 

দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেব্র। 

কিন্তু বয়।নেতে কান্তি বহে নিরন্তর ॥ 

মনে হয় অঙ্গবাস সব পিয়া খুশি ॥ 

নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি ॥ 

কেহ কোন কথা বলিবার পৃর্বেই ঠাকুর সহসা 
গিরিশচন্দ্রকে বললেন, “তুমি যে সকলকে এত কথা 
( আমার অবতারত্ব সন্বন্ধে) ব'লে বেড়াঁও, তুমি 
( আমার সম্বন্ধে) কি দেখেছ ও বুঝেছ ?? 

সতাই গিরিশ এখানে সেখানে শীবামকষ্জের 
অবতারত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নানা কথা 
বলে বেড়াতেন। ঠাকুরের 'গশ্ক্রে গিরিশ বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হ'লেন না, নতজানু হয়ে উধ্ব"মুথে তার 
শ্রীমুথের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে গদ্শদম্থরে ঝলে 
উঠলেন, “বা স-বাল্সীকি ধার ইয়গডা করতে পারেন 
নি, আমি তার পিষয়ে আর কি বলতে পারি!” 

গিরিশচন্দ্রের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতিটি 
কথায় বক্ত হওয়ায় শ্রীরামকুষ্জ মুগ্ধ হলেন এবং 
তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে হাত তুলে সমবেত সকলকে 
বললেন, “তোমাদের কী আর বলব, আশীর্বাদ করি 
তোমাদের চৈতন্য চোঁক। জীবের প্রতি প্রেম ও 
করুণায় আত্মহারা হয়ে তিনি প্র কথাগুলি মাত্র 
উচ্চারণ করেই ভাবাবিঃ হয়ে পড়লেন । 

সেই গভীর আশীধাণী প্রতোকের অন্তরে 
প্রবলভাবে আঘাত করল, সকপের চিত্ত আনন্দে 
উদ্বেল হয়ে উঠল । চারিদিকে 'জয় জয়' রব পড়ে 
গেল-চৈতন্তের ঢেউ খেলে যেতে লাগল। দেশ 
কাল দিথ্িদিক্‌ মুছে গেল নিমেষে ! ভক্তের] স্থান" 
কাল ভূলল, ঠাকুরের ব্যাধির কথা বিস্বৃত হ'ল, 


শও৬ 


ব্যাধি আরোগা ন। হওয়! পর্যস্ত তাঁকে স্পর্শ না 
করার প্রতিজ্ঞাও ভুলে গেল। মূকলের মনে হ'ল 
--এ ষেন সেই শাশ্বত চৈতন্থযাঁতে একটুও 
মালিচ্ভ নেই, য| সর্বদা সর্বাবস্থায় বিশুদ্ধ! মনে হ'ল 
ষেন পরমকারুণিক দেবতা শ্লেহময়ী মাতার হ্যায় 
সন্গেভে আহ্বান করছেন-_কে কোথায় আছ স্পর্শ 
ক'রে যাও এই ঠচতন্ব-প্রবাহ* হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার 
উন্ুক্ত হয়ে যাবে_ বন্ধণাভূমিতে প্রবাহিত ভবে 
প্রবল জলধার1-_ জাগ্রত! হবে কুলকুণ্ডলিনী । 

সকলেই তার পদধুলি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। 
প্রণামের প্রেমপুষ্পপ্রলি পড়তে লাগল ঠাকুরের 
শ্রীচরণে । আজ শারামকৃষ্ণ করণ'য়ু ও প্রসন্নতায় 
আত্মহারা _ অধ ব হাদশায় দিব্য শক্তিস্পূর্শে একের 
পর এক ভক্তকে কঠার্থ করছেন। ভক্তগণের 
আর আনন্দের অনধি নেই। 

সকলেই বুঝল শ্রাামরুষ্জ নিজের দেবত্বের বিষয় 
আর কারও কাছে গোপন রাখবেন না, পাপী তাগী 
যে যেখানে আছে এখন হ'তে সকলে তাঁর অভয়- 
পর্দে আশ্রয় লাভ করে ধন্ত হবে। 

এই অপুব ঘটনায় কে5 নিবাক্‌ শিষ্পন্দভাবে 
অবস্থান করতে লাগলেন, কেহ বা মন্তরবুগ্ধবৎ ঠাকুরকে 
নিষ্পলক নেত্রে নিগীক্ষণে রত হলেন, কেহ নিজে 
ধন্ত হরে অপর সকলকে তার কপালাভে ধন্ঠ 
করবার জন্তে বাকুল, আবার কেহ পুষ্প-চনগনে 
শ্রমন্ের পুজা করতে লাগলেন । সুমধুর ম্তব-স্তুতি 
ও জয়ধ্বনি চওুপ্িক থেকে উত্থিত হ'তে লাগল £ 
“চৈতন্যের বন্তা বয়ে যাচ্ছে । ওরে তোরা কে কোথায় 
আছিস ছুটে আয়-_জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য চেয়ে নে। 
কপার পাত্র উজাড় ক'রে দিচ্ছেন প্রভু !? 

“এ কাকে দেখছি !,-শিউরে উঠলেন ঠাকুরের 
ভ্রাতৃপ্ুত্র রামলাল। ইষ্টমুতির ধ্যানে বসে কথনও 
তাকে সর্বাঙ্গ পূর্ণ ক'রে দেখতে পান নি। যখন 
পাদপন্স দেখেছেন তখন মুখখানি মানস-নয়নের 
গোচর হয় নি! বথন মুখ দেখেছেন তখন কোথায় 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


বা তার শ্রচরণকমল ! এখন মনে হল সে মুতি 
যেন আপাদমস্তক স্পষ্ট ও অচঞ্চল হয়ে উঠেছে-_ 
হয়ে উঠেছে বরাভয় পদ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর ! 

ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত অগ্লি পূর্ণ ক'রে ফুল নিয়ে 
বার বার ঠাকুরের পায়ে দিলেন, ঠাকুর তাকে স্পর্শ 
ক'রে ধন্ত করলেন। 

ছুটি জুরি চাপা নিয়ে এসে অক্ষয় সেন 
শ্রপাদপদ্মে দিলেন, ঠাকুর তাঁকেও ম্পশশ করলেন। 
অক্ষয় সেন এই দিন ঠাকুরের কাছে মহামন্ত্রও লাঁভ 
করেছিলেন। হারাণচন্দ্র পায়ের কাছে নতজাচ্চ 
হয়ে প্রণাম নিবেদন করতেই ঠাকুর ভাবাবেশে 
তার পাদপ্দ্প রাখলেন হারাণের মাথার উপর । 

বার চরণধুগল সকল কর্ম ও মঙ্গলের নিদান 
সেই অম্ুতের অধিপতির অভয় স্পর্শ লাভ করলেন 
উপেন্ত্, অতুল, নবগোপাল, হরমোহন ও কিশোরী । 

বৈকুগ্ধ প্রণাম করে বললেন, “আমায় রুপা 
করুন।'-_স্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, 'তোমার তো 
সব হয়ে গিয়েছে ।” আপনি যখন বলছেন হয়েছে 
তখন নিশ্চয় হয়ে গিয়েছে, কিত্ আমি যাতে 
অল্পবিস্তর বুঝতে পারি ৩1 ক'রে দিন”- বললেন 
বৈকৃষ্ঠ। "আচ্ছা বেশ” ঝ'লে ঠাকুর মাত্র ক্ষণেকের 
জন্বে বৈকুণ্ের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করলেন। 

ক্ষণকালের স্পর্শে অপুধ ভাবান্তর হ'ল বৈকুণ্ঠের। 
দেখতে পেলেন চত্রুদিকে শ্রারামকুষ্ণের প্রসন্ন হাস্ত- 
উজ্জল মুতি। আকাশ বাড়ীঘর গাছপালা মানুষ 
সবেই সুহাস শ্রারামকৃষণ | 

বিশ্বরূপ-দর্শনে অজুনের ভয় হয়েছিল। সর্বতো- 
ব্যাপী মুতি প্রতিসংহার করবার জন্কে বলেছিলেন 
শ্রক্ষ্ণকে ভাতিবিহ্বল অজুঞন। সরল সুন্দর 
সৌম্য মাচুষ-মুতি যা দেখতে অভ্যন্ত তাই দেখতে 
চেয়েছিলেন অঞ্জন । টঠৈকু্ও ভয় পেয়েছেন-_ 
তাঁর সর্বাঙ্গ যেন দীর্ঘ বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে__ভাবাবেগ 
সইতে পারছেন না। ভাবের উপশম প্রার্থনা 
করলেন বৈকুঞ্। 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


করুণাময় ঠাকুর তাকে শান্ত করলেন । 

বেলা যে বয়ে যায় আর কে কোথায়শ্মাছ, 
ছুটে এস-_ অন্ধ থঞ্জ মাতৃর বঞ্চিত বিভ্রান্ত পথভর্ 
সকলে এস, এই মহাভাগবত বৃক্ষের সুশীতল 
ছায়ায় আসন পাত, করুণার নিকেহনে উপবেশন 
কর-ম্পর্শমণিকে একটিবার স্পর্শ ক'রে লৌহ- 
তঙ্কে উজ্জল কাঞ্চন করিয়ে নাও । 

কে কে আসল-কে কে তার পুণ্য স্পর্শে 
চৈতন্থাময় হ'ল সকলের নাম জানা যায় নি; তবে 
রান্নাঘরে রাধুনি বাখুন পধনস্ত সেই 
মহাস্পশে ধন্ হয়েছিল এহরূপে সেদিন । 

রাশি রাশি কপা ঢালি গ্রতু ভগবান । 

উপরে দ্বিতল ভাগে করিলা পয়ান ॥ 





কর্মরত 


নিয়ভলে ভকুদের আনন্দের মেলা । 

এখান শ্ররমঙ্গে উঠে নিদারুণ জালা ॥ 

শ/অঙ্দেতে জল! কেন শুন বিবরণ। 

ঘেষে পাপীদের আজি করিলা মোচন ॥ 

তে সবার জীবনের যত পাপভার। 

সকল লহয়া প্রভু অঙ্গ আপনার ॥ 

গঙ্গাজলে অঙ্গথানি করিলে মোক্ষণ। 

তবে না হইল পরে জাল! নিবারণ ॥ 

গলায় দারুণ বাধি অন্ত কিছু নয়। 

জীবের মোচন কর্মে পাপের সঞ্চয় ॥+ (পুথি) 

কী আশ্চধ ঠাকুরের ত্যাগা সন্তানদের একজনও 
কিন্ত সেদিন নিকটে ছিলেন না। এর মধো কি 
রহস্য আছে? তীরের অনেকে তার সেবার 
যোগাড়ে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেদ্দিন স্বরূপ 
প্রকাশ ক'রে সকলকে অভয় দিলেন_নিজেকে 
নিঃশেষে উজাড় কণরে দিলেন সেদিন সংসারের 
আবিলতামুক্ত তাঁর চিরকুমাঁর “ভে।মাঁপাখীর* দল 
তার কপ থেকে বঞ্চিত হলেন? ত্ার। তঁঃকে 
পরিপূর্ণভাবে পেয়েছেন, পেয়েছেন বলেই তো তার 
জন্ত সব ছেড়েছেন আত্মীয় পরিজন সবকিছু, 
সব ছেড়ে আত্মসমর্পণ করেছেন তার সেবায়। তাই 


কম্পতর প্রামকৃ্। 


৭৬৯ 


নতুন ক'রে দেওয়া-নেওয়ার আর প্রয়োজন হ'ল 
না। তিনি তাঁদের কাছে পরিপূর্ণভাবে ধরা 
দিয়েছেন তিনিই যে তাদের ইহকাল পরকাল । 
শ্ররামকৃষের ন্বরূপ তাদের কাছে সদা প্রকটিত। 
অন্তরঙ্গদের সম্বন্ধে তিনি নিজ মুখেই বলেছেন, 
ওদের-_-আমি কে, আর ওর! কে-জানলেই হয়ে 
গেল। শ্ররামকৃষ্জ তার ত্যাগী সন্তানদের কিতাবে 
তৈরী করেছিলেন শা একটি মাত্র ঘটনা থেকেই 
বোঝা যায় £ 

একবার দক্ষিণেশ্বরে হাজরা-নহাঁশয় অল্পবয়স্ক 
কয়েকটি যুবককে নানা উপদেশ প্রসঙ্গে 
বোঝাচ্ছিলেন, “শ্রারামকৃষ্চ সিদ্ধ মহাপুরুব- তার 
নিকট পিদ্ধাই গগ্রভৃতি নানা শক্তি গ্রার্থন৷ করা 
চলে। তা না ক'রে শুধু ভাল থাবার-্দাবার থেয়ে 
তার সঙ্গে স্থথে বাস করে ফল কি? ঠাকুর 
পাশেই ছিলেন--হাজরার কাণ্ড দেখে শুদ্ধসত্তব 
বাবুরামকে কাছে ডেকে বললেন, “আচ্ছা, তোরা 
কি চাইবি? আমার যা কিছু তা সবই তো 
তোদেরই জন্তে। ভিথারীর মতো ক্যাঙলামি 
করিস নে-_ ওতে মানুষকে মানুষ থেকে পুথক ক'রে 
দেয়। বরং আমার সঙ্গে তোদের সম্বন্ধ ভাল 
ক'রে বুঝে নে এবং সমন্ত ধনের অধিকারী হবার 
চেষ্টা কর।” 

পৃজ্যপাঁদ লীলাপ্রসঙ্গকার ১লা জান্ুআরির 
ঘটনাটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু হওয়া না ব'লে 
“আত্ম প্রকাশে অভয়-প্রদান” বলেছেন; এই নাম- 
করণহই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত; কারণ প্রসিদ্ধি 
আছে, ভালবা মন্দ যে যা প্রার্থনা করে কল্পতরু 
তাকে তাহ প্রদান ক'রে থাকে ; কিন্তু শীরামকৃষণ 
তো এরূপ করেন নি, নিজ দ্রেব-মানবত্তের 
পরিচয় এবং সকলকে নিবিচারে অভয় আশ্রয় 
প্রদান এ ঘটনায় সুব্যক্ত কয়েছিলেন। সংসারের 
মায়ামোহে মুগ্ধ মানুষ কি চাইতে কি চেয়ে ফেঙ্গবে 
তাই পরমকারণিক ঠাকুর সকলের কিছু চাওয়ায় 


৭৬২ 


আগেই তাদের সকলের স্বাথ-চিন্তা ঘুচিয়ে দেবার 
জন্কে তোমাদের ঠৈতন্ধ ঠোক' ব'লে আশীর্চচন 
উচ্চারণ করেছিলেন। 

বৎসরান্তে এই দিনটি আমাদের দ্বারে করাঘাত 


ক'রে বলে, ওঠ -জাগ। সংসারের অজত্র দুঃথ- 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--১২শ সংখ্যা 


দৈন্ের মধ্যে শ্রারামকৃষ্জের এই অমোঘ আঁশীর্বাণী 
কালের গণ্ডি ভেদ করে মোহাচ্ছন্ন মানুষের ঠৈতন্ত 
সম্পাদন ক?রে চলেছে--সেই ভাবতরঙ্গ সাধকচিত্তে 
লীলায়িত ভঙ্গিমায় নানাভাবে রূপায়িত হয়ে 
তাঁকে সববিধ ক্ষুদ্রতার ভেবে উন্নীত ক'রে দিচ্ছে। 


জন্মান্তর 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


পাখী উড়ে যায় আকাশে উব্বে- শাখীও উড়িতে চায়, 
নাটি টেনে রাখে, করে তাই হায় হায়। 
জল উড়ে যায় উপরে বাম্পাকারে, 
তপন শুধুই সহায়তা করে তারে। 
উঠে অন্বরে বির শিখা ধুমময় রূপ ধরি” 
অথব। হাউইয়ে চড়ি। 
মান বিমানে উঠে 
যতদূর পারে মেঘের ওপারে ছুটে। 
ঝরা পাতা সেও উপরের দিকে ধায় 
বৈশাখী ঝঞ্কায়। 


এই উত্থানে 'িঠা১ বলা নাহি চলে 
সকলেই নেমে আসে গুন ধরাতলে। 
অনিবার্ধ যে ধরণী মাতার টান, 
পতনেরই তরে সকল সমুখান । 
মানুষ মরিয়া যায়, 
জ্ঞানিগণ বলে আত্মা তাহার উধ্বেরি পানে ধায়। 
হারায় তাহারে যাহারা তাহারা উপরেরই দ্রিকে চায়, 
আর করে হায় হায়। 
আত্মা তাহার একদিন ধরাধামে 
নব জাতকের রূপে কি আবার নামে ? 


শ্রী শ্রীশিবানন্দ-স্মৃতিকথা 
শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় 


স্থান বেলুড় মঠ, ১৯শে মার্চ, ১৯২৭ সাল। 

আজ মঠে আসিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে 
প্রণাম করিয়া বাসলাম, তিনি কুশলাদি জিজ্ঞাস 
করিলেন । 

ভক্ত £ মহারাজ, যতক্ষণ আপনাদের নিকট 
থাকি, ততক্ষণ সংসারের সকল কথা ভুলে যাই। 

মহারাজ £ হই1 এইরূপ যত আমাদের সঙ্গ 
করবে, সাধু সঙ্গ করবে, তত তোমাদের কল্যাণ 
হবে। কারণ অবতারপুরুষকে বিশ্বাস করা তো 
সহজ কথা নয়? তবে আমর। প্রত্যেকে তাকে 
দেখেছি- আমাদের মুখে তার কথা শুনলে 
ক্রমে তোমাদের ভক্তি-বিশ্বা পাকা হ'য়ে যাবে। 
তোমাদের দিন দিন আরও ভগবান্লাভের 
আকাজ্ক। জাগবে । 

ভক্ত £ মহারাঁজঃ 'কথামুত” পড়ে কত আনন্দ 
পাই, 'কগামৃত। গড়ে বড়ই উপকৃত হয়েছি। 

মহারাজ ; হ্যা, তা হবে না? £কথামুতে 
সব আছে। 

পঞ্চানন বাবু ঃ মাষ্টার মহাশয়” কত কষ্টে 
এহ “কথামৃত' লিখেছেন। একদিন আমি তার 
নিকট গিয়েহলুম, দেখি তিনি “কথামুত” লেখনার 
জন্থ সেই নোট বুকথান। রেখেছেন। খানিকক্ষণ 
বাদে তিনি বাইরে গেছেন, আমি তখন খুলে 
পড়লুম, কিন্তু একটি কথাও বুঝতে পারলুম না। 

মহারাজ £ হ্যা, তিনি খুব মেধাবী ছিলেন ; 
ঠাকুরের নিকট যেতেন ও সব নোট করতেন । 
তিনি তার শিজের জন্েই লিখেছিলেন, ভেবে ছিলেন 
ভবিষ্যতে পড়বেন । কিন্তু ঠাকুরের দেহত্যাগের 
পর তিনি এ সব কথা নির্জন জায়গায় গিয়ে, 
ধ্যান করে, পরে লিখেছেন । তাই তাঁর দিনের 
দিনের নব কথা মনে পড়ত, তারপর লিখতেন, 


তাই তো এত চমৎকার হয়েছে । এখন কত লোক 
শাস্তি পাচ্ছে । 

ভক্ত: শ্রীখঠাকুধের সঙ্গে বরের লীলা 
মিলে” এই বলিয়া মাষ্টার মশাই একটি শ্লোক আবৃত্তি 
করেন। ( মহাপুরুষঙ্জী অতি মনোযোগের সহিত 
শ্লোকটি শ্রবণ করিলেন ) 

মহারাজ £ ই), ঠিক, ঠাকুরের সঙ্গে সব মিলে 
যাচ্ছে। গোপীদের কি ভাব! মান, 
সুথ, দুঃখ, লজ্জা নোধ নাহ। গোপনে তাকে 
দেখবার জন্তে পাগল, গ্রেমে বাস্তবিকই মানুষের 
এইরূপ অবস্থা হয়। 


জনৈক ভক্ত £ 


আহা! 


শাচ্ছ।, যাশুখুঃ-- যেমন ত্যাগ 
প্রচার করেছিলেন, ঠাকুর সেইরূপ করেছিলেন কি? 

মহারাজ 2 কি কারে জানলে ঠাকুর করেন 
নাই? অন্ত, পকলকে তিনি আগের কথা 
বলতেন না, কারণ তিনি জানতেন, সকলের ভাগ্যে 
ত্যাগ হয় না। ভিশি যখন আমাদের উপদেশ 
দিতেন, তখন অন্যলোক সামনে থাকত না, তুমি 
কি মনে কর, ঠাকুরের ত্যাগের ভাব আমাদের 
সেই ক'জনের মধ্যেই থাকবে? কেন দেখছ না -- 
এখন তো ঠাকুরের নামে কত ত্যাগী সন্তান সব 
সাধু হ'তে আসছে। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভদ্রুঘরের 
সন্তান, তারা দলে দলে আসছে । পেটের দায়েতে 
এরা সাধু হয় না! 0001৮6915র ( বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের ) বড় বড় 09276০ ( উপাধি ) পেয়েছে। 
সেই সব ত্যাগ ক'রে এখানে আসছে। এই 
কি ঠাকুরের জন্য নয়? অবশ্থা দেশ শুদ্ধ লোক তে! 
আর ত্যাগ করতে পারবে না? তবে তার! 
ঠাকুরের এই ত্যাগের 2১09এ10 (ছাচ )কে 1069] 
( আদর্শ) নিয়ে চলবে । নিশ্চয় ক্রমে ক্রমে এই 
সব হবে। ঠাকুরের জীবনের ত্যাগের ভাব এ 


৭৪৪ 


দেশের লোকের 19591 ( আদর্শ) হতেই হবে, এই 
বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 


এই সব কথা যখন হইতেছিল, তখন উপস্থিত 
ছিলেন পঞ্চাননবাবু, চক্রবর্তী মহাশয়, নরসিংহ 
বাবু, নির্মঙবাবু ও মহাপুরুষ মহারাজজীর পর্ 
বঙ্গবাণী জনৈক তক্ত শিষ্য। সকলে নিম্তন্ধ। 
ঘর যেন শাস্তির নিকেতন হইয়াছে । সকলেরই 
মন এখন এক ধর্মবাজে বিচরণ করিতেছে । কোন 
ভক্ত বপিয়া বগিয়! ভািতেছে আর মহাপুরুষজীর 
কথাগুলি স্মরণ করিতে চেঙগা করিতেছে--তাহাতে ও 
বিমল স্বখ। এই নিস্তবতা ভঙ্গ করিলেন জগদন্ধ 
দাদ] আসিয়া। তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম 
মিস মাকলাউড বোম্বাই হইতে করিয়াছেন | 
মহাপুরুষর্সী উহ] যত্বুর সহিত পড়িয়া খুশী হইয়া 
বলিলেন, চিলল এবার, জয় গুরু মহাবাজ। 
পূজনীয় বিশ্বানন্দ মহারাজের চিঠি (বোশ্বাই ) 
হইতে আপিয়াছিল-কি ভাবে মিন ম্যাকলা উড 
সেখানে স্বামাগীর উত্সবের সভা পরিচালনা 
করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইলেন। 

জটৈক ভক্ত £ আচ্ছা মগরাজ, আমবা তো 
ংসারী লোক, আমরা জপ-্ধ্যান বেশী করতে পারি 
না--আমরা ঠাকুরের নাম করেই মুক্তি পাব কি? 

মহারাজ £ নিশ্চয়ই তার নাম মার তিনি কি 
পৃথক? নাঁম কবলেই ত সব হয়েযাবে, আবার 
কি? নামই সব, নামই সত্য, নাম করবে, 
আবার কি? 


এবার ননীলালবাবু প্রণাম কবিয়া বিদায় 
নিতেছেন। তাঁহাকে বলিলেনঃ ঠাকুর ঘরে যাঁও, 
প্রসাদ নাও। আঁহা-_নণীলাল তুমি বেশ আছ। 
ঠাকুর তোমায় কোন বঝঞ্চাটে রাঁখেন নাই, বেশ 
মুক্ত, বিয়ে কর নি। কোন ঝঞ্ধাটও নেই_কেন 
আর রয়েছে? এসে পড় না এইথানে। আমরা 
জানি তৃমি বেশ মুক্ত আহ। আর কেন, তুমি এসে 
পড় ”--কর্থাগুলি সব জোরের সহিত বলিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


ননীলাল বাবুঃ হা! মহারাঁজ, এবার একটা 
বন্দোবস্ত ক'রে এসে পড়ব । আপনার কৃপা। 

মহারাজ ঃ হা এসে পড়। 
ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আগিল। পূর্বোক্ত ভক্তটি 
মহারাজের জন্য একখানা কাপড়ঃ একটি আম ও 
একটি খরমুজা আনিয়াছিলেন। তাহা মঠারাজের 
পদপ্রান্তে রাখিয়া! বলিলেন, আপনি এই গরীবের 
কাপড়থানা পরিবেন। 

মহারাজ: 'আর ক'পড় এনেছ কেন? কত 
কাপড় রয়েছে । মহারাজ্জ সেবককে ডাকিয়! 
বলিলেন, দেখ 'এই কাপড়থানণা বেশ পাতলা, 
কাল ছুপে দেবে। গরমের দিনে বেশ হবে, 
ফলগুলি ঠাকুর ঘরে দাও । 


মশ। থুব জ্বালাতন করে, তাই শঙ্কর মহারাজ 
বেলা থাদিতেই মশারি ট|ডাইতেছেন ও মশা 
ভাড়াইতেছেন। 
মশা বড় জালাতন করে। ছুই 
একটি মশারির ভিতর থেকেই সার! রা'ত্র জালাতন 
করবে। 


মহারাজ £ 


ভক্ত ৫ মশা পায়ে ঝড় কামডায়। 

মহারাজ £ উচাবা যে স্তক্তলোক, তাই পায়ে 
কামড়ায় । (সকলের হাস্ত) 

ভক্ত ১ আচ্ছা মহারাজ, মশা কেন ভগবান 
স্ট্টি করিলন। 

মহারাজ: এ কি ক'রে বপব? এ সব 
ছুর্বোধ্য। ভগবান কেন করলেন, এই সবের উত্তর 


দেওয়া যায় না। তার ইচ্ছা। (একটি ভক্ত 
এবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন) 
আসন্ন আপনার গলাট। সারুক, একদিন পদাবলশ 
শুনতে হবে। 

এ ভক্ত £ হ্যা, আমি একদিন শুনাব | 

এবার সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরের একটু প্রসাদ 
গ্রহণ করিয়া মহারাজ নান! ঠাকুরদেনতাদের নাঁম 
করিতে লাগিলেন। আমি প্রণাম করিলাম। 
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মহারাজ £ এসো, তুমি কি এখনই যাবে? 

আমিঃ না মঠারাজ; আবতির পরে যাব। 
আরতি দর্শন করিয়া শ্ীশ্নীমহাপুরুষ মহারাজজীর 
ঘরে আসিলাম। 

মহারাজ ; তুমি এখন যানে? 

আমি 8 না, আমর! একসঙ্গে যান। 

কথাপ্রপঙ্গে /ঠকাশীধাষের কথা উঠল। 
পুরুষ মঠাব!জ বলিলেন, হা, আমরা যখন ৬কাশী- 
শামে ছিলুম, তখন গরম পড়লে খুব ক্ষুধা হত, 
কি আর করি, রান্নার সময় কয়েকথানা রুটী তৈরী 
করে রাঁথতুম, সন্ধারেসা তাই খেতুম। তখন 
তথাকার মায় খুন কম, তাও এ বাবস্থা করতে হত। 

চন্দ মচারাজের কথায় বলিলেন। ৪ বড় চমত্কার 
দেখ তো, এ 
বসে বসেই ১৫।১৬ জনের খাওয়া- 
অতি চমত্কার 


মহ1- 


লোক, এমন ভক্তি বিশ্বাস দুর্লত। 
পঙ্গু শরীর । 
দাণ্য়ার ব্যবস্থা ওকে করতে হন। 
লোক, বড় আশ্চধ হই | 

£ মঠারাজ, যখন কাশীতে 
শাছলাম খন তিনটি রোগীকে জ্িদ্রাসা করেছিলাম 
_তা আমর] যে মঠের ভক্ত ৩া জানতে দিই 
নাই তোমাদের এথানে কেমন চিকিৎসা হয়? 
সাধুবা কেমন যত করেন? তারা উত্তর করল, বাবু, 


শপ, এপার 
ত 


এমন চিকিত্সা কোথাও পাশ নাই। সাধুরা 
বড়ই ঘত্ব করেন। 
মহারাজ £ হা, সাধুরা তো আর হাঁস" 


প।তালের মত সেবা করে না। প্রানের টানে 
করে_নিঙ্গেদের উন্নতির জন্য | 

ভক্ত £ শুনেছি, আপনাদের নাকি মাত চার 
আনা সম্ধন ছিল। 

মহারাজ: না হে নাঁ চার আনাও ছিল 
না। তবে গল্পটা শোন একদিন চারুবাবু আর 
একজন গঙ্গার ধারে বিকালে বেড়াঙ্ছিলেন। 
তাগা দেখে রাস্তায় একজন বৃদ্ধ কি বৃদ্ধা পড়ে 
আছে। অন্তিমকাল উপস্থিত। একটু জল থেতে 

৭ 


শ্রীশ্নীশিবানন্দ শ্বৃতিকথা 


৭৫ 


চাইছে । কিস্তুকারো জ্রক্ষেপ নাই। এমন সময় 
চারুই বোধচয় এ রোশীর নিকট গিয়ে দেখে যে 
উা করে জল চাইছে । চার গিয়ে জল দেয়। 
এবং দেখে যেকাপড়ও নষ্ট হয়ে রায়ছে। তখন 
ভিক্ষা ক'রে একখানা পুরানো কাপড় আনে। 
একটি মেয়ে ঘাটে যাচ্ছিল । তাকে বলল, আপনার 
কলসীট দেবেন, আমি একঘডা জল এনে এই 
রোগীকে পরিক্ষার ক'রে দেব। স্ত্রীলোকটি দয়া 
করে নিজেই জল এনে দিলেন। ওরা রোগীকে 
পরিষ্কার ক'রে কাপড় পরিয়ে বোধহয় পরিচিত কারো 
বাড়ীতে নিয়ে গেল। মেই মময় বাজারে এক 
ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে এই রোগার কথ! 
বলে কিছু ভিক্ষা চাইলেন। এ ভদ্রলোক পকেট 
থেকে একটি সিকি দিলেন। তাই !দয়ে পথ্যের 
বাবস্থা হ'ল। কেদার বাবা ও চারুবাবু ভিক্ষা 
করে প্রায় ১৫ দ্রিন এই ভাবে সাঁভাষ্য করলেন। 
রোগী আরোগ্য লাত্ত করল। এরপর ণেকে মাঝে 
মাঝে ঘাটে এরূপ রোগা যে সব দেখতে পেত, 
তাদের সেবা যত্ব করত। তার পবে বাড়ী ভাড়া 
ক'রে এইরকম সেবা করত | এখন দেখ এই আশ্রমে 
১৫০ বেড, ( শব্যা) হয়েছে, তবু কুলায় না। 
এইবার আমরা ঘড়ি দেখিলাম। ত্র মাঁস 
হইলেও এদিন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল | 
দোল পৃণিমার পরের দিন_বেশ টার্দের আলো । 
আমর] উঠিন এমন সময় মহাপুরুষী আমাকে 
বলিলেন__তুমি আলোয়ান আন নাহ? 
না মহারাজ, গতকাল সব গরম জামা 
তুলে রেখেছি । চৈত্র মাসেও গরম কাপড় লাগবে 
মনে হয় নি। (মহারাজ হাসিতে লাগিলেন) 
শনিবার হলেই ছটফটানি হয় কথন আসব? 
মহারাজ £ দেখ এই ছটফটানিই আসল 
জিনিস। এইটি যেন থাঁকে। এবার আমরা 
প্রণ।ম করিয়৷ চাদের আলোয় নয়টার সময় গ্রাপ্ 
ট্রাঙ্ক রোডে মাপিয়! বাঁসের জন্ত দীড়াইলাম। 


ভণ্ড 5 


মেরী মাতা 


শ্রীমধুস্দন চট্টোপাধ্যায় 
ঘবে মেবী মাতা ঝুকে পড়ে আকাশ হ'তে মেরী মার মুখে ওই জাগিল আলো, 

চাহিল আমার নীল কানন পানে, মেবী মাতা ঝুকে পড়ে পৃথিবী »পরে, 
না জানি শীতের সেই কুহেলী ক্ষণে গভ্ শির তার দেখায় ভালো, 

জাগিল কী স্ততিরব তরুবিতানে। অঙ্কুর জাগিল কি জীবন তরে! 
শাখায় শাখায় ঝরে তুষীররা শি মেরী মাতা যবে হ'ল মপ্সিনা দুখে 

ভূমির মাঝ রে ঢাকা শতেক মাঁণিক নিবে গেল আকাশের রাঁমধমু ওই, 
গুড়ি গুঁড়ি বরফের ঝরিছে হাসি, ভায়োলেট ফুলদল ফুটিল কোথা-_ 

ছ।য়ায় ছায়।য় মায়! জাগিছে ক্ষণিক ! দুঃখ ও ক্ষতি ছাড়া তৃষ্ডি সে কই? 


মনোরম স্বপ্ন যে ফুলে ও ফলে, 

মেরী মাতা পুনঃ ও কি জাল বুনিল? 
মরে-যাওয়া লতাগুপ্রি ফাল্গুনে যে 

পুনরায় জীবনের ডাক শুনিন। 


প্রীশ্রীমায়ের কথা 
গঙ্গায় যে কত অপবিত্র জিনিস ভেসে যায়, তাতে গঙ্গা কি কখন অপবিত্র হয় £ 
দেখ মা, শরণাগত হ,য়ে পড়ে থাকতে হয় তবে ত তার কৃপা হয় । 
(জপ) যেমন ভাবে করবে তেমনি ভাবেই হবে। ঠাকুরকে সর্বদাই আপনার ভাববে। 
সা 
প্রার্থনা করেছিদুম ঠাকুর আমার দোযদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারও দে'ব 
ন| দেখি | দোষ ত মানুষ করবেই । ও দেখতে নেই । ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ 
দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে ।-"-দৌষ কারও দেখ ন। শেষে দূষিত চোখ হয়ে যাবে। 
এ 
অবিশ্বাস ত আসবেই । সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম করেই ত 
বিশ্বাস হয়! এই রকম হতে হ'তে পাকা বিশ্বাস হয়। 
ফু 
ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সতাযুগ আরম্ত হয়েছে । বিশেষ বিশেষ লোক তার সঙ্গে 
এসেছেন। এই নরেন সপ্ত খাষির মধ্যে প্রধান ধধি। তিনি ত শত খাধির মধ্যে বলতে 
পারতেন, তা ন। বলে সেই বড় সাতজনের মধ্যে একজন বললেন । 


সমালোচন] 


গীভা-প্যান ( ভবিতীয় খণ্ড )-মহীনামব্রত 
বরক্ষগারী £ণীত। গ্রকাশক-শ্রনুদর্শন/- সম্পাদক 
৩, অন্ন! নিঃয়াগী লেন, কলিকাতা-৩7 পৃষ্ঠা 
১২:27 মুসায-২৭ | 

গীতা-ধ্যান পুঞ্তকখ।নিতে গ্রন্থকার বর্তমান 
সময়ের উপযোগী করিয়া ইমদ্ভগব্দগীত ব্যাগ্যা 
করিয়াচছন। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যজ্ঞ, লে।কসং গ্রহ, 
নৈতিক সমহ্যার সমাধান, দ্বাদশ যজ্ঞ, কর্মসংন্যাস, 
সমদৃষ্ট, ধান মনঃশংঘম আলোচিত ভইয়াছে। 
প্রথম থণ্ডের মতই দ্বিঠীয় খণ্ডও সমাদৃত হইবে 
বলিঘা আমরা বিশ্বাস করি। আশা করি, গাতার 
বাকী অংশগুলি অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ষটুক 
অচিরেই প্রকাশিত হইবে। 


লোকশিক্ষা সমাচার £ লোকশিক্ষা-পরিষদ 
রাম মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর থেকে শ্রীঅনস্ত- 


কুমার রাণা-সম্পাদিত এবং প্রনবিবেকানন্দ চৌধুরী 
কর্তৃক প্রকাশিত ৬টি ফুস্ক্যাপে সাইক্লাষ্টাইলে 
ছাপ| নূন পত্রিকাটি পেয়ে £বং পড়ে মনে হয়েছে 
এেতনিনে বুঝি শিক্ষিত ও তথাকথি5 আঁশক্ষংদের 
মধ্যে বেড়া ভাঙার কাজ শুরু হায়ছে। 

প্রথম পৃষ্ঠায় স্বামী সোকেশ্বর'নন্দ সমাজশিম্সা” 
প্রবন্ধে এই পাত্রচাটির দ্ডিশিরয় করেছেন £ 
সম'জশক্ষার দয়িত্ব ও কল)াণরত। প্রসঙ্গক্রমে 
সম্পাদক লিখেছেন £ এদেশের সাধারণ 
মানু'যর শিক্ষা দীক্ষা ও কাধের কাহিল্মকে রূপ 
দিতে চলেছি 'লোকশিক্ষা সমাচারের মাধামে। 
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গরিষদের সমাজ 
শিক্ষামূলক সমাচার-পাঠে উৎপাঠিত। 
জনৈক গ্রামসেরকের সঙ্গে মআমর19 আশা করি 


“লোক-সমাচার? শীপ্বই ছাপার অক্ষধে লোকের ঘরে 
ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। 


আম৭ 


আমর] 


নীরাসকুষ্ণ মই ও মিশঢনর নব-প্রকাঁশিত পুস্তক 
13150 2 ০£ 19 ৭7081355129, 11760, 32৮0 1$1755202,-0/ 5৬101 


01 31719109002), ৬10 % 701:5৮/014 09 


(00113000170 [51301৬০9০৫১ 10011১06419 


/05910 8917012108১ 7859৮810, £১100019) 10293 17174331719 (৬1018 0100610018 904 


10068) 01106 [৩,]21, 


শীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাস, শ্বামী 
গম্ভীরাপন্দ প্রণীত বিখ্যাত লেখক কৃষ্টোফার 
ঈশারউড-পিথিত ভূমিকা সম্থলিত। প্রকাশক £ 
অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, মালমোড়া । [ কলিকাতা 
অফিগ £ 
13] পৃষ্ঠ। »3147১৫২, মুলা দশ টাকা। 

শ্রবামকুঞ্জ মিশনের ৬ বৎসর পৃঠি উপগক্ষে 
ল্মরকগ্রন্থরূপে এই ইতিহাস রচিত হইয়াছে। 
ইহাতে ১৮৯৭ হইতে ১৯৫৭ এপ্রিল পর্যন্ত মিশনের 
ইতিহাপ পিপিবদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে মঠের ইতিহাম ও 
বিবৃত হইয়াছে। 


4, ৬/০11100000 1,906, 00910009 


অধ্যায় পথ্চিয় 21173019010], ]170600101), 
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শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন মংবাদ 


দিল্লী £ শ্রীরামকুষ্চ-মন্দির প্রতিষ্উ। 

গত ২৮শে নভেম্বর ( ১২ই অগ্রহায়ণ ) 
বৃম্পতিবার সকালে স্ডোত্র ও ভজন-মুখবিত 
পরিবেশের মধো আর|মকুষণ মঠ ও মিশনের অধাক্ষ 
শ্রামৎ স্বামী শঙ্করানন্দগা মহারাজ দ্লী আশ্রমে 
নবানিমিত মন্দিরে শুত্র শঠঙদলের উপর উপবিষ্ট 
শ্ররামরুঞ্দেবের পূর্ণাণয়ব মর্মর-মুতি প্রতিষ্ঠা 
করিয়ছেন। 

ভারত, সিংহল ও পাকিস্তানে অবস্থিত মিশনের 
বিভিম্স কেন্দ্র হইতে সমাগত শতাধিক সন্গাসা ও 
বঙ্ষচাপী অধ্যক্ষ মঠারাজকে পুরোভাগে লইয়া 
পুরাতন মন্দির তঠতে শোনভাবা থর আকারে বাঠির 
হইয়া নৃতন মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে পর অধ্যক্ষ 
মহারাজ মন্দিরে মুতি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিগ্রহরে 
ভক্ত প্রমাথ পান এবং সন্ধায় সমবেত 
জনগণ মন্দিরে আরতি দন করিয়া অনন্দিত হন। 

মন্দির গ্রতিষ্ার পুবদিন (বুধবার ) বাস্তপুজা 
ও হোম, এনং পরদিন (শুক্রবার) রুদ্রপাঠ ও 
রুর্রোম অনুষঠিত হয়। চাগদিনব্যাপী অনুগানের 
হটীর শেষ দিন শনিবার ৩০শে নভেম্বর ভারতের 
রাষ্পতি ডক্টর উ্াবাজেন্্র প্রগা আশ্রম গ্রন্থাগার 
ও মন্দির দশশাস্তর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
জনসাধারণের একটি সভায় সভাপতিরূপে বলেন £ 
শ্ররামকষ্চের শিক্ষার একটি বিশ্বজনীন আবেদন 
আছে। ঠিনি ও তাহার অন্ুগামীরা সেবাকেই 
শ্রেষ্ঠ মাধণা মনে করেন । 

রাঈপতি বলেন যে উচ্চ দাশনিক তত্ব বা 
আধ্যাত্িকতার সন্ধানে তত শয়_নিঃশ্বার্থ সেবার 
জন্তই তিনি মিশনেব আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট। 
প্রাকৃতিক ছুধোগ বা ন্ধ যেকোন কারণে হউক, 
যেখানেই দুঃখক_মিশনের কমীগা সেখানেই 
মানুষের ছুঃথ লাঘব করিবার জগ্ক অক্লান্তভাবে 


২৪০০ 


আত্মনিয়োগ করেন। আঁজ ভারতের চারিদিকে 
মিশনের শাখা প্রসারিত। 

শ্রারামরু্চ-গ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন £ দেশ 
বথন পুরাতন কৃটিধারা হইঠে দুরে মরিয়া যাইতেছিল 
এমনই এক ধুগে তিনি সশরীরে ছিলেন 5 তাহার 
ভাবের ভাবুক নয়--এ্ন ব্যক্তিও ঠাঠার সাক্ষাৎ 
সঙ্গে অবশেষে গ্রভাবিত হইত । 

চভার প্রারন্তে সকলকে স্বাগত জাশ।ইয়। 
স্থণ্ণয় মিশনকেন্দ্রের অম্পাদক শ্বাশ রঙগনাথাণন্দ 
বলেন 2 আবামকৃঞ্ক কল ধমর একা, মহযোগিতা, 
সম্ঘয় ও সাচ্পীস্ডের প্রাক । 
পর সাহিত্য আকাদামির সহকারী সম্পাদক ডক্টর 
জর্ভ, 'অধ্যাপক ধিলাচন পিং এবং শ্বাম চিদাতআ্মান্ন্দ 
কিছু বলেন। অভুঃপর ডক? রাজের প্রসাদ মন্দির- 
গ্রৃতিষ্ঠার জন্য অর্থদ1৩1, মন্দিরের স্থপতি, পরিদরশ ক 
ইঞ্জিনিয়র ও প্রধান মিশ্্ী--গ্রত্যেককে মন্দির- 
সংক্রান্ত একথানি করিয়া সুনার ছবির এলবাম 
প্রদান করেন। রাি ৮৩০ মিঃ সময়ে অল ইগডিয়া 
রেডিওযোগে রাষ্রপতির ভাষণ সরএ প্রসারিত হয়। 


মাত্রজ ৪ দাঙ্গায় রিলিফ 

গত সেপ্টে্বরের শেযাধে' রামনাথপুর জেলার 
কয়েকটি তালুকে সাম্প্রণা।রক দাঙ্গায় বহু গৃহ 
ভম্মীভ্ত হওয়ায় অনেকে নিরাশ্রয় নিঃমস্বল হইয়া 
পড়িয়াছে। অনেককেই একবস্থ্ে গৃহত্যাগ করিতে 
হইয়াছে । 

মাদ্রাজ হইতে মিশনের সেবকগণ ৪5| অক্টাবগ 
হইতে পধবেক্ষণ-কার্ধ শুরু কারিয়া মনমাদ্ুরাই ও 
পরমকুড়ি তালুকে প্রথমেই বস্ববিতরণের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন ; তিনটি গ্রামে ৬০১ শাড়ী ৪৯৬ ধাত 
ও ৩১৪ মাছুর বিতরিত হহয়াছে। শিবলিঙ্গ 
তালুকে ৪০টি গ্রাম পধবেক্ষণ কণা হইয়াছে, তিনটি 
গ্রামে প্রায় ১৪৫০ গৃহ ভল্মীভূতঃ মিশন ৩৫২৫টি 


সভাপতির ভ'বণের 


পৌষ, ১৩৬৪ |] 


বাঁশ ও ১৮৫০* নারিকেল পাতার ছাউনি বিতরণ 
করায় আর্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গৃগ পুননির্মাণ 
করিয়। লইতেছে। এখনও ৩৭টি গ্রাম বাকা। 
অতংপন্ধ 'রপ্ল/কোট্রাই তালুকে পর্ধবেক্ষণের পর 
সেবাকাধ সেখানে বিস্তৃত হহবে। 

মাদ্রাজ সরকার ও আর্বদলীয় নেতৃগণ নানা 
ভাবে সাহায্য করিতেছেন; জনসাধারণের সাহাষা 
আর প্রয়োজন, সমাগত বর্ষার পুবে গৃগনির্মাণ 
শেষ না ১ইলে কষ্টের মীম থাকিবে না। 
ভুবনেশ্বর 2 রবিবারীয় বিষ্ঠালয় 

ভুবনেশ্বরের রামকুষ্জ আশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় 
রাঁমকৃঝ নিশন স্কুলে ছাত্রদের ধম ও নীতিবিষয়ক 
শিক্ষা দিবার জন্ত রপিপাসরীয় অধ্যাপনার স্থতরপ।|ত- 
প্রসঙ্গে গত ২*শে অক্টোবর (রবিবার ) ওড়িষ্যার 
রাঁঞজাপাল বলেন আপনাদের এই প্রচেষ্তায় 
এরূপ বিদ্যালয়ে বালক-বালিকারা 
বথাথ ই উপরুত হইবে । এখানে ১৬ বৎসর বয়ন 
পধন্ত ৪টি শ্রেণা বিভাগ করিয়! প্রার্থনা, ভজন, 
সধুসন্তের জীবন- প্রসঙ্গ, শেষে সংস্কৃত ভাষায় 
প্রাথনা ছাঁত্রাবস্থাতেই 
বালিকাদের মনে একটি নৈতিক আধ্যাত্মিক ভিত্তি 
রচনার চেষ্1 করা হইবে । উচ্চতর দার্শনিক বা 
কৃষ্টির আলোচনার মাধ্যমে নয়, ভল্গনগন ও 
জীবনকথার মাধ্যমে ছাব্রছাত্রীের মনে স্থায়ী ছাপ 
পড়িবে বলিম্বা আশ! করা যায়। 


আমি আনন্দিত, 


প্রভৃতি ছারা বালক- 


কার্ষ-বিবরণী 


রেলুন ৪ রামকঞ্চ মিশন সোসাইটির কর্মধ।রা 
প্রধানতঃ ধর্ম সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ে জনসাধারণের 
শ্রদ্ধা বুদ্ধি করার কাজে সীমাবদ্ধ। এখানকার 
সুবৃহত গ্রন্থশালা ও পাঠাগার সকল শ্রেণার পাঠকের 
জন্ত উন্যুক্ত। ১৯৫৬ থুষ্টাব্ধের কাঁধবিবরণীতে 
প্রকাশ 2 বর্তমানে গ্রন্থগারে সংস্কৃত, বাংলা, বর্মী, 
হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষ|র 


শ্রামরুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৭৩৪ 


পুস্তক-সংখা। ১৬ হাজারেরও অধিক ( ৫৬ খুঃ 
তিন সহশ্রাখিক পুস্তক সংযোজিত )1 পঠনার্থে 
প্রদত্ত ১৮১৭৪ (৫৫ ুঃ--৯০৭৪ )। পাঠাগারে 
দৈনিক গড়ে দুইশত বাক্তি অধায়নরত থাকেন। 
"টি বিভিন্ন ভাষার ২৪টি দৈনিক এবং ৯৭থানি 
সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। লাইব্রেরির উল্লেখ- 
যোগ্য কর্মবিস্তার সাধারণের মধো পাঠানুরাগ বুদ্ধি 
কবিতে সমর্থ হঃয়াছে। 

আলোচা বর্ষে ভগব্দগীত| ও উপনিষদ সব্খন্ধে 
"৮টি ক্লাস অনুষ্ঠিত ভয়। এতদ্বাতীত শিক্ষা এ 
সংস্কৃতিমুলক আলোচনা, চলচ্চত্র- প্রদর্শন এবং 
পাঠচক্রের কাজ যথারীতি চলে। 
মহাঁপুকষগণের স্মারক উৎ্সবগ্জলিও শষ ভাবে উদ্‌- 
যাপিত হয়। 

জঙ্গপাইগুড়ি ঃ শ্ররামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 
১৯৫৬ খুঃ (২৭তম বর্ষের ) কাধবিবণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। আশ্রমে কাধপ্রণালী তিন ভাগে বিভক্ত £ 
চিকিতসা, শিক্ষা ও প্রচার । 

দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপাাথি ও এযালো- 
প্াথি চিকিৎসার ব্যবস্থায় শহরের ও দূরব্তী 
পল্লবাপীর যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতেছে । 
আলোচ্য বর্ষে ১৬ হাজারের অধিক নরনাপী 
চিকিৎসিত হইয়াছেন । মিশনের মাতৃসর্ন ও 
শিশুমঙ্গল বিভাগ ১৮ বৎসর যাবৎ সেবাকাধে 
নিধুক্ত। এ বছর ১২৮ জন প্রস্তি ভরতি 
হইয়াছিলেন, এবং ৩২০টি শিশু ও ৫৯৪ জন জননী 
চিকিৎসার্থে আগমন করেন। ৪৭ হাজারেরও 
আধিক জনকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। 

আশ্রম-ছাত্রাাসে ১০টি ছাত্র থাকিয়া পড়াশুনা 
করিয়াছে। সমাজের অনুন্নত নিরক্ষরগণকে লেখা- 
পড়। শিথানেো ও তাহাদের চরিত্র গঠনের জন্ত 
একটি হরিজন ও একটি নৈশবিগ্ভালয় পরিচালিত 
হইতেছে । লাইব্রেরি এবং পাঠাগার বিশেষ 
জনপ্রিয়। 


[ণভিন্ন ধসের 


৭১৩ 


আশ্রমে প্রতি রবিবার এবং স্থানীয় ভাগবত 
সভায় গতি শনি ও মহলবার পাঠ ও আলোগন! 
হয়। শ্রুাামক্চ, শশ্ুনা ও স্বমাঞ্জীর জন্মতিথি 
উত্পবাকারে হচুি 5 হয়) জন্ম'ষ্টশী, পুদ্ধপুণিমা এবং 
যাশুখু?র জন্মধিনও পুঞজাঁপাঠ এবং আলোচনার 
মাধামে টদ্গাপিঠ হর 

দেওঘর 2 
বাণিক (০৯৫৬ খাও) কাধবিবধণী প্রকাশিত 


রামকৃষ্ণ মিশন বিগ্াপী'ঠর ৩৫তম 
হইয়াছে । 'আলোঢ্য বর্ষে পিচ্ঠাপীঠে চতুর্ধ হইতে 
দশম শ্রেণাত ২৩ টি ছার ছিল, তন্মধ্য ১৯টি ছা 
বাঠির হতে আমিছা আষায়ন কারণছে, বাকী 
আবামশিক। ১৭জন বিগ্ঠা্থী স্কুল কাইন্ু।ল পরীক্ষা 
দেয়, সকলেই উত্ভার্ন হয়, ৫ জন প্রথম বিভাগে। 
বাধিক পণক্ষার পর চাবর্ধিনপাপী শিক্ষাশিবির 
অনুষ্ঠিত হয় ভাগনপুরে, পণট বালক উঠাতে 
যোগদান করে।  আটশবকুমার সুখোপ!ধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে পুণস্কারপিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
শ্রীবামরুষ, শ্রখনা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম তিথি 
সটগাবে উদ্বাপিত ঠয়। অ'লোচা কার্য ১৭ জন 
পর্ণিদ্র সেধাখী ছাত্রকে ফ্রি বা কম খরচে থাকিয়া 
পড়িবাব স্'যাগ 
চিকিৎলালয়ধ মপামে পার্থাতী দাধদ্র গ্রামাবাসী- 
দিগ:ক সেবা করা হয়, দেনিক রো!গণংথ) হিল 
গড়ে ৬*। 


দেপ্মা হহতেছে। দাতব্য 


বিগ্াপীঠের নবরূপায়ণ 
দেত্ঘর িগ্চ'পীঠ পভবুখী বিগ্গালয়ে (910- 
[00170০9৩ ১০১] বাপালগারত তচবে, এবং 
,শ্রণা (৯ম, ১০ম, ১,শ) 


হইবে, কতৃপক্ষ এইরূপ 


ইহাথ উপবের তিনটি 
পুরুলিয়ায় স্থাণানটিত 
গ্থির কবিরিহেন। তদুদ্দংশ গত ১৪ই আক্টাবর 
পুকপিরা শহর হইতে ছুচ ম'ইপ দুরে পুরুলিয়া" 
বরাকর বোডেব উপব স্ুিতীর্ন আতম্রকানন-সংযুক্ত 
১৩০ বিবা ভূমিথণগ্ডর উপর পশ্চমবঙ্গ সরকারের 


শিক্ষানচিব ডাঃ ডি. এম. সেন মহাশয় বিগ্ঠাপীঠের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 


নূতন শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদৃপলক্ষে 
বেলুড মঠ হইতে পুঙ্জনীয় ম্বামী নির্বাণানন্দজী 
মহারাজ পুরুশশয়া গিয়াভিলেন, তাহার উপস্থিতিতে 
শুভ'নুষ্ঠ;ন সাফলামণ্ডিত হয়| 


চণগ্ডীগড় £ আশ্রনের ভিত্তিস্থাপন 

গত ২৭শে নভেম্বর সকালে এক বিশিঃ জন- 
সমাবেশের মাধা রাজাপাল শ্রাসং চণ্ীগড়ে বামকুষ্চ 
মিশন আ শ্রমের ভিতিস্থাপন করেন। 

এভদপলক্ষে পাঞ্জাবের মুখামন্ত্ী, শিক্ষান্তরী ও 
শ্রমমন্ত্রী বক্তৃতা দেন। সকল ধরনের মুলগত এক্য 
বিশ্বৃ5 হইয়া বর্তমানে নানা ধম বাতের আচার- 
অনুষ্ঠান লংয়া বিষাদ কার-_মুখামঙ্ী এঈ মনো- 
ভাবের নিন্দা করেন। তিনি আব বলেন, 
শীীবামকুষেঃব শিষ্য শ্বামী বিবেকাননই বলিয়াছেন 
ভারত নলের উন্নতির জনা অন্তান্ত কুটি হইতে 
শুধু গ্র“ণ করিবে না, বর্তমান সন্গভার বিকাশে 


দান করিবার ও তাহার কিছু আছে। 


আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার 


নিউইয়র্ক: রামকৃষ বিবেকানন্দ সেপ্টার 
স্বামী নিখিশানন্দ ও স্বমী খহজানন্দ প্রতি রবিবার 
শিয়লিখিত সুশী অনুযায়ী অ'লোচন। করেন £ 
জুন £ চেনার স্তর, প্রয়োগক্ষে ত্র ভিন্দুপর্ম, ধানের 
অভ্যাস, ধর্স ও বিশ্বত্রাতৃত্, ঈশ্বদরশন 
বলিতে কি বুঝায়। 
সেপ্টেম্বর £ মনের শক্তি, ঈশ্বরকে কোণায় খু'ক্গির ? 

ভালবাসা ও ভগপতৎপেম, মায়া ও সভা । 

ধর'চুহৃঠির 


অক্টাবর £$ অন্তিমানসিক 


লোপানশ্রেশী, সাধনা | 


জ্ঞান, 


দ্যামী খাতজানন্দ পতি মঙ্গলবাব গীতা এবং 
স্বামী নিথিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপহ্ষি অধ্যাপনা 
করেন। দুর্গাপূজার সময় বিশ্ষে উপাসনা ও 
সঙ্গীতের মায়ে।জন ১ইয়।ছিল, এবং স্বামী নিখিলানন? 


শ্রীরামকৃষ্জের মাতৃরূপে ঈশ্বর ভাবন।” সম্বন্ধে বলেন। 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


সানফ্রান্সিস্কো ই বেদান্ত সোসাইটি 
প্রতি রবিবার স্লো ১১টায় এবং বুপনার রাত্রি 
৮টায় সনিঠির ভাষণগুহে স্বাণী অংশাকানন্দ, 
স্বামী শান্গশ্বরূপাঁনন্দ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-__নিয়লিখিত 
বিষয়গুলি অটেলাচিন! ববেন £ 
জুন2 ঈখুর সঙ্গে মানুষের মিলন 5 বেদীস্ত- 
দুটিতে ব্যক্তি, বুদ্ধর বাণী, অপীম 
ডাঁকিতডে, নিবেদি 5 জীন, শ্রীরামকুষ্ের 
গৃগী ক্তগণ, মনের লুকানো শক্তি, কেমন 
করিল ডাকিব? মানমিক স্বাস্থ ও ধম। 
জুসাই £ ম্বাশী বিবেকাঁননোর মন ও জদয়, গুরু ও 
শিষ্য, তবে ধন ক? শক্ি-রূপে চিন্তা, 
পবিএ উপায়, চেতনার বিন স্তর | 
সেপ্টেম্বর £যা কিছু_পবই ঈশ্বর) তাকে খুজোনা- 
তাকে দেখ। হারাশ] মামপ্তস্ত-_ কিভাবে 
ফিরে পাল যায়, কুণগুলনী খা মপুশক্তি। 


বিবিধ 


ভাঁরত-সংস্ক(ত-প!র্যদ 2 বেদপ্রকাশের ব্যবস্থা 

ঝথিক ১পন্ধ বাংলায় ভাল পুস্তক নাহ ব'সণেও 
চলে; এইঢান্তা ভাবত মংস্কাত পরিতদ্‌ ৬5 খণ্ড 
বে? প্রকাশে: মন্ধম গ্রচণ কণিয়।ছেন। এতদুদ্েত্যে 
গত ২৭] নঙে্র সন্ধা ছয় ঘটিকায় রাগ শ্রণাথ 
হলে শ্রধুক্ত চাকচন্্র বিশ্বাস মগাশছের শৌোঠিতো 
পর্ষদের শ্রীমহিম ব্রন 
ভট্ট'চ।ধ অবুত্তি করিয়া স্বপ্তিবাচন 
করিলে পর সভায় ধ খ্ব-সম্পা্নার জন্ট বিচারপতি 
শ্রী প্রশান্তরটিচাতী মুখাপাধায়ক সছাপতি করিয়! 
এক পরিগালপমগ্নী গঠিত হয় । সম্পাদক ডক্টব 


পি ৪৬৭ নিউ 


এক 'আধবেশন হয়। 


পেদমস্তর 


শ্রীমিলাল দাশের ঠিকানা £ 
আলিপুর, কলিকাতা--৩৩। 


বিবিধ সংবাদ 


১১ 


অক্টোবর £ মাতৃভাঁবে ঈশ্বরোপাসনা, মন কেন 

এত চঞ্চল? ঈশ্বরকে কোথায় খুজছ ? 

মৃত্রার রহস্য, মানুষের মধা দিয়া ঈশ্বরের 

কাছে চল, নিষ্নতি কি নিয়ন্ত্রণ কক্সাযায়? 

গীতার বক্তা শ্রুরুষ্ণ, মরবার আগেই যা 

ক'রে যেতে হবে, নিয় থেকে উচ্চতর সত্তায়। 

এশদ্বাতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্দর্শন »ন্বান্ধে 

বিস্তৃত আলে চনা হয়, এবং গতি রবিগার শিশুদের 

মধো উবার সর্ধঙ্জনীন ধর্সেক সাধাবণ ভাবগুলি 
সঞ্চারিত করিবার ব্যণস্থা আছে। 


জন্মভিথি 2 পৌধ মাসে ধহ'নের জন্মতভিথি 
অন্ঠি 5 হইবে 2 


হ্থামা শিবানন্দ - ইরা পৌধ, ১৭৯ ডি:সম্বব, মঙ্গলবার 


সারদানন্দ উহ ১ দশে 55 শুরু ১ 
», তুরযাণন্দ ২০১ ০ ৪ঠ1 গামুমার শনি এ 
,, বিবেকানন। ২৮শে 5 ১২5 রখি , 


নংবাদ 


এ যুগের নিরক্ষরত। 


জাঠিদঘের শিরক্ষবা-গবযণাব বিদরণে 
([7171061 11017111116 0৮ ১090৬1২০790 
প্রকাশ লেখাপডা জাখা লোকের সুথ্যা বাড়াতে, 
কিন্তু লোকসংগা।9 এমন ভাবে খাডিতেছেনযে 


অদুব ভাদষ্যত অশির্ষিতের সংখ্য। শা কমিয়। 


বাড়িতে পারে। 

[07১00 জাঠিসংঘেৰ শিক্ষা বিদ্ঞান-রষি 
সমিতি )র [ডক্টর জেনাবেল ডক্টঃ লুখার হভ্যান্স্‌ 
বলিতেছেন £ নিরক্ষরত| দৃবীকরণ ব্যাপারে আমরা 
ততি অল্পই অগ্রসর হইতেছ। পৃথিবীর মাত্র এক- 
তৃতীয় ংশ লোক সংবাদপত্র পড়িতে ও বুঝিতে পারে। 


নিরক্ষরের সংখ্যবৃদ্ধি রোধ করিতে হুইলে__ 


৭১২ 
শিশুদের জন্ভ আরও বেশি বিদ্যালয় প্রয়োজন, এবং 
শিক্ষিত হইতে যতদিন লাগে ততদিন তাহাদের 
বিগ্ভালয়ে রাখিতে হইবে । 

আফ্রিকার অধিকাংশ জায়গায়, মধ্যপ্রাচোর 
বু স্থানে এনং এশিয়ার ব্যাপক অংশে বয়স্ক 
ব্যক্তিদের মধ্যে লিখিতে বা পড়িতে পারে না 
এমন লোকের সংখ্য। শতকরা ৮০--১০০ | 

আফ্রিকার বাকী অংশে, এশিয়ার এক 
তৃতীয়াংশ ইগরোপের এক কোণে, ল্যাটিন আমে- 
বিকার অধেকাংশ নিরক্ষরতা শতকরা ৫০--৮০। 

বিংশ শতান্বীর মধ'ভাগে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির 
সংখ্যা ৭* কোটি। অর্থাৎ শিক্ষাবিস্তারের এই যুগেও 
বয়স্ক লোকসংখ্যার শতকরা ৪৪ ভাগ নিরক্ষর । 

১৯৪৬ থুঃ এই সমিতির ডিরেক্টর জেনরেল রূপে 
জুলিয়ন হাক্‌স্লি বলিয়াছিলেন £ 

বৈজ্ঞানিক ও যাঁম্ত্রক অগ্রগতির জঙ্, স্বাস্থোর 
উন্নতিকল্লে, রুষি ও উৎপাদন বুদ্ধি করিতে, 
মানসিক বিকাশের জঙ্ক, গণতন্ত্র ও জাতীয় অগ্রগতি 
আন্তর্জাতিক চেতনা ও অন্যান্ত জাতিকে বুঝিবার 
জন্থা গ্রথম প্রয়োজন অক্ষরজ্ঞান। 

ইওরোপ এবং ইংরেজী-বলা আমেরিকার পরই 
অক্ষরজ্ঞানের উচ্চঠার দুষ্ট হয় দক্ষিণ প্যাসিফিক 
অঞ্চলে; মাত্র এক শশ পাঁ পূর্বে তাহারা ছিল 
একেবারে আদিম জ।তি। আফ্রিকায় এই হার 
নিম্মতম, তবে এই ভূখণ্ডের বহুস্থানে যেরূপ শিক্ষা 
গ্রচেছা শুরু হইয়াছে, মা, কর! যায় শীদ্রই আশ্চ্ 
রূপান্তর দেখ| দিবে। 

শিক্ষা-বিস্তীর-ব্যবস্থায় একটি গুরুতর ব্যাপার 
বিশেষ বিবেচনার বিষয় £ পৃথিবীর জনসংখার দ্রুত 


উদ্বোধন 


১২ নংখ্যা 


বৃদ্ধি। বর্তমান বৃদ্ধির হার--*৬রা ১২ এর কিছু 
বেশী, অর্থাৎ বৎসরে ৪ কোটি ৩ লক্ষ । 

ভারতের ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ বয়স্ক নি "র 
মধ্যে ৭ কোটি ৯* লক্ষ পুকষ, » কোটি ৫* লক্ষ 
নারী ; শহরে বয়স্ক নিরক্ষরের হার শতকরা ৭৫, 
গ্রামে প্রায় *২। 

উত্তর আফ্রিকায় বয়স্ক নিরক্ষর--৩ কোটি ৪০ 
লক্ষ, মধ্য ও দক্ষিণে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ; এশিয়ায় 
চারিটি অঞ্চলে ৫১ কোটি। উত্তব-( শতকর। ৪) 
মধয- শতকরা ১২ ) দক্ষিণ( শভকরা ২৮ ) 
আমেরিকায় ৪ কোটি ৫* লক্ষ; ইওগবোপে- 
২ কোটি ২* লক্ষ; চীনের লোকসংখা ৫৮ কোটি, 
নিরক্ষর শতকরা €০-এর উপর; সে।ভিয়েট রাশিয়ার 
লোক-সংখ্যা ২* কোটি, নিরক্ষর শতকরা ৫--১০। 

দেখা গিয়াছে--অনেক দেশেই শিল্পাঞ্চলে 
লেখাপড়ার চর্চা বেশি এবং কৃষি-অঞ্চলে নিরক্ষরত। 


অধিক । গড়ে মাথ।পিছু বেশি সায় অপেক্ষা 
জাতীয় আয়ের সম-বটনই শিক্ষাপিষ্তারের ৃ্‌ 
সহায়ক । 


নিরক্ষরতা দুণীকরণ বা প্রতিরোধের উৎকৃষ্ট 
উপায় £ সকল শিশুর জন্ত যথোপঘুক্র শিক্ষা ও 
সর্বজনীন বাধ্যভামুনক প্রাথমিক শিক্ষা | এ 
সম্পকে [02500 নিজের তত্বাবধানে ল্যাটিন 
আমেরিকায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। অন্বত্র যে 
সকল স্থানে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম সেখানেও 
গ্রামা, বহিরাগত, ধর্মী ও সাধারণ নরনারীদ্বার। 
মৌলিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্ট। চলচেছে। 

[৬/০]]নএ [11106518905 86 7১10-021যআ], 
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